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সর্বাগ্রে মেই সর্ব জীবের প্রাণ রীপ্ীত্গবানের পাঁদপদ্মে আনি আমার 
আহিন্ন কল্বের শ্রীবলরাম “দাসের ছুটি পদ অর্পণ করিরা প্রণাম করিব। 
(১) 
জ্ঞান্খতীত মায়াতীত তোমা বলে থাকে। 
তখে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে ? 
ভন্তি 9 স্নেহেতে যদি না ভুলিতে তৃশি। 
তবে “প্রিয়” বপি কি আর নাত/কিব গু মি? 
প্রাণনাথ তিতা গা সম্বন্ধ মধুর । 
বড় হয়ে সে সব কি করে দেবে দুর ? 
মায়া নিশাইয়। এসো প্রভু ভগবান । 
ঢুটা কথা কহি তবে জুড়াইব গঁগ ॥ 
জ্ঞানা তীত মায়াতীত "হয়ে যদি বে | 
কিরূপেতে বলরাম তোম! লাগ পাবে ? 
(২)' 
আমি আর ্রীশৌরাঙ্গ। 


 বাসুকী, আছিম্চ শুইয়া, 

কিট তুর মত এলো। .. 
শীজদ নিকুঞ্জে, ' যথা গুজে, 

গৌর আমান নিয়ে গে ল ॥ 
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কি গুণে আইল, কেন দয়! হলো, 
ক্ছি আমি নাহি গ্ভানি। 

সরল বপিতে, £*গরাঙ্গ আমার”? 
অসাধন চন্তামনি/ 

কুঞজে নিয়া গেল, অঙ্গ ভ্ুড়াইল, 
আমি ইতি উতি চাই। 

সদর এমন, * শীতল শানন, 
কভু আমি দেখি নাই ॥ 

এ ভবে আসিয়া, ' বেড়াই ভ। পিয়া, 


সদা হাবুডুবু থাই। 
বুঝিলাম মলে, : পান্থ এত দিনে, 
* প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই ॥ . 


মনে বিচারিন, যা হতে গাইনু, 
, ছুঃংখ মাঝে সুখ এত। . 
সব য়াগিযা, ॥ নিশ্চিন্ত হইয়া, 
তাহারে সপিব চিত ॥ 
বন মনে বলি, “শুন মোর সথা, 
আমি. দাস তুমি প্রভূ । 
সম্পদ বিপদ, রেখ রাঙ্গা পদে, 
তোমা নাহি ভুলি কটু” 
গৌরলীলা গুণ, শ্রবণ পঠন, 
করি প্রাণ এলাইল। 
গৌরাঙ্গ কৃপায়, গৌরাঙ্গ ভাবিতে, 
নয়নে আইল জল ॥ 
বৈষ্ণব দেখিলে, , আনন্দ উলে, 
ভাবি এরা নিজ জন। 


যারে আমি ভজি, আর্থার প্রীগৌর 
3 গণ ॥ 
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খোল কর্তাল, ধ্বনি কাণে গেলে, 

শ্রীগৌরাঙ্গ পড়ে মনে। 
। আনন্দিত মনে, ধ্বানি?সক্ষ্য করি, 

| ই যাই স্ছানে ॥. 

বৈষ্তবের. পুথি, চরিতামৃতাদি, 
দেখিলে বুকেতে করি।  ' 

পড়িতে না পারি, স্থুচীপত্র হেরি, 
কান্দিয়? কান্দিয়া মরি ॥' 

পুস্তক বিক্রেতা, পুঁথি শিরে করি, 
পথে পথে যথা ভ্রমে। 

তার পাুছ পাছ, ঘুরিয়া৷ বেড়াই, 
চেয়ে থাকি' পুঁথি; পানে ॥ 

বটতলা যাই, ছু ধারেতে চাই 
বৈষ্ুবের পুথি আছে। 

ইহাই ভাবিয়া, ' থাকি দাঁড়াইয়া 
সেই দৌকানের কাছে ॥ রি 

সেই সব কথা, কি হবে, কহিয়া,. 
কহিতে বুক ফেটে যায়'। 

মনে মনে কত, দারুণ প্রতিজ্ঞা,» 
করেছিস্ট, প্রড় পায় ॥ 

বলেছিমু প্রভু, “অকারণে তুমি, 
করুণ! .করেছু মোরে। 

রাখিব বতনে, তোমারে আগরে, 
হাদয়ের রাজা করে ॥ 

সেন উপকার, আপনি করিলে, 
আনি শোধ দিব ধার। 

এই জগ মাঁঝে, গন গুণ গাঁব, 
বত.দিন বাঁচি আর 0০ 
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শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা লিখিয়া লিখি. 
আগে জানাইব জীবে । 

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাা- & কর্ণেতে পর্শিরল, 
অবশ্ত তোমার হ.ল ॥ 

এমন" পাষাণ, . ত্রিজগতে নাই, ..' 
যে গৌরাঙ্গ লীলা পড়ি।: 

ধৈর্য ধরি রবেঠ মোটে না কান্দিবে, 
নাদিবে সে গড়াগড়ি ॥ 

লীলা! পড়ি জীবে, নিশ্মল হইবে, 
তখন কৌপীন পরি 

গৌর গুণ কথা, দুঃখী জনে কব, 

, জনে জনে গলা ধরি ॥+ 

এই অব সাধ, মনে হয়েছিল, 

. নবর্তরাগ কালে। 

ভথ+, সদাই, গৌর গুএ গাই, 
তী(ম প্রেমানন্দ জলে ॥ 

সই অন্তরা, * গোৌর।ঙ্গ সোহ।গ, 
পাযিতি অঙ্ক আর। 

কল বা আইল, কেবা নিয়ে গেণ, 
এখন হতাশ সার 

“মনে পড়ে প্রতৃ, তোমার আমায়, 
কহিভাম কত কথা। 

ভোঁমা বিনা! আল, + কহি নাই কার়,.. 
আমার মনের ব্যথা ॥ 

সে শ্ুথ পিন,  স্বুখের মালধ্।, 
বি দোধে ভাঙ্গিপে প্রু। নর 

সেগাদ বদন, এঞঙ্গল নয়ন, 
আর. দেখিব কু?" 


ডগ 
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স্ুথের পাখার, শ্রীগৌর আমার, 
তাহে করিতাম*খেলা। 

সে সুখ সম্পত্তি, আর্সি দুষ্ট বিধি, 

| কোথা হরি ন্ঃঠু গেলা 

“বৃথা ভক্ত আমি, জন্মিম্থ তোমার, 
সেবা ন] পাইয়া-তুমি 

অনাথ করিয়া, " গিয়ছ ফেলিয়া, 
কি কপিতে পাত্রি আমি'॥ 

মোর অধিকার, অপরাধ করা» 
তোমার করিতে ক্ষমা । 

চির দিন হতে, যুগে আর যুগে, 
এ সম্পর্ক তোমা আমা ॥ 

তুমি, যদি আজ, ফেলি যাও (রে, 
আর কার কাছে যাব। 

'অন্তর্যামি তুমি, * বল দেখি কার, 

.. কাছে গিয়া সুখ পাব?” -1 

আবার কখন, ভাবি মনে মনে, 
“তোমাতে পীরিতি নাই'। 

কৃতজ্ঞতা পাশে, * আবদ্ধ হন্নেছি, 
তাই তোমা "গুণ গাই ॥ 

পেয়ে উপকার, হয়েছি তোমর, 

. এই সন্ধন্ধ তোমা সনে। 

তোমাতে আমাতে, " ' বন্ধন যেমন, 
খাতক ও মহাজনে ॥ 

নিশ্বার্থ পীরিতি,. যার তোমা এতি, 


1 সেই ত তোমারে পায়। 


আমি ভাঁজ ভো মা, স্বার্থের লাশিমা) 
কাটাইতে ভব ভয় ॥ ৬ 


 শ্রীমঙ্গলাচরণ। 

ইহা সব সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র জীব, 
আপদ সাগরে খাকে। 

বিপদে পড়িলে, - ধেভাব দিয়া, 
পহজে তৌদারে টিকে ?... 

এরূপ ডাকিয়া, , তোম ছুঃখ দেই, 
ক্ষম মোর অপরাধ । 

তোমা মনোমত্‌,। অবশ হইবে, 
কর তুমি আশীর্বাদ ॥ 

হে মধুর্মুরতি! নয়ন আনন্দ, 
নয়ন উপরে বসো। 

ওহে প্রাণেশ্বর! শীতল: আননা, 

| বায় কর হে" বাস ॥ 

হে পরশমণি! বিমল আনন্দ, 
শ্রীকর মাথায় ধর। 

হে (ভবনবন্ধ ৃ জগত “আনন্দ, 
জগত শীতল কর।॥ 

এ্ররণ,:আন্ধারে, ঘেরিল সংসারে, 

উর নবদ্ধীপ চাদ। 

তিমির ঘুচাও,  কৃপাপ্প পুরাও, 
বলরাম দাস সাধ ॥৮ 





উৎসর্গ, পত্র, । 
৮৪৪0৮ 
শ্রীল হেমন্ত কুমার ঘোষের প্রতিঃ 


যেজদাদা ! তুমি আমাকে এই জড় জগতে রাধিকা গোলোকধামে গমন 

করিলে, তাহার কয়েক দিবল পরে আমি শ্রনবিষুপ্রি়া পত্রিকায় নিম্নলিখিত 
প্রস্তাবটা প্রকাশ করিয়াছিলাম £-_ 

* “কয়েক বদর গত হইল আমরা ছুই ভ্রাতা একট, শোক পাইয়া ব্যথিত 
হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে যখন সকলকে মরিতে হইবে, তখন মনিব 
জন্ত প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তূকি করিব, কোথায় নাই? মারবাটী পা 
প্রস্তত কিন্ধপে হইতে হয়? ইহা লই! ছই তাই চিন্তা ও বিচার করিতে 
্াগ্রিলাম |) | 
| “পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, সুজ. হইবার এছ পথ আছে। 
এক জ্ঞানপথ আর এক তক্তি-পথ। কিন্ত ইহার. কোন্টী ভাল? 
কোন্‌ পথে আমরা যাইব? তখন ইহার কোন নিরকরণ করিতে না পারিয়া 
ছুই ভাই ছুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাঁদা লইলেন ভক্তি-পথ 
আম লইলাম জ্ঞানপথ। এরূপ ভাগে আমরা! কেহই অসন্তষ্ট হইলাম না। 
কাব্ণ আমার মেজদাদা মধুরপ্রকতি, ভক্তিময়,*ও সর্বজীবে দয়ালু) আর 
আমি জ্ঞানাভিমানী, তেঞিয়ান, ভক্তি-হীন, ও হৃদয় শূন্ত। 

“মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। ব্ঠুরণ ভক্তি-পথ, 

শ্রীব্ধীগের 'শ্রগৌরাঙ পরিফষার করিয়া রাখিয়া. গিয়াছেন।] সে পথ শিয়া 
পজন্ধ লৌকেও যাইতে পাঁরে। অতএব তিনি শ্ীচৈতন্তভা , শ্রীচৈতন্ত- 
চরিভামৃত, প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অন্থশীলন কমি ব্লগি- 
লেন। কিন্ত স্বামি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোর, 


৮৮ | উৎসর্গ পত্র। ₹ 


৮ আমার কথ! কিছু বণিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান- 


পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন গুন্লাম বোথাই নগরে আমেরিকা দেশ 
হইতে ব্ল্যাব্যাটস্কী নামক একটি মেম$ও অলকট নামক একটি সাহেব আসিরা- 
ছেন। ই'হার! পরম. ঘোগী-সিদ্ধপুরুষঠৎ অনেক অলৌকিক: ক্রিয়াও করিতে 
পারেন। . এই কথা শুনিয্। আমি বোস্বাই' নগরে তাহাদের নিকট যার 
নিলা ও তিন মপ্তা্থ কাল তাহাদের গৃহে বাস কগ্গিলাম। তীাহাদেন 
নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কণিকাভার 
ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস * করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু আর 
কলিকাতা! জনাকীর্ণ স্থান এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চুর্ী নদীর ধারে, 
হাসথালি গ্রামে, একটি পরিত্যস্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া মইরা, 
সেখানে সপরিবারে বান করিতে লাগিলাম। আৰু সেখানে শিজ্জনে কিছু 
কিছু মন: সংযমের কাধ্যও অভ্যাস করিতে লাগি লাম | 

«এ দিকে আমার চমঞ্জদাদা মহাশগ্প আমাদের জন্ম-স্থান যশোহর জেলাস্থ 
.এাগিরা অমৃতবাজার) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তি-চষ্চা করিতে লাগিলেন । 
তিনি রাম (লোক ল্য়া একটি হরি-সংকীর্তনের দল করিলেন। সন্ধা(কঃলে 
হরি-সংকীর্তন করেন, আর অন্যান্ত সময়ে ভক্তিগ্রস্থান্থশীলন করেন । 
মেজদাদা মন্াশ্যেরু ভক্তিরস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগল ও তাহার 
পঙগ-গুণে গ্রামস্থ অনেক লোকেও ভক্তিমান হইতে লাগিলেন। 


“ক্রমে সংকীর্তনের তেজ বাড়িয়। উঠিন্দ ৷ প্রথম একবার করিয়। সন্ধাকালে 


হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহেও সংকীর্তন হইতে 
লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অর্থনিশ সংকীর্ভন করিতে 
৪ গলেন। 

ক নৌকে মেই তরঙ্গে ডুবিয়! গেলেন, এমন কি,.অনে্কে আপনাদের 
ক 


সাংসারিক কর্্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে সংকীর্তনের 
বিবিধ রর স্ষ্টি হইতে লাগিল । বালকের এক দল, হইল) , এব্রং 
সীলোকেও বার্তনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ও 


“আমার (মেজদাঁদা মহাশয় তখন সংকীর্তনে দশা প্রাপ্ত নি লাগি 
লেন সার তখন তিনি স্মুদায় বিষয় কার্ধ্য বিসর্জন দিয়'কেবল ভতি- 
'তরর্রে সম্তরণ দিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। 


1 


উতসর্গপত্র | ৯ 


"আমাদের প্রার ছুই মাস দেখা শুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত 
দিবা কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন । "আমিও প্রত্যহ 
পত্র পিখি। কিন্তু আমার লিখিবার ক্ষিছু নাই, স্ৃতক্কাং বিষয় কথা ব্যতীত 
পরমার্থ কথা ' কিছুই লিখি না। এখন 'সমর আমাকে ধেবিবার শিখিত্ত, 
নিতান্ত ব্যাকুল হইরা, মেঙজদাদা মহাশয় হীরখাপিতে শুভাগমন করিপ্সেন। 

“দেখি, মেজদাঁদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্তন 
হইয়া শিনাছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদরে মলা মাত্র নাই। 
নরন দেখিরা বোধ হইল ঘেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজ- 
দাদার এই পরিবর্তন দেখি আমি নিতান্ত আশ্র্ধ্যাথিত হইলাম । ভাবি- 
লাম, মেজদাঁদা নে পথ লইয়াছেন; ইহাতে অবশ্ত কিছু অ:ছে। 

“মেজদাদাকে দর্শন কৃির! বড় সখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধা! 
আহার করেন, মত্ন্যাপি সমুপার ত্যাগ করিরাছেন। আমি ত্র করিযক়! তাহার 
নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্রন-প্রস্তত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্ত মৎস্যাপি 
বহু প্রক?র রহিল। ছুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বঙ্গিলাম।, মেজদি, 7. 
মেটা টিঙ্গড়ী মাছের ছুট ভাঁজ! খা ছিল। মেজদা! আসন .বসিলেন। 
কিন্তু চিঙ্গড়ির মাথা ও অন্ান্ত যৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতর ভাবে. আমার 
দিকে চাহিত্তে লাগিলেন। 

“আমি বলিলাম বৈষ্ণবগণ মত্য্যাদি খাইয়া! থাকেন, তুমি কেন খাইবে 
না? তাহার পর বলিলাম, থে ধর্মে খাইলে ধর্ম যায়, না খাইলে ধর্ম 
হয়, অর্থাও খাওয়ার সঙ্গে বে ধর্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ আছে, পে ধন্ম 
আমি মানি ন1। 

“মেজদাদা! কোন উত্তর না দিয়া কাতর ভাবে আমার পানে চাহিয়া 
রহিলেন। তখন আমি হাসিয়! বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে 
করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালার হা দিলেন না। 
তন রূলিলাম,, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুযত্ত করিয়া অতি ভর্তিধ্বক তোমার 
নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে । তুমি ভক্তবৎসলের পৃজা কর, ভক্তের 
ব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিরা একটু মত্ত হাতে করিয়া 
২ 


১০ উতৎ্সর্শপত্র । 


মঞ্জদাদার সুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে তীহার মুখে মত্ত দিতে 
গেলায়, তখন মেজদাদা হা! না কুরিত্তে পারিলেন না। এইবূপে আমি 
মেজদাঁদার ধর্ম নষ্ট করিলাম । ্‌ 
পদেখা অবধি ছুই জনে কথা চলিতেছে । .এক মুহুর্ডও ফাক নাই কখন 
হুখ দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়! 
গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। "আমি মেজদাদাকে বলিলাম, তোমার 
গৌর আমার বড় প্রিয় বস্ত। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে 
না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিস্ত তিনি যে ধর্ম 
শিক্ষা দিস্মাছেন, সে স্ত্রীলোকের কি ছূর্বলচেতা। মনয্যের জন্য। তেজস্বী 
পুরুষের স্ত্রীলৌকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষে জ্ঞান চর্চা করিতে 
৪৪৭ আর কান্নাকাঁটার যধ্যে কেন যাইবে? ॥ 
ভক্ত-পাঠকগণ বোধহয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস 
ছিল না। প্রমন কি মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মন্ত হইয়াছিলেন, তবু তিনিও 
২. শীরলীরাঙ্ ্রভুকে পুরণবরহ্গ বলিয়! স্বীকার করিতেন ন1। . সে যাহ! হউক, 
জ্ঞান বড় না” ভক্তি কত বড়, এই কথা লইয্স। “তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান খড়, 
মেজদাঁদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা! আমার সহিত কখন তর্কে 
পারিতেন বাঁ*্স্ষেবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির গ্রতি ছিল। 
“মেজদাদ! যদ্দিও তর্কে পাঁগিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, 
তিনি অগ্রবর্তী হইয়াছেন, আর আমি প্লাছে পড়িয়া গিয়াছি। ফল কথা, 
মেজদাদীকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম তিনি আমার অপেক্ষা অনেক 
ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাহার মত হই নাঁই বলিয়া মনে মনে 
বড়, ছুঃখ হইতে লাগিল।., কিস্ত মুখে আমি তাহা স্বীকার -করিলাম না। 
ইহা আমার 1নে মনে রহিল মুখে আম্ফালন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে 
বেশ ০) তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌবাঙ্গের 
মতই রে | 
ছুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম গাঁড়ীতেও ক্র কথা। 
বি সতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ী মধ্যে কথাবার্ডী বন্ধ হইল? 
মেজ 'ব্মআপনার ভাবে রছিলেন, আমি আমার,ভাবে রহিলাম। 


উৎসর্গপত্র। ১১ 


“একটু পরে মেজদাদা, গুন্‌ গুন্‌ করিয়া একট গীত গাহিক্ে লাগিলেন 
গীতটার সমু্া় কথা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন 
হইল না। দেই গীতটী আমার হৃদ কোমল, ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে নাঁগিল। 
ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মদ্য বিশেষ। ভক্কের, শুদ্ধ কথম্বরেই 
জীব মাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।, 

: “মেজনালা গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাইতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে 
যেন শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বপিয়া করুণ স্বরে রোদন কিতেছেন। আমি 
মনোনিবেশ পূর্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে 
উহ! আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লামিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির 
ক্সিত লাগিল। দেই গুন্‌ গুন্‌ স্বরটী শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,__অন্যাপি 
আছে। | 

“মেজদাঁদা বে গীতটী গাইতেছিলেন তাহা" আমি পরে শিখিয়াছিলাম। 
“সে গীতটা তাহার নিজের কত। সেটা এই-_ 

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বপি ধূলাঁয় পড়িল গোরা । 

ধুলায় ধূসরিত, অঙ্গ ছুনয়নে বহে ধারা ॥ 

ক্ষণেক চেতন পায়। বলে আমার কৃষ্ণ *নাই, 
এই ছিল কোথা শিয়া লুকাইল মনচোরা ॥ 

হা হরি হরি হরি, শ্হরি তুমি কোথা... 
তুমি আমার প্রাণধন তুমি আমার নয়ন তারা ॥ 

“হ্ীগৌরাঙ্গের লীলা ঘটত গীত পূর্বে মহাজনগণ কিছু কিছু প্রস্তুত 
করিমাহিলেন বটে, কিন্ত সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া শিঙ্সাছিল। সেই 
প্রথা মেজদাঁদা কর্তৃক পুনর্জীবিত হইল। এখন উপরি উক্ত আদি গীতটা 
দেখা দেখি কত শত গৌরাঙ্গ-লীন্প! ঘটত পদের স্ষ্টি হইয়াছে। 

“নে যাহা হউক, পর দিবস মেজদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি 
গেলেন বটে, কিন্ত কিছু রাখিয়া গেলেন। তাহার দেই, করুণ স্বর. টুকু 
আঁমার হৃদয়ে রহিয়৷ গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমে এক পর লিখি- 
লেন, তাহার ভীবার্থ এই ;১-_ শিশির! আমি জুড়াইখার নিমিত্ত. তোমার 
কাছে গিরাহিলাম, কিন্তু তুমি মামাকে জ্ুড়াও নাই। 


১৪ | উৎসর্গপত্র | 


হয়। মেজদাঁদা ! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে 'আঁমাকে যাহা যাহা লিখিয়া- 
ছিলে, তাহা আমি লজ্জা ক্রমে সর প্রকাশ করিতে পারিলাম না। 


আমি প্রীগৌরাঙ্গ-লীল! লিখিব 1কি ভীহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন 
স্বপ্েও ভাৰি নাই,তখন তুমিই' আমাকে বলিয়াছিলে যে আমার ভাগ্যে 
সে ফল লেখ আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। 
অতএব তোষার কনিষ্ঠের ভিন ধনআর কাহাকে দিব? তুমিই 
গ্রহণ কর। 

তুমি যদি এই জড় জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষর 
লইয়। আমার সহিত বিচার করিতে । তুমি আমি ছুজনে একত্র 
হইয়া ভজন করিতাম। এখন তুমি নাই, কাষেই ব্যথার ব্যধী নাই, 
আমার ভজনও নাই। ,যখন হৃদয় শুষ্ক. হইজ, তখন তোমার মুখ পাঁনে 
চাহিলেই আমার রূস্রে উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই রা ূ 
একে রাগে জীর্ণ ীর্ঘ দেহ, তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন হ 
শিএাছে। তবু যে আমি পিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে আশি আর এ 
জগতে গ্রর্ূপ একটি কার্য ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব? 

এই প্রস্থ নিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাষেই আমার এ গ্রন্থ 
সম্বন্ধে স্ম্রীয় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা এখন খলিতেছি। 


শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্ত কি.ভগবাঁন তাহা লইয়! বিচার করিবার এখ!নে আব 
নাই। যে জন অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে করুণাময় বলেন, তাহার 
নিকট শ্রীতগবানের অবতার অসম্ভব নয়। যাহারা মুখে তাহাকে করুণাময় 
বলেন, মনে মনে ভাবেন যে এক্ষুদ্র নর-সমাজে তিনি আসিবেন কেন, 
তীহারা অবস্ত অবতার মানিতে পরেন না। যাহারা মনের সহিত বিশ্বাস 
করেন ঘে শ্রীভগবান প্রকৃতই দয়াল, তাহাদের এএ কথা বিশ্বাস করিতে 
আ্পন্তিকি থে তিনি আমাদের মধ্যে আপিয়৷ থাকেন। বিশেষতঃ তাহার 
সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে যখন আমব্ তাহার মত বৃড় ,হইতে 
পারি না, কি আমর! তীাহাঁর কাছে যাইতে পারি না, তখন তীাহারই আমাদের 
মত চ্ছোট হইয়া আমাদের কাছে আপিতে হয়। 


উতৎসর্ণপত্র। | ১৫ 
ধাহার। শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান কলিয়া বিশ্বাস করিতে ন] পারেন, 'তীহারা 
তাহার লীল। পড়িয়। সম্ভবতঃ এই তিনটি কথা বুঝিতে পারিবেন থে 
শ্ীভগবাম আছেন । 
'২ তিনি গুণের নিধি। 


৩. তাহাকে পাওয়া ষায়। 
এ তিনটা বিশ্বাস ধাহার আছে তাঁহার আর ছুঃখ থাকিল না। 
জগতে যত গুলি অবতার উদয় হইম্াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল 
শ্রীগৌরাঞ্গই স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়! পৃজিত। অতএবনতাহার লীলা সকলেরই 
জানা রুর্তব্, বিশেষতঃ বাঙ্গালি মাত্রের। আর জগতে যত যত অবতার 
উদয় হইয়াছেন, তাঁহীর মধ্যে কেবল গৌরলীলাই প্রমাণের আয়ত্ব । প্র 
লীলা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়! লিখিয়! রাখিয়া! গিয়াছেন। 

* গ্রন্থে যে লীল! সন্নিবেশিত করিলাম, উহা! প্রাম্ধপ্থিক গ্রন্থ ও মহাজনের 
পদ হইতে গৃহীত হইল। অল্প ছুই একটা লীলা জনশ্রুতি হইরদও লওয়! 
হা [ছেখ। 

প্রামাণিক গ্রন্থে হুত্ররূপে যে সমস্ত লীলা সংক্ষেপে লেখা আঁছে, আমি 
তাহা বিস্তার কুরিয়াছি। তবে এই বিস্তার কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়া করি নাই। লীল! গুলি পরিস্কাররূঞ্সে 'দেখাইবার জন্য 'ণট্রূপ মধ্যে 
মধ্যে করিতে হইয়াছে । যেখানে কোন লীলা, হ্ত্র দেখিয়া! বুঝিতে না 
পারিয়াছি, সেখানে অন্তান্ত গ্রন্থ ও লীগ! দ্বারা উহ! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
যেখানে তাহাঁও ন! পারিয়াছি, সেখানে কাতর হইয়া ভগবানের পূজা! করি- 
াি। এইরূপে কাতর হুইয়৷ নিবেদন করিতে করিতে আমার মনে যেরূপ 
লীলস্কুরিত . হইয়াছে তাহা বর্ণনা ুরিয়াছি। প্লাঠকের পড়িতে বস রঙ্গ 
হইবে বলিয়া আমি কথাক্স কথার প্রমাণ দেখাইয়া দিই নাই। 

প্রথম খণ্ডে রস বিস্তারের চেষ্টা করি নাই এবং লীল! গুণি কিছু 
ক্ষেপে লিখিয়াছি।' তাহার কারণ এই যে রস শাস্ত্রে রস বিস্তার 
ক্রমে, ক্রমে করিতে হয়। একেবারে রস প্রক্ষ,টিত করিলে উহ! 
কেহ্াস্বাদ করিতে পারেন না। অনেক সময় অনিষ্টও হয়।:- যেমন অগ্রে 


১৬ উৎসর্গপত্র । 


তিক্ত খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শেষে পায়স খাইতে হয়, অগ্রেই পায়স খাইতে 
. নাই, রসাস্থাদের নিয়মও মেইরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি রস বিস্তারের 
প্রাণ পণ চেষ্টা করিয়াছি । আর প্রকণকথা, প্রভূর আদি লীলা কোথাও বিস্তর 
করিয়া বর্ণিত নাই। প্রকৃত কথা, এই গ্রন্থের, দ্বিতীয় খণ্ড না,পড়িলে সকলে 
শ্রীগৌরাঙ্গ, ও তাহার ধর্ম কি, তাহা! সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে পারিবেন না। 
*যিনি গৌরলীল! রসে সাঁতার দিতে চ্যহেন, গ্াহাকে দ্বিতীয় খওও পড়িতে 
হইবে। 

প্রীগৌরাঙ্গ কি বস্ত ইহা লইয়া আমি. প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু বিচার 
করি নাই। তবে যাহার! তাহার পূর্ণ ভক্ত নহেন, তাহাদের নিমিত্ত তাহাও 
স্থানে স্থানে করিয়াছি । সম্ভবতঃ সেই নিমিত্ত ছুই এক স্থানে গৌরভভ্তগণের 
কিছু কিছু ক্লেশ হইতে পারে। কিন্তু সীতাকে যখন পরীক্ষা করা হইয়াছিল, 
তখন হস্ছমান প্রভৃতি ভক্তগণের একবারও এ সন্দেহ হয় নাই যে জন 
ছুহিতা এ পরীক্ষা হইন্ডে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। - 
হর কেঁ,গারভক্তগণ ! প্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্ত। যিনি যত পরীক্ষারুরুন না 
কেন, সত্য বুস্তর তাহাতে ভয় কি? সোণা যত অগ্নিতে দগ্ধ কর ততই নির্মল 
হইবে । গৌরলীলা লইয়া যিনি যত চর্চা করিবেন, তিনি ততই শ্রী 


তই 1 
তই শগে 
চরণে আকৃ হইবেন। 
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চারি শত বংসর হইল, আমাদের এই ব্ঙ্গলা দেশের নবদ্বীপ "নগরে 
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এই কয়েকটা নামে সচরাচর বিখ্যাত, 
যথা নিমাই, বিশ্বন্তর, গৌরহরি, শ্রীগোঁরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, মহাপ্রভু ইত্যাদি । 
এখন ভাগীরথীর পশ্চিম পারে, নবদ্বীপ নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অপর 
পারে তথনকার নবদ্ীপ ছিল 7 বর্তমান নবদ্বীপকে তখন ফুলিয়া বলিত। 

এই সময়ে বাঙ্গলার স্বাধীনতা ,লুপ্তপ্রায়। রাজা ছিলেন যবন, আর 
ষদিও কখন কখন হিন্দু রাজা হইতেন, কিন্তু তিনি হয় কার্য্যগতিকে, কি 
রান্ন্-লোভে, নিজেই মুদলমান হইয়া যাইতেন। না &য়, মুসলমান সেনাপতি 
বা গ্ভত্য কতৃক পদচুুত হইতেন। একাদিক্রমে তিন" পুরুষ হিন্দু রাজ! 
তখনকার ক্টলে আর হয় নাই। 

যু সঈয়ের কথা বলিতেছি, তাহার ধ্কিঞ্িৎ পুর্বে বুদ্ধি রায়.গৌডডের রাজা 
ছিলেন। হোদেন খা নামক এক পাঠান তাহার এক জন প্রিয় ভৃত্য ছিল। 
এই ভৃত্য রাজন্মাজ্ঞায় একটা দীঘি কাটাইবাবু ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ-অর্থ 
তআন্মসাৎ করিয়াছিল। রাজা তাহার অপরাধের 'নিমিত্ত তাহার পৃষ্ঠে চাবুক 
মারিয়াছিলেন। হোসেন খা ইহাতে জুদ্ধ হইয়া ধড়যন্ত্র করে এবং স্ববুদ্ধি 
রায়কে পদছ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়। স্ুবুদ্ধি রায় হোসেন খার বন্দী 
হইলেন, আর হোসেন খাঁর স্ত্রী স্বুদ্ধি রায়কে বধ করিতে অন্থুরোধ করিতে 
লশগিল। কিন্তু হোসেন খা পূর্ব প্রভুর প্রাণ-দও না করিয়া, বল দ্বারা. 
তাহাকে যবনের জল পান করাইল। স্থুবুদ্ধি রাঁয় এই নিমিত্ত হিন্দু সমাজ 
কর্তক পরিত্যক্ত হইলেন। গোঁড়ীয় পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত 
স্বত পান, করিয়া! কি তুষানল করিয়া প্রাণত্যাগ করাই তাহার এক মাত্র 
প্রীয়শ্চিন্ত । স্থবুদ্ধি এরূপ ক্লেশকর প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার 
নিমিত্ত; নূতন ব্যবস্থা পাইবার আশায়, বারানসীতে পণ্ডিতগণের নিকট গমন 
করিলে্ল। তীহারাও শ্ররূপ ব্যবস্থা দিলেন। সেই সময়ে তিনি 'হ্ঠাৎ . 
শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ এ বারানসী ধামে আগমন.করিয়াছেন। তখন কোন' 


৩ 


জপ 
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সুযোগে, তাহার সাক্ষাৎ-লাভ করিয়া, তাহার চরণে পড়িলেন। পড়িয়া 
আপনার পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা পাইয়াছেন তাহা বলি- 
লেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু করুণার হইয়া! বলিলেন যে, *প্রাণত্যাগ তমোধর্মম। 
তুমি বুন্দাবনে যাও, কৃষ্ণ-নাম কর, তোমার চিরদিনের সঞ্চিত থে যে পাপ 
আছে নমুদায় নষ্ট হইয়া অন্তিমে তাহার 'পাদপন্স স্পাইবে।” সুবুদ্ধি খায় 
প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইয়! বুন্দাবনে ধাস করিলেন । 

খোসেন খা সাহা উপাধী ধারণ করিয়! গৌড়ের রাজা হইলেন, তাহার 
অধীনে স্থানে স্থানে এক এক জন .কাজি পাখিলেন। এসকল কাজি সৈন্ত 
শামন্তে পরিবেষ্টিত খাকিতেন। বাজ্যশাসন বড় একটা করিতেন না। 
গাজ্যশাসন তাহাদের অধীনে হিন্দু রাজগণ করিতেন। হিন্দু রাজগণেপ্ন নিকট 
কর আদাঘ কর্সিরা আপনারা কিছু রাখিতেন আর কিছু গৌড়ে পাঠাইতেন । 
এই তাহাদের প্রান কাধ্য ছিল। আর যর্দি কখন তাহাদের নিকট কোন 
অভিযোগ হইত তবেনতাহার বিচারও করিতেন। কিন্তু অভিযোগ প্রায়ই 
হইত হিন্দু রাজগণ প্রন্কত রাজ্যশাসন করিতেন। আর কোন বিবাদ 
বিলমবাদ [শষ্পর্তি ,কিও গ্রামের দুষ্ট লোৰ' দমন গ্রভৃতি সানান্ত কাধ্য; লোকে 

আপনা আপনিই করিত। এইরূপ পাণিহাটা গ্রামে এক জন কাজি বাস 
করিতেনণ। আীনবদ্ধাপে টাদ খা নামে এক জন কাজি “ছিলেন। তাহার 
বাস নদ্বীপের এক অংশ বেলপুখুগিক্ধা গ্রামে ছিল। 'আর.এক জনু 
কাজি শান্তিপুতের নিকট গঙ্গার ধারে থাকিতেন। তাহার নাম ছিল মুলুক। 
উহার গোরাই নামে এক জন অমাতা ছিল। সেগোড়া মুসলমান বণনা 
হিন্দুগণের প্রতি বড় অন্যাচার করিত। 

সেই সময়কার হিন্দু জমীদারগণের মধ্য কাহারও কাহারও নাম পাওয়! 
যায়। ধেমন নবদ্বীপে* বুদ্ধিমন্ত খা। অশ্বিকা কালনার নিকটে হঙ্গিপুর 
গ্রামে গোবদ্ধন দাস, ইনি বার লক্ষের জমীদার ছিলেন। বদ্ধমানের নিকট 
কুলীন গ্রামে মালাধর বস্তু বংশারগণ। রাজপাহীতে খেতুর গ্রামে কষ্ণানন্দ 
দত্ত । ইহারা সকলেই কায়স্থ। আবুল ফজেল, আইন-আকবরাঁটেি 
লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সমস্ত জমীপানই কারস্থ ছিলেন। ইহারা সশ্কলেই, 


: কর্য্যদক্ষ ছিলেন ও নিয়মিতরূপে কর দিতেন বপিরা কার়স্থগণ বাধসাহের 


বিশ্বাস-পাত্র হইয়াছিলেন । আবুল ফ্দ্রেল ওঙখনকান মুখলমান হতধাস 
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লেখক। ইহাতে বোধহয় তখন সমুদয় জমীদারী-কার্য্য কাযস্থগণই করিতেন। 

বে ব্রাক্মণেরা বিষগ্-কার্ধ্য .করিতেনু, তীহারা রাজ সরকারে চাকরি 
করিতেন। ইহারা সমাজে কিছু অপদস্থ থাকিতেন। কায়স্থগণ জমীদার 
ছিলেন বলিয়! ষে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিকত্তর সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে। 
তন ত্রাহ্মণগ্ণের মর্ধযাদার সীমা ছিল নাঃ কায়স্থগণ তাহাদের নিকট 
করযোড়ে থাকিতেন। নবশাখগণের ত কথাই 'নাই। ক্রাক্ষণগণ নবশাখগণের 
জল পন করিলে, তাহারা আপনাদিগকে কুতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে 
মন্্ দীক্ষা দিলে, কি আমন্িত হইয়া তাহাদিগের ধাটাতে গেলে, ব্রাঙ্মণগণ 
পতিত হইতেন। স্ৃতরাং নবশাখগণ আপন আপন 'জাতীয় ব্রাহ্মণগণের 
নিকট মন্ত্র লইতেন | তবে ইহাঁদের*নিকট ব্রাহ্ষণগণের যে কিছু প্রাপ্তি ছিল 
না, তাহা নহে। নানা উপন্তক্ষে তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া অধ্যাপকগণ অর্থ 
উপাঁক্ধন করিতেন। এবং ধনী নবশাখগণ কোন ক্রিয়া কর্ণ করিলে ব্রাহ্মণের 
বাড়ী গিষ্কা পূজা করিতেন। স্কৃতরাঁ ব্রাহ্মণগণের বিষয়-কার্ধ্য কিচাকরি কর! 
বড় প্রয়োজন হইতু নাঁ। তাহারা প্রায়ই বিদ্যা-চর্চা একটু ধর্মচর্চা করিব । 
অন্তান্ত*জাঁতিরা তাহাদিগকে প্রতিপার্শন করিতেন । তবে সকলের অপেক্ষা 
বৈদ্ক জাতি সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেন । তাহারা চাকরি কি বিষয়-কার্ধয 
কিছুই করিভ্েন না, জাতি-বৃন্তি দ্বারা জীব্দিকা নির্বাহ করিতেন? সেই 
বৃত্তির জন্যই: সমাজে, এমন কি ত্রাঙ্গণ ও কায়স্তের নিকটও, আদ্ৃত হইতেন। 
ব্রাহ্মণের মধ্যে ধাঁহার! চাকরি করিতে, তাহাদের 'মধ্যে গৌড়ীয় বাদসাহার 
মন্ত্রী দবির খাস ও সাকের মল্লিক নামক ছুই জন ব্রাহ্মণ কুমারের কথা শুন! 
যায়।, নবদ্ধীপে ধাহাঁর৷ কোটাঁল ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও দুই জন ত্রা্গণ 
ছিলেন। তাহারা. শুদ্ধশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নাম শীজগন্নাথ রাঁয় ও শ্রীমাধব রায়, . 
ইহারাই জগাই মাঁধাই নামে বিখ্যাত। 

নবদ্বীপ নগরে তথন এ্রশখ্বর্য্যের অবধি ছিল না। শ্রীচৈতন্তভাগবতে লিখিত 
আছে,ষে, গঙ্গার এক একু ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। নগরে সরল 
জাতির বসতি ছিল।, ব্রাঙ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি পাড়া পাড়া 
বিণি করিয়া বাস করিত। 'এইরূপে শঙ্খবণিকের নগর, ফাংস্তবণিকের নগর, 
ও তন্তবায়ের নগর ছিল। আর এক পাড়ায় গোয়ালাগণ বাস কৰিত। 
তখন গন্ধবণিকগণ সুমীজে আদৃত ছিলেন। কিন্তু স্ুর্ণবণিকগণ স্মাজে 
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স্বত্যস্ত অপদস্থ ছিলেন। নবদ্বীপে যে তাহাদের স্থান ছিল, এরূপ বৌধ 
হয়না। 

লোঁকের জীবিকা-নির্বাহ্‌ সচ্ছন্দে চলিত। এখনকার মতন তখন 
লোকের প্রয়োজন অধিক ছিল না, ছুটী অন্ন পাইলেই চলিয়া যাইত। 
বিশেষতঃ তখন মোকদ্দমার ব্যয় ছিল না, কি কোন বলবৎ করও ছিল না। 
বাহাদের সম্পত্তি ছিল, তাহার অতিথি, অভ্যাগত ও দীন ছুঃখীর সাহায্যে 
কিছু মাত্র কৃপণতা করিতেন না। অতিথি ফিরাইলে সমাজে কলঙ্কিত 
হইতে হইত। ব্রাঙ্গণগণ প্রায় কায়স্থ জমীদারগণ কর্তৃক প্রতিপালিত 
হইতেন "ম্ফ্ঞ্িইরূপে (এক! হরিপুরের'গোবর্ধন দাঁস নবদ্বীপে বহুতর ব্রাহ্মণের 
প্রতিপালক ছিলেন । 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিদ্জ্জনের সমাজ বলিয়াই নবদ্বীপের প্রাধান্ত ছিল। 
সে কথা পরে বলিতেছি” ধন্্ার্জন করা তখন লোকের প্রধান কর্ম ছিল। 
প্রভাত হইলেই নবদ্ীপবাসীগণ গঙ্গা-্নানে গমন রুরিয়া দলে দলে পুজা 
কি ব্গিটতন ১ আর গঙ্গা পুষ্সময় হইত। সন্ধ্যা হইলে রূপ আবার 
লক্ষ লক্ষ লোকে গঙ্গার ধারে বসিদা সন্ধ্যান্নিক করিতেন। গঙ্গ।পুলিনের 
ধারে ধারে প্রশস্ত পথে ফল-পুষ্প-স্থশোভিত নান! জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণী ছিল। 
নেই সকল বৃক্ষতলে বসিয়৷ পণ্ডিতগণ বিদ্যা-চর্চা করিতেন । তখনকার 
কালে অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন। আর 
তীর্থপর্য্যটন ভদ্রলোকের অবশ্ঠ কর্তব্য কাধ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এমন 
কি, তীর্থদর্শন কুলীনগণের একটি কুল-লক্ষণ ছিল। অথচ তীর্থপর্য্যটন 
বড় কষ্টকর ছিল, পথ ঘাট ভাল ছিল ন1) বিশেষতঃ অরাজকতার নিমিত্ত 
সকল স্থানেই দশ্থ-ভয় ছিল। তখন লোক সমুদয় এখন অপেক্ষা সুস্থ বশিষ্ঠ 
ও ক্লেশ-সহিষুণ ছিল। “ তখনকার বাঙ্গালির! এখনকার অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ 
ছিলেন। ভদ্রলোকে অনেকে যুদ্ধে পটু ছিলেন না, কেন ন! বিদ্যা ও ধর্ম 
উপার্জনে বিব্রত থাকায় রক্তারক্তিতে তাহাদের স্পৃহা ছিল না। যদিও তখন 
পথ ছুর্গম ছিল, তবু বহুতর লোক তীর্থভ্রমণ করিতেন। ক্রেশ সহ করা 
এমন অভ্যাস ছিল যে, ছুই চারি দিনের উপবাসেও কেহ বিশেষ -ক্রিষ্ট 
হইতেন না। ৃ 

গৌড়দবেশ হইতে ধাহার! তীর্থে গমন করিতেন, তাহারা প্রায় দক্ষিণ 
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দেশেই যাইতেন। তাহার কারণ, তখন পশ্চিমে হিন্দু মুঈলমানে সর্ধত্রই . 
বিবাদ চলিতেছিল, কাষেই যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিল। এমন যে শ্রীবৃন্দাবন; 
তাহাও মুদলমানদের উৎপাতে জঙ্গলমমন হইয়াছিল, সুতরাং তখন প্রায় কেহই 
বৃন্দাবনে যাইতেন না । তখন বাহার! তীর্থে যাইতেন, তাহারা ক্ষেত্র হইয়া 
বিষুকাধ্ধী, শিব-কাঞ্ধী প্রভৃতি দর্শন কররয়। কন্যাকুমারী যাইনডেন। পরে 
সেখান হইতে নাসিক, পাওপুর, সৌনাষ্ দ্বারকা দর্শন করিয়া দেশে প্রত্যা: 
বর্তন করিতেন । 

পূজা অর্চনার মধ্যে প্রায় ভদ্রলোক মীত্রেরই বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। 
কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য, প্রায় সকলেই শাং্ত ছিলেন। কেহ কেহ 
রামমন্ত্র উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অন্ন ছিল। ভদ্রলোকের 
মধ্যে কেহ বৈষ্ণব ছিলেম্‌ না বলিলেও চলে। এমন কি, বাহার! শ্রীমস্ভাগবত 
. আদর করিয়! পাঠ করিতেন, তাহারাও অনেঞেঃ ্রীকৃষ্ণকে মানিতেন ন1। 
*নবশাখদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা আপন 
জাতীয়, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্র লইতেন, তাহাদের. বিশেষ কোন রূপ 
বৈষ্ণন লক্ষণ ছিল না। তবে অতি অন্ন সংখ্যক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
তাহারা! আপনাদিগকে গোস্বমী বলিতেন, ও বিষুতমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন. পুর্বে 
বলিয়াছি নবম্াখগণের অবস্থ৷ অতি মন্দ ছিল, স্থৃতরাং তাহারা ঘে কি উপাঁ- 
সন! করিতেন ও তাহাদের বৈষ্ণব ধর্ম কিরূপ ছিল, তাহা এখন জানা যায় না। 

ইহার মধ্যে এক দল তন্ত্র সাধন করিতেন। ইহাদের উদ্দেস্ত ছিল, 
যাগ ষজ্ঞ মন্ত্র প্রভৃতি নানা রূপ ক্রিয়া দ্বার দেবতা কি অপদেবতাগণকে বশ 
করা।* ইহারা মদ্যপান, মাংসাহার, সর্ব বর্ণ একত্র ভোজন প্রভৃতি সমাজ 
বিরুদ্ধ আচারে লিপ্ত থাকায়, তামসী নিশিতে নিজ্জনে আপনাদের সাধনা 
করিতেন।.. 

সমাজের কর্তা ছিলেন অধ্যাপকগণ। ই'হারা বহু পরিশ্রমে বিদ্যা ও 
জ্ঞান উপার্জন করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন বটে, কিন্তু সেই 
সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই তাহাদের ধর্মের উপর আস্থা কমিয়া যাইত। এই 
, অধ্যাপকগণ মধ্যে নৈয়ায়িকগণ আবার সকলের উপর প্রতূত্ব করিতেন। 





ক কেহ বলেন যে, তন্ত্র সাধনের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ভারতবর্ষ যবন অধিকার হইতে 
উদ্ধার করা। কিন্তু মে কথা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। 
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তীহারা অগাধ বিদ্যার বলে, বুদ্ধির চাতুর্য্ে, তর্কের ছটায়, ও বাক্জাল 
বিশ্াসে, সমস্ত দেশ স্তস্তিত করিতেন। ক্ষোভের মধ্যে এই যে ধর্ষ্ের 
প্রতি ই'হাদের আন্তরিক আস্থ। প্রায়ই ছিল না। 

যখনকার কথ! বলিতেছি, সে সময় ন্তায়-শাস্ত্রের চর্চার নিমিত্ত নবদ্ীপ 
সমুদয় ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল। * এ ন্যায়-শাস্ত্র পূর্বে নবদীপে ছিল না, 
ইহার চর্চা মিথিলায় হইন্ত। আরন্ায় গড়িতে হইলে নবদ্ীপের ও অন্যান্য 
স্থানের পড়ুয়াগণকে মিথিলায় গমন করিতে হইত। মিথিলাবাসী পণ্ডিতগণ 
গৌড়ীয় পড়,য়ার বুদ্ধি-তীক্ষুতী দেখিয়া সশঙ্কিত ছিলেন । তাহারা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক তাহাদের আধিপত্য নষ্ট হইবে। 
এই আধিপত্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার! গৌড়ীয় কোন ছাত্রকে ন্যায়ের 
কোন পুস্তক সঙ্গে আনিতে দিতেন না। কাযেই পুস্তক অভাবে নবদ্বীপে 
ন্যায়ের টোল হইতে পারিত্‌ না। 
, ইহার ক্ছি কাল পূর্ধের কথা শ্রবণ করুণ। সর্ব প্রথমে রামভদ্র 
ভট্টাচার্য্য “নবদ্ধীপে- একট সামান্ঠ প্রকার স্তায়ের টোল স্থাপন ধরেন। 
নবদ্ীপে রামভদ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশের সমকা্ে প্রধান অধ্যাপক ছুই জনেন্ন 
নাম শুনা যায়, যথা মহেশ্বর বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ভী। নীলাম্বর 
চক্রবর্তী শ্রীগৌরাঙ্গের মাতামহ। বিশারদের বাড়ী নবদ্ধীপের বিদ্যানগরে । 
তাহার ছুই পুত্র সার্বভৌম ও বাচস্পতি। ই'হারা ছই জনে রাসৃভদ্রের 
টোলে ন্তায় অভ্যাস করিতে লাগিলেন ।” বিশারদের যেরূপ সতেজ বুদ্ধি, 
তাহার ছুই পুত্রেরও সেইরূপ। তবে বোধহয়, সার্বভৌমের ন্যায় (ই'হার 
নাম বাসুদেব ) বুদ্ধিমান তখন ভারতে কেহ ছিলেন না। রামভদ্র স্যায়শান্ত 
পড়ান বটে, কিন্ত গ্রন্থ অভাবে পদে পদে পদস্থলন হয়। ইহা দেখিয়া, 
আর পড়িতে অনেক কষ্ট পাইয়া, বাস্থদেব মনোমধ্যে একটা সংকল্প করিলেন। 
সেটা এই যে, তিনি যে গতিকেই হউক মিথিল! হইতে স্তায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে 
আনয়ন করিবেন। এই মনস্থ করিয়া, আর পাঠ সমাপ্তির নিমিত্ত, বাসুদেব, 
মিথিলায় গমন করিলেন। কিছু কাল পরে স্ায়ের বৃহৎ গ্রন্থ কস্থ করিয়া: 
ধাস্ুদেব সার্বভৌম নবদ্বীপে আসিলেন ! এই অমানুষিক ব্যাপারের নিমিত্ত - 
বঙ্গদেশ চিরকাল বাস্তদেবের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। এই প্রথম প্রকৃত 
প্রস্তাবে নবদ্ধীপে ন্ায়ের টোল স্থাপিত হইল। 
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এইরূপে বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে আনিলেন। আর ' 
সেই সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার একা ধিপত্য লোপ হইয়া নবদ্বীপে আদিল। সার্বব- 
ভৌমের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারি'তি হইল, এবং পড় য়াগণ তাহার টোলে 
বকে খাতে আসিয়া শ্রীনবন্ধীপ পরিপূর্ন করিতে ল্মগিল। এই উপলক্ষে 
নবদাপের সৌভাগ্য বহু গুণ বৃদ্ধি পাইল। 

বিবেচনা করিতে গেলে নবদ্বীপের" প্রতিপত্তি বাণি্জ্যর স্থান ফি রাজধানী 
বলিরা ছিল না। পর্ব দেশেই রাজার কি বাণিজ্যের স্থান বলিয়া নগরের 
স্থষ্টি হয়। কিন্তু নবদ্ধীপে বাণিজ্যের তাদৃশ স্থবিধা বা বিস্তার ছিল না) 
নবাপ তখন রাজধানাও নহে, নবদ্বীপের বাণিজ্য কেবল বিদ্যা লইয়!। 


নবদ্ধাপের ভদ্রলোক মাত্রেই বিদ্ারসে একেবারে উন্মত্ত ছিলেন। কি বৃদ্ধ, 


কি বালক,কি নর,কি স্কারী, সকলেরই মধ্যে শীস্ত্রালাপ ব্যতীত আর প্রায় 
কান কার্য্যই ছিল না । 
নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা এ তাহা কোথাও কোন কুলে দেখা যায় 
নাই। "কোন নুগর কখন যুদ্ধের নিমিত্ত উন্মত্ত হয়, কথন বা নাগরিয়াগণ 
ধন্তোপীজ্জনের নৃতন কোন পথ আধিষ্কৃত হওয়ায় উন্মত্ত হয়, কখন বা কোন্‌ 
নৃতন ধন্ম লইয়া কি কোণ রাজনৈতিক কি সামাজিক পরিবর্তন লইয়া উন্মন্ত 
হর । নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইর! উন্মত্ত রা তদ্রলোকে অন্ঠান্ত চিন্তা 
একেবাতে ছাড়িগা ধিল। সকলেরই মনের ভা থে বিদ্যা-উপাজ্জনই জীবের 
প্রান যাধন। বে পণ্ডিত, তাহারহ জীখন যাথক। বে পণ্ডিত, সেই 
মন্র্যা, সেই কপবান, সেই কুলীন, এবং গেই স্থখী। পাঁচ বত্সর বরঃক্রম 
হতেহ বিন) উপ।জ্জনের চেষ্টা আরন্ত হহত। মাতার এক মাত্র ইচ্ছ! পুত্র 


ড় 
' প।ওভ তধ, পিতার ত হইখেহ | থর কনা ধাকিত, তিনি পণ্ডিত জামাইকে 


কণ্ঠ। ধন ঝাদতেন।, ধনী লোকে, বিদ্বান লোক প্রতিপালনের নিমিত্ত ধন 
বয। কাতেন। বিদ্বান লোক পথে দেখিলে সকলে এক পাশ হইতেন। 
এহুরূপে সহস্র সহত্র,লোকে দিবা নিশি বিদ্যা চচ্চা করায় নবদ্বীপের আকৃতি 


প্রস্ততি অন্ত নগর, হইতে পৃথক হইয়া গেল। স্ত্রীলোক খাটে শাল্ত-চর্চা 
করিতেছে, ঝালকণণ স্থানে স্থানে বির্যা-বুদ্ধ করিতেছে, আর পড়,য়াগণ নগর 


একেখারে অধিকার করিয়া জইগ্াছে | পড়য।গণ দলে দলে নগরে বেড়াই- 
ছে, পর্দাভারে মঙলা করিয়া সংশ্র মহত পড়য়া স্থ।নে হালে বিধযানচচ্চা 
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করিতেছে। সহস্র সহত্র পড়,য়া প্রত্যহ নগরে নানা স্থান হইতে প্রবেশ 
করিতেছে । সকলেরই বাম হাতে পুথি, পুথি ছাড়িয়া পড়,য়াগণের বাহির 
হইবার যো নাই। পুঁথি তাহাদের ভূষণ, পুঁথি তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু ও বল। 

প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহত্র সহজ পড়য়া। স্নান 
করিবার সময় ঘাটে পড়,য়ায় পড়ার দেখা দেখি হইত, আর বিদ্যাচ্চা ও 
তর্ক আরন্ত হইত। এক অধ্যাপকের ছাত্রের সঙ্গে অন্ত অধাঁপকের ছাত্রের 
বিবাদ বাধিত। কখন কখন এই যুদ্ধে মারামারি পধ্যন্ত হইত, কেহ বা! 
সম্ভতরণ দিয়া ওপারে পলায়ন করিত। স্নানের সময় পড়ুয়ার উৎপাতে গঙ্গা 
কদ্দমময় হইত | 

বহুতর লোকের নবদ্বীপে বাসা-বাড়ি ছিল। কেহ বা পুত্রকে অধ্যয়ন 
করাইবার নিমিত্ত থাকিতেন। কেহ বা বিদ্যা-চর্জ। করিতে কি শুনিতে 
নবদ্বীপে থাকিতেন। কেহ বিখাত অধ্যাপকগণকে দর্শন করিতে আসি- 
তেন। নবদ্ধীপে না পড়িলে কাহারও বিদ্যার সমাপ্তি হইত না। | 

যদি কোন দেশে কেহ পণ্ডিত হইতেন, তবে তিনি নৃবদ্বীপে* পরীক্ষা 
দিতে, বা দক্ট করিয়া জয় লাভ করিতে 'আসিতেন। তখন নগরে ইলছুল 
পড়িয়া যাইত । বিদ্যাই নবদ্বীপের উত্সব ও আনন্দ । 

এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, সেই সময় সার্বভৌম, স্ঠায়ের গ্রন্থ কঠন্থ 
করিয়া, নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিলেন। ভগবানের একটি নিয়ম আছে 
যে, তাহার কাছে একান্ত মনে যাহা চাও তিনি তাহাই দিয়া থাকেন। 
নবদীপের লোক যেমন বিদ্য। বিদ্যা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন, 
তেমনি এই অদ্ভুত নগরে বিদ্যা শিখিবার লোকের স্থষ্টি ও আবির্ভাব হইত 
লাগিল। অতএব যখন সার্বভৌম টোল বসাইলেন, তখন রদ্ুনাথ, রদুনন্দন, 
রুষ্ণানন্দ, প্রভৃতি ছাত্রগণ বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম 
টোল করিলেই উহারা সকলেই তাহার টোলে প্রবেশ করিলেন । 

প্রথম রঘুনাথ_ইনি দিধীতির গ্রন্থকার । ন্যায়ের রগ গ্রহ আর নাই! 
তীহার ন্যায় নৈয়ায়িক জগতে সৃষ্ট হয় নাই। | 

দ্বিতীয় ভবানন্দ__ইনি রঘুনাথের সমকক্ষ অগদীশের গুরু। ইহাই 
বলিলে-যখেষ্ট হইবে যে পণ্ডিত জগদীশের নামে ন্যায় শান্ত্রকে জাগদিশী 


বলে। 
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রধুনন্দন-_-ইনি স্মার্ত ভট্রাচার্্য । ইনি স্থৃতি আষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে 
বিভাগ করির! বে স্থতি-তত্বের স্থষ্টি করন, তাহ! | অন্যাববি বাঙ্গলায় রাজত্ব: 
করিতেছে । | 

কুষ্গানন্দ_-ইনি তন্বসার গ্রন্থ প্রণয়ন *করেন। ইনি তত্ত্শান্ত্রের রাজা। 

এই দকল লোক চির দিন পুর্দিত থাক্ষিবেন। ইহাদের স্যার পণ্ডিত, 
বঙ্গদেশে প্রার কেহ জন্মগ্রহণ র্ল&্রেন নাই। ইহারা বে কীর্তি স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন, তাহ। অদ্যাবধি দেদাপ্যম[ন রঙিয়াছে, আর যত দিন 
ভাব] থাকিবে, তত দিন ই'হাদের কীর্তি অক্ষুন্ন থাকিবে । ইহারাই নব- 
দীপের, বঙ্গদেশের, ও ভারতবর্ষের ভূষণ-স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে কে বড়, 
কে ভোট, তাহা বিচার কর দুর্ার ও শিশ্ররোজন। এই সমক়্ে এই সমস্ত 
ছাত্র পরিবেষ্টিত ভইরা খান্দতৌন বিনা কগিতেছিলেন। 

এই টোগে কিছু কানের জন্ত আর একটি ছাত্র, গড়ি [ছিলেন। উপরে 
দেসকল জগখিখ্যাত পড়,যাগরের নাম করা গেল, তাহারা মনকলেই এই 
টা্ছাকে " শ্রভর কুসিতেন। ভতাগার নিকট সকলের প্রতিভা লোপ পাইত। 
তার "নাম নিমাই। তাহারই কথ এই গ্রন্থে লিখিব। 

এইন্দপে বাজুদ্ৰ কণ্ঠুক নধৰীগে নব্য ভরের স্যট্টি হইল বটে, কিন্ত তাহার 
আর বহু পিন নণঘাপে বান কর। ১ইল ন। তখন উড়িব্য।র স্বাধীন রাজা 
শ্রীপ্রতভাপ' রুদ্র গ্পি। এই রাজার নদ প্রভাপে মুসলমানগণ তাহার 
স্থণিস্ৃত বাজ্য মণ্যে প্রবেশ করিতে" পারিত না। তিনি সার্্উভৌমের বশ 
অব্ণ করিরা তাহাকে মমাদর করিরা এবং বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে লইয়। গিয়া 
স্থাগ্ুন করিলেন। তখন সাব্মভৌমের টোল নীলাচল পুরীতে হইল। কিন্ত 
তাহাতে নবদ।পের বড় ক্ষতি হইল না! কেন না, বেমন সার্বভৌম নবদীপ 
তাগ করিয়। গমন ব'প্রিলেন, তেমনি রবুনাথ রহিলেন, ভবানন্দ রূুহিলেন, 
রঘুনন্দন রহিলেন, ও সার্বভোমের ভ্রাতা বাচস্পতি রহিলেন। সার্বভৌম 
নালাচলে খিরাছেন শুনিরা ভারতের তাবৎ স্থান হইতে পড়য়াগণ সেখানেও 
ভুটিতে লাগিল। সার্বভৌম শুদ্ধ স্তায়-শান্ত্র পড়াইতেন তাহা নহে, বেদ 
ধেদান্ত ও দণ্ডীদিগের উপযেগী অন্তান্ত শান্্রও পড়াইতেন, এবং বহুতর 
দণ্ডা তাহার শিষ্য ছিল। , 

ওখঞ্জাথ মিশ্র.নামক এক জন বৈদিক ত্রাহ্মণ, এই সার্ধভৌমের সমা* 
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ধ্যায়ী ছিলেন। তিনি উপেন্্ মিশের তণয়। নিলস ছিল হ্রীহটেন্র মতে 
ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে ৷ উপেন্দ্র মিশ্রের সত পুব। জগন্নাথ তূতীর। এই জগন্নাথ 
নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে আসেন, 'আপিয়া পরম পাণ্ডি তা লাভ করেন। 
দেখিতে পরম স্থন্দর, এমন কি, নবদ্বীপে তিনি এক জন অদ্বিতীয় রূপবান 
ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেনণ সুধু তাহাও নহে, জাত্যাংশেও কুলীন, 
ভরদ্বাজ বংশজাত। পূর্বে বলিয়াছি “ যে, নীলাম্বর চক্রবস্তী, সার্লভৌমের 
পিতা বিশারদ ও গুরু রামভদ্র, এক সময়ের লোক। এই নীলাম্বর চক্র- 
ব্তীর ঢুই পুত্র, ছুই কন্া। জ্যেষ্ঠা কন্তার নাম শচী। এই শচী দেবীর 
সহিত, নীলাম্বর, জগন্নাথ মিশরের রূপ গুণ দেখিয়া, বিবাহ দিলেন । জগ- 
নাথ মিশ্র তাহার পাঙিতোর নিমিত্ত ফী আখ্যা পাইরাছিলেন। তিনি 
নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া, অন্যান্য শীহটিবরেরা নদীয়ার নে 
পাড়ায় বপতি করিতেন, সেই পাড়ায় বাসস্থান রা শচী দেবীকে লহয়া 
সংসার যাত্রা নির্ববাহ করিতে লাগিলেন। এই জগন্ধাথ ও শচী আমাদের 
নিমাইরের পিত। ও মাতা। নীলাম্বর, কনিষ্ঠী কন্তা! শ্রীচন্দ্রশেখ্ধ « আচাধ্য- 
রত্রকে দান করেন। চন্দ্রশেখর জগন্নাথের বাড়ীর নিকটে বাস করিবেন। 

জগন্নাথ মিশ্র আর ই/ভটে ফিরিয়া গেলেন না। যপিও দরিদ্র, ভবু 
তাহার সংসার নির্বাহ অনার॥৪সেই হইত । জগন্নাথের উপধ্যপরি আট 
কন্তা। হয়, এবং সবগুপিই নষ্ট হ। তাহার পরে এক পুর জন্মে, তাহার 
নাম রাখেন বিশ্বরূপ। দম্পতির এই' পুত্র সর্ধন্ব ধন ছিল। খিপ্ববপ রূপে 
গুণে অতুলনীয়। পুত্রের বয়স যখন আন্দাজ আট বঙ্সর, ভখন জগন্নাথের 
পিতা মাতার নিকট হইতে আজ্ঞা পত্র আগিল। তাহাতে লেখা ছিল 
যে, সত্বর তিনি যেন দ্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে দশন করেশ। 
পিতা মাতার এই আজ্ঞাপৃত্র আসিলে শচী দেবীও শ্বশুর শাশুড়ি দশন 
জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। স্ত্রা পুরুষ ছুই জনে তখন পুস্রটিকে লহয়া 
যাত্রা' করিয়া, ক্রমে শ্রীহটে নিজ গৃহে পৌছিলেন। 

এ ১৪০৬ শকের কথা। এ শকের মাঘ মাসে শটী দেবীর আরার 
গভ হইল। তখন বিশ্বরূপেত. বর়ক্রম নর কি দশ বত্দর। কোন কোন 
গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, জগন্নাথের নবদ্বীপে ফিরিবার ইচ্ছা! ছিল না, তবে 
হার মাহা শোভাদেণীর আদেশ ক্রমে ভিনি ভ্রী প্র্থ নয়া ননখাপে 
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গ্রত্ভাগমন করেন। শোভাদেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, কৌন মহাপুরুষ 
তীহ্াকে বলিতেছেন ঘে পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবানচন্ত্র স্বয়ং প্রবেশ করিয়া- 
ছেন, অতএব তিনি শীপ্র ইহাদিগকে ন্বদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। এই জন্য 
শোভাদেবী জগন্নাথকে শাপ্ব নবদ্বীপে গমন করিতে আদেশ করেন। 
দশহরার সময়, গঙ্গা-ন্নানের াত্রীগণ সুমভিব্যাহারে, জগন্নাথ "ন্ত্ীপুত্র 
লইরা নবন্বীপের বাড়ীতে ফিরলেন |, শচীর গর্ভ দশম মাস উত্তীর্ণ হইল, 
তবু পুত্র কন্ত। কিছুই হইল না, "ক্রমে একাদশ মাসও উত্তীর্ণ হইল। 
ম।ঘ মাসে গর্ভ হইরাছিল, আবার এক মীঘ আসিল, তবু শচী প্রসব 
করিলেন না। পরে ফান্তন মান আসিল, তখন জগন্নাথ' ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর শীলা- 
স্বর চক্রবন্তীকে ডাকাইলেন। তিনি বিখ্যাত গণক। নীলাগ্র গণনা করিয়া 
দেখিলেন, অতি সত্বর শচীপ্রসৰ করিবেন, এবং তাহার গর্ভে কোন এক 
মভাঁপুরুষ জন্ম লইবেন। এই কথ! শুনিয়া! সকলে-স্থির হইলেন। 
' শ্রীচৈতন্ত চর্রিতামৃত হইতে জোতিষ-প্রকাশ-গরস্থকীরু এই কয়েক পংক্কি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা £- 
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস মে ফান্তন। 
পৌণমাসী সন্ধ্াকালে হৈল শুভ ক্ষণ॥ 
সিংহ রশ সিংহ লগ্র উচ্চ গ্রহগণ। 
ষড় বর্ণ অষ্ট বর্গ সর্ব শুভ ক্ষণ। 
এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াঞ্্রস্থকার শ্রগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-পত্রিকা 
দিয়াছেন। দিয়া তীহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। জ্যেতিষ-শান্ত্র যে সত্য 
ইহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম-পত্রিক! 
দেখাইয়াছেন। অন্তান্ত বহুতর জ্যোতিষীগণও এই জন্ম-পত্রিকা বিচার করিয়া- 
ছেন। তাহার সকলে ইহাই সাব্যস্ত করিয়ছেন «যে, এরূপ প্সর্ব শুভ 
ক্ষণ» সংযোগ হওয়া নিতান্ত ছূর্ঘট। 


শ্রী 
তমিয় নিমাই চরিত। 


চহুথ”খণ্ড। 





০০ পা রানি 


ই শিশির কুমার দোষ দস কর্তৃক 


কলিকাতা । 


'বাগবাঙ্ার, ইনং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন, 
শিশ্ন এগ কোৎ যন্ত্রে শ্ীকেশবলাল 
বার দ্বার! মুডিত ] 


মূল্য ১২ এক টাক?, 


সুচীপত্র। 


শ্রীমঙ্গলাচরণ ১১১১ 2৩5 /৪ 


ভূমিকা! ৮৪ 2 ৮৮৪ ৮/০ 
পথম অধ্যায় । 


নদেবাসীর ভাব ১ ঘোরবিয়োগে আনন! ? প্ীগদাধর এ্নরহৰি প্রীতগ- 
বাঁন নীলাচলে ; প্রভূ নীলাচলে প্রত্যাবর্তন্য নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে মভোত্সব্; 
গৌড়ীয় ভক্তগণ মীলাচল সুখো ; গ্ুভুর আলাল নাথে প্রস্থান; প্রভুর দর্শন 

সুখ) প্রভুর দর্শন বর্ণন1; প্রভুর পুরীতে প্রত্যাবর্তন। 
১ পৃষ্ঠা হইতে ১১ পৃষ্ঠা পথ্যস্ত। 


দ্বিতীয় অধ্যায় | 


ভক্তগণের নৃত্যারস্ত ; নীলাচলে আনন্বের তরঙ্গ ; সার্ব্বভৌমের শ্লোক ১ 
রাজা ও সার্বভৌম? বিধি ও প্রেম; রানা ও গোগীনাথ ও প্রভু ও ভক্তে 
মিলন) প্রভু ও তক্ত ; শিবানন্দের ক্লোক ? গ্রভূ ও মুরারী ; প্রভু ও হরিদাস ১ 
হরিদাসের দৈন্য'; হরিদাস ও প্রভু; প্রভুর অতিথি ভোজন; সন্ধ্যাকীর্তন; 
নীলাচলে প্রথম কীর্তন; প্রভ্র নৃত্য) হরি মহ্ির মারজান? বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ) 
প্রভু ও অদ্ৈত্য ; গুণ্ডিচা মার্জনা; প্রসাদ ভোজন, খত্ীবের কর্ম বোবা কে 
বহিবে; ভোজনে ভজন 3 অগদানন্দ কি সত্যভাম1? যার্কভৌমের পুনর্জগ্ম ; 
নোজোৎসব ১ প্রস্থ 'দর্শনভঙ্গী। 2০2 


তৃতীয় অধ্যায়। 


গ্রতাপরুপ্রের নীচ সেবা; সাত সম্প্রদায়) রাজ।র গ্রশ্থর্য্য দর্শন; প্রভুর 
শ্রীজগন্নাথকে স্তব $ ্রীপ্রতুন্ধ নয়ন জল) প্রভুর উদ্দ্ড নৃত্য) প্রভুর বুকের 
উপর রথ; হরিচন্দন ও শ্রীবান; প্রভুর কর কম্পন ও গদ গদ বচন; প্রভুর তাল 
ঠৃকন; প্রভু কর্তৃক রাজার অপমান ; রা্গকে সাস্বনা) সরূপ ও প্রভূ? গ্রতুর 
রাধাভাব ; রাঁধা ও লখীগণ প্রভু ও ভক্ের ত্য ঃ লোকের আনন্দ কোলা- 
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দুল; গ্রভু ও রাঁজা ;) রাজার প্রতৃর নিকট আগমন ; ভক্তের।আনন্দ ও আস্মা- 
রামের আনন্দ ; রাজা ও প্রভূ ; গোপন গীতা; রাজার অয়; মহারাজের প্রদত্ত 
তোগ ; শ্রীভগবান অতিথি ) মহোৎসব ; রথ চলেন ন1)-প্রতাপরদ্রের গৌর 
বিরহ; চন্দ্রোদয় নাটকের উৎপত্তি) প্রত্যহ মহোৎসবঃ) জ্রললকেলি ; উপবনে 
নৃত্াষ্বক্রেশ্বরের নৃত্য, নানাঠুকথ।; ছরি.হর ? বিদায়ের পাল! ; মুকুন্দ অরকার; 
|কুলিন গ্রামের বন্থু; বাস্থদেবের অন্তত প্রার্থনা ; ভক্ত কত উন্নত ; মায়া মুগ্ধ 
নিমাই; নিতাই ও তীহ!র মা; নিমাই ও বিষুপ্রিয়। ; ভক্তগণ্ের বিদায়।, 

্‌ ৪৪---৯১ পৃষ্ঠা । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


হরিনাম প্রচার ; প্রভুর দুঃখ) প্রভু ও নিতাই 7 প্রভুর গাপীর' প্রতি 

জধিক দয়া; নিতাই গগনে; গড়ে তরঙ্গ ; নিতাই ও শচী ; নিতাই ও 

নদীয়ার ভক্ত । ৯২--১০৭ পৃষ্টা 
পঞ্চম অধ্যায় । 


প্রভুর সাধন ভঙ্জন' ) প্রভৃুকে নিমন্ত্রণ ) সার্বভৌমের বাড়ী ; উপবেশন ) 
অমোঁঘের উদয় ) তোজন দমাপ্ত ; অমোের বিস্ৃচিক1 ; অমৌঘকে প্রাণদান ; 
অমোধের নৃত্য ; মো গৌর-ভক্ত ; পুরীর কৃপে জল 7 সাঁড়ে তিন জন রসূক্ঞ 
ভক্ত) শ্রীগৌরাঙ্গ ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ; শিখি মাহাতির প্রতি প্রীগৌরাঙ্গের 
কূপা ; শিখিকে আলিঙ্গন প্রদান। ১০১,১১৬, পৃষ্ঠা। 


যষ্ঠ অধ্যায়! 


আবার খট্টপাল; শিবানন্দের কারাবাস; ঘট্টপালের স্বপ্রদর্শন ) ভক্তের 
মাহাক্ব্য ; নৌকা বিহার )বাবা ! প্রত্ব কৈ? জলকেলি) প্রতু ও তাহার মাপী; 
সাক্ষাদদর্শন অপেক্ষাদুর দর্শন মধুর ; শচী বিষুঃপ্রিয়ার নিমাইয়ের কথা শ্রবণ) 
নীলাঁচলে নন্দোৎসব ; লাঠিখেলায় ভজন; গ্রীপ্রিয়াজীর শাটা ; শ্রীনিত্যানন্দরে 
বধ ; সর্বাশনুন্দর ধর্ম; বৈষ্ণব হইলে নিজ্জীব হয় না; গুরুকুল রক্ষা; নিত্য।- 
ননের শক্তি গৌড় তোলপাড় ১ ভক্তির তরঙ্গ; প্রভুর কৃপে পতন; ভক্তগণের 
বিদায়; কুষ্ণবিরহে ভক্তগ্রণের বিরহ দমন ; গম্ভীরা লীলরসু ; দিব্যোন্টাদ ; 
কৃষ্ণ ! তোঁম! বিন! প্রাপ যায়্‌। , ৯১৭--১৪৪ পৃষ্টা । 


ঠি 


অপ্রম অধশেয়। 


লব্রপ্রকি স্ব্থপর ? ইনিাইরে? সমান্ষে কলঙ্ক ; মহাপ্রতীর নিত" 
তত্ষে বোধ ; নিতাই ও প্রহথ 5 প্র, নিতাই 'ও গদাধর ) ামোদরের ক্র 
ুন্রপণকে বিদার ; নব আবন্তারের কীর্তন ; গৌর কি প্রকাণ্ড বস্তু; নিজ 
্ীভুনে প্রহর লঙ্কা : চারিদিক্ষে গৌব্রকীর্তন ; প্রবাসের গৌরগুণ বর্ণনা ; 
পরক'শানন্দ সরস্বতী : সরম্ব লীর প্রভুর উপর ক্রোধ) ঘবার্মতৌমের ফাঁপী গমন) 
প্রকাশননের উদ্ধার । ১৪৫--১৬১ পু! । 
অম অধ্যায় । 
নন্দগকে প্রসাদ ১ প্রভু বুন্বাবনভাবে বিভাবিত ; লদগ্র লীলাঁচল" প্রভুর 
শঞ্ঠাত ; কুক্ষের শাখা ধরিয়া ঝুলন ; শুটকস্জের বুক্ষে বিচরণ; প্রভুর দিব্যোন্লাদ, 
[বিদাকে শীষ ) ভক্তগণের রন্গাক্ন ভ।ব 7 শরৎ রজনী । রামরায়ের' সহি 
কপ কা ; সকলে পোপীনাথের মন্দিরে ; প্রভৃব সহিত রাজার মিলন; রাজার 
প্রকে সেবা; রানীগণের পপ্রমোদর ১ গৌর গদাপর ১ গৌর মার্কভৌম ; 
প্রহর ভিন ভান; পুরীব্র সহিত প্রন্থুর খেলা; রামানন্দ মৃচ্ছিতি : প্রত 
দশনে মুললমালের উদ্ধার ; ফুসলমান থপ্তচর ; এভু ও মুনলমান অধিকারী, 
মনগমান গরম ভাশিবত ! ৯৬১--৯৮৫ পুরী | 


$ 


বশ অব্বায | 


পানিভটী ত্যাগ ; হীবাসের বাড়ী; নুসিংানন্দ ) জগর্ানন্দ ) শিবানন্দের 
1৮, পাঁল্াদেের বাড়ী; বাচস্পতি গৃহে ; নিন্দুকের অন্রতাপ : ধিদ্যানগৰে 
কান ক্রমে কলরব বুদ্ধি : এডুর কুলিয়া গমন ও বাচম্গতির বিপ্ ; 
জীবনকে ভা!কসন ; এন শ আকর্ষণ মন্ধষোর আমাব্য; লোকভিড় বর্দ ; ভক্কি 
স্তন আতএব ভগবান .স্সাছেনল , আ্রভগবানের দীনবেশ ৮ গৌর-লীলা 
'বন্বন প াইক্বা্ছেন ; জীবের উপায়হীন অবনত", অধতারগণ কি শিক্ষা 
রসলল ; "ভলিশ আরং আসিরাছেন ১ বিয়োগউ [জ্ঞানের সোপান , অপন্ান্গ 


ভগ্ন ; রপ্লাষ ও গ্রাড় কুলিস্া না প্রতান ১৮ ৬২১১ পুচ] । 


ভরা প্রিযাজীর উজান ১ বিফুত্ডিয়া ; মিঙ্গন। ২১২--২১৬ পুষ্ঠা। 


অনন্ত দ্রন্মাণ্ড লোমকুপে যার। 
পরমাণু মাঝে বিরাজ ধাহার ॥ 
নিরাশ্রয়ে ভামে যত জীবগণ। 
জীব দুঃখে ধার দ্রবীভূত মন ॥ 
মনুষ্যে অভয় দান করিবারে । 
উদ্দিলেন ভবে মানুষ আকারে ॥ 
রূপ আর গুণে ভুবন মোহিয়া। 
'লুকালেন ধিনি জীবে আশ্বাসিয়! 
এ হেন ঠাকুর সুন্দর স্বজন । 
বলগ্বাম দাস করয়ে ভজন ॥ 


ভূমিকা । 


আঁম।কে অনেক সময় একটি ভাবে অভিভূত করে, সেটি এই ঘে, শ্রীগৌরাঁ 
অবতারের স্তায় বৃহৎ ,ঘটনা1 জগতে অন্যাপি 'হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগ- 
বানের স্তায় বৃহৎ বস্ত কিছুই নাই, বলিতে কি, তিনিই মব, তাহ। ব্যতীত 
এ সংসারে কিছুই নাই। সেই বৃহ বস্তুটি, কি সংসারের সেই কেবল মাত্র 
বস্তট, আমাদের নিকট গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাহ|র লঙ্বন্ধে যে জ্ঞান 
ইহার স্তায় বহুমূল্য সম্পত্তি জীবের আর কিছু হইতে পাঁরে না। , কত বৃহৎ 
সাতাজ্যের পতন হইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্গিক 
বিপ্লব হইতেছে, এমন কি ক্রহ্গাণ্ড পর্যন্ত লয় হইতেছে । এ সমুদীয় বৃহঞ্চ 
ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিতে কি, সে সমুদায় ঘটনার সহিত আমাদের 
বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি আমাদের গতি শ্রীভগবাঁন হইলেন, অর্থাৎ 
যদি মৃত্যুর পরে জীবন থাকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের 
ক্ষতি কি? যদি থাকে, তবে এ জগতে মহারাঁজ্য পাইলেই ব৷ আমাদের লাভ 
(কি ?-কারণ এ জড় জগতের সহিত আমাদের সন্বন্ধ ক্ষণিক বই নয় 

অতএব শ্ভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহাই আমাদেক্ কেবল মাত্র সম্পত্তি 9. 
এমন কি ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন সম্পত্তি হইতে পারে .,না। এই 
নংসারের অনিত্যতা ধাহাঁদের সম্যক্‌ প্রকারে হুদয়ঙগম হইয়াছে, তাহারা অস্থির 
হইয়৷ সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া “কোথা যাব, কি করিব” করিয়া দিব! 
নিশি যাপন করেন। এইজ্পে চেতন জীব মাত্রে যেকেন অস্থির না হয়েন 
ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা । কারণ সংসার যে অনিত্যন্ইহা জীব মাত্রে প্রতি- 
ক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছেন'। তাই আমাদের শাস্ত্কর্তাগণ মায়া 
বলিয়৷ একটি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তীহারা! বলেন, এই মায়ারূপ শক্তি 
কর্তৃক অভিভূত হইয়া জীব নিশ্চিন্ত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে । এই 
মায়া না থ|কিলে জীব ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরিত না। দেখুন, 
শ্রীতি বিচ্ছেদ হইৰে জানিয়ও লেক স্বচ্ছন্দে উহা! কর্তৃক আবদ্ধ হইতেছে? 
আপনি অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জানিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে 
মরিবে নিশ্চিত জানিয়াও অমরের গ্তায় কায করিতেছে । 

দেপিবেন, জগতে অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান, পুত লোক আছেন । সব 
বুঝেন, কেবল আপনার প্রকৃত স্বার্থের বেল! অন্ধ থাকেন। প্রকৃত কথ!, 


ক, 
পরম পণ্ডিত লোঁক যিনি অতি স্ক্ম তত্ব নির্ণয় করিতেছেন, অতি বিদ্বান 
বিনি সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন, অতি চতুর যিনি আপন বৃদ্ধিবলে জগৎ 
করতলে আনয়ন করিতেছেন, অথচ আপনি যে মরিবেন তাহ ভুলিয়! সেই 
মহা! প্রস্থান পথের সম্বল করিতেছেন না, তিনি পণ্ডিতও নয় বুদ্ধিমানও 
নয়। তিনি প্রকৃত 'পক্ষে অতি অন্ধ ও অভাগ্য। তাহার বৃথা জ্ঞানকে 
আমরা প্রশংসা করি না। 

জীবমাত্রে প্রায় এইরূপ । বাদারে ষাঁও, পথে বেড়ীও, সভায় যাও, 
দেখিবে জীবে কেবল বাজে কথা বলিতেছে। প্রীগৌরাঙ্গের এক উপদেশ 
এই যে, গগ্রাম্য কথা কহিও ন1, গ্রাম্য কথ! শুনিও না।” কিন্তু এই জগৎ 
কেবল গ্রাম্য কথা লইয়া বিভোর । আলু, পটল, মকর্দমা, আপ্রনার, 
আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সমুদয় লোকের সময় কাটাইবাঁর উপংয়। কিসে, 
স্বার্থ-সাঁধন হইবে, কিসে শক্র দমন করিষে, ইহা লইয়! জীব মাত্র ব্যস্ত । 

ধাহারা মায়ারূপ কুজ্বটিকা-টভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে: 
পারেন, তাহার! সমুদ্ধায় কার্ধ্য ফেলিয়া, আমি কে, আমি কার, আমার কর্তব্য 
কি, ইত্য।দি অনুসন্ধানে প্রবর্ত হয়েন। ইহাদের কেহ কেহ পরিশেষে জগতে 
. ধর্মশান্ত্র প্রচার করেন। ধাহাদের কিছু প্রাপ্তি হয়; তাহারা সরস, ॥ধাহাদের 
তাহা না হয়, তাহার অসরস শান্তর প্রচার করিয়া থাকেন । সংসার অনিত্য, এ. 
জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে, হুত্ুরাং এখানে এই! 
ধর্দশান্্র বুল পরিমাণে কর্ধিত হইয়াছে । এই ধর্শান্্রবেত্তাগণকে আমরা মুনি 
বণিয়া থাকি। উহীরা সাধন বলে ধর্্মশান্্র আবিষ্কার ও ধিকসিত করেন। 
জীবের প্ররূতি ও কুচি ভিন্ন ভিন্ন । ন্তরাং এই বহুল পরিমাণে শাস্ত্র মধ্যে 
নাস্তিকতা আছে, আন্তিকতা আছে, ভক্তির কথ আছে, ভক্তির 
বিরোধী কথাও আছে। লোকে আপনার প্রকৃতি কি, শিক্ষা কি, অধি-, 
কারান্ুসাঁরে এই সমুদয় আবিষ্কৃত ধন্দের মধ্যে আপনার ধর্ম বাছিয়! লয়।, 
এইবূপে আমাদের দেশে নাস্তিকতা হইতে বৈষ্ণব ধর্ম" পর্য্যন্ত নান। গ্রকার, 
ধর্ম প্রচলিত হইয়াছে। 

কিন্ত জীবে অন্য আর এক উপায়ে ধর্ম কথা শিখিয়! থাকে, সে অবতার 
দ্বার।। কোন বস্ত-বনে না যাইয়া, তপস্য। ন' করিয়া, এমনি, কোন শক্তি 
কর্তৃক চাপিত,হইয়| জীবকে ধর্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন । ক্রমে সেই বস্তুর 
ঝহুতর শিষ্য হইল, পরিশেষে তিনি অবতার বলিয়া, অর্থাৎ ভগবানের 


কপাঁপাত্র. কি তাহার প্রেরিত বলিয়া, পরিগণিত হইলেন। অবতার কি না, 
ধিনি শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাহক,কি কোন নিজজন, কি তিনি 
্বয়ং।. যেমন উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীমতী রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ 
লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবানের সংবাদ লইয়া! জীব- 
গণকে তাহার প্রকৃতি ও তাহাদের কর্তব্য কি, অবগত করিয়া থাকেন। গীত 
গ্রন্থখানি এখন জর্ধজ গ্রাহ্য। কি শ্বদেশে, কি বিদেশে, কি হিন্দু, কি 
হিন্দু, সকলেই শ্রীগীতা ্রস্থথানিকে পুজা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহাতে 
প্রকাশিত কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিয়! থাকেন। সেই গীতা গ্রন্থ বলিতে- 
ছেন যে, যেখানে ধর্ম গ্লানি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
শ্রীভগবানের অবতার হইয়৷ থাকে। 


এ কালের তিনটি অবতারের কথ! বলিব, যথা যীশু, পরে মহম্মদ, পরে 
গৌরাঙ্গ । যীশুর মতাবলম্বীরা বলেন যে, তাহাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র £ 
মুসলমানগণ বলেন, তাহাদের প্রহু ঈশ্বরের বন্ধু; গৌরাঙ্গের গণ বলেন, 
তাহাদের প্রতু স্বয়ং পুরণব্রহ্ম সনাতন । | 

অবতারের নাম শুনিয়। আপনারা অবজ্ঞা করিবেন না। এই জগতের 
মধ্যে সকলেই অবতারের অনুগত । রুবিয়ার সম্রাট ও গ্লাডষ্টেন অবতার 
মানেন, জাপান দেশের সম্রাট অবতার মানেন, তুকরর সুলতান অবতার 
মানেন, আর ক্িদুগণ যাহারা জগতে গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, অবশ্য 
তাঁহারা অবতার মানেন। অতএব জগতের যখন সকল জাতি অবতার ম।নেন, 
তখন অবতারকে অবজ্ঞা! করিবার কাহারও অধিকার নাই । যেহেতু যে 
বিধয়ে সর্ব দেশে সর্ব সময়ে একরূপ বিশ্বাস, তাহ! অবশ্য সত্য ইহ! 
পণ্ডিতগণ ব্রণিয়া থাকেন। | 


এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের ) সংবাদ একই স্থানে 
( এই জগতে ) প্রচার করেন। সুতরাং যদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে 
'অবতাঁরগণ যে সমুদয় সংবাদ লইয়। আপিয়াছেন, তাহা! একরূপ হুওয়। উচিত । 
মনে ভাবুন, বীশ্ত শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদও 
আনিষ্মাছেন। কিন্তু যদি. তাহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে বিষম 
গণ্ডগোল হইবে 1 তাহা হইলে হয়, উভয়েই-'কৃত্রিঘ, না হয় অন্ততঃ 
একজন কৃতিম, ইহ! প্রমীণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথান্ব অমিল 


//4 


নাই। শ্রীভগবাঁন আছেন, পরকাল আছে, ও ভক্তির দ্বারা শ্ীভগবানকে 
গাওয়া যায়, ইহা অবতার মাত্রের শিক্ষ| । 
ভগবান মানে ঈশ্বর নহেন, ভক্তের উপাস্য ধন। অর্থাৎ পরিমিত কি 
সাকার পুরুষ। অবশ্য খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমানগণ শ্ীভগবানকে অপরিমিত 
নিরাকার বপিয়। বর্ণন। করেন, কিন্ত সে মুখে, হৃদয়ে নয়। যখন তাহার! 
শ্ীভগবানকে সিংহাসনে বসাইয়! তাহ।র পাত্র মিত্র সদালাপ বর্ণনা করেন, 
তখন প্রত প্রস্তাবে তাহ।রা ভগবানকে পরিমিত বলিয়া স্বীকার করেন। অব- 
তার প্রকরণ যে সত্য ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যায়, তবুও তাহাদের শিক্ষ! 
এক জাতীয় । আর এই শিক্ষার অনেক অনন্ুতবনীয় নুতন সামগ্রী পৃর্ব্বে জগতে 
ছিল না। ধর্ম মুনিগণ ও অবতার কর্তৃক প্রচারিত হইয়াথাকে। মুনি কতৃকি 
প্রচারিত ধর্ম জগতে আর কোথাও নাই, কেবল ভারতবর্ষে আছে। পৃথিবীর 
অন্য সকল স্থানে যে সমুদয় ধর্ম, প্রচলিত, ইহা অবতার কর্তক। ভারতে 
মুনি কর্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম শীস্্রূপে প্রচলিত আছে। যথা--বৈদাস্তিক, 
তান্ত্রিক প্রভৃতি । একটু বিবেচনা! করিলে দেখ। যাইবে যে, এ সমুদয় ধর্মের 
, সহিত অবতার প্রচারিত ধর্মের বিশেষ এ্রক্য নাই। তাহার কারণ অবতার 
প্রচারিত ধর্মের ভিত্তিভূমি ভগবন ও ভক্তি, অন্যান্য ধর্মের ভিত্তিভূমি, 
শক্তি ও প্রক্রিয়। , 
এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব প্রধান বলি, কারণ__ 
১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাণ্ডিত্যে সে নগরের 
যেরূপ উন্নত অবস্থ। এরূপ কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই । সেখানে 
তখন আবাল বৃদ্ধ, নূর নারী, বড় ছোটি কেবপ ধরিদ্যা, শুধু বিদ্যা নয়, অতি 
স্শ্ন অধ্যার্খঁ চর্চ। লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। তখন যে সমুদ্বায় অতি দুর্বোধ্য, 
অতি কুল্্ চর্চা, সাধারণের খেলার সামগ্রী ছিল, বালকগণ পর্যযস্ত যাহা 
লইয়া! তর্ক ও বিচার করিতেন, এখন মহা পণ্ডিত লোকে উহা! বুঝিতে পথ্যন্ত 
পারেন না।' সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রাীভগবান 
বলিয়! পুজিত হয়েন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্তৃক 
সম্মমনিত হইয়াছিলেন। 
২। তখনকার'যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি, সকলেই তাঁহাকে ভগবান 
ব্লিক পু করিয়ছেন। যথা, প্রীহরিদাস-খিনি বেত্রাথাতে যখন মরিতে- 
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ছেন তখন আপন।র বেন! ভুলিয়! প্রীভগবানের নিকট তাহার হত্যাকারী- 
গণের মোচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন । শ্রীবাসুদেব দত্ত,--যিনি জগতের যত 
জীব সকলের পাপ নিজ স্বন্ধে লইয়! “তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবেন, এই 
প্রার্থনা শ্রীভগবাঁনের নিকট করিয়াছিলেন । শ্রীবাস্্দেব সার্বভৌম,_যিনি 
তখনকার সর্ব প্রধান নৈয়ায়িক। প্রকাশানন্দ সরম্থতী,যিনি তখনঠুভারত- 
বর্ষের শঙ্করচার্যের প্রতিনিধি | চশ্রীঅদ্বৈত আচার্ধ্য-_যিনি গৌড়ের, ও 
বল্পতাচাধ্য-_ধিনি পশ্চিমের বৈষ্বগণের সর্বপ্রধান। এই সমস্ত লোকের 
শ্ীগৌরাক্ষ প্রতুকে শ্রীভগবান বলিয়া এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা হিন্দু 
হইয়! গঙ্গাজল তুলসী লইয়! তাহার চরণ পুজা করিতেন। 


' ৩। তিনি ধল দ্বারা, কি তর্ক দ্বারা, কি বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার করেন 
নাই। জীবে তাহাকে দর্শন, কি তাহার ছুই একটি কথ শুনিয়া, কি তাহা 
কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাহাকে শ্রীভগবান বলিয়৷ বিশ্বাস করিত। 


প্রকাঁশানন্দ দশ সহত্র শিষ্য লৈইয়া বিরাজ করিতেন ও তখন ভারত- 
বর্ষের সর্ব প্রধান সন্গ্যাসী বণিয়া৷ পুজিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের 
কূপায় প্রেমধন পাইয়া বলিতেছেন, যথা__ 


ধর্্মাম্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্্ে, 
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং হৃষ্টিযু কাপি নো সন্ন 
যদ্দন্ত শ্রীহরিরসন্ত্ধাস্বাদমন্তঃ প্রনৃত্য রী 
তুযুচ্চৈ গাকত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্‌॥ 
দযেজনকে কদাপি পুণ্য স্পর্শ করে নাই, যে সর্বদা/উৎকট পাপাসক্ত, এবং 
যে কোন সাধুজন দৃষ্টপথ বা স্জন রচিত স্থান গত হয়: নাই, সে ব্যক্তিও যদন্ত 
শ্রীকষ্ণ রদরূপ স্থধাস্বাদনে প্রমুগ্ধ হুইয়। নৃত্য, গীত ও বিলুঠন করে, সেই 
অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে ) আমি স্ততি করি।» 
তাহার আর এক শ্লোক শ্রবণ করুন র 
দুষ্ট স্পৃষ্টং কীতিতঃ সংস্থতোবা, দূরস্থৈরপ্যানতো। বা দূতো' বা। 
প্রেমুং সারং দাতৃমীশে। য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্‌ ॥ 
“খিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিঙ্গিত বা কীন্তিত হইলেই, অথবা দুরস্থ 
ব্যক্তি কর্তৃক নমস্কত বা বছ মানিত হইলেই, প্রেমের গুঢতন্ব প্রদান করেন, 
সেই একমাত্র দয়ালু, ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমক্ক।(র করিি।” 


৬৬ 


৪। তিনি প্রকট খাকিতে লক্ষ লক্ষ লোকে তাহাকে খুঁজিয়া পুঁজ 
করিতেন। এরূপ কোন অবতার জীবকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই। 

৫। ধাঁহারা, অবত।র, তাহার! আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।* যী 
বলিতেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র । মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং 
চিন্ময় দেহ ধারণ কিয়! চিন্ময় রত্ব সিংহাসনে শতশত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত 
হইয়া বারম্াার বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান, আদি ও অস্ত, তিনি জীবের 
ছুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম শিক্ষা ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য সমাজে 
আগমন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত অনম্থভবনীয় ঘটনা কোন অবতার 
সম্বন্ধে শুনা যায় না। 

৬। অবতারের যত ক।হিনী উহ জনশ্রুতি হইতে সংকলিত, উহার প্রত্যক্ষ 
কি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্ত গৌরাঙ্গ প্রভুর কাহিনী তাহার ভক্ত- 
গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অতি বিস্তার রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
ইহা ব্যতীত, আমরা নবদ্বীপে দৈথিতেছি, প্রভুর অবতারের চিত্ত চারি দিকে 
ছড়'ন রহিয়াছে ; আমরা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত বংশ দেখিতেছি ; আমরা গ্রভুর 
বিগ্রহ দেখিতেছি; আমরা দেখিতেছি প্রভু যেখানে গমন, অবস্থান, কি 
,উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্থ স্থান হইয়া রহিয়াছে । আমরা দেখিতেছি 
প্রীজগন্াথ মন্দিরে সার্বভৌম কৃত অঙ্কিত ষড়ভুজ মুন্তি রহিয়াছে । 

৭। প্রতুর লীলা ও চরিত্র রড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন।, 
সাধুসঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎ সঙ্গ আব্রও উপকারী । কিন্তু ভগবৎ সঙ্গ সম্তবে না । 
তই জীবে প্রীভগবানের লীলার দ্বারা তাহার সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। 
বীশ্ত ঈশ্বরের পুত্র, তাহার লীল! খেলা অতি অল্প। মহম্মদেরও এরূপ, তিনি 
ঈশ্বরের" সখা । কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, ফিনি দ্বয়ং বলিয়া আপনি পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহার জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে লীলা রহিয়াছে, ইহা জলধির 
্টায় বিস্তীর্ণ, এবং চুমুকে চুমুকে সম্বান মিষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গের লীগ! পাঠ 
করিয়া মুগ্ধ হইবেন না এমন জীব কোথা আছেন? 

৮। অন্যান্য ধর্মের যাহ! শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্মের তাহ! আরম্ত। অন্যান্য 
ধর্শে বর্গের নিগুড় রস নাই। প্রীননদনন্দন ব্লিয়। শ্রীভগবান অন্য কোন 
ধর্ম পুজিত হরেন না । আমর ্রীষ্টিয়ান অর্থাৎ যীগুকে অবতার বলি, ও 
তাহার উপদেশ গান্য' করি, কিন্ত গ্রীষ্টিয়ানগণ বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু তাহারা 
হেব নিগুঢ় রস অবগত নহেন, তাহারা মাধুরধ্যময্ নন্স্থতকে উপাসনা! করেন 
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না, প্রশ্র্ধ্য সম্বপিত ঈশ্বরকে উপাসনা করেন । আমর গ্রষ্টিয়ান মন্দিরে যাইয়। 
মনের সাধে ভজনা করিতে পারিব, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্তনে 
প্রবেশ করিতে পারিঘেন না । অন্যান্য ধর্মে যাহা আছে, উহা বৈষ্ণব ধর্ে 
আছে, বৈষঃব ধর্ত্দে যাহা আছে, তাহা অন্য ধর্সে নাই। তাহার পর আর 
এক কথা বলি, বেখনে রোগ, ওঁষধ সেইখানেই পাঁওয়। কর্তব্য। কারণ 
শ্রীভগবানের কার্য্যে জটিলতা নাই। আমরা ভাঁরতবর্ধীয়, আমাদের যদি 
অবতার মানিতে হয়, তবে আমাদের য়িহুদীর দেশে কি আরব দেশে 
যাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের অবতার এখানেই পাইব। সর্ব 
পাতি অপেক্ষ। হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন । সুতরাং 
তাহাদের মধ্যে যে অবতার হইয়াছেন, তাহ! সর্বাপেক্ষা বড় হওয়। উচিত। 
গোঁর।ঙ্গ অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা! জগতে নাই বলিয়া এই প্রস্তাব 
আরস্ত করিয়াছি। যদ্দি আমরা প্রীতগবাঁনের শ্রীচরণ পাই, তবে আমদের 
কিসে বা কে কি করিতে পারে ? যদ্দি না পাই, তবে সাম্রাজ্যে কি অশ্বর্ষ্যে 
কিলাভ? অতএব যিনি গৌর অবতার সত্য ভাবেন, তাহার ইহার ন্যায় 


বৃহৎ ঘটন। আর অনন্ত হইবে না। এই গৌর অবতার বর্ণনারূপ বৃহৎ ভার 
আমার ঘাড়ে পড়িল। 

আমি ইচ্ছা করিয়! এ ভার লই নাই। বীাহারা এ বিষয়ে শক্ত, আমি 
তাহাদিগকে উপাসনা করিলাম, কিন্তু তাহার! স্বীকার করিলেন না। ভাবি- 
লাম ধে এরূপ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন লুপ্ত থাঁকিবে ? 
অতএব যাহ! পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাঁম। 

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার 
হইতে দেবাচারে লইয়া! গিয়াছিলেন। কিস্তু কালে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। জগতে কেবল কাটাকাটি ও মারামারি । আধিপত্যের নিমিত্ত 
জীবে ব্যস্ত হইয়৷ তাহাদের পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে । ইউরোপে এইরূপ 
গ্রীভগবান সিংহাসন চুত হইয়াছেন ।” তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় 
সেইরীপ। অতএব শ্রাগৌরাঙ্গদেবের লীলা! আস্বাদ কর্‌, নিয়ত' চিন্ত। কর, 
পবিত্র ও শীস্ত হইবে। যিনি ছুঃখী ও তাপী, তিনি এই মধুর পীলারপ স্ধা- 
সমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন । 

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ বৎসর টির ত্রিশ বৎসর 


প্ধ্যস্ত তিন বৎসরের, অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া মাতৃভূমি বা শ্রীনবন্ধীপ দর্শন 
পথ্যন্ত লীলা! বর্ণিত আছে। 


গ্রথম অধায়। 


মুখ খানি পূর্ণিম্রি শশী কিব1 মন্দ জপে। 
বিশ্ব বিড়শ্বিত ঠে'ট কেন সদাকাপে॥ . লী 


প্রীগৌাঙ্গ প্রভূ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ছুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া 
লীলাঁচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন । করিয়া, তীহার শুভাগমন বৃত্তান্ত 
লোক দ্বারা নবদ্বীপ-ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা বলিয়া তৃতীর খণ্ড 
গ্রন্থ মমপ্ত করিয়ছি, এপং গ্রন্থ সমাপন কালে, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের 
যে মিলন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়।ছি। এখন শ্রীগৌর।ঙ্গের বিরহে নবদ্বীপ- 
ভক্তগণের অবস্থ। ও শীল।5লে তাহাদের আগমন উদ্যোগ, ইত্যাদি বিস্তার 
করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইল।ম। 

উপরে যে ছুই চরণ দেওয়া গেল, উহা! গদাঁধরের শিষ্য নয়নানন্দের কৃত, 
শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত | শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম “গদাধরের , 
গ্রাণনাথ।” সেই গরাধরের পশ্চাতে তাহার অষ্টাদশবর্বীয় শিষ্য নয়নানন্ন, 
ঈাড়।ইয়া, নান! ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন যে, মুখ 
খানি এমন স্ন্দর বে উহার তুলনা কেবল চন্দ্র হইতে পারে। শুধু চন্দ্র নয়, 
পূর্ণিমার চত্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন বে; প্রক্র ঠোট ছুটি যেন হিচ্কুল্রে 
রজিত, আর. অল্প অল্প কীপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোট 
কাঁপিতেছে কেন? উনিকি €কানমন্ত্রজপ করিতেছেন? উনি কাহার 
নিমিত্ত এরূপ উতল৷ হইস্ছেন? প্রভুর মুখ দেখিয়া) তার মনে যে 
প্রবল বেগ র্হিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে গারিতেছেন। 

কথা হইতেছে, প্রভুর অস্তর দ্বাদশবর্ষীয়া। বালিকার খত নির্মল ও 
স্বচ্ছ। শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ সরল, ও নর, ও সেইরূপ লাঁজুক। তাহার অন্তরে 
যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা তিনি অবশ্য লুক1ইবার চেষ্টা,করিতেছেন, কিন্ত 
তাহাতে বিপরীত ফল হইতেছে, অর্থাৎ সই ত্ঙ্গের বেগ. বাঁড়িয়। যাইতেছে । 
এক বাঁড়িতেছে যে, মে বেগ লমূদ্বায়ই রি কি প্রত্যেক অঙ্গ দিতে প্রকাশ 

৪্থ--১ 


২ নদেবানীর ভাব। 


পাইতেছে। প্রস্থর এই ঠে(উ“কিম্পম দ্বারা বুঝা যাইতেছে বে, তাহার হৃদয়ে 
তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা তিনি নিবারণ করিতে পারিতেছেন ন|। 
নয়নানন্দের উপরের ছুটি চরণ উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, উহার দ্বারা, 
নবদ্বীপবাসীগণ প্রভূতে কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা কতক বুঝা যাইবে। 
বাঁস্ুঘোঁষ তাহার এক পদে বলিতেছেন, “গোরা গোরা, পরাণের পরাণি।” 
গ্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্ধীপবাসীগণের প্পরাণের পরাণ” ছিলেন। যখন 
গুকদেব বলিলেন যে, গোঁীগণ শ্রীরুষ্ষকে তীহাদের নিজ পুত্র অপেক্ষা 
অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পত্ীক্ষিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 
তাহাতে শুকদেব বুঝাইয়া বলিলেন ধে, শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাহাতে 
ও জীবে যেরূপ গাঁড় সন্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতে পরে না। 
কাজেই ব্রজবাসীগণের, তাহাঁদের নিজ সন্তান অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের উপর 
অধিক প্রীতি ছিল। ৰ : 
শ্রীগৌরাঙ্গ সমন্ধে নদেব(সীগণের ঠিক পপ ভাঁব ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহাঁর ভক্তগণের জ্দর এরূপে অধিকার করিয়ছিলেন ষে, সেরূপ কেহ 
কম্মিনি কালে করিতে পারেন নাই |  শ্রীগৌরার্শ ইচ্ছা করিলে, 
তাহার ভক্তগণ শত বার প্রাণ দিতে পারিতেন। তখনকার শঙ্করাঁচার্য্যের 
' প্রতিনিধি স্বরূপ সব্ব গ্রধান সন্যাসী প্রবোধ।নন্দ স্বরস্বতী, তাহার চৈতন্য 
'চন্দ্রমৃত গ্রন্থে বলিতেছেন-- ? 
পতস্তি যদি সিদ্ধুঃ করলে স্বয়ং দুল্লভাঃ 
স্বয়ধ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্থঃ ছরাঃ। 
কি মন্যদিদমের বা যদি চতুতু'জং স্যাদ্বপু, 
স্তথাপি মম নে! মনাক. চলতি পৌরচন্ত্রান্সনঃ॥ 

“্যদি ছুলভ সিদ্ধি সকল ( অনিমা লঘিমা অর্থাৎ নানাবিধ অলৌকিক 
ক্ষমতা) আপনা আগনি আমার করতল গত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি 
আমার বিনা চেষ্টায় সিঙ্ঈীপুরুষ হইয়া! পড়ি, যদি, সুরনারীপ্বণ আপনারা 
আপিয়! আমার কিন্করী হন, অধিক আর কি বলিব, আমায় এই বপু যদি 
চতুভূজ হপন, অর্থাৎ আমি সশরীরে যদি &বকুণ্ঠে যাইতে পরি, তথাপি 
আমার মন শ্রীগৌরচন্ত্র হইতে কিকিন্াত্রও বিচলিত হুইবে ন11%' | 

এই *গ্রাণের প্রাণ” শ্রীনবন্ধীপ হইতে হঠাৎ অস্তহিত হইয়াছেন। যশহাকে 
প্দণ্ডে দণ্ডের, তিলে তিলৈ” না দেখিলে, ভক্তগণ বাঁচিতেন না, তিনি 


থোর বিয়োগে আনন্দ খ ৩ 


এখন একেবারেই অদর্শন। সুধু তাহা নয়, তিনি নীলাঁচলে বাঁদ করিবেন 
'এই ভরসার ভক্তগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়ছিলেন। প্রভু যদি এরূপ্‌- 
গ্রতিশ্রুত না হইতেন, তবে বহুতর ভক্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। 
তাহার পর নবন্বীপবাসীগণ শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া! গিয়াছেন, 
শুধু তাহা নয়, কোথ। গিয়াছেন ঠিক নাই। তাহার পর আরো গুনিলেন, 
প্রভু গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ 
যে প্রভুকে নবদ্ধীপে তাহারা শত লেকে রক্ষণাঞঞ্জ্জণ ফ্রিতেন, তিনি 
এখন, একটি ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া, কৌপীন 2 করিয়া, কোন, 
দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক নাই! তিনি মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলে, 
কে তাহ।কে রক্ষা করিতেছে? তিনি প্রেম বিহ্বলতায়-উপব[স করিলে, 
কে তাহাকে ঘত্র পূর্বক খাওয়াইতেছে? ঝড় বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপ- 
নাকে রক্ষা করিতেছেন ? . 

যাহার! প্রভুর ভক্ত; তাহার! জ্রীনবদ্ধীপে এক প্রকার উন্মাদ 
অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন । তবুও শ্রীগৌরাক্গ-বিরহে ভক্তগণ 
প্রেমভক্তিতে পরিবদ্ধিত হইতে ল।গিলেন। ঘোর বিয়োগ ঘেরূপ কষ্টকর, 
সেইরূপ উহার মত উপকারী সামগ্রী আর জগতে নাই | বেমন স্বর্ণ 
উত্তাপে পরিস্কৃত হয়, সেইব্ধপ জীবাত্স! ঘের বিয়োগ।নলে ক্রমে নির্মল 
দশা প্রাপ্ত হয় । 

আত্মার শ্বভাঁবিক অবস্থা আনন্দময় । উহ! মলিন হইলে, সেই আনন্দ 
লহরী চলল।চলের পথ রুদ্ধ হয়, ত হতে উহ! দ্বারা, আনন্দ খেলিতে পারে 
না। বিয়েগানলে, যোগ প্রক্রিয়া কি অন্য উপায় দ্বার এই আক্মার মলিনতা, 
দূরীক্কৃত হইলে; অন্তরে আপন! আপনি আমন্দের'উদয় হয় । অতএব ঘোর্‌ 
বিযোগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আগিয়া থাকে । এই 
গেলু শ্রীভগব।নের আশ্চর্য রঙ্গ। তই লোকে বলে, যতটুকু কদিবে তত 
টুকু হাপিবে | অতএব যাহারা ক্রথঞ্চিৎ নির্মলত1ও লাভ করিয়াছেন, 
উাহাদের পক্ষে ছুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই । এই বে শ্রীনবন্ধীপ- 
বামীগণ ঘোর বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, তবু তাহার! মাঝে মাঝে আবার 
'আনন্দের তরঙ্গেও পরিপ্রুত হইতেছেন। 

কিন্তু কেহ্‌ *কেহ গন্য নদীয়া আর বাস সি করিতে প[রিলেন না। 
মখন্‌ প্রভূ নীলাচলে গুমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেম। 






শ্রীগদ।ধর, 'দ্ীনরহরি, প্রীভগবাঁন নীলাচলে । 


গদাধর গৌর-সুখ ন! দেখিলে এক. দণ্ড ঝণাচেন না। কিন্তু তিনি অতি 
নবীন, কখন কোন সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রতু তাই তাহাকে 
সঙ্গে লইয়াঞ্সান নাই। প্রত নীলাচলে গমন করিলে, গদাঁধর বিরহ জালায় 
ভুকে দর্শন করিতে সে মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরিরও ঠিক সেইরূপ। 
তিনিও শ্রীগৌর-মুখ না দেখিলে এক তিল বাচেন না। এই কারণে 
উভয়ে পরম সম্প্রীতি । শ্রীক্কষ্চ প্রেমে ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ 
বিভিন্নতা। শ্রীষ্কিষ্ণ ঞ্ঞ্রমে ঈর্ধা ভাব নাই, তাই নরহরি ও গদাধর 
একত্রে ছুটিলেন। ক গৃহী, তক্ত প্রন্থর সহিত শাস্তিপুর হুইতে 
নীলাচলে গমন করিভেন। কিন্ত প্রত তাহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই 
এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম কি, তাহা আমাদের প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 
শিয়াছেন। ঘিনি গৃহী, তাহার সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা। করিয়া 
বেড়াইলে চলিবে না। তাহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পালন করিতে 
হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সঙ্গ্যাী 
হউন কোঁন আপত্তি নাই। দিনি একবার সন্গানী হইয়াছেন, তাহাকে 
সন্ন্যাসীর ধর্ম কঠোররূপে পালন করিতে হইবে। কিন্তু জীবের সন্ন্যাস 
ধর্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের অর্ধ প্রধান 
, পুরুষার্থ। উহার নিমিত্ত সন্গ্যাস ধর্ম গ্রহণ প্রয়োজন করে না) 
এইবূপে শ্রীনরহরি, শ্রর্গনপর, ও শ্রীভগবান প্রল্নতি জন কয়েক নীলাচলে 
গ্রভৃকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীভগবান আচার্যকে পাঠক চিনেন না। 
চন্্রোদয় নাটকে তাহার সম্বদ্ধে এইরূপ লেখ! আছে, যথা 
ন্যায় আচার্য একন তগবান' নামে । 
ফাবজ্ঞীবন স্মাসি রহিলেন পুরুষোভমে ॥ 
এছু সনে সখা ভাব লা দেখিলে মরে। 
গুহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে॥ 
সেখানে বাইগ্ সাহার! শুলিলেন দে এভু দক্ষিণ দেশে শিয়াছেন। জ্রনিত্যা- 
নন্দ প্রতু প্রহ্ৃতিকে আজ্ঞা কিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রতাগমন পর্যন্ত 
আহক ষেন স্খেখনে প্র হীক্ষ। করেন তাহারা প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতির 
মিহি হইম। নীলে, প্রভু প্রতীক্ষাজ বাস করিতে লাগিলেন । 
ঘংহাঝ। বীলীচজে গমন করিষ$, তথা প্রভুর গ্রতীক্ষী' করিতে লাগিলেন, 
স্বীহীর$ অবশ্য কতকট। শাস্ত হইলেন, কিস্ত যাহার! নদী য়ায় রহিলেন তাহারা 






প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। £ 


মিরাশ .সাগরে ভাঁসিতে লাগিলেন। আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন ? 
আর কি তঁ।হার নদীয়া মনে আছে ? এই সমুদায় ছূর্ভাবনায় নবদ্বীপবাসীগণ 
মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন। মরিলেনপনা কেন, তাহার কারণ এই ' যে, 
দুর্ভ/বনার সঙ্গে মনে মনে প্রবল আশাও ছিল ষে প্রভৃকে আবার দেখিবেন। 
এখন বিষুপ্রিয়ার উক্তি এই পদের রস আস্বাদন করুন, যথা-_ 
কোন্‌ দেশে প্রভু গে মোর। প্র 
যাহারা নবদ্ধীপে রহিলেন, তাহারা অদ্ধ-মৃতের ন্যায় জীবন যাপন 
করিতেছেন। ভক্তগণের কিরূপ অবস্থা হইল; তাহ! বাস্ুঘোষ তাহার গীতে 
বর্ণনা করিয়া রাখিক্লাছেন। ভিনি এ সম্বন্ধে আম।র ন্যায় ক্ষদ্র ব্যক্তির আর 
বলিবার ক্ছ রাখিয়! যাঁন নাই । যথা পদ-_. 
গোরা গুণে প্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব। 
সে হেন গুণের ণিধি কোথা গেলে পাব 
কে আর করিবে দয় পাতিত দেখিয়া । 
পতিত দেখিয়া কেব! উঠিবে কানদিয়া ॥ ইত্যাদি । 
বাস্থঘোষ বলিতেছেন ষে, প্রভূ ভক্তগণকে “ধনে প্রাণে” মারিয়া 
গিয়াছেন। একে তিনি অদশন হইয়া মর্থ্ে আঘাত করিয়াছেন 1 
আবার প্রতু ব্যতীত আমাদের স্ায় পতিতগণকে দয়া আর কে করিবে 
কেআর পতিত পেখিয়! চী২কার করিয়। কান্দিয়। উঠিবে.? এইরূপ যখন 
নবদ্ীপের অবস্থী, তখনই সংবাদ আসিল যে প্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন, ও ভক্তগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন। 
তখন সকলে তাঁহাদের পূর্বকার যত ছুঃখ ছিল সমস্ত ভুলিয়া! আনন্দ 
সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । তখুন সুকলে এক-বাক্য হইয়া বলিয়। 
উঠিলেন যে, তীহার। প্রতুকে * নীলাচলে দর্শন রুরিতে যাইবেন। রথযা ত্রাও 
নিকটে । যদিও নীলাচল নবদ্বীপ হইতে বছ দুরের পথ, কিন্তু তাহা তাঁহার! 
ভরক্ষেপও করিলেন ন1। স্বয়ং প্রস্থ খন নীলাচলে' গমন করেন, তখন হিন্দু 
মুমলমানের মধ্যে িরোধের জন্তে পথ বন্ধ ছিল, তাহাও এখন নই। যখন সকলেই 
নীলাচলে যাইবেন বলিয়। ইচ্ছ। প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন প্রধান উদ্যোগী- 
গণ ভাবিলেন ঘষে এ সম্বন্ধে শ্রীঅ্ৈত আচারের পরমর্শ লওয়া কর্তব্য । 
প্রভূ যখন গ্ৃহত্যাঁগ করেন, তখন ভক্তগণকে শ্রীঅ দ্বৈত আচার্যের হস্তে সমপণি 
করিয়া! গিয়াছিলেন। অন্য প্রভু প্রীনিত্যানন্দ, তিনি তখন নীলাচলে মহা প্রভুর 


পা... নবদ্বীপ ও শস্তিপুরে মহোৎসব । 


লঙ্কে আছেন। কাঁজেই সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅত্বৈত আঁচর্য্যের নিকট 
চলিলেন। ভক্তগণ তখন এরূপ চঞ্চল হইঘ্/ছেন যে, সকলেরই মনের ভাব 
যেন এ পথেই অমনি নীলাচলে গমন করেন । 
প্রীঅদৈত আচার্ষ/, প্রভুর শুভ প্রত্যাগুমন সংবাদ শুনিয় সুখে হুক্‌- 
স্কার করিয়া উঠিলেন। তণনই নৃত্য আরম্ভ হইল। জ্ীঅদ্বৈত আচার্ষ্যের 
বিষম্ষ সম্পত্তির সীমা ছিল না । তিনি ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব 
আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রথমে ছুই তিন দিবস ভক্তগণ আনন্দোহ- 
সব করিলেন। সকলে স্থির হইলে পরামর্শ করিতে বমিলেন। ইহ! 
স্থির হইপপ যে, সকলে শ্রীনবদ্ধীপ হইতে শ্রীশচী মাতার পদ-ধুলি লইয়! 
নীল|চলে যাইবেন। তখন আবার নেই সমস্ত তক্তগণ, শ্রীমদ্দৈত আচার্য্য ও 
তাহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন 
প্রভর নিজ বাটাতে আবার মহোৎদব আরন্ত হইল। যদিও শচী বিশ্ুপ্রিয়া 
সম্পত্তিহীন, তবু তাহাদের কোন' অভাব “ছিল না। প্রভূ, যাইবার 
সমস্ত, শচী মাতাঁকে বলিয়া গিয়াছিলেন ' যে, “তোমার সাংদারিক ও 
গ্ারমার্থিক সমুদা্স তার আমান উপর রহিল।” প্রভ্‌, গৃহত্য।গ 
করিলে, তীহার অসংখা. ভক্তগণ ভারে ভারে তাহার 
আলয়ে ভ্রব্য/দি পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে শুধু শচী বিষুপ্রিয়।র 
অভাব দূর হইল এমন নয়, তীহ।র বাড়ীতে প্রতাহ ধেবহুতর লোক 
প্রভর স্থান দর্শন করিতে আমিতেন, ভাহারাও প্রনাদ পাইতেন । 
প্রাভ্‌র বাড়ীতে যখন মহোত্সৰ আরস্ত হইল, তখন নবদ্বীপেক্র নিকটস্থ 
ভঞ্তগণ নীলাচল যাইবেন বলিয়া একে একে আপির ছুটিতে আরস্ত করিলেন। 
এইরূপে কাচনাপাড়া হইতে পিবানন্দ দেন, কুলীন গ্রাম হইতে 
গুণরাঁজ ও সত্যরাজ প্রহতি, আর শ্রীবণ্ড হইতে ্রনানরহরির জেষ্টভ্রাতা] 
মুকুন। সুলোচন প্রহতি আদিলেন। এইরূপে প্রভুর পুরাতন ভক্তগণঞ্জ 
গ্রভু-দর্শনে ' চলিলেন। "আবার যাহার! প্রভুকে দর্শন করেন নাই, 
অথচ তাহার ভক্ত হইয়ছেন, একপ লোকও অনেক চলিলেন। যথা, বাসু- 
দেব দন্ত, ইনি মুকুন্দৈর ছ্যোঠভ্রাত1, ও শঙ্কর, ইনি দামোদরের কমিষ ভ্রাতা । 
দাসোদর পগ্িতের! গঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই পরম 
পিত ও সকলেই প্রগৌরাঙ্গের নিতান্ত ভক্ত। ঘাংারা উদ।সীন, তাহার! 
ভুর নিকট চিরকাল বান করিবেন বাঁপয়া চলিলেন। খাহারা গ্ঠৎ। 


গৌড়ীয় তক্তগণ নীলাচল মুখো। ৭ 


তাহারা 'চারি মাসের জন্য বাড়ী হইতে বিদায় লইয়। চলিলেন । তাহার 
এই চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চ বিংশতি দিনের, 
পথে যাওয়া আপার, ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল: সংগ্রহ 
করিয়া, শুভ যাত্রা করিলেব। 


হরিদাস মুসলমান, এই নিণিত্ত প্রভুর স্মহত নীলাচলে গমন করিতে 
পারেন নাই। তাহার কারণ নীলাচলে মুসলমান যাইবার অধিকার ছিল না। 
এখন শুনিলেন যে, মহার।জা! প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাঁতে' 
তিনি প্রস্ুর সৃহত বাস করিবেন সংকল্প ০৬ *তক্তগণের সঙ্গে নীলাচলে, 
চলিলেন। 


ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত কি লইয়|যাইবেন তাহার বিচার কশ্িতে লাখিলেন। 
প্রভুর এমন প্রিয় দ্রব্য চাই, যাহা এক মাসে ন্ট হইবে না। শচী ও বিষুপ্রিয়! 
মহ! আনন্দে দ্রব্যাদ প্রস্বত শ্করিতে লাগিলেন। তাহাদের দন্ত দ্রব্য সকল 
শ্রীবাসের হস্তে স্তস্ত হইল। অর শচী তাহার নিমাইকে যে কথা; (সে 
এক কথা বই নয়) তাহ! শ্রীবাদকে বলিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, 
একবার যেন তিনি দেখা িয়। যান। আবিঝুপ্রিয়ারও এই এক্‌ কথা» 
স্বতরাং প্রসাকে তাহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবার যেরূপ সুবিধা ছিল না, 
সেইব্ধপ পয জনও হইল না। 


নীলাচলে রথ উপলক্ষে পূর্ন্ে গৌড়দেশ হইতে অধিক লোক যাইবার 
সস্ভাবন! ছিল না। যেহেতু পণ অতি ছুর্গম, এবং হিন্দু মুসলমানে বিবাদ 
হওয়ায়, উহা কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ 
শীক্ষেত্রের যে রথযাত্রা, ইহা প্রভূ কর্তৃফ অধিক খ্যাতাপন্ন হয়। তাহার পূর্বে 
ইহার এত সৌরভ ছিল না-₹এই প্রথম গৌড়িয়গণ নীলাঁচলে রথ অধিকার 
করিতে চলিলেন। 


প্রভুর, ভক্ত প্রায় ছুই শত চলিলেন। তাহাদের সুবিধা এই ছল যে, 
উপবাসে তাহারা ক্রিষ্ট হইতেন না, এক মুক্তি চিপিটক ক চণক পাইলেই 
দিন কাটাইতে পারিতেন। বিশেষতঃ সমস্ত পথে দেবস্থলী। এইরূপে 
কোন, কোন দেবস্থানে সকল অতিথিই অন্ন গইতেন। বাড়ী হইতে 
চিপিটক, জল পাত্র, কম্বল, কিছুস্বর্ণ,ও এক বোঝা! কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে 
দিয়া, তধনফার যাত্রীগণ গমন করিতেন। গের-ভক্তগণের আর একটা 


৮ গরভ্র আলালনাণে প্রস্থ(ন। 


নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামতী__খোল, ম।দল, করতাল ও মন্দিরা,» অবশ্য 
চলিগ্বা। প্রভুর ইচ্ছায় বিনা বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের কাও শ্রবণ কর্ুন। আ্সান-মাত্রার 
তিন দিন থাকিতে মহারাজ! প্রতাপ রুদ্র পুরীধায়ে আইলেন। এই সমস্ত 
উৎসব বড় জাকের সহিত বরাবর হইয়া! থাকে, এবার প্রভুর সস্তোষের 
নিমিত্ত আঁয়েজন আরও অর্ধিক হইয়াছে। স্নান-যাত্রা পর্ন সমাধা হইল, 
'শ্রীজগন্পাথ অতি গ্রীষ্মের সময় স্লাম করিলেন, নূতন বস্ত্র পরিলেন। ল্লান- 
যাত্রার পরে পঞ্চদশ দিব শগগনাথ দেবের দর্শন নাই, তিনি জীবকে 
দর্শন দেন ন।। শ্রীগৌরাঙ্গ উহ!র নিত্য নিয়মানুসারে ঠাকুর দর্শন করিতে 
যাইয়! দেখেন, শমন্দিরের কপাট বন্ধ ! 

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি বসিয়া পড়িলেন। বসিয়। অতি ছুঃখে কান্দিতে 
লাগিলেন ।* কেন কান্দিতেছেন, তাহ ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন না 
শুধু এভুর রোদন দেখিয়া সকলে সেই সঙ্গেরোদন করিতে লাগিলেন। 
প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন বে, শ্মুখ না দেখিয়া ভাহার হদয় বিদীর্ণ 
হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচল বাস অসহনীক্প হইল, তিনি জগন্নাথ- 
শূন্য পুরীতেপ্থ।কিতে না পারিয়া, অমনি মন্দির দ্ব'র হইতে আলালনাথের 
দিকে ছুটিশেন ! 

শ্রীনব্ধীপের ভক্তগণ তাহাকে দেখিতে আমিতেছেন, এ কথা তিনি 
জ(নেন, পুরী গৌসাই তাহাকে অগ্রে এ সংবাদ পিয়াছেন। তিনি তাহাদের 
প্রাণ, তাহারাও তীহার প্রণ। এক দিক হইতে এরপ প্রীতির স্থষ্টি 
হয় না। ছুই বৎসর পরে তাহার তাহাকে দেখিতে আসিতেছেন, তিনিও 
তাহাদিগকে দেখিবেন। তাহার তচ্ খনি প্রেমে গড়া, তিনি যে এখন-_ 
'ঘধন তাহার নিজজন বহুদিন পরে নক্ধন গোচর হইতেছেন__ভীহাদিগকে 
ফেলিয়৷ আল।লনাথে প্রস্থান করেন, এ তাহার কি ভঙ্গী? যান কেন, 
তাহ! বিচার করিলে, আমাদের স্তায় সামান্য লোকের হাসি পাইবুর কথা। 
প্রীক্গগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ হইয়াছে, ভাল। কিন্ত 
জগন্নাথ ত ভিতরে আছেন, না হয় পঞ্চদশ দিন শ্রীমুখখানি নাই দেখা 
হইল ? শাস্ত্রে বলে স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রণয়, ইহার ন্যায় গাঢ় সম্বন্ধ আর 
নাই। পতি যদ্দি বহির্বাটাততে থাকেন, তবে অন্তঃপুরে থাকিয়া, ছুই চারি 
দিন তাহাকে না! দেখিয়া, কবে, কোন সতী নারী, কোথায় প্রাণত্য।গ 


প্রভুর দর্শন সুপ । ৯ 


করিয়াছেন? 'অতএব প্রভুর যে কুষ্প্রেম, ইহা স্ত্রী পুরুষের প্রেম হইতেও 
গাট়। .অর্থাং ইহা বাধার প্রেম, ইহা এজগতে সম্ভবে না, ইহা কেবল 
স্বয়ং রাধা, কি স্বয়ং কৃ দেখাইতে পারেন। ্‌ 

প্রভুর অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গী এখানে কিঞ্িৎ বর্ণনা করিতেছি । ইহাঁতে 
কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিবস শ্ীজগন্নাথ দর্শন 
সুখ হইতে বঞ্চিত রূপ ছুঃখে জর্জরীভৃত হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়। দূর দেশে 
পলায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গির দ্বার! জান! যাইবে যে, 
তিনি কিন্নপ গ্রকাড বস্,_কেন তিনি শ্ীভগবান বলিয়া পূদ্িত। যদি শুধু 
অলৌকিক কার্যের দ্বারা প্রভূ জীবের মন মুগ্ধ করিতেন যেমন আতর 
বীজ হইতে সদ্য সদ্য আম স্ট্টি করিয়1)-তবে নবদ্বীপের পর্ডিতেরা, কি 
ধত ভাল লোক, তাহাকে এরন্দ্রজালিক বপিয়া উড়াইয়া দ্রিতেন। যেমন্‌ 
মুকুন্দ উপরি উক্ত আত স্থষ্টি টুল! দেখিয়া উহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত প্রভুর শক্তি অন্যরূপ " তিনি ঠাহার গুণে মোহিত করিতেন । 
লোকে বুঝি) শ্রীগৌরাঙ্গে মে গুণ উহ? জীবে সন্ভবে না। অতএব প্রভু 
আশ্চর্য্য দেখাইয়। স্তপ্তিত করিতেন না, গুণ দেখাইয়া বশীভূত, অর্থাৎ 
মন প্রাণ হরণ করিতেন। 

প্রভু প্রত্যুষে অঠি ব্যগ্র হইনা শ্রীজগন্নীথ দর্শনে চলিলেন। ভিতরে যাইনেন 
ন1, বাহির হইতে গঞক্ড়ের স্তম্ভের পার্খে ঈংড়াইচা, উহাতে হস্ত অবলম্বন 
করিয়া, দর্শন করিতৈছেন। দর্শন মাত্র প্রহর বদন আননোে এফ, হইল। 
মনে ভাবুন, সাধারণ লোকে শ্রীজগন্নাথের মুখে হুখকর কিছু দেখিতে 
প!ইবেন না, বরং হাস্ত-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। মাধারণ লোফে 
ধদি কোন ঠাকুরের মৃূর্তিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে মনে কষ্ট পায়। কিন্ত 
প্রভু, শ্রীগগন্নাথের সাধারণের সেই হান্ত-উদ্দীপক মুখ দর্শন ত্র আনন্দে বিহ্বল 
হইলেন । প্রভূ নিমিষহারা" হইয়া বদন দেখিতে লাগিলেন। অনতি- 
বিলম্বে নয়ন-তারা ফুটিয়া জল আইল, জল আসিয়া ধারার সৃষ্টি হইল। 
গরারুতই সে* ধারার বিরাম নাই। এই ধারা অঙ্গ বাহিয়া আসিয়া বক্ষ 
পর্য্যন্ত আইল, সেখান হইতে প্রস্তরে পড়িল। এইরূপে প্রস্তরের উপর 
নয়ন জল জমিতে লাগিল, তাহার পরে একটী আোতের স্্টি হইল। দেই 
লোত বাইক! নিকটে একটি গর্ত ছিল, তাহা পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রত্ুর 


৪র্থ--২ 


১০ - প্রভুর দর্শন বর্ণন। 


অগ্রে, পশ্চাতে, ও পার্থ, বছ লোক আছেন, কিন্ত গ্রতুর নয়ন-ভূঙ্গ নিমিষহারা 
হইয়া জগন্নাথের মুখ-পল্মের উপর অর্পিত আছে । . 
মাঝে মাঝে ভোগ লাগিতেছে, তখন কব।ট লাগিতেছে। প্রভু দর্শন সুখ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিষণ্ন মনে সেখানে বসিয়া পড়িতেছেন। বগিয়া, নখ 
দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাক্ৃতি অকিয়! তাহাই দর্শন করিতেছেন । নয়ন জলে 
সেই নখাক্ষিত মুত্তি ধুইয়া ষাইতেছে, প্রভু আবার আকিতেছেন। এমন 
, সময় কবাট খোলা হইল। প্রভূ আবার আনন্দে দর্শনে গ্রবর্ত হইলেন। এইরূপে 
ছুই প্রহর গেল। প্রভু এই ছুই প্রহর কি দেখিলেন, না, জগন্নাথের সুখ খানি, 
সে কিরূপ, তাহা আপন।র জানেন। প্রত বদন দেখ, দেখিবে যে আনন্দে 
উহা! ঝলমল করিতেছে, ষেন কেহ বিদ্যুৎ বাটিয় তাহার বদনে মাখাইয়াছে। 
প্রভুর নয়নে পলক নাই, ধারার বিরাম নাই, বাহা জ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে 
শ্ীঅঙ্গ পুলকে আবৃত হইতেছে, আর অন্যান্য নানাবিধ ভাব দ্বারা শোভিত 
হইতেছে। প্রহু এইবপ প্রত্যহ গমন ককেেন। কৃপাময় পাঠক! প্রন্থ, 
জগন্নাথের -এই আপাতত-দৃষ্টি-কুতৎমিৎ মুখ প্রত্যহ দেখিতে যান, আর 
প্রত্যহ ছুই প্রহর পধ্যস্ত দীড়াইয়। দর্শন করেন। হে পাঠক ! আপনিকি ইহ! 
পারেন? কিন্তু প্রভু আমার অই্টাদশ বংসর প্রায় প্রত্যহ এইকপ করিক়া- 
ছিলেন! তবু তাহার দর্শন লালন! মিটে নাই। 
প্রভুর দর্শন সুখ কত, তাহা পরিমাণ করিবার যন্ব আমাদের নাই। তবে 
তাহার সুখের ছুই একটী কথ|য় উহ। কতক বুঝ! বাইবে। মধ্যাহুক।ল হইয়!ছে, 
গ্রভূকে বাড়ি আনিতে হইবে, কিন্তু প্রস্থ নিমিবহার। হইয়। দর্শন করিতে- 
ছেন, তিনি আমিবেন কেন? সরূপ পীড়াপীড়ি করিতে "ল।গিলেন। 
বলিতেছেন, “প্রভু, বাড়ী চল।” প্প্রসু, বেলা গেল,” “প্রভু, আমাদের ক্ষুধা! 
হইয়াছে ।” কিন্ত যেমন গো-বৎস মুখে মাত স্তন করিয়] ছুগ্ধপান করিবার 
সময়, উহা! ছাড়িতে চায় না, প্রভু সেইরূপ দর্শন স্থুখ ফেলিয়। আসিবেন না। 
বড় পীড়/পীড়ি করিলে বলিতেছেন, “দরূপ, আর একটু দর্শন করি,” “সরূপ, 
আজ ভাল করিয়া দর্শন করিতে পারি ন[ই,” “সরূপ, আমি ত এই মাত্র 
আইলাম, আমাকে আর একটু দেখিতে দাও,*,“সরূপ, আমি যাব না, আমি 
ন্নান আহার কিছুই করিতে চাই না, তুমি চলিয়! যাও,” “সরূপ, তোমাকে 
মিনতি করি,” “সরূপ, আমার প্রাণ বাহির হইবে, আমাকে আর একটু"থাকিতে 
দাও ।* এইবপ নানা ছলে প্রভু আদিবেন ন|। হই প্রহর দেখিয়্াছেন, প্রত্যহ 
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দেবিতেছেন, তবু প্রভূকে বাড়ী ফিরাইক়া! আনিতে চেষ্টা করিলে সর্বনাশ ! 
প্রভু যখন দেখিলেন যে সরূপ আর ছাঁড়েন না, তখন ছুটী হাত ধরিয়! 
কান্দিতে কান্দিতে বিনয় করিতে লাগিলেন । 

প্রভু দর্শন ক্ররিতেছেন, সরূপ কাছে ঁড়াইয়া। প্রভু সৃছ স্বরে কি 
বলিতে লাগিলেন। সন্ধপ কাছে, বুবিলেন যে তিনি শ্রীরুষ্ণের সহিত কথ 
কহিতেছেন। ব্যাপার এই যে, তখন প্র দেখিতেছেন, কাঁহাকে, না 
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নয়,--্বয্ং তাহাকে, তাই কথা বলিতেছেন। আপনাকে, 
ভাবিতেছেন রাধা, আর সেই ভাবে শ্রীরুষ্ণের সহিত আলাপ করিতেছেন। 
ইহা! ফেলিয়া সব্রপের কথায়, কান আহার করিতে প্রভু আসিবেন 
কেন ? 

প্রভু মৃদু স্বরে শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “বন্ধু! জি 
তোমাকে ফেলে অদ্য গৃহে যাবো না । বন্ধু! আমার ভগ্ন কি? তোমাকে 
ফেলে কোথা যাব?” ঘিনি 'এই কথা স্ব়ং শ্রীরুষ্চকে বলিতেছেন, তিনি 
সরূপের কথায় বাসায় যাইবেন কেন? প্রভু, ভ্রিভুবনের যত সৌন্দর্য্য তাহার 
আকর্‌ সেই শ্রীকৃষ্ণের বদন দর্শন করিতেছেন । তিনি পঞ্চদশ দিবস 
সে হুখে বঞ্চিত হইয়া! কেন অধীর না হইবেন? 

প্রভুর দর্শন সখ কত, তাহার পরিমাণ আলালনাথে ভক্তগণকে ফেলিয়া 
প্রস্থান রূপ অদ্ভুত ঘটন! দ্বারা! জান! যাইবে। 

নীলাচলের ভকগণ প্রভুর গশ্চাৎ পশ্চাৎ আলালনাথে চলিলেন, রাজা 
প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শুনিনা অতিশন্ন শঙ্কিত ও ব্যথিত হইলেন, সার্বভৌম 
স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া! প্রভুকে আনিতে আলালনাঁথে চলিলেন । অনেক 
যত্রে গ্রভুকে সচেতন কর! হইল, কিন্তু তবু সেখানে দর্শন-স্থখ নাই বলিয়া, 
প্রভু পুত্রীতে আগিতে চাহিলেন না! 

তখন সার্বভৌম নবদ্ধীপবাসীগণের কথা উঠাইলেন। বলিলেন, অদ্বৈতাঁচার্যয 

প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেছেন, তাহারা আসিয়া যদি দেখেন যে তুমি সেখানে 
নাই, তবে তদ্দগ্ডে“প্রাণে মন্সিবেন। পরিশেষে প্রভ, সম্পূর্ণ চেতন পাইলেন, 
আপিতে শ্বীকার' করিলেন, পুরীতে আইলেন, আপিয়া ভক্তগণকে প্রতীক 
করিতে লাগিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


কত দিনে হেরব গোরাচান্দের মুখ । 
কবে মোর মনের মিটব সব ছুখ ॥ 

কত ্িনে গোবা পথ করযহি' কোর । 
কত দিনে সদয় হইব বিধি মোর ॥ 

কত দিনে শ্রবণে হইব শুভ দিন। 

চাদ মুখের বচন শুশিব নিশি দিন ॥ 
বাস ঘোষ কহে গোরা গুণ সোডগিয়। 
ঝরয়ে নদীয়ার লৌক গোর ন। দেখিয়া ॥ 


বাণীনাথ পষ্টনাঁয়ক ভবানন্দের পুত্র, রামানন্দের কনিষ্ঠ, প্রভুর সেবায় 
নিযুক্ত আছেন । ভবানন্দ যখন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন, তখনই আপনাকে, 
আপনার পঞ্চপুত্রকে, ও 'আপনার অমুদ্রায় বিষয়-বৃন্তি প্রভুর চরণে সমর্পণ 
করেন ; আর বলেন যে, “বাণীনাঁথ তোমার নিকটে থাকিবে, থাকিয়া তোমার 
আজ্ঞ! পালন করিবে ।”কিস্ত প্রভুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃস্তির প্রয়োক্গন 
কি আছে? স্বতরাং রামানন্দের অতুল পশ্বর্যা, কিন্া বাণীন'থের সেবা, প্রভুর 
বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছিল না। প্রড়র ভক্তগণ এখন আঅসিতৈছেন, 
আসিতেছেন প্রহ্র নিকট। এই দ্বই.শত ভক্ত এক প্রকার প্রন্থর অভিথি। 
তাহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে) এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্রবা 
সমুদায় যৌগাইতে হইবে | বাঁণীনাথ দেই সমুদ্রান্স উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন । প্রভূ কিছু আজ্ঞা করেন না । কিন্ত সরূপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন 
জানেন, সুতরাং প্রথুর অভিপ্রায় কি, বাণীনাথ তাহা! তাহাদের ছুই জনের 
ঘ/রা জানিতে পাঁরেন। ভক্তগণ আসিতেছেন, বাণীনাথ চন্দন ও ফুলের 
মাল! প্রভৃতির ও তাহাদের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন । 

প্রতুর ভক্তগগণ আসিতেছেন, এ কথ সর্বত্র প্রচার হইয়াছে । সকলে প্রত 
ও ভক্তে মিলন প্রতীক্ষা! করিতেছেন। ভক্তগণ আসিবার পূর্বে তাহাদের 
আগমন সংবাদ আঁইল, তাহাদিগকে দর্শন করিতে পুরীবানীগণ অনেকে 
ধইলেন। এদিকে সার্বভৌম দ্রুতগতিতে রাজার নিকট দৌড়িলেন, যাই 
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বলিলেন, তক্তগণ আগতপ্রায়, অতএব যাহাতে উহার! সচ্ছন্দে ঠাকুর দর্শন 
করিতে পারেন, ও যাহাতে সচ্ছন্দে বাস। প।ন, তাহার স্থবিধা করিয়া দিতে 
হইবে। রাঁজ। এই.কথা শুনিয়া সহর্ষে এই সদুদাঁয় কার্যের ভার লইয়া কাশীমিশর 
ও পরীক্ষা মহাপাত্র, এই ছুই জনকে ভাকাইয়! সেইরূপ আদেশ করিলেন । 
তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া সেই কার্ধয করিতে চপিলেন। এদিকে মহা- 
রাজা বলিলেন যে, তিনিও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। তখন 
সার্বতৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে স্থান হইতে তাহার! প্রভুর সহিত 
ভক্তগণের মিলন সচ্ছন্দে দেখিতে পান, এইব্ধপ একটা অষ্টালিকা বাছিয়া 
নির্ণয় করিলেন। রাজার বাসন। এই যে, সেখানে দীড়াইয়া তক্তগণ ও প্রতু- 
তক্তে মিলন দর্শন করিবেন । রাঁজ! বলিলেন, “ভট্টাচার্য্য, আমাকে প্রভুর 
সকল ভক্তকে চিনাইয়া দিতে হইবে ।” ভট্রাচারধ্য বলিলেন, তিনি তাহা 
পারিবেন না, কারণ তিনি সকলকে জানেন না, তবে গোপীনাথ পারিলেও 
পারেন, অতএব তাহাকে ডাকা যাউক। ইহা বলিয়। তিনি গোপী- 
নাথকে ডাকিতে পাঠাইলেন। 

এ দিকে ভক্তগণ ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র, এ সমস্ত ছঃখ, ভৃণবৎ জ্ঞান 
, করিয়া, প্রতৃকে দর্শন করিবেন সেই আনন্দে ভাসিতেছেন। তাহার! 
উপবাসে কি অনিদ্রায় ক্লেশ বোঁধ করিতেছেন ন1। প্রতি ক্ষণে প্রভুর নিকট- 
বর্তী হইতেছেন, এই আনন্দে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। 
তাহারা এইরূপে, নগরের প্রান্তভ।গে, নরেন্দ্র সরোবরে আগমন করিলেন। 
সেখানে আসিয়া ধৈর্য্যহারা হইলেন। প্রভুর বাসা তখন অতি অল্প দূরে। 
নরেন্্র তীরে আসিয়৷ সকলে পগ্রতু, প্রহু” বলিম্াা আনন্দে গর্জন করিতে 
লাগিবেন। 'তখন যেন থোল ও মাদল* 'আপনি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ 
আবেশিত চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই ছুই শত ভক্তে শ্রীকৃষণ- 
মঙ্গল গীত গান করিতে লাগিলেন। 

ভক্তগণকে আমি বলি, “এটি বিদেশ স্থান, তোমরা কখন এ স্থানে'আগমন 
কর নাই, “কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজ। দোর্দও প্রতা- 
পান্থিত, তোমাদের ভজন পদ্ধতি নৃতন। বাহিরের লোকের নিকট তোমা- 
দের ভ্গন কিরূপ, না, পাগল হইয়া নৃত্য ও গীত করা। যেমন সুাভি- 
ভৃত ব্যক্তির 'ক্লাণ্ড দেখিলে ভদ্রলোকে হান্ত করে, তোমাদের কা 
দেখিলেও দেইরূপে বহিরঙ্গ লোকে হান্ত করিতে পারে। ভদ্রলোকে, 


১৪ নীলাঁচলে আনন্দের তরঙ্গ । 


শ্রীভগবানের ভজন ও সাধন মানে বুঝেন ঘে, চক্ষু মুদিত করিয়া 
ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল দিয়া তাহাকে পুজা করা। কিন্তু 
পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাত তুলিয়। নৃত্য, ও চীৎকার করিয়া! গীত গাইয়া 
ভজন করিতে থাকিলে, ভব্য লোকে কিরূপে সহিবে ? তোমরা সেখানে-- 
দেই ভিন্ন ও অপরিচিত স্থানে _যে, পায় নূপুর পরিস্া, নচিতে নাচিতে ও 
গাইতে গাইতে গমন কর, তোম!দের সাহস কি ?” 

কিন্ত আমার প্রভুর গণের আবার ভয় কি? তাহার! প্রেমানন্দে বিহ্বল ও 
চঞ্চল হইয়াছেন । সুতরাং তাহাদের বাহ্াপেক্ষা নাই। বাহারা সামান্য 
মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লক্জা থাঁকে না। যাহার প্রেমানন্দে 
উন্মান্ত হইয়ছে, তাহাদের লজ্জা কেন থাকিবে ? তাহাদের গীত, 
বাদ্য, হুঙ্কার, বিশাল গর্জন, ও হরিধ্বনি, এ সমুদায়ে যেন ব্রঙ্গাণ্ড পরিপূর্ণ 
হুইল । বোধ হইতে লাপিল যেন, এ ধ্বনি সমস্ত ব্রহ্ধাণড ব্যাপিতেছে। শ্রীকৃষণ- 
মঙ্গল গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা । কীর্তনের যখন তরজ্ উঠে, তখন বোধ 
হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগি- 
তেছে। প্রকৃত পক্ষে নীলাচল টল মল করিয়া উঠ্ঠিল। অগ্রে, প্রভুর নীলাচল- 
ভক্তগণ নদীয়া-ভক্ত আগমন দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্থ এখন বাল, বৃদ্ধ, 
স্ববা,কি ভক্ত, কি অভক্ু,_এই কীর্তন দেখিতে দৌড়িলেন। লীল।চলে 
একেবারে হুলস্থুল পড়িয়। গেল । এই মহারোল রাঙ্গার কর্ণে গেল। তিনি 
তাড়াতাড়ি সার্বাভৌম ও খোপীনাথকে লইয়! পুর্র্ব নির্ণীত ছাদের উপর 
উঠিলেন। নীলাচলবানীগণ নৃতন কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন কি না, যে, 
ছুই শত মন্তষ্য নৃত্য গীত বাদ্যে উন্মত্ত হইয়া আসিতেছেন। আসিতেছেন 
ক্কাহারা, নাঁ_ভদ্রলোক । প্রা।চীন ও যুবা একত্র হইয় পাগলের ন্যায় নৃত্য 
' ক্ষরিতেছেন ও গীত গাইতেছেন | দেখিলে হাসি পাইবার কথা । এক্সপ 
ফ1ও দেখিলে, ইতর লোকে হাশ্ত করে, টিল মারে, নানা উৎপাত করে। কিন্তু 
এখানে তাহা হইল ন/। ভক্তগণ পরম ধন হার1ইম|ছিলেন, আবার তাহাকে 
পাইতে যাইতেছেন। তাহাদের আননের কি সীমা আছে ?' তাহাদের 
অ।ননো যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাহারা ভাসিয়। চলিলেন। বাম্পীয় 
যান হওয়াতে তীর্গ-দর্শন সুখ এখন অনেক কমিনা গিয়াছে । যাহার! 
কারিক শ্রম ক্রিয়া, অনাহারে, নান! বিপন স্বন্ধে লইয়া, তীর্থ, দর্শন রূরিতে 
গমন করেন, তাহারা যত্ত শ্রীমুখ-সম্িকট হয়েন, ততই চঞ্চল হন। 


সার্জমভৌমের শ্নেক । "৫ 


তাহারা, শ্রীমুখ-সন্নিকট আলিয়া, কতরূপ আনন্দ প্রকাঁশ ও রঙ্গ করেন, 
তাহা, রিনি তীর্ঘঘাত্রীগণের আগমন দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন। 
তক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবন পথ হাটিয়!, প্রভুর নিকটবর্তী হইয়1, আহ্লাদ 
পাগল হইলেন।' সেই ভক্তগণের আগমন দর্শন করির| রাজা ও সার্বভৌম 
বিস্মিত হইলেন। ' সার্বভৌমের ইচ্ছা হইল, এই ব্যাপারটি বর্ণন। করেন, 
তই তদগ্ডে তাহার মনের ভাবটি গ্লেকরূপে ব্যক্ত হইল। সেই শ্নেকটি 
পড়িলে পাঠক ব্যপার কি কতক বুঝিতে পারিবেন। যথা» সার্বভৌমের 
শ্লেক-- * |] 
আনন্দহুঙ্কর গম্ভীরঘেষো হর্যানিলেচ্ছ(সিত তাগুবোর্দিঃ। 
লাবণ্যবাহী হরিভক্তি সিন্ধু শ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি ॥ 
ভক্তগণ অ।পিতেছেন, মহারাজ প্রপাদের উপর দাড়াইয়া, সঙ্গে সার্ন- 
ভৌস ও গোপীনাথকে লইয়া, দর্শন করিতেছেন । রাজা আগ্রে নৃত্য দেখিলেন, 
পরে তাহার কর্ণে সঙ্গীতের স্বর অ।ইল,। রাজা একেবারে মোহিত হইলেন। 
রাজ! বলিলেন, “শ্রীুঞ্*মঙ্গল গীত বিস্তর শুনিয়াছি | একি অছুত কাণ্ড! 
কথা একটাও বুঝিতেছি ন, কেবল সুর শুনিয়া মন প্রাণ এলাইয়। মইতেছে ?” 
ভট্টাচার্য; বলিলেন, “সর শুনিয়াই এই, 'আর ইহার সহিত অর্থ বুঝিলে না 
জানি কি হয়।* 
রাজ।। শুধু স্থরে আমার প্রাণ অস্থির করিল। ভট্টাচার্য্য ইহা কোথঠ 
হইতে আইল * | 
গোগীনাথ। মহারাজ! ইহ! শ্রীভপবাঁন, আমাদের প্রভুর স্থষ্টি। পৃথিবীতে 
এরূপ কীর্তন ছিল না, তিনি ব্রজের শিগুঢ় রম প্রকাশ করিবার শিমিন্ত এই 
কীর্তন পদ্ধতি স্থষ্টি করিয়াছেন। ৰ 
রাজা বূলিলেন, “এন্প কীর্তন, এরূপ নৃত্য, এরূপ প্রেমভাব, কখন 
দেখি নাই। আর হরিধ্বনিষ্তে যে এত মাধুর্য আছে, ইহাঁও কখন জানিতাম * 
না। ভট্টাচার্য ! এই মে বৈষ্ণবগণ আদিতেছেন, এরপূ বৈষ্ণবও কখন 
দেখি নাই) ইহাদের, তেজ যেন কোটা হুর্য্যেরস্থায়।. বৈষ্ণবের এত তেজ 
হইতে পারে, ইহ কখন জানিতাম না। ইহারা কি সকলেই গ্রভুর গণ?” 
সার্বভৌম বলিতেছেন, “এই যে বৈষ্ণবগণ দেখিতেছেন, ফাহাদের দেখিয় 
আপনি স্বভাবতঃ মোহিত হইতেছেন, ইহারা সকলেই আমাদের প্রভুর গণ। 
ইহারা আর কিছুই জানেন না। ইহাদের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, আমাদের 


ভা রাজা ও সার্ধভৌম। 


প্রভু ।» রাজা ভাবিতে লাগিলেন যে, তাহার এমন ভ।গ্য কি কখন হুইবে যে, 
তিনিও গৌরাঙ্গের গণ হইবেন। শ্রাগৌরাঙ্গের মহিমা এখন বিবেচন 
করুন। এই ভক্তগণ, মিনি যেখানে বাস.করিয়াছেন, সে স্থান অদ্যাঁপি 
তীর্থস্থনি বলিয়! পরিগণিত । মনে ভাবুন, খড়দহ, শাস্তিপুর, শ্রীথ্ড ইত্যাদি, 
এইরূপ প্রায় সব স্থানেই সম্পন্নশ।লী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে 
ইহাও জানিবেন ধে, সেই স্থানে দেই ভক্তের শক্তির প্রভূত নানা পরিচয় 
রহিয়াছে । ইহাদের সকলের কাহিনী পর্য্য।লোচনা করিলে জান। যায় যে, 
ইহারা সকলেই পতিত পাবন, ও শক্কিনঞ্চারক্ষম ছিলেন। সেরূপ লোক 
এখন একটিও জন্মে না। ইহারা সকলেই আমাদের প্রনুর স্থষ্টি, ইহাতে 
শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রভূত বস্ত্র, তাহা অন্থভূত হইবে । 

' সাক্্ঁভৌম বলিলেন, “কপলিষুগে হ্ীনাম সংকীর্তনই কেবল ধর্্দ। ইহ] 
শাস্ত্রের বচন। আবার শাস্তে ইহার প্রমাণ পাইন্তেছি যে, এই নাম সংকীর্থন 
প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথা, 
শ্রীম্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫€ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক-_ 


কৃষ্ণবর্ণং তিষাকষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্র পার্যদং। 

যজ্রৈঃসংকীর্নপ্রায়ৈ ধজন্তি হি সমেধসঃ ॥ 
রাজ! বলিলেন, “প্রভূ যে শ্বয়ং ভগবান, তাহ! আমি মনে জানিয়াছি। 
শাস্ত্রেত দেখিতেছি, গ্ভুর ভগবত্ার স্পঞ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । কিন্ত আমি 
বুঝিতে পারি ন।, ঘে বুতর পণ্ডিত প্রভুকে কেন বিদ্বেষ করে ?* সার্বভৌম 
বলিলেন, প্শ্রীভগবান আপনি না জানাইলে তাহাকে কেহই জানিতে 
পারে না। যদি ভগবানের কপ। না হয়, তবে যে যত বড় পণ্ডিত হউক ন। 
কেন, তাহাকে জানিতে কখনই গারিবে না। ব্রক্ধাও শ্রুকষ্কে জানিতে 
পারেন নাই। বথা, শ্রীমস্ভাগবতে ১০ম স্বন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণের 

প্রতি ব্রহ্মবাক্য-_ | 


“তথাপি তে দেব পদাশ্ুজদ্বযপ্রসাদ লেশাহ্থগৃহীত এব হি। 
জানাতি তন্বং ভগবন্‌ মহিয়ো। নচান্ত একোহগি চিরং বিচিন্বন্‌॥ 
“আমি প্রভৃকে প্রথমে জনিতে পারি নাই, তাই তাহাকে আগে 
অবহ্লা করি। তাহার পরে যখন কৃপা করিলেন, তখন তাহাকে দগানিতে 
পারিলাম।” 1 


রাঁজা ৪ সার্দডৌম। ১৭ 


এইরূগ কথাব্ হইতেছে, এমন সময় শীসরূপ দামোদর ও গোবিদ 
গ্রডুর আপয় হইতে সেখানে আইলেন। ও 
তাহ প্রভুর অ।ঞ।ক্রমে ভক্তগণকে আদর করিয়া আনিতে যাইতে- 
ছেন। সর্ূগ্র ও গেবিন্দ যাইতেছেন, অদ্বৈত ও ভক্তগণ কীর্ভন করিয়! 
নৃতা করিতে ধরিতে আ।মিতেছেন, রাজা গ্রস্থীতি দর্শন করিতেছেন । 
মন্ূপকে দেখিয়া যমকলে টুপ কদিলেন। রাজ। উপ দাড়াইয়া অমনি 
তট্টাচার্যাকে জিজ্ঞসা করিশেন, “ছনি কে ?৮ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “ইনি 
সরূপ দামোদর, অনু আতি মন্দ ভক্ত ।৮ সরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি 
জভল) ও মলে আনন্রে হরিপবনি করিয়! উঠিলেন। ভখন অরূপ 
ই।অদ্ধৈতৈর গলে মাথা শরাহদেন। অদ্বৈত প্রভুর আদর পাইয়! 
বিবশাকৃত হইঙগেন। এমন সময় গে!বিন্দ হী।অদ্বৈ কে আর এক গাঁছি মাল! 
পরাইজেন, .পরাইগা প্রণাম ক্টিলেন। »অটৈত গোবিন্দকে চিনেন না, 
সন্ধপ গোখিন্দের পরিচয় করিয়া দিখ্েন। কিন্তু তখন কাহার আর কথ! 
কহিবার অনক।শ নাই, সকলে বাইবার নিমিত্ত বাস্। স্তর সন্ধূপ পথ 
দেখ ॥ চলিশেন) আর সকলে প্রকে দশন করিত চলিলেন । 
জা ভ।বিলেন, তক্তগণ সকলে শীজগন্ধাখ মলি প্রণাম ও দর্শন করিতে 
নি তেছেন। কিন্তু তাহ না করিয়া, তাহারা মন্দির ডাইনে ফেলিয়া) যখন 
হ965তে অন্ত ধুধে 5৭0 গন, তখন রাগ অবাক হইলেন । গঞ্চবিংখতি 
দিখদের পথ ই(টিয়া স্রীক্ষেত্রে আনিয়।, এখন শ্রিমন্দিরকে প্রণাম লী করিয়া) 
আদুধ যে নিকটে আছেন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিজ্া, ভক্তগণ চলিলেন। 
ইহাতে রাজ বিস্ময়।বি্ হইয়া বলিতেছেন, “ভদ্টাচর্যা! এ কিন্বপ কার্য 
হইল? জগন্নাথ যদিও এখন গুপ্ত “ভাবে: আছেন, তবু তাহ।র মন্দির 
কি চক্রকে প্রণ।ম না করিয়া, ভক্তগণ আগেই গরভুকে দর্শন করিতে চলিলেন)* 
ইহাতে ত অপরাধ হইতে পারে?” ভট্টাচাষ্য বলিলেন, “প্রেমের তরঙ্গ, 
বিখির বাধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এখন গ্রভুকে দর্শন কন্গিবর নিমিত্ত 
ভক্কগণের প্রঃণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে । মনের এ অনৃস্থায় শ্রীজগন্নাগ 


দ্র 


মন্দির দশনে লু পাইবেন কেন? এরূপ অবস্থীয় দরশনে অপরাধও হইতে 
পরে ; তাহাই আগে প্রভুকে দশন বরিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়, সকলে 
সৃহানন্দে শ্রামন্দির' দশন*করিবেন। ৮ 

এমন অময় রাজা দেখিলেন যে,রামানন্দের ভাত খাঁণীনাথ, বহতর 


৪র্থ-_-৩ রা, 


১৮ বিধি ও প্রেম। 


ভূত্যের স্বন্ধে মহাঁগ্রসাদ বহাইয়া, দ্রুতগতিতে, প্রভুর আলয়ের দিকে 
গমন করিতেছেন। রাজা ইহা দেখিয়া ভট্রাচর্কে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন .যে,' এত মহাগ্সাদ কোথা যাইতেছে? ভট্াচার্যয 'বলিলেন, 
“ইহা ক্ষুধিত, পথশ্রান্ত, গ্রত্তর ভক্তগণের নিমিস্ত, তাহার সন্দেহ নাই। 
বাণীনাথ, ভবানন্দের ও রামানন্দের আাজ্ঞ।ক্রমে, প্রভুন সেবায় পিসুকু 
আছেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া নিশ্চিত তিনি এই সকল মহাপগ্রনাদ 
লইয়া য'ইতেছেন।” রাজা ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্যা্থিত হইয়। বলিলেন; 
“এ কিরূপ পদ্ধতি? সত্যই কি মহাপ্রপাদ ভক্তগণের নিমিত্ত যাইতেছে? 
লোক তীর্ঘস্থানে আগমন করিয়া ক্ষৌর করে ও উপবাস করে। ইহার! 
তীর্ঘে আগমন মাত্রেই মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিলেন ?” ভট্টাঢার্ম্য 
ঈষং হান করিয়! বলিলেন, “মহারাজ ! আমি পুর্দেই বলিয়াছি যে প্রেমের, 
ধর্থে বিবধিনাই। অবশা শান্ের আজ্ঞ! উপবাস। কিন্ত ভক্কগ্ণ, শাঙ্গে 
মেপরোক্ষ আজ্ঞ। আছে হাহা পালন করিপার জনা, এভগনানের প্র্যক্ষ 
আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন কবিনেন ? নিশেমতঃ ভগবান স্রয়: প্রমাদ ভুঞ্জা- 
ইতেছেন। তিনি সন্ণশে বসিবেন, হয়ত তিনি স্বহস্থে পরিবেশন করিবেন | 
এভটি শুভ পরিত্যাগ কনিফা কোন ছার শাঙ্ের বিধি পালন করিবে % 
তাহার পরে, দেখানে মহাপ্রসাদ মেখানে উপবাস হইতেই পারে ন]। 
প্রহ্থ যখন "আমাকে কপ। করেন, হখন পুর্সে আমার মনের জড়তা তঙ্গ 
করিরাছিলেন। "আমি নিদ্রা মাইতেছি, অতি প্রভ্াষে প্রন আগমন 
করিয়া আমার হস্তে মহাপ্রদাদ দিপলন, দিয় ভক্ষণ করিতে আজ্ঞ। 
করিলেন। তখনই আমি বুনিলাম যে, প্রেম 'ও ভক্তির উচ্ছাস নিধির 
বাধ্য নহে।” রাজা যাহ] দেখিতেছেন ও শুনিভেছেন, সমুদায় তাছার 
নিকট নূতন বোধ হইতেছে। 

রাজা এই সমুদায় শাস্ম কথ| একটু ভাবিয়া, পরে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য ! 
এই যে মহাপ্রভুর তেজন্বী ভক্তগণ যাইন্তেছেন, আমাকে ইহাদের 
পরিচয় করিয়া দাও ।” তখন সার্বন্ৌম গোপীনাথের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, 
প্ভাই! আমি ইহাদের অনেককেই চিনি না। তুমি মহারাজাকে 
আমার প্রন্থুর ভক্তগণকে চিনাইয়! দাও, আমাকেও বটে।” রাজা তখন 
গোপীনাধ্কক জিজ্ঞসা করিলেন, “ধাহাকে মালা দেওয়া! 'হইল, সেই 
ৰড় তেজস্বী মহাজিনটি কে?” গোপীনাথ বলিলেন, “উনি বৈষ্বগণের 


র।জা ও গোগীনাথ। 5৯ 


রাঁজা। উহার খ্যাতি প্রীঅদ্বৈত আচার্য্য । উনি মহাপ্রভুর এক স্কন্ধ। 
আর এক স্কন্ধ প্রীনিত্যানন্দ, তিনি এখানে পূর্ব হইতে আছেন ।” 

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, পপ্রীঅদ্বৈত আচার্যের পশ্চাঁৎ যিনি বাই- 
তেছেন, তিনি শ্রীবাস । তাহার পার্খে আচাধ্য রত্ব 1” এইক্পে 
গোপীনাথ, বক্রেশ্বর, পুরন্দর আচ, গঙ্গ দাস, শঙ্কর, নারায়ণ, হরিদাস, 
বনুদেব দন্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ, মাধব এবং বাস্থু তিন ভাই, শুক্লাপ্বর, 
শ্রীধর, বিজয়, কুলীনগ্রামের সতারাজ খান, রামানন্দ "বস্থ, শ্রীখণ্ডের 
মুকুন্দ, চিরপ্রীব, সুলোচন গ্র্থতি ভক্তগণের পরিচয় ক্রেমে ক্রমে করিষ!' 
দিলেন । ' রাজা যদিও প্রভুকে দর্শন করেন নাই, তবু তাহ।র প্রত্যেক 
লোম-কৃপে প্রভু প্রবেশ করিয়াছেন। তখন তাহার প্রতুর কথা ব্যতীত 
আর কিছু ভাল লাগে না। প্রভুর গণ তাহার নিজ গণ। সুতরাং 
তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত কাঁহিনী তাহার কাছে বড় মিষ্ট লাগতে 
লাগিল। ' ০ 

যখন ভক্রগণ রাজার নিপা বহিভূতি হইলেন, তখন তিনি অদ্রালিক! 
হইতে ন্ঈমিলেন। নামিয়) কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্রকে গুটি কয়েক 
আজ্ঞা করিলেন। ইহারা দুই জন শ্রীমন্দিরের কর্তা, এক প্রক!র পুরী 
নগরের কর্তাও বটে। রাজা বলিলেন, “গোঁড়দেশ হইতে প্রভ়র ভক্তগণ 
আ[সিয়াছেন। তাহাদের সকলেরই বানা করিয়া দিতে হইবে। দেখিও 
যেন তাহাদের দশনের কোন ক্রেশ না হয়।” গুভু যদিও সম্যাসী, তাহার 
কিছু প্রয়েজন নাই, কিন্ত এখন ত।হার দুই শত নিজজন আসিয়। উপস্থিত 
হুইয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন এক প্রকার ভরি সংসারী হইয়।ছেন |. 
ইহাই গ্ভাবিয়া! রাজ] আর একটী আজ্ঞা, করিলেন, “তোমরা যাইয়! সর্ধবদ] 
প্রভূর আক্ত! পান করিবে। তিনি শ্রীমুখে কিছু বলিবেন না, কিন্ত তাহার, 


মন বুঝিয়। সমুদায় কার্ধ্য করিবে।” * তাহারা এই আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর নিকট 
চলিলেন। রাজা, সার্বভৌম ও গোপীন।থকে লক্ষ্য কর্িয়। বলিলেন" "তোমরা 
প্রত ও ভক্ত মিলন গিক্ক দেখ। আমার ভাগ্যে নাই, আমি যাইতে পারিব 
ন1।” সার্বভৌম ও আচার্য ভক্তগণের পশ্চাৎ প্রভুর বাসায় চলিলেন। 

এ দিকে তক্তগণ সরূপ ও গোবিন্দের পশ্চাৎ গশ্চ।ৎ শ্রীমন্দির দক্ষিণে 
রাখিয়! প্রভুর বানা পুথে চলিলেন। প্রভু তখন গণসহ অগ্রবর্তী হইয়! 
দদীয়বাণী প্রিয় ভক্তগ্র্থকে আদরে অভ্যর্থনা করিতে আমিলেন। ভড়- 


ইগ,' ? প্রভু ও ভক্তে মিলন । 


গণ ও প্রহুতে নয়নে নয়নে মিশিত হইল । তখন প্রথমে ' তক্তগণ 
ভক্তিতে গদ গদ হইয়া, প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণ।ম করিলেন। প্রতু সন্ন্যাসী, 
তাঁহার কাহাকে প্রথম করিতে নাই, কিন্তু তিনি তখন তাহা ভুলিয়া 
গেলেন । তিনিও সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন। ' নিকটে আসিয়া 
শ্রীঅদ্বৈত মহাঁপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভূ তখন অদ্বৈতকে উঠাইয়! 
গাঁড় আলিন্গন করিলেন। আনন্দে প্রভুর বদন প্রফুল্ল হইয়াছে, পদ্ম- 
নয়নে জল. আসিতে লগিল, কিন্তু সময় বুঝিয়া, অতি কষ্টে উহ৷ নিবাঁ- 
বণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, তাহার জন্মভূমির ও স্বদেশের যত 
খেলার সাধী, কি গুরুজনা, শ্রীঅদ্বিতের পশ্চাতে, তাহার প্রতি সতৃষ্ণ, 
সজল, ও সগ্রেম নয়নে পলক-হাঁরা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। তখন 
প্রভু ব্যগ্র হইয়া, শ্রীবাসকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ 
কেহ আর প্রণাম করিবার অবকাশ প্লাইলেন না। প্রভূ প্রত্যেক 
ভক্তকে ধরিয়া আপিঙ্গন করিতে" ল।গিলেন.। যাহাকে আলিঙ্গন করি- 
তেছেন,.তাহাঁর এত দ্বিনের পথ শ্রান্তি ও মনের ছংখ দূর হইতেছে, 
অঙ্গ স্থশীতল হইতেছে। 
তাহার পরে, প্রভু অতি সমাদরে ভক্তগণকে তীহ!র আলয়ে লইয়। 
চলিলেন। গৃহে প্রনেশ করির। সকলকে বসাইলেন, আপনিও বসিলেন, সক- 
লের. ুদয়রেগ এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে 
গরিলেন না, কেনল পলক-হারা হইয়া! সেই জিদ্ধ শশী-মুখ খানি দেখিতে 
্রগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্ধ্য কথা উল্লেখ করিয়ছেন। 
তাঁহার! বলেন যে) কাশীমিশ্রের আলয়ে স্থান অতি অন্ন, সেখংনে এত ভক্তের 
স্থান কখন হইত না। তবে" প্রত অলৌকিক শক্তির দ্বারা, মেই 
আ'লয়ে এত ভক্তের স্থান দিয়ছিলেন। সকল ভক্তগণ বসিলেন, প্রভু 
্বহস্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা 
করিলেন? না করিবেন কেন? ভক্তগণ তখন এঞাভগবানের অতিথি ! 
গীভগবান তখন অতি দীন] ভাবে আত্তিথ্য ধর্ম পালন করিতেছেন। 
কলের হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কেহ কোন কথা কহিতে পারি- 
তেছেন ন!। এমন সময়, গ্রহ অতি দীন ভাবে, ফ্তজ্ঞতায় গদ গদ 
হইয়।, শ্রীঅদ্বৈত পানে চাহিয়া বলিতেছেন) “আজ আমি তোমাদের 
হনে পূর্ণ হইলাম” শ্রীঅদ্বৈত দেই ভাবে বিশ্বের হইয়া উত্তর, 


প্রভু ও ভক্ত। ২২৯ 
করিলেন, “ভমভগবাঁন ষডেশ্বধ্যপূর্ণ,। অতএব তিনি চিরদিনই পুর্ণ। .তত্রাচ 
' ভক্ত সঙ্গে তাহার উল্লান বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই |” 

তাহার পর, প্রভু বাহ্থদেবের প্রতি চাহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাঁদা, 
এই গ্রথম প্রভুর কাছে আসিয়াছেন। অন্তর্ধ্যামী প্রভু, বাস্ছদেব থে 
কি বস্তু, তাহা জানেন। এইযে ভক্তগণ বপিয়। আছেন, ইহার মধ্যে 
অনেকে প্রভুর নীলাচলে আগমনের পর ভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং 
প্রভুর সহিত তাহাদের আলাপ পরিচয় নাই । কিন্তু ইহাতে প্রভুর তাহাদিগকে 
সন্বেধন করিতে কিছু বাঁধা হইতেছে না। অন্তর্ধ্যামী প্রভু এই সব নূতন. 
ভক্তগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ও কে কি প্রকৃতির লোক জানিয়া, 
তাহ।র মহিত সেইরূপ আলাপ করিতেছেন | যথা, চক্দ্রোদদয় নাটকে-_ 
যারে যারে পূর্বে নাহি দেখে গৌরহরি। ্‌ 
আপনে "সম্ভাষে প্রভূ তার নাম ধরি ॥ 
'এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ বদনে। 
নাম ধরি জিজ্ঞাসেন "যারে নাহি চিনে ॥ 
এইরূপে মুকুন্দের দাদ বাস্থদেবকে প্রন পুর্বে দেখেন নাই, কিন্তু 
তবু তাহার সহিত চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, তাহার অঙ্গে 
শ্রীহ্স্ত দিয়! বলিতেছেন, "বাস্থদেব! মুকুন্দ যদিও শিশুকল হইতে, 
আমার নিকটে আছেন, কিন্তু তবুও তুমি মুকুন অপেক্ষা আমার নয়শে 
অধিক সুখকর হইতেছ।” তখন সর্ব-জীবে দয়।ল বাস্থদেব, অতি দীন, 
ভ।বে, সক্ৃতজ্ঞ চিন্তে, গদ গদ হুইয়।, প্রভৃকে বলিলেন, «তোমার বর্ণ, 
প্রাপ্তিকে বলে পুনজন্ম। মুকুন্দ শীপাদপন্স পুর্বে শীইমছেন, আমি অদ্য 
পাইলাম । অতএব মুকুর্দ আমার জ্যষ্ট' আম তাহার কনিষ্ঠ। বিশেষন্তঃ 
মুকুন্দ.' তোমা ক্কপা। পাত্র, স্থৃতরাং সেই কারণে তিনি আমার ও সকলের 
পুজ্য |” ূ্‌ 
প্রভু আবাঁর বান্ছুদ্দেবকে বলিতেছেন,দক্ষিণ হইতে আমি ছুই খানি পুস্তক 
আনিয়াছি, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও ত্রন্ম সংহিতা) উহা লেখাইয়া লইও।» এই 
দুই খানি পুস্তক প্রভু দক্ষিণ হইতে আনয়ন করেন, উহ! এখন গৌড় 
মগ্ডলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হুইয়াছে। কৃষ্ণ-কর্ণান্বত গ্রন্থখানি লীলা 
গুক, অর্থাৎ. বিল্লগঙ্গল,-ঠাকুরের স্থগ্টি । এই গ্রস্থ খানি প্রেমোন্মাদ অবস্থায় 
লেখাঁ। ইহা, বিন গৌর-ীলার মধু গান করিক্স(ছেন, তিনি ব্যতীত অন্ত 


২২ শিবানন্দের প্লোক। 


কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থ খানি জগতে গুধ অবস্থায় ছিল। 
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার শক্তিতে উহা জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে 
শ্রীবাসের দিকে চাহিয়1, করুণ স্বরে বলিলেন, “পণ্ডিত ! আমি তোমাদের 
চারি ভাইয়ের নিকট চিরদিনের নিমিত্ত বিক্রীত আছি।” এই যে. প্রভু 
শ্রীবাসকে গৌর্ব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আখরও অলীক নহে। 
প্রভু যত লীলা! নিজ্জ বাটীতে করেন, তাহা অপেক্ষ! অধিক লীলা শ্রীবাসের 
বাড়ী করিয়াছিলেন । শ্রীবান প্রভুর এই উক্তিতে ব্যথিত হইয়া! বলিতেছেন, 
"প্রভু! এরূপ আকজ্ঞ। কখন 'করিবেন নাঁ। আমরা চারি ভাই আপনার 
" চরণে বিক্রীত।” শ্রীবাসের এ কথাও ঠিক, কারণ এ জগতে কে মা 
খুনিয়াছে, প্শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাচে গোরা রায় ।* 

প্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। বলিতেছেন, 
"তোমার, আমার উপর চির দিন বড় টান,শামি বেশ জানি ।” এ কথা প্রত 
শবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র হামনুন্দর বিগ্রহ 
» স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেন মহাশয় পুত্রকে ভর্সন! করিয়া 
নলিয়াছিলেন, “আমি বহু তপশ্তা করিয়া কালকে খোর করিয়াছিলাম, 
'আঁবার তুই সেই গৌরকে কাল করিণি ?” প্রভুর ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ হইতে 
নীলাচলে আগুমন করিতেন, তখন শিবানন্দ সকলের পাথেয় দিতেন) 
সাহা নয়, তাহাদের কোন মতে কষ্ট ন৷ হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিতেন। 
এএ কথ বলিলেই হইত যে, আমি প্রতুকে দর্শন করিচে যাইব, অমনি 
শিরানন্দ তাহার পাথেয় ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু যে বলিলেন, 
“শ্িবানন্দ, আমার প্রতি তোমার বড় টান,” তাহা অন্যায় বলেন নাই। 
প্রত এই কথা বলিলে শিবানন্দ. প্রেষে গদ গদ হইয়া, গান বসন দিয়া, 
এই শ্লোক পড়তে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যথ!, এশিবানরা সেনের 
শ্লোক 

'নিমজ্জতোহনত্ত ভবার্ণবাস্ত, শ্চিরায় মে কৃলমিবাসী লক্কঃ | 
ত্ব়াপি লন্ধং ভগবন্গি দানী মহুত্তমং পাত্রযিলং দয়ায়াঃ ূ 

শঙ্কর দামোঁদরের কনিষ্ঠ ভাই। ইহারা সর্বা সমেত পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই 
উদাসীন, সকলেই "প্রভুর অতি মন্ত্র ভক্ত । দামোদর? প্রনুর সঙ্গে বরাবরই 
'সছেন। সর্ধ্বকনিষ্ঠ শঙ্কর এখন আইলেন। শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া] 
প্রত সন্পের দিকে চাহিয়? বলিতেছেন, প্দামোদরের প্রতি জ্ঞমার 


গাও মুরা।র.। ইত 


যেরূপ গ্লেহ আঁছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয়া গাকি। কিন্তু শঙ্করের 
উপর আমার--” ইহাই বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাই দামোদর পানে 
চাহিয়া, তাহ।র. ভয়ে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। দামোদর 
বলিলেন, “প্রভু, চুপ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ 
শঙ্করের গুণানুবাদ, আমার ত কখন ক্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং 
বড় সুখের বিষয় হইবে ৮ প্রতু বলিতেছেন, “আর কিছু নয়, শঙ্করের 
উপর আমার যে প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধ নাই, সে বিশুদ্ধ প্রীতি। 
তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও ।” দামোদর বলিলেন, 
“আমরা সকল ভ্রাত।ই আপনর নিকট, চির-বিভ্রীত । তবে শঙ্কর অদ্য 
আমার বড় ভাই হইলেন।” প্রভূ তখন সরূপকে আবার বলিলেন, 
প্শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম” আবার গোবিন্দকে বলিলেন, 
“গোবিন্দ, শঙ্করকে যত্ব করিয়া পালন করিও । ষেন-কোন ছুঃখ না পায়।” 
গ্রহ ইতি উতি চাহিতেছেন, যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। 
পরে বলিলেন, “মুরারি! মুরারি কোথায় এখন মুরারির কাহিনী 
শুনুন । মুরারি ভক্তগণের সন্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আপিয়া বিবশীককৃত 
 হুইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। আর উঠিতে পারেন নাই। সেখানে পড়িয়! 
গিয়া ভক্তগণকে সন্বোধন করিয়াছিলেন, “হে ভক্তগণ ! আমি পামর ও ছুঃখী, 
আমার আর যাইতে পাহস হইতেছে না। এত দূর যে আসিয়াছি, ইহ! 
কেৰল আপনাদের কৃপায়।” প্রতু যখন মুরারিকে অন্বেষণ করিতে 
ল/গিলেন, তখন ভক্তের মধ্যে কয়েক জন তীহাকে আনিতে বাহির হইলেন। 
তাহারা মুর।রির অবস্থা দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, প্তুমি শীঘ্র উঠ, প্রভু 
তোষাকে ডাকিতেছেন।” তখন মুরাৰি 'রষ্ঠে শ্রষ্টে উঠিয়া ছুই গুচ্ছ তৃণ 
মুখে করিয়া, আর ছুই গুচ্ছ ভৃণ হাতে লইয়া, দীন হইতে দীন হইয়া, প্রভুর 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু মুর।রিকে দর্শন করিয়া, সহর্ষে গাত্রোখ।ন 
করিলেন, ও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন নিমিত্ত অগ্রবর্তী হইতে লাগিলেন। 
কিন্ত মুর।রি করযোঁড়ে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, “প্রভু ! 
আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার 
স্পর্শ যোগ্য নছি।” প্রভু অবশ্য সে কথা গুনিলেন না। বল দ্বারা 
মুরারিকে আগিঙ্গন করিলেন, করিয়া অতি নিকটে বসাইলেন। বসাইয়া, 
হস্ত ছ্বার1 তাহার অঙ্গ মার্জন করিতে করিতে বলিস্কে লাগি.লন, "মুবারি ! 


২৪ প্রভূ ও হরিদাস। 


দৈন্ত মন্বরণ কর, তোমার দৈন্ত আমি সহিতে পারি না। * যথা, 
.চৈন্যচরিভ কাব্যে_- | 

| প্রভুশ্চ তৎ কাঁকুব।দং রোদনঞ্চ মহত্তরং | 

ৃ্ শ্রত্বা ক্ষণমপি ন দেহে বিকলে|২ভবত॥ 

পানিহাটিডে রাখবের স্থানে বে মহোৎসব অদ্যাপি হইয়া! থাকে, 
সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, “ভুমি কৃষ্-কৃপাপাত্র, 
, তুমি অতি ভাগ্যবান।” রাঘব এই কণা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া 
ভূমিতে পড়িপেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ৃ 

এইরূপে প্রভু প্রত্যেক জনকে মধুর সম্ভাষণ করিলেন। তাহার 
পরে বলিতেছেন, “হরিদাস ! হ্ধিদান কোথায় 2” তখন আবার জন 
কয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। দেখেন, হরিন।স মুরারির ন্যায় 
ভুকে প্রণাম করিতে গ্রিয় খিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আৰ 
উঠিতে পারেন নাই। | ্‌ 

প্ীমদ্থাগবতে পিখিত আছে মে, রাসের রজনীতে আ্রকঞ্চকে হারা 
ইয়া গোপীগণ অতি কাতর হইনা তাহাকে খু'কিতেছিলেন। অন্বেষণ 
করিতে করিতে দেখিলেন বে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা স্বভাবত মৃত্তিকা 
স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে । গোশীগণ তখন ভগবত বিরহে বিভোর । 
তাহারা যাহা পেখিতেছেন, তাহাই আকুষের কাধ ভাবিতেছেন। 
এই বৃক্ষের শাখাগুলি দশন করিনা ভাবিতেছেন নে। “ইহারা নিতান্তই 
প্রণাম করিতেছিল। প্রণাম আর কাহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীরুষ্ধকে |” 
আবার তর্ক করিতেছেন, “যদি তাই হইগ, তবে মস্তক উঠাইতেছে না 
কেন? শীর্ণ ত এখন চলিয়! গিয়াছেন ?* তাহাতে গোপীগণ আপনা 
.আপনই সিদ্ধাত্ত করিতেছেন যে, “এই বৃক্ষ-শাখাগণ ভীকষ্ণকে দর্শন 
করিয়া তাহাকে প্রণাম করিঘাছিল, কিন্তু আশীর্বাদ পাঁয় নাই, তাহাই 
মস্তক উঠার নলাই,' আশীর্বদের আশযষে এরূপ পড়িয়া আছে।” 
গোপীগণ উন্মাদ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, * মুরান্ি ও হরিদাস 
তাঞাই সফল" করিলেন। | 
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* গোঁবিন্দের কড়চা অনুসারে পুর্বে লিশিয়ছিলাম "যে মুরাৰি' লীলাচলে পূর্বে 
আগমন করেন। কিন্ত নানা! কারণে বোধ হুম ভখন তিনি আনেন নাই। 


হরিদ।স্র দৈন্য। ২৫ 


নাহপ হয় নই। প্রকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি রাজপথে 
পড়িয়া, থাকিজেন। তাহার মন্দিরের নিকট আসিতে সাহস হয় নাই। 
এন্দূর আঁপিয়াছেন প্রভুর সাহসে । কিন্ত মন্দিরের নিকটে আপিয়! 
ভাবিলেন দে, তিনি এত অপবিত্র যে পবিত্র স্থানে যাইবার উপযুক্ত নন। 
তাই প্রুকে দুর; হইতে দর্শন করিয়া অমনি পড়িয়া! থাকিলেন। 
শরীপ্রক্ুর ভক্তের মধ্যে এক এক জন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন! 
হরিদাস দৈনোর আদর্শ । 
তখন হরিদাসকে লইতে কয়েক জন ভক্ত আবার আইলেন। কিন্ত 
হরিদাস যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, শ্রভু, তাহার 
নিত্ধ কার্ধা যে ওদার্য দেখান, ভাহা করির|ছেন। কিন্তু তাহার ন্যায় 
অতি নীচের শ্মন্দিরের নিকটে যাঁওয়া কর্তব্য নয়। তাই 
হরিদাস কহে মুঞ্ি নীচ জাতি ছার। 
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥ 
নিস্ভ টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ। 
তাহ। পড়ি রহি কাল একাল গেঞাও ॥--€ চরিতামূত ) 
প্রভুকে এই সংবাদ বল হইল। প্রত শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, 
দৈন্ত দেখিলে প্রত চিরকালই আনন্দিত হইয়া! থাকেন। তাই নিজ মুখে 
গ্লেক বালরাছেন, থে, যে তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণ- 
কীর্তনের উপযুক্ত হয়। 
এমন সময়ে কাশীমিশ্র ও তুলমী পড়িহা আইলেন। আসিয়া, প্রভূকে 
প্রণাম কারয়া বৈধ্বগণের সৌন্দধ্য ও প্রত সহিত তাহাদের মিলন 
দর্শন করিতে লাগিলেন । তাহার* পর*করযোড়ে গ্রভুকে বণিলেন, 
“মহারাজের আজ্ঞাক্রমে নকল বৈষ্ণবের বাদস্থন নির্ণয় করিয়াছি, 
আজ্ঞ| দিউন, তাহ।দিগকে লইয়! যাই, যাইয়া বাসা নির্দেশ করিয়া দিই ।” 
এ বাসা নির্ণয়, প্রভু ইঙ্গিত ক্রমে, বাণীনাথ পূর্বে করিতেছিলেন। কিন্ত 
এখন মহারাজ শ্বয়,ং এই ভার লওয়াতে, অবশ্ত তাহার এই কার্য আর 
করিতে হয় নাই। প্রস্থ বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের 
বাসায় লইয়া! যাও।” তাহার পরে ভক্তগণকে ৰলিলেন, “তোমরা ঘাও, 
ধায়! সমুদ্রে 'স্নান'কর। পরে চুড়া দর্শন কারয়া এখানে আলিয়া 
মহাগ্রসাদ ভোজন কগিবা।” 
৪্---৪ ' " 


২৬. . হরিদ।স ও গ্রাতু । 


ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, “আমার বাসার নিকট 
পুষ্পোদ্যানে একখানি ঘর আছে, ও খানি অ.মাকে ভিক্ষা দাও ।” কাশীমিশ্র 
বলিলেন, “ঘর কি ছার বন্ধ, আমরা আপনার, যাহ| ইচ্ছ। গ্রহণ করুন।* 
গ্রন্থ তখন পিশ্চিন্ত হই্। হরিপ[সূকে আভাখন। করিতে গমন করিলেন। 
বাগ! হইতে বনু দূর গমন করিয়া উহাকে পাইলেন । দেখিলেন, হরিদ।স র।জ- 
পথ বসিয় নাম কীর্তন করিতেছেন। হরিদাস উঠিয়াচরণে দণ্ডব করিলেন । 
পরে প্রন ত।হাকে আলিঙ্গন করিবেন বুঝিতে গাদিরা, কাযোকে গশ্চখ 
ইাটিতে লাগিলেন। হরিনাস বলিতেছেন, “গ্রহ আমাকে ছুইবেন না, 
আমি অস্পৃশ্য পামব, আপন;র স্পশ বোগা নহি।” প্রভু খন গদ গদ ভাবে 
বলিতেছেন, “আমি পবিত্র হইবার জনা তোমাচক স্পা করিতে বাঞা 
করি।” যথা-_ 
প্রন কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে । 
তোমার পবিত্র ধর্দ নাহিক, আমাতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্দন তীর্থে স্বান। 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি হজ্জ তপ দান ॥ 
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। 
দ্বি্গ জ্ঞানী হইতে তুমি পরম পাবন ॥--€ চরিন্তামৃতে ) 
হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। সেই কণ৷ 
লক্ষ্য করিয়! প্রভু শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক 
পড়িলেন। যথা-_ 
অহোৰত শ্বপচে। হত গরীয়ান্‌ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং | 
তেপু স্তপস্তে জুহবুঃ সঙ্গবার্ধ্যা অন্ধানূচু নাম গৃণস্তি যে ডে + 
প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে করিলেন। করিয়া, প্রত্তু'ও ভক্ত 
আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার পরে, তাহাকে আপনি লইয়া, 
ক্রমে তাহার বাসার নিকটে ফুলের বাগানে নূতন ঘরে- (যাহা একটু 
পূর্বে কাশীমিশ্রের নিকটে চাহিয়া লইয্বাছিলেন )-উপস্থিত্ত হইলেন। 








* যাহার জিহ্বাশ্রে তোমার নাম বর্তমান সে শ্বপচ (তখাল ) হইলেও ফেবল মেই 
জমাই নর্বাশ্রেষ্ঠ । যাহারা তোমার নাম গ্রহণ করিস) থাকেন, ভাহারাই তপমা) করেন, 
হারাই হোম করেন, তাহারাই তীর্থআন করেন, ভাহারাই আধ্য (মদাচা?:), 
এবং ভাহারাই যেদ অধায়ন করেন । রর 


প্রচুর অতিথি ভোঁজন। হ্ধ 


বলিলেন, “এই তোঁমার ঘর, এখানে বাস কর, করিয়া নাঁম-কীর্তন 
করিও। আমি গ্রহাহ তোমার সহিত আসিয়া মিপিব। আর তোমার 
নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রসা এখানে আপিবে। মন্দিরের চক্র . দেখিয়া 
প্রণাম করিও ।”, হরিদান যে মন্দিরে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন, গ্রন্থ তাহার ইচ্ছাকে গোষকতা করিলেন প্রকৃত কথা, 
হরিদাস মুমলযান, মন্দিরে অন্য ভক্তের ন্যায় গমন করিলে বহিরঙ্গ 
লেকের বিরক্তি হইতে পারিত। প্রত কখন বল করিম্সা কোন মৃত, 
চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আইলে, নিতা।নন্দ যুবুন্দ প্রচ্ভুৃতি, 
ষ[হা নীলচলে ছিলেন, আসিরা ঠাহার হিত মিলিত হইলেন । 

প্রভুর বাসায় বছ প্রকারের বহুর প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। 
ভন্তগণ লকলে আপন আপন বাসা পাইয়া, তাহ।দের ' যাহার 
যে সম্পনন্ত সেখানে রাখিয়া সমুদ ল্ানে গমন করিলেন। পরে 
চুড়া দশন ও প্রণাম করিয়া এভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। 
প্রভু আনন্দে একবারে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাহার সমুদায় 
নদীর থেলার সাথী উপস্থিত, আহার বাড়শন্ে সকলের নিমন্ত্রণ। 
আপনি পাতা পাতিতেছেন, আপনি সকলকে ধরিয়। ধরিয়া বস!ইতেছেন। 
সকলে উপবেশন করছিলে, কাহারও হস্তে আপশি জল দিতে উদ্যোগী 
হইলেন, পরিতশনমে আপনি পরিবেশন করিতে চলিলেন। প্রভু চিরকালই 
বড় মহাশয় লোক, বিশেষতঃ অন্তিথি খাওয়াইতে খুব মজবুৎ। সে 
সময় তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কিখাইবেন তাহাঁও মনে 
থাকে না। তাই পাতে পাতে একবারে ছই তিন জনের ভাত দিতে 
ল।গিলেন। টি 3, 

গ্রহন এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ হাত 
উঠাইয়। বদিয়া রহিলেন। প্রহ্থ উহা লক্ষা না করি৷ আপনার আনন্দে 
পাঁতে পাতে নানাবিধ সাঁমঞ্ী রাখিতেছেন। এমন সময় সন্দপ বলিলেন, 
“প্রন, দেখিতেছেন' না, আপনি না বসিলে কেহ ভোজন করিবেন ন|। 

আপনি ভোজন করুন, আমরা পরিবেশন করিব। আপনার সঙ্গী যত 
সম্যাসী সদুদায়কে গোপীনাথ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনিও 
প্রসাদান্ন আনিম়াছেন।” তাহারা আপনার আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দের 
অপেক্ষ। করিতেছেন। প্রভু করেন কিঃ ভোজনে বসিলেন। পরিবেশন ভখন 


২৮ সন্ধ্যা কীর্তন । 


রূপ, জগদানন্দ, ও দামোদর এই তিন জনে করিতে ল[পিলেন । 
এ দিকে মহা প্রভূ স্বয়ং গোবিন্দের হাতে মহাপ্রসাদ দিয়া হরিদাসের 
নিমিত্ব. পাঠাইলেন। .পাঠাইয়া, আপনি ,ভ্রীনিত্যানন্দকে দক্ষিণে করিয়া 
ভোজনে বসিলেন। মহাপ্রসাদ কখন অপবিত্র স।মগ্রী হইতে গারে না। প্রত্ত 
অগ্রে সার্বভৌমকে এই শিক্ষা দেন। এবং এই যে মহা প্রসাদ আপিয়া- 
ছেন, ইনি বাণীনাথ রামানন্দের ভাই, কায়ন্থ। "আবার আনাইয়াছেন 
,সেবকগণের দ্বারা বহাইয়া। এখন যে নীলাচল পুরীর বাহির হইলে 
মহাপ্রমানকে উচ্ছিষ্ট বলিয়া অপবিত্র ভাবেন, মে কথা প্রভুর সম্মত 
নয়। যাহা শ্রীতগবানের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে, উহা পরম পবিস 
বস্ত। 

মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া কিরূপে ভোজন করিতেন, তাহার কতক 
নিদর্শন, এখন বৈষ্ঞজবগণ যে মহোত্পব করেন, তাহাতে জানা যায়। এই 
ভোজন-ভজন পরে বর্ণনা করিনার ইচ্ছ। রহিল । ফল কণা, যিনি গ্রকাত 
মহাগ্রত্তর গণ, তিনি সকল কাধ্য ভক্তি রসে ডুবাইয়া লয়েন | গ্রন 
তক্তগণকে নানাবিধ মিষ্াশ্ন ভোজন করাইলেন। ভোজন সমাপু হইলে 
আপনি সকলের অঙ্গে চন্দন দিলেন। সকলের গলায় ফুধের মাল! 
পর/ইলেন। তখন ভক্তগণ যাহার যে বাসা ধেখ।নে গমন করিয়া 
শয়ন করিলেন। 

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বো, 'ভন্কগণ খোল করতাল মাদ্‌ল মুদ্ লইয়া 
প্রভুর বাসার আগমন করিলেন। রামানন্দ বৈষবগণের অপরিচিত 
বলিয়া পৃর্দে আসেন নাই। এখন প্রহর নদেবালী নিজ-গন দর্শন করিতে 
আগমন করিলেন। রামানন্দ" কারগ, ধনী লোক, পরম বিষযীর ন্যায় 
আকার, তাহার সহিত প্রতুর গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে অবাক 
হইগেন। গ্রন্থ তখন ঘকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন মন্দিরে 
কলে ধৃপ আরতি দর্শন করিলেন। ভক্তগণ অবশ্য খোল করতাল প্রস্থৃভি 
লইঘা গিরাছেন। প্রন ভক্গণ লইয়া তখন চারটি সপ্রদায় প্রস্তুত 
করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছুটি খোল, চারটি করাল, এক জন 
মুল-গায়ক দিলেন! এক সম্প্রদায়ের বর্তা হইলেন নিত্যা!নন, 
এক সম্প্রদায়ের আই্বৈত, এক সম্প্রদায়ের শ্রীবান, আর এক' সম্প্রদায়ের 
বক্রেখর ॥ এমন সময় তুলসী পড়িছা আসিয়া সকলকে শ্রুজগয়।থের 


নীলাচলে প্রথম কীর্তন । ২৯ 


আজ্ঞ। ্বরূপ চন্দন মালা দিলেন। তখন প্রভু চারি সম্প্রদায় মন্দিরের 
চারিদিকে ভাগ করিয়া দিলেন, দিয়া! কীর্তন আরম্ভ করিলেন । 

মন্দিরের চাঁরিদিকে চাক্ষি, সম্প্রদায়ের কীর্তন আরম্ভ হইলে, . প্রভূ 
থগ্রনারৃতি ধরিয়। চারি সম্পদায়ে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। খানিক এ 
সম্পদায়ে, খানিক ও সম্পদায়ে, বা আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, 
_-যেমন শ্রীকৃষ্ণ রাঁসের রজনীতে করিয়াছিলেন,_একবারে চারি সম্পদায়ে 
নাচিত্তে লাগিলেন। প্রকৃত কথা, তিনি কি করিলেন তাহা তিনিই 
জ।নেন। তবে প্রত্যেক সম্প্রদাষের লোকে দেখিতে লাগিলেন ষে, 
তাহার সম্প্রদায়ে প্রত নৃত্য করিতেছেন । প্রভূ তাহাদের সম্প্রদায়ে 
আছেন, তাহাদের কীর্তনে নৃত্য করিতেছেন, এই আনলে 
ভক্তগণ আহল।দে উন্মাদ হইয়! কীর্ভন করিতে লাগিলেন। মনে করুন, 
এই ছুই বৎসর প্রভুর বিরহ সহ করিয়! অদ্য আবার ত্বাহার সহিত 
নৃত্য করিতেছেন। আবার প্রভু আর এক উপায়ে ভক্তগণকে কীর্তন 
শক্ি দান কর্মিতেছেন। প্রত যাহাকে নিকটে পাইতেছেন তাহাকে 
ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই আলিঙগন দ্বারা প্রকারান্তরে 
জানাইতেছেন যে, ভুমি বেশ কীর্তন করিতেছ, তোমাকে বলিহারি যাই, 
তুমি আমাকে কিনিয্া! লইলে। প্রভুর আলিঙ্গনে ভক্ত ইহাই বুঝিয়া 
আরও বিহ্বল হইতেছেন। শ্রীনাম মঙ্গল কীর্তুনে নীলাচল টলমল করিয়া! 
উঠিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সেই মুহূর্তে নীলাচল অধিকার করিয়া লইলেন। 

শ্রীকীর্তন মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুরুষোস্তমের লোকে উহা দর্শন 
ও শ্রবণ করিতে ধাইলেন। এই কীর্তন দেখিবার বস্ত বটে। শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্য সন্গ্যাসী নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তখম' সেখানকার প্রায় সকলেরই এই 
অটল বিশ্বাস। তিনি তখন তাহার পার্ধদগণ লইয়া নৃত্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে , 
কাহার না সাধ হয়? প্রভুকে কেহ কদাচিৎ দর্শন পায়েন। যদি তাহাকে 
কেহ দেখিতে পায়েন, তবে দেখেন তিনি ভাবে বিভোর ও ভক্তগণ 
পরিবের্টিত। এই প্রভু অগ্ঠ নৃত্য করিবেন, ইহা দেখিতে কাহার না লালসা 
হয়? তাই পুরুষগণ চলিলেন, নারীগণ চলিলেন, বালকগণ 'চলিলেন, এমন 
কি স্বয়ং মহারাজা প্রতাপরন্র, জ্ঞান সংজ্ঞা হারা হইয়!৷ সামান্ত লোকের 
যা কীর্তন *দর্শম ও-শ্রবণ করিতে অষট্রালিকা আরোহণ করিলেনা 
রাজা চলিলেন, কাজেই পাত্রমিত্র, ভৃত্য, এইরূপে স্তাহার স্বজন সঙ্গে 


৩০ প্রহর নৃত্য। 


চপিলেন। মন্দিরের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনিয়া কীর্তন 
স্থান আলোকমর করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন সুলভ করিয়া! দিলেন। 

সকলে চাহিয়! দেখেন যে, প্রভু তিলাহদ্বর মধ্যে প্রেমতরঙ্গে যেন 
সমস্ত সংসার তাসাইরা লইয়া যাইতেছেন। দেখেন, প্রভূ সোণার পুত্ব- 
পির ন্ঠায় প্রেমে বিবশীকৃত হইরা নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুহস্ 
পরিমিত স্ুবপিত দেহ, গণিত বিমল হেমোজ্জল তেজ দ্বারা ম্ডিভ, 
. নানা ভাবে তরঙ্গায়মাণ হইতেছে। প্রভুর নৃহাকে অনেক ভক্ত বর্ণনা করিয়া 
ছেন। প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জীব মাত্রে চঞ্চল হইতেন, ইহা দর্শনে বহু- 
তর লোক সংসারে জলাঞ্জণি পিয়াছেন। নৃতা দেখিয়া: প্রকাশানন্দ শ্বরশ্থ ভী, 
সেই সন্নযাসীগণের রাজা, তাহার কুল শীল হারাইয়া প্রভুর চরণ তলে 
আসিয়াছিলেন। পুরীবাসীগণ ও রাজা সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। আবার 
তাহারা দেখিতেছেন মে, প্রভুর নয়ন দির! পিচকারীর "হ্যা জল নির্গহ 
হইয়া চতুদ্দিকের লোক সমূহকে শ্নাত করাইতেছে। প্রভু এইন্পে মন্দির 
ঘুরিয়। নৃতা করিতে লাগিলেন, স্থৃচরা* সকলে দেখিতে পাইতে লাগিলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দের কীর্তনে মন নাই। ভিনি বাহু পসারিম়া, প্রত পাছে মুচ্ছিি 
হইয়৷ মৃন্তিকায় পড়িয়া, তাহাকে ও ভক্গণকে ছঃখ দেন, এই ভয়ে হাহা 
পাছে পাছে বেড়াইতেছেন। যখন ্টাহার ভ/শিমাই সন্নাালী হইয়া নালাঠলে 
গমন করেন, তখন শটামাতা আনি১াইরের হাভ ছুথানি ধরিয়া বলিয়া 
দিস্াছিলেন নে, “নিদাই »সঙ্গ্যানী হইয়া চলিল, সে বালক, তাহার 'আর 
কেহ নাই, তিনি যেন তাহাকে ছোট ভাই ভাবিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন । 
বিশেবতঃ নিমাই যখন মুচ্ছিতি হইনা ধুপায় পড়ে, তিনি যেন তাহাকে 
ধরেন, মাটিতে পড়িতে না দেন।”* নিতাই সে ধর্ম ঘহ দুর সাধ্য পালন 
.করিয়াছিলেন। শিতাই প্রত্তকে পড় পড় দেখিলে দুই বাহু' পসারিয়া 
পশ্চাৎ পশ্চাং ফিরিতেন। নিতাইয়ের কাই আনন্দময় । কথন প্রভুকে 
পড় পড়' দেখিরা, আনন্দে তাহাকে সতর্ক করিনা “সামাল সামাল” বলি- 
তেছেন। কখন সামাল সামাল বলিতে বলিতে আপনি পড়িয়া ঘাইতেছেন। 
যথা পদ-_“নিতাঁই, আপনি পড়িয়া! বলে সামালিও ভাই।” 

মহারাজা প্রতাপ কুদ্র প্রভুর সহিত মিঘিবার জন্য ক্ষিপ্ঠের হ্যায় 

হইগাছিলেন। এখন তাহাকে দর্শন, তাহার নৃত্য ও. কীত্তন, দেখিয়া ও 
শুনিরা, আরও সংজ্ঞা হান্তা হইলেন। 


হরিমন্দির মার্জন। ১৩১ 


সংকীর্তন দেখি রাজার হইল চমতকারি। 
প্রত্ুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঁড়িল অপার ॥ 


তখন জ্রীনিতানন্দ, অদ্বৈত, হী্লীবান, ও গ্রীবক্রেশ্বর, এই, চারি 
জনকে প্রন্ু নাচিতেতে আজ্ঞ। দিলেন। চারি সম্প্রদায় চাবি জন নাঁচিতে 
লাগিলেন। এইবূপ খানিক নৃত্যের পর যখন সকলে ক্লান্ত হইলেন, 
তখন কীর্তন সমাপ্ত হইল। তখন পৃত্পাঞ্জলী দেখিয়া ভক্তণণ সথ্ত প্রত 

আপন বাসায় আইলেশ। সকলে আপির! দেখেন দে তুললী পড়িহা, 
মহারাজা আছ্ঞ। ক্রমে প্রভুর জালর়ে ভারে ভারে প্রসাদ রাখিয়া দিন্না- 
ছেন। তখন ভোজনানন্দের পরে সকলে নিজ নিপ্প বাপায় শয়ন করিতে 
গমন করিলেন । 


এইরূপে যে প্রতাহ প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে। 
ভক্তগণ প্রন্থকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, , তাহারা প্রভু যাহা ভাল বাসেন 
তাই গৌড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন.। প্রন ও ভক্তগণ একত্রে 
এইব্ূপে প্রতিদিন মহোংসব হইতে লাগিল । ক্রমে রখযাত্রার দিন 
সর্নিকট হইল। তখন প্রন ভুলনী পড়িছা, কাশিমিশ্র, ও সার্বভৌম, এই 
তিন জনকে ডাকাইলেন 4 ডাঁকাইয়া বলিলেন যে, রথযাত্রার পূর্বে 
প্রীমন্দির পরিক্কত'ও মাঙ্জিত করিতে হইবে । অতএব তাহারা মন্দির 
মাঞ্জন-ব্ূপ সেবাটি তাহাকে পিউন | ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া 
বলিলেন ঘে,”এ রূপ নীচ পেবা প্রহু্ পক্ষে শোভা পায় না। তবে নিতাস্ত 
তাহার ইচ্ছা হইর| থাকে, তবে তাহার। কাজেই আজ্ঞা পালন করিবেন । 
তাহারা বপ্ধিলেন, বছতর ঘট ও ম্ার্জনী প্রয়োজন হইবে, উহা মন্দিরে 
রাখ। হইবে | 


প্রহ্ পরদিন প্রভাতে তীহাঁর পার্ষনগণ লইয়া মহানন্দে মুুমুছ হরিধ্বনি 
করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন । এই হরি-মন্দির  মার্জন 
রূপ লীলা*প্রভু পুর্বে শ্রীনব্ধীপে একবার করিয়াছিলেন । এইরপে প্রতু 
নবদ্বীপের 'ও নীলাচলের তিন চারি শত ভক্ত সমভিব্যাহারে মন্দিরে চলি- 
লেন। তখন ভক্তি কণ্ঠক উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে 
স্বীয় শীহন্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন, আর উক্তগণ শ্রীকর স্পর্শে 
ভক্তিধন প্রাপ্ত হইয়া মহাঁনন্দে শ্ীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন ৷ 


৩২ মন্নর মংজ্জন। 


আপনার হস্তে প্রভূ চন্দন লইয়া। 

ভক্ত সবে পরাইল অতি প্রীত হইয়া ॥ 

ঈখর, প্রসাদ মালা দিলেন গলায়। 

আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায় ॥ 

করেতে শোধনী ভক্তগণ চারি দিকে | 

মন্ত গ্-গতি প্র চলিলেন আগে ॥-€চন্দ্রোদয় নাটক) 
ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা 'একশত সম্মঞ্জনী ও বহুতর ঘট 
্‌ রাখিয়া শিয়াছেন। তখন কট-বন্ধন করিদ্না একেবারে তাহারা কার্যে 
প্রবৃত্ত হইলেন । অবগ্ত আমাদের প্রভু সকলের আগে। এখানে কেহ 
ভিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, থে প্রু বজের অতি নিগুঢ় রস জীবকে 
শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আবার মন্দির মাঞ্জন সেবার ম্যায় অতি স্ুল সাধন 
প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন ? ফল কথা, যাহাতে ভক্তি 
উদ্বেক করে সেই কার্ধ্যই প্রহর" সম্মত । মহারাজা প্রতাপরুদ্রের এই সেবা 
ছিল বে, যখন আ্ীজগন্নাথের রথ মন্দির ত্যাগ করিয়া স্থন্দরাচল গমন করিত, 
তখন তিনি সুবর্ণ মার্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার ও চন্দন জল ছিটা 
দিরা উহা! পবিত্র করিতেন । এই সেবা দেখিয়া প্রভুর প্রভাপরুদ্রের 
উপর কৃপা হইল | মনে ভাবুন, শ্রীনন্দির শ্রীভগবানের বাসস্থান । তাহার 
'মার্জন করিতেছি, যাহার মনে এই ভাব জাঙ্জলামান রূপে থেলিতে 
থাকে, তাহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তি কার্যে ছোট বড় নাই। 
মোটা সুপ্স নাই। 

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দির পরিষ্কার আরস্ত করিলেন তখন সকলে 

ভক্তিতে বিগত হইলেন £ সকলে মুহুসুহু হরিধ্বনির সহিত" দিক 
, আমোদিত করিতে লাগিলেন । সর্বাপেক্ষা প্রভুর উৎসাহ অধিক। 
সর্বাপেক্ষা তিনি অধিক কাধ্য করিতেছেন) যে ভাল করিয়া কার্ধ্য 
করিতেছে, প্রভু তাহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। আর সাধুবাদ পাইবার 
নিমিন্ত সকলে প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্ত তবু কেহ প্রনুর 
সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। মাঝে মাঝে কীর্তন হইতেছে, মাঝে মাঝে 
একটু নৃত্যও হইতেছে । মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের একটু বেগ 
বাড়িয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়। একটু নৃতা আন্স্ত করিলেন। 
মনি ভক্তগণ সমুদায় কার্ধ্য ফেলিয়া কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কাজেই 


প্রভূ ও হীআদ্দৈত। ৩৩ 


কার্খ। ভত শীঘ্র শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। ভক্তগণ সন্ম।জ্জনীর দ্বারা উপর 
ও তল এইন্ধপে পরিষ্কার করিয়া) শেষে সকলে হস্ত দ্বারা আবর্জন। কুড়াইতে 
শাগিলেন। প্রভু বলিলেন, ধিনি যত কুড়।ইবেন সব এক স্থানে 'করিয়া 
রাখা হউক, পরে নিডার করিয়া দেখ! যাইবেক কাহার কত কুড়ান হইয়াছে। 
যাহার অধিক তিনি পুরক্ষার, ও যাহার কম তিনি দণ্ড পাইবেন। 
শ্ীঅদ্বৈত উপবসে, বয়সে, পথশ্রমে ও নানাবিধ করণে ছুর্দমাল,-অধিক 
কুড়াইতে পারেন নাই। বিচারে একর কঙ্করের কাড়ি সব্দাপেক্ষা অধিক, * 
ও শ্ীঅদ্বৈতের সর্নাপেক্গ! কম হইল। তপন প্রন হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে 
বলিতেছেন বে, পুর্বে যে কগ| স্থির হয়, তাহাতে তুমি দ্ডার্হ। শ্রীম্ৈতের 
উত্তর নাই। তখন সরূপ তাহার পক্ষ হইয়৷ বলিতেছেন, “প্রভু, তুমি গোয়াল, 
পেট ভরিয়া ছুর্ধ ও নদী খাও, তোমার মহিত শ্রীনদ্বৈত তাপস ত্রাঙ্গণ 
পারিবেন কেন? সন্ধূপ দদি, প্রত স্বতং শ্রীকৃষ্ণ ইহা সাব্যস্ত করিয়া, কথা 
কহিলেন, গ্রন্থ সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিতেছেন, 
“রূপ, তাহা নয়, তাহা নয়। যিনি ব্রহ্মা সংহার করেন, শ্ীভগবান তাথার 
জয় কখন দেন না। সরূপ, ধর্ধের বল বড় জানিবা |” সরূপ বলিলেন, 
“গোয়াল! বুঝি বড় সাধু পুরুষ ? পুতন। দিলে স্তন ছুপ্ধ, আর সেই হতভাগিনী 
মেই অপরাধে মারা গেল।” প্রভু বলিলেন, “সরূপ, কথা কাটাকাটি করা 
কি ফল? শ্রীজগন্াথ দেব এখানে স্বয়ং সা্গী। যদি শ্রীঅদ্বৈত সংহারী 
ও অমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তীহাকে পরাজয় ও আমাকে 
জয় দিবেনকেন? আমার কক্করের কাড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি 
যে শ্রীজগন্নথ আমার পক্ষে সাক্ষী দিতেছেন |” শ্রীঅদ্বৈতের তখন কথা 
ফুটিল, বলিলেন, “যে ব্যক্কি সুঙ্গন হয়, সেঁ আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। 
তোমার মাক্ষী জগন্নাথ, আর .তুমি জগন্নাথের সাক্ষী, ইহাতেই প্রমাণ * 
তোমর! কিরূপ স্বজন” সুতরাং নৃত্য, গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত 
হাস্ত কৌতুকও হইতেছে । 
মন্দির পরিষ্কৃত হইলে, তখন জল আনিবার আল্তা হইল। , 
শত শত লোক জল ভরে সরো।বরে। 
ঘাটে স্থল নাহি ফেহ কৃপে জল ভরে 
' পুর্ণ কুস্ত লইয়া! আইসে শত ভক্তগণ। 
শূন্য ঘট লইয়া মায় আর শত জন॥ 
৪র্থ--৫ এ 


৬) বাল বাগান। 


ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভার্গি গেল। 
শতশত ঘট হাহা লোকে আশি দিল ॥ 
জল ভরি ঘর ধোযে করে হরিধবনি | 
কঃ ইঠিধবান বিষ আর নাহি শুনি ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি করে ঘট সমর্পণ | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের গ্রাথন ॥ 
যেই যেই বরে যেই কহে কুষনাম। 
ক নাম হইল তাহা সঙ্কেত সর্ব কাম ॥ 
প্রেমবেশে কহে এরভু কৃষ্ণ কুষণ নাম । 
একলা কেন প্রেমে শত জনের কাম 1--5রিতামু 5) 
এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল। চন্দ্রোদয় নাটক বলেন-_ 
এবং গৃহ ম!ঞ্জি কৈল প্রনন্ন শীতল । 
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর ॥ 
অর্থাৎ গ্রনুর অন্তর যেকপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির দেইনপ পনিল্গ!র 
ও জল দ্বার! ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন। 
ভক্রগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন) সেই উপলক্ষ করিয়! কেহ বা গ্রাছুরু 
জীপ ধোয়াইতেছেন, আবার দেই জলপান করিতেছেন। প্রন আমার 
'সরল .চিন্ত, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পাইতেছেন না। এমন সমন্ন 
এক সরল বুদ্ধি বাঙ্গাল ত্রাঙ্গণ এক ঘট জল প্রভুর সাক্ষাতে তাহার পায়ে 
ঢালিয়। দিলেন, দিয়া সেই পবিত্রীকৃুত জল লইয়া আঞ্জজি করিয়া পান 
করিতে লাগিলেন। প্রভূ এক দৃষ্টে ত্রাঙ্গণের কার্ম্য দর্শন করিলেন । 
করিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, “সরূপ, দেখ আমার ছুর্গতি দেখ! 
এই ভ্রীজগন্প।থের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে, এই ত্রাঙ্গণ আমার পদ ধৌত 
করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়| আগনি পান করিল। এগন 
বল আমার কি গতি হইবে?" ও ত্রঙ্গণ নির্বোধ, ভাল মন্দ বুঝে না, কিছ 
আমার শ্রীজগন্নাথের নিকট অপরাধ কিসে মোচন হইবে? ভক্কগণ 
প্রীজগম্নাথে ও শ্রীপ্রভুতে কিছুমাত্র বিভেদ নাই, ইহা মনে ঠিক জানেন। 
সুতরাং তাহাদের .সেই ব্রাঙ্মণের উপর রাগ হইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। 
কিন্ত প্রভূ ক্রোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রস্থ ধর্ম শিক্ষা! দিতেছেন, সেখানে 
কাজেই প্রতুর বথায়_ তাহাদের সহানুভূতি করিতে হইল। তাই সরূপ সেই 
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ব্রাহ্মণের ঘাঁড় ধরিলেন, ধরিয় ধাকা! দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। 
ব্রাঙ্গণ দও পাইয়া মহা খুনী । ভক্তগণ তাহাকে তাহার কার্য্যের নিমিত্ত 
সাধুবাদ দিতে লগিলেন। ত্রাঙ্গণ্কে বাহির করিয়া দিলে ভক্তগণের 
গরামশানুসারে নেই জাঙ্গণ আবার অভ্যন্তরে আইল । আসিয়া প্রভুর 
চরণে পড়িল। বিল, প্রত, আ।মি মূর্থ, আমি ভাল মন্দ কিবুঝি? আমাকে 
স্ষম( করুন|” গ্রন্তু হামিলেন ,আরকিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত 
হইলে ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল পুছিয়! লইলেন। তখন 
কলে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া গ্রভু নৃত্য 
অনন্ত করিলেন। বাঁ, উন্দোদয়ে_ 


গু6$চা মাঞ্জন কপি, আনন্দেতভে গৌলহরি, 
সূপাদি ভক্তগণ লৈরা। 
আরভিল অংকীন্ভন, ভানন্দিত ত্রিভুবন, 
পনি উঠে রঙ্গ গু ভেদিয়। ॥ 
সক্রপের উচ্চ দীতে, , প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যদি। 


তাহার গর গ্রহ উদ্দগ হৃতা আরম্ত করিলেন। 
মহা উচ্চ সন্ন্পাঞ্চনে আকাশ ভরিল। 
গরুর উদ্গু নুতো টুমিকম্প হৈল। 
প্রদুদ উদ্দপত' মুহা বেখিলে ভজগণ ভ্ব পাইতেন, উদ্দগ্ড বৃত্ত 
ওর 'আছাড ছেখিলে ভক্তগণের শ্দর শুখাইরা যাইত। সর্ধপ বেগ- 
[তক দেখিয়া বাওনে ক্ষান্ত হইলেন। কাজেই গ্রভু ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত 
পিলেশ। মকলে এনটু শন্ত হইলে, ভক্তগণ সমভিনাহারে প্রভূ সরেো- 
বারে কল্প এধিলেন 1 মেখানে কঞ্চের বালালীলা ভাবে বিভবিত 
তইর। জলক্লাড়। আতপ করিলেন । মহানন্দে সকলে সম্ভরণ দিতে, 
লাগিলেন। ভক্তমনেল কাহারও বাহ জ্ঞান নাই। জলে পড়িয়া কি 
বুদ্ধ, কি যুবা, শিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ |করিলেন। তখন 
কহ বন্ড ছে।ট জ্ঞান রংল ন।, শিনি অতিবিক্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় 
ডুব দিয়া, যাহাকে মন্মুথে গান তাহার পা ধগিয়া ট।নিতে লাগিলেন । 
৫5, অদ্বৈত ও গিত্যানন্দের একি বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেন। এ 
তাহার" শিরমিত , কাজ । 
বুনন] দিয়া তাহার শোধ ন্‌ 


ভক্তগণও গ্রভ ও গদাধরে জলযুদ্ধ 
তেন ছেলে বেগাৰ কিয়া কয়া” থেশাক 


ভব 
ক 
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৬৩. প্রনাদ ভোজন । 
প্রভু বড় আমোদ পাইতেন। সেই রহস্ত আশ্বাদন করিতেন। প্রন 
চিরদিন শিশুর ন্যায় ছিলেন। কৃঝুপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যার চধ্জা করে। 

হে কৃপায় পাঠক! বনে গমন করিয়া উপবাম করিয়া যেগদ্ার। 
অষ্টসিদ্ধি লাভ, আর এই শ্রাকষেের বৃন্দাবন খেল1, এই ছুই তুলনা কর । 

জলক্রীড়া করিয়া, হৃদিংহদেবকে প্রণাম করিয়া, সকলে উপবনে 
প্রবেশ করিলেন। সেখানে মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে, কাশীমিশ্র ও 
তুলমী পড়িছা, পচ শত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ লইয়া 
' রাখিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদ 
সেইরূপ, গুণ ও পরিমাণে, তাহার উপযে!গী। হুতরাং ভক্তগণ “আক£ 
পুরিয়” ভোজন করিতে বসিলেন। বন ভোজন শ্রীগ্রভূুর বড় তাল 
লাগে। স্তরাং বন ভোজন পাইলে, আর ছাড়িতেন না। এই তিন 
চারি শত ভক্ত ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভু বসিপেন, 
দক্ষিণে সার্বভৌম, তাহার পরে পুরী ও ভারতী, তাহার পর অদ্বৈত ও 
নিত্যানন্দ। ইহাদের ঝগড়। করিতে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত দুই জন 
বরাবর একস্থনে বসিতেন। ভক্তগণও সেই নিমিত্ত যোগাড় করিয়। 
তাহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়! দিতেন । এই দিন সার্বতৌমের সমন্বয় 
হইবে। তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিধির দাস। অদ্য “ছত্রিশ বণ” 
একত্র হইয়! মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শুদ্রপৃষ্ট অন্ন, শুদ্রের হস্তে, ছত্রিশ 
বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্বভোমকে প্রভু আপনি ধরিয়া 
নিজের নিকটে বসাইয়।ছেন | 

তখন প্রভু “হরিদাস” “হরিদ[স” বলিয়। ডাকিতে লাগিজেন। বিবে- 
চনা করুন, হরিদাস মুসলমান, তিনি বর্দি সেই মহ! মহা কুলীন আাঙ্গণ- 
গণের মধ্যে এক পংক্কিতে উপবেশন করেন, তবে হিন্দুর, হিন্দুত্বের 
শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। 'কিস্তু তক্তগণের তখন' মনের এই ভাব যে, রুষণ 
জগতের পিতা, আর.সকলেই তীাহ।র সন্তান, সুতরাং হরিদাস তখন 
ভোজনে বদিলে, দে যে কোন অন্যায় কার্য হইবে, ইহা কেহ মনেও 
অনুভব করিতে পরিতেন না। কিন্ব হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি 
করযেড়ে বণিলেন, “প্রভু, আমাকে ব্ধকরিবেন না। আমি এ সমাজে 
বসিবার উপধুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন ।” প্রভু আর 
পিড়পাণ্ডি কগিলেন না । পরিপেশক সাত গন শিক ফইগেন। সগ।, 


জীবের কর্ম বোঝা কে বহিবে? "1. এও 


সরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গেপীন।থ, বাণীনাথ, ও শঙ্গর। 
ইহার মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ। 

যখন সেই উপবনে বসিলেন, , তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোজন 
সকলের মনে একেবারে ক্ুর্তি হইল। প্রভু এই ভাবে এত বিভোর 
হইলেন যে, তাহার, নয়ন জলে ভোজন কার্ধ্য বন্ধ হইয়। গেল। প্রুতু 
দেখিলেন যে; তিনি ভোজন না করিলে কেহই ভোঙ্গন করেন না, 
তাই কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য ধরিলেন। পুর্বে নাচিয়া গাইয়া ভজনের কথ! 
বলিয়াছি। যদি নাচিয়। গাইয়া ভজন হয়,. তবে জলক্রীড়ায় কি বন 
ভোজনে, ভজন কেননা হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম কষে সমর্পণ 
করিবে । এই মহাবাকা আর একটি কথার উত্তর। সেটি বৌদ্ধ 
গণের নিকট হিন্দ্রগণ শিখিয়াছিলেন। যে, জীবের কর্মের বোঝা বহিবে 
কে? কম্শ করিলে জীবের তাহ।র ফল গ্রহণ করিতে হইবে। কাঞ্জেই 
তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জন্ম তোগ,করিতে হইবে। এ কথার উদ্তুর 
এই যে, সকল কর্ম রুষ্ণকে সমর্পণ করিয়া! করিলে, তিনিই সে সকল 
বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অন্তারে আপনি আচব্রির। তাহার জীবকে 
ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রাভগবান জীবের 
সুদ, কাজেই তাহার ভজনে কেবল আনন্দ বাতীত কোন দুঃখ 
হইতে পারে ন। এমন কিঃ যে কাধ্যে প্রকৃত ছুঃখ আছে সে 
তাহার ভঙ্জনই নয়।॥ তবে কোন কোন ভজনে আপাততঃ ছুঃখ বোধ 
হইতে পারে ।কিস্ত সে ছুঃখ প্রথমে, প্রকৃত ভজনের চরম কেবল 
আনন্দ। মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম জপ আপাততঃ ছুঃখকর বলিয়া বোধ 
হইতে পারে। কিন্ত যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জয়া 
দেখিবেন £ম, আমাদের মেই সুহ্দের নম “জপিতে জপিতে উঠে 
অমৃতের খনি ।” | 

অতএব হরিসন্দির মার্জন যর্দিও নীচ কাঁধ্য, কিন্ত উহাও ভজন। 
আব।র জন্র ভ্রীড়া ,ও বন ভোজন, উহাঁও ভজন। তবেকিনা, কৃষে। 
অর্পণ করিয়া কার্য করিতে হয়। তাহা করিলে সমুদার কার্ধ্যই 
ভজন হয়। আর সে কার্ষ্যের ফল স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় ন1। 
যাহারা ভেজনে, বসিয়াছেন, তাহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। 
বাচার! স্ব।ছ্য-বিদ্যা তত্তজ্ঞ, তাহারা বলির থাকেন যে, ভোজনের 


৮৩: ভো'জনে ভজন। 


মময় সুখকর আলাপনে ক্ষুধার উদ্রেক হর ও অন্ন পরিপাঁকের সঙ্থায়ত। 
করে। তাই যখন পাঁচ জনে বগিয়া ভোজন করেন, তখন. কেহ বাঁ 
প্রের কুত্মা করেন, কেহবা বাজে গল্প করেন। তাহার কারণ এই 
ঘষে, ' দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা কৃষ্। অর্পণ করিয়া ভে(জনের যে 
স্থখ তাহা অবগত নহেন। ৰ 

সকলে ভোজনে বসিলেন, আর হরিধ্বনি হইয়া উঠিল! যখন গ্রথম 
গ্রাম বদনে দিতেছেন, তখন ভাবিতেছেন ঘে, শ্ীভগনান ইহার আস্বদ 
করিয়ছেন, ও তাহার অধরমুতের দ্বারা ইহা পবিত্রীকত হইয়াছে । 
এই ভাবে বিভোর হইয়া অন্ন সুখে দিতেছেন, আর প্ররুতই, কেন 
জানি না, প্রত্যেক গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্বাচনীয় উপাদের 
আন্মাদ দিতেছে। 

ভক্তগণ কৃষ্ণের সুখকে আপনার সণ মনে করেন। গ্রাস মুখে 
দিয়া অতি সুস্বাদু বোধ হওয়ায়, সুধ পাইতেছেন, কিন্ত ইহা বাতীত 
আর একটি অনিব্বচনীর সুখ অনুভব করিতেছেন । ভক্ত মহাগ্রমাদ মুখে 
দিয়া, উহা আস্বাদ করিঘা সণ পাইতেছেন। আবার সেই মক্ষে শ্রী- 
কন ইহা আস্বাদ করিরা জুথান্তভর করিরাছেন) ভানিয়! আনন্দ গাই- 
তেছেন। এইরূপ মনের ভাব হওমাতে কোন ভক্ত সময়োপযোগী 
একটি শ্লেক পাঠ করিলেন । মেই সঙ্গে মকলে মেই গ্রোকটীর হুধ। 
আন্বদ করিলেন। সেই প্লোকটাতে অন্য একটি ভালের উদর হওয়ভে, 
আর এক জন ভক্ত আর একটি শ্রোক পড়িলেন। উহা শুনিয়া ভক্তগণ 
পুলকিত হইয়। গগন ভেপিয়। হগি হরি বণিয়া উঠিলেন। 

, এই গেল মহোংসবের মহাপ্রমাদ ভোজনের সণ ॥ এই গেল ভোজনে 
ভজন। ইহার মধ্যে কেহঝা হান কোক করিতেছেন, আবু, সকলে 
'আনন্দে টলমল করিহেছেন বলির, উহা শরণ করিরা। হাগিয়া 
গলিয়া পুড়িতেছেন ।' দ্বৈত বলিতেছেন, “এত ধিনে আমার জাভিটা 
গেল।” সকলে গরিজ্ঞাপা করিলেন, “কেন, হইল কি ?” অদ্বৈত বলিতেছেন, 
“প্রভুর কি? "উনি সম্যাপী, মন্নাপার অন্দে দোষ নাই। কিন্তু আমি 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আদি আনপুতের ( নিত্যানন্দকে দেপাইয়া ) সহিত এক 
পংক্তিতে বসিয়া লমাজ ও শান্ত্ের বিরুদ্ধ কাখ্য করিলাম। আমার যে 
কি উপার হুইনে বলিতে পারি না" শিহ্যাননদ উন্ধরে পগিলেন, "ভুমি 


জগদানন্দ কি সন্যভামা ? ৩৯ 


বাঙ্গণ, আমি কি ত্রাঙ্গণ দই? তোম।র পরম ভাগ্য থে আমার ন্যার 
ত্রাঙ্গণ তোসাকে লইরা ভে।জন করিতেছে ।” অদ্বৈত বলিলেন, “তুমি ত 
আপনাকে ব্রাঙ্গণ বল, তাহা শুনিয়। থাকি, কিন্ত, তোমার উত্পন্ভির 
ঠিকানা কই আমর] ত কেহই জানিনা । তানা হয় তুমি ব্রাহ্মণ 
হইলে, কিন্ত কুড়ি ব্সর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার 
না অন্ন খাইয়ছ ?” শিত্যানন্দ বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন 
ব্ক্তি, দ্বৈত মান না, নান লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ ভ্রীভগবান আর 
তুমি এক, মনে ইহা ভাব । আমরা, ভীভগবানের দাস, ভুমি কর্তব্যে 
নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন?” শান্তিপুর কি নবদ্বীপে হইলে 
এই কোন্দল ক্রমে বাড়িন্া চলিত | কিন্তু নীলাচলে পূরীবাসী বছুতর 
ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অল্পে অল্পে কোন্দল থামিয়া গেল। 
পরিবেশকগণ গ্রর্ুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আইলেই প্রভু অমণি 
বলেন, “উহ! আমাকে দিও না, ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য 
ব্যঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।” কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে 
তাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু জন্দ জগদাণন্দের 
কাছে। জগদানন্দের প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ 
হস্তে উত্তম দ্ব্য লইয়া পণক্তির মধ্য পথ দিয়া ভ্রুত গতিতে গমন করি- 
্তেছেন। অমনি হঠাত বেন নাজানিয়, কি অন্যমনস্ক হইয়া, প্রভুর পাতে 
উহ] দিয়! চলিয়া! বাইতেছেন। কিন্তু প্রত উহা! গ্রহণ করিলেন না। পাতের 
এক পারে মরাইয়। রাখিলেন। এমন সময় দেখেন কি, জগদানন্দ আবার 
আসিতেছেন, আসিয়া প্রভুর একটু দুরে দাড়াইয়া, আড় চোথে দেখিতেছেন 
যে, তাহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহ! দেখিয়া 
প্রভুর ভয়ে মুখ শুখাইয় গ্রেল। প্রভু বেশ জানেন যে, যদি তিনি, 
উহ1 গ্রহণ না করেন, তবে জগদানণন্দ সুখে কিছু বলিবেন ন! 
বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাম করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। 
তাই জগদানন্দের তয়ে সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। 
কিন্ত এখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভুর অব্যাহতি হইল, তাহ! 
নহে।, এই যে পাঁচশত লোকের গ্রসাদ আপির[ছে, জগদানন্দ ইহার 
মধ্যে সর্বাগেক্ষা'ঘে উত্তম সামগ্রী, উহা প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া 
রাঁখিয়াছেন। প্রভু যদি তাহার দত্ত এবটী দ্রব্য ভোজন কবিলেন, 


৪০ সার্বভৌমের পুনর্জন্ম । 


তবে জগদানন্দ মর একটা উত্তম দ্রবা আনিবার নিমিন্ত দৌড়িলেন, আর 
উহা আনিয়া রন্নূপে, না বলিয়া না কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন। 
পরগদানন্দের এই ভাব দেখিনা সার্বভৌম হালিতেছেন, অর গ্রতুর 
নিকট বাহার! যাহার! বসিয়াছিলেন, কলেই হ।সিতেছেন। কিন্তু জগদ।নন্ৰ 
তাহা জানিতেছেন না। এ দিকে প্রভুর অর এক শব্র জুটিয়া গেলেন । 
তিনি কে না সরূপ দামোদর, প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, প্রভুর অতি মন্ী ভক্ত, 
প্রভুর খেষ কালের প্রতি মূহুর্তের সুখ ও ছুঃখের সাথি। তিনিও প্রভুর 
নিমিত্ত বাছিয়। বাছিয়। ভাল ভাল সমমগ্রী রাখিয়াছেৰ, প্রভূকে উহ! 
ভুঙ্গীইবেন, কিন্তু প্রভু ভাল সামগ্রী লইবেন না। তিনি জগদাঁনন্দের পদ্ধতি 
অবলম্বন না করিয়। অন্য উপায়ের সাহাধ্য লইলেন। হাতে উত্তম সামগ্রী 
লইয়া প্রভুর অগে দীড়াইলেন, দাড়াইয়৷ বলিতেছেন, *প্রভু, অভয় দেন তো 
বলি।” শ্রীজগন্নাথ এই অমুত গুলি সেবা করিয়াছেন। আপুনি একবার 
পরীক্ষা করুন, করিয়া দেখুন, তিনি কিরূপ আস্বাদ করিয়াছেন। প্রভূ 
সর্ধপের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন, উহ! গ্রহণ না করিলে তিনি মনে বড 
বেদন1 পাইবেন। প্রন্থ হাসিয়। বলিলেন, “দাও, কিন্তু আর না।” কিন্তু 
সরূপ আবার একটী দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত। জগদনন্দ ও সরূপের 
এইরূপে প্রভুকে খাওয়াইবার যত্ত দেখিয় সার্বভৌম প্রভৃতি অতি 
মুগ্ধ হইতেছেন। 
সার্মভৌমের ভণ্বীপতি গোপীনাথ আপিয়! প্রভুর ও ভট্টাচার্যের 
অগ্রে ঈড়|ইলেন। সার্কবভৌমকে বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য্য, এ ব্যাপার কি? 
তুমি এখানে কেন? তুমি বেদচাঁর ধর্ম ত্যাগ করিয়া একি অকাঙ্গ 
করিতেছ 1” আবার বপিতেছেন,'পকি ছিলে কি হয়েছ, একবার বিচার 
' কর, এ আনন্দের কি উপমা! আছে? তখন সার্বভৌম গদ্‌ গদ্‌ হইব! 
গোপীনাথকে বলিতেছেন, (যথা চরিতামৃতে )-- 
সার্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রমাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি 
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহিদয়াময়। 
কাকের গরুড় করে এঁছে কোন হয়॥ 
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি। 
, সেই মুখে এবে পদ কহি কৃষ্ণ হরি॥ 
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কাহা বহির্শখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ । 
কাহা এই সখ্য সুধা-সমুদ্র তরজ ॥। 
এই কথা গুনিয়! প্রভূ কি করিতেছেন শ্রবণ করুন। তিনি, অতি 

গম্ভীর হই; পরল ভাবে বণিলেন, “ভট্টাচার্য, তাহ! নয়, পুর্বে তোমার 
সাধন! ছিল, সেই. বলে তোঁমার বদনে কৃষ্ণ নাম ক্কুর্তি হইয়াছে। আমরাও 
তোমার পবিত্র সঙ্গে নামে রতি শিথিয়াছি।” প্রভুর এই উত্তর শুনিয় 
সার্বতৌম হাঁসতে লাগিলেন। প্রভু শ্বয়ং সার্বভৌমকে যত্ব করিয়া! 
খাওয়াইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়!ছি, এই দিন তাঁহার একরূপ সমন্বয়। প্রভু, 
প্রকৃতই .পরিবেশকগণ ছারা ৰ্ারশ্বার উত্তম প্রসাদ আনাইয় সার্বভৌমকে 
অতি স্সেহের সহিত খাওয়াইতে . লাগিলেন। কোন্‌ ভক্ত কি ভাল 
বাসেন, তাহা অন্তর্যামী প্রভু অবগত আছেন। আপনি মহাপ্রভু এই 
রূপে প্রত্যেক ভক্তকে পরিবেশকগণ দ্বারা ভাল ভাল দ্রব্য দেওযাইতে 
লাগিলেন । 


তবে প্রভু সব বৈষণবের নাম লঞা। 


প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া॥ (চরিতামৃত ) 
মহাপ্রভু বলিতেছেন, খাও; খাইতে বলিতেছেন কি ন৷ মহাপ্রসাদ ; 
দ্রব্য কিনা অতি উপাদেয় বস্তু, স্থৃতরং-_- 
“আক পুরিয়া বৈষ্ব করিল ভোজন ।” | 
তাহার পর, হ্বর্গমর্ত্যভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাজোখান 
করিলেন। প্রভু আপনি ভক্তগণকে চন্দন ও মালা বণ্টন করিয়া দিলেন। 
তাহার পর তক্তগণ নিজ নিজ বাসায় আরাম করিতে চলিলেন। লকলের 
ভোজন হইলে সাত জন পরিবেশক ভোজন করিলেন।. গোবিন্দ হরিদাসূকে 
প্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন। 
তাহার পর দিবস শ্রীজশবন্নাথের নেত্রোৎসব। পঞ্চদশ দিবস অনর্শনের, 
পর, সেই দিবদ তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোচর হইবেন । শাস্ত্রের 
কথা এই যে, শ্রীজগন্নাখদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্যস্ত, 
নিভৃতে মহালক্্ীর লহিত যাপন করেন। তাহার পরে তাহার অনুমতি 
লইয়! নীলাচল ত্যাঁগ করিয়া! রথে চড়িয়া! দুন্দরাঁচল গমন করেন। সেখানে 
উপবনে সপ্তপিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া, আবার নীলাচন" 
প্রত্যান্মন ফরেন । | 
৪র্ঘ--৬ 
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নেত্রোৎ্সব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া 
মহ! আনন্দে দর্শনে গমন করিলেন। প্রভূ কিরূপ করিয়। দর্শন.করেন, 
তাহার বর্ণনা যংকিঞ্চিও স্থানান্তরে 'করিয়াছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন 
করিলেন, তখন পুরী ও ভারতী গোসাঞী অগ্রে চলিলেন। সরূপ এক পার্খে, 
আর এক পার্খে নিত্যানন্দ। গশ্চাৎ ভক্তগণ ও গোবিন্দ। সর্বাগ্রে 
কাশীশ্বর, ইনি মহাশক্তিধর বলিয়া ভিড়ের মধ্যস্থলে মহাপ্রভুর পথ করি- 
বার নিমিত্ত বরাবর প্রভুর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন । পঞ্চদশ দিবস 
' গরে শ্রীজগন্নাথ দেবকে পাইয়! শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, 
তাহা আমি কি বর্ণনা করিব। 

তবে প্রভূ দর্শন করিতে করিতে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর 
নরহরি, যিনি প্রভূর নিকটে দ্দাড়াইয়াছিলেন, একটি গীতে বর্ণনা করিয়া 
ছিলেন, সেই গীতটি: দিলেই প্রভুর মনের ভ।ব কতক প্রকাশ হইবে। 
যথা, গীত-_ 


হেরি গোরা নীলাচল নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ ॥ 
বিভোর হইল গোপী ভাবে । কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে ॥ 
«আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পাঁলটি ন! চ।হ তুমি ফিরি?” 
ছল ছল অরুণ ন্যন। বিরল আজ সরস বদন ॥ 


বিভোরিত গোরা ভাব হেরি । কহে কিছু দাস নরহরি ॥ 
" প্রভু, শ্রী্গগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামন্ন্দর। প্রভু ষে 
শ্রীবিগ্রহ দেখিতেছেন - তাহার সে জ্ঞান নাই, তাহার বোধ হই- 
ভেছে স্বয়ং শ্যামসুন্দর তাহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তীহার 
নিঠুরতা দেখিয়া প্রন্থুর রাগ হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চন্ত্রাবলীর প্রথল্ভ 
স্বভাব নহে, রাধার বালা স্বতাব। এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন 
ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্রভু তাহার উপর বড় রাগ করিয়াছেন, কিন্ত 
যদ্দিও ক্রোধ করিয়াছেন, তবু, মুখে কটুবাক্য আসিতেছে না। তাই 
, বলিতেছেন যে, গহে বন্ধু! এই কি তোমার ধর্ম? আমি ,তোমাকে 
না দেখিলে মরি, অথচ তুমি আমাকে পালটি চাঁহ্‌ না” এই বে 
গ্রভু শ্রীজগঞ্পাথের মুখে চাহিয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, এই 
চিত্রটি, হে পাঠক, হৃদয়ে অস্কিত কর। প্রতু তখন রাধা ভাবে বিভোর । 
যে ভাব গুলি মুখে ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা.কেবল "জী লোকের 
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নয়, কথা গুলি পর্যান্ত শ্রীলোকের, যে স্বরে বলিতেছেঘ, ভাহঙ হ্রীলোকের 
ন্যায়।' আপনারা কেহ বলিতে পারেন, যে, কোন যুগে, কোন অব- 
তারে, কেহ কখনও শ্রীভগবানকে 'এরূপ বলিয়াছেন, যে, প্বন্ধু তু 
আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমার লাগি মরি ?” এই 
প্ূপ ধিনি বলিতে পারেন তিনি হয় শ্রীতগবান, না হয়. শ্রীভগবান যে 
পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন 
তাপদ সহ্ত্র বংসর বনে তপণ্য। করিতেছেন। তাহার শরীর ক্রি 
হইয়াছে, তাহার মন্তকে পিপড়ার বাসা হইয়াছে । তিনি কষ্ট করিতেছেন, 
কেন না, তাহার ভাল হুইবে। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয় 
মহাশক্তিপম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ তপ উপবাস কিছু 
জানেন না, এমন কি সংসারে বাঁস করেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ-প্রেমে পাঁগল 
হয়েছেন ; এমন কি, তাহাকে না দেখিলে প্রণে মরেন | তিনি 
মানভাবে অভিভূত হইয়! * শ্রীতগবান্কে তিরস্কার করিতেছেন, আর 
বলিতেছেন, “হে নিঠুর, তোমার শরীরে দয়! মাপা নাই, আমি তোমা 
বিনে তিলাদ্ধ বীচি না, অথচ তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না!” 
ইহার একজন মুনি, আর এফজন গোপী। শ্রীভগবান কাহার কথা 
অগ্রে শুনিবেন? গোপীর না মুনির? তিনি কাহার বশ হইবেন? গোপীর 
না মুনির? যদ্দি শ্রীভগবানের কিঞ্চিম্াত্র দয়া মায়া থাকে, তকে 
অবশ্য তিনি সেই ব্যক্তির বশীভূত হইবেন, যে কিছু চাছে না, কেবল 
তাহার নিমিত্ত পাগল। এই শেষোক্ত বস্ত জীব হইলেও -জ্রীভগ্নবান 
তাহার নিকট বাধ্য । অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ভগবান 
বলিয়] মানিতে না পার, তবু তাহাকে, ভজনা করিতে তুমি আপত্তি 
করিতে প্রার না। যশহার শ্ীভগবানের সহিত এরপ মন্বন্ধ, যে, তিনি 
তাহাকে নিঠুর নির্মোহ বলিয়। গালি দিবার অধিকার ধরেম, তিনি 
অবশ্য তোমাকে. উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন। 
এইবূপে এভু-_ 

মধ্যাহু পর্যস্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন । 

স্বেদঃ। কম্প, ঘর্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥ 

তখন ভক্তগণ.প্রসুকে সাত্বন! করিয়া তাহাকে বাসায় 'আনিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


নীল্লাচলে জগন্াথ রাঁয়।, গুধিচা মন্দিরে চলি যায় 
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যছষণি ॥ 
দেখিক্ন আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈক্াা এক করি ॥ 
মাল্য চন্দন লভে দিয়া । জগন্নাথ নিকটে যাইয়া! ॥ 
রথ বেটি সাত সম্প্রদায় । কীর্তন করয়ে গোর রায় ॥ 
আজামুলন্দিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরিবলি॥ 
গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি । . অন্য আর কিছুই ন1 শুনি ॥ 
নিভাই অদ্বৈত হরিদাস । নাচে বত্রেখবর প্রীনিবাস | 
মন বুঝি উঠচেচচ্থেরে গায়। মুকুন্ম সরূপ রাম রায়! 
যার গানে অধিক লম্ভোষ।, গোবিন্দ মাধব বাশুঘোষ 
বহু রামানন্দ নরহতি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি |. 
দ্বিজ হরিদাস বিসুদান। ইহ1 সভার গানেভে উল্লান ॥। 
এ্রই মত কীর্তন নর্তনে। কত দ,র করিল গমনে ॥ 
এ সভার পদরেণ আশ। করি কহে বৈষরের দাস্‌।। 


শীর দিবস রথযাত্রা । প্রভূ সেই আনন্দে একবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে 
পারিতেছেন না। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠা- 
ইলেন। তাহার পর:সকলে শীঘ্র শীদ্র্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্তি করিয়া পাও,বিজয় 
দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথের মহাসজ্জা হই- 
যলাছে। অন্যান্য বারে রথের যে লজ্জা হইত, এবারে প্রভুর সস্তোষের 
নিমিত্ত, রাজার ' আঙ্ঞায় আরও অধিক সঙ্জ! দেওয়া হইয়াছে । রথ বোঁধ 
হইতেছে যেন স্বর্ণ মণ্ডিত। নান বর্ণের বস্ত্রের বারা উহার উপর 
শৌভিত। কত নানা বর্ণের পতাঁক1 উড়িতেছে। কত ঘণ্টা বাজিতেছে। 
আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা কলরবের সহিত বাদ্য ধ্বনি হইতেছে। 
ভীজগন্নাথকে রখাঁকোহণ করাইবার নিমিত্ত মহাবলিষ্ঠ , সেবকগণ, প্রাণ- 
পণে হত্বর করিঝছেন। কেহ আ্রীপদ, কেহ কটি) এইকপে শ্রীবিগ্রহ 


শ্রতাঁপকুদ্রের নীত সেবা । ৪৫ 


ধরিয়া, বাদেরি উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, শ্ীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহা" 
প্রভু "মণিমা” “্মন্দিমাৎ বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। এই আনন্দ 
কলরব মধ্যে ভ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল) রথের পথ সুষম 
ও শ্বেত, বানুকা, মণ্ডিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্খে ফুলের 
বাগান। রখ মধ্স্থান দিক! চলিল, দর্শকণ্মণ. রথের ছুই. পার্খে সঙ্গে 
সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন। 

কোন মহান্‌ ব্যক্তি অশ্বশকটে গমনাগমন করিয়। থাকেন, কিন্তু তাহার 
তক্তগণ, কখন কথন সেই অশ্বকে অব্যাহতি দিয়া, আপনারাই উহা, টানিয়! 
লইয়া যাইয়া! থাকেন। এই মহান্‌ ব্যক্তির অশ্ব ছিল, তাহার শকট চালাই- 
বার কাহার সাহায্য প্রয়োজন ছিল না। কিস্ত তবু তিনি তাহার 
অনুগত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন 
না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহার শকট টানিতে লাগিল, 
তবু তাহাদের তিনি উপরোক্ত কারণাগুসারে বাঁধা দ্রিলেন ন1। সেইরূপ 
ভ্রীজগন্নাথ নীলাচল হুইতে সুন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে 
যাইতে পারিতেন। কিন্তু তক্তগণের ইচ্ছ। তাহাকে রথে উঠাইয়া টানিয়! 
লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্পীথের ন্যায় মহান্‌ বস্ত কি আপত্তি 
করিতে পারেন? শ্রীভগবানের নিজস্বকি কি খেলা আছে তাহা জানি 
না, কিন্তু যদি মনুষ্ের সহিত তীহা'র খেল! করিতে হয়, তবে তীহাৰ 
মন্ুষ্যের ন্যায় *হইত্তে হুইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি 
কেবল তেজ হুইয়৷ ওৎ প্রোৎ ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর 
মন্ুযু তাহার সহিত থেলা খেলিতে পারে না। তাই মন্ুষ্যে যে 
শ্ীভগবানকে রখের 'উপর বসাইয়া টানিয়! লইয়া যায়, ইহাতে যেমন ভক্ত 
মুগ্ধ হয়েন, সেইবপ শ্রীভগবান, তাহার জীবের তাহার প্রতি প্রীতি 
দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রথ চলিবার পুর্বে সেই ধীশক্তিসম্পর 
রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপকুদ্র হন্তে স্বর্ণের মার্জনী ৬ চন্দন-জল লইয়া, 
পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটে দিতে লাগিলেন। 
মহাপ্রভু রাজার এইরূপ তুচ্ছ সেবা দেখিলেন, দেখিবা মাত্র তাঁহার 
প্রতি মনে মনে ক্ৃপার্ত হইলেন। প্রভুর বলে বলীয়ান গৌঁড়ীয়গণ, উৎ- 
কলবাসীগণ্‌কে অধিকারচ্যুত করিয়া, রথের * রজ্জু, ধরিলেন, ধরিয়া 
টানিতে লাগিলেন।' বাঁগ্যর শবে কর্ণ বধির হইতেছে। আনলে 


৪৬ জাত সদায় । 


উদ্মাদ হইয়! রথখেয় সঙ্গে সকলে চলিলেন। তখন যহাঁপ্রডু নিজগণকে 
একত্র করিলেন, করিয়া সকলকে মাল্য চন্দন দান করিয়া শক্তিসম্পন্ন 
করিলেন। তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া! প্রথমে চারিটি কীর্তন সম্প্রদায়ের 
স্ন্টি করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান অবশ্য সর্প দামোদর, 
আর পঞ্চজন. তাঁহার দোহার। যথা, দামোদর, রাঘব, গোবিন্দ দত্ত, 
গোবিন্দানন্দ, ও নারায়ণ। এই ছয় জন গীত গাইবেন, আর ছুই 
জন মৃদঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন ্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত 
' প্রভু। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সর্ধ সমেত নয় জন করিয়া! রহিলেন । 

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্বাস, তাহার দোহার ছোট হরিদাস, গজাদাস, 
শুভাঁনন্দ, শ্রামান পর্তিত, ও শ্রীরাম পণ্ডিত। ইহাতেও ছুই মুদঙ্গ। 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্যকারী স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান 
মুকুন্দ। ইহার দৌহার মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ বাস্থদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকাস্ত, 
বল্লভ সেন,ও গোপীনাথ। এই জব্প্রদায়ে ,গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই 
বৈদ্য। ইহার নৃত্যকারী বড় হরিদাঁস। 

চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ, বাস্তু ঘোষের দাদা, তাঁহার দোহার 
বাহ ও মাধব ছুই ভাই, অন্য হরিদাস, বিষুাস, ও অন্য রাঘব। ইহার 
বৃক্যুকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আর তিন সম্প্রদায় পুর্বব হইতে প্রস্তত 
ছেল। যথা কুলীম গ্রামের, থণ্ডের, ও শাস্তিপুরের। কুলীন গ্রামের 
প্রধান রামানন্দ বন্থু। শীস্তিপুরের "প্রধান অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ অদ্বৈত 
প্রভুর জ্যেষ্ঠ তনয়। আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার ঠাকুর। অতএব 
সর্ধ সমেত সাত সম্প্রদায় কীর্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইহার চারি 
সম্প্রদায় রথের অগ্রে চলিলেন, ছুই সম্প্রদায় ছুই পার্থে,র আর এক 
সম্প্রদায় পশ্চাতে । এইরূপে চৌদ্দ মাদল বাজিয়া' উঠিল। বেয়া্লিশক্রন গীত 
[ইতে লাগিলেন ও সাঁত জনে সাত ঠাই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 

কীর্ভন আরস্তেই লোক সমুদায় আনন পাগল হইয়া উঠিলেন। আর 
অন্ান্য বাগ্ধ আপনি আপনি স্থগিত হইয়! গেল। রথাগ্রে কীর্তন পদ্ধতি 
এই প্রথমে [স্থষ্টি, হইল। প্রস্থ এই-সাত সম্প্রদায়ের কর্তা। তাঁহাকে 
এই সকল সম্প্রদায়েই জীবন দিতে হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
তাহার থাকিতে হুইবে, প্রতুকে না দেখিলে কেহই নাচিতে কি গাহিতে 
পরেন না। অথচ সর্ধাগ্রের সম্প্রদায় পশ্চাতে সম্প্রদায় হইতে বহুদুর 


রাজার গরীশ্বর্ধ দর্শন । ৪৭ 


ব্যবধানে । এই দাত হ্থানে প্রভু একেবারে কিন্ধপে থাকেন? অথচ 
তাহার না থাকিলেও নয়। 

সাত ঠাই বুলে প্রভু হরি হরি বলি। 

জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি। ( চরিতামৃত ) 
- ফল কথা, এই সাত সম্প্রদায়ের তক্তগণ দেখিতেছেন যে প্রতু তাহাদের 
মধ্যেই আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন যে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর 
বড় টান, তাই অন্ত সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ে 
প্রভু আছেন। প্রভু কি সত্যই একেবারে সাত ঠাই বিরাজ করিতে- 
ছিলেন ? যথা চরিতামৃতে--. 

আর এক শক্তি প্রভূ করিল প্রকাশ । 

এককালে সাত ঠ1ঞ.করেন বিলাস ॥ 

সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়। 

অন্য ঠাঞ্ি নাহে ঘায় আমার মায়ায় ॥ 

এই যে রথ খানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি 

সেখানকার সকলের কর্তা, কিন্তু লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও লক্ষ তীহার 
প্রতি নাই। সকলেরই নয়ন প্রভুর দিকে । ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই। 
তিনি নিজেও আত্মহারা! হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথমতঃ 
স্পষ্টরূপে তিনি প্রভুকে দর্শন করিলেন। আগে যখন প্রভুকে দর্শন, 
করিয়াছেন সে হয় দূর হইতে, আর না হয় কতক অন্ধকারের মধ্যে। প্রভুকে' 
দর্শন করিয়া ও তাহার ভক্তি দেখিয়! রাজ। প্রেমে অেতনবৎ হইলেন । 
ইহাঁর কিঞ্চিৎ পুর্বে তাহার নীচ সেব! দেখিয়! প্রভু তাহার প্রতি দয়ার্জ 
হইয়াছেন।. এখন প্রভু রাজাকে তাঁহার পুরফার দিতেছেন। রাজা 
দেখিতেছেন যে, যেন শ্রুজগন্নাথ রথ ছুঁগিত করিয়া প্রভুর কীর্ভন শুনিতে- 
ছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার জ্ঞান হইল যে রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, * 
তিনি আর প্রভু এক বস্ত! তিনি রথে জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না) 
দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন । 

প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিশ্ময়। 

দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময় ॥ 

রাজার তুচ্ছ সেব! দেখি প্রসন্ন প্রভূর মন।, 

সে প্রসাদে পাইল এই রহন্ত দর্শন |. 


৪ প্রভুর শ্রাদগঞ়্াথকে ভব। 


রাজা ক্রমেই বাহ্‌ জ্ঞান শৃন্ত হইতেছেন, ক্রমেই প্রত কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে- 
ছেন। প্রভু এইক্ধপে খঞ্জন পঙ্গীর নায় সম্প্রদায় সম্প্রদায় বিচরণ করিতে ছেন। 
কিশ্বা তাহার অনম্ভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময়ে 
বিলাস করিতেছেন। কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয়া গীত 
গাইতেছেন। কখন ভাবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিস্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে 
প্রভু এ পর্য্যন্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও সম্বরণ করিতেছেন। 

এইরূপ খানিক নৃত্যের পরে প্রভু হ্বয্ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন। 
তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। একত্র করিয়া! তাহার মধ্যে নয় জন 
প্রধান গায়ক বাছিয়া লইলেন। সে নয় জন শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, 
মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ। এই 
নয় জনের প্রধান অবশ্ত সরূপ হইলেন। এই নয় জনের গীত আরম্ভ হইলে 
প্রভু নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন। 

প্রস্থ কিরূপে নৃত্য আরম্ভ ,করিলেন, তাহা ত্বয়ং মুরার্রি গুণ্ড চক্ষে 
দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতু প্রথমে শ্রীতগন্নাথকে দণ্ডব 
করিলেন, করিয়া যোড় হস্তে তাহার দিকে চাহিয়া স্তব করিতে লাগি- 
লেন। যথা চরিতামৃত-_ 


নমে। ব্রাহ্মণ্যদেবার় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণয় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ 


_. প্রভু ভঙ্গ স্বরে এক একটী শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে 
সম্বরণ করিবার নিমিত্ত রণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোক পততিয়! 
একে একে উচচৈঃস্বরে এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন_. 
জয়তি জয়তি দেখে! দ্েবকীনন্দনোহসৌ 
জয়তি জয়তি কৃকে। বৃকিবংশন্প্রদীপঃ | 
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গে।। 
জয়তি জয়তি পৃর্থীভার নাশে! মুকুন্দঃ ॥ 
_জয়তি জননিবাসে। দেবকী জন্মরাদো 
যহুবর পরিষৎ শ্বৈ দে্র্ভিরসতন্নধ্শং। 
স্থিরচর বৃদ্ধিনন্্ঃ হু্মিত শ্ীযুখেন 
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পরপ্রতূর দন জম । ৪১ 
লাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যে। ন শৃর্ো 
নাহং বর্ণী ন চগৃহপতি 2 বনস্থে। ঘতি ব1। 
কিন্তু প্রোদ্দন্লিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতান্ধে 
গোৌঁপীভর্ত,২ পদ কমলয়ো দাসদাসাহুদাসঃ ॥ . 
প্রভু যখন তাহীর পদ্মনেত্র শ্রীজগন্নাথের মুখ-পন্মে অর্পণ করিলেন, 
তখন বোধ হুইল প্রভুর সমুদায় প্রাণ তাহার নয়নে আসিয়াছে । প্রত 
শ্রীজগন্নাথের মুখ পানে নিমিষ হারা হইয়া চাহিয়া, স্তব করিতে আরন্ত 
করিৰা মাত্র, তাঁহার আয়ত নেত্র দিয়া জলের ধার পড়িতে লাগিল। 
প্রভু গদাধরের পাঁদ-পদ্ম দর্শনের সময়ে যে" লীলা করেন, এখন 
তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ অপরূপ দেখিতেছেন, কি না, যে, 
নয়ন বারি ধারার স্তায় হইয়! বদন বহিয়! হুদয়ে আসিতেছে। সেই.ধার। 
আমির ব্রিধারা হইয়৷ সৃত্তিকায় পড়িতেছে। প্রত্র এই অগ্গান্থবিক 
নয়ন ধার! 'কবিকর্ণপূর তাহার কাব্যে এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন। যথা. 
উন্্ীল্য প্রথমং পরিপ্রবরতা৷ পন্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ 
শ্ীমদগণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরচৈস্ততঃ। 
প্রাপ্যোরঃ পদবীঃ ত্রিধা প্রস্নরতা৷ ভূমৌ ক্রটন্ৌক্তিক- 
শ্রেণীবৎ ক্র্িয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃপ্রভো রশ্রুণ! ॥ 
ইহার অর্থ এই-_ ং 
“যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রপক্ম অভিষিক্ত করিতেছে, 
এবং ক্ষণকাঁল মধ্যেই পুনর্ধ্বার সুশোভিত গণস্থলে সুদীর্ঘ ধারে বহমান 
হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন 
ধারায়, ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেন্ধ পতিত অল ছিন্ন 
ত্রহারের স্তায়,ঃ সর্ব! জগন্মগুলে হর্ষ বিধান করুন” 
্রস্থকার এখানে কর্ণপূরকৈ প্রণাম করিয়া বলিতেছেম, “তথাস্ত 1” 
এই যে ধারা, ইহা সমুদয় নয়ন যুড়িয়া আসিতেছে। . প্রভূর 
স্তব পড়া ,সমাপ্ত হুইলে, একবার হ্ষ্কার করিলেন, করিয়৷ নৃত্য আরস্ত 
করিলেন। প্রন্থু পাক দিয় নৃত্য করিবার কালে, পূর্বে ধষে নয়ন জল 
সৃত্তিকায় পড়িতেছিল, ইহ! এখন চতুর্দিকের লোককে স্গান করাইতে 
লাগিল প্রভু কুস্তকারের চক্রের ন্যার খ্বুরিতেছেন।. প্রভুর নৃত্যে হেন 
তৃমিকম্প হইতে লাগিল 
৪র্থ--৭ 


৫৪ তুর উদও নৃতা। 


হৃত্য করি মহাপ্রভুর পড়ে পদতল। 

সসাগর মহী শৈল করে টলমল ॥ 
প্রভুর উদ্দণ্ড ৃত্য::দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ শুখাইয়! গেল। কারণ 
উদ্দড নৃত্যের সময় প্রভু আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাহার সমুদায় 
অস্থি চুর্ণ হইয়া! গিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্রীমদ্বৈত ও সরূপ তাহার 
পশ্চ।তে বাহু পসারিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 


তবুও তাহারা তিন জনে প্রতুকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। প্র 


তবুমধ্যে মধ্যে আলগোছ হইয়া! এমন আছাড় থাইতেছেন যে, ভক্ত- 
গণ ত্রাসে হাহাকাঁর করিয়! নয়ন সুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই 
অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিতেছেন, ধরিয় তুলিতেছেন। দেখিতেছেন, প্রভু 
বাচিয়। আছেন কি না, কি অস্থি সমুদায় ভঙ্গ হইয়াছে কিনা। কখন 
ধরিতে ধরিতে প্রভূ আবার উঠিলেন, উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। কখন 
ঘোর অচেতনে উঠিলেন না। তখন সকলে বমিয়। প্রভুকে সন্তপর্ণ 
করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন যে নিশ্বান বহিতেছে কি মা। 
যদি দেখেন নিশ্বাস আছে, তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া তাহাকে বাষু 
বীজন প্রভৃতি সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত যদি দেখেন নিশ্বাস বন্দ 


, হইয়! গিয়াছে, বুক ছুর ছুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহা ব্যস্ত 
ছইলেন। ভক্তগণের সর্বদা ভয় যে, কবে তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু 


তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া হঠাৎ পলাইয়৷ যাইৰেন। তখন প্রভুর অবস্থা 
দেখিলে গাষাণও বিগলিত হওয়ার কথা । প্রভু পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন 
করিয়! সেই তপ্ত বালুকাঁর 'উপর পড়িয়া আছেন। উদর স্পন্দন, নিশ্বাস, 
প্রভৃতি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই । উত্তান নয়ন, মুখ বাহিয়। 
ফেন পড়িতেছে। তবে ইহার মধ্যে সুখকর দৃষ্টি এই টুকু থাকিত 
যে, প্রভুর মুখের, শ্রী ও অঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি 
পাইত। প্রভু আছাড় খাইরা পড়িগ্াছেন, চেতন কি জীবনের চিহ 
মাত্র নাই, তখন ভক্তগণ চারি পার্খে বসিয়া ,যুঃহার যেরূপ 'উদয় হইতে 
লাগিল, তিনি সেইরূপ সন্তপ্ণ করিতে লার্সিলেন। রূপ প্রভুর মণ্তক 
উঠাইয়া জান্গুর "উপরে রাখিলেন। নিত্যাননা বায়ু বীজন, অদ্বৈত গগন 
ভেঙ্ন করিয়া হুস্কার, ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি. করিতে লাগিলেন। 
কেহ ব| বল দ্বারা মুখে জল আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ 


্তুয় বুকের উপর রখ। 1৫৯ 


লোঁকে লকলে চুপ করিলেন। যাহারা পশ্চাতে আছেন, তাহার! অগ্রের 
. লোক সমূহকে দিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে, প্রভু কি চেতন পাইয়া- 
ছেন? এই ছুর্ভাবনার মধ্যে প্রভু, হুঙ্কার করিয়া আবার উঠিল্নে, 
উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর অমনি লক্ষ লোকে মানন্দে হরিধবনি 

করিয়া উঠিল। * 
শ্রীকষ্ণ রমিক-শেখর। যখন ,.গোপীগণকে আপনি কাগ্ারি হইয়! 
পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ যযুনায় আপিয়। নৌকা দোপাইতে 
ল/গিলেন। এইরূপে গোপীগণকে ভয় দিগ্না আমোদ দেখিতে লাগি- 
লেন। গোপীগণ ভয় পাইয়া ক্রমে কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন । ভয় 
পাইলেই লেকে, যিনি আশ্রয়, তাহার নিকটে যাইয়া থাকে । এইরূপে 
প্রভু কি, আছাড় খাইয়া পড়িয়া, ছ দণ্ড পর্য্যন্ত অচেতন, এমন কি. মৃত 
অবস্থায় থাকিয়া, ভক্তগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতেন? একটা ঘটন। 
এখানে স্মরণ হওয়ায়, এ কথু। বণিতেছি। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, রথ 
আদিতেছে। কিন্তু প্রভু শশ্চাত্বে না হটিয়া, এ রথের সম্মখে হঠাৎ 
ঘোর মুক্ছ্ণয় অভিভূত হইয়া গড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের 
উপর আমিবার উপক্রম হইল। প্রভুর সংজ্ঞা নাই, অচেতন হইয়া 
পড়িয়া। রথ প্রার তাহার বক্ষের উপরে। তাহতে তাহার কি? অমনি 

একজন তক্ত ভয় পাইয়া_ 

তৈ রেটৈতঃ করপল্লীবৈ নিজ নিজ ক্রোঁড়েু কৃত্বা। কিয়, 

দুরে স্বৈরমুপার্পিতো। বিজয়তে শগৌরচন্দ্রঃ গ্রভূঃ ॥ 
ূ ( চৈতন/চরিত কাব্য ) 
অর্থাৎ কোন ভক্ত ভয় পাইয়া তহাকে ক্রোড়ে করিয়া রথের 
অগ্র হইতে এক পার্থখে আনিলেন, প্রভু যেরূপ অচেতন সেইরূপই 
রহিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন। বিশেষতঃ 
উদ্দও নৃত্যে প্রভু যে কখন কোথা যাইতেছেন, তাহা ঠ্রিকানা করা 
যাইতেছে না। আবার .. লক্ষ লক্ষ লোকে প্রতুর নৃত্য দর্শন করি- 
বার নিমিত্ত সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। এমন কি, ভক্তগণকে *ঠেলিয় প্রতুর 
গায়ে পর্যন্ত পড়িতেছে। পৃর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতাপরুত্র সেই লোক সমুহের মধ্যে 
দাড়াইয়া, কিন্তু তাহাকে তখন কেহ গ্রাহথ করিতেছে না। তখন সকলে 
যুক্তি করিয়া মওলি বাঁধিয়া প্রতুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রাথম 


৫ই হরিচন্দন ও শ্রীবাস। 


মগ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ্রীসরূপ' প্রভৃতি। প্রভূ অধ্য স্থানে। 
দ্বিতীয় মণ্ডলে প্রতুর ভূক্তগণের মধ্যে ধাহার! প্রভূত বলশালী ও নিতান্ত 
নিজজন, বথা কাশীশ্বর, গোবিন, শ্্রীবাস ইত্যাদি। আর তৃতীয় মগডলে 
হবয়ং মহারাজা । তিনি তাহার পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া 
বাহিরে এক মণ্ডলি করিয়া লোক নিবারণ ও প্রভুকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এই রাজার অগ্রে শ্রীবাস, দ্বিতীয় মণ্ডলীতে । রাজ। 
তাল করিয়া প্রতুকে দেখিতে পাইতেছেন না। পূর্ব্বে বলিষ়াছি, প্রভুর 
কি কাও, রাজ! প্রজ। সব মিশিয়। গিয়াছে । রাজা যে সেখানে দীড়াইয়া, তাঁহা 
অতি অল্প লোকে লক্ষ্য করিতেছেন । রাজার দক্ষিণ দিকে তাহার প্রধান 
অমাত্য হরিচন্দন। তাহার স্কন্ধে হস্ত অবলম্বন করিয়া রাজা এক দৃষ্টে 
প্রভৃকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শ্রীবাস একটু স্ম.লকায় 
বলিয়া, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত 
রাজা একবার বামে একবার দক্ষিণে মস্তক লইতেছেন। রাজার এই 
দশা দেখিয়া হরিচন্দনের অসহা হইতেছে । শেষে অমাত্যবর থাকিতে ন! 
পারিয়া, শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা! এক পার্শ্বে সবরিয়! যাইবার নিমিত্ত ঠেলিতে 
লাগিলেন । আবাস ভাবে বিভোর, তাহার পশ্চাতে যে রাজা ও রাজার 
মন্ত্রী, আর মন্ত্রী যেতাহাকে রাজার প্রভু-দৃশ্য স্থলভ করিবার নিমিত্ত 
(এক পার্থে যাইবার অন্ত হস্ত দ্বার] ঠেলিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও 
তিনি জানেন না । . হুরিচন্দন বারম্বার ধ্ররূপে ঠ্ঠেলিতে লাগিলেন, 
ষ্রীবাস বিরক্ত হুইয়া, পশ্চাতে ফিরিয়া কে ঠেলিতেছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া, 
হরিচন্দনের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন! 

হরিচন্দন রাজনীতি লইয়।. থাকেন, তিনি রাজা ব্যস্তীত আর কাহাকেও 
চিনেন না, রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না। সম্মুখের এক দরিদ্র 
বিদেশী ব্রাহ্মণের চপেটাাত দ্বারা অত লোকের মধ্যে অপমানিত হইয়া, 
তিনি ম্বভাঁবত ক্র'দ্ধ হইলেন, হইয়া শ্রীবানকে প্রহার করিতে উদ্যত হুইলেন। 
কিন্ত রাগা তখন পুর্ব রাগরনে বিভাবিত। তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ও 
খাহার সন্বন্ধীক্ ঘেকেহ,কি যে কোন বস্ত, সমুদায় মধু বলিয়া বোধ হুই- 
তেছে। হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়! বলি- 
ক্ষেছেন, "তুমি কয় কি? দেখিতেছ না! উনি প্রভুর গণ.! উহ্থার শ্রীহত্তের 
গ্রনান্ধ পাইয়া তুমি অতি ভ্যগ্যবান, আমি পাইলে আপনাকে দ্বৃতি ভাখ্য- 


গ্রডূয় করকম্পন ও গদ গর বচন।  %০ 


বান ভাবিতাম।” হরিচন্দন কাজেই নিরম্ত হইলেন। এবং বাহার 
রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাহারা তীহাকে সাধুবাদ দিতে 
লাগিলেন। শ্রীবাস একটুকু লজ্জা! প্রাইলেন। 
প্রভুর নৃত্য কেহ দেখেন নাই। সকলে শুনিয়াছেন, শ্রীশচীর উদরে 
শ্রীনবদ্ধীপ নগরে শ্ীনন্দের নন্দন জন্ম গ্রহণ করিয়া, এখন সন্যামীরূপে 
শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। তাহাকে অতি ভাগ্যবানে দুর 
হইতে দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি অদ্য সর্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে লোক বিমোহিত হয়, তাঁহার নৃত্য দর্শনে পাষাণ 
দ্রবীভূত হয়। তাহার [প্রেম-তরঙ্গের নৃত্য ধিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই 
প্রকৃত অনুভব করিতে পারিবেন যে, শ্ীগৌরাঙ্গের নৃত্যে ভুবন মোহিত 
কেন করিত। সেই নবীন গৌর-তন্, অদ্য দিবাভাগে, সর্ধ সমক্ষে। 
হৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্ত 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে, আরো! নানা অস্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন। 
যথা চরিতামৃতে-_. 
উদ্দড নৃত্য প্রভুর গার মিরার 
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল ॥ 
মাংস-ব্রণ সহ রোমবুন্দ পুলোকিত। 
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেছ্টিত ॥ 
এক এক দস্তের কম্প দেখি লাগে ভয়। 
লোক জানে দত্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ 
সর্বাঙ্গে প্রস্থেদ ছুটে তাহে রাক্তোদগম । 
জয় জয় জজ গগ গছ গদ্‌ বচন॥ 
জল যন্ত্র ধার! যেন বহে'অশ্রু জল। 
, আস্‌ পাস লোক যত ভিজিল সকল ॥ 
দেহ কান্তি গৌর তু দ্বেখিগে অরুণ।, 
কতু,কান্তি দেখি যেন মল্লিক! পুষ্প সম ॥ 
এই সমস্ত সদভূত দর্শনে যাহারা দ্রবীভূত না হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই 
যেন তাহারাও মুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রত, বাধুতরে কদ্লী 
পত্রের "ন্যায় কম্পিত ছুই শ্রীকর যুড়িয়া, শ্রীগন্মাথকে প্রণাম করিতে 
যাইতুছেন, কিন্ত বড় কাপিেছেন বিয়। সিন হুইয়। প্রণাম করিতে পারি- 


সা .. খ্াতুর তাল ঠুকদ। 


তেছেন দ1। যুগ বৃদ্ধাঙ্থুলী বারঘ্ার কপালে লগিতেছে। আবার প্রত 
কখন কথন মহামল্লের ন্যায় দৃঢ়রূপে বাম পদ্দ অগ্রে স্থাপিত করিয়া 
স্ীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাঁল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্ধ হইতেছে, 
ও গ্রভুর বাম বাহু রক্ত বর্ণ হইতেছে । প্রভুর মনের ভাব অন্থভবৰ 
করুন। তখন তাহ।র ভক্ত-ভাব। শ্রীগন্গাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, 
যে, “আর আমার ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয়/ন।” আর ত্রিতাপকে 
অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ টংকারে তুচ্ছ করিতে- 
ছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশ।লা কোন লোক জন্থ পাতিয়া একটী 
প্রকাণ্ড শৃঙ্গী মেষকে তাল ঠুঁকিয়া আহ্বান করিয়! ৰ্ণিতেছেন যে, “আয় 
দেখি, তোর কত শক্তি!” গ্রভুও দেই ভাবে ভাবিত হইয়া, এই ভাবে 
তাল ঠুকিতেছেন। কখন মুখে জদ্গ জগন্নাথ বলিতে যাইতেছেন। কিন্ত 
একে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় অবাধ্য হইয়াছে, আরও মহ।কম্পে দস্তে 
দৃস্তে আঘাত হইতেছে, সৃতরাং, জয় ' বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ 
বলিতে জগ গগ করিতেছেন। তখন ,তাবল্লোকে ভক্তি দ্বারা অভিভূত 
হইতেছেন। যখন মৃত্ৰিকায় পড়ি! প্রভুর শ্বাস রহিত হইতেছে, তখন 
সকলে ক্রন্দন করিতেছেন। যখন প্রতু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই 
অসংখ্য লোকের হৃদয় নাচিতেছে। প্রকৃত কথা, তখন সেই লক্ষ লক্ষ 
লোঁকে প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়। কি একট! হুইয়। গিয্াছেন। কি রাজা, কি 
প্রজা, কি সর্যাসী, কি গৃহী, সকলে আত্মহার1 হইয় যাহার যেরূপ 
প্রকৃতি, তিনি সেইরূপে বিতাবিত হইতেছেন। কল কথা, প্রভু এই 
লক্ষ চিত্তকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তে আনিয়াছেন । 

প্রভুর উদ্দ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত, মধুর নৃত্য প্রমিকের নিমিত্ত। 
প্রভু উদ্দগ্ড নৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে তক্তি-উদ্রেক করিতে- 
ছেন, কিন্ত যাহারা ব্রজের নিগুঢ় রসের অধিকারী, তাহারা সে নৃত্য 
দেখিয়া .ছুঃখ ও ,ভয়. পাইতেছেন। প্রভূ মুহুম পড়িতেছেন, শ্রীনিতাই, 
শ্রীঅন্ধৈত, ও সরূপ, ইহাদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন, তিনিই পরিতেছেন, 
ও ভক্তগণে সৃস্তর্পণ করিতেছেন । 

প্রতু নৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকটে আসলেন, আসিয়া এ 
রূপে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজা শ্বভাবতঃ হাহাকার করিয়৷ তাহাকে 
ধরিপেন, ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। এখন প্রন্থুকে স্পর্শ কষছে এক্সপ 


প্রভু বরৃ্ক রাজা অপমান। ৫৫ 


নাহপ লরূপ ও নিতাই ব্যতীত আর কাহারও হইত নাঁ। শ্রীনদ্বৈত পর্যযস্তও ] 
প্রত্ৃকে 'স্পর্শ করিতে কুন্তিত হইতেন। রাজা যে প্রভূকে ধরিতে 
গেলেন, এ যে তিনি রাজ! সেই স্পদ্ধার বলে তাহা নয়, ইহা? কেবজ। 
অভ্যাসবশত। তাঁহার পদের নিমিত্ত চিরদিন তাহার স্বাধীন প্রক্কতি, 
কোন কাধ্য করিতে কহোারও অনুমতি লওযার শিক্ষী। তিনি কখন পান 
নাই। প্রভূকে প্রশীড় ভাল বাসেন, সেই প্রভূ তাহার সম্মুখে অতি নির্থাত 
আছাড় খাইলেন, তিনি কাজেই যাইয়া প্রতৃকে ধরিলেন। 

কিস্ত প্রভুর উদ্দেশ্য-শুন্য কার্ধ্য একেবারে ছিল নাঁ। সামান্য জীবের 
ন্যায় তাহার কার্ধ্ের ভুল হইত নাঁ। তিনি মুচ্ছিত অবস্থায়ও কোন 
অকাঁজ করিতেন ন1। প্রভু ঘোর মৃকচ্ছায় অভিভূত হইয়া! পড়িয়া গিয়াছেন, 
তাহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথা নয়। কিন্তু রাজাযাই প্রতৃকে ক্পর্শ 
করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন ! পাইক্কা বলিলেন, ণছি! একি 
হুইল? আমার বিষয়ীর স্পর্শ, হইল ?” ,ইহাই বলিয়া, রজার হস্ত হইতে 
যেন অব্যাহতি পাইবাঁর নিমিত্ত ১ অন্যত্র গমন করিলেন, করিয়া আবার 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

রাজা এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ও তীহার পাত্র মিত্র সৈন্য 
সামন্তের মাঝে, তাহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে -প্রভূ কর্তৃক অবমানিত 
হইলেন। রাজার যদ্দি কিঞ্চিৎ মাত্র অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ, 
করিয়া প্রুকে সেই স্থানেই উপেক্ষা করিতেন। যদ্দি তীহার প্রভুকে 
যে ভক্তি তাহার মধ্যে মলিনতা থাকিত, তৰে তিনি এত অপমান 
সহা করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাই, যাহাঁকে শ্রীভগবান কৃপা -করি- 
বেন, তাহাকে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেনু। এক দিন শ্রীমতী রাধিকাও 
এইরূপে “প্রথমে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের 
কপা পাইবার উপযুক্ত হইঙ্সাছেন, তাই প্রভু কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া 
আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রন যে স্বপ্ং শ্রীভগবান, এ 
বিশ্বাস তখন তাহার জুদয়ে ' বদ্ধমূল হইয়াছে, একটু পুর্বে তিনি স্বচক্ষে 
তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রভুর রূপে গুণে মোহিত: হইয়া তাহার 
যত থানি শ্রীণ, সমুদয় তাহাতে অর্পণ করিয়াছেন। .কাঁজেই প্রভু 
কর্তৃক 'অপমানিত্‌ হইয়া ক্ুদ্ধ ন হইয়া, হুদয়ে দারুণ ব্যথা লইয়া, শ্রীমতী 
যেক্পপে উপেক্ষিত হইয়া সখীদিগের শরণাগত হইইয়াছিলেন, সেই 


৫৬ পাজাকে সাস্বনা। 


রূপে, তিনি কাশীমিশ্র, সার্ধতৌম ও রামাননের নিকট রোদন করিতে 
লাগিলেন। রাঁজা বলিলেন, “হে স্হৃদগণ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর 
ককুপা হইবে না? আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?” 

তখন সকলে তীহাকে সাত্বনা করিতে লাগিলেন । সার্ধ্ভৌম বলি- 
লেন, "তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা । তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং 
জগন্নাথ, ইহা একটু পূর্ববে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে" অন্যকে গোপন 
করিয়া তোমাকে জানাইতেন না। পূর্ণ রুপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি 
ধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীবে উহা 
মানিবেনা। সন্্যাসীর রাজ স্পর্শ ত দূরের কথা, দর্শন পর্য্যস্ত নিষেধ। 
এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তীহাকে প্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে 
তোমাকে উপেক্ষ! করিতে বাধ্য। কিন্ত তুমি ভাই বলিয়। তাহাকে 
ছাড়িও ন!। তুমি উপেক্ষিত হ্ইয়াছ বলিয়া প্রভুর কৃপা উপেক্ষা ন1 
রিয়া, আবার তাঁহার চরণে প্ম্ণ লও, বাইগ্লা জগঙ্জনকে 'দেখাও যে, 
যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তবু তুমি ভজ্ক, প্রভুর স্কপা পাইবার নিতান্ত 
উপযুক্ত । এইরূপে তুমি, তোমাতে প্রতুর কৃপা করিতে যে বাধা আছে, 
তাহা অন্তর্থিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ধনী হইবেন। 

রাজা সখাগণের এই অপরূপ সাত্তন! বাক্যে, এবং একটু পুর্বে প্র 
” অন্তরীক্ষে যে তাহার গোচর হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া, কথকিৎ স্থির 
হইলেন, হইয়া আবার প্রভুর নৃত্যে মন £ুদংযোগ * করিলেন। প্রভু 
রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার 
আর উদ্দগ্ড নৃত্য নয়, ব্রজ-গোপীর নৃত্য । ফল কথা, প্রভুর মনের ভাৰ 
তখন অন্য রূপ হইয়া! গিয্লাছে। পূর্ণে ভক্ত-ভাবে নৃষ্য করিতেছিলেন, 
এখন গোপী-ভাব দ্বারা অভিভূত হুইলেন, হুইয়া কিকি করিলেন তাহা 
_ একে একে বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব পরিবর্তনের তাৎপর্য বলিতেছি। 
প্রভুর তখন মনের ভাব হইল যে, তিনি শ্রীমতী রাধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকের 
ওখানে তাহার সহিত হিলিতে আপিয়াছেন। আসিয়া প্রথমে 'দেখেন যে, 
সেখানে. তাহ'র বন্ধু শ্বীকষ্। পরম অশবর্্যশীলী, হাতী; গড়া সৈন্য 
স্বারা পরিবেিত হইয়া বাদ করিতেছেন । দেখেন, তাহার বন্ধু রাজবেশ 
ধরিয়া হাতে দণ্ড .লইয়াছেন। ইহাতে আপনার বন্ধুর ভিন্ন বেশ, ভিন্ন 
সঙ্গ দেখিত্ব! ব্যথিত -হইলেন। ই্ক্ক্কে তাই নিবেদন করিবেন, বলি-) 
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বেন কিনা যে,হে আমার বন্ধ!তুমি এ বহ্রর্গ লোক মমূহের 4মাঁঝে 
কেন? চল, বাড়ী চল, শ্ীবন্দাবনে তুমি আমিছুই জনে থাকিব।”, 
কিন্ত এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে কিন্ধপ্পে অবগত করান? যেহেতু তিনি 
অতি দূরে রখের উপরে! নিরুপায় হইয়া সেখানে বদিলেন, বসিয়া 
নখ-দ্বারা মৃন্তিকাঁয় ভ্রিভর্গ আকৃতি লিখিলেন। সেই তীহার কৃষ্ণ হইলেন। 
এখন সেই মুর্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে লাগিলেন । কিন্তু 
লিখিবেন কি, লিখিবার পূর্বেই নয়ন-জলে তাহার সেই ত্রিভঙ্গাকৃতি 
ধুয়া! য।ইতেছে। কাজেই আবার চিত্র আঁকিতেছেন, আকিয়া৷ আবার 
লিখিতেছেন। প্রভুর এই কার্ধ্য দেখিয়া সরূপ ব্যথিত হইতেছেন, যেহেত 
গ্রভূর নখে আঘাত লাগিতেছে। তাই প্রন্ু যখন লিখিতে যাইতেছেন, . 
সরূপ, ব্যগ্র হইয়া, ( তিনি প্রভূর পাশে অগ্রেই বসিয়া গিয়াছেন,) নিজ 
হন্ত পাতিয়! দিতেছেন, যে প্রভু মৃত্তিকায় নখ-দ্বারা আচড় দিতে না পারেন। 
প্রভু বেগতিক দেখিয়া হাত সরাইয়া অন্ত স্থ(নে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, 
মরূপও এ্ররূপ হাত সরাইয়। প্রভূর' নখের নীচে হাত রাখিতেছেন। 
কিন্ত সরূপের অধিকক্ষণ আর পরিশ্রম করিতে হইল না, যেহেতু ইতি- 
মধ্যে প্রভুর মনে ভাব প্রবেশ করিল যে, শ্রীরুষচ রথে চড়িয়৷ তীহা- 
দের সহিত বৃন্দবনে চপিয়াছেন। প্রভুর মনের ভাব হইল যে, তিনি 
রাধা, সখীগণ সহিত এখন সেই বন্ধুকে বুৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। 
প্রহ্ব এই ভাবে বিভার হইয়া আহ্লাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, 
কাজেই তাহার নৃত্য আপনাঁপনে মধুর হুইল। এদিকে সরূপ অমনি বুঝিলেন 
যে, প্রভূর মনের ভাব পরিবর্তিত হ্ইয়ছে। আর সে পরিবর্তন কি, 
তাহাও বুঝিলেন। ৃ | 
সরূপ গোসাঞ্চির ভাগ্য না যায় বর্ণন। 
প্রভুতে আবিষ্ট ধার কায় বাক্য মন ॥ 
সরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ। 
* আবিষ্ট ধরিয়া! করে গান আস্বদন ॥ ( চরিতামূত ) 
গ্রভূর ভাব বুঝিত্বা সরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন। .যথা-- ' 
সেইত পরাণ নাথ পাইন্ছু। 
যর লাগি মদন দহনে দহি গেম ॥ 
প্রভৃও তখন মধুর নৃত্য আরস্ত করিলেন, সে নৃত্য দেখিলে জীব শান্রের 
৪র্থ-.৮ 


শা 


৫৮ প্রভুর বাঁধা-ভাঁন। 


নয়নে আনন্দ-জগ আইসে | প্রভূ তখন রাধা-ভাবে সজল ও সলজ্জ নয়নে 
জগন্নাথ পানে চাহিতে লাগিলেন। তাহার পরে যেন জগন্নাথের সহিত 
কথা আরম্ভ করিলেন। লোকে কথা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু প্রভু 
যেকি করিতেছেন তাহ বুঝিতে পারিলেন। প্রভু তখন যে লক্ষ লক্ষ 
লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া! গিয়াছেন। তখন 
তিনি রথে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। 
আবার এই লক্ষ লক্ষ লোঁকেও স্তত্তিত হইয়! প্রভুর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। 
গ্রভুর মন জগন্নাথে নিবিষ্ট, আবার এই লোক সমূহের মন প্রভুতে নিবিষ্ট । 
প্রভুর প্রত্যেক ভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন । 

প্রভু মুখ উঠাইয়া রথে শ্রীরুষেণের ্ূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় মেন 
তাহার সহিত নয়নে নয়ন মিলিত হইল । অমনি লজ্জ1 পাইয়া মুখ হেট করি- 
তেছেন। আবার যেন অনিবার্য আকর্ষণে শ্রীরূষ্ণের দিকে চপিতেছেন। 

কখন যেন শ্রীস্কষণ তাঁহাকে" ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া অমনি 
লত্জা পাইয়া, ক্রোধ করিয়া, অন্ন হাসিতে হাসিতে, ও করতালি দিতে দিতে, 
পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে, আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়! মুখ নাড়িয়া 
রথের শ্রীকৃষ্ণকে স্বীপ্ন মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। আবার কখন ছল, 
ছল আখিতে গদ্‌ গদ্‌ হইয়া যেন আাপনার মনের ব্যগা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে 
বলিতেছেন । প্রভুর তখনকার মনের ব্যথা কি, তাহার আভাপ পূর্নে 
দিয়াছি। প্রু শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন যে,বন্ধু ! তুমি এ কোথায় আসিয়াছিলে ? 
এখানে লোকের কলরব, আমি' স্বস্তি পাইুতেছি না। আমরা গোপী, 
আমাদের ও সব দেখিয়া ভয় করে। বন্ধু !বৃন্দাবনে চল, সেখানে পঙ্গী 
' গান করিতেছে, বৃক্ষ কৃশীভল ছায়া দিতেছে, যমুনা পিপাস শাস্তি 
করিতেছে । হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া 'তিলাদ্ধ বাঁচি 
ন]। চল, সেখানে তোমার নিজজনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব। 

গ্রভৃু তধন' আপনাকে রাধা বলিয়। ভাবিতেছেন, কাজেই 
সরূপকে ভাবিতেছেন ললিতা । এমন 'কি, ধ্নকটে যে যে মঙ্ী- 
ভক্ত আছেন, সকলকেই তাহার আপনার সখী বলিয়া বোঁধ 
হইতেছে । মনের ভাব এই যে, তাহার সুখের সখী সখীগণ সহিত 
তিনি শ্রীকুষ্চকে -বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন । শ্রীরুষ্ণ একটু দুরে রথের 
উপয়ে আছেন। প্রন্কর মনের ডাব যে, কৃষ্ণ এত দূরে ষ্. তাঁহার সহিত 


রাধা ও সব্বীগণ। ৫৯ 


কথাবার্তীর নস্ভাবনা নাই | মনে ইচ্ছা হইতেছে যে, তাহার প্রিয়- 
তমের গলায় মালতীর মাল দিবেন, কিন্ত শ্রীরুষ্ণ দূরে। তাহার পরে 
মাঁলতীর মালা বা.কোথাঁয় পাইবেন ? তখন হস্তে যে .জপের মলা ছিল, 
উহা তাহার মনে সহজেই মালতীর মাঁলা রূপে পরিণত হইল। এখন মাঁলতীর 
মালা পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণও সম্মুখে, কিন্ত তীছার গলায় মালা দিবেন কি 
রূপে? তাই মনে মনে একটু পরামর্শ করিয়। হস্ত উদ্ধ করিয়া আপনার অঙ্গ- 
লীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহা! শ্রীজগন্নাথের 
দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাবৎ লোকে প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, 
কারণ প্রকৃতই দেই মালা শ্রীজগন্ীথের .গলায় বেষ্টন করিয়া পড়িল! 
এই রহস্য দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চিৎকার করিয়া আনন্দে হরিধবনি 
করিয়া উঠিলেন | রথে, জগন্নাথের পাশ্বে? যাহারা আছেন, তাহারা 
আবার সেই মালা প্রভুর হাতে পহুছিয়! দিতে লাগিলেন । 

প্রভুর, মর্ম্দি ভক্তগণকে সখী'বোধে তাহাদিগকে আবার পুরস্কার "মাল। 
দিতে ইচ্ছা হইতেছে । আবার প্ররূপ অঙ্গুলি দ্বার ঘুরাইয়। ঘুরাইয়া মালা 
নিক্ষেপ করিতেছেন, আব্ব প্রকৃতই সেই ভক্তের গলায় দেই মালা বেষ্টন 
করিতেছে! যথা, বক্রেশ্বর প্রভূর একটু দূরে আছেন । প্রভু তাহার দিকে 
চাহিয়া অঙ্গুলিতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহ! নিক্ষেপ 
করিলেন, আর অমনি তীহার গল। এর মালা দ্বারা বেছিত হইল।, 
বোধ হয় সেই দেখদধেথি এখন দর্শকগণে রুমালে প্রণামী বাধিয়া রথের উপর 
নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণাঁমী লইয়া সেই রমালে প্রসাদী মালা 
পিয়া উহ! প্রত্যর্পণ করেন । 

প্রভুর নৃতা বর্ণন করা অসাধ্য, কারণ ছিনিংপ্রত্যহ এক রূপ নৃত্য করি-' 
তেন না। “নিমিষে নিমিষে তাহার নৃত্য নৃতন আকার ধারণ করিত। 
প্রহুর আনন্দ হইয়াছে, ভাবিতেছেন সখীদেরও সেইরূপ আনন্দ হই- 
য়াছে, তাই সখীদের সহিত আনন্দ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতৈছে। 
আপনি মধুর" নৃত্য করিতেছেন, এখন সুখে দেখেন বক্রেখর। অমনি 
তাহাকে ধরিয়া জালিঙ্গন করিতেছেন। কিন্তু শুধু আলিঙ্গন করিয়া 
তৃপ্ত হইতেছেন না, গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। দেখেন পার্শে 
মরূপ দামোদর,, দেখিয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ' গেলেন, সরূপ 
অমনি চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে ,র্ক।পিতে কাপিতে 


৬৪ প্রভু ও ভক্তের নৃত্য। 


মরূপকে উঠাইয়া হুদয়ে করিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ চূন্বন 
করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করি- 
'লেন, কারণ প্রভু .সর্ূপকে যে আধিক্ষন করিলেন, অমনি তিনি যেন 
লোকের অদর্শন হইলেন। যথ৷ চৈতন্তচরিত মহাকাব্যে-- 
দধার কটিস্ত্রকং প্রতুরীতিহ দামোদরঃ 
দ্বরূপ ইব তম্ত কিং যতিবরে।হয়মুদ্‌তুষ্যুতে ৷ 
য এষ নটে।(নোৎসবে হৃদয়কায় বাগবুত্তিভিং 
শচীস্ুত কলাঁনিধো প্রবিশতীব সান্দ্রোত্সুকঃ ॥ 
এই দেখিলেন ছুই জনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথক্‌- 
কৃত হইলেন। তখন ছুই জনে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
কখন ছুই জনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, কর ধরাধরি, মুখোমুখি হইয়া 
নৃত্য করিতেছেন। কখন এরূপ দুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের 
বাহু ধরিয়। নৃত্য করিতেছেন। * কখন ঝ1শশ্রীগৌরাঙ্গ সরূপের মুখে নয়ন- 
পদ্ম অপর্ন করিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন । কখন বা ছুই 
জনে মুখ ঘুরাইয়া, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মিলিত হইয়া, নৃত্য করিতেছেন । কখন 
বা উভয়ে পলক হারাইয়। নয়নে নয়নে মিলিত হহতেছেন, হইয়। নৃত্য 
করিতেছেন। এই নৃত্য দেখিয়া কি এই মহাজনের পদ স্থপ্ট্ি হইল? যথা. 
হেরাহেরি ফেরাফিরি ধরাধরি বাছু। 
পূর্ণিমার চাদে যেন গরাসিল রাহ ॥ * 
আবার সরূপ, সিংহের কটি হইতে ও ক্ষীণ ঘে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে 
জড়াইয়! ধরিয়াছেন, এবং প্রভু সরূপের কটি ধরিয়াছেন, আর সরূপ বক্র হইয়া 
' অন্ত হাতে প্রতুর জানু ধরিয়া, নৃত্য করিতেছেন। যথ। চৈতন্তচরিত মহাঁকাব্যে-- 
উন্নীলন্মকরন্দ সুন্দর পদছ্বন্বার বিন্দোল্লস 
দ্বিন্য।/সঃ ক্ষিতিযু প্রকাম মমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ। 
' 'আমুগ্ধৈঃ করকুট্যলৈরিতইতোহর্যাদধোধে গুরু 
শ্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগৃহিতপদে। নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাং 1 
আবার 'কখন বা প্রভূ, দক্ষিণ দিকে সরূপের, বাম দিকে বক্রেশখ্বরের 
হস্ত ধরিয়া, দ্রুত পদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে, একবার জগন্নাথের 
দিকে চাহিয়া . অগ্রবর্তী হইতেছেন, আবার রূপ নৃত্য করিতে 
করিতে, হাসিতে হাসিতে, পশ্চাতে হাটিয়া আমিতেছেন। আবার প্রভু 


লোকের আনন্দ-কোলাহল। ”" ৬৯ 


কখন বক্রেশ্বর ও সরূপকে ত্যাগ করিয়া, ধাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, 
অমনি" কাঁপিতে কাপিতে তাহাকে হৃদয়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। 
ভাবিতেছেন, ক্রমে বুন্দীবনের দিকে যাইতেছেন। আর প্রভু, ঘত বৃদ্ৰা- 
বনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। | 

প্রভুর হুদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল। র 

উন্মাদ ঝঞ্ধার বাষু ততক্ষণে উঠিল ॥ ( চরিতামৃত ) 

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন, 

রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রম-ভাব, ইহা লোকে হুদয়ে কতক অনুভব করিতে 
পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে 
জঙ্জরিভূত হইয়া সরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীম্ন 
প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে ইহা কিরূপে অনুভব করিবে ? এই থে প্রভু খুখ- 
চুশ্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বৌধ 
হইতেছে না, বরং লোকে উহা! দেখিনা একেবারে মুগ্ধ হইতেছে । তাই 
শাস্ত্রে বলেন, গোগী-প্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ জদরোগ কি কাম- 
রোগ থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথব! কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে 
হুদূরোগ কি কামরোঁগ বশীভূত হয়। ্রীকুষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ 
ভেদ জ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবদ্ধিত 
হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর সমুদাক্স প্রকৃতি, পরিণামে জীব মধত্র 
গেপ গোপীরতপ শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙের 
বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, 
ও জীবের শ্ীভগবানের সহিত, কত গাঢ় সম্বন্ধ, কতক অনুভব করা যাইতে 
পারে। যাহার! পরকীয় প্রেমের কথা ,শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাহার! 
দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই | 

জগন্নাথ-সেঁবক যত রাজ-পাত্রগণ। 

মাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন ॥' 

গ্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার । 

রুষ্চ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার ॥ 

প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। 

প্রভূ নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 

প্রভুর তবু ঘন ঘন মুচ্ছগ হইতেছে, কিন্তু মধুর নৃত্যে যে পতন 


৬২. প্রভূ ও রাজা। 


তাহাতে তত ভগ্ন হয় না। প্রভূ মুচ্ছা যাইতেছেন, তাঁহার কারণ এই যে, 
তাহার যে আনন্দ উঠিতেছে, তাহ! হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। - যখন 
আনন্দ হৃদয়ে না ধরে, তথন মৃচ্ছা হয়। প্রভূ আবার রাজার সন্মুথে 
মুচ্ছিত হইলেন ! 
রাজা পুর্বে তাড়া খাইয়াছেন, তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন না। 
তবে সে বার যেমন প্রভূকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়াছিলেন, এবার তাহা ন! 
করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া শ্রীপদ দুখানি আপনার ক্রোড়ে 
রাখিয়া অতি যতনে উহা সেবা করিতে লাগিলেন। যথা কবিকর্ণ- 
পুরের কাব্যে-_ 
আঁনন্দৌৎসাহ মৃচ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দ নিশ্বাস মন্দে 
, রোছদ্রোমাঞ্চপুরৈ ধিকলিত-বপুধনন্দ মন্দীকতেন। 
স্যন্দনেত্রারবিন্দদ্ধয় সলিল জুষারুদ্রদেবেন ভূয়ঃ 
সানন্দং সেবিতাজ্বিদ্বর সরমিরুহো!। রাঁঙ্গতে গৌরচন্ত্রঃ ॥ 
অর্থ--শরীর স্পন্দন ও নিশ্বাস-বাঘু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্রপদ্ম বিগলিত 
জল-ধারা-যুক্ত, তখ। আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চ, সমূহে বিকলিত অঙ্গ 
দ্বারা যাহাকে বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্বৎক্ষণেই মুঙ্ছা- 
গত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কক সানন্দে তদবস্থায় যাহার পাদ- 
পদ্পা যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রত গৌরচন্দ্র অতিশয় শোতা 
পাইতেছেন। 
প্রভু বলিয়াছিলেন তিনি রাঁজ-সন্তাষণ করিবেন না, রাজার সংকল্প 
তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। শ্রীভগবান ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। 
এবার প্রভু বিষদ্দীর স্পর্শে হঠাৎ চেতন লাভ করিলেন ন1, রাজার সন্তর্পণে 
ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু তবু মহারাজের সেবা যে তাহার 
অবগতি হইয়াছে, ॥ দিলেন না। প্রভু চেতন পাইয়াই আবার 
মধুর নৃত্য অরভ্ত কদ্িিলন । 
প্রভু এই রাধা-ভাবে প্রেমের হিল্লে।লের মাঝে সহসা ভক্তি “কর্তৃক 
পরিপ্লুত হইলেন।* প্রেম ও ভক্তি, ভজন কালে, হৃদয়ে এইরূপ থেল৷! 
করিয়া থাকেন। কখন প্রেম ভজন করিতে করিতে হঠাৎ ভক্তির উদয় হয়, 
আবার ভক্ভি7 সেবা! করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের হিল্লোলে 
প্রভুকে ভাসাইর! লইয়। যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ভক্তির উদয় হইল। 


রাজার প্রভুর নিকট আগমন। “ ৬৩ 


তথন শ্রেক আকারে প্রভূ বলিতেছেন, “ছে অরবিন্দ লোচন ! তোমার 
পাদ্রপদ্ম মাধুরী অতিশয় র্মণীয়,। অতিশয় সুগন্ধ, অতিশয় ভুল্লভি,” 
ইহা বলিয়। সেই স্থশীতল জ্লীপদকমল ধরিতে গেলেন। অববার 
তখনি অধিরূঢ় ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপনাকেই শ্রী বলিয়। 
বোধ হইল। অতএব এক সময়ে গ্রভুর দেহে রাধা ও কৃয়ৎ উভয় ভাবের 
উদয় হইল। তাই রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ ধরিলেন। অর্থাৎ 
আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া অতি গাঢ় প্রেমে ও ভক্তিতে চুঙ্গন 
করিতে লাগিলেন! প্রন, আপনার পদ ই্রুষ্ণের পদ এই বোধে উহা" 
ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন, প্রেমে উহ বুকে ধরিতেছেন, আর নয়ন ভরিয়া 
এক দৃষ্টে দশন করিতেছেন ! 

প্রভুর এক সময়ে যে দেহের মধ্যে ছুই ভাব, ইহা যুহুমুহু প্রকাশ 
হইত। এই দুই ভাব কিরূপ না রাধা-কৃষ্ণ ভাব, কি উদ্ধব-কৃষ্ণ 
ভাব। এই: গ্রস্থের দ্বিতীয় খুণ্ডে পাঠক দেখিবেন ষে, প্রভূ যখন নবদ্বীপ 
হইতে ভক্তগণের নিকট »বিদ।য় লয়েন, তখন এক সময়, একবার 
কৃষ্ণ হইয়। রাধার নিমিত্ত” ও রাধ। হইয়। কৃষ্ণের নিমিত্ত, রোদন করিয়া- 
ছিলেন । এইরূপে প্রভু উদ্ধব ও কৃষ্ণ), এই ছুই ভাবে, একেবারে 
বিভাবিত হইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন। 
গ্রভুর চুল হইল উদ্ধবের, পদ হইল. শাকৃষেণ্র ! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাহার 
সেবা আপন কেন দ্বরা শ্রীকৃষ্ণের পদবেষ্টন। ভক্তিতে ভক্তে প্রভুর এইরূপ 


সেৰা করিয়া থাকেন। 

এইরূপে রথ বলগণ্ডি স্থানে আইল । দক্ষিণে উপবন, বামে বিপ্রশাপন 
নারিকেল বন। সে স্থানে আইলেও, প্রভুব নৃত্য ভঙ্গ নাই। কিন্ত সেখানে 
একটি নিয়ম আছে, তাহাতে মহা ভিড় হইল। সে স্থানে রাজা, রাণী, 
পাত্র, মিত্র, বিদেশী, সকলেই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, শ্রীজগন্াথকে ভোগ 
দিয়া থাকেন। যাহার যতদূর সাধ্য, তিনি সেখানে সেইরূপ উত্তম আহার্ষ্য 
দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া*্শ্রীজগন্ন'থদেবকে ভোজন করাইয়া থাকেন। সেই কারণে 
এত গোল হুইল যে, ভক্তগণ প্রভূকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া! উপবনে লইয়া 
গেলেন। সেই উপবনে উত্তম গৃহ আছে, ভক্তগণ প্রভূকে তাহার পিগীয় 
লইয়া বসাইলেন। প্রভু প্রেমে অচেতন। পিপাম় পা মেলাইয়া ঘর 
হেল।ন দিয়া বলিয়া থাকিলেন। পরিশ্রমে প্রভুর ঘর্দশাক্ত কলেবর। 


৩৪ " ভক্তের আনন্দ ও আত্মারামের আনন্দ। 


সেখানে তিনি শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যে যেখানে 
পাইলেন, বৃক্ষ তলায় এরূপ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রতীপরুদ্র 
সখাগিণ সহিত প্রভুর পৃশ্চৎ পশ্চাৎ্ৎ আছেন। প্রভু পিগাঁয় গমন করিলে 
রাজার আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তখন সার্বভৌম ও রামানন্দের 
পরামর্শ ক্রমে রাজ! তাহার জীবিতেশরের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। 
গুথমে রাজা সমুদ্ায় রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ধুতি চাদর 
পরিলেন, অবশ্য ধুতি ও চাদর অতি পরিষ্ষার। 
| গুরু বস্ত্র, ধুতি ফোঁতা পরিয়াঁছে মাত্র । 
প্রভূকে দেখিব বলি উল্ল।সিত গাত্র ॥ ( চন্দ্রোদয় নাটক ) 
তাহার পরে হ্থন্দার বৈষ্ণব বেশের যে যে উপকরণ, সমুদায় ধারণ 
করিলেন। করিয়া একলা উপবনে প্রব্শে করিলেন। রাজা প্রকাও 
দেহধারী ও বলশালী, কিন্তু তখন গ্রতিপদে তাহার পদশ্থলন হইতেছে। 
চকিত হরিণীর স্য'য় এদিক ওদিক চহিতেছেন,” কিন্তু সে অভ্যাসে, প্রকৃত 
পক্ষে, উল্লাসে ও ভয়ে, বাহ জ্ঞান অল্প মাত্র আছে। 
চতুদ্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে । 
প্রভুর নিকটে গেল মন্থর গমনে ॥ € চন্দোদয় নাটক ) 
দেখেন, ভক্তগণ বসিয়া আছেন, তাহার সকলে প্রভুর কৃপাপাত্র। 
তক্তগণকে দেখিয়া রাজার চেতন হইল, তখন করযোড়ে সকলের নিকট 
সঙ্কেত ঘর, প্রভুকে মিপিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দীন ভাব, 
এই আকিঞ্চন, এই দৃঢ়তা, দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, অনেকের হৃদয় 
দ্রব হইল। কাহ।র বা একটুকু শঙ্কাও হইল, ভাবিলেন যেরাজার ভাগ্যে 
আজি নাজানি কিহয়। এইরূপে' রাঞ্জ ক্রমে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। 
প্রভু কিরূপে বপিয়৷ আছেন, তাহা চক্দ্রোদয়ে এইকূপ বর্ণিত আছে। “যথা. 
নৃত্যবেশ প্রভু চিতে, না পারেন সম্বরিতে, মুদিত করিয়া ছু নয়ন। 
শ্ীচরণ:প্রসারিয়া, বমিল আনন্দ পাঞা, পাদপদ্ম চালেন সঘন ॥ 
নিরন্তর নেত্র-জল, ধৌত করে বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যে সাক্ষাৎ। 
প্রভুকি করিতেছেন, না মুখে সেই পুর্ধবের রচিত একটা অর্ধ প্লোক 
উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদিত নয়ন জলে ভাপিয়া যাইতেছে ৷ সে 
প্লোকটি এই, যথা--. 
অথাত আনন্দ দুঘং পদাশ্ষুজং ইত্যাদ্ি। ( চৈতন্য চক্র্রোদয় নাটক) 


রাজী ও গ্রভু। ৬৫ 


গে।পীনাথ নিকটে বলিয়া, প্রভুর এই গ্রে'ক গুনিয়া, মনে মনে অর্থ 
_করিতেছেন। ভাবিতেছেন, প্রভু একটু পুর্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত 
হইয়া শ্রীরুষ্ণের চরণ মাধুরী দর্শন ও *চুর্ধন করিনাছেন। দর্শন ও স্পর্শ 
করিয়া পরমহংলগণ যেত্রদ্(নন্দ ভোগ করেন, ত।হ| অপেক্ষা ভোমার 
শ্রীচরণ মাধুরী অনন্ত' গুণে শ্রেঠ। একথার তাত্পব্য বলিছেছি। 
হংসগণ যোগাভ্য:স দ্বার] ত্রদ্ধানন্দ ভোগ করিনা খাচকন। ইহার! ভে 
উপাসনা করেন। গাভু আকুঝেছ চরণ মধুরী আন্বাদ কথিয়া বলিতেছেন 
যে, “হে শ্রীকঞ্চ | ভোমার চরণ হইতে মে আশন, দে ব্জ্ানন্দ হইে 
অনন্ত গুণে শ্রেষ্ট । 
ভজন হইতে বহু গুণে ভ্রেগ নগিিছেন। 
রাজ! প্রত্থবব নিকট আগরন করিয়া, প্রত ভন দেখিয়া গ ক্লেক 
রি রি 


তালি তালা ভিত ?ত 
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রাজা তখন ইতস্তত করিতে হাগিলেল। ভাবিছিছেন, এছ তগদ 

স্পর্শ করিয়া কি তাহার অপার ভাজ হইবেন? আবার ভাবিতেছেন, 
নি 


গ্রভূ যদি প্রাণে মারেন, ভবে ই/চরিন নরিাই দিবেন | রাজার মনে 
ভয় ঘে, পাছে প্রভু ভাবেন যে, ভিন গাজা বনিদা, উহাৰ বিনা অন্ধ 
মতিতে, ভাহার শ্রীচরণ ম্পশ করিনেল। ভথন লাজাঁর গমভগবতের 
এই শ্লোকটা মনে পড়িল। 
সর্বোভাগবত ॥মখ পাদদ্পশ জভাস্তভহ | 
ভোজল্পশশবপুহিহাজপং বিদায় ্চিভং ॥ 
ভাবিলেন, ণ্ঘর্দি অপরাধ করি, তবে ভগবান পাদস্পশে সগ্দার ক্ষয় 
হইয়া ষাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্ীগাদ স্পর্শে কখন কোন বিপদ. 
নাই।” ইহ্ৰ তাবিয়া সংকল্প করির। পদতলে বমিলেন, বসিয়! হস্ত দ্বারা 
শ্রীচদ্ণ সেবন করিতে লাগিলেন ৷ প্রভু যেরূপ পদ চাঁলাইতে ছিলেন, 
সেইরূপ করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না । 
রামানন*রায় রাল্জাকে শিখাইয়! দিয়াছেন যে, "তুমি প্রভুর পদ 
সেবা করিবে। আর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাও শুনাইবে ।”. রাজা 
কোথায় পাঠ করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এ সমস্ত রাম রায়ের 
নিকট উত্তম করিম! শিখিয়া আসিয়াছেন। রাজা পদ. সেবা করিতে 
ফরিতে ধীরে দ্ীরে রাসের গোপী গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেন। যথাঁ-_ 


৪র্থ--৯ 


. গোপী গীতা । 


অয়তি তেহধিকং:জন্সন। ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দ্রির1 শশ্বদত্রহি। 
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা স্বয়ি ধৃতাসবস্থাং বিচিম্বতে ॥ 
গোপপীগণ কহিলেন “হে দলিত !' তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডগ 
লমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। অপর তুমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এই 
কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এ স্থানে নিত্য বিরাজমানা। 
হে প্রিক্প! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদা- 
: দ্বিত, সেস্থানে তোমার দাসী এই সকল গোপী (যাহারা তোমার নিমিত্তই 
কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছে ) তোমার অন্বেষণ করিয়৷ কাতর হইতেছে, কপ! 
করিয়া দর্শন দাও।” 
প্রভুর মনের ভাঁব বাহিরে ব্যক্ত হইত, কারণ তাহার হৃদয় 
কাচের ন্যায় ম্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্নোক শুনিবা মাত্র প্রভৃর প্রফুল্ল 
বদন আরে! প্রফুল্লিত হইল। রাজা ইহা! দেখিয়া পরমাশ্বাদিত হইয়! 
এরূপ পদ সেবা করিতে করিতে .তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন। যথা-_ 
শরহদ[শয়ে সাধুজাত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষ দশা । 
| স্ুরতনাথ তেহশুক্ক দাসিক1 বরদনিঘ্বতো। নেহকিংবধঃ ॥ 
“হে সম্ভোগ পতে! হে অভীষ্ট প্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী 
তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকনিত কমল গর্ভের শোভাহারী নেত্র দ্বারা 
আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহাঁকি লোকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শস্ত্ 
হারা বধই কি বধ? চক্ষু দ্বারা বধ কি বধ নহে? উহা! অবশ্তই বধ শব্দ 
বাচা। অতএব তোমার দৃষ্টি বারা অপগ্গত আমাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত 
দর্শন দাও ।” 
প্রভুর আনন্দ তরঙ্গ আরো. বাড়িয়া! উঠিল। তখন যদিও নয়ন মেলি- 
লেন না, কিন্ত মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিস বলিলেন, “বল,.বল, তাহার 
পর গোপীগণ কি বলিলেন, বল।” 
প্রস্থ এই প্রথম রাজার সহিত কথা বলিলেন। রাজার আনন্দে কঠরোধ 
হইয়া! যাইতেছে। কষ্টে শ্ষ্টে রাজ। পড়িলেন-_- রঃ 
বিরূচিতাভ্নং বৃষ্টি ধূর্ধ্য তে চরণমীযুষাং সংস্থতে ভরঁয়াৎ। 
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকর গ্রহম্‌ ॥ 
“ছে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা! পরিপূর্ণ কর | হে 
বৃষ্টিবংশ শ্রেষ্ঠ ! তোমার চরণকমল প্রাণীদিগকে 'অভন্ন দান করে, আমরা! সংসার 


গোঁপী গীতা। ৬৭ 


ভয়ে ভীতা হুইগা তোমার এ চরণে শরণাঁপর হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া 
তোমার যে কর কমল লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছে এবং যাঁহ! বর প্রদ, তাহ! 
আমাদের মস্তকে নিহিত কর ।” 

প্রভু এই গ্লোক গুনিবা মাত্র আনন্দে যেন জড়বৎ না প্লে 
পুর্বে যে পুলক ছিল, সেই পুলকের উপর মুহুমু্ু পুলকের 'স্হি হইতে 
লাগিল। কষ্টে শ্রষ্টে ভঙ্গ শ্বরে বলিলেন, “তাহার পর, তাহার পর”। 
রাজা আবার বলিলেন-- 

বজজনার্তিনহুন্‌ বীর ঘোধিতাং নিজজনন্য় ধ্বংসন্শ্মিত। 
ভজ সখে ভবৎ কিন্বরীঃম্মনো জলরুহাননং চারুদর্শয় ॥ 

“সথে ! তুমি ব্রজ জনের আর্তিহারী, হে বীর! তোমার মন হাস্য নিজ. 
জনের গর্বহারী, আমরা তোমার কি্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় 
দাও। হে সখে! আমরা অবলা প্রথমে আমাদিগকে ব্দন-কমল 
দর্শন করাও ।* 

প্রভুর ইচ্ছা হইতেছে যে, যিনি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, উঠিসা 
তাহাকে আলিঙ্গন করেন, কিন্ত শ্রীমঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে 
.পারিতেছেন না। উঠিতে যাইতেছেন, আর এলাইয়। পড়িতেছেন। 
রাজা আর গ্রতূর আজ্ঞা! অপেক্ষা না করিয়া পড়িলেন। যথা 

মধুরয়া গিরা বস্তবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়।৷ পুষরেক্ষণ। 
বিধিকরীরিম!1 বীর মুহযতী রধরসীধুন। প্যায়য়স্ব নঃ 

“হে পদ্ম-্লোচন ! তোমার মধুর বাণী নুন্দর পদাবলী সমলাঙ্কৃতা. এবং 
বুধজনের মনোজ্ঞ, এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্সিতেছে। হে বীর! 
আমরা 'তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধ হইয়া মার!" পড়ি, অতএব অধরামৃত প্রদান 
করিয়া! জীবিত কর।* 

প্রভু এবার উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, আবার এলাইয়। পড়ি- 
লেন। রাজা! যখন বুঝিলেন যে, শ্রবণ করিবার নিমিত্ব প্রতু কাণ 
প।তিতেছেন' তখনি আবার পড়িলেন। যথা-- 

তব' কথামৃতং তগ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কলষাঁপহং। 
শ্রবণ মঙ্গলং প্রীমদাততং ভূবি গৃণস্তি যে ভুরিদ! জনা; ॥ 

“হে প্রিয়! , তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত" হইয়াছিল, পুণ্য- 
বানেরা তদদীয় কথামৃত পান করাইয়া! তাহা! নিবারণ করিয়াছেন। ফলত 


৬৮ রাজার জয়। 


তোমার কথামত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্গজ্ত জনও তাহার স্তব 
করেন, তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়, অপর.তোমার নামামৃত শ্রবণ মাত্র 
মঙ্গল প্রদ এবং শ্যন্তিদীয়ক। পৃর্ণীতলে যে কল ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে 
তাহা পান করেন, নিশ্চয় তীহার! পূর্বঙ্গন্মে বু বহু দান করিয়াছিলেন। 
হে প্রভু! যাহারা তোমার 'কথামৃত.নিরূপণ করেন, তাহারা যখন ধন্ত হই- 
লেন তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে 
দর্শন দাঁও।“ 

প্রভু আর থ:কিতে পারিলেন নাঁ। হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, উঠিয়া 
“ভুরিদা, ভুরিদা” অর্থাৎ “তুমি আমাকে অনেক দান করিলে” বলিয়া, 
রাজাকে বাহু পমারিয়া! ধরিলেন। রাঁজ!রে বলিতেছেন, “কে তুমি হে 
পরম জুছং, অকন্মাত ক্কফপীলামৃত পান করাইগা আমার ভূষিত হৃদয় 
শীতল করিগে? তুমি অমাকে বছ দান করিলে, কিন্তু আমি সন্যাসী, 
আমার দিবার কিছু নাই, এপ, ভোম:কে আলিদন দান করি।” ইহাই বলিয়। 
রাজাকে জুদযে করি," ভন কথ,ম্ভ খোক প্ডিতে পড়িতে উভয়ে অচেতন 
হইয়। পড়িছা গেছেল। ভন উভয়ে উভয়ের বাছ দ্বারা পরিরপ্তিত হইয়া 


সি ঞ 


সি 


কিছু কান অচেতন হইগ। পড়িয়া হহিলেন। এই স্ুষে!গে গুভু হইতে 
শক্তি নির্গত হইয়! জাতির পরভোক মলি দিয়া তাহার সমক্ত অঙ্গ ব্যাপিহ! 
কেলিল, ভাতার লিপ পননলে এলি এইজ গাগিন্ভ হইল | উহ! 
দিনা এখন বি্াসভ7 স্যার আনন খেলি শর! আর তাহা 
রর দয় হইল । বাতা 
ন্মন প1ভ্১ তিন বত এ নিশা বি ত গানেন। ঘখন তত খানি পাইলেন, 
তখন প্রভু চেন পারছেন পায়, রাজাকে ফেলিমা আবার রথ 
দর্শনে দৌড্ডিলেন, স্ম্রউ সেফ তেমনি পাড়ি থকিলেন।  যথা-- 
(প্রভু ) আনন্দে জাবেশে আছ বাহা নাহি জানে? 
'ক।বে আলিগিঘা ছিল ভাহ| নাহি মনে ॥ 
প্রভু সর্গে ঝাইল মকল ভক্ঞগণ। 
* রাঁভা এক] ভুমে পড়ি প্রেমে অচেতন ॥ (চক্দ্রোদয় নাটক ) 
র|জা এইন্ধপ অচেতন হইয়া গড়িয়া আছেন, এমন সময 
গেশীনাখ আচ।ধা গেল গজপতি স্থানে ।, 
রাজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে ॥ (চক্ত্রোদয় নাটক) 


মহারাঁজের প্রদত্ত ভোগ । ৬৯ 


গোগীনাথ রাজাকে উঠাইয়া সাত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভূ ও 
ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন। 
রাজ! দূর হইতে প্রতুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ভক্তগণের পদতলে 
আসিয়া পড়িলেন। কিরূপ না, যেরূপ নব বিবাহিতা বালিকা! স্বামীর 
বন্ধুগণের চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া! থাকেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত 
হইয়াছে, প্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, নয়ন দিয়! অবিরত ধার! 
পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাঁজাও 
বিনীত ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আইলেন, আসিয়া 
যত্ব করিয়া প্রভৃকে প্রসাদ পাঠইবার উদ্ভোগ করিতে ল!গিলেন। একটুকু 
পরেই রাজার প্রদত্ত ভোগ প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই 
সমস্ত উপহার দ্রন্য সার্জভৌম, রামানন্দ, বাণীনথ লইয়। অইলেন। পাঠক 
মহাশয়! প্রভুর ভোগের নিমিত্ত কিকি প্রসাদ অইল, একবার কি শ্রবণ 
করিবেন? যদি প্রভুর উপর আপনা মমতা থাকে, তবে অবশ্য এই 
রাজ ঘোগ্য প্রসাদের তালিক1 দেখিলে আপনি আনন্দিত হইবেন। তাহাই 
ভাবিয়া, গৌরাঙ্গ ভক্তের নিমিন্ত কি কি প্রমাদ আদির।ছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃত 
গ্রন্থ বিবরিয়া বলিতেছেন । যথা-_ 
ছান! পান। পৈড় আমর নারিকেল কাঠাল । 
নানালিপ কদলক আর বীজ তাল ॥ 
নাঁরঙ্গ ছোলাঙগ টাবা কমলা বীজপুর | 
বাদান ছোহালা দাক্ষা পিও খক্জর ॥ 
মনোহর! লাড়, আদি শতেক প্রকার । 
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীবুসা অপার ॥ 
অমৃত মওা দোঁনার বড়ি আর কপূর কুলি। 
সরামূৃত সর ভাঁজ আর সর পুলি ॥ 
হরি বল্পভ সেবতি কপ্পুর মালতী । 
ডালিম মরিচা লাড়, নবাঁত অমৃতি ॥ 
পদ্মচিনি চক্্কান্তি খ|জা খণ্ড সার। 
রিয়ড়ি কদম! তিলা খাঁজার প্রকার ॥ 
, নাবঙ্গ ছোঁলাঁক্গ আমর বুক্ষের আকার । 
ফল ফুল পত্র যুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ 


৭৯" শ্রীভগবান অভিথি। 


ঘধি ছুগ্ধ'দধি তত্র রসাল! শিখরিণী । 

সলবণ মুদগান্ধুর আদা খানি খানি ॥ 

লেবু কোলি আপি নান! প্রকার আচার । 

লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকায় ॥ 

এই সব দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি চিনিতে পারিলাম 'না। তবে একটা 

বুঝিলাম যে পূর্বেও এখনকার স্ায় শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তত হইত। 
রাজার উপহার দ্রব্যে অর্থ উপবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উপহার দর্শনে 
প্রভু পরাস্ত সন্তষ্ট হইলেন। কেন? 
এই মত জগ্নাথ করেন ভোজন। 


এই স্ুথে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ( চরিতামৃতে ) 

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ সাত বোঝা! বৃহৎ কেয়াপত্রের দোনা আইল। ভক্ত- 
গণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে জানিয় প্রভু সকলকে . উদরপূর্তি 
করিয়া ভুপ্জাইবেন। সেই আনন্দে" তখন কষ্টে শ্রষ্টে সমুদ্ায় ভাব সরণ 
করিয়া! ভক্তগণকে ভুঞ্জাইতে ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণকে বসাইয়া এক এক 
তক্তের সম্মুখে প্রভু আপনি দশ দশ দোনা রাখিলেন। তার পরে আপনিই 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন যে, আমরা শ্রীভগবানের স্থানে 
গিয়াছি, আর ্ীভগবান আমাদিগের আতিথ্য ভার গ্রহণ করিয়৷ আমাদিগকে 
'খাওয়াইতেছেন । মনে ভাবুন, শ্রীভগবান আপনি পাত পাঁতিতেছেন, আর 
আমরা ড়াইয়া তাহার কার্ধ্য কলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মনে 
ভাবুন, শ্রীতগবান শেষে আমাদিগকে বলিলেন, “আপনার! বসুন» শ্রীতগবান 
বিনয়িতার খনি। তিনি ভক্তগণকে এইরূপ সম্মান করিয়! সম্বোধন 
করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই ধে, তিনি সে দিবস গৃহ কর্তা অতিথি 
০সবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না, শ্রীভগবান শ্রীহস্তে ভক্ত- 
গণের হাত ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। এই কাণ্ড দেখিয়৷ ভক্তগণ 
তাড়াতাড়ি বপিয়া' গেলেন। তখন শ্রীভগবান নিজ হস্তে পরিবেনন আরম্ত 
করিলেন। শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, আবার চরিত্র' উদার, আতিথ্যের 
নিমিত্ত সর্বস্ব মিক্ষেপ করিতে আপত্তি নাই। শ্রীহন্তে এক এক জনের 
পাতে দশ দশ জনের আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। আহারীয়ের জুগন্ধে 
নাসিক মাতিতেছে + মনে ভাবুন, যেন স্বয়ং জ্রীমতী রাধা. উহা রন্ধন 
করিয়াছেন । কিন্তু ভক্তগণ পাতে হাত দিতেছেন না, কারণ প্লীভগত্থান 


মহোৎসব । ১ 


ঘসেন মাই, তিনি না খাইলে কলে কিরূপে ভোজন ক্ষরিবেন। শ্রীভগবান 
পরিবেশনে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখিলেন, ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া আছেন। 
যদিও শ্রীভগবান অন্তর্যামী, সমস্ত জগতের বাহ ও . আভ্যন্তরিক অবস্থ। 
দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছেন, কিস্তু তখন মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। 
তখন অন্তর্ধ্যামী সর্বব্যাপী হইয়া বেড়াইলে মন্গুষ্যে তাহার সহিত কিরূপে 
গোষ্ঠ করিবে? কাজেই তখন অতি নিরীহ সরল প্রক্কতি হইয়াছেন। তাই, 
ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যন্ত , 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আপনারা বস্থন, সেবা করুন, বিলম্ব করিতে 
ছেন কেন ?" তখন এক জন মর্ী ভক্ত বলিলেন, “ঠাকুর ! বুঝিতেছ না, 
তুমি না বসিলে ইহারা কিরূপে ভোজন করিবেন।” তখন যি লজ্জা 
পাইয়া আপনি বসিলেন। 

এই যে গোপীগণ আীগোলকে যেরূপে নবীন নাগরের সহিত খেলা 
করিয়া থাকেন, আীগৌরাঙ্গ মক্তগণের 'সহিত সেই রূপ খেল! করিতেছেন। : 
প্রভূ ভোজনে বসিলেন, তখন সক্দপ দামোদর গোপীনাথ প্রভৃতি পরি- 
বেশন করিতে লাগিলেন। 

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লএ|। 
তোজন করাইল সবার আকঠ পুরিয়া ॥ ( চরিতামূত ) : 

যখন ভক্তগণের সেবা হইয়া গেল, তখন সহমত লোকের আহারীয় * 
উত্বর্ত হইল | * প্রভূ কাঙ্গালীদিগকে ডাকাইলেন। সহত্রেক কাঙ্গালী 
আইলে প্রভু গোবিন্দ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। 
প্রভু বলেন “হরিবোল” আর সহস্র কাঙ্গালে হরিধ্বনি করি তে লাগিল। 

ঃ হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে*ভাসি যায়। (চরিতামৃত ) ' 

কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া, ও তাহাদিগকে দক্ষিণ! শ্বর্ূপ ভক্তি-ধন দিয়া, 
প্রতু ও তাহার নিজগণ আরাম করিতে লাগিলেন। 

নারিকেম্-শাসন বনের ভোগ কার্ধ্য সমাধা হইলে, গৌঁড়ীয়গণ 
আবার রখের দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিলেন । কিন্তু রথ চলেন না, ০ 
প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবু রথ চলিল না। 

প্রভূর কৃপা পাইয়া রাজা আনন্দে মধ্যাহ্চ ক্রিয়াদি করিতে গৃহে 
প্রত্যামন কুরিয়াছেন। এমন সময় অপরাহ্ছে সংবাদ পাইলেন যে, রথ 
টলিতেছেন না। মনে করুন রথ না! চল! বড় দোঁষের কথা। ইহাতে এক 


শই' রথ চলেন না। 


প্রকার বুঝা যায় যে, যাহার রথ, তাহার কিছু অপরাধ হইয়াছে। 
রাজা এই ছুঃসংবাদ শুনিয়া পাত্র মির সঙ্গে করিরা নারিকেল-শাসন বনে, 
যেখানে রথ আবদ্ধ আঁছে, দৌড়িপা আইলেন। প্রথমেন্তরাঁজ বড় বড় নল্লা- 
গণকে রথ টানিতে নিঘক্ত কঙ্ধিলেন। আপনি মহামল্প, আপনিও ধরি- 
লেন। কিন্তু 'মহাচে্রায়ও রথ চণিলেন না। তখন প্লাজা আঁরও বাস্ত 
হইলেন। মহ্কগণ অপারক হইলে, রাজা বড় বড় হাঁভী আনাইলেন। 
রথে হাতী বুডিগা পির রথ লড়াইবার ঢেই| কপিলেন। কিন্ত রথ চলেন 
_না। রাজা ক্রদেই বাকুল হুইভেছেন। শেবে মাহুতগণ হস্তিকে প্রহার 
করিতে লাগিল, হস্তি চীৎকার করিতে লাহ্ল, কিন্তু রথ চলেন না। 


পরিক্ষার পথে রথ রহিরাছেন, এ রথ অনাদ্ধাসে দেই পদে এই পর্যান্ত 
আপিক়'ছেন, এখন 'কেন রথ চলেন দা? রাজা শিশ্চিং বঝিছেছেন যে, 

2২ টির রা বলত এ 
তাহার উপর শ্রীজগন্নাথ কোন কারণে জু হইয়াছেন। এই কথা, 


শুধু রাজা নয়, যাহারা এট কাও , দশন করিতেছেন, সকলে 
ভাবিতেছেন। 
এই যে রথ চলিতেছেন না, রাজা যেবাকূন হ্ইনা উহা! চানাইবা 

নিমিত্ত যথা সাবা চেষ্টা করিতেছেন, উড়্া প্রদু ভাভারু গণ লইয়া নীরব 
হইয়া ঈাড়াইরা দেখিতেছেন। রাঁজা যন দেখলেন যে, রথ চালান 
“তাহার পক্ষে অসাঁণা হইল, তখন নিরাশ ভইয়া ভি কাতরে প্রভু 
পানে চাহিভে লাগিলেন । গড় ও অমনি, ভঙ্গ টি) এই সে আছি আছি, 
নয়ন-ভর্গি দ্বারা এই ভাব বাক্ত করিরা অগ্রহভা হইলেন। 
চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন॥ প্রভু হশ্ী মমুদায় রথ হইতে ছাড়া" 
লেন। রথের যে রজ্জ, উহা শিক্গ জনের হস্তে দিলেন । আপনি রখের 
পশ্চাতে গমন করিলেন, করিয়া মন্তকম্পর্শ করিয়া উহা! ঠেলিতে লাগি- 
লেন। রথ অমনি হড় হড় করিয়! চলিল।' যাহারা দড়ি ধরিয়া রথ 
টানিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারা দেখিতেছেন :ষে তাহাদের শক্তিতে 
রথ চলিলেছে না, উহা! যেন নিজ শক্তিতে চলিতেছে । তখন লোকে 
ফাঁজেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, ও প্রভুর. জয় ঘোষণা! 
ফরিতে লাগিল। 

জয় .গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকষ্ণ চৈতন্য । 

এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥ 


প্রতাপরুদ্রের গৌর-বিরহ। ৩ 


দেখিয় প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে। 
ৰ প্রভুর মহিম! দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ (চরিতামুত ) 
অগ্রে ঝড় জানা, অর্থাৎ রাজকুমার প্রভুর ক্পাপাত্র হুইয়াছেন। 

এখন রাজা কৃপাঁপাত্র হইলেন। রাঁজার এইরূপে গৌর-ধ্যান গৌক-জপ 
সাধন ভজন হইল। ' এমন কি, প্রগৌরাঙ্গ অবতারে যে চৌধাট্ট মহাত্ত আছেন, 
প্রতাপরুদ্র তার মধ্যে এক জন। প্রতাপকুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় 
নাটক। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে শ্রীগৌর-প্রসঙ্গ, শ্রীটৈতন্য 
চরিতামৃত গ্রন্থ, অসম্পূর্ণ থাকিত। শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়! 
শ্রীকৃষ্ণদাঁস ' কবিরাঁজ শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্য-লীলা লিখেন। চন্দ্রোদয় 
নাটক .না হইলে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নীলাচল গমনের পুর্ব্বকার লীল! 
অনেক গুপ্ত খাকিত। এই চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্র স্বয়ং লেখাইয়া- 
ছিলেন। প্রভু গোলকধামে গমন করিলে প্রতাপরুদ্র শোকে অভিভূত 
হইলেন। চক্দ্রোদিয় নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর বলিতে- 
ছেন যে, প্রতাপরুদ্র শোঁকে অতি.কাতর, কিন্ত তবু না আসিলে নয়, তাই 
রথের পথে সুবর্ণ মার্জনী দ্বার! মার্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আসিয়াছেন। 
যথা 

শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈলা অন্তদ্ধান। 

বিরহ বেদনায় রাজা আকুল পরাণ ॥ 

সেবু! অধিকার আছে না আইলে নয়। 

তে,কারণে যাত্রা কালে করিল বিজয় ॥ 

স্বর্ণ মার্জনী লইয়া পথ মাঁজি যাঁয়। 

প্রভু লাগি কান্দে পথ দেখিতে না পায় ॥ 

এ মতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য ধঠত করে। 

বিরহে ভাঙ্গয়ে* ধৈর্য রাখিতে না পারে ॥ ( চন্ত্রোদয় নাটক) * 

রাজা এ সেবা করিয়া প্রভুর ক্কপা-পাত্র হইয়াছেন॥ রাজা! প্রত্যহ 
যখন রথ-যটার পূর্বে, এ সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেন। 
কারণ তিনি সেবা করিতেন, আর প্রভু ফীড়াইয়া দেখিতেন| তিনি রাজা, 
তাহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইতেন, রাজার এই বড় আনন্দ, 
প্রধান স্থুখ। কিন্ত আঁজ প্রভু কোথায়? কে তাহার সেব! দর্শন করিবে, 
কাহার দর্শনে সখী হইয়া তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেবা করিতে 
৪্থ--১৬ 
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গিয়াছেন, না গেলে নয়। দেখেন, যেখানে দাড়ায়! প্র তাহার সেবা 
দর্শন করিতেন, সে স্থান শুন্য । তখন রাজা! একেবারে ধৈর্্য-হারা হইলেন। 
পথ মার্জন করিতে যান, চোখের জলে পারেন না । তখন সেই বীর পুরুষ 
পতিহীনা নব বিয়োগিনী-বুবতী রমণীর ন্যায়, প্রহ্থু যেখানে দাড়াইয়। 
থাকিতেন, সেই দিকে চাহিরা, মাজ্জনী হৃদয়ে করিয়া, দ্বপাইয়া ফৌপাইয়া, 
রোদন করিয়া উঠিলেন । 
তখন পাত্র-মিত্রগণ সান্্ুনা করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়। গেলেন। 
রামানন্দ প্রভৃতি মন্ী বন্ধুগণ লইরা বিরলে বিয়া রোদন করিতে লাগিলে 
কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে-_ ৃ 
নির্ধিক্ন হই! রাজা বপিলে বিরলে। 
আমারে ডাকিয়া আনিলেন হেন কালে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহেন আমারে ॥ 
| কবি কর্ণপূরকে বপিলেন, “প্রভুর, কৃপাপাত্র কবি !: দেখ মেই 
জগমাথ অ'ছেন, মহামহোৎপব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজইতেছে, 
আনন্দের সমুদয় সামগ্রীই রহ্রছে, কিন্-_ 
মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শুন্য। 
হায় কি উপায় করি সুই হত-পুণা ॥ 
হে কবিবর ! আমি প্রভুর বিরহ বেন! সহা করিতে পারিতেছি না। তুমি 
প্রন্থর লীলা নাটকাকারে জ।মাকে দেখ(ও, আমি তাহাই দেখিয়া তীবন ধাঃণ 


বাজা 


করিব!” 
এই চন্দ্রোদয় নাটকের ত্যপ্টি হইল। রাজ। প্রহর একটা নাম রাখিয়া- 


ছিলেন “প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা |” অতএব জয় প্রতাপরদ্রম'আতার জয়, ভয় 
প্রতাঁপরুদ্রের জয় ! | 
শীজগ- 


এদিকে প্রভুর শক্তিতে রথ মুহর্ত মধ্যে গুটিচার দ্বারে গেল। 
শনাগ সিংহাসনে বঙিলেন। প্রভু অমনি ভক্তগণ সমভিব্যাহ।রে আবার সৎ" 
বীর্ভন আরস্ত করিলেন । সন্ধ্যা হইল, সকলে আরতি দেঞ্রিলেন। জথন সকলে 
আসিয়া গ্লীজগপ্পৰথ-বল্পভ উপবনে বাস করিলেন। এই মনোরম উপবনে 
রামানন্দ রায় হার জগন্নাথ বল্পভ নাটক রচিদ্রা রাজাকে দেখ।ইয়। ও শুনা ইয় 
ছিলেন। যে কয়েক্চ দিবস রথ হন্দরাচলে রহিলেন, সেই কয়েক দিবস প্রভু আর 
বান।য় গমূন করিলেন না, শ্রথ।নে থ।কিলেন। প্রভুর তৈজম পত্র কিছু অধিক 
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ছিল, তাহা নয় । এক মোড়া খড়ম, এক খান! কান্থা, একটী জল পাত্র ও ছু চাঁরি 
খানা ক্টৌপীন। সুতরাং প্রহর রাত্রিবাস যেখানে সেখানে করিলেই হুইত। 
প্রভু মধ্যাহ্ছের নিমিত্ত উপবনে আগমন করেন, আর .অধিক রাত্র হইলে 
সেখানে শয়ন করিতে আইসেন, এবং সকল সময়েই সুন্দরাচলে জগন্নাথ 
দেবের সম্মুখে কি অন্যন্য উপবনে ভক্তগণ লইয়া কীর্ভন করেন। তখন 
গরুর মনের যে অপূর্ব ভাব, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভুর দেহে কখন রাধাকণ- 
ভাব একেবারে উদয় ২য়। আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা প্রকাশ হয়েন। 
কখন অতি সহজ জ্ঞান হয়, তখনও কিন্ক তাহার আবেশ একেবারে যায় না। 
এই সুন্দরাচলে প্রত্ন দিব্য সচেভনে আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাশ্ত কৌতক কি 
তত্ব আপাঁপ করিতেছেন, এমন কি ভক্তগণের গহস্থ্য কথা লইর়।ও অল্প স্বল্প 
চর্চা করিতেছেন । তবু মনে একট অটল বিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে। সেটা এইযে, 
কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আমসিঘ়াছেন, আমির হুমা রাধা ও তাহার সখীগণ লইয় 
বন্দাবন বিহার ক্র তহেন। পর এই ভাবে আনন্দে বিভোর । তাহার 
আন কুষ্চ পিরহ নাই, আর কৃষ্ণের লাগি ক্রন্দন নাই, দিবানিশি আহ্লাদ 
সাগরে ভাসিতেছেন। 
শ/ণবদ্ধাপ হইতে ছুই শত ভক্ত আনিমাছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাঙ্গের 
বভতর শুল্ত হহগ[ছ্েন। উতহাপের মকলের ইচ্ছা গুতুকে নিমন্থণ করেন, 
ও সেই সঙ্গে ভক্তণণকে শিমন্ত্রন করেন। প্রভুর সঙ্গে পুরী ভারতী সপ প্রভৃতি : 
দশ কুড়ি জন সন্নাসাঁ আছেন । প্রভুর যেখ:নে নিমন্ত্রণ, দেখানে তাহাদেরও 
নিমন্ত্রণ । এখন সেই দলে নবদ্বীপের ও লীলাচলের ভক্তগণ মিশিয়া গিয়া- 
ছেন। সুতরাং শ্রভুকে শিমন্্ণ করিতে হইলে ছুই চারি শত 
শোকের আয়োজন করিতে হম । *ধথেহ বে নয় দিবস জগন্নাথ 
সুর/চলে “রহিলেন, তাহা নয়জন সুখ্য শক্ত বাটীয়া লইলেন। এক এক . 
ধিনে এক এক জন, গ্রভুকে পিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ নিমন্ণ করিবার 
অধিকার লইলেন | ইহারা সকলে গৌড়বাসী। ভক্তগণ চারি মাস 
শলচলে থ।কিবেন, এই চারি মাস একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া 
লইলেন। তাহাতেও অঁ।টিল না, তখন এক এক ধিনে ছুই তিন জন 
খিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইলেন । প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল, কোন 
পেশ দিনে দুই তিন মহ্তসবও হইতে লাগিল । 
পুর্বে ধলিয়াছি, প্রভু আনন্দ মাগরে ভ|সিতেছেন। সেই সঙ্গে ভত্ত- 
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গ্রণও অবশ্য ভাসিতেছেন। প্রাতঃকত্য সম্পন্ন করিয়া! সকলে জগন্নাথের 
সম্মুখে গমন করিলেন, সেধানে মধুর মধুর নৃত্য গীত হইতে 'লাগিল। 
মধুর বলি কেন, যেহেতু শ্রীশ্যামন্ন্দর এখন বুন্দাবনে। গীত সমস্ত 
সেই ভাবের। সেই আহ্লাদে টলিতে টলিতে ইন্তরদ্যন্ন সরোবরে ন্গানের 
নিমিত্ত চারি শত ভক্ত চলিলেন। এই চারি শত ভক্ত একেবারে জলে 
বম্প দিলেন । প্রভুর গ্রব বিশ্বাস যে যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া 
করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরই সেই ভাব। ইহাদের মধ্যে 
পতিত-পাবন অদ্বৈত আচার্য আছেন, অতি বিজ্ঞ সার্বভৌম আছেন, 
অতি দীন হরিদ্রাস আছেন, অতি জ্ঞানী পরমানন্দ পুরী আছেন, অতি 
ভাল-মান্গষ গদাধর আছেন, অতি রুক্ষ দামোদর, আছেন, কিন্তু সকলেই 
মহাচাঞ্চল্য আরম্ভ করিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য জীবের দুঃখ ভুলিয় 
গেলেন, পরমানন্দ তাহার ধ্যান ছাড়িয়া দিলেন, আর দামোদর তাহার শাসন 
শিথিল করিলেন। সকলে ব্রজ বালকের ন্ায়ু জল খেলা করিতে লাগিলেন। 
যদি একটী পাগল জলের মধ্যে সম্তরণ কিক্রীড়। করে, তবে চারি শত লোকে 
উহ] দেখিতে দৌড়াইয়া। যায়। যদি চারি শত পাগলে এইরূপ জলে গণ্ডগোল 
আরম্ভ করেন তবেসে কি ব্যাপার হয় অনুভব করুন। একটী ভব্য লোকে 
জলে এরূপ পাগলামি করিলে বছতর লোক রহস্য দেখিতে গমন করেন। 
. কিন্তু এই চারি শত ভব্য লোক, প্রতু স্বয়ং, সেই ভুবন বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
ও বৈদাস্তিক সার্বভৌম, বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ রায় প্রভৃতি জল- 
ক্রীড়া করিতেছেন, কাজেই লক্ষ লক্ষ লোকে দর্শন করিতেছেন। 

পূর্ব্বে ভেজনে ভজনের কথ বলিয়ছি, এখন জল-ক্রীড়ায় ভজনের বিষয় 
অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রভুর চারি শত ভক্ত, ইই।রা প্রায় 
সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পন্ন,'সকলেই খ্যাতাপন্ন লোক । নবদ্বীপবাসী 
'ভক্তগণ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাসের অধিক দেশ ছাড়িয়া 
প্রভুর সঙ্গে বাস রুরিতেছেন। ইহাদের স্ত্রী পুত্র বাড়ি রহিয়াছে, ইই(রা তাহা- 
দিগকে ভূলিয়! দিব! নিশি কেবল প্রেমানন্দে আছেন। প্রত্যুষে গান ও দর্শন, 
মধ্যাহ্কের পূর্বে.জল-ক্রীড়া, তাহার পরে পুলিন-ভোজন, সবার দ্দিন কীর্তন, 
তাহার পরে অপরাহ বিবিধ উদ্ভানে মধুর নৃত্য গীত। সন্ধ্যাকালে আবার 
কীর্তন, আবার ভেঞরনে ভজন। এইরূপে চারি শত লোকে চাবি মাম 
দিবা নিশি কেবল প্রেমানন্দে সম্তরণ দিতে লাগিলেন। প্রেমের হির্লোলে 
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ভক্তগণের দিৰ। নিশি পর্য্যন্ত প্রতেদ রহিত হইয়া গেল। কোথায় কবে কে 
গুনিপ্বাছেন যে, চারি শত লোকে এইরূপে চারি মাস অহরহ কেবল 
কুষ্ণ-প্রেযানন্দে. মত্ত রহিয়াছেন? আবার এ ভজনে ত্যাগ নাই, যাগ 
নাই, ষজ্ত নাই, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তবে ভজন কি লইয়/,_-না, স্নান লইয়া, 
আহার লইয়া, নৃত্য গীত লইয়া, উদ্যান ভ্রমণ লইয়া । ক্মতএব' প্রীগৌরাঙ্গের 
ধর্মে কোন জীবের প্রবৃত্তি ধ্বংশের প্রয়োজন নাই, সমুদায় উহ! কেবল 
ক্ষফের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন 
আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা! দিতেন না। আর সমুদায় বৃত্তির সন্থযবহার 
শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের সার উদ্দেস্তয। | 

পূর্ব্বে বলিয়াছি ঘে, এই চারি শত লোকে ই ছয় সরোবরে ঝাঁপ দিলেন. 
সকলের তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জল-ক্রীড়ার স্ফ্তি হইয়াছে। 
তাহাদের তখন লজ্জা নাই, গুরুজন ভয় নাই। জলে যত প্রকার রহস্য 
হইতে পারে তাহ হইল, পরে জল-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও 
অদ্বৈতৈ। অদ্বৈত হারিলেন, হারিয়। নিতাইকে গালি দিতে আরম্ভ করি- 
লেন। গদাঁধরের গুরু প্রেমনিধি ও সরূপে যুদ্ধ বাধিল! সমান সমান 
হইল। মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধিয়া গেল, উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের 
সহিত নবীন গদাধরের মহা সমর হইল। শেষে রামানন্দে ও সার্কভৌমে ঘোর 
রণ বাধিক্না গেল। এই ছুই জনার উড়িষ্যার রাজার নিচেই পদ। ইহাদের 
চাঁপল্য দেখিয়া উদ্ভিষ্যা-বানীগণ,_যাহারা তীরে ঈীড়াইয়া এই জল কেলি 
দেখিতেছিল,--একেবারে অবাক হইল। প্রত দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়! 
গোপীনাথকে বলিতেছেন, “গোপীনাথ ! ভট্টাচার্য্য ও রাম রায়কে একটু শাস্ত 
হইতে. বল। উভয়ে পরম পণ্ডিত ও গম্ভীর, লোকে দেখিয়া কি বলিবে ? 
গোপীনাখ বলিলেন, “ঠাকুর ! ভূবন বিখ্যাত সার্বভৌম ঠাকুরের এই বাল-. 
চাপল্য, ইহা তোমার ক্কপার সাক্গী। কি ছিলেন আর এখন বা কি হুই- 
যাছেন! ইহারা তোমার কৃপায় ভাসিয়! যাইতেছেন।” প্রভু স্বয়ং করি- 
লেন কি নাঃ শ্রীঅদ্বৈতকে জলের উপরে পৃষ্ঠাবলম্বন করাইয়! শয়ন করাইয়া, 
আপনি তাহার হৃদয়ের উপর সেই রূপ পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়৷ শয়ন করিলেন। 
এইরূপ করিয়া জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সন্তরণের মধ্যে 
মুহু মুু'হরিধবুনি হুইতেছে, আবার জলে হাত ধরা ধরি করিয়া “কৃষঃ” “কৃষণ* 
বলিয়া নৃত্য হইতেছে। 


৮ উপবনে নৃত্য 


স্নানের পরে সকলে উদ্যানে আইলেন, আনিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ 
এক উদ্যানে মহোৎসব হয় তাহা নয, নূতন নূতন স্থানে। যেহেতু সে- 
থানে, 'মহারাজের কৃপায়, বুতর উপবন পূর্বে প্রস্তত হইয়াছিল। চারি- 
শত ভক্ত ভোজনে বসিলেন। ভোজনাস্তে মহোৎসব-কর্তী সকলকে 
মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু কিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহার 
করিতে চলিলেন। এ্রই উপবন কিরূপ না, ইহাতে-_ ্‌ 
নব-জাতি-কুন্দ-করবীর-ঘুখিকা- 
নব-মালিকাঁললিতমাধবীচয়েঃ। 
বকুলৈঃ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ- 
পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং ॥ (চৈতন্য চরিত কাব্য ) 
2 জাতি, কুন্দ, করবীর, যুথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর মাধবী সমূহ, 
বকুল, চম্পক, রসাল ও শিশু বৃক্ষ সম।বৃত উপবনে ভক্তগণ সহ, শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রবেশ করিলেন। | . | 
বৃক্ষ বল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে । 
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শিতল পবনে ॥ (চরিতাম্বত ) 
উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে বৃন্দাবন স্র্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবনে আপিয়াছেন, সেই বুন্দাবনে প্রভু গিরাছেন, তাহার মনের এই ভাব। 
তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের গাঢ় মমতা উপস্থিত হইল। 
বিলসৎ-কলক-ক[কণীৎ, 
কলয়ন্‌ কফে।মল চিন্তবৃত্তিক2। 
মপুরং মধুপোতৎকরধবনিং, | 
শ্রবণেনৈব'পিবন্‌ বিরাজতে ॥ ( চৈতন্ত চরিত ) 
তাহারা সকলে বুন্দাবন-বাসী, তাহারা কাজেই তাহার নিজ-জন। 
কোকিল কুছরব করিতেছে, ভূঙ্গ গুণ গুণ করিতেছে । প্রভুর ভাব যে, 
সকলেই বৃন্বাবনে প্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন। 
প্রতি ভূরুহমুলমুল্পসন্‌, 
প্রতি বল্লি প্রতি কুঞ্জ মঞ্জস1। 
প্রতি সৈকত রঞ্জিত স্থলং 
1বিলসন্‌ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ॥ ( চৈতম্যচ্সিত ) 
প্রভূ এইরূপে প্রতি কুঞ্জ, প্রতি লতা, প্রতি বৃক্ষ, যেন তাহার 


উপবনে নৃত্য । এখঈ 


তাহার পরিচিত, ইহা ভাবিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে 
লাগিল্নে। শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়্া উঠিতেছে। তাহার পার্খে 
মুকুন্দের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। তিনি ও অন্ঠান্ঠ ভক্তগণ সেই রসে মজিয়া 
গিয়াছেন। তখন বাসুদেব সেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া মধুর গীত 
আরস্ত করিলেন। *মধুক্স গীত কাঁহাকে বলি, না, যাহার. সমুদয় অঙ্গ, 
মিলন, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত। যথা বংশী-বদনের এই গীত, বংশী 
বদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাইত | 
মধুর মধুর বংশী বাঁজে বনে। গ্রু 
পরমামূত পিঞ্চিত, ভেল ভ্রিভুব্ন, গোকুল নাথ বেণুগানে। ইত্যাদি। ». 
গীত শ্রবণে প্রতুর অঙ্গ এলাইয়া পড়িল, তখন আনন্দে মধুর নৃত 
আরম্ভ করিণেন। ৃ 
অষ্টভ(ব ললিতং সতু যুগপং- 
শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিক্লয়ন্‌। 
আননর্ভত রভসধদবশ তন্ু- 
গণয়তোহস্ত মধুরং বহুরচয়ন্‌॥ ( চৈত্রন্য চরিত ) 
এক এক বুক্ষতলে প্রভূ একা নৃত্য করিতেছেন, বাস্ছদেব একা 
গীত গ[ইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে দেখেন সম্মুখে আর একটা বৃক্ষ, সেও 
তহার সখী; তাহার কৃষের প্রিয় বস্ত। প্রভু ভাবিতেছেন যে, ধেন সেই, 
বৃক্ষটী মধুর হাগিয়া, তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। তখন এ বৃক্ষতল 
তা।গ করিয়! সেই বৃক্ষের তলে গমন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বাস্ু- 
দেবও নুতন পদ ধরিলেন। ভতক্তগণও স্তব্ধ হইয়া এই লীল1 দর্শন 
করিতেছেন। প্রত্যেক বৃক্ষ পত্রে, প্রত্যেক বৃক্ষে; কুস্থমে, লতায়, অবশ্য মাধুর্য 
আছে, কিন্তু সেই মাধুর্য আস্মদ করিবার শক্তি সকলের নাই। আবার 
সেই মাধুর্য আস্মাদ করিবার: যে শক্তি, তাহার হ্বাস বৃদ্ধি আছে। প্রেম-" 
ভক্তি ভঙ্গনে সেই মাধুর্য্য আস্বাদ শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি'পায়। যখন হদ্রয় 
তক্তি কি প্রেমে অর্র্ঘ হয়, তখন এই আস্বাদ-শক্তি অতিশয় প্রবল 
হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ, নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনি 
জানেন, কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন গ্রফুল্ল 
হয়ছে, বৃক্ষ ও লতা কুস্থমিত হইয়াছে, প্রত্যেক, কুঞ্জ কুস্থম'বৃত 
হইয়াছে, ও তাঁহাতে ভূর্গঈগণ বনগিয়া উন্মত্ত হইয়া মপু পাঁন করিতেছেন ! 


৮০. বক্রেশ্বরের নৃত্য । 


গৌর অবতারে নৃত্যকারী ছই জন, সুন্দর পুরুষ চারি জন। সুন্দর 
পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্য সর্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহার নীচে 
শীগদাধর, তাহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর, ও রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে 
ছুই জন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবন্রেশ্বর । ' অতএব নৃত্যে 
ও সৌন্দর্ষ্যে রক্রেশ্বর অদ্বিতীয়, প্রভুর ভক্ত মধ্যে র্ধ প্রধান। এই 
বত্রেশ্বরের নৃত্য দেখিলে অতি বড় পাষও, অতি বড় পাপী, ও অতি বড় 
নাস্তিক, শ্রীভগবস্তক্তি কর্তৃক পরিপ্লুত হইতেন। বক্রেখবর শ্রীগৌরাঙ্গের 
' মর্খী-ভক্তের প্রধান এক জন। ইহার মহিমা! কি বলিব, ইনি নীলাচলে 
প্রভুর গাদি প্রাপ্ত হয়েন। ইহা হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। 
ইহারা নিমাইপপণ্ডিত ও বিষুঃপ্রিয়। ভজন করেন। ইহার! মাধুর্য উপা- 
সক, তাই প্রসুর লীলার মধ্যে মাধুর্য ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গ এই বক্রেশ্বরকে পার্থে দ্েখিলেন, তখন তীহাকে নৃত্য 
করিতে বলিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গীত ধরিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গাইতে আন্ত 
করিলে, সরূপাদ্দি তাহার দোসর হইয়! লঙ্গে গাইতে লাগিলেন। 
প্রভুর সঙ্গে সরূপাদি কীর্তনিয়া গায়। 
দিকৃবিদিক নাই প্রেমের বন্যায় ॥ (চরিতামৃত ) 
বক্রেখবর নয়ন-রসাক্ন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য দেখিয়। 
, সকলে মুগ্ধ হইতেছেন, প্রভু মুগ্ধ হইয়া অতি প্রেমে তাহাকে গাঢ় আলি- 
ন্নন করিলেন। আবার নৃত্য দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরের প্রতি এত 
আকৃষ্ট হইলেন যে, তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। যথা! চৈতন্য-চরিত কাব্যে-_ 
ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভস মন্ুচুম্বতি শ্্ীযুতঃ। 
ক্ষণমপি লঘু বিন্যসন্‌ রাজতে স্থমধুরুচির পাদপদ্স ্য়ং ॥ 
শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহ্্বে 'কখন' বক্রেশ্বরকে আবিঙ্গন করিয়! চুম্বন 
'করিতেছেন, কখন ব| সুমধুর পাদ পদ্বদ্প্ন, ভূতলে শীঙ্ষ শীঘ্র বিন্যাস 
করত শোভা পাইতেছেন। 
ক্ণমপি পরিতো মুহুধিভ্রমং সচ তে তংভুয়শঃ। 
লঘু লঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিত রুচির রুচাক্ষণং দীপয়ন্‌ ॥ 
গৌরচজ্জ কখন মুহ্মুহু বিবিধ বিলাস ধিস্তার করত পুনঃ পুনঃ সেই 
বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হান্তরুচিতে দিঙ.অগুল 
উদ্দীপ্ত করিয়! লু লঘু স্মধুর অস্ফট স্বরে গান গাইতেছেন। " 


নানা কথ! । ৮১ 


পূর্বে বলিয়াছি, এই যে শ্ত্রীগৌরাঙ্গ মন্ত্পী তক্তগণের গল! ধরিয়া 
তাহাদের'সুখ চুম্বন করিতেন, তাহাতে তাহার ও তাহার ভক্তে কিরূপ 
প্রীতি ছিল তাহা বুঝা যাইবে। যাহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়! বিশ্বাস 
করেন, তাহারা তাহার এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বার! বুঝিতে 
পারিবেন যে, শ্রীভগবানের তাহার জীবের প্রতি কত ভালবাসা । ফাহার! 
শ্রীগৌরা্গকে ভগবান পর্ধ্যন্ত বিশ্বাস না করিয়া, কেবল ভক্ত চুড়ামপি ভাবেন, 
তাহাঁরাও বুঝিবেন বে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু 
ভক্তগণ শ্লীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন । 

হোরা পঞ্মীতে লক্ষী বিজয় উৎসব হইল। ইহ! নীলাঁচলে হইয়! থাকে । 
মই উৎসব দেখিতে প্রভু তথায় গমন করিলেন। উৎসব দেখিয়া আবার 
হন্দরাচলে আইলেন। 

নবম দিবসে আীজগন্াথ স্ুন্দরাঁচলে চলিলেন। আর প্রভূ ভক্তগণ সঙ্ষে 
করিয়া রখাখ্রে পূর্বের স্তায় নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। রাজা পাত্র 
মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। বথ চশ্সিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন 
শ্গৌরাঙ্গ এক খণ্ড ডোরী লইয়! কুলীনগ্রামনিবাসীগণকে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, “তোমারা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষ তোমা- 
পিগকে জগন্নাথের এই প্টডোরী আনিতে হইবে। ইহার যজমান তোমরা 
হইলে। এই খগ্ড-ডোরী দেখিয়! দৃঢ়রূপ উহা প্রস্তুত করিবা।” কুলীন , 
গ্রামের প্রধান সম্ভরাঁজ খান বস্থ ও রামানন্দ বন্থ। তাঁহার! কুলীন কাঁয়স্থ, 
কুলীন গ্রামে বাদ করেন, মহ! সন্ত্রান্ত লোক। প্রন দক্ষিণ ভ্রমণ কালে 
শ্রারাঘানন্দকে দ্বারকার .নিকট কুড়াইয়! পাইয়াছিলেন। রামানন্দ পদকর্তা 
তাহা . বৈষ্ণবগণ অবগত আছেন। .কুলীনগ্রামবাসীগণ এইরূপ প্রন 
কর্তৃক সম্মানিত হইয়া ক্ৃতার্থ হইলেন। সেই অবধি বস্থ মহাশয়গণ 
জগন্নাথের পট্রডোরী যোগাইতেছেন, এই চারি শত বৎসর উহ! করিয়া 
'আপিয়াছেন, এখনও করিতেছেন । 

প্রভু -দিজ বাঁসাম্ম প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রত্যহ মহোৎসব ০০ 
লাগিল। 

একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব । 
» প্রন্ছু সঙ্গে তথা ভে ভোজন করে ভক্ত স্ব ॥ . 
কখন ভক্তগণ প্রসাদ ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন, রুখন বা আপনারা 


১১ 


৮২ হরি হর। 


জুটিয়া.ঘরে অন্ন রন্ধন করেন। শ্রীঅত্বৈত এক দিবস প্রতুকে-পৃজা করিবার 
নিমিততুলসী, পুষ্প, চন্দন, পদ্য, অর্ধ্য লইয়া আইলেন। আসিয়া.প্রতৃকে 
পুজা আরম্ত করিলেন ॥ আ্ীপদে তুলসী দিতে পারিলেন না, কারণ ঠাকুর 
উহা করিতে দিতেন না। তবে প্রভৃকে পাদ্য অর্ধ্য দিয়া, তাহার অঙ্গে চন্দন 
লেপিয়া, তাঁহাঁর মস্তকে তুলসী দিয়া, তাহার গলায় ফুলের মাল! দিয়া, যোড় 
হস্তে শ্রীকষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্তব 
করিতেছেন কিরূপে, না, প্রাণের সহিত। কিন্তু কৌতুকী গ্রভু যেন সমুদায় 
' কাওই হাসিয়া উড়াইয়! দ্িতেছেন। অল্প কিছু পূজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে, 
প্রভু বলিলেন, “এই পর্যান্ত থাকুক, আমি এখন তোমাকে পুজা করিব” 
ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পূজা হইরা থাকে, সেইরূপ গালবাগ্ঠ 
করিতে করিতে, শ্রীঅদ্বৈতের দিকে হাসিয়। হাসিয়া সংস্কতে এই মন্ত্র পড়িতে 
লাগিলেন। যথা-_ 

“হে রাধে, হে কৃষ্ণ, হে রমে, হে বিষণ, ,হে সীতে, হে রাম, হে শিব! 
তুমি যে হও নিত্য নমস্কার। তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার ।” 

শ্রীঅদ্বৈত নয়ন জলে '্রীকৃষ্ণায় নমো” বলিয়া পূঙ্গ৷ করিলেন, আর প্রভু 
হাসিতে হাসিতে “শিবায় নমো” বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ 
বুঝিলেন যে প্রর্কত পক্ষে শ্রীক্ণ শ্রীশিবকে ও প্রীশিব গ্রকৃষ্ণকে পুজা 
,করিলেন। ্‌ 

তাহার পরে শুভ জন্মাষ্টমী আইলে প্রভূ গণসহ উৎসব করিলেন। এই 
মহোৎসবে প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র দিলেন। আর এই 
সময় প্রভুর মস্তকে জগন্নাথের প্রসারদী এক খানি বহু মূল্য বস্ত্র বাধিয়। দিলেন । 
গ্রভু ভাবে অচেতন, কিছু জানিতে ' পারিলেন না। তাহার পর রাম-লীল। 
আইল। প্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই লীলার আস্বাদন করিলেন, তাহার পরে 
ব্বীপাবলি ও রাস-লীলা হইল। চারি মাস ফুরাইল, ভক্তগণকে প্রভু বিদায় 
করিস! দিবেন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া কথা আরম্ভ করিলেন। 

তক্ষগণ একত্র হইলে তাহারা যাইতেছেন ভাবিয়া, প্রভু বড় ব্যাকুল হুই- 
লেন। তাহার তনু খানি প্রেম দিয়৷ গড়া | তাহার বয়ঃক্রম মোট ২৭২৮ বৎসর । 
রাল্যকালের সমুদায় খেলার সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও শিষ্য লইয়া এই চারি 
বাস খেল! খেলিয়াছেন। প্রভূ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গী- 
গণের সঙ্গ সুখে তিনি এত দিন নদীয়। ও সংসার বাস স্থখ অনুভব করিয়াছেন। 


বিদায়ের পালা । ী ৮৩ 


এখন আবার সেই হল্ন্যাপী হইতেছেন | তবু সময় বুঝিয়া প্রভূ ধৈর্য ধরিয়া 
বলিতে 'লাগিলেন, “হে আমার বান্ধবগণ ! তোমরা গৃহী, গৃহে গমন কর। 
তবেকৃপ। করিয়। প্রতি বংসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও, 
আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব |» সকলে এই.কথা গুনিয়! 
নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রকে ফেলিয়া গৃহে 'গমন করেন 
ইহা কাহারও ইচ্ছা নয়, তখন সকলে স্ত্রী পুত্র গৃহ ভুলিয়া গিয়াছেন। 

কিন্ত যিনি গৃহী, তাহাকে প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিতে দেন 
না। প্রভুর আজ্ঞা, অবশ্য সকলের গৃহে যাইতে হইবে। প্রভু একটু 
নীরব থাকিয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে বলিতেছেন, “আচার্য্য ! তুমি কৃপা করিয়া 
ূর্ধ স্ত্রীলোক, চণ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণনাম দিবা ।” শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়! 
সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন । তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে 
বলিলেন, “তোমার নিষ্টা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ! 
রাঘবের কিরূণ সেবা তোমরা শ্রবণ কর" অন্যান্য দ্রব্যের কথ! থাকুক, 
তিনি কিরূপ নারিকেল ভোগ দেন, তাহা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাহার 
বাড়িতে কত শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মূল্য পাচ 
গগা | কিন্তু যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্ট নারিকেল আছে, 
তবে চারি পণ দিয়া, তাহা ক্রয় করিয়। আনিয়া, শ্ুকঞ্চকে ভোগ দেন।” 

মন্ষ্য ছুই প্রকারে নত হয়। নিন্দায় ও নুখ্যাতিতে। নিন্দায় ষে' 
জীব নত হয়, সে' কষ্ট পাইয়া। সুখ্যাতিতে ঘে নত হয়, সে স্ুথ 
পাইয়।। প্রভু যে পরিমাণে রাথবের স্খা(তি করিতে লাগিলেন, তিনি 
সেই পরিমণে আপনাকে প্রভুর স্খ্যাতির অনুপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন। 
প্রভু উঠিয়া রাঁঘবকে বিদীয় আলিঙ্গন * দিলেন, রাঘব চরণে পড়িয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। 

তাহার পরে প্রভু শ্রীথণ্ডের প্রতিনিধিগণ পানে. চাহিলেন।, তাহা- 
দের সকল্রে প্রধান মুকুন্দ। তিনি গৌড়ীয় বাদশাহের চিকিৎসক, 
বাড়ী প্রীখণ্ডে। তিনি নরহরির দাদা ও রঘুনন্দনের পিতা । নরহরি 
আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করলেই তিনি বিহ্বল হই- 
তেন। শমগৌরাঙ্গেরও তিনি অতি প্রিয়তম। রঘুনন্দন অতি রূপবান্‌ 
পুরুষ, মদনের “অবতার ।* তিনি পাচ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষকে লাড়, 
খাওয়াইয়। ছিলেন, সে ঠাকুর অদ্য।পি অর্দতুক্ত লাড়, হস্তে, করিয়! 


৮৪ মুকুনা' সরকার ।' 
জীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন । প্রভু বলিলেন, ““মুকুন্দ ! তুমি ঠিক ব্ল 
দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, ন। রঘুনন্দন তোমার পিতা ।” মুকুন্দ 
বালিলেন, “রঘু আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র ।» প্রভু বলিলেন, “এ কথা 
ঠিক। যাহার, কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় দেই পিতা। শিশুকালেই 
রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ স্বরূপ হুইয়াছেন। তবে ভক্তগণ, মুকুন্দের কথ! 
শ্রবণ কর। ইনি গৌড়ের মুসলমান রাজার বৈদ্য। ইনি রাজ-সেব! 
, করেন বটে, কিন্তু ইহার হৃদয়ে কৃষ্তপ্রেম গুপ্ত ভাবে থাকে, কেহ 
জানিতে পারেন না। এক দিবস রাজা উচ্চ টুক্ষির উপর বসিয়া শ্রীসুকু- 
ন্দের কাছে নিঞ্জ পীড়ার কথা বলিতেছেন, এমন সময একজন ভূত ময্সর- 
পুচ্ছের পাখা লইয়! তাহাকে বাতাস দিতে আইল । ময়ুরপুচ্ছ দেখিব! 
মাত্র মুকুনদের শ্রীকৃষ্ণ স্ুর্তি হইল। আর অমনই তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে 
মুচ্ছিত হইয়া নিয়ে পড়িয়া গেলেন! রাজা! অতি ব্যস্ত হইয়া মুকুন্দকে 
ধরিলেন, প্রাণ আছে দেখিয় রাজা বড় সুধী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমিত ব্যথা পাও নাই ।” মুকুন্দ চেতন পাইয়া বলিলেন, “বড় একটা নয়।” 
রাজা,জিভ্রাসাঁ করিলেন, “তুমি অচেতন কেন হইলে ?” মুকুন্দ বলিলেন, €ে 
তাহার মৃগী ব্যাধি আছে। কিন্তু রাজার তাহ! বিশ্বাস হইল না, যে হেতুক 
প্রেমে অচেতন, ও মুগ্গী রৌগে অচেতন, এ ছুইয়ের বিভিন্বতা যে সে বুঝিতে 
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প্রভূ আবার ভক্তগণকে রঘুনন্বনের কথা, বলিতে লাগিলেন । 
বলিলেন, পশ্রীথণ্ডে শ্রীকষ্-মন্দিরের দ্বারে পুফরিণী। তাহার তীরে 
কদম্ববৃক্ষে, কৃষ্ণের কৃপায় রঘুনন্দন প্রত্যহ একটি কদন্ব ফুল পাইয়! 
ধীঁকেন, ও তাহ! দিয়া শ্রীকৃককে ' পুজ। করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন শীকষ্জ 
ধুা করিতে থাকুন, নরহরি ভক্তগণের সঙ্গে যেরূপ আছেন " সেইরূপ 
থাকুন, তুমি মুকুন্দ, শ্রীকৃ্* ভজন কর, আর পরিবার প্রতিপালন কর।” 
শ্রীণ্ডের গোস্বামীগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাহাদের পদ অতি বড়। 
নরহরির গৌর-প্রেম, খগ্ডবাসীগণের সকল সম্পত্তির কারণ নরহরি 
হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পুর্ব্বরাগের পদ পাইয়াছি। 'নরহরির ভজনীগ্ 
বস্ত গৌর-বিকুপ্রিয়।। তিনি নিজ গৃহে গৌর-বিষু্রিয়ার শ্রীমূর্তি স্থাপন 
করেন। নরহরি হইতে ক্রিলোচন দাসকে, ও 'লোচনের . চৈতন্যম্ঙ্গল 
প|ইয়ছি। তাহ! হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও নরোন্তম ঠাকুর, 


কুলীন গ্রামের বহ'। ৮৫ 


মহীশয়। নরহরির বড় ছুঃখ এই যে, সাধারণ লোকে প্রডুকে চিনিল 
না। তীহার মনের সাধ এই যে, প্রভৃর লীলা বাঙ্গালায় লেখ! হয়, 
এবং আপামর সাঁধারণ সকলে উহা' পড়িয়া উদ্ধার হয়। তাহার এই 
আকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল স্থ্টি হয়। কিন্তু ছুই গ্রন্থে নরহরির 
সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী রাখিয়া গিয়াছেন-_ 

প্রভুর লীলা লিখিবে যে, 


বহু পরে জন্মিবে সে। 
অতএব সে কথা অনুদারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা 


কেবল সেই লীলারূপ অট্টাপিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া! গেলাম। শ্রীনরহরি 
জয়যুক্ত হউন, তাহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ জানিয়াছে। 

প্রভু এইরূপ এক এক ভক্তের গুণ বর্ণন করিতেছেন, আর তাহাকে, 
আলিঙ্গন করিয়া! তীহার নিকট বিদায় লইতেছেন। ধাহার গুণ বর্ণনা 
করিতেছেন, সেই ভক্ত মনে, মনে ভাবিতেছেন যে, প্রভূ অদে।ষদর্শী, 
তাই তাহাকে সুখ্য।তি করিতেছেন ॥ কিন্তু তিনি অতি মন্দ, অথচ প্রভু তাহাকে 
এত ভাল বলিয়া মনে বিশ্বাস করেন, অতএব অবশ্য তাহার ভাল হইতে হইবে। 
এই সমুদায় মনের ভাবের মধ্যে প্রভূর করুণ শ্বরে ও তাহার আলিঙ্গন 
পাইয়া ভক্তগণ তখনি প্রায় মুচ্ছিত হুইন! পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশা- 
রদের ছুই পুত্র, সার্বভৌম ও বাচস্পতি। সার্বভৌম, প্রভুকে আশ্রয় করিয়া- 
ছেন, নদিরায় থাকিয়! তাহা শুনিয়া! বাচস্পতিও অবশ্য তাহাই করিয়া- 
ছেন, অর্থাৎ প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন। এখন প্রভুকে দেখিতে 
আগিয়ছেন। প্রতু সেই বাচস্পতির নিকট বিদায় লইলেন। 

প্রভূ কুলীনগ্রষমব!দীগণের নিকট, বি্দাক্স চাহিলেন। বলিতেছেন, 
“তোমরা, প্রতি বৎসর পষ্টডোরী লইয়৷ আসিবে । হে কুলীনগ্রামবাসী- 
গণ! তোমাদের গ্রামের ষে কুকুর, তাহারাও আমার প্রিয়। গুণরাজ খান 
পরীকৃষ্ণবিজয় ন।মক যে গ্রন্থ করিয়াছেন, উহার আরর্ডে একটা, কণা আছে। 
«“নন্দের নদ্দন কৃষ্ণ দ্সামার প্রাণনাথ।” আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের 
হস্তে বিকাঁইয়৷ আছি।” এই কথ। বলিলে, রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্য- 
রাঁগখান, এই ছুই জনে কৃতজ্ঞত! রসে মুগ্ধ, হইয়া গললগ্লী কৃতবাস হইয় প্রভুকে 
প্রণাম করিহ্োন সেই সময় তাহারা গ্রভুকে একটা প্রশ্ন করিলেন। সেটা 
এই যে, বৈষ্ণব কাহাকে বলি। প্রভু উত্তর করিলেন, ষে ব্যক্তি কৃষ 


৮৬. ধীন্ছদেবের অস্ত গ্রীর্ঘনা | . 
'নাম করে সেই বৈষুব। সে যদি দীক্ষা না পায়, কি পুরশ্চরগ ন! করে, 
তবু সে বৈষব। গুণরাজ খানের শ্রীরুষ্ণবিজয়্ গ্রন্থ বাঙ্গালা প্রথম 
ক্ব্যগ্রন্থ বলিয়া অনেকে বলেন। | : | 
. শিবানন্ন সেনের দিকে চাহিয়া প্রতু বলিতেছেন, শিবানন্ন ! তুষি আমান্স 
নিজ-জন, এই সমুদয় ভক্তগণকে প্রতিবর্ষে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়া আসিয়া থাক। তোমাকে আর একটি ভার দ্িব।” ইহ! 
বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদ। বাসুদেব দত্তের পানে হৃষ্টিপাত করিয়। 
' বলিতেছেন, প্বানুদেব গৃহী, ইহার সঞ্চয় প্রয়োজন, কিন্ত উনি উদার চরিত্র । 
যে দিবসযাহা আইসে তাহা বায় করিয়া ফেলেন। তুমি ইহার সংলারের 
ভার লইবা, লইয়! যাহাত্তে ইহার কিছু সপ্চঘ্ন হয় তাহা! করিবা।” এই 
কথায় পাঠক বুবিতেছেন যে, শিবানন্দ সেনের বাড়ী (কাঞ্চন পাড়া) ও 
বাস্থু দত্তের বাড়ী এক স্থানে। তাহার পরে প্রভু বান দত্বের গুণ সহশ্র 
নদনে বর্ণনা! করিতে লাগিলেন। , 
রাস্থ দত্তের কথা কি বলিব? তিনি একটি বস্ত! নিরীহ, লাজুক) 

দয়ালু তক্ত, _শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে,ষত গুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদায় তাহাতে 
হইয়াছে। প্রত তাহার ওণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে, বাস্থদেব অতি লঙ্জ! 
পাইতে লাগিলেন; ক্রমে তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ যদি 
নিরুষ্টের সাধুবাদ করেন, তবে নিকুষ্টের আত্মগ্ৰানি উপস্থিত হয়। ভাবিলেন 
যে, শ্রীভগবান তাহাকে স্ততি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন। 
ইহাতে তাহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে । তাহার ইহা অপেক্ষা দওও 
আর নাই। শ্রীভগবান তাহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। সে খণ শোধের। 
একমাত্র উপায় আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া অমনি প্রভুর ছুটি চরণ ধরিয়া 
পড়িলেন। বলিতেছেন, “প্রভু দয়াময় ! তুমি সর্ধশক্তিসম্পন্ন, সমুদায় পার। 
তোমার জীবগণের ছুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে 
আসিরাছ।' তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি এক কাজ কর। 
জীবের যত পাপ সমুদ্রায় আমাকে দাও, আমি উহ? লইয়া'নরক ভোৌঁগ করি, 
আর তোমার জীব সমুদায় উদ্ধার পাইয়া সুখী হউক।' জীবের ছুঃখ 
দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হয়। তুমি আমার ছুঃখ মোচন কর। 
আর তুমি আমাকে যে এত ক্কপা করিতেছ, সে খণ শোধ ছিবারও ইহ! 
ব্যতীত আমি আর উপায় দেখিতেছি না? 


তক্ত কত উল্নত্তয। ৮৭ 
ভ্িজগতে এন্প প্রীর্থন। ক্ষেহ কখন করিতে পারেন নাই। যদি 
 শ্রীভগবানের কাছে একপ প্রার্থনা কেহ করেন, সে মুখে। কিন্ত বাসদের 
ভক্তশিরোমণি, তিনি যাহাকে স্বয়ং ' শ্রীভগ্ববাঁন বলিয়া! দৃঢ় বিশ্বাস ক্রেন, 
তাহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন। তাঁহার নিকট বাসুদেব ভণ্ডামি 
করিতেছেন, ইহ। হইতে পারে না। ভগ্ডামি করিলে সেখানে ধাঁহারা 
উপস্থিত ছিলেন, তাহার! সকলেই বিরক্ত ব্যতীত মুগ্ধ হইতেন না। বাস্থদেবের 
প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গ মর্ত্য যেন স্তস্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক্‌ হইয়া কি করিবেন্‌ 
কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া প্রভূর দিকে চাহিয়া রহিলেন,। 
বাস্থ, প্রভুর চরণ ধরিয়া সাশ্রু নয়নে তাহার মুখ পানে চাহিয়া, তাহার বন 
প্রাপ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন ! 

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া! একটু চুপ করিলেন। তাহার পরে বাস্থদেবের 
মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার হৃদয় তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে, 
লাগিলেন, পাঁরিলেন না। যেহেছুক অশ্রু কম্প প্রভৃতি সমুদয় অষ্ট সাত্বিক- 
তাৰ একেবারে তাহীর শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণও তখন সকলে 
সেই সঙ্গে বিস্ময়ে, আনন্দে, ও কারুণ্য-রসে পরিপ্লুত হইয়া, কেহ রোদন, 
, কেহ হান্ত, কেহ বানৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভূ একটু ধৈর্য্য ধরিয়া 
ভগ্ন-স্বরে বলিতেছেন, “বান্গুদেব ! তুমি যে প্রার্থন! করিলে, ইহা! তোমার 
পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ তুমি স্বয়ং প্রহলাদ, কৃষ্ণের পুর্ণ-ককপাপাত্র।” ইহা" 
বলিতে প্রভুর কঠরৌধ হইয়! গেল। একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, 
শশ্রীরুষ্ণ ভক্তবাঞ্া কল্পতরু, ভক্তের প্রার্থনা অন্যথা! করেন না, তীহাঁর পক্ষে 
সমুদাঁয় জীব উদ্ধার করাও কঠিন কাধ্য নহে। কিন্ত তিনি তোমাকে এ ছুঃখ 
কেন দিবেন? অবশ্ঠ তিনি তোমার, "বাঞ্ধপূর্ণ করিবেন। তবে তুমি 
যে উপায়ে বলিতেছ, দেক্ধপে, নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি' 
দুঃখ, দিতে পারেন না ।” 

জীবগণ সাধন বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাহার সীম স্থির 
করা যাঁয় না। যখন দেখিলাম যে, বীত্ু তাহার হত্যাকারীগণকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে, “হে ভগবান্! এই মূর্থগণকে ক্ষমা কর” 
তখন ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা ঁদার্ধ্য আর হইতে পারে না। পরে যখন 
দেখিলাম হরিদাস বলিতেছেন যে, “হে তগবান্। এই যেঁ ইহারা আমাকে 
নিষ্ঠুররূপে প্রহ্থার করিতেছে, ইহাতে আমার ' ছুংখ নাই'। কিন্তু তবু ইহাদের 


৬৮ মাঁয়ামুগ্ধ নিমাই। 


গতি কি হইবে, ইহা ভাবিয়! আমি ছুঃখ পাইতেছি, অতএব তুমি ইহাদিগকে 
ক্পা করিয়! উদ্ধার কর।” তখন দেখিলাম যে এটী আরও বড় কথা? এখন 
দেখিতেছি যে, বাস্থদেব সরল মনে সমুদাঁয় জীবের পাপ আপন স্কদ্ধে বহন 
করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ কথ! কখন শুনি নাই। এরূপ কথা 
শুনিব মনে কখন উদয় হয় নাই। ইহা অপেক্ষা বড় কথাও অনন্তবনীয় । 
শ্রীগৌরাক্গ কি বস্তু, তাহ! তাহার ভক্তগণের মাহাস্ম্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে 
, অনুভূত হইতে পারে। কথা আছে, ফল দেখিয়! বৃক্ষের বিচার হয়। 
শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্ত, তাহার প্রচারিত ধর্ত্ণ কিরূপ শক্তি সম্পন্ন, তাহা 


তাহার ভক্তগণকে দেখিয়। বিচার করুন । 
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন মনে করিয়া, তাহার 


মুখ পানে চাহিলেন। অস্নী প্রভুর একেবারে শ্রীনবদ্ধীপ স্ক্তি হইল। 
শ্রীবাস তাহার পিতার বন্ধু, তাঁহার প্রতিবাসী, ও তাহার মাতৃ-সখী মালিনীর 
পতি। শ্রীবাসের বাড়ী তাহার নবদ্বীপ লীলার বৃন্দাবন। তখন 
তিনি যে নিমাইপপ্ডিত, নবদ্বীপে তাহার বাড়ী ঘর আছে, তাহার বৃদ্ধা 
জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্তমান, আর এ সমুদায় বিসর্জন দিয়া তিনি 
এখন বৃক্ষ তলায় পড়িয়া আছেন, এ সকল কথা একবারে ম্মরণ হইল। 
তাহার শৈশব ক্রীড়া, তাঁহার বিদ্যা বিলাস, তাহার গৃহ, ফুলের বাগান, তাঁহার 
মাতার সেব।, তীহার প্রিয়ার বিয়োগ দশা, এ সমুদায় পর পর মনে আসিয়া 
শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! ফেলিল। 
শ্রীনিমাই তখন সাশ্রু নয়নে শ্রীবাসের গলা ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, 
“পণ্ডিত ! বল বল, আমার মাতা ত বেঁচে আছেন ?” প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথ। 
ব্যতীত কেহকিছু গুনিতেন না, , কেহ কিছু বলিতে সাহী হইতেন না, 
প্রভুর হুদয়েও কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কোন বস্তর স্থান ছিল না। যদি 
কখন জননীর নাম করিতেন, সে ভক্তির ভাধে ন্নেহ-ভাবে নয়। প্রভুর যে 
তাহার উপর প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, তাহা কেহ জানিতে পারিতেন ন|। 
প্রভু সর্বদাইি মায়ার অতীত থাকিতেন। যিনি সর্বদাই, মায়া অন্তীত, তিনি 
ক্ষুদ্র জীবের নিকট ভক্তি কি দয়া পাইয়া! থাকেন, কিন্তু, স্নেহ মমতা কি 
ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েন না। তাই জীবের সহিত প্রীতি স্থাপন নিমিত্ত 
শ্রীভগবান মায়া লইয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ যদি 'চিরদিন 
মায়াতীত' হইয়া থাকিতেন, তবে তিনি লোকের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে 


নিতাই ও তাঁহার মা। 5৮১ 


পরিতেন না। তাহার মুখে সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া মধু হইতে 
মধু লাগিত। শ্রীগৌরাঞ্চ যখন “অমর মাতা বেঁচে আছেন) এ কণা 
পিজ্ঞাসা করিলেন, তথন অতি মধুক্স মারা রসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দি 
উঠিলেন। গ্রীনিমাই বলিলেন, “আমি কি বাতুলন। করিয়াছি! এ 
কেহ করে? আমার সন্ন্যাসী হইবাঁর প্রয়োজন কি ছিল? কৃষ্ক প্রেম জীবের 
পরম পুরুষার্থ, তাহার নিমিত্ত ত সন্যাসের প্রয়েজন নাই ? তই এখন 
বুবিতেছি যে, যখন আমি সন্ন্যাস লইয়াছিলাম তখন আমার মতিচ্ছন্ন 

হুইয়াছিল।” ৃ 

শগ্রভুকে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার একটি কথ! স্মরণ করাইরা দিতেছেন । তিনি সক্স্যাসী 
হইয়াছেন বলিয়া সকলের অপেক্ষা ডঃখ শচী ও বিষ্তপ্রিয়ার। কিন্তু প্রভূ 
নীলচলে, তাহারা নবদ্ধীপে,_ নর্কাদা তাহার সংবাদ পাইতেছেন। তবে তাহাদের 
ছুঃখ এত অধিক কি? তীাহ'রা, দেখিতেছেন যে তাহাদের নিজজন যে 
শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত্রিঘগত পৃদ্মিত হইতেছেন, ইহাতে ও ভাহাদের ঢঃখের লাঘব 
হইতেছে। অপর প্রভু ঘণি সন্ন্যাপী না হইতেন, ভবে কি জীবে তাহার 
ধর্ম লইতে পারিত ? 

শিমাই বলি-তছেন, “আম!র কর্তবা কর্ম্ম বুদ্ধা জননীকে সেবা করা, 
আমি তাহ। না করিয়া একি করিতেছি! আমি কাহার হাতে তাহাকে 
রাখিক্া আসিলম? এ ঘোর সন্গাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া আমি আমার 
অতি সরলা, অতি বুদ্ধা, অতি লেহময়ী জননীর পাঁদপন্ম সেবা হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছি। হে ভক্তগণ ! আমার জননীর খণ আমি কি শোধ দিতে পারি ? 
তাহার নে আমার প্রতি ন্বেহ তাহার কি অবধি আছে? যে দিবস গৃহে 
শালগ্রামের ভোগের শিমিন্ত একটু আয়োলন অধিক হয়, অমনই জঘনী 
“নিমাই” “নিমাই” বলির ক্রন্দন করিতে বদেন। ক্রন্দন করিতে করিতে 
আমাকে ডাকেন, আর বলেন, 'নিষাই ! তুমি খরে নাই, এ সব দ্রব্য আমি 
কাহাকে দিই? তুমি মোচার ঘণ্ট বড় ভাল বাস, এ মোচাঁর খণ্ট আমার 
কে খাঁইবৈ? ম'শোকে এইরূপে রোদন করেন, আমি এখানে নীলাচল 
অস্থির হই! তআঁমি জননীর ক্রনানে স্থির হইয়। ভজন করিতে পারি না ।” 
ইহা বপিতে বলিতে প্রহর শ্রীর্ভগবান ভাব হইল। বলিতেছেন, "আমি 
তাহাকে স্বস্তবনা। করিবার নিমিত মুহুমুছ শ্রীনবদ্ধীপে- গমন করি, কিন্ত তবু 
ভাহা পারি না। তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য । যখন আমাকে 
| ৪র্থ--১২,,' | 


৯৫" নিমাই ও বিঞ্ুপ্রিয।। 


দর্শন করেন তখন আনন্দ সাগরে ভামেন, আবার আম'র আর্শনে আমার 
দর্শন স্বপ্ন বলিয়া বৌধ করেন। কখন বা আমি যাইস্া তাহার সক্মথে 
প্রকৃতই বসিয়া ভোজন করি, তখন তিনি সমস্ত ছুঃখ তুলিরা আমাকে 
ভোজন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ভাবেন যে তিনি 
্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিজয়াদশমী দিবসে আমি জননীর নিকটে 
ভোজন করিয়া আপিয়াছি। পণ্ডিত! এ সমুদান্স কথা জ্ননীকে স্মরণ 
, করাইয়া দিও। দিয়া, আমার হইয়া তাহার কাছে ক্ষমা মাগিয়া লইও। 
থখলিও আমি তাহার অবোধ শিশু, যদি নাবুঝিয়া ভ্াহাকে তাগ.জূপ মহা 
'অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমি শ্তাহাঁর 'আঙ্গায় 
নীলাচলে বাস করি।” ইহা বলিতে বলিতে প্রভূ ক্ষণেক কালের নিমিত্ত 
আবার নিমাই হইরা! বিহ্বল হইয়া, “মা” “মা” বলিয়া রোদন করিছে লাগিলেন। 
ভক্তগণও অধীর হই! সেই সঙ্গে কাদিতে লাগিশেন। 
পুর্বে বলিয়াছি যে জন্মাষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা আবেশ তখন 
প্রতাপরুদ্র তাহাকে এক খানি বহু মুলা প্রপা্দী বস্ত্র দিরাছিলেন। প্রভু চেতন 
পাইয়া বস্ত্রধানি দেখিলেন। ঢেবিতী উহ! লন, ছি করিলেন ভাগ :ত নাটিলেন। 
তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাস! করিলেন । পুরী গৌসাই তাহার গুরু স্থানীয় । 
জীবের ভক্কি-পথ শিক্ষাাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহাকে গুরুর স্যার শ্রদ্ধা 
"করিতেন। পুরী গৌসাই বলিলেন, “জগন্নাথের প্রসাী বস্ত্র তাগ করিবার 
প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী শ্রীশচী দেবীকে পাঠাইয়া দাও ।” প্রত 
্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহবল হইয়া রোদন করিতে করিতে কষ্টে শষ্টে ধৈর্ম্য 
ধরিলেন। পরে সেই বহু মূল্য প্রসাদী বস্ত্রের কথা ম্মরণ করিয়া তাহ] 
আঁনাইলেন। আনাইয়! বহুর্বিধ প্রসাঁদের সহিত শ্রীবাসের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন। বলিলেন, “পণ্ডিত ! এই সমুদায় তাহার পুত্র নিমাই পাঠাইয়াছে 
বলিয়া জননীকে অর্পণ.করিবে।” প্রতু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্ত করিলেন 
না, সঙ্গ্যাসীদের ঘরণীর নাম মুখে আনিতে নাই, কিন্ত প্রিয্াজীকে ভুলিলেন 
না। তাহাকে যে ভুলেন নাই তাহার নিদর্শনও তাহার নিকট পাঠাইলেন। 
প্রভূ আমার এখন কাঙ্গাল, জননীর নিকট আপনার : স্ত্রীর নিমিত্ত বহু মূল্য 
 শাটী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে রিলে কাহার না হুদয় দ্রব হইবে? 4. 
বাহার! ভ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজনা করেন, তাহারা" অবস্ত তাহার 
ব্ক্ষবিলসিনী শ্রীমতী বিষুরপ্রিয়াদেবীকেও ভজন! করেন। তাহার: প্রত 


তক্তগণ্ের বিদায় । ৯১ 


নবদ্ীপে এই বস্ত্র প্রেরণ কার্যে ইহাই অন্ভব করেন যে, শচীদেবীর সুবর্ণ 
হ্ত্র গ্রথিত বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে এই বস্ত্র প্রভূ তাহার 
প্রিয়ার নিমিত্ত পাঠাইরা! ছিলেন । এ কথা বলি কেন, না, তাহার 
ভুবনমোহন স্বামী, তাঁহাকে বিস্বাত হয়েন নাই, না হইয়া আগ্রহ. করিয়া 
স্বর্ণ সুত্র গ্রথিত* সাটা পাঠাইয়াছেন ইহ! ভাবিয়া! শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া সুখী 
হইবেন। আবার ভক্তগণ গ্রবূপ এই কাধ্যের বারা ইহাও ভাবিয়া থাকেন 
যে, প্রভুর ইচ্ছা ক্রমে শ্রীবিষুপ্রিয়াকে সাটা পরাইয় তাঁহার বামে বসাইয়া 
ভজন করিতে হইবে । 

প্রভু বিদায় কালে চে করিয়া ধর ধরিলেন। তবু বর্দন নি 
রহিল। হুদয়ে ভক্ত-বিরহ ছুঃখ খেলিতেছে, তাহ! স্পই বুঝা যাইতে লাগিল। 
ভক্তগণ চারি মাস নীলাঢচলে থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


ঢুতুথ অদ্যায়। 


গোরা আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে। 
আইলেন ঞ্ীগোড় মলে । 
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গোরীদান গুণ ধাম, 
কীর্তন বিহার ক্কুতৃহলে ॥ 
রামাই সুম্ারানন্া, বাগ আদি তক্তবৃন্দ, 
মতদ্ধ কীর্তন রমে তোলা । 
পাণিহাটা গ্রামে আনি, গঙ্গ। ভীরে পরকাশি, 
রাঘব পণিত সহ মেলা ॥ 
কল ভকত লৈমা, “ গোর, গ্রেমে মত্ত হৈয়া, 
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় । 
পতিত ছুগতি দেখি, হইয়া করুণ াখি, 
প্রেম রত্ব জগতে বিলায়॥ 
হরিনাম চিন্তামণি। দিয়] জীবে কৈল ধনী, 
' "পাপ ভাপ ছুঃখ দরে গেল । 
পড়িয়া বিষম ফাদে, না ভজি নিতাই পঞ্গে, 
প্রেম দান বঞ্চিত হইল ॥ 
প্রভু যে একেবারে একা রহিলেন তাহা নয়, প্রভূর সঙ্গে গৌড়বাসীগণের 
মধ্যে সার্বভৌম, গোপীনাথ, সন্দপ, নিত্যানন্দ, গদাঁধর, হরিদাস, জগদানন্দ, 
দামোদর; শঙ্কর, অন্ত হরিদাস, রাঁমদাস, গদাঁধর দাস, বাস্ুঘোষ (পদৃকর্তী ) 
প্রস্ভৃতি রহিলেন। শ্রীগদাধর যমেশ্বর টোটায়, ক্ষেত্রে সন্যাস লইয়া, গোপী- 
নাথের সেবা আরম্ভ কপ্গিলেন। সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। ্রীনিত্যানন্দ 
সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন ,শ্রীমন্দিরে যাইয়া! 
বলরামকে ধরেন, কখন ঠাকুরের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজে গলায় রাখেন, 
সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে 
পায়েন না। প্রভূ বা কোথায়, নিতাই বা কোঁথায়? কখন নিতাইাদ 
একেব'রে নিরুদেশ। গ্রীনিতাইয়ের ফোন নিম্মম পালন নাই, যেখানে 
সেখানে প্রসাদ ভোজন কীর্তন ও নৃত্য করিয়া জ্মগ করেন । 


হরি নাম গ্রচার। ৯৩ 


গ্রভুর তক্ত ভাবে, হৃদয়ে হুইটা ব্যথা, কৃষ্ণ বিরহ ও জীবের দুঃখ । শ্রীভগ- 
বান এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রভু তবু তাহাকে অকৃতজ্ঞ ও কঠিন জীবে ভুলিয়া 
রহিয়াছে, প্রভুর মনে এই অতি/বড় দুঃখ । জীবে নানা কারণে ।. ছুঃখ 
পাইতেছে এই নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ। জীবে অনর্থক দুঃখ 
পাইতেছে ইহাতে প্রভুর হুঃখ আরও অধিক। জীবে প্রীভগবৎ চরণ আশ্রয় 
করিলেই তাহার ছুঃখ যায়, কিন্তু নির্বোধ জীবে তাহা না করিয়া ছঃখ 
পাইতেছে। এই কথা মনে হইলেই প্রতু,বড় কাতর হয়েন। প্রভু সম্মুখে , 
যর্দি কোন মলিন জীব দর্শন করেন, তবে কখন কখন এরূপ ব্যাকুল 
হয়েন যে, ধৈর্্যহারা হইয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠেন। য্থ। 
প্রভৃকে লক্ষ্য করিয়া বাস্থর পদ-_ 
কে আর করিবে দয়! পতিত দেখিয়া । 
পতিত দেখিয়া কেব! উঠিবে কান্দিয়। ॥ 
যাহাতে জীবে হরিনাম গ্রহণু করে, করিয়া সুখী হয়, ইহা প্রভুর মনের 
নিতান্ত সাধ। প্রহ্ুকে এক পিন এক জন ভদ্রলোকে নীলাচলে নিমন্ত্রণ 
করিতে আপিয়াছেন। কৌতুকী প্রভূ তাহাকে বলিতেছেন যে, তিনি এক 
নিয়ম করিয়ছেন। সেটী এই যে, যে লক্ষেশ্বর নহে তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ 
লয়েন না। যে ভাল মানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন তিনি ক্ষোভ 
করিয়৷ বলিলেন, “প্রভু ! লক্ষ কোথা গাবো, সহন্্ নাই।” প্রভু হাসিয়া" 
বলিলেন, “আমি তাহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ 
করেন।” £এই কথা শুনিয়! সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, “প্রভু ! আমি এই অবধি 
লক্ষ নাম'জপ করিব ।” প্রভৃও বলিলেন, “তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলাম” এইরূপে নীলাচলে' নিয়ম হইল যে লক্ষ নাম জপ না 
করিলে প্রতুকে নিমন্ত্রণ কর! যায় না। তাই সকলেই লক্ষ নাম জপ রূপ 
সাধন গ্রহণ করিলেন । 
এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার যাহার তাহার দ্বারা হয় 
না। এই প্রচার কার্যে প্রত্ুর প্রধান সহায় ছুইজন, নিত্যানন্দ ও আ্বৈত। 
প্রন, শ্রীঅ্বৈতকে সমাজের আচগাঁল সকলকে কৃষ্ণ নাম দিবার আজ্ঞ! 
দিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। নিতাই নিকটে আছেন। ইহা! কিন্ত প্রভুর 
ভাল লাঁগির্ছে 'না। * হার মনের ভাব এই যে, শ্রীপাদ্দ! ভুমি এখানে 
আননে নৃত্য না করিয়া, ছুঃখী জীবকে নৃত্য করাও, ইহাই তোমার কর্তব্য 


৯৪" গ্রাতুর হুঃখ। 


কর্মণ। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া নিভৃতে যাইয়া বসিলেন। প্রত 
বলিতেছেন, *শ্রীপাঁদ ! তুমি গৌড়ে গমন কর, সেখানে যাইয়! জীবগণকে উদ্ধার 
কর।” শ্রীপাদ বলিলেন, “উহা! আমা" হইতে হবে-না। এখানে যাহা বল 
করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিৰ রী প্রভূ সে দিবস 
আর কিছু বলিলেন.ন!। 
আর এক দিবস শ্রীনিতাইকে লইয়া প্ররূপ যুক্তি করিতে বসিলেন। 
বলিতেছেন, “শ্রীপাঁদ ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আঁর জীব 
উদ্ধার হয় না” নিতাই বলিলেন, “তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি 
তোমার কাছে থাকিব।” গ্রভৃূর তখন নয়ন জল পড়িতে লাগিল। 
শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নে বারি দেখিয়া নিতাইয়ের হুদয় ক্েশে আকুল 
হইল। বলিতেছেন “প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন! তাহাই করিব।” প্রভু 
বলিতেছেন, *শ্রীপাদ ! আমার মনে সাধ ছিল যে আমি হরিনাম বিতরণ 
করিব, কিন্ত আমি পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে গিয়া নামের শক্তিতে 
হূদয়ে তরঙ্গ উঠিল, তাই এখন আম[তে আমি নাই, ভাপিয়া চলিতেছি 1”, 
রা এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথ। বর্শিত এই প্র।চীন পদ্টা দিব,_- 
আমার মন বেন আজ করেরে কেমন আমায় ধর নিতাই। ঞ্ 
নিতাই, জীবকে' হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেম নদীতে, 
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই ॥ 


যেব্যথা আমার অন্তরে, এমন, ব্যথিত কেবা কব কারে, 
্‌ জীবের হুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়! যায় ॥ 
আমার, সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো, 


খণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই ॥ 
অর্থাৎ আমি যে প্রেমধন আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা জব ফুর।ইয়। 
গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিরা জীবের নিকট সত্যে আবদ্ধ আছি, 
সে ধার শুধিতে 'পারিলাম না। 
করুণাঁময় নিতাইয়ের তখন সমুদায় মনে হইল,' চাঁপলা, 'চাঞ্চল্য গেল, 
আ্ীগৌরাঙ্গের ' সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, “গ্রভ। 
আমাকে আজ কেরুণ, আমি তাহাই করিব। তুমি প্রাণ, আমি দেহ। তোমার 
বিরহ আমায় সন্থ- করিতে হইবে, তাহাই হউক, ” প্রভু, বলিলেন, “গৌড় 
বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহ পড়,য়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক আক্রান্ত। ওরূপ 


ঙ 


প্রভূ ও নিতাই । ৯৫ 


স্থানে ধীশক্তিসম্পহ বস্তর গুয়েজন। তোমা ব্যতীত সেখানে আর কেহ 
কৃতকার্য হইতে পারিবে না। 
এখানে একটা নিগুঢ় রহস্য বপি। প্রভূ এইরূপে সমস্ত, ভারতবর্ষে 
আপনার তক্ত পাঠাইয়। জীব উদ্ধার করিয়াছিলেন। ধিনি নে স্থানের উপযুক্ত, 
তাহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড় জ্ঞনের স্থান, ভাই আনন্দের 
প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে এখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন, জ্ঞান আনন্দের নিকট 
থর্ম হইবেন। বেখানে তক্ত ছারা কার্য্য না হই ত, সেখানে আপনি করিতেন । 
প্রন্ন তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দের হস্ত ধরিলেন। বলিতেছেন, *শ্রীপাদ ! 
তুমি ব্যতীত আমার জ দয়ের ব্যথ। বলিবার স্থান নাই, তুমি ব্যতীত গৌড় 
দেশ উদ্ধাররূপ ছুষ্ধর কার্য্য সাধন করে এমন আর কেহ নাই। তুমি উদ্দাসীন 
ব্রত লইরা এখানে থাকিলে, আর জীব,হাহাকার করিতে লাগিল। তুমি 
তোমার গণ লনা গৌড় দেশে গমন করিয়া আচগডাল উদ্ধার কর। যাহার 
মূর্খ নীচ, কি যাহারা পণ্ডিত পড়া, কি ছুর্মতি, কি পাপী, ইহার কাহাকেও 
ছাড়িবা না। সকন্পকে উদ্ধার করিবে। যেন সকলে অনান্নাসে হরিনাম করিয়। 
সুখী হইতে পারে” | 
নিভাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাস গৌড়ে গমন করিয়।ছিলেন, সুতরাং প্রন্ুতে 
ও নিতাইন়ে কি কথা হস তাহা ভিনি সমুরার অবগত ছিলেন। এখন সেই 
গদ[বরের পদ শ্রবণ করুন-- 
বিরলে নিতাইয়ে পায়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে, 
মধু ভাঁষে কহে ধীরে ধীরে। 
জীবেরে সদর হয়ে, হরিনাম লওয়াঁও গিয়ে, 
যাও নিতাই সুরধু্দী তীরে ॥ 
প্রভূ কহে, “মিত্যাননা, জীব সব হইল অন্ধ, 
কেহত ন1 পাইল হরিনাম। 
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে, 
 স্কপা করে লওয়াইবে ন।ম ॥ ূ 
কৃতপাপী ছুরাচার, নিন্দুক পাষগ্ডী আর, 
কেহ যেন বঞ্চিত না হয় । 
*শমন বলিয়! ভয়, জীবের যেন নাহি হয়, 
স্থুখে যেন হরিনাম লয় ॥ | | 


৬ 


কুমতি তার্কিক জন, 


প্রভুর পাপীর প্রতি অধিক দয়া । 


পড়, অধম গণ, 


জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ | 


কৃষ্ণ প্রেম.দান করি, 


বালক পুরুষ নারী, 


খণ্ডাইও সবাকার ছুঃখ ॥ 


জীবে দয়া প্রকাশিয়া) 


সংসার ধর্ম অচরিয়, 


পূর্ণ কর সকলের আশ ।% 


চৈতন্য আদেশ পেয়ে, 


চলে নিতাই বিদ|য় হয়ে, 


সঙ্গে চলু গদাধর দান ॥ 
প্রভুর আজ্ঞ এখন বিচার করুন। নিতাইকে বলিতেছেন বে, যাহাকে 


সম্ম,থে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে। 


আচ্ছা, সে যদি ম্হাপাপীহ্য়? 


প্রভু বলিতেছেন, তাহা হউক, যে যত পাপী হউক, সম্মুখে পাইলেই 
তাহাকে কৃপা করিবে। প্রভু বলিতেছেন, এ সমুদায় জীবকে সদয় 


হইয়া করিবে, 


ইত্যাদি। 


ইহাতে'বুঝিতেছি/ যে যত কাঙ্গাল তাহাকে তত 


করুণা করিতে হইবে, যেষত পাপী তাহাকে তত দয়া করিতে হইবে। 
অর্থাৎ প্রতুর বিবেচনায় যে যত অধিক পাপী, গে ততই অধিক দয়ার পাত্র। 

কোন ধর্ম পুস্তকে এরূপ লেখা আছে যে, কোন অবতার তাহার শিষ্য" 
গণকে বলিতেছেন, যে, “উহার। মহ!প।পী, উহাপ্নিগকে এ সকল কথা বলিও 


* লা 
উদ্ধার হইয়া যাইবে ।” 


এ সব কথা গশুনিলে তাহারা তাহাদের ন্যাধ্য প্রার্ত-দগড হইতে 


আমরা সেই ধর্শ পুস্তকে ইহা পাঠ করিয়] 


ছুঃখ পাইয়।ছিল।ম, কিন্তু প্রভুর লীলায় সেরূপ ছুঃখ পাইবার কথা নাই। 
প্রভৃর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি টানিন দয় 


করিতে হইবে। 


প্রুর আজ্ঞা আরও বুঝিতেছি যে, যাহারা তার্কিক'পড়,য়া পণ্ডিত, 


তাহার বড় হতভাগ্য । 


আর কি বুঝিতেছি, না, জীবের ছুঃখ কেবল 


তাহার! ভক্তি হইতে বিমুখ বপিয়া। অতএব হরিনাম লইলেই তাহ'দের 
দুঃখের মোচন হয়, ও যম যন্ত্রণা, অর্থাৎ পুনর্জন্সের' ভয় হইতে উদ্ধার 
পায়। প্রভুর আজ্ঞায় আরও কি বুঝিতেছি, না, যে, তিনি অর্থাৎ প্রত 
যাঁহাই হুউন, আমাদের জাতীয় জীব নহেন। তাহার আন্ত কিরূপ তাহা 
বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, "নিতাই যাও, যাহাঁকে সম্মুখে পাও, অমনি 


তাহাকে উদ্ধার কর।” বাপরে বাপ! 


নেপে।লিয়ান বাদসাহা তীহার' 


তাই গৌড় পথে। ৯৭ 


দেনাপতিকে জগৎ জয় করিতে বলিতে পারেন, ইহাঁতত অমাচৃধিকতা 
কিছুই নাই। তাহার প্রকাণ্ড সতেজ সৈন্য আছে, স্বতরাঁং তাহার সেনা" 
পতির জগৎ জয় করার বিচিত্রকি? কিন্তু ধাঁহাকে সম্মুখে পাইবঃ, 
সে পণ্ডিত কি মূর্খ, পাপী কি অসাধু যাহাই হউক, তাঁহাকে উদ্ধার করিবে, 
এরূপ আজ্ত। মনুষ্য ফরিতে পারে না । বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ 
কেবল শ্রীভগবাঁনই করিতে পারেন। কোঁন এক জনের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে 
কথ! কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম সম্বন্বীয় মত পরিবর্তন কর! 
কিরূপ অপন্তব ব্যাপার। তুমি যদ্ধি বড়'সাধু ও তেজম্বী পুরুষ হও, 
তবু তোমার মতে আনিতে সম্ভবত সমস্ত জীবনে একটি লোককেও 
পরিবে ন।। 

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নিতাই করযোঁড়ে বলিলেন, পপর ! আমি পুতুল তুমি 
সুত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাঁচিব। আমি গৌড় চলিলাম, যাইয় 
তোমার আজ্ঞা বলিব। জীবে হরিনাম ,গ্রেহণ করে কি না তাহা আমি জানি 
না, তাহা তুমি জান।” তখন প্রভু ও নিতাই গলাগলি হ্ইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। প্রভূ বলিলেন, “শ্রীপাদ ! তুমি আমারে কৃতার্থ করিলে । 
আমার আর এক নিবেদন এই, তমি এখানে মুহ্মুহু অ।সিও না, কারণ 
তুমি আইলে অনেক সমম্ন বিফলে যাইবে।” নিতাই এ কথার কোন 
উত্তর করিলেন না। তখন প্রভু নিতাইয়ের সঙ্গে 'তাহাকে সাহায্য করি, 
বার জন্য কতকখুলি সহচর দিলেন । যথা, খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম বা! 
রাঁমদাস, পাণিহাটীর গদাধর দাস, পদকর্তা বস্থঘোষ প্রভৃতি । এই যে, সহচর 
গুলি চলিলেন, ইহারা সকলেই প্রায় বদ্ধ পাগল। নিত।ইয়ের গণ প্রায় 
সকলেই পাগল। তাহার পরে যখন তাহাদিগকে গৌড় পাঠান, প্রভূ 
তখন ত্রুহাদিগ্কে এমনি শক্তি সম্পন্ন করিয়। ছাড়িয়। দিলেন যে, সক- 
লেই একেবারে বাহাজ্ঞ।ন শুন্য হইয়া বাঁঙগগালায় আসিতে লাগিলেন । কোঁন্‌ 
পথে আসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই ॥ কখন 
পশ্চিম, কখন পূর্বঃ কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ।.এইরূপ করিরা কোন ক্রমে 
পরিশেষে স্থরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আইলেন । পরে আসিতে রাম- 
দাস এক দিনস গোপাল ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়। পথে ঈড়াইয়া থাঁকিলেন। এই 
রূপে "সে দিবস গেল ! 

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় আসিম়্া কি কাণ্ড করিলেন, তাঁহা বর্ণনা এক বৃহৎ 

গর্থ--১৩ 


৯৮ গৌড়ে তরঙ্গ । 


ব্যাপার । নিতাইয়ের পায়ে নুপুর, স্রধুনী তীর দিয় ন।চিতে নাচিতে 
চলিয়াছেন, বলিতেছেন কি না 
ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম । 
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাদ, সেই আমার প্রাণ। 
মনে ভারুন, আনন্দের পরাকাষ্ঠা, এ বস্তর দর্শনে লোকে আনন্দে 
অগ্ন হয়। নিতাইয়ের কার্য কলাপ বর্ণন যুক্ত আর একটি পদ শুশ্ুন। 
অক্রোধ, পরমানন্ন, নিত্যানন্ন রায়। 
অভিমান শুন্য নিতাই, নগরে বেড়ার ॥ 
যে না লয় তারে বলে দস্তে তৃণ ধরি। 
আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌর হরি ॥ 
"আর একটী শ্রবণ করুন্‌_. 
হরি নাম দিয়া জগত মাতালে, আমার একুল। নিতাই। 
সঙ্গে গৌর থাকৃলে কি না হতো! ॥ 


আর একটা-- ৃ 
ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয় আয়। 
প্রেম কলমে কলসে বিলায় তবু ন! ফুরায়। 
প্রেমে শাস্তিপুর ডবু ভুবু নদে ভেসে ঘায়। 
প্রেমে ছুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিল গোর।চদের গায় ॥ 
'আবার-.. 


্বরধুনী তীরে হরি বলে কে, এবুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে 

নিতাইয়ের ধর্ম প্রচার পদ্ধতি অতি মনোহর, আর একটু হাস্য 
উদ্দীপকও বটে। এক জনকে ধরিয়াছেন, বলিতেছেন, “ভাই, শুন নাই? 
তিনি আসিয়াছেন, সেই যম্নের 'যূম। আর ভয় কি চল, নাঁচিতে নাচিতে 
বৈকুষ্ঠে চল” নিতাইয়ের পক্ষে ও সমুদায় সোজা কথ!। কিন্তু যাহাঁকে 
বলিলেন, সে হয়ত কিছু মানে না, কি প্রতুকে মানে না। কিন্তু তবু 
নিতাইয়ের সেই সোজ। কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়। 
প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হইলেন। 

কাহাকে 'বলিতেছেন, "আমি তোমার দাঁস হইলাম তুমি গৌর ভজ।” 
কাহার নিকট দস্তে তৃণ ধরিয়া করযোড়ে কানদ্দিতে কান্দিতে 
বলিতেছেন, "তুমি . আমাকে কৃপা করিয়া! একবার মুখে হরি, ৰল।” যদি 
কেহ-হরি না না লইল, তবে,নিতাই' ব্যথিত হইয়। তাহার সম্মুখে পড়ি 


নিতাই ও শচী। 


বশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয়! ক্রন্দন করিতে ' লাগিলেন। দে 
বেচারি 'করে কি, কাছে বপিয়৷ গোসাপ্রিকে সাস্তূনা করিতে লগিল, পরে 
আপনিও কান্দিতে লাগিল। ইহাতে মন নির্মল হইল, পরিশেষে 
তিনি হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কাজেই তিনি গৌরাঙ্গের 
হইলেন। কাহাকে' বলিতেছেন, “জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা 
লইয়া আপিয়াছি? একেবারে দেশ সমভূম করিব, পতিত আর 
একটিও রাখিব না!” 
নিতাই “ভজ গোরাঙ্ষ* বলিয়া নাঁচিতে নাঁচিতে পরিশেষে শ্রীনবন্ধীপে 
উপস্থিত হইলেন। ইহার কয়েক মাঁস পূর্বে প্রীশচী দেবী নীলাচল 
হইতে আগত ভক্তগণের নিকট শ্রীনিমাইয়ের সংবাদ প|ইয়াছেন। নিতাই 
একবারে প্রতুর বাড়ী আপিয়! উপস্থিত! নিতাইকে পাইয়া শচীর পুত্র: 
বিরহ অনেক হাস হইল। শ্রীবিকুপ্রিয়া আড়ালে দড়াইলেন। শচী 
বাপিতে কীপিতে নিতাইয়ের আগে আঠুলেন। নিতাই অমনি মাতার 
পৃ ছুখানি ধরিয়া প্রণাম করিলেন । শচী গিতাইকে কোলে করিলেন, 
তখন মাতা পুত্রে গলাগলি করিয়! রোদন করিতে লাগিলেন। 
মনে রাখিতে হইবে যে, নিত|ইয়ের দেহে বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন। 
বিষুতপ্রিয়া আড়ালে দীড়াইয়। হুখে পতির সংবাদ শুনিতেছেন | শচী 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পনিতাই ! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে ? আমারু 
ননীর পুতপি নিম|ই সক্ত্যাসী হয়েছে মুই অভাগিনী তবু মরি নাই। 
কহকহ অবধোৌত, কেমন আছে। 
ক্ষুধার সনর, জনণী বলিয়া, 
(ততাম।রে ) কখন কিছু ,পুছেে? 
যেঅতি কোমল, ননীর পুতুল, 
আতঙ্কে মিলায় যে। | 
তির নিয়মে, নন] দেশ গ্রামে 
*.. কেমনে ভ্রময়ে সে? 
“এক তিল যারে, ন! দেখি মরিতাম,* 
বাড়ীর বাহির দ্বারে। 
সে এখন দূরে, ছাড়িয়া আমায়, 
কে।থা নীলাচল পুরে ॥ 


৯০০ নিত।ই ও নদিয়ার ভক্ত। 


ফ্ুই অভাগিনী, আছি একাকিনী, 
জীবনে মরণ পারা। 
কোথা বা যাইব, * কারে কি করিব, 
প্রেমদাস জ্ঞান হার! ॥ 
ভান, 
নদীয়া নগরে গেল! নিত্যানন্দ রায়। 
'্গুবৎ হইয়া পড়ে শচী মাতার পায় ॥ 
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে। 


নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে ॥ 
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিম়ায়। 
গৌরাঙ্গের কথা কহি গ্রবোধয়ে তা ॥ 
নিত্যানপ্দ বলে মাত! স্থির কর মন। 
কুশলে আছয়ে মাতা তোমার ননান ॥ 
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়৷ দিল। 


তোর পদ যুগে কত প্রণতি করিল ॥ 
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাই । 
তোমার প্রেমে বাধা আছে গৌরাজ গোৌঁসাই ॥ 
নিতাই শচী মাতার,তৃপ্ত্যর্থে নবদ্বীপে কিছুকাল রহিলেন, রহিয়!] 


নিমাইয়ের কথা দ্বার! মাতা ও শ্রীমতীকে সান্তনা করিলেন। শচী মা নিমাই 
কি খায়, কি করে, এ সমুদ্বায় কাহিনী এক বার ছুই বার দশবার করিয়া শুনি- 


তেন, আর শ্রীমতী একটু আড়ালে বসিয়া সেই রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনি- 
ত্যানন্দের নবদ্বীপবানীগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে । বথা__ 
জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন । | 
নিত্যানন্দ করে তার চরণ বন্দন ॥ 
শ্রীবাসা্ি সহচরে মিলিয়! নিতাই । 


গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই ॥ 
মুরারি মুকুন্দ দত পণ্ডিত রামাই। 
একে একে সবা সনে মিলিল নিতাই ॥. 

' সকল . ভকত মেলি নিতাই মেলিযা!। 
গোরা গুথ গাথা! বলি স্থির করে হিয়া | 
প্রেমদাস বলে সুই কি বলিতে জানি। 
হৃদয়ে গিয়া সেই নিতাই চরণ খানি ॥ 


পকম অধ্যায় । 


শত ঘর্ধ তপে ফেঁ ধনে মাহি মিলে । 
পধিত্র আনন্দে মিলে যেই শিখাইলে ॥ 
সাধন কণ্টক পথে ফল ছড়াইল। 
ধলাইয়ের নর্বস্ব ধন তর পদতল 1--বলরামদামের অইক। 
নদিয়া-ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌন্াঙ্গ কি রূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন, 
তাহা এখন শ্রবণ করুন-.. 
পাঁণি শঙ্খ বাঁজিলে উঠেন সেই, ক্ষণ। 
রুপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন | 
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম । 
অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন ॥ 
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক । 
কার দেহে আর নাহি রহে ছঃখ শোক ॥ 
যেদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়। 
সেই দিকে সর্ব লোক হরি হরি গায় ॥ ( চৈতন্য ভাগবত ) 
কপাট খুলিলে প্রস্থ তাহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের বদনে অর্পণ করেন, 
অমনি ধারা পড়িতে থাকে। প্রতৃর নম্ননে পলক নাই, আখি রক্তবর্ণ 
হইয়াছে। নয়ন তারা ভুবিয়া গিয়াছে, ভুবিয়া ধারা পড়িতেছে, ধারার বিরাম 
নাই। কাজেই নয়ন জল মৃত্তিকাঁয় পড়িতেছে, ও তাহাতে একটু শ্রোত 
হুইয়৷ সেখানে একটা গর্ত ছিল তাহাতে যাইতেছে। প্রভু এইবপ ছুই প্রহর 
পর্য্যন্ত ক্্রীজগন্নাধদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত শত লোকে প্রতৃকে 
দর্শন করিতেছে । পর পর নূতন নৃতন ভাব উদয় হওয়াতে প্রভু নব নব 
রূপ ধারণ করিতেছেন। সে সমুদায়ই তুল্য রূপে মনোহর। প্রতুর বাহ জ্ঞান 
নাই।.সর্বপ কি গোবিন্দ কোন ক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। সেখাঁনে 
আসিয়া প্রভু সমুত্রে গানে গমন করিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া ঘরের পড় 


১০২" প্রভুর দাধন ভজন। 


চংখ্যা মালা জপ কপ্সিতে বসিলেন। প্রভুর মালা লইয়। নাঁম জপ করা এক 
প্রকার বিড়ত্বন!, যেহেতু তিনি দিবানিশি প্রীবদনে হরে কষ নাস অপ 
করিতেন। প্রস্থ খন জপ করিতেন তখন সশ্দুথে তাণ্ডে একটী তুলসী বৃক্ষ 
রাঁখিতেন। প্রভুর মাল! লইয়। জপ কেবলধর্শ শিক্ষা! দিবার নিমিত্ত, 
তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, মেই নিষিত্ত তাহার ভজন 
সাধনের সর্ব অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্ত জীবে সাধনের নকল 
অঙ্গ যাজন করিতে পারে ন1। কিন্ত প্রভুর তুলসী সেব! হইতে রুষণ বিরহে 
মৃচ্ছণ পর্যন্ত, তজন সাধনের আরম্ত হইতে শেষ__স্কুল হইতে শুক পর্ধযস্ত-_ 
সমুদয় অঙ্গ বাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত । কারণ তিনি না করিলে 
কেহ করিবে না। প্রভুর যে মালা জপ সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড । এাভু মাল। 
জপিবেন কি, মাল! হাতে করিয়।ই কাল্দিয়া আকুল। যথা 
রুই রুই জপে কৃষ্ণ নাম মধু। ঞ্ 
মাল জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন, ভোজনাস্তে একটু শয়ন 
করিলেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া পদ্দ সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু 
. নিদ্রা আমিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রতু প্রায় সারানিশি ভজনে 
কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলা একটু শয়ন করিতেন। 
প্রস্তু নিদ্রা যাইতেছেন গোবিন্দ পদ সেবা করিতেছেন, আর দেখিতেছেন-_. 
বাহু পরে শির রাখি মুক্তিক। শয়ন । 
সরল নির্মল যুখ মুদিত নয়ন ॥ 
স্থখ স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়। 
নব নব ভাব মুখে হইছে উদয় ॥ 
ধুলা ধূসরিত হুবলিত €হুম দেহে। 
যেই দেখে তার নেত্রে প্রেম ধারা বছে॥ 
ত্রিভূবন নাথ শুই ধূলার উপরে। 
বলরাম দাস বসি পদ সেবা করে ॥ 
গ্রভু উঠিয়া অপরান্ধে গদাধরের ওখানে শ্ীভাগধত শ্রবণ' করিতে 
চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর চির-সঙ্গী গদাধর। মাধব মিশ্রের তনয় 
গদাধর শ্রীগৌরাঙ্ষের সহিত পু্সিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং 
শ্রীরাধার প্রকাশ। যধন নিমাই নবন্বীপে রাসলীল। করেন, তন .গদাধর 
শ্রীমতী বাঁধা হইয়াছিলেন। চন্ত্রখেখরের বাড়ী যে নাটক হয় তাহাতেই 


প্রদ্থকে নিমন্ত্রণ । 55৩ 


প্রথমে পদ।ধর রাধা রূপে প্রকাশ হয়েন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধষের 
হাত ধরিয়া উঠিন্ডেন। গদাধর প্রভুর চির সঙ্গী-_নীলাচলে 

কি ভোজ্নে কি শমনে কিব] পর্যটনে । 

গদাধর প্রভূকে সেবেন অনুক্ষণে ॥ 

গদ্দাধর সমুথে পড়েন ভাগবত । 

শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত্ত ॥ (ভাগবত ) 

গদাধরের স্থানে তখন কাজেই প্রভুর গণ সমুদায় উপস্থিত হয়েন। 

কলে বপিয়া প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে 'ভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যা" 


হইলে যদি জ্যোত্স! রজনী হয় তবে প্রতু সমুব্র তীরে গমন করেন। 
সর্ব রাত্রি সিন্ধু তীরে পরম বিরলে । 
কীর্তন করেন প্রভু মহ! কুতৃহলে॥ 
চন্্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন। 
বৈসেন সমুদ্র কুলে শ্রীশচী নন্দন ॥ 
সর্ব অঙ্গ শমত্তক শোভিত চন্দনে। 
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে বদলে ॥ 
যখন বাঁড়ি থাকেন তখন প্রায় সমস্ত নিশি সর্প ও রাম রাঁয় লইয়া 


র্াম্বাদন করেন। এই যেগ্ভীরার রসাস্বাদন লীলা ইহা অতি নিগুঢ় 
ও অনন্থভবনীয় বিষয়। ধাহার ভাগ্যে থাকে তিনি 'উহা! বর্ণনা করিবেন ।, 
জ্রীনবন্ধীপের ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় হুইয়। গৃহে গমন করিলে 
সার্ধাভৌম তাহার নিকটে আসিয়। করযোড়ে একটা প্রার্থনা করিলেন। 
তাহার 'ইচ্ছ! যে এখন প্রত একক আছেন, তাহাকে একবার ভাল করিয়া 
আহার করাইবেন। কেবল এই নিমিত্ত, এক খানি নূতন ঘর প্রস্তত 
রুরাইয়খছেন।* সার্বভৌম নিবেদন করিলেন যে, তাহার বাড়ী প্রভুর 
এক মাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে। প্রভূ হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইবে 
না, যেহেতু সন্গ্যাসের সে ধর্ম নয়। সার্ব্বতৌম বলিলেন: তবে কুড়ি দিন। 
প্রভু বলিলেন, এক দিন! তখন সার্বতৌম একেবারে প্রতুর চরণ ধরিয়া 
পড়িলেন। গ্রস্ভু শ্বীকার হবেন না, তখন নার্বভৌম দশ দিনে আইলেন। 
শেষে প্রভু নাচার হইয়া! পাঁচ দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 
তখন' লার্কুভৌম বলিতেছেন, পপ্রতু ! তোমার সহিত যে নমুদবায় সম্গ্যাসী 
আছেন, তাহাদের আমি পৃথক নিমন্ত্রণ করিব। এক জনের বেশী 


শসা 
০ 


১০ সাঁর্ভৌমের বাঁড়ী। 


কোন দিনে পারিব না । কারণ একাধিক নিমন্ত্রণ করিলে সকলের 
সম্মান রাখিতে পারিব না । অতএব তুমি এক ত্বাপিবে, আনন নিতান্ত 
যদি কাহাকে সঙ্গে করিয়া আন ওবে সরূপ দামোদরকে আনিবে, 
তাহাকে আমার সম্মান করিতে হইবে না 
তুমি নিজ ইচ্ছায় আসিবে মোর ঘর । 
কভু সঙ্গে আসিবেন সরূপ দামোদর ॥ (চরিতামৃত ) 

সার্বভৌমের ইচ্ছা যে প্রভু একা আসেন, আর যদি কাহাকে আনেন 
তবে কেবল সব্ূপকে । প্রভুকে এক! খাওয়াইবেন মনস্থ করিয়া, প্রভুর 
সঙ্গী কল সন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক এক জনকে এক দিন করিয়! 
খাওয়াইবেন সঙ্কল্ল করিয়াছেন। বন্্যাসীগণ সঙ্গে আইলে প্রভুকে মনের 
সঙ্গে 'খাওয়াইতে পারিবেন না। একা পাইলে কান্দিয়া কাটিয়া পায়ে 
ধরিয়া, প্রভ,কে যথেষ্ট রূপে ভূঞকাইতে পারিবেন। তবে সরূপের আসিবার 
বাধা নাই। কারণ তিনি ভিন্ন শ্রোক নহেন্দ। প্রভুর অনুমতি পাইয়! 
সার্বভৌম আনন্দে তাহার ঘরণীকে আসিয়া সংবাদ দিশেন। তখন স্ত্রী 
ও পুরুষে ছুই জনে মহাপ্রভৃকে সেবা দিবার জন্য আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। গৃহে সমুদায় দ্রব্য রহিয়াছে, তবে তরকারী ও শাক আহরণ 
করিয়া আনাইলেন। প্রভূ উপযুক্ত সময়ে একক আইলেন। লার্বভৌম 
' আপনি তাহার পদ ধুগ্নাইলেন। প্রভ্‌ দেখিলেন, ভট্টাচার্য মহ! আয়োজন 
করিয়াছেন। ভক্তগণের আহ্লাদ হইবে এই নিমিত্ত কবিরজ গোস্বামী 
' এই আয়োজনের এইরূপ তালিক। দিয়াছেন | আমিই বা ছাড়ি কেন? 
দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত স্ুত্ত ঘোল। 
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল ॥ 
গবতৃ্ী ছগ্ধ কুম্মাড বেশারি লাফরা। 
মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজ বিবিধ শাকরা ॥ 
বৃদ্ধ কুস্মা্ড বড়ীর ব্যঞ্তন অপার। 
ফুল বড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার ॥ 
'নব নিষ্ব পত্র সহ জুষ্ট বার্তাকী । 
জুল বড়ী পটোলভাজ! কুম্বাও মান চাঁকী ॥ . 
্রষ্টমাঁস মুদগ হুপ অমৃত নিন্দয়। : 
মধুরাম্ন বড়াম়াদি অক্স পাঁচ ছয় ॥ 


উপবেশন। | দ্ধ 


মুদগবড়। মাঁসবড়ী কলাঁবড়া মিষ্ট । 

ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥ 

কাজিবড়া ছুপ্ধচিতা 'ছু্ধলক্লকী । 

আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ 

ঘৃত খসক্ত পরমান্ন মুৎকুণ্ডিকা ভরি । 

টাপাঁকলা ঘন হুপ্ধ আম তাহ! ধরি ॥ 

সরলা মথিত দধি সন্দেশ অপার। 

গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ (চরিতামৃতে ) 

প্রত আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিতেছেন, “এই ভু 
প্রহরের মধ্যে এত আয়োজন কিরূপে করিলে? যদি এক শত চুলায় 
পাক করে, তবু এত পাক করিতে পারে ন11৮ তাহার পরে অন্বের উপরে 
তুলসী মুগ্জরী দেখিয়া! প্রভূ বুঝিলেন যে সমুদায় শ্রাকৃষ্ণকে অর্পণ কর! 
হইয়াছে। তখন অতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তুমি বড় 
ভাগ্যবান যে এন্ধপ ভোগ শ্রীভগবানকে দিরাছ। নিশ্চয় শ্রীভগবান 
ইহা আশ্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এর সুগন্ধ বাহির হইবে কেন? আমিও 
ভাগ্যবান, এই প্রপাদ্দের অংশ পাইব।” আসন দেখিয়া বলিতেছেন, 
“এই আসন হইতেছে শ্রীরুষ্ণের, উহ! উঠাইয়া রাখ, আমাকে অন্য স্থানে 
ভিন্ন পাত্রে কিছু অন্ন দাও।” ভ্টাচার্য/ উত্তরে বলিলেন, ণ্যদি আয়ো- 
জন তোমার মন খত হইয়া থাকে, তবে তোমার ইচ্ছায় সমুদায় হই- 
যাছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আসন উঠাইব 
কেন? তুমি উহাতেই উপবেশন কর।” প্রস্থ বলিলেন, প্কষ্ণের আসনে 
কিরূপে বদিব ?* ভট্টাচার্ধ্য বলিলেন,, কৃষ্ণের প্রসাদ যেরূপে পাঁইবে। 
যি তাহার প্রর্াদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাহার আসনে, 
বমিতে আপত্তি কি? উহাও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর” ,ঠাকুর বৃলিলেন, 
“ঠিক, কৃষ্ণের শেষ তাহার দাসের প্রাপ্তি।” ইহাই বলিয়া হাসিয়া 
পীড়ির উপরে বসিলেন। 
সার্ব্ভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর, কন্যা ষাঁঠী। ষাঠীকে মহাকুলীন জামা- 

তার সহিত বিবাহ দরিগ্লা গৃহে রাখিয়াছেন। জামাতার নাম অমোঁঘ-া 
এই বস্তটী' লীন! দোষে, পূর্ণ ছিলেন। কুলীন ব্রাঙ্গণ' প্রতাপশালী শ্বপ্তু- 
রালয়ে বাদ করেন, তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া বিচিত্র নহে। সার্ধ্বভৌম 
| ৪ ১৪ 


মু 


১০৪ অমোধের উদয়। 


জামাতাটিকে মনে মনে বড় দ্বণা করেন। কিন্ত*করেন কি? অমোঘ 
জমাতা, পুত্র নহে। পুত্র হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতেন। সার্বভৌম 
প্রভুকে বসাইবার পুবের সমুদায় সাজাইয়। রাখিক্জাছেন। শ্রভু ভোজনে 
বসিলেন, সার্ষতৌমের ঘরণী অন্তর হইতে ভোজন দর্শন করিতে ল।গি- 
লেন। ভট্টাচার্য্য হস্তে লাঠী লইয়া! দ্বারে বসিলেন। কেন না, জীমাত! 
অমোঘের ভয়ে। অমোঘ পেখানে আসিয়া পাছে প্রতভুকে কোন দূর্ববাক্য 
বলে, কি কোন অন্যায় কার্ধ্য করে, তাই জার্জতৌম দ্বার রক্ষা 
করিতেছেন। অমোঘ সেখানে আসিতে পারিতেছেন না। দ্বারের নিকটে 
আসিতেছেন, আর নৈয়ারিকপ্রবর দগ্দিগের গুরু ভূবন-বিখ্যাত 
সার্বভৌম লাঠি উঠাইঙেছেন, আর অমোঘ ভয়ে দৌড় মারিতেছেন। 
সম্ভবত অমোঘের গাঁঞা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতৃবা এরূপ কেন 
করিবেন? এই যে সার্কভোম তাহাকে মোটে ওদিকে যাইতে দিতে- 
ছেন না, ইহাতে ব্যাপার কি দ্েপ্রিবার নিমিত্ত অমোঘের কৌতৃহণ 
ক্রমেই বাড়িয়। যাইতেছে। তাই বারে বারে আসিতেছেন, আর 
সার্ববভৌমের লাঠি দেখিয়া ভয় পাইয়! দুরে যাইয়া লুকাইয়া' দাড়াইয়া 
রহিয়াছেন। স্থবিধা পাইলেই আসিবেন মনের এই ভাব। অমোথের 
শুতদিন উপস্থিত, কাজেই সুবিধাও উপস্থিত হইল। প্রভুকে কোন 
ব্াঞজন পরিবেশন করিবার জন্য সার্বভৌম দ্বার ত্যাগ করিয়া তাহার 
পার্খে যে পাকশালা ছিল সেখানে প্রবেশ করিলেন। অমোঘ 
এই স্থুযোগে অমনি চুটিয়া আইলেন। সার্বভৌমও অমোঘ দ্বারের 
নিকটে আমিতেছেন দেখিয়া ক্রতৃগতিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত অমোঘ 
ব্যাপার কি দেখিল। দেখিল যে, প্রস্থ বসিয়! ভোজন করিতেছেন । * 
_. এখন আমাদের প্রভু ভক্তের অনুরোধে অমানুষিক ভোজন করিতেন 
সার্বভৌম প্রভূকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন বলিয়। দশ বার জনের অন্ন 
প্রস্তুত করিয়া সমুদায় পাতে ঢালিয় দিয়াছেন। অমোধ দ্বারে 'আসিয়! উকি 
মান্রিঘা দেখিণ, সার্বভৌমকে দেখিয়। পলায়ন করিল। তবু যাইবার বেল! 
এই কথা বলিয্! দৌড় মারিল যে, প্বাপরে বাপ ! এক! সন্ন্যাসী এত ভাত 
খাইবে ?” 

এ কথ! প্রতুর কাথে গেল। তিনি একটু হাস্য করিলেন। টানি 
লঠি লইগনা অমোঘের পশ্চৎ ধাবিত হইলেন, সে পলায়ন কৃরিল। 


ভোজন সমাপ্ত । ১৬৭ 


ভট্টাচার্য্য তখন জামাতাকে গালি ও শপ দিতে দিতে প্রত্যাবর্তন করি- 
লেন। .জামাতার রূঢ়বাক্য 'সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ 
বিদ্ধিয়া গিয়াছে । প্রভু এক ন1! আইলে তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়া- 
ইতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত প্রভুর সঙ্গী সন্গ্যাসীগণকে পৃথক নিম- 
মরণ করিয়াছেন। মনের সাধ এই যে, কান্দিয়। কাটিয়া প্রভূকে সমুদরায় 
অন্ন খাওয়াইবেন। এই নিমিত্ত যথেষ্ট অন্ন রন্ধন করিয়াছেন। এখন 
কি না, ত্বাহার জামাতা প্রভুকে এরূপ দূর্ববাক্য বলে? সার্বভৌম গালি 
শাপ দিতে লাগিলেন, তাহার স্ত্রীও মনে" দারুণ ব্যথা পাইয়। বক্ষে 
করাঘাত ও বারত্বার “্যাঠী বিধবা হউক” বলিতে লাঁগিলেন। প্রভু 
ছই জনের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সার্বধভৌমের প্রকৃতই সাধ পুরা+ 
ইয়া ভোজন করিলেন। যদ্দি অমোঘ এই দুর্বাক্য না বলিত, তবে 
হয়ত প্রভু অত ভোজন করিতেন না। তাই বলি শুভক্ষণে অমোঘ 
প্রভুকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছিলেন, প্রভু আচমন করিলেন, তখন সার্বভৌম 
তাহাকে তুলসী মুগ্তরী, এলাচী, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশ্তদ্ধি দিলেন, শ্রীঅঙ্গে 
চন্দন মাখাইলেন, গলে মাল্য পরাইলেন। পরে ছুটি চরণ ধরিয়া পড়িয়া 
বূলিলেন, “প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়া- 
ছিলাম। .আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল, ইহা 
হইতে আমার মরণ শত গুণে তাল।” শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,, 
“অমোৌঘের একটুও দোষ নাই। সে. যাহা ন্যায্য তাহাই বলিয়াছে। 
তোমারও উচিত ছিল না যে এত ভেজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর নষ্ট 
কর, আমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।” ইহাই বলিয়া 
অমোঘের কাধ্য হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ,ভ্রীগৌরাঙ্গ বাসায় চলিলেন, 
সার্বভৌম চুগে চুপে পশ্চাদগামী হইলেন। প্রতু বাসায় গমন্‌, 
করিলে সার্বভৌম আবার প্রতুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আবার ক্ষমা 
মাগিলেন। প্রভু তখন গম্ভীর হইয়! নানারূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝা ইলেন, 
বুঝাইয়া বাঁড়ী পাঠাইয়া দিলেন। 

ভট্টাচার্য্য বাঁড়ী ফিরিয়া! আইলেন, কিন্তু শাস্ত হইয়া আইলেন না। 
সুর কৃপায় ভট্টাচার্য এখন বড় সুখে আছেন। শুদ্ধ তাহা নয়, এখন 
বুঝিয়াছেন এম, পুর্বে যুংন নাস্তিক ছিলেন তখন বড দুঃখী ছিলেন। 
পূর্বে তাহ! জানিতেন না, স্বীকার করিতেন ন1। পূর্বে ভ।বিতেন যে, স্থিনি 


১০৮ অমোঘের বিস্চিকা। 


ত/হারঃনাস্তিকণ্তারূপ জ্ঞান লইয়া বড় আনন্দে আছেন, এবং যাহারা 
ভগবদভক্তি চর্চা করে তাহার! বড় ছুঃখী | এখন প্রেম-জুধা আস্বাদ 
'করিয়। রশ্বর্যের তাবত স্থখের উপরে তীহার ঘ্বণা হইয়াছে। এই অমূল্য 
সম্পত্তি তাহার শ্রীগৌরাঞ্গ হইতে। তাহাকে একটু ভাল করিয়া খাও- 
যাইয়া তাহার কিছুখণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তরটি তাহার 
বিশ্বাসে অখিল ব্রহ্মা গ্ডের অধিপতি । সার্বভৌম কোন ক্রমেই আপনাকে 
সাত্বনা করিতে পারিতেছেন না, প্রভুর কথাতেও শাস্ত হইতেছেন 
না। বরং প্রভু যত অমোঘের কথ! হাসিয়া উড়াইয়৷ দিতেছেন, সার্ব- 
ভৌমের ততই ঠাকুরের ওদার্য্য দেখিয়া আত্মগ্রানি উপস্থিত হইতেছে । 
যঠীর মাতারও সেইরূপ । নতুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ 
কথা বলিতেন না। | 

সার্ধভৌম গৃহে গ্রত্যাগমন করিলেন, করিয়া স্ত্রীকে ডাকাইলেন। 
বলিতেছেন, “মনের কগা শুন ।“প্রভূর নির্দা শুনিলে ছুই প্রায়শ্চিত্ত আছে। 
যে নিন্বা করে তাহাফে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা। কিন্ত 
ভুই কার্য্যই পাপ, অতএব উহা করিব না। তবে উহার (অর্থাৎ অমোঘের ) 
মুখ আর দেখিব না। উহ্থারে আমি ত্যাগ করিলাম। ষাঠীকে বল 'ষে. 
তাহার স্বামীকে ত্যাগ করুক। সে মহাপাতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ 
করিতে হয়। যথা, পতিন্ত পতিত ভজেৎ, এই শাস্ত্রের বচন।% 

হতভাগিনী বাঠী বাড়ী বসিয়া রোদন করিতে ল[গিল, অমে।ঘ ভঙ্গে 
সে রাত্রি আর বাড়ী আমিল ন|। ভট্টাচার্য ও তাঁহ।র ঘরণী সমস্ত দিবস 
ভোজন করিলেন না, নিশিযোৌগেও উপবাস করিয়া রহিলেন। তাহার 
_ভগ্মিপতি গোপীনাথ কত প্রকার বুঝাইলেন, তাহাতেও শান্ত হইলেন ন]। 
তামোঘ যেখানে রাত্রিতে ছিলেন, সেখানে, তাহার ওলাঁউঠা1! রোগ হইল। 
অতি. প্রত্যুদে-পীন়্া হইল, হইবা মাত্র মৃতপ্রায় হইলেন। সেই সংবাদ 
ভট্টাচার্যের নিকটে আইল। সার্কাভৌমের তখনও অস্তত্রের ব্যাথা যায় | 
নাই। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি আমাকে 
সদয় হইয়া আমাকে আষার বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। তাহার 
কর্ম ফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব? শ্রীভগবানের নিকটে 
অপরাধ করিলে তাহার ফল সদ্য ফপিয়। থাকে ।” ইহাই বলিয়! শান 
হইতে ছু বচন পাঠ করিলেন। 


অমোঘকে প্রাণ দান। “১৩৯ 


যদিচ সার্বধভৌমের মন অবশ্য তখন কে|মল হইয়াছে, কিন্ত মনে 

ভাবিলেন এ সমুদায় শ্রীভগবানের কায, তিনি আপনি ইহ।র কি করিতে 
পারেন, প্রভুর যাহ] ইচ্ছা হয় তাঁহাই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা ভাল" হয় 
তাহাই করিবেন, ইহাই ভাবিয়া তাহার উপর নির্ভর করিয়া, নানাবিধ তাবে 
বিলোডিত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকটে গমন করিলেন না। 
ভট্টাচার্য্য অমোঘের কোন সাহাধ্য করিলেন ন1 দেখিয়া, গোপীনাথ গরভুর 
নিকট দৌড়িলেন'। প্রভূ গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া সার্বভৌম 
শত্ত হইক্সঃছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন যে, 
সার্বভৌমের মনের দুঃখ এখনও যাক্স নাই, আর সেই নিমিত্ত তাহার! স্ত্রী 
পুরুষে কল্য দিবানিশি উপবাস করিয়া! আছেন। এখন অমোধের 
ওলাউঠা হইয়াছে, হইয়! মরিতেছে, তবু ভট্টাচার্য্য তাহার তল্লাস লয়েন নাই। 
প্রত বপিলেন, “মেকি! অমোঘের:ওলাউঠা হইয়াছে, অমোঘ মরিতেছে, 
তুমি বলকি? চপ চল শীঘ্ব আমারে তাহার নিকট লইয়া! চল।” ইহাই 
বলিয়। প্রভূ গেপীনাথের সঙ্গে, অমোঘ যেখানে পড়িয়া মরিতেছে, সেখানে 
গমন করিলেন। প্রভু বিছ্্যুতের গতিতে গমন করিলেন। দেখেন 
অমোঘের অন্তিমক[ল উপস্থিত! গ্রভূ কি করিলেন শ্রবণ করুন-_ 

শুনি কপাময় প্রভূ আইল ধাইয়া। . 

অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়। | 

সহজে নির্মল এই ব্রাঙ্গণ হৃদয়। 

কৃষ্জের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয় | 

মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহ! বসাইল। 

পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল॥ 

সার্বভৌম, সঙ্গে তোমার কলষের ক্ষয়। 

কন্সষ ঘুচিলে জীবে কৃষ্ণ 'নাঁম লয় ॥ ' 

উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণ নাম। 

অচিরে তোমারে কপ! করিবে ভগবান ॥ (চরিতামূত ) 

প্রভু হস্কার করিয়া! এই কথা! বলিব মাত্র, অমে।ঘ, ধিনি মৃতের ন্যায় 

পড়ি মরিতেছিলেন, অমনি উঠিলেন। উঠিলেন তাহা নয়, একেবারে 
উঠিয়। দীরড়াইলেন।+ ।* অমোঘের এক তিলের মধ্যে শরীরে স্বাভাবিক শক্তি 
উপস্থিত হইমছে। অমঘ উঠিয়া দীড়াইয়া, "কৃফ” প্কষ” বলিতে 


১১০.” . অমোঘের নৃত্য । 


লাগিলেন । অমনি 'নয়নে ধারা আইল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর অমোঘ 
তখন ছুই বাহু তুলিয়া “কষ” “কষ” বলিয়া নৃত্য করিতে ল।গিলেন ! 

প্রভু মধুর হাসিয়। অমোঘের নৃত্য' দেখতে লাগিলেন । অন্তান্ত 
সকলে বিম্মিত ও বাক্য শৃন্ত হইয়া! প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। অমোঘ 
একটু নৃত্য করিয়। মনে. ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাহার নৃত্য 
এক প্রকার বিড়ম্বনা । তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়। বলিলেন, 
"প্রভূ ! অপরাধীকে ক্ষমা কর।” প্রভু তখনই তাহাকে প্রষাদ করিতেন, 
কিন্ত অমোঘ সে অবসর দিলেন না। আবার উঠিয়া বলিলেন, “এই মুখে 
ভোমার নিন্দা করিয়াছি, এই মুখই অপরাধী,” ইহা বলিয়া আপনার' মুখকে 
দণ্ড করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ ছুই হাতে ছুই গালে চড়াইতে লাগিলেন। 
ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়া উঠিল। তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া 
গোপীনাথ অমোঘের হাত ধরিলেন, ধরিয়া আর আপন গাল চড়াইতে 
দিলেন না। অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর ব্দনে চাহিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। প্রভু -সজল-নয়নে অমোঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, 
“অমোঘ ! তোমার অপরাঁধ নাই। তুমি সার্ধভৌমের জামাতা, সহজে 
আমার অঠি স্নেহের পাত্র । তুমি ত তাহার পুত্র সম্বন্ধীয়, কিন্ত সার্ব- 
তৌমের গৃহের দাস দাসী, এমন কি কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়, তুমি স্বচ্ছন্দ 
হও, কৃষ্ণ নাম লও।” তাহার পরে প্রভূ বলিতেছেন, “চল, সার্বভৌমকে 
সাস্তনা করি গিয়া,” ইহাই বলিয়৷ গোপীনাথের সহিত সা্বভৌমের গৃহে 
চপিলেন। এই সমুদাঁয় কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া সার্বভৌম আনন্দ ও 
বিশ্ময়ে জড়বত হইয়া আছেন, এমন সময় প্রভু সম্মুখে উপস্থিত । . প্রভুকে 
দেখিয়া তিনি উঠিয়! গলায় ব্গন দ্রিয়। প্রণাম করিলেন। প্রভু তাহাকে 
উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, পভত্াচার্্য ! 'অমোঘ 
বালক, তাহার আবার দোষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না, 
শীঘ্র যাও শ্রীমুখ দর্শন কর, স্নান কর, আহার কর, তবে আমার 
সন্তোষ ।” . সার্বভৌম আবার চরণে পড়িলেন, আবার পড়িয়া! বলিতেছেন, 
“অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী তেমনি মরিতে, ছিল, তুমি তাহাকে 
কেন বাঁচাইলে ?" ইহাতে প্রন ভষ্রাচার্য্যকে আবার উঠাইলেন। বলিতেছেন, 
"অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার পিতা, তাহাঁর দোষ সইতে গর না। 
তাছে দে আবার্‌ পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। এখন ভ্তাহার সমুদয় অপ- 


অমোঘ গৌর-ভক্ত। ১১১ 


রাধ গিয়াছে, ভূমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি ।* 
সার্বভৌম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, প্রভূ! তুমি কৃপা দ্বারা সমুদায় 
জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, .আমি 
ল্লানও ঠাকুর দর্শন করিয়! আসি, আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব” প্রভু 
বলিলেন, “গোপীনাথ ! তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ পাইলে আমাকে 
সংবাদ দিবা,” ইহা বলিয়া প্রতু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তাই পূর্বে বলিয়া 
ছিলাম, শুতক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়া 
ছিলেন। তাহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত ঠাকুরের উত্তম করিয়া 
ভোজন হইল, সার্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে 
তাহা জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন | 
সেই অমোঘ হইল প্রভুর ভক্ত একাস্ত। রি 
_ প্রেমে নিত্যকষ্ণ নাম লয় মহাশাস্ত ॥ (চরিতামৃত ) 

শ্রীকবি কর্ণপূর তাহার চৈতন্যচরিত কাব্যে ১৮ সর্গে ৩৮ শ্লোকে 
বলিতেছেন যে, জীব নান। কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ তাহার 
মধুর হান্ত দেখিয়াই চিরজীবনের কিস্কর হইতেন। শুনিতে পাই প্রভুর মুখের 
মধুর হাস্ত জ্যোতল্সা হইতে মনোহর ছিল । তাহার বাক্য অতিশয় 
মধুর ছিল, তিনি প্রিয় ব্যতীত অপ্রিয় বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে তাহার 
প্রেম চক্ষে তিনি সকলকেই ভাল, ভক্ত, সাধু বলিয়৷ জানিতেন। প্রতু 
আর এক অচি্তনীয় শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, 
তিনি আর প্রভু এই ছুইজনে যত প্রীতি এত আর কাহার সহিত 
নাই। শ্রীভগবানের এই এক প্রধান ঙ্ষণ যে তিনি বহু-বল্পভ, আর 
তাহার বহু 8. ই 

ইহা ছাড়া, প্রভূ ,কখন কখন কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধির 
নিমিত্ত আলৌকিক কাধ্য করিতেন। কেহ 'গেঁপনে পুত্র কামনা 
করিতেন্ন। প্রভুর সহিত তাহার দেখ! সাক্ষাৎ কি জানা শুনা নাই। প্র 
তাহাকে ডাকাইলেন, তাহাকে বলিলেন, “শ্ীজন্নাথ তোমার মনস্কামন! সিদ্ধ 
করিবেন, তোমার পুত্র হইবে।* এই সমুদয় কার্ধ্য প্রায়ই গোপনে হইত, 
প্রভু জানিতেন, আর বরপ্রার্থী জানিতেন। কিন্তু ছুই একট! কার্ধ্য গোপনে 
হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা প্রকাশ হইয়! পড়িত। যেমন অযোঘকে 
প্রা দান। আবার আর এক কাহিনী শ্রবণ করুন। 


১১২" পুরীর কুপে জল |) 


পরমানন্দপুরী, প্রতভৃর জ্যোষ্টত্রাতা স্থানীয়, এমন কি বিশ্বরূপের এক 
অংশ তাহাতে বিরাঁজিত এরূপ কথাও আছে। প্রভু পুরীকে বড় মান্য 
করেন, আবার পুরীর যথাসর্বাস্ব ধন প্রভু । পুরী আপন. মঠে বাঁস 
করেন, সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। প্রভু সেখানে গিয়াছেন, 
যাইয়| কূপের মিকট 'াঁড়াইয়াছেন | কুপের জল বড় মন্দ হইয়াছে ইহ! 
সকলে জানেনু, গ্রভূও জানেন। কিন্তু মনে একট! অভিপ্রায় আছে, তাই 
প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কূপের জল. কিরূপ হইয়াছে । পুরী বলিলেন, 
অতি অভাগীক্া। কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দমম্‌য় | প্রভু শুনিয়া বলি- 
লেন, “একি অবিচার? পুরী গৌসাইয়ের কুপে জল ভাল নয়, শ্বীজগন্নাথ 
কি কৃগণত] করিরার স্থান আর পাইলেন না । পুরী গোস্ঃঞ্রির কূপের 
জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হুইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মাঁয়৷ করির! 
জল এত মন্দ করিয়াছেন।” ইহাই বলিয়, হাসিতে হাসিতে কূপের ধারে 
ঈাড়াইলেন। '্লাড়াইয়া ছুই বাহু প্তুলিয়া এভু বলিলেন, পহে জগন্নাথ ! 
আমাকে এই বরদ্রাও, ষে তোমার আজ্ঞাঁয় গঙ্গাদেবী এই কুপে প্রবেশ 
করেন।” প্রন্থ আমোদ ভাবে বলিলেন, ভক্তগ্রণও কতক সেই ভাবে লই- 
লেন। তবু প্রভু কথ! কহিলেন বলিয়া, সকলে হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। 
প্র বাসায় প্রত্যারর্ভন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে.পরমানন্দপুরী 
'দেখেন যে তাহার কৃপান্ত প' গবত্র জলে পুর্ণ হইয়াছে । 
আশ্চর্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ। 
. পুরী গোসাই.হইল আনন্দে অচেতন ॥ 
সবে বুঝিলেন যে, কুপে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন করিয়াছেন । র 
প্র্থুর নিকট এই সংবাদ গেল, ভক্তগণ মিলিয়৷ গঙ্গার স্তব পড়িয় 
পড়িয়া কপ প্রদক্ষিণ আরভ্ভ করিলেন । প্রভু আইলেন, ' সকলেই সেই 
কুপে স্নান করিলেন । 
প্রভু নিতান্ত একা আছেন তাহা নহে, নবহীপবাদী প্রায় শত ভক্ত 
তবু প্রস্ুর সঙ্গে রহিয়া, গিক়্াছেন। ইহা .ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্ররত্ৃতি 
দশ্জন অতি প্রধান সন্ধ্যাসী প্রভুর পরিবারের মধ্যে গণ্য । এসমন্তই 
প্রভু পালন করেন অর্থাৎ. তাহার গণ বলিয়া তাহারা অতি সম্বাদরে 
সেখানে বাস করেন। তাহারা আপনারাও কলে এক”এক জন ভুবন পবিত্র 
করিবার শক্তি ধরেন। প্রতাঁপরুত্্ শ্রীগৌরাঙ্গেহ শরণাগত হুইলে উড়িষ/)- 


সাড়ে তিন জন রসজ্ঞ ভক্ত । ১১৩ 


বাসী মাত্রে তাহাকে শ্রীভগবান-রূপে পুজা করিতে লাগিলেন । তবু একজন 
প্রভুর বিপক্ষ রহিলেন। তাহার নাম শিখি মাহাঁতি, এখন তাহার রা 
কাহিনী শুনুন। 

শ্রীচৈতন্য চরিতামুতে লেখা আছে যে, গৌরাঙ্গ যে নিগৃঢ় রন নব 
গণকে প্রদান করেন, তাহা সম্যক্রূপে আস্বাদন কেবল সাড়ে তিন জন 
মাত্র করিয়াছিলেন, যথা সরূপ দামোদর, রামাননা রায়, শিথি মাহ।তি ও 
মাধবী দাসী। আর তীহার ভক্তগণ অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করিয়া 
ছিলেন । সাড়েতিন জন বলার তাৎপর্যয এই যে মাধবী দাসী স্রীলোক। 

শিখি মাহাঁতি, মুরারি মাহাতি, ও মাধবী দাসী, তিন ভ্রাতা ছিলেন । 
মাধবী দাসাকে আ(ত। বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত 
ছিলেন, ও পুরুষের ন্যায় তপস্য। করিতেন। এই জন্য লোকে তাহা- 
দিগকে তিন ভ্রাতা বলিত। ভ্রাতৃদ্বয়ও তখিনীকে ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার 
ও শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীজগন্নাথ 'দোবর মন্দিরে শিখি মাহাতি লিখনাধিকারী 
ছিলেন। এরূপ প্রথা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীমন্দিরে এরূপ 
এক জন লেখক থাকিতেন । এই লেখ! বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আর 
এই লেখা দেখিয়া উৎকলের ইতিহাস অম্পূর্ণ রূপে জানা যায়। 

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়া তিনি, কয়েক সপ্তাহ তথায় 
থাকিয়া! দক্ষিণে গমন করিলেন, তখন নীলাচলবাসীগণ শুনিলেন যে, 
এক জন্‌ সোণার বরণ নবীন ন্্যাসী নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাহাকে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ভগবান বলিয়। জানিয়৷ তাহার, চরণে শরণ লই- 
য়াছেন। 

এইরূপ অন্যান্য নানা কার্ধ্য দেখিক্ঝা শুনিয়৷ নীলাচলের প্রধান প্রধান 
যাবতীয় লোক প্রতুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। কবে 
প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন এই ভাবিয়া সকলে গথ পানে 
চাহিয়া! রহিলেন। ঠমন সময় প্রতু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন 
করিলেন। সে-রাত্রে প্রভূ সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে রহিলেন। 
রজনী প্রভাত হইলে ভট্টাচার্য্য তাহাকে নূতন বাসায় লইয়া! গেলেন। 

প্রতু নৃতন বাসন উপবেশন করিলেন, আর নীলড়লেক ভাব: প্রধান, 


প্রধান লোক তীহাকে দর্শন করিতে চিল। প্রত্যেকে প্রভুর চরণে পুুণী্ 
করিতৈছেন, আর সার্কভৌম,.পরিচয় করিয়। দিতেছেন। সেই সঙ 
৪র্থ-৮১৫ 


৯১৪ শ্রীগৌরাঙ্গ জাত বিচ্ছেদের কারণ । 


ছুই ভাই শিখি মীহাতি ও মুরারি মাহাতি প্রভৃকে দর্শন করিতে চলিলেন 
যখন শিখি ও মুরারি প্রতুকে প্রণাম করিলেন, সার্বতৌম তখন তাহাদের 
পরিচয় করিয়৷ দিলেন । | 

এই প্রভূকে তাহাদের প্রথম দর্শন । সম্ভবতঃ মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া 
একটু দুরে 'দাড়াইয়া তখন প্রভূকে দশন করিয়াছিলেন, কারণ তাহার! 
তিন ভ্রাতা সর্বদাই একত্র থাকিতেন। কিন্তু*প্রভৃর কি ইচ্ছা বলা যা 
না। শ্রাগৌরাঙ্গ এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন। 

শ্রগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিব! মাত্র কেহ তদ্দণ্ডে তাহাকে প্রাণ 
'সমপণ করিতেন, কাহার কিছু বিলম্ব লাগিত। কাহার হৃদয়ে দশন ফল 
কিছুই হইত না। মুরারি ও মাধবী দাসী পৃভুকে দর্শন মাত্রে কুল শীল 
হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহাতি যেমন তেমনি রহিলেন। 

মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠ শিখিকে গদগদ হুইয় জিজ্জামা। করিলেন, 
“দাদ। ! তুমি প্রভৃুকে কিরূপ দ্রেখিলে ?% (তাহাতে শিখি মাহাতি বলিলেন 
যে, “পরম স্থন্দর, পরম চিত্ত আকর্ষক, ও পরম ভক্ত ।” তাহাতে কনিষ্ঠ 
ছুই জন অন্তরে ব্যথা পাইয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? উনি যে শ্রীকৃষ্ণ! 
উনিই ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহা টের পাও নাই?” ইহাতে শিখি একটু 
হাঁদ্য করিয়া কহিলেন, “সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তাহাকে জগন্নাথ বলিলে আমরা ঠাকুরের নিকট অপরাধী হইব। 
জীবে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ ।” | 
ইহাতে কনিষ্ট ছুই ভাই মর্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, 
“তোমার এরূপ ছুর্শীতি কেন হইল? শ্রীজগন্নাথ শ্বয়ং আসিয়ছেন, 
তাঁহাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ'ন1 ?” | 

শিখি মাহাতি.বড় বুদ্ধিমান, ও পণ্ডিত লেখক । তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। ছবয়ের 
অবস্থা . দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বঞিলেন, “হে হুর্বালচেতা ভ্রাতৃগণ ! 
সঙ্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছিস ? তোদের গতি কি হইবে? একি বিড়ম্বনা, 
আমি কি জ্বগন্নাথের নিকট কিছু অপরাধী হইয়াছি ?” ইহাই বলিয়া 
শিখি রোদন করিতে ল[গিলেন। | 

এইরূপে ভ্রাতৃ:বিচ্ছেদ হইয়া! গেল। মাধবী ও মুরারি দিবা নিশি, গৌরাঙ্গ 
তজন করিতে লাগিলেন, আর শিথিও প্রত্যহ 'যাইয়া৷ জগন্নাথের নিকট 
কনিষ্ঠ ছুই ভ্রাতার নিমিত্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ছুই জনে 


"4 


শিখি মাহাঁতির প্রতি প্রী্গোরাঙের কৃপা । ১১৫/ 


শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না । তাঁহার! ভাবিলেন, সময় হইলে 
প্রভু আপনা হইতে তাহাদের জ্যেষ্টকে কৃপা করিবেন । পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ 
সম্বন্ধে কোন রূঢ় কথা শ্রবণ করিতে' হয়, এই ভয়ে ছুই জন জ্যোষ্টের 
সঙ্গ একেবারে ছাঁড়িলেন। শিখি কনিষ্টদ্বয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখি- 
লেন, তাহাদের গৌর:রোগ মর্জাগত হইয়াছে, শেষে তাড়ন।  ছাড়িলেন। 
এমন কি পরম্পরে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হইল। 

ইহাতে অবশ্ত শিখি মাহাতির দিন দিন শ্রীগৌরাঙ্গের উপর ভক্কি 
বুদ্ধি হইতে লাগিল না, বরং হাস হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, 
এই সন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাহার ভ্রাভদ্বয়ের সর্বনাশ করিলেন ও তাহা- 
দের ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তিনি শ্রাগৌরাঙ্গের দ্রিকে চাহিতেনও না, 
যাইতেনও না। এমন কি তিনি পুভ্র মস্ত বিরোধী হইয়! পড়িলেন। 

এক দিন শিখি মাহাঁতি নিশি শেষে শয়ন ঘর হইতে চিৎকার করিয়া 
মুরারি ও মাধবী বলিয়া ডাকিদেত লাগিলেন। জ্যেষ্টের কাতর আহ্বান 
শুনিয়া মুরারি ও মাধবী উভয়ে তাহার গৃহে ধাবমান. হইয়া দেখেন, শিখি 
মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তীহারা ছুই জনে গৃহে প্রবেশ 
করিলে শিখি বাহু পশারিয়া তাহাদের ছুই জনকে হুদয়ে লইয়া গলা 
ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এত রোদন করিতে লাগিলেন যে, 
কিছু প্রকাশ করিয়! বলিয়া উঠিতে পারিলেন না। | | 

কনিষ্ঠ ছুই জনে 'জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া! বুঝিলেন যে, উহ! দুঃখের ক্রন্দন 
নয়। তখন সেই পূর্বকার পরস্পরে গাঢ় প্রণয় আদিয়া সকলকে অভিভূত 
করিল। তিন ভ্রাতা পরস্পরে আলিঙ্ষিত হইয়া বিহ্বল হইয়া এইরূপ কিছু- 
কাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শিখি মাহাতি ক্রমে ধৈর্য ধরিলেন, পরে ধীবে 
ধীরে গদগণ্দ হইয়া বলিতেছেন, “তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, তোমাদের অনুরোধে, - 
অদ্য আমার শিকট প্রকাশ হইয়াছেন।” ইহাই বলিয়া, আবার, নীরব 
হইলেন। বেগ সম্বরণ করিতে শিখি মাহাতির আবার কিছু সময় গেল। 
তখন বলিতেছেন, “আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগৌরাজ 
পত্যহ যেরূপ দর্শন করিনা থাকেন, সেইবূপ ঞগন্নাথ দর্শন. করিতেছেন । 
এমন দময় তিনি ধীরে ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ, করিলেন। প্রবেশ 
করিয়া আবার, বাহির হইলেন। এইরূপ বারম্বার জগন্নাথের . অঙ্গে. প্রবেশ 
করিতে ও উহা হইতে বহির্গিত হইতে লাগিলেন। যখন বাহির হয়েন, তখনি 


৮১৬ শিথিকে আলিঙ্গন প্রদান । 


আমার দিকে চাহিয়া একটু হাস্ত করেন। তাহার পরে আমার নিকটে 
আসিলেন, আসিয়া আমাকে" বলিলেন, “তুমি সুরারি ও মাধবীত্র অগ্রজ, ' 
'এস্‌, তোমাকে আলিঙ্গন করি, ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন 1” 

শিখি এই কথা বলিয়। মুচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। 

ছুই অন্ুজের সন্তর্পণে শিখি মাহাঁতি চেতন পাইয়! আবার বলিতেছেন, 
“ভ(ই, এখন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, আমি কেবল চতুর্দিকে গৌরময় 
দেখিতেছি। ভাই, আমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ বলিয়া তোমাদের 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্ততঃ আমি তোমাদের অগ্রজ, ইহ 
ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। ভাই, তোমাদের হইতেই আমি 
গৌরাঙ্ষ পাইলাম ।” ইহাই বলিগ্না শিথি আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন । 
তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, “এই প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের 
পার্খে দীড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। চল, আমরা সকলে 
সেখীনে যাই ।” ইহাই বলিয়! তিনভ্রাত। শ্রীপৌরাঙ্গের নিকট গমন করিলেন । 

যাইয়া দেখেন, শ্রীগৌর।ঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন । 
নয়ন হইতে শত শত গ্রেম ধার। পড়িতেছে। গরুড়ের নিকট যে গর্তটা 
আছে, উহা নয়ন জলে পরিপুর্ণ হইয়া! গিরাছে। ইহারা তিন ভ্রাতা গমন 
করিয়া একটু দূরে দাড়াইয়া এক দৃষ্টে মহানন্দে প্রভৃকে দরশন করিতেছেন। 
' এমন সময় হঠাত প্রভূ যেন চেতনা লাভ করিলেন । তখন তিনি তীহাঁদের মুখ 
পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিখি মাহাতিকে দেখিলেন। প্র তখন শিখি 
মাহাঁতিকে অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। শিখি ও তাহার 
ত্রাতাগণ প্রভুর নিকটে আইলেন। আসিয় তাহাকে প্রণাম করি- 
বেন এই উদ্দেশ্য করিতেছেন, 'এমন সময় প্রভু জ্যেষ্ঠ মাহাতিকে 'বলিলেন, 
' . “ভুমি যুরারি ও মাঁধবীর অগ্রজ না? এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।” ইহাই 
বলিয়া, বাহু ছ্বারা'শিখি মাহতিকে হ্বদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া ছুই জনে ভূতলে 
অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। এইরূপ অনেকক্ষণ রহিলেন। এই 
অবকাশে .-শ্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্যেক ধমনী দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন। 
শিখি চেতন পাইয়! আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, যেন শতকোঁটা গৌরাঙ্গ 
তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন। এই শিখি পরিশেষে রাম রায়.ও সরূপের 
ন্যায় রসন্ঞ হইলেন । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


শচী মাভার আজ্ঞা লয়ে, সকল ভকত ধেকে। 
| চলিলেন নীলাচল পুরে । 
ঞরনিবাস গঙ্গাদান, অদ্বৈত আাচাগ্য পাশ, 
মিলিল নকল মহচরে ॥ 
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, ' মিলিল] কৌতুক রঙ্গে, 
নীলাচল পথে চলি যায়। 
অতি উৎকষ্ঠিত মলে, দেখিতে গৌরাঙ্গ চাদে, 
অনুরাগে আকুল হদয়।॥ 
পথে দেবালয় গণ, করি কত' দরশন, 


উত্তরিল আঠার নালাতে । 
মকল ভকত মাখে, » . কীর্তন কিমা পথে, 
যায সব গোরা দেখিতে ॥ 


কীর্তনের মহারোল। ঘন ঘন হরিবোল, 
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে। 

গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি, 
দেখিবারে ধার আগে পাছে॥ 

শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, মন্্পাদি লঙ্গে করি, 
পথে আনি দিল দরশন। 

মিলিল সবার সঙ্গে, প্রেমে পরিপূথ অঙ্গে, 


প্রেম দানের আনন্দিত মন ॥ 

নীলাচলে প্রভু দোল যাত্রা উৎসব করিলেন, শ্রীনবদ্ধীপে সেই দিনে তাহার 
দন্মু উৎসব পুজা হইল রথের সময় হইল, নবন্বীপের ভক্তগণ "নীলা- 
চলে আপিতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুরাণীগণ সেবার, বলিয়া, উঠিলেন যে, 
তাহার।ও শ্রীনিমাই ঠাদকে দেখিতে যাইবেন। যদিও তখন পথের ভয় 
অনেক কমিয়া গিয়াছে, তবু বিংশতি দিনের দুরে স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়! 
দুর্গম পথে যাওয়া সৌজা কথা নয়.। কিন্ত ঠাকুরাণীগণ নিতাস্ত ব্যস্ত 
হইলেন, তাঁহাদের পতিগণ বৈষ্ণব, ভাল মানুষ, তাহাদিগকে রোধ করিতে 
পারিলেন না। সুতরাং স্ত্রী পুরুষে বৃহৎ এক দল নীলাচলের যাত্রী হইলেন । 

হাহারা প্রধান তাহারা! দিন স্থির করিবার নিমিত্ত, শ্রীঅগ্থৈতের বাড়ী 


১১৮ আবার ঘট্টগাল। 


গমন করিলেন। দিন, স্থির হইল। শচী মাতাকে প্রণাম করিয়া ও শচী 
দত্ত নিমাইয়ের প্রিয় বস্ত সঙ্গে করিয়া, শ্রীহরিধধনি করিতে করিতে 
নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে নিত্যাঁনন্দ চলিলেন। তাঁহার যাইতে 
নিষেধ ছিল, কিন্ত তিনি গৌর বিরহে সে আজ্ঞা পালন করিতে পারি - 
লেন না। অতএর ্রীনিতাই তাহার গণ সহ চলিলেন। শ্রীবাস ও তাহার 
গৃহিণী মালিনী চলিলেন। আচাধ্যরত্ব ও তাহার গৃহিণী, অর্থাৎ শচীর 
ভগ্মী চলিলেন। শচী দেবী গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাহার প্রতি- 
নিধির স্বরূপ তাহার ভগ্নী ও মালিনী চলিলেন। খণ্ডবাঁসীগণ চলিলেন, 
কুলীনগ্রাম-বাসীগণ চলিলেন ও পট্ট ডোরী লইলেন। শিবানন্দ সেন সন্ত্রীক 
চলিলেন, তিনি সকলের প্রতিপালক । তিনি প্রত্যব সকলকে লইয়৷ যাইবেন 
বলিয়! অগ্র হইতে পথের সন্ধান, বাসা স্থান নির্ণয় করিয়। রাখিয়াছেন। 
শিবানন্দ সেন গৌর লীলার প্রধান সহায়। শিবানন্দ সেন গৌর 
ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানেন নাঃ শিবানন্দ দুসনের পুত্র কর্ণপুর চৈতন্য 
চরিত কাব্য, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া জগতে গৌর-লীল! প্রচার 
ককিয়াছেন। তাহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর কথা লেখা হইয়াছে, সে সমু- 
দায় প্রায় সাক্ষা্দর্শন করিয়া। কবিকর্ণপুর গৌরব করিয়া তাহার গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, এইরূপে তাঁহার পিতা সহম্র সহআত লোক পথে পালন 
করিয়! প্রভুর সমীপে লইয়া যাইতেন। তিনি এইরূপ করিয়া পালন 
করিয়া লইয়া না গমন করিলে, বহুতর লোকের সেই ছুর্গম ও বহু দূরের 
পথে প্রভুর নিকট যাঁওয়া হইত না। শিবানন স্ত্রী পুত্র লইয়া যাই তেছেন, 
অন্যান্য বৈষ্বগণ পরিবার সহিত চলিয়াছেন। এমন সময় পথে এক 
ঘষ্টপালের হস্তে পড়িপেন। এই ঘক্তপান, পূর্বে রাজার এক জন মন্ত্রী ছিল। 
পরে.এখন সেই কাটাকাটার সময় ঘাট রক্ষার ভার-প্রাস্ত হইয়াছে । 
সঙ্গে বুতর লোক ও সৈন্য সামন্ত আছে, সেই সময় রাজ! যুদ্ধ বিগ্রহে 
ব্যাপৃত থাকায় এই ঘট্রপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া! পড়িয়াছে। গৌড়ীয় 
ভক্তগণকে পাইয়! বলিল যে, তোমাদের প্রত্যেক জনের এক এক মুদ্রা 
করিয়৷ .পারের কড়ি লাগিবে। শেষে বলিল যে, তোমরা কড়ি না দিয়! 
পার হইয়া থাকো, অত.এব এ পর্যন্ত যত ঘাটে এইরূপে বিন! মূল্যে পার হ্ইয়! 
আপিয়াছ, এ সমুদায় শোধ করিয়া দাও। ভক্তগণ বলিলেন যে তীহা- 
দের কড়ি নাই। তাহারা গৌরাঙ্গের প্রশ্রয় কিছু নির্ভিকত। দেখাইলেন। 


" শিবাননোর কারাবাস। /১১৯ 


তাহারা ঘট্টপালকে বলিলেন: যে, তিনি দি এরূপ উংপীড়ন করেন তে 
গৌরচন্ত্র,- যিনি স্বয়ং জগন্নাথ ও তিনি, তাহার কর্তা 'যে রাজ! প্রতাপরুদ্র 
তাহার সংত্রাতা,--তাহাকে দণ্ড দিবেন। 

ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে ধরিল, ধরিয়া কারাগারে পুরিয়া 
দৃ়রূপে নিগড়ে' বন্ধন করিয়া রাখিল। এখন ভক্তগণৈর দশ] ভাবিয়! 
দেখুন। তাহাদের সঙ্গে যে স্ত্রী পু আছেন, তাহাদের কি ভাব হইল 
তাহা মনে অন্থভব করুন। আরো! অনুভব করুন যে, শিবানন্দের সঙ্গে তাহার , 
স্ত্রীও পুত্র। শিবানন্দ দেনকে যখন এইরূপ বন্ধন করিল ও কারাগারে 
পুরিল, তখন অদ্বৈত প্রভৃতি হাহাঁকার ও রমণীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
অবশ্য ্নানাহ।র হইল না। সকলে, প্রতু, প্রভু, বলিয়। আর্তনাদ করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে দিন গেল, রাত্রি হইল। সকলে উপবাস করিয়! ' পড়িয়া 
আছেন। শেষে অধিক রজনী হইল, কাহার নিদ্রা নাই। শিবানন্দ 
বন্ধন দশায় থাকিয়া গৌর-নপম জপ করিতে লাগিলেন। 

এমন সময় ছুই জন প্রহরী আলে! লইয়া আসিয়া তাহাকে বলিল ধে, 
“চল, তোমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা হইয়াছে ।” ইহা বলিয়া শিবানন্দের 
বন্ধন খুলিয়া! তাহাঁকে সঙ্গে করিয়া! ঘট্টপালের নিকটে লইয়া চণিল। 
শিৰানন্দ সারা দিন ও অর্ধ রজনী বন্ধন দশায় উপবাসে ও নান চিন্তায় 
অভিভূত আছেন। এখন ভাবিলেন যে, তাহাকে বুঝি বধ কি প্রহার 
করিতে লইয়। যাইতেছে । শিধানন্দ দেন গৌর-ভক্ত, তাহার চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়া ঘাটপালের. নিকট নির্ভয়ে চলিলেন। দেখেন, ঘাটপাল 
খট্টায় উপর বসিয়। আছে। শিবানন্দ তাহার নিকট আইলে, সে- তাহার 
পানে রক্ম ভাবে চাহিয়া বপিল, “তোমরা বলিলে তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। 
আঁরে।' বলিলে তিনি শ্রীভগরান। আমর! উড়িয়া, আমর! জানি শ্রীজগন্সা্থই 
ভগবান। ভাল, তোমরা বল দেখি আমাদের জগন্ন।থ,বড়, ব1, তোমাদের 
গৌর বড় ?” 

শিবানন্দ সেন ভাবিলেন যে, যদ্দি বলেন জগন্নাথ বড়, তবে ঘাটপাল 
সন্তষ্ট হইবে। আর যদি বলেন, গৌরাঙ্গ বড়, তবে আরো ক্রুদ্ধ হইবে। 
শিবানন দেখিতেছেন, তাহাদের বড় বিপদ, সকলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ছর্গম 
পথের মাঝে দস্ত্য হস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন কোন ক্রমে ছুট মিষ্ট 
কথা বলিয়া আপদের হাত হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। 


১২০ ঘট্টপালের স্বপ্নদর্শন। 


আবার গৌর অপেক্ষা জগন্নাথ বড়, ইহা বলিতেও সুখে আইসে না। ইহা 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়ে অপরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সে তাৰ 
কিকপ, না, যাহার শক্তিতে এক দিন হরিদাস, _যথন তাহাকে.কাজি ধরিয়। 
লইয়! গিয়াছিল,২-বলিয়াছিলেন যে; 
“খণ্ড খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ। 
তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরি নাম॥” 

সেই ভাবে বিভাবিত হইয়৷ শিবাননা বলিলেন -যে, শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষা 
আমার গৌর বড়! 

বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে িনি উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান বলিয়া 
মানেন,সকলেই বণিতেন যে, উভয়েই জঅমান। কিন্ত শিবানন্দ গৌর 
উপাসক। তাহার কাছে গৌর সর্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, 
জগন্নাথ ও গৌর উভয়ে সমান, তবে তাহার একটু তয় করিয়া বলিতে হইত। 
তাই বলিলেন, গৌর বড় । : 

শিবানন্দ যখন এ কথা বলিলেন, তখন তাহার বিশ্বাস ধে এ কথা বলিলে, 
হয় তাহার প্রাণ দণ্ড, ন। হয় অন্য কোন গুরুতর শাস্তি হইবে। কিন্ত তখন 
তিনি মনুষ্য ভাব অতিক্রম করিয়া! দেবতা হইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে 
অন্ভিভূত হইগ্না, তাহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর সুথ নাই, 
ইহা ভাবিয়! বলিলেন “জগন্নাথ অপেক্ষ। আমার গৌর বড়)” যখন তিনি 
এ কথা বলিলেন) তখন তাহার মুখের অপরূপ শ্রী হইল। তাঁহার তখন 
বদনের যে শোভা হইল তাহ! বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। 

ঘট্টপাল এই কথ শুনিয়া এক দৃষ্টে শিবানন্দের বদন নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। পরে যেন অভিভূত হইয়া: “আমাকে ক্ষমা করণ বলিয়া .তাহার 
চরণে পড়িল। তিনি সাধুগণকে ছঃখ দিয়াছেন! এইরূপ মনের ।ভাবে 
ভয়ে ভয়ে "শয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, কোন নরসিংহ 
আকারধারী এক বস্ত তাহাকে তর্জন করিয়া বলিতেছেন “তুই আমার 
ভক্তকে বন্ধন ও "আমার গণকে ছুঃখ দিতেছিস। এখন ভ্াহাদের হুঃখ 
মোচন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শান্তি পাইবি” ইহা দেখিয়া ঘট্টপাল 
ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া। উঠিয়া শিবানন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। শিবানন্দ 
সেন আইলে ভাঁবিলেন ষে গৌরচন্ত্র কিরূপ বস্তু, অর্থাৎ যিনি তাহাকে 
হ্প্ে ..দেখা দিয়াছেন, তিনি গৌরাঙ্গচন্ত্র কি.'না, তাহা একবার তাঁহাকে 
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জিজ্ঞাসা করিবেন। তাই শিবানন্দকে, উপরে ধাহা বলিলাম, ও 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শিবানন্দ যখন বলিলেন, গৌর বড়, তখন 
হার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যে তিনি মহাপুরুষ। তখন পূর্বকার স্বপ্রের 
সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাই তখন অতি ভয়ে ভীত হইয়া 
শিবানন্দ সেনের চরণে পড়িলেন । 
এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার করিতেছি । বদি স্বপ্পে তয় 
পাইয়া, শুদ্ধ সেই ভয়ের নিমিত্ত ঘষ্রপাল ভক্তগণকে ছাড়িয় দিত, কি সম্মান্‌ 
করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাক্ম্য দেখান হইত না। ঘাটোয়াল 
স্বপ্নে দেখিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্ত শিবানন্কে দর্শন করিয়া! ও তাহার 
অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনতা দূর হইল। 
দুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে কাহাকে বধ করিলে 
অনায়াসে পারে। নে প্রন হইর| শিবানন্দকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে, সে 
জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচন্দ্রকে ভিনে না। *শিবাননদ সেন এইরূপে নিগড়ে 
আবদ্ধ হইয়াছেন। তাহার ঘড়ে সহম্্ ভক্ত ও তাহাদের ও আপনার স্ত্রী 
পুত্র। তখন তাহার পক্ষে এ কথা বলা, ষে গৌরচন্দ্র বড়, ইহা সামান্য 
মনুষ্যে পারে না। এ কেবল শ্রীভগবানের কুপাপাত্র ফাহারা, তাহার৷ 
পারেন। ঘাটোয়াল শিবানন্দের সহিত মনুষ্য দিলেন, তাহারা আলো ধরিয়া, 
যেখানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন, সেখানে সেন মহাঁশয়কে আনিল। যথা, , 
চন্দ্রোদয় নাটক-- 
ছুই দীপ-ধারী প্রতি কহিল সত্বর। 
যথ! আছে ইহার পুত্রাদি পরিবার ॥ 
সেই স্থানে রাখ গিয়া দীর্পিক] ধরিয়া । 
প্রণাম করিয়া €সনে দিল পাঠাইয়া ॥ 
হেনকালে' সেন আইল হাসিয়া হাসিয়া" 
যে সকল ৮৬১১১৫ সহ চলিয়াছেন, ইহারা! অনেকেই লমাজের উচ্চ 
পদস্থ ব্যক্তি। কেহবা অতুল এশ্বধ্যশালী, কিন্তু তাহারা এই ছুর্গম পর্বে 
বিংশতি দিবসের পথ রা প্রভূকে দেখিতে চলিয়াছেন । 
যেষে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় শ্রীত। 
 সবেই লইলা! প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥ ভোগবত) 


৪ ৭--১৬ 


১২ নোৌকা বিহার । 


আর ভক্কগণ-_পত্বী' পুত্র দাস দাসী গণের সহিতে। 
চলিলেন পরানন্দে প্রভূকে দেখিতে ॥ 

' যেখানে যে রাত্রি ভক্তগণ বাস করেন, সেই স্থান যেন বৈকু্ঠ পুরী হয়? 
করণ, সঙ্গে থোল করতাল রহিয়াছে। হৃর্য়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। 
অবশ্য পণ গমনে ক্ষুৎ পিপাসা শ্রাস্তিতে ছুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু সঙ্গে 
শউুঁষধ রহিয়াছে, সে শ্রীনাম কীর্তন। ষে স্থানে রাত্রি রহিলেন, সকলে 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন। চতুষ্পার্থখে লোক দেখিতে দৌড়িল। মহ) 
সমারোহ হইল, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িয়া একবারে জন্মের 
মত কুলের বাহির হইতে লাগিলেন । তখন প্রভুর কৃপায় নীলাচলের পথ 
অনেক স্থগম হইয়াছে । সকলে প্রভুর নাম শুনিক়্াছেন। নিত্যানন্দের 
সহিত অনেকের পরিচয়ও আছে। সুতরাং প্রায় যেখানে যাইতেছেন 
সেখানে সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচৌর! গোপীনাথের এখানে, সেবাইত- 
গণ বার খানি ক্ষীর আনিকা সম্মুথে রাথিলেন। এইরূপে নাচিতে নাচিতে 
সকলে নীলাচলের নিকট আঠারনালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে দেখেন গোবিন্দ প্রভূ-দত্ত দুই ছড়া মাল! হাতে করিয়া দীড়া ইয়া 
আছেন। ভক্তগণ আইলে সেই ছুই ছড়া মালা অদ্ধৈত এবং নিতাইকে 
পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বান নিদর্শন স্বরূপ মাল! পাইয়া আনন্দে 
ভক্তগণ তখনি কীর্তন আরম্ভ করিলেন, ও কীর্তন করিতে করিতে চলিলেন। 

সেই দিন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্জাথ নৌক1 বিহার “করিবেন, তাহার 
নিমিত্ত উৎসব হইতেছে। বাদ্যের ও উত্দবের অন্তান্ত আয়োজন হইয়াছে । 
সহস্র সহস্র পতাক। উড়িতেছে। বহুতর লোক নৌকা বিহার দেখিতে 
তীরে উপস্থিত হইয়াছে । ও প্রিক হইতে প্রসভূর নবদ্বীপ-ভক্তগণ' নৃত্য 
ক্করিতে করিতে আসিতেছেন। এ দিকে. প্রভু বহুত'র নীলাচলবাসী 
ভক্ত সঙ্গে করিয়! নরেন্ত্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রতুর সঙ্গে 
গদাধর, সরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ধভোৌম, জগদানম্দ, অদ্বৈত প্রভুর 
তনয় অচ্যুত, প্রদ্যক্স' মিশ্র, পরমান্না, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। 
ংকীর্ভন কোলাহল শুনিয়া! প্রভু নরেন্দ্র কুল ত্যাগ করিয়া তক্তগণকে 
আনিতে অগ্রবর্তী হইলেন। মাঝ পথে ছই দলে দেখ। দেখি হইল। 
দুরে অদ্বৈতেরে দেখি প্রীবৈকৃ নাথ ! 
অশ্রু মুখে করিতে লাগিল! দণ্ডবৎ। 


"বাবা, প্রত, কৈ ?%” ১৩ 


শ্রীঅদ্বৈত দুরে দেখি নিজ প্রাণনাথ। 
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত ॥ 
অশ্রু কম্প স্বেদ মুচ্ছা পুলক হুঙ্কার । 
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর । 
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে। 
ছুই গোষ্ঠী একত্র মিলিল ভাল মতে ॥ 
বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগ্রণ। 
দুরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে বোদন ॥ (ভাগবত ) 
শিবানন্দ সেন তাহার পুত্রকে কোলে করিয়! এই বিংশতি দিবসের 
পথ আসিয়াছেন। বালক পিতার কোঁলে চাপিয়া যাইতেছেন। 
কোথাক্ম যাইতেছেন, না প্রভুকে দেখিতে । যখন ছুই গোষ্ঠী দেখা দেখি 
হইল, সকলে “প্রভু” “প্রভূ” করিয়া চিৎকার করিলেন, তখন বালক 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাবা, প্রীভু কৈ”? শিবানন্দ মেন কোলের পুত্রকে 
অস্কুপির দারা, দেখাইয়! বলিতেছেন । যথা-_ 
বিছ্যুদ্দামত্যুতি রতিশক্লোৎকগ্ঠ ক্ঠীরবেন্ত' 
ক্রীড়াগামী কণক পরিঘ দ্রাঘিমোদ্ধাম বাহুঃ। 
দিংহগ্রীবো নব দিনকর দ্যোত বিদ্যোতি বাসা; 
শ্রীগৌবাঙ্গঃ স্ফ,রতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যত1ং ভোঃ। 
( শিবানন্দের গ্লে।ক।) 
তখন ছুই দলে মিশিয়া আনন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে 
আবার নরেন্দ্র তীরে আইলেন। 
প্রভর এত আনন্দ হুইয়াছে যে তীরে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন 
না, সরোবরে বম্প প্রদান' করিলেন। প্রভূ যদ আনন্দে জলে ঝম্প 
দিলেন, তবে তক্তগণও দিলেন। প্রেমাঁনন্দে জলে ঝাঁপ দিলেন, সুতরাং 
ভব্য লোকের হ্যায় ষে ক্সান করিতে লাগিলেন তাহা নয়। তৰে কি 
করিলেন শ্রবণ রূরুন-__ ্‌ | 
দেইরূপে নকল বৈষ্ণবগণ মিলি"! 
পরস্পর, কর ধরি হইল মগডলি॥ 
মনে করুন তিন চারি শত লোকে এইরূপ' হাত ধরাধরি করি 


জলের মধ্যে দাড়াইলেন। 


১২৪ জলকেলি। 

গৌড়দেশে জলকেলী আছে কয়! নামে । 

সেই জল ত্রীড়। আরস্ভিল! প্রথমে ॥ 

কয়া কয়) বলি করতালি দেন জলে। 

জল বাদ্য বাজায়েন বৈষুব সকলে ॥ ( চৈতন্য ভাগবত ) 

মনে তাবুন 'তাহার পরে সকলে হাত ছাঁড়িয়! দিলেন, দিয় ছুই হাত 
দিয় মুখে “কয়া” “কয়া” বলিয়! জলে আখাত করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ শত শত জনে জল বাদ্য বাজাইতেছেন, ইহাতে বু তরঙ্গের 

স্থষ্টি তইতেছে। এই তরঙ্গ আবার ক্রমে বাড়িতেছে, শেষে প্রকাও 
আকার ধারণ করিতেছে । এই খেলার মধ্যে অতি বৃদ্ধ আছেন, অতি 
গণ্ডিত আছেন, অতি নিরীহ ভাল মানুষ আছেন। এই সমুদ্ায় ভাবিয়া 
এখন মনেককন তাহাদের মনে কত আনন্দ হইযাছে। আর এইরূপ 
ক্রীড়ার দ্বারা বুন্দাবনের সম্পন্তি কিরূপ তাহাও কিছু বুঝিতে পারিবেন। 
যেহেতু শ্ীবৃন্দবন ধাহাদের গতি তাহাদের একলের বাল্য ভাব হয়। তাহার 
পরে শ্রবণক রুপ 

গে!কুল শিশুর ভাব হইল সবার । 

প্রতুও হইল! গোকুলেন্্র অবতার ॥ 

বাহ নাহি কার সবে আনন্দে বিহবল। 

নির্ভয় গৌরাঙ্গ দেহে সবে দেন জল ॥ 

অদ্বৈত গৌরাক্ষে ছু হে জল ফেলাফেলি। 

প্রথমে লাগিল ছু'হে মহাকুতুহলি ॥ 

অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর | 

নির্ধাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥ 

“ জলক্রীড়ী করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় আইলেন। অদ্য প্রতৃর বাসায় 
মহোৎসব! পুর্বকাঁর বৎসরের স্তায় সকলে একত্রে বসিয়। প্রভুকে মধ্যস্থলে 
করিয়া ভোজন করিলেন । তক্তগণ প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্বণ করিতে লাগিলেন 

যে যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব শিশুকালে। 
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মগুলে ॥ 

সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে। 
আনিয়াছেন যত সব প্রভ,র লাগিয়ে ॥ 
গুলক্মীর অংশ যত বৈষব গৃহিণী । 


প্রত, ও তাহার মাসী। ১২৫ 


কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥ 
পুর্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে। 
নবদ্বীপের শ্রবৈষ্ঞবী "সকলেতে জানে ॥ 
শ্রইরূপ প্রত্যহ এক এক "ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে ল।গিল? 
এবারে গৃহিণীগণ আসিয়াছেন, এমন কি প্রভ,র মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবী 
আসিয়াছেন। প্রভকে লইয়। তংহারা নির্জনে ভুপ্তাইতে লাগিলেন। প্রন, 
মাসীর ওখানে নিমন্থণে আর সন্্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন ন!। 
মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তাহাকে পাইয়া মার কথা ও ঘরকন্নার কথা 
সব শুনিলেন ও বলিলেন। জননীর নিকট কি কি বলিতে হইবে সমুদয় বলিয়। 
দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাস বর্ণনৈর মধ্যে একটি শু্ভুত কথা আছে। সেটি 
এই যে, শ্রীভগবান গোপীগণকে বলিতেছেন যে, “হে আমাতে লুঝ্ধাগণ ! 
তোমরা কি জান না ষে, আমার সাক্ষাৎকার লাভ অপেক্ষা, আমার লীলা 
কথা দ্বারা আমার সহিত মিবুন আরও মধুর 1৮ গোপীরা এ কথ! মানি- 
লেন না, কিন্তু ভাঁগবতের এই সু তাৎপর্যয শ্রীগৌরাঙ্গের লীল। লইয়! 
একটু বিচার করিব। 
মনুয্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথম 
কথা, স্থখ ভোগ অপেক্ষা সুখ ভোগের আশা ও সুখ ভোগের স্বতি অনেক সময 
স্থখকর। যে স্থুখ দুল, তাহা স্থলভ সুখ হইতে অধিক মিষ্ট । সাক্ষা- 
দর্শনে যে সুখ, তাহা অপেক্ষা প্রিয়জনের চিস্তায় অধিক সুখ । সাক্ষান্দর্শনে 
অনেক ক্ষত দেখা যায়, কিন্ত দূরদর্শনে তাহা দেখা! যায় না। সাক্ষাদর্শন 
অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্ত মনোহর হয়। কোন ব্যক্তির চিত্র দেখিয়া বোধ 
হইবে, যে, সে পরম সুন্দর, কিস্তু তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিলে তাহা বোৌঁধ 
হইবে 'না। সাক্ষাদ্র্শন নয়ন দিয়া করিতে হয়, আর যে চক্ষের বাহিরে, 
তাহাকে মন দ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন, সেই প্রকৃত দশন। 
প্রিয়বস্ত, সম্ম,খে রহিয়াছে, তাহাকে সর্বদা দেখিতেছ, কিন্ত কিছু মাত্র স্থখ 
পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিল, তাহাকে মন দিয়; যখন 
দেখিতে হইল, অমনি তাহাকে অতি মধু বলিয়! বোধ হইবে। | 
তাই মৃত্যুতে জীবের নানা মহছুপকার করে। যেখানে মৃত্যুই জীবের 
ধ্রহিক পরিণাম, সেখানে প্রি বস্তর অগ্রে মরণ হইলে ভাল, যেহেতু ষে 
মরে নে বাচিক্কা যায় । তোমার বিরহে তাহাকে ছুঃখ না দিয়া তাহার 


১২৬, সাক্ষাদশন অপেক্ষা! ছুরদর্শন মধুর । 


বিরহ তুমি ভেগ কর, করিয়া তাহাকে সুধী কর। নে ব্যক্তি পরকালে 
তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। তুমি মরিলে দেই বিদেশ স্থানে 
গমন করিয়া প্রিয়জন পাইবে, তাহায়া তোমার নিমিত্ত বাহ প্রশারিয়। 
বসিয়া আছে। যদি তোমার প্রিয়জনের বিয়োগ না! হইয়া থাকে, তবে.পর- 
লোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে? যাঁহাদের- প্রিয়জনের বিয়োগ, 
হইয়াছে, তাহার! মরিলে, এক প্রিয় ষঙ্গ ত্যাগ করিয়! অন্য প্রিষ, সঙ্গ পাইয়া. 
থাকে । 
সঙ্গমবিরহবিকল্সে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমন্তশ্যাঃ । 
সঙ্গমে সৈব তথৈকা ত্রিভৃবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥ 

অর্থাৎ বিয়োগে হৃদয় দ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উঠা বৃদ্ধি 
পায়।. বিয়োগে প্রিয়জন নয়নের অন্তর হয়েন বলিয়া তাহাকে মন দিয়া দর্শন, 
করিতে হয়, তখন যদি তাহার কিছু ক্ষত থাকে, তাহা, আর দেখা যায় না, 
তাহার ম্মরণ তখন তাহার সাক্ষাদর্শন অপেক্ষা,মধুর হয় । 

প্রিয়স্ত বিদেশে আছেন, যদি খান হইতে কেহ সংবাদ 
লইয়া আইসেন যে, তিনি সেই বস্ত্র সহিত খিলিত হইয়াছিলেন, তবে 
বিনি .বিয়োগী তিনি তাহাকে লইয়া নির্জনে বপিয়া সেই ছুরস্থিত নিধির 
কথা শুনেন। স্বামী পরদেশে, স্বামীর সংবাদ লইরা কোন বাক্তি আইল। 
স্ত্রী তাহাকে লইয়া নির্জনে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তার সহিত 
তোমার দেখা হয়? এই সমুদায় কাহিনী তাহার নিকট তাহার স্বামী 
সহবাসের স্তায় অতি মধুর লাগে। যদি শুনেন তাহার স্বামী সর্বদা! 
তাহার কথ! বলেন, সর্বদা তাহার প্রেম-সধা পান করেন, তবে তাহার 
বিষ্বোগ জনিত ছুঃখ থাঁকে ন!। , বরং সেই বিয়োগ একটি মহাস্থখের, 
কারণ হয়। ূ টপ 

সেইরূপ মাপিনী প্রভৃতি যখন বাড়ী আইলেন, তখন শী ও বিষু- 
প্রিয়া ত্/হাদের লইয়া! বসিলেন। তাঁহাদের নিকট নিমাইয়ের কথ শুনিতে 
লাগিলেন। এই নিমাইয়ের কথা হইল, শচী বিষুপ্রিয়ার জীবন ধারণের 
উপায়। তীহা।রা' জনা জনার নিকট এই কথা শুনেন। শ্ুতরাং সে 
কথা দিবানিশি গুনিয়াও ফুরায় না। শচী ও বিষুপ্রিয়া বসিয়া, মালিনী 
আইলেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “সই, আমার , মাথা খাও; নিমাই . 
আমার বেচে আছে ত?” মালিনী আমূল বলিতে লাগিলেন । নিমাই কি- 


শচী বিষ্ণুপ্রিঘ/র শিমাইয়ের কণা শ্রবণ। ১২৭ 


রূপে আইলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কি কি খাইলেন, পাক 
"কিরূপ হুইয়াছিল, শাক কর 'প্রকার হয়েছিল, নিমাইয়ের শাকের প্রতি 
পক্ষপাঁতিত্ব সেইরূপই আছে, এইরূপ মমুদায় কাহিনী বলিতেছেন। 
যেমন মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, শচী ও বিষ্ুপ্রিয়া এক চিন্তে শুনিতেছেন ! 
সুতরাং সমুায় বেন,স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইরপে মালিনীর নিকট এক 
দিবস, প্রভুর মাসীর নিকট এক দিবস, আবার প্রতোকের নিকট ছুবার, 
চ।রি বার করিয়। শুনিয়। শুণিয়। শচী বিষুতপ্রিয়। তাহাদের প্রিয় বস্ত বিয়োগ" 
জনিত দুঃখ সহ করিতে সক্ষম হইলেন। তাহার বরং তাহাদের বিয়োগ- 
দশ! হইতে নব নৰ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন শচী 
বিষুণপ্রয়া শুনিলেন যে তাহাদের প্রিয় বস্ত যেমন তেমনি আছেন, তাহা- 
দের উপর তাহার যে মায় উহা! যেমন তেমনি আছে, তখন আর ত্রাহা- 
দের ছুঃখ কি? 

শ্ীচরিতামুতে প্রতুর ত্ক্রগণের সহিত এই চারি মাস বিহার 
সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন 

পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা! কাল যবে আইল । 
সব। লয়ে গণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥ 

প্রভু নৃত্য করিয়া উদ্যানের পুফকরিণী তীরে ক্লান্ত হুইয়া বসিলে, 
আনিতাইয়ের একজন শিষ্য, কষ্গদাস নামক রাট়ী "শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রভৃকে 
শীঘ্র শীঘ্ব ঘট জ্ভরিয়া জল আনিয়া স্নান করাইলেন। এই সামন্ত 
ঘটনাটি কেন এখানে বলিলাম তাহা বলিতেছি । যত অবতারের লালা 
লেখা হইয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ প্রমণ কিছু নাই। কেবল গৌর অব- 
তাঞ্জের ইতিহাস অতি পরিষ্কার রূপ চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা পুংখানুপুংখরূপে 
লিখিত হইকাছে। প্রমাণ যতদূর সম্ভব উহ! কেবল গৌর অব- 
তারে রহ্য়িছে। এমন কি, কৃষ্ণদাস প্রভূকে স্সান করাইয়৷ ছিলেন তাহাও 
লিখিত রহিয়ছে। | | 

প্রভু পৃর্ববকার* বৎসরের মত এনারও রথাগ্রে' নৃত্য করিলেন, মনির 
মার্জন করিলেন, লক্ষী বিজয় উত্সব দর্শন করিলেন। কিস্তু তিনি যত 
লীলাই করুন, তিনি যে তাহার মাসীকে অগ্রে বসাইয়া তাহার হস্তের 
পক ভোজন, আর তাঁহার সহিত গাংদারিক আল।প করিয়াছিলেন, এই 
বৎসরের কাহিনীর মধ্যে ইহা! যত মধু লাগিবে এত আর কিছু নয্ব। 


১২৮ নীলাচলে নন্দোতসব। 


আীনছৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকৈ এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন, যতদৃধ 
সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রতুর ঘত প্রিয় বন্ত সমুদায় দিয়া 'তোগের 
সামগ্রী করিলেন। জ্ত্রী পুরুষে ছুইজনে যত্ব করিয়া বন্ধন করিলেন। 
শ্রী্জদ্বৈত স্ত্রীকে বলিতেছেন, “শুন কৃধ্দাঁসের মা, প্রভূ যর্দি এক! আই- 
দেন তবেই মঙ্গল, আর নতুবা যদ্দি সহচর সন্ন্যাসী মকঙল আইসেন তবে 
প্রভুকে কিছুই খাওয়াইতে পারিব ন1।” এই বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি 
আরম্ভ হইল। প্রভু প্রসন্ন বদনে হরেক বলিতে বলিতে মাইলেন, কিন্তু 
সন্গ্য।/সীগণ ঝড়ের উৎপাতে 'নিমন্থণে আসিতে পাবিলেন না। স্বতরাং 
শ্রীঅদ্বৈত মহানন্দে শী ভগধানকে তুঞ্জাইলেন। 
দধি ছুপ্ধ ঘ্বৃত সর সন্দেশ অপার । 
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার ॥ 
ভোজন সমাপ্ত হইলে উরীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “হে ইন্দ। তুমি ধন্য। 
তৃমি শ্রীকৃষ্ণ সেবা জান বটে।” প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, “কি আচার্ধ্য 
ঠ।কুর, আজ যে ইন্ত্রকে বড় ভক্তি ঢ” অদ্বৈত বলিলেন, “সে কথায় 
তোমার কাজ কি?” তখন প্রভূ বলিতেছেন প্বুঝেছি বুঝেছি, এ ঝড়বুষি 
বুঝি তোমার কাধ্য? তাইন্দ্রের ভাগ্য ভালযে তোমার আজ্ঞ। পালন 
করে” ' 
জন্মাষ্টমী আইল, আর নীলাচলে নন্দোৎসব আন্ত হইল। অমনি 
হুর গোপভাব হইল । প্রন্ূর হইল, কাজেই ভক্তগণেরও হইল । ভক্ক- 
গণ কেহবা গোপ, কেহ গোপী, কেহ নন্দ, কেহ যশোদা হইলেন। যিনি 
যাহা সাঁজিলেন, প্ররুতপক্ষে তাহাই হইলেন। পদকর্তী কানাই 
খুউিয।--ধাহার মনোহন্ন গীত. তীঙ্গার মহত্ব প্রকাঁশ,_সাঁজিলেন 
নন্দ জগন্'থ মাহাতি সাঁজিলেন যশোদা, তাহারা শুধু সাঁজিলেন তাহ! 
নষ, প্রকৃতই তীহার। নন্দ যশোদা কর্তৃক আবিষ্ট হইলেন। তাহার! 
সাক্ষাৎ নন যশোদা হইয়া বসিলেন। গোপ কে কে সাজিলেন 
শ্রবণ করুন। বথা প্রতৃ:ন্বং, নিতাই, অগ্বৈত প্রভৃতি নব্ধীপ ভক্ত, আর 
নীলাচলে প্রভুর ভক্তের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপ রুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্বভৌম, 
পরীক্ষা পাত্র, তুলসী পাত্র, গ্রভৃতি। অগ্রে নন্দালয় সাজান হইয়াছে, ষশোদা, 
অর্থাৎ জগগ্নাথ মাহাতি কোলে কৃষ্ণ মূর্তি লইয়া বসিয়া আছের্ন। একদুষ্টে 
নবকুমার পানে চাহিয়া আছেন, নম়্নজুলে ভাসিয়া যাইতেছেন। প্রত 
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প্রতাপ রুদ্র প্রভৃতি সকলে মাথান্ন পাগ বাধিয়াছেন, .তাহাদের হাতে 
লাঠি, কান্থে দ্রধির ভার। সকলে অবশ্য আত্ম বিশ্বৃত হইয়াছেন, বাহ্জ্ঞান 
মাত্র নাই | কানাই খুটিয়ার নন্দ-ভাব হওয়াতে আহলাদে বাতুলের মত 
হইয়াছেন । মহাঁব্যস্ত, তাহার পুত্র হইয়াছে। গ্রতু শ্রভৃতি দধির নার 
লইয়া আঙ্গিনায় আইলেন। সকলে দুখের সাগরে ভাঁফিতেছেন। সক 
লের গাত্র দধি দুগ্ধ হুরিদ্রা জলে সিক্ত, আগ্গিনা দধি হুগ্ধে কর্দমময় 
হইয়া গিয়াছে। 
তখন সকলে সেই টিরীসী আঙ্গিনায় লগুড় হস্তে করিয়! নৃত্য আরন্ত 

ফরিলেন।' মনে তাঁবুন, এই নৃত্যে আছেন কে, ন। কবি রাম রায়, নৈয়ায়িক 
সার্বভৌম, রাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মহারাজ! প্রতাপ রুদ্র, সন্যাসী-প্রবর পরমানন্ৰ 
পুরী । প্রকৃত কথা, তখন সমভূম হইয়া গিয়াছে! আনন্দের বন্যাতে 
উচ্চকে নিচু করিয়া ফেলিয়াছে। পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। 
শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাই চার্দে একটু লাঠালাঠি হইল, শ্রীঅদৈত ছুই এক ঘা 
খাইয়া রাগ করিয়া প্ীনিতাইকে 'গালি দিতে লাগিলেন। 

তবে লগুড় লয়ে প্রভু ফিরাতে লাগিল। 

বারবার আকাশে তুলি লুফিয়! ধরিল ॥ 

এই মতে নিত্য!নন্ ফিরায় লগুড়।' 

কে জানিবে তাহা দৌহা গোপ ভাব গুঢ়॥ 

য্দি শ্ীভগবান আপনি, জীবগণকে, প্রত্যক্ষে হউক, বাপরোক্ষে হউক, 

শিক্ষ। না দিতেন, তবে জগতে এত বিভীাষক আছে যে, সাধারণ লোকে 
তাহাকে ভাল বলিয়! জ।নিতে পারিত না। শ্রীভগবান যে সর্বা্গ সুন্দর, ইহু। 
আমর! অবতার হইতে জানিতে পারি। , আর এই অবতার দ্বার! শ্রীভগবানের 
লীগার* স্ৃপ্রি হুয়। কেবল এই নীলা বারা জগতের ' জীব এ জগতে 
ভগবানের সঙ্গ হুথ লাভ করিতে পারে। এই লীলারূপ ভগবানের. সঙ্গ 
করিয়া! জীব পরিবর্ধিত হয়। এই লীল! জীবের পরম ধন, যেহেতু জীবের 
আধ্যাত্মিক পরিবর্ধীনের নিমিত্ত লীলারূপ ভগবৎ সঙ্গ যেয়প সহজ, যেরূপ 
সুখকর, ও যেকূপ শক্কিসম্পন্ন উপাঁয়, এপ আর কোন সাধন নয়, যাগ নয়, 
যজ্ঞ নয়, মন্ত্র নম, তত্র নয়, যোগ নয়, তপস্যা নয়। পূর্বে বলিয়াছি ভক্ত" 
গণ তোজনে ভন্দন, £ু বৃতাগীতে ভজন করেন। এখনন্দেখুন তাহারা লগুু 
ফিরাইয়ও ভজন করিয়। থাকেন। 

৪র্থ--১৭ 


১৩ গ্প্রিয়।জীর শাটা। 

: এখন প্রতুষ পরের কাণ্ড শ্রবণ করুন। ক্রমে প্রতুর এতভগবান ভাব 
হুইল। এখন কাজেই কানাই খুটিয়া ও' জগন্নাথ মাহাতিকে . পিতা” 
মাতা জ্ঞান হুওয়াতে তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাহাদের ও 
তন জ্ঞান নাই.যে প্রভু তাহাদিগকে প্রএ।ম করিতেছেন, তাহারা ও 
ননদ ও যশোদাভাবে প্রতুকে আশীর্বাদ করিলেন । সুকলে লীলারন স্ৃধ৷ 
ভোগ করিলেন, কিন্তু নন্দ যশোদ। আরও কিছু করিলেন । যথা-- 

কানাই খুটিয়া জগন্নাথ ছুই জন। 
আবেশে বিলান ঘরে ছিল বত ধন ॥ (চরিতামৃত ) 

ইহাতে বুঝিবেন যে তাহাদের অ.ণেশ বড় একটা কাল্পনিক নয়। 

রাজ। প্রতাপ রুদ্র পর্ব হইতেই প্রন্ুর যত গণকে নৃতন বস্ত্র পরাইবেন 
বলিয়। ঠিক করিয়। রাখিয়াছিলেন। সকলকে নূতন বন্ত্র দিবেন। কিন্ত 
প্রতৃকে কি দিবেন, প্রভুর ত বস্ত্র প্রয়োজন নাই, তিনি সন্ব্যাসী কৌপীন- 
ধারী? র।জ! পরম প্রেমে স্ভাবিলেন যে, গ্রতূর যদি বন্ত্রের প্রয়োজন হর 
তবে তাহার প্রিক্না শ্রীমতী বিস্ুপ্রিয়ার'নিমিত্ত। অবশ্য প্রভুর জননী 
আছেন, কিন্ত তাহার চারি পাচ হন্ত লম্বা এক খানি মোট! কাপড় পাই- 
লেই চলিয়া যায় । শ্রীমতী বিষুণপ্রিরা তখন পূর্ণ যৌবন, তাই ভাবিলেন ষে 
তাহায় উপযুক্ত বহুমূলয একখানি শাটী দ্িবেন। প্রভূ যখন গোপাল 
তাবে বাহ জ্ঞান শুন্ত' হইয়াছেন, তখন রাজা তাহার মস্তকে সেই শাটী 
-দ্বাদ্ধিয়। দিলেন। এইরূপ মহারাজ! প্রত্যব্ধ শ্রীমভীর জন্য'এক এক খানি 
বহুমূল্য শাটা প্রণামি দিতেন। এই শাটা পণ্ডিত দামোদর লইয়া আসিতেন। 
রাজ! যে শ্রীম্তীর নিমিত্ত এই শাটী দিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, 
যেহেত প্রুর এরূপ বহুমূল্য.বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। "গ্রসূ 
মাতাকে দিও বলিয়। উহা! দামোদরের হস্তে দিয়! মাতার নিকট পাঠা- 
ইতেন । দামোদর প্রতূর বাড়ীন্তে তাহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেন।' ভক্তগণের সহিত নীলাচল ত্যাগ করিতেন ও তাঁহাদের সহিত 
ক্াপিতেন। এই আট' মাস পঙ্গু বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর এই 
শাটী শচীর হত্তে দিলে তিনি আর উহা ফি করিবেন, অবশ্য 
বধূকে দিতেন। . সেই বস্ত্র জাইলে অবশ্য শ্রীমতীয় বয়স্যগণ দেখিতে 
আসিন্েন। ভ্ীফভীফে সে শাটী অবশ্য পরিতে হইত, শী পরাইতেন, 
তিনি ন। পরাইপ! ছাড়িণেন কেন? হয়ঙ্ ই্রাঘতী পর্রিভে চাহিতেন ন।, 


জীনিত্যানদকে বধ। ১৬১ 


ক্ষিন্ত গ্রতূ হখন শাটী পাঠাইয়াছেন, তখন ইহাও তিনিও সকলে বুঝিতেন 
যে, শ|টী পরিতে প্রনুর আজ্ঞা। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আর 
প্রীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথা তিনি কেন শাটী পরিবেন না? ত্াহায় 
হয়েছে কি? তাহার ত সমুদ্রামই আছে, স্বামী ল্লাচ্জল্যমাল রহিয়াছেন, 
তবে যাইবার মধো কেবল তাহার স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ, 
তাহাই গিয়াছে। 

শ্ীনিত্যানন্দকে পাইয়। প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসালন। গ্রন্থ 
বলিলেন, পভ্রীপাদ ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কার্য ফেলিয়া! 
এখানে আলপিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।” নিতাই বলিলেন, “বৎসরেন্ত 
মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহ! যদি নিষেধ কর 
তবে আমি গুনিব ন1।” প্রত্ুর সঙ্গে এসপ উত্তর করিতে কেবল এক নিতাই 
আর কতক, সরূপ পারেন। প্রভুর নিহাইকে তখন সস্তোষে রাখিতে 
হইবে, কারণ তিণি নিহাইকৈ,বধ করিবেন সেই সংকল্প করিয়াছেন । 
সেবধ কিরূপ এখনি বলিতেছি। প্রভু বলিলেন, “শ্রীপাদ । এখন জমায় 
মিনতি শ্রবণ কর। তুমি হোমার সন্স্যাস ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া আবার 
গৃহস্থ হইয়া জীবকফে হরিনাম বিতরণ কর ।” 

নিত/ই এ কথা প্রথমে বুঝিতে প।রিলেন না, পরে যখন বুঝিলেন প্রন 
তাহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাহার সমুদায় আনন্দ , 
করাইয়া গেল। জীব-বন্ধু প্রভূ জীবকে ভক্তি পথে আনিয়া সখী করিবেন, 
এই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বাধ্য হুইয়া সম্ব্যাস 
লইয়াছেন, নিতাই সন্ধ্যা লইয়াছেন, গদাধর ও সন্ূপ রূপে সঙ্মা 
লইয়াছেন। লোকের ইহাতে কাজেই,'একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, 
বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাদীন হইতে হয়। স্বতাবতঃ লোকে গৃহস্থ তক্ত 
হইতে উদাসীন ভক্তকে অধিক ভক্তি করে। স্বয়ং প্রভু উদ্ামীন, স্ুতিরাং 
যিনি বৈষ্ণব তিনিযদি গৃহস্থ হইয়া থাকেন, তবে তাহার :মনে বোধ হয় 
যে তিনি বৈষ্ণব জন্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামবাসী বস্থগণ 
গৃহস্থ, তার! প্রত্যব্দ প্রতৃকে আসিয়া জিজ্তান। করেন যে, তাহারা গৃহস্থ 
বৈষ্ণব; তাহাদের কি কর্তব্য। প্রভু ত্ীহাদিগকে কত প্রকারে বুঝান ষে, 
বৈষ্ণব র্শে-সংসার 'ভাগ প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভবু লোঁকে তান? বুঝে 
ন]। শোকে সংসার 'ত্যাণ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি 


₹৩হ সর্ধাঙ্গ সুন্দর ধরন |* 


ধর্ম প্রচায়ের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ভ্রীঅট্্বতের ছই বিবাহ, তিনি 
যদি বলেনযে, সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তবু তায় শিষাগণে তাহা 
'বুঝেন না। ম্বভাব্তঃ এ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্মের উপর এইরূপ ঘ্বণা। প্রভূ 
ভাবিলেন, শ্রীনিত্যানন্ বিবাহ করিলে লোকের এই ভ্রশ একবারে যাইবে, 

ংসার তাগ না করিলে ভব সাগর পার হওয়া! যায় না। 

একটী পদ আছে, 

সাধে কি আমি গৌর গুণে ঝুরে মরি। ইত্যাদি 

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা সকল শাস্ত্রের বিবাদ নাশ 
করিয়াছে । বাহ্ছদেব দত্তকে প্রভূ বলিতেছেন, তুমি গৃহস্থ, তোমার 
সঞ্চয় করা কর্তব্য। রামানন রায় অধিকারী, অর্থাৎ রাজার অধীন রাজা, 
পরম আরামে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস ফরেন, দোলায় চড়িয়। 
ভ্রমণ করেন। শ্রীগদাধরের গুরু পুগুরীক প্রেমনিধির কাহিনী আপনারা 
প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন। বাহে তিনি মহাভোগী ছিলেন। রামানন্দ 
রায়ের মহিমার কথা কি বলিব। এই গৌর অবহারে মোটে ফাড়ে 
তিন জন্‌ পাত্র, তাহার মধ্যে রামালনা রায় এক জন। শ্রীগৌর. অবতারে 
চৌষটি মহাস্ত, তাহার মধ্যে রাজা :প্রতাপরুদ্র এক জন, ইনি তখন হিন্দু 
রাজাগণের মধো সর্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত, আপনার -রাজ্য বক্ষার নিমিত্ত 
অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যিনি বড় গ্চিদধ 
বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করম্পর্শ করেন না কিন্তু গ্রতাপরুত্র প্রতি 
মাসে সহত্র বিপক্ষ সৈম্ত বধ করিয়া, সহ সহস্র আপন সৈম্ভতের রক্ত মোক্ষণ 
করিয়া, কিবূপে এত বড় বৈষ্ণব হবেন যে, তিনি এক জন মহাস্তের মধ্যে 
গণ্য হইলেন? 1 
* পুর্বে বলিয়াছি, শ্রীগোরাঙ্গের গণ মদনমোহনকে ভজন করেন, মদন 
ভন্মকারিকে নয়) সঙ্গাসীগণের রাজা, বৈদান্তিকগণের গুরু, 
শ্রগৌরাঙ্গের ভক্ত, প্রকাশানন্দ সরন্বতী, তাহার অন্তত, গ্রন্থ চৈভন্যচজ্জামৃতে 
বলিতেছেন যে, গৌর-ক্ত তাহাষ ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংশ , করেন না, তবে 
উহাদিগকে অখণ্ড রাখেন,রাখিয়। উহাদের বইয়| খেলা করেন, ফেমন ভাবে, 
না, যেমন সর্প-বৈগ্যগণ সর্পের বিষ-স্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদের লইয়া 
খেল করে। অতএব গৌর-ভক্তগণ ইন্দিয়-বূপ' বিধ-সর্পগ্ণকে প্রাণে 
মাবেন না, গেমন তেমনি রাগেন। তনে ভাহারা ক্ষতি করিতে না পারে 


বৈষব হইলে নির্জীব হয় না। ১৩৩ 


এই নিমিভ্ত তাহাদের বিষ দন্ত উতৎ্পাটন করেন, করিপা তাহাদিগকে অধীনে 
রাখিয়! খেলা করেন । প্রত, ছয় গোস্বামীর মধ্যে এক জন রঘুন/থ দাসকে 
বলিতেছেন। বথ1-- 
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞঙ্জ অনাবিষ্ট হয়ে। 

এখন দেখুন ধর্্কি? ইশ্বরের সৃষ্টিতে জটিলতা কিছু নাই, নিরর্থক 
কিছুই নাই, লমুদায়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা ইহা স্পষ্টতঃ 
দেখিতেছি ষে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব 
শীতগবান দন্ত কোন দ্রব্য ধ্বংশ করিও না, অসৎ ব্যবহার করিও না, 
সমুদায় ঠিক রাখ, রাখির! উহাদের সদ্থ্যবহার কর। যদি প্ীভগবান জ্ঞানমর 
ও প্রেমময় হন, ভবে ইহা বই আর সিদ্ধান্ত হইতে পারে ন1। 

এ সৰ কথ! বলি কেন, শ্রবণ করুন। লোকে বলে যেবৌদ্ধ 'ধন্ে 
ও হিন্দ ধর্মে হিন্দুধিগকে নিস্তেঞ্ করিয়! ফেলিয়াছে। অহিংস! পরম ধর্ম, ফে 
হিন্দুগণের বিশ্বাস, তাহাদের পদ্বাধীনতা। কেন না হইবে? উপবাস, মিতাহার, 
নিরামিষ আহার, মদে; বিভষ্ণা, যে ধর্মের প্রধান অনুষঙ্গ, তাহাভে জীবকে 
নিন্তে কেন করিবে না? এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, শুদ্ধ কেবল হিন্দু- 
গণকে আসুরিক ভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচার তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বীর 
কাহারা, না যাহার! মদ্য মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর । 
এখন ইংরাজগণকে দেখিয়! বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম লইব, লইয়া উপবাস, 
করিয়া করিয়া ফি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দুজাতি ধ্বংশ 
প্রায়, তাহাতে থে টুকু বাকি আছে, বৈষ্ণব হইয়া তাহাও কি খোয়াইব? বৈষ্ণব 
হইলে কেবল ক্ষতির মধ্যে এক দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে 
ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি* প্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মত্ত মাংস 
ইত্যাদি ধত "বার ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা মাংস 
ভোজনের অনুমোদন করিতে পারি ন!। ফল কথা, যশহার ভক্তির উদয় 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে, তিনি অতি বড় তেত্ীয়ান ন! হইলে, জীব 'হত্যায় মধ্যে 
থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে। মাংস তক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত 
প্রায়োজনীয় নহে, ধীহার ভক্কি বৃত্তি উত্তেজিত হুইয়াছে, তাঁহার হৃদয় কোমল 
হইয়। আপনি আপনি পণ্ড হত্যার প্রতি রিরক্তি জন্মিবে। | 

স্ুল*কথা, ' শ্রীভপবান মনুষ্যুকে যত গুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদয়ের লঙ্বাক- 
হার করিতে হইবে। বে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবস্তত্কি উৎকর্ষিত হইলে এই 


১৩ গুরুকুদ 'ক্ষা। 


বি £ গুলির মধ্যে ৫কহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না, সমুদায় বৃত্তি গুলি তীহা- 
দের নিয়মিত কার্ষ্যের অতিরিক্ত করিতে অসক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, 
“বথাযোগ্য বিষয় ভূর্জ অনাসক্ত হইয়া 1” ভক্তির উৎকর্ষ করিলে আপনা- 

আপনি বিষয় হইতে, মন অন্তহিত হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ 
হইতে নীচ হইতে হইবে বলিয়া, নিস্তেঞ্জ কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্্িয় 
শ্ববশে রাখিতে হইবে বলিয়া, শরীর ছুর্বল করিতে হইবে না। এক আশ্চর্য্য 
দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের ষত ভজন সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধি- 
কারক। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া উদর পুত্তি করিয়া 
ভোজন করেন। নৃত্য গীত তাহাদের ভঙ্গন, তাহাদের শরীর কেন ভাপ 
থাকিবে না? এমন কি, বৈষ্ব শাস্ত্রে এপ কথাও আছে যে, ধাহার উদরে 
বার সৃষ্টি হয়, তাহার £প্রম ভক্তি চর্চা করা হুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার তাৎ- 
পর্যয এই যে, প্রেম ভক্তি ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণ শক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য 
প্রয়োজন । সংসার ধর্ম আচরণ করা ধর্ম; ইহার বিপরীত কাজই অবর্ম্ম । 
তবে কোন প্রধান উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত তেজীয়ান লোকে সংসার হইতে 
পৃথক হইয়া থাকিতে চাহেন |যাহাদের কোন মহত উদ্দেশ্য আছে, কি ধাহারা 
বীর পুরুষ, অসুর দমন করিবেন সংকল্প রহিয়াছে, এরপ সমুদায় লোকে, 
তাহাদের কার্ধ্য উদ্ধারের সুবিধা হবে বলিয়া, সংসারে আবদ্ধ হইতে চাকেন না। 
গড সেইক্প মহা উদ্দেশ্ত সাধন নিমিত্ত সন্গ্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

প্রীনিতাইকে মহাপ্রভু বপিতেছেন “ভুমি মুনি ধর্ম লঃয়া' থাকিলে কালেই 
জীব ঘে অন্ধ তাহাই থাকিল। তুমি গৌড় দেশে যাও, আপনি সংসার কর, 
করিয়া নীবের প্রকৃত ধর্ম কি ভাহা দেখাও ।” 

' প্রত আর একটি উদ্দেশ্ত ছিল', গুরু কুল রক্ষা হই প্রকারে হইছে 
পারে। গুরু বংশ স্বারা, ও গুরু শিব্য বার! । ধাহার! উদাপীন, তাহাদের গাদি 
তাহারা আপনাদিগের'শিষ্যগণের মধ্যে বাছিয়৷ এক জন উদ্দাসীনকে দিয়া 
থাকেম। আবার থে আচার্য্য গৃহী তাহার ওরব পুত্র তাহার স্থান প্রাপ্ত 
হয়েন। প্রভুর বিবেচনায় গুরু কুল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষ! রষ পুত্র ভাল। 
আমরাও দেখিতেছি যে, যেখানে শিষ্য দ্বার! গুরুকুল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে 
পরিশেষে পরম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসাররধর্ব 
আচরণ করিশেন, তাই গুরু কুলের মধ্যে প্রধান এক' শাখার স্থাষ্টি হইল। 
কে জানে, শ্লীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে নৈষ্ঠব ধর্্ের কি দশা হইত ? 


শিত্যাণনোর শক্তি । ১৩৫ 


শ্রীনিত্যানন্দের গ্রভি প্র যে কঠোর আজ্ঞা কগিলেন তাহা একটু বণনা 
ফ্রিতে হইবে, নতুবা সকলে" বুঝিভে পারিবেন না। যে ব্যন্ি কৌপীন 
পরিধান করিয়াছেন, তাহ আবার ত্যঃগ করিয়া বন্ত্র পরিধান করিলে তিনি 
পতিত হয়েন। তাহার ছাকস। মাড়াইলে অধর হয়।' মনে ভাবুন, এরূপ 
কঠোর নিয়ম না করিলে, যে সে উদ্ানীন হইত, আর উহা! ভাল লাগিল 
ন! দেখিয়া আবার সংসারে আমিত। অতএব এরূপ কঠোর শিক্পম না করিলে 
উদ্াীনের উপর লোকের অধা। থাফি ত না। প্রস্থুর আজ্ঞায় শ্রাণিতাইয়ের এন 
কৌপীন ছাড়িয়। পতিত হইতে হইবে। তাহার পরে বিবাহ করিতে হইবে, 
বিবাৎ কিরূপ, না হিন্দু সমাঞ্জ সম্মত। নিতাহয়ের জাতি কি; তাহা ঠিক কেহ 
গানেন না। কুল কি তাহা লইয়া মহা গণ্ডগোল নিতাইয়ের অন্ন বিচার 
নাই, দ্বাদশ বর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বষ পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে তীর্থ 
দশন করিয়া বেড়াহয়াছেন। তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র ত্রাঙ্গণে 
তাহাকে কেন কন্তাদান করিবেন ? 
তাহার পর তিনি নিমাইয়ের দানা । নিমাই নিম্মল পবিত্র, ঘোর তগন্তা 
করিতেছেন । নি নিমাইয়ের দাদ। হইয়া ধর্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত 
উপবীত আবার গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, কাচ্চা বাচ্চা পালন করি- 
বেন, করিয়। হরিনাম বিতরণ করিবেন । ইহাটু কিক্ূপে হইবে ? লোকে এত 
অত্যাচার কিরূপে সহিবে ? কিন্ত নিতাই তাহার ভক্তিবলে সমুদায় করিয়া: 
ছিলেন। নিতাই, গৌড়দেশে আসিয়া! কি তরঙ্গ উখিত করেন, তাহার ' 
আভাস একটু পূর্বে দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক পংস্তি 
উঠাইয়। দেখাইব যে, নি'তাইয়ের আগমনে গৌড়দেশে একবারে তোলপাড় 
উপস্থিত হইয়াছিল । 
নিতাইয়ের, 
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা! পর্য্যটটনে.। 
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে ॥ 
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ভন | 
' তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥ 
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে। 
তাহারাও মহা! মহা! বৃক্ষ ধরি টানে ॥" 
ছক্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়।। 


১৩৯ গৌড় তোলপাড়: 


মু্রিরে- গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥ : 

হেন যে সামর্থ এক শিশুর শরীরে। 

শত জনে মিলিয়াও ধযিতে না পারে ॥ 

জীর্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ 'বলি। 

সিংহনাদ করে হই মহা কুতৃহুলী ॥ 

এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন। 

বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥ 

মাসেকেও এক শিশু না করে আহার। 

দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমত্কার ॥ 

হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ। 

সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ | 

পুত্র প্রা করি প্রভু সবারে ধরিয়!। 

করায়েন ভোজন আপন হস্ত" দিয়! ॥ 

কাহারেও বাদ্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে। 

বান্ধেন মারেন তবু অন্র অষ্ট হাসে ॥ 

'একফ দিন গদাধর দাসের মন্দিরে । 

আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥ 

গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয় । 

হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥ 

মন্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস। 

নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস ॥ ( চৈতন্যতাঁগবত ) 

অনেকে এখন শীগৌরাঙ্গ এরহুরে আশ্রয় করিতেছেন। আমর! বলি যে, 

শ্রীভগবান, যে দেশে যাহা প্রয়োজন, তাহাই সুই দেশে স্ৃপ্ত্ি করেন। অত- 
এব অবতার যদি লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালিগণকে গ্রীগৌরাঙ্গকে 
লইতে হইবে। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ সুধু বাঙ্গালি বলিক্না আমদের পৃজ্য 
নয়, তাহার মত বস্ত ব্রি্গতে আর খুজিয়। পাইবেন ন1। যদি ভারতবর্ষীয়- 
গণ এইরূপে ভক্তি বারি সিঞ্চন দ্বারা স্াহাদিগের নির্জীব ' আম্মাকে সতেজ 
করিতে পারেন, তবেই তাহাদের রক্ষা । কোন জাতি মন্দিয়। থাকে, কোন 
জাতি মরিতে মরিতে বাঁচিয়! উঠে। ইহার ওঁষধ কোন শ্রকটী রঙ্গ । কিন্ত 
যত রূপ তরঙ্গে মনুষ্য সমাজ তোল পাড় করে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজ' 


ভক্তির তরঙ্গ। ১৩৭ 


স্কর ও নির্দোষ এই ভক্তির তরঙ্গ। এই র্ তরঙ্গে বৌদ্ধগণ নৃতন শক্তি 
পাইয়া পৃথিবী অধিকার করিলেন। ইহা' ছারা ৃষ্টিয়ানগণ ও যুসলমাঁনগণ 
প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবর্ষীয়গণ যদি আবার সেইরূপ ভক্তির 
তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তীহারাও পুনর্জীবন পাইব্নে। রাজনীতি ভারত- 
বর্ষীয়গণের পক্ষে বলকারী দ্রব্য নয়, তাঁহাদের মহত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত। ভারতবাসীগণ তাহাই করুন, পুনর্ধার জীবন পাইবেন। আর 
আধ্যাজ্মিক ভীবন পরিবদ্ধন করিতে হইলে গৌরাঙ্গ ব্যতীত যে আর উপায় 
আছে, তাহা বোধহয় ন। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও পরিষ্কার উপায় যদি 
কিছু থাকে ভাহা আমাদের গোঁচর নাই। 
আপনার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে অনোর হঈদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তরঙ্গ 
উধিত করা যাঁয়। যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে 
«সে সমাজ কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করে। এইরূপে ধন লোভের নিমিত্ত 
কি যুদ্ধের নিমিত্ত কখন কখন *সমজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, প্রায়ই এই 
সমুদরা় তরঙ্গে কিছু না কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের যে কিছু 
উন্নতি, উহ! প্রায় ধন লোভে হইয়াছে । বিদ্যালোভে যে তরঙ্গ উঠে ইহা কেহ 
কশ্সিন্‌ কালে দেখেন নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালীগণ নবদ্ীপে সৃষ্টি করিয়া 
দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্ধীপে যে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল 
জ্রভগবানের পুর্ণ অবতার ! ৃ 
কোন ক্রমে সমাজৈ তরঙ্গ উঠিলে উহার গতি অনুসারে উহার ফল 
লাভ হয়। জদয়ে তরঙ্গ উঠিয়াছে, কিন্তু উহা অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত 
নিয়োজিত হইল, তাহাতে যে ফল হইবে তাহা অপেক্ষা অবশ্ত পরমার্থের 
নিমিত্ত উহা নিয়োজিত হইলে অধিক ,ফল*্হইবে। শ্রীমহম্মদ ভক্তির: 
সাহায্যে তরঙ্গ উঠাইলেন, পরে, উহ! যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইল। উহাতে, 
নিজীব মুসলমানগণ একবারে জগৎ জয় করিতে লক্ষম 'হইল। বৌদ্ধগণ 
এই তরঙ্গ, ভ্বীবকে দয়া ধর্ম শিখাইবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন। 
তাহারা জাপান পর্যন্ত তাহাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন 
কোথা জাপান কোথা মিথিলা, কোথা সংস্কৃত ভাষা! কোথা জাপান ভাষা, 
কোথা বাঙ্গালি কোথা জাপানদেশীর লোক। কিন্ত তক্তির তরঙ্গে এই 
অসাধ্য অনন্নুতবনী়' ব্যাগার সিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ বাঙ্গালিগণ ' জাপানে 
গমন করিদ্াা তাহাদিগকে সমতে আনিম্সাছিলেন । 
৪র্থ্”প১৮ 


১৩৮ গ্রভর কূপে পতন। 


গৌর অবতার কালে রাজা ছিলেন মুনলমান, বাড়ী গৌড়ে, কিন্তু. 
প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল নবন্বীপে । এই নবন্ধীপ শাসনের জন্য 
' সাজার দৌহিত্র টদকাজি ছিলেন। ইনি সহত্র সহ পাঠান সৈন্য দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হইয়! দেন্শ শাসন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে, বিন! 
অস্ত্র চালনায়, তাহাকে দমন কিরূপে করিলেন? লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তি 
বলে উন্মাদ, তাই যদিচ তাঁহাদের অস্ত্র ছিল না, যদিও তাহারা কন্মিন্‌ 
কালে যুদ্ধ করেন নাই, তবু তাহার! সেই মুহুর্তে প্রভৃত শক্তি পাইয়া, সেই 
পাঠান সৈম্তগণকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়৷ দিলেন। মনে ভাবুন শ্রীগৌরাঙগ 
যদি বৈষণবগণের এ ভাব রাখিয়। দিতেন, তবে হয়ত বাঙ্গালিগণ অদ্য 
মুসলমানদিগের ন্যায় জগ জয় করিতে সক্ষম হইতেন। নিজ্জীব হিন্দুগণ 
যদি এখন জীবনে কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম লইয়া! | যদি 
এ ধেশবাসীগণ আবার ভক্তি তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার 
জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন ।. 
এইরূপ নীলাচজে চারিমাস মহোত্মব হইল, প্রত্যহ আনন, প্রত্যেক 
মুহর্তে আনন, দেহধর্ম পালন করিতে যে সময় প্রয়েরজন উহ! ছাড়া 
সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবদ এক ' 
ভয়ঙ্কর ঘটনা. উপস্থিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় 
প্রভু অচেতন হইয়া! কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা 
বর্ণনা কর! ছুঃসাধ্য। সকলে অনেক কষ্ট করিয় প্রভুর জীবন শূন্য দেহ 
উঠাইলেন। সকলে ভাবিলেন প্রন্থর হাড় চূর্ণ হুইয়। গিয়াছে। কিন্তু. 
কিছু নাহি জানেন প্রতু প্রেমতক্তি রসে। 
বালকের প্রায় যেন কুপে পড়ি ভাসে ॥ 
সেই ক্ষণে কূপ হইল নবনীত'ময়। 
' প্রভুর শ্রাঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ (ভাগবত।) 
রা কূপ হইতে উঠাইলে তাহার চেতন হ্ল। তখন গুনিলেন 
থে তিনি কৃপ্ধের মধ্যে পড়িয়! গিয়াছিলেন। প্রতৃর এই কার্ধ্যে সকলের মহা- 
ভন হইল। প্রতু স্বেচ্ছাময়, কৰে লীল৷ মম্বরণ করিয়! ভক্তগণকে ছাড়ির। 
যাইবেন, কে জানে? তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি কাতরে প্রভুর শরণ 
বাইলেন। ই্্রহ্ৈত বর মাগিলেন। বর মাগিলেন যে, তিনি অন্থমতি ন 
দিলে প্রভু নীল! সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। - ইহাতে 


তক্তগণের বিদায়। ৩৯ 


তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নদন। 
অঙ্গীকার জানি আচার্য করেন নর্ভন॥ (চরিতামৃত ) 
সকলের মনে ভয় যে প্রতু স্বেচ্ছাময়। কবে কোন দিন চলিয়া 
যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। তাই শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর নিকট অঙ্গীকার 
করিয়া লইলেন যে 'তিনি, অদ্বৈত প্রুর অন্থমতি ব্যতীত, পলাইতে 
পারিবেন না। 
প্রভু মকলের সনক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন-_ 
প্রতি বর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে। 
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে ॥ 
কুলীন গ্রাব।সীগণ আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাহারা 
গৃহস্থ বৈষুব, তাহাদের কর্তব্য কি? তাহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ. 
পাইবেন। প্রভু বলিলেন যে নাম-সংকীর্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে 
তাহার! শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তীহারা আবার দ্িজ্ঞাসা! করিলেন 
যে, তাহারা যে বৈষ্ণব সেবা করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরপে চিনিয়। 
লইবেন £ প্রভূ বলিলেন যে, যে ব্যক্তির মুখে সর্বদ! কৃষ্ণনাম সেই ব্যক্তি, 
বৈষ্ণর। কিন্তু কুলীন গ্রামবাসীগণ ইহাতেও অস্তষ্ট হইলেন না। সে পরের 
কথা। ভক্তগণের সহিত দামোদর প্ডিত চলিলেন, প্রভূ জননীর নিকট 
সেই বহুমূল্য শাঁটী ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন। 
যত দিবস ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, তত দিবস প্রভু অনেকটা সচেতনে 
থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়! যায়। যাহার 
হৃদয় নবনীত হইতে কোমল, তাহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে 
ছুখ হইবে, তাহার আর বিচিত্রকি। .সে মুখ “দেখিয়! ভক্তগণের হৃদদ্ধ 
বিদীর্ণ হুইয়! যাইন্ত। ত্ক্তগণ বিদায় হইলে) কিন্তু প্রভৃর দুঃখ থাকিত ন!।, 
তখন প্রভুর সচেতন ভাব অনেকটা! লেপ হইত, হওয়ায় তিনি বাহ্য জগতের 
সহিত বিদায় লইয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জগতে থাকিয়া প্রভু উহ! 
বর্ণনা কৰ্ধিতেন, তাহাঁকে মহাপ্রভুর প্রলাপ বলে। যদি পাষাণ বিগলিত 
করিতে চাহ, যদি 'ভক্তিরস আম্বাদ, করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ 
করিতে চাহ, তবে প্রস্ুর এই প্রলাপ লীলা! শ্রবণ ও মনন: দ্বারা আপনাকে 
জর জর কর *+ : 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে? 


১৪০ কঞ্চবিরহে ভক্তগণের বিরহ দমন। 


 শ্রীকবিরাঁজ গোস্বামী না পারিয়। ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই এরূপ ক্ষান্ত 
দিবেন। ভবে যত টুকু পারি কিছু কিছু বলি। এখন কিছু বলি, অল্নে 
' অল্পে এইরূপ আর কিছু অন্য সময়ে বলিব । 
শ্ীগৌরাঙ্গের শরীক ভাবে রাধার নিমিত্ত রোদন ও রাধা তাবে 
প্রীক্চের নিমিত্ত যে রোদন ইহার আতাস পূর্বে 'দিয়াছি। প্রীনবন্ধীপে 
প্রায়ই শ্রীরষ্জভাবে রাধা! বলির প্রভু রোদন করিত্বেন, আর নীলাচলে রাধ! 
ভাবে কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন। 
প্রভু নীলাচলে ঘসিয়া আছেন, ম্বখ মলিন, ফখন কখন অতি বেগে 
নয়ন ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ ছুদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের 
বাক্য ঢচরিতামৃতে এই রূপে বণিত আছে। প্রস্থ বলিতেছেন-- 
কাহ] করো কাহ। পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
কাহা মোর প্রাণনাথ সুরলীবদন ॥ 
কাহারে কহিব ৫কবা জানে মোর ছুঃখ। 
ব্রজেন্্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥ 
কেহ কাহার বিরহে রোদন করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু 
পতি বহু দিবদ বিদেশে আছেন, সতী স্ত্রী গোপনে রোদন করিতেছেন, ইহ! 
. অনুভব করা যায়। ইহাও অনুভব কর! যায় যে, সেই সতী স্ত্রী তাহার 
নিতান্ত কোন মঙ্্ী সীর নিকট তাহার মনের বেদনা উাড়িয়া বলি- 
তেছেন আর কান্দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর শুধু ক্রন্দন নয়, তাহা অপেক্ষ। 
অনেক গাঢ়তর উদ্বেগের চিহ, যথা মুঙ্ছা ও শ্বীস রোধ, বিবর্ণ 
ও প্রলাপ বাক্য । 
ভূর রাধাঁভাবে 'কুষ্ণ ও কৃষ্জভাবে রাধা, জীবস্ত সামশ্রী, কোন 
' কর্নার বস্ত্র নহে । প্রভূর দেহে শ্রীমতী স্বয়ংখপ্রকাশ হইয়াছেন। তখন নে দেহে 
আর নিমাই কি কষ্চচৈতন্যের কোন ভাব নাই। তখন প্রভু একেবারে 
 ব্বাধা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা কি দ্বারকায়। কৃষ্ণ নাই বলিক্ প্রভু আপ- 
নাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়। রোদন আর নানাবিধ প্রলাপ ঘকিতেছেন, 
কখন কখন মৃঙ্ছিত রে কখন ক্বষ্টা্থেষণে 'দৌড় মারিতেছেন। 
যত সন্ধ্যা হইতেছে প্রুর প্রভুর মনের বেগ ততই বাড়িতেছে | 
এই প্রভূর মনের জী ইহাঁতেই মুখ মলিন, ইহাতেই ধালকে ঝলকে 
ত্রঙ্গ উঠিজেছে, আর নয়ন জল পড়িতেছে। কাছে সরূপ ও রামানন। 


গভীর 'লীলারস্ত। ৯৪১ 
বসিয়। নানা রূপে প্রতুকে আনমন। করিতেছেন,,ও প্রভুর মন কৃষ্ণ হইতে অন্য 
দিকে লইবার চেষ্টা করিতেছেন । নানা বাজে কথ! ব্িতেছেন। প্রত উপরোধে 
এ কথার ও কথার উত্তর দিতেছেন। ' কখন ব৷ তাহারা হাসিবার কথা বলি, 
তেছেন, প্রভু উপরোধে হাদিতেছেন। কিন্ত সে হাসি দেখিলে 'মনে 
আনন্দ হয় না, প্রত্যুত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আগমন 
করিল। অমনি 'সর্ূপ বপিতেছেন, “প্রত এক বার কৃপা করুন, অমুক 
আপিয়াছেন চরণে প্রণাম করিতেছেন” 

এইরূপে সরূপ রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভৃকে চেতন ও আনমনা 
রাখিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে ইতি উততি চাহিতেছেন। প্রভু থাকিয়া থাকিয় 
দীর্ঘখ।স ছাড়িতেছেন। থাকিয়া! থাকিয়া কাদ্দিয়া উঠিতেছেন। যত বেল! 
যাইতেছে, ক্রমেই কৃষ্চ-বিরহ-বেদনা বাড়িতেছে, ও ক্রমেই সরূপ রামরায়ের 
চেষ্টা নিক্ষল হইতেছে । শেষে সন্ধ্যাও হইল আর সরূপ রামরায় পরাজয় 
মানিলেন। প্রতুকে আর চেন্দুন রাখিতে পারিলেন না । প্রভু একেবারে 
বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন, অগাধ বিরহ লমুদ্রে ড.বিলেন ! 

গভ্ভীরায় অর্থাৎ ভিতর প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্ত স্থানে তখন 
প্রতূকে লওয়া হইল। ফলতঃ সন্ধা হইলেই সরূপ ক্বামরায় তাহাকে সেই 
গন্ভীরার ভিতরে লইয়! যান। লইয়া যান ইহার অর্থ এই যে, তখন গ্রাভ, 
কোথায় কি করিতেছেন, কেন কি করিতেছেন, কিছু তাহার জ্ঞান থাকে 
না। হুতরাঁং শীাহাকে লইয়া! যাইতে হইত। | 

এই ভিত্তব্ন প্রকোষ্ঠে প্রভু আসনে আসীন, সম্মুখে স্বরূপ রাঁমরার বসির! । 
সম্মুখে একট প্রদীপ টিপি, করিয়া অলিতেছে। তথন শ্রীগৌরাঙ্গ আপ- 
নাকে প্রীরাধা ভাবিতেছেন, আর ভ্যাবিনেতছেন শরুষ্ণ তাহাকে ফেলিয়া 
মধুরায় গিয়াছেন। সন্ধপকে সপ্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “সরূপ | তুমি 
আমাকে প্রবোধ দেও, আর প্রবোধ না মানিলে দুঃখিত, হও। কিন্ত বল দেখি 
এমন হতভাগিনী জগ মাঝে কে? কৃষ্ণ কাল আসিব বলিয়! গেলেন, আর কত 
যুগ বয়ে গেলা । "আমি বেঁচে আছি কেন জান ? কেবল কঠিন প্রাণ বলিয়া । 
কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এ ছঃখ না দিয়া আমাকে বধ কর,” এই বলিয়। প্রভূ 
ধূলুয় পড়িলেন। 

তখন দুইজনে জান্তে আস্তে ধরিয়া প্রভূকে উঠাইলেন। র।মানন্দ প্রভুর 
: মনের ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে, ক্ক্চ বুম্দাবন ত্যাগ 


১৪২ দিব্যোন্যাদ। 


করিয়া কখন যান ন!। প্রভু এই কথা গুনিয় সর্ষে বলিতেছেন, “ক নাক 
আছেন? তবে আর কি ? চল আমাকে নিয়া চল।” 

. শ্রীকুষণ বৃন্দাবনে আছেন, এই আনন্দে প্রতুর় মনের ভাব ফিরিয়া! গেল। 
তখন বলিতেছেন, প্সরূপ, আমার কৃষ্ণের রূপ একবার বল, আমি গুনি।” এই 
কথা.বলিয়া আপনি বলিতে লাগিলেন। তখন সুধার সমুভ্্র উথলিয়! উঠিল। 

গৌরাঙ্গের মনে যখন যে ভাব হইতেছে বদনে তাহা! তদ্দণ্ডে প্রকাশ 
পাইতেছে। অতি সরলা বালিকা মনের ভাব গোপন করিতে পারে ন!। 
শ্রীগোরাঙ্গের মনও বালিকার মনের ন্যায় সরল। যখন যে ভাবটি হইতেছে, 
তাহা তখনই বদনে দেখা যাইতেছে। সরূপ রামরায় যেমন প্রভুর সমূদায় 
কথা শুনিতেছেন, আবার ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে মুখের ভাবের পরি- 
বর্তন দেখিতেছেন। ইহাতে প্রত্থুর মুখে নব নব রূপের উদয় হইতেছে, 
প্রত্যেক রূপ তুল্য মনোহর । 

কখন প্রভু একেবারে বিহ্বল হইতেছেনৃণ নক্ধপকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন, “ললিতে ! তোর! কৃষ্ণ দর্শনে যাবি কি না আমাকে বল? আমি 
এই বেরোলাম্‌।” ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন ও দ্রুত পদে গমনোদ্যত হইলেন। 
তখন সরূপ র্রামরায় তাহাকে ধরিলেন, ধরিয়া তাহাকে একটু সচেতন 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগ্রে বলিলেন, প্রস্থ শাস্ত হউন, বস্থুন, 
. কোথ! যাইবেন, ধৈর্য্য ধরুন। 

কিন্তু ইহাতে প্রভূ কর্ণপাত করিলেন না। তখন সরূপ'বলিতেছেন, চুপ 
কর। জটিলা বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে। সে নিদ্রী যাউক, তবে আমর! 
যাবো। অমনি প্রভূ ভয়ে চমকিত হইয়৷ বসিলেন, ও চুপে ছে কথা 
কহিতে লাগিলেন । 
. ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাৎ একটু চেতন হইলা। তখন সরূপাকে ঝলিতেছেন, 
সরূপ! তুমি ত লিক! নও। তুমি না সরূপ ? আর আমি না ক্ৃষ্টটৈতন্য ? 
আমিত রাধা নই, তবে আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম ? 

সরূপকে 'প্রদ্থু এইগ্ঈপ বলিতেন, তাহাতেই প্রসুর এই মার. ভোবকে 
“প্রলাপ” বলিক্না উক্ত হইতেছে। . 

প্রভু বলিতেছেন, “সন্পপ! আমি কি প্রলাপ বফিলাধ ? আছি বেন স্বপ্নে 
দেখিতেছিলাম ? দেখিতেছিল।ম কি--: বলিতে গিয়া আর বলিতে ,পারিলেন 
না, আবার বিহ্বল হইলেন। তখন সরূপের গলা খরিয়া কাশিয়া 


“কষ ! তোম! বিনা প্রাণ যাঁয়।% ১৪৩ 


বণিতেছেন, সরূপ ! তুমি যদি আমাকে ভাল বাস, . তবে আমাকে কৃষ্ণ 
আনিয়া দিয়া আমাকে প্রাণে বাচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি একবার 
আমার উপকার কর। আমি চিরকাল তোমার হইব। তুমি একবার আমাকে, 
কৃষককে দেখাও। সরূপ এই আমার প্রাণ গেল। , ইহাই বলিয়া নি 
হইয়া পড়িলেন। 
অনেক যতনে প্রভু চেতন পাইলেন । প্রভ, নীলাচলে, শচী বিছুপ্রি ও 
মনা ভক্তগণ নবন্বীপে, সুতরাং তাহার মনে ছুঃখ হইবার কথা । কিন্তু ভক্তগণ 
নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি গ্লভ, কৃষ্ণ বিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভুর 
দিবা ভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্ত সন্ধ্যা হইলে আর কেহ তাহার ভাব 
ভঙ্গ করিতে পারে ন1। প্রভ, সরূপ রামানন্দকে শ্লোকবন্দে তাহার হৃদয়ের 
ব্যথা এইরূপে উথাড়িস্না বলিতেছেন। যথা প্রভ, কৃত শ্লোক-_ 
প্রাপ্প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজিঝত দেহ গেহঃ। 
গৃহীত কাপালিক ধর্খো কে! মে বৃন্নাব্নং সেন্দ্িয় শিষ্য বৃন্বং ॥ 
এই শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ করিতেছেন যথা-- 
প্রাপ্তরত্র হারাইয়া, তার গুণ ম্মউরিয়া, 
মহা প্র, সম্তাপে বিহ্বল। 
রায় সর্ূপের ক ধরি, কহে হাহ! হরি হরি, 
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ 
গুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী। 
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধর্ম, 
যোগী হইয়! হইল ভিখারী ঞ্ 
এভ, কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া সরূপকে *ক্লোকি বন্ধে আবার কি বলি- 
তেছেন শ্রবণ করুন, যথা-_- , | 
ধুগান্িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং |, 
শুন্যারিতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরছেণ মে ॥ 
অর্থাৎ_-হে সরূপ, কৃষ্ণ বিরহে আমার নিমেষ কলি যুগ বলিয়া বৌধ হই- 
তেছে, আমার নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যাস্র হইন্াছে, ও ভূবন অন্ধকার হইয়াছে। 
এইরূপ প্রত, আমার, হা! কৃষ্ণ, কোথ! কৃষ্ণ, কোথা 'আমি কৃষ্ণ পাবো, কে 
রা দিবে, কি করিলে কৃষ্ণ পাইব, করিয়া নীলাচলে অষ্টাদশ ব্র্ষ 
ক | 


১৪৪ কৃষ্ণ ৰিরহে প্রাণ যাঁয়। 


. প্র, কৃষ্ণ বিরহে কান্দিতেছেন আবার সরূপ রাম রায়কে দাও বলিতেছেন, 
“তোমরা আমার কৃঙ্ণকে নিম্বা করিও না। তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি যাহ! 
করেন সবই তাল ।” এখন প্রভুর শ্রীমুখের অত্তুত শ্লোক শ্রবণ করুন থা__ 

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্মা মদর্শনাস্মর্শহতাং করোতু বা। 

প্রভ বলিতেছেন, “সরূপ ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে লম্পট বলিতেছ। 
তাহাই হউক। তিনি আমাঁকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি 
অদর্শন হইয়া ছুঃখ দিয়াও থাকেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি 
আমার অপর নহেন আমার শ্রীণনাথ। 

প্রতকে অনেক কষ্টে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভ,লাইয়া রামরায় 
ও সরূপ শয়ন স্থানে লইয়া গেলেন। প্রভূকে শয়ন করাইয়া, প্রদীপ নির্বাণ 
করিলেন, দ্বার বন্দ করিলেন, করিয়া রামরায় গৃহে গমন করিলেন, আনু 
সরূপ ও গোবিন্দ ঘরে শরন করিলেন। 


সপ্তম অধ্যায়। 


* অপরূপ রথ আগে। 


ন[চে গোরারায়, সভে মেলি গায়, 
যত যত মহা ভাগে ॥ 

ভাবেতে অবশ, কিবাতি দিবস, 
আবেশে কিছু না জানে । 

জগন্নাথ মুখ, দেখি মহা সুখ, 
লাচে গর গর মনে॥ 

খোল করতাঁল, কীর্তন রসাল, 
ঘন ঘন হরিবোল। 

জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি, 
গগনে উঠয়ে রেল ॥ 

নীলাচল বাসী, আর নান! দেশী, 
লোকের উথলে হিয়া । 

প্রেমের পাথারে, সভেই, সাঁতারে, 


'ছুথি যছু অভাগিয় ॥ 

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। প্রভুর নবদ্বীপ বিরহ উপস্থিত হইল। 
একবার শীরন্দাবন যাইবেন ইহা মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে । সন্্যাস 
লইয়! বৃন্দাবনে যাঁইবেন বলিয়া কাটোয়া,হুইতে সেই দ্বিবস ছুটিয়াছিলেন। 
ভক্তগণ তাঁহাকে সৈৰার যাইত্তে দেন নাই। তাহার পরে নানা কারণে, 
এই চারি বৎসর যাবেন যাবেন করিয়া যাইতে পারেন নাই। মন্ক্যাসের 
নিয়মান্থুসারে,তীহার একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হুইবে। সন্ন্যাসী 
গণের ইহা.করিতে হয়। এখন ভাবিলেন যে, জননী, জন্মভূমি, গল 
দর্শন করিয়া পথে বৃন্দাবন যাইবেন। এই মনস্থ করিয়া সার্বভৌম ও 
রামানন্দের নিকট মনের কথ! খুলিয়া! সমুদায় বলিলেন । এ কথা শুনিয়া 
তাহারা স্স্তি্ভ হইলেন) এ কথা রাজা গুনিলেন, গুনিয়া বড় ব্যাকুল 
হইলেন। প্রভু যখন ঘাইবেন বলিয়া নংকন্প করিয়াছেন তখন তাহাকে 


৪র্থ--১৯ 


১৯৬ রামরাম কি স্বার্থ পর? 


আর কে রাখে? তাহার পরে প্রতু বৃন্দাবন গমন কগিলে কি আর 
প্রত)াবর্ধন.করিবেন? তিনি স্বেচ্ছাময়,তাহার মনে কি আছে তাহা কে জানে। ্‌ 
ধবন্দাবনের নাম করিলে প্রহথ মুদ্ছি5 হয়েন, দেই বৃন্দাবনে গমন করিলে 
তিনি কি আর প্রাণে বাচিবেন? রজার ভরসা কেবল সার্বভৌম ও 
জামানন্দ।; ঠিনি এই ছুই জবকে বলিলেন ষে, প্রভুর যাহাতে না যাওয়া 
হয় তাহাই বেন তাহারা যে প্রকারে পারেন করেন। 

গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইরাছেন, তাহার ক্রেত্র ত্যাগ করিয়! কোথাওঃ 
ঘাইবার অধিকার নাই। প্রস্থ বুন্নাবনে গমন করিলে তিনি সঙ্গে যাইতে 
পারিবেন না। কিন্তু প্রকে না দেখিলে তিনি এক মুহর্ত বাচেন ন|। 
তিনিও সেই দলে মিলিয়া গেলেন। সকলে জুটিয়! প্রভুকে নান! কথ। 
বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রহর চরণ 
ধরিয়। বলিলেন বে, তিনি কেন বৃন্দাবন যাইবেন? তিনি ঘেখানে 
থাকেন লেই ন। বৃন্দাবন ? প্রত ই।পিয়া বিলেন থে, তিনি অবশ্ঠ যাইবেন। 
একটা বার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়', আবার সত্বর প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাম. 
যায় ও সার্বভৌম বলিলেন যে, প্রভু শীতকাল আসিয়াছে, পশ্চিম 
দেশে বড় শীত, শীত গেলে তবে যাইবেন। প্রৃকে তাহারা এইবূপ 
কাতর হইয়া! ধরিলে তিনি শীতের কয়েক মাস থাকিতে শ্বীকার 
করিলেন। শীত গের ফাল্গুন অ।ইল তখন আবার প্রভু অনুমতি 
চাহিলেন। তখন তাহার! বলিলেন, প্রত! এই সম্মুখে দেল আসিতেছে 
এই দোল দেখিয়৷ যাইবেন। দেল হইয়া গেলে বলিলেন যে, গৌড়ীয় 
ভক্তগগ অতি শীত্ব রথ দর্শনার্থে নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন । তাহার! আসন 
আইলে তাহাদের সঙ্গে ধাইবেন।, প্রভু করেন কি তাহাই শ্বীকার করিলেন। 

সবর্ধতৌম, রাজা, ও রামানন্দের এই কার্ধ্যে গৌর ভক্তগণ মনে একটু ব্যথা 
প]ইতে পারেন.।' গ্রহ বন্দ'বনে যাউন কি না সে অল্প কথা, প্রন্বত্ুু গদাধর 
"যাহা বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে সেই খানেই বৃন্দাবন, লে ্ি্ষ কথা। 
কিন্ত প্রভূ একবার দেশে যাইবেন, স্বদেশ দর্শন করিবেন, প্রতছু জনননীকে 
দর্শন করিবেন। জননীর বয়ঃক্রম. সপ্তুতি বর্ষ, তাহার এর পুত্র নিমাই। 
চির, বিয়োগিনী 'বিষুচ্রিয়া এই উদ্যোগে একবার দ্বারীর ্রীমুখ, দেখিয়া 
চিল্স ছুড়াইবেন। এরূপ কার্যে কি বাধা দিতে আছে? এরপ কার্যে কিছু 
স্বার্থারত! প্রকাশ পায়। কেন না, প্রভু তুমি গেলে আমর! বাচি না! 


প্রীনিতা*য়ের সমাজে কলঙ্ক। ১৭৭ 


ক্তএব তোমার মাতা ও ঘরণী তোমাকে দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকুন, 
'এই রাম.রায়ের কথা। একথা কিভাল? শচী অতি বৃদ্ধা তিনি যে 
কোন দিন মরিতে পারেন। যদি তিনি ইহার মধ্যে দেহ ত্যাগ করেন তবেত 
এ জগতে আর তাহার নিমাইয়ের মুখ দেখা হুইল না? 
কিন্ত রাম রায় প্রভুর সাড়ে তিন জন পাত্রের মধ্যে এক জন। তিনি 
প্রভুর প্রিক্প হইতে গ্রিয়। 
অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে। 
ছুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে চিত্তে ॥ 
আনি রহ কাপি রহ বলে রামানন্দ । 
ছুই বর্ষ রাখিলেন হয়ে প্রতিবন্ধ ॥ 
ঘাহাকে শ্রীভগবান বলিয়া! বিশ্বাস তাহাকে ছাড়িয়। দেওয়া সোজা 
ফথ| নয়। হ্ঘত রাম রায় ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের আবার জননী কে? ্‌ 
হয়ত ইহাও ভাবিতেন যে, শ্রীভগবানের ঘরণী ও জননী ইহাদের সামান্য 
মায়ায় কেন অভিভূত করিবে? বোধ হয় যে,তীহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল যে, প্রভুর ্ঃ ন! হইলে শচী কখন এ সংসার পরিত্যাগ করিতে 
পারিবেন না। প্রভূ মোটে একবার দেশে যাইবেন, অতএব তাহার যত 
বিলম্ব করিয়! যাওয়। হয় ততই তাল। বোধ হয় সেই জন্ত তিনিও 
নার্ব্বভৌম প্রভূকে যাইতে 'দেন নাই। প্রতুর্কে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, 
কিন্ত তিনি আব।র* ভক্তির বশ। প্রভূ খন গমন করিলেন না, নবন্ীপ্ 
ষাসীগণের অপেক্ষ। করিয়া নীলাচলে রহিলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে আগিয়া স্ুরধুনীর ছুই তীর হরি নামে উন্মত্ত 
কফরিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্্যাসাশ্রমের , যত আচার সমুদায় ত্যাগ 
ফরিলেন। উত্তয় প্র বস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভ্তরণ ধরিলেন, 
পায়ে নৃপুর পরিলেন, ন্থৃতরাং তাহ।র বৃহৎ এক দল শক্রু হইয়৷ দীড়াইল? 
নিত্যানন্দ স্ুবর্ণবশিকগণকে হিন্দু সমাজের সহিত মিলন করিয়া 'দিলেন। 
তাহার্দের স্ব প্রধান ধিনি উদ্ধারণ দত্ত অতুল এ্রশর্যা ত্যাগ করিয়া ভেক 
লইয়! নিতাইয়ের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন । কত লক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন। 
কিন্তু তবু নিতাই সমাজ কর্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি, 
অনেক বৈষুখ পর্যন্ত তাহার বিপক্ষ হইলেন, কেহ তাহাকে এটকবারে 
ত্যাগ, কেহ খ! গ্রতুর নিকট তাহার কলঙ্ক রটাইতে লাগিলেন। নিই 


৬৪৮ মহু।প্রস্ভুর নিতাইকে প্রবোধ। 


'সামার্দিক উৎপীড়নে অর্জরীভূত হুইয়। একক, কেবল ছুই একটী ভৃত্য 
ও জনকয়েক পারিষদ সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট অনুমতি লইয়া, প্রভৃকে ' 
দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে । 
' 'যে প্রভূ এত কঠ্ঠোর সন্ন্যাস করিতেছেন তিনি কি তাহার সমুদায় আচার 
ত্যাগ রূপ কাধ্য অনুমোদন করিবেন ? | 

'্রীনিত্যানন্দ এইরূপে নীলাচলে আগমন করিয়া একটা পুষ্প উদ্যানে 
বসিয়া দুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়া- 
ছেন এই ছুঃখ, প্রভূ কি. বলিবেন এই ভয়। যাহার হাস্য ময় শ্রুমুখ 
দেখিলে পুত্র শোকীর ছুঃখ দূর হয় তাহার মুখ দেখিলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের আর্তনাদ সামান্য কথা নয়। উহা! তখনি 
প্রভুর গোচর হইল। প্রভু জানিলেন নিতাই আসিয়াছেন, আসিয়া, বসিয়া, 
তাহার ভয়ে ও মনের ছুঃখে রোদন করিতেছেন। তখন ভক্তবৎদল প্রভু 
আর এক তিল মাত্র বিলম্ব করিলেন না। একাকী সেই: স্থানে ছুটিয়া 
আইলেন, আসিয়া দেখেন নিতাই জাঞ্নুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্কূট স্বরে 
রোদন করিতেছেন। 

নিতাইকে প্রভূ ডাকিলেন না, কিছু বলিলেন না, তনে তাহাকে প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন । আর একটা শ্লোক রচন1 করিয়া! নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য 
, বর্ণন। করিতে লাঁগিলেন। বলিতেছেন, “শ্ীনিত্যানন্দ যদি অতি কর 
করেন তবু তাহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রন্মার বন্দনীয় দ্রব্য ।” 

এখানে এ কথা রাখিয়া আর একটী অদ্ভুত কথা বলিব। শ্রীগৌর 
অবতারের বৈষ্বগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদায় অসম্ভব কথ! ও কার্ধ্য 
তাহা বলিতেন ও করিতেন।, গঙ্গ' জল ও তুলসী লইয়। প্রভুর চরণ পুজা 
করিতেন । প্রভূ বলিতেছেন নিত্যানন্দের চরণ ব্রদ্ষার বন্দনীয় বস্ত। 
ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গৌর লীলা ধাহাদের লইয়া তাহাদের 
গৌর অবতার 'সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল না অর্থাৎ প্রভু যে শ্রী ও 
নিতাই যে বলরাম, ইহা কেহ একটু মাত্র সনেহ করিতেন না। .. 

' নিতাই নগ্ন মেলিলেন, দেখিলেন প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন; 
' স্রীহাকে স্তত্তি করিতেছেন। ইহা নিতাই সহিতে পারিলেন না। তখন 
ক্রত ৫ে্গে উঠিয়া, গ্রভৃকে অভার্থনা করিতে গেলেন, কিন্ত অমনি আছাড় 
থ।ইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন। চিরদিন প্রভু আছাড় খাইলে নিতাই 


নিতাই ও প্রভ,। ১১৪৯ ' 


তাগ্থাকে তুলিয়। থাকেন, এখন তাহার উল্টা হইল, গ্রভূ.যত্ব করিয়! তাহাকে 
উঠাইপেন। এক দিন শ্রীঅদ্বৈত কাতর হইয়! শ্রীমহাপ্রভূকে বলিয়াছিলেন 
যে, *প্রতু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তোমার সমুদায় ভক্তগণকে ভক্তি দিয়াছ। 
তাহারা সেই আনন্দে ভাসিতেছেন, তুমি আমাকে খানিক রাগ, অহঙ্কার, 
অবিশ্বাস দিয়াছ ও. তাহাতে আমি জিয়া পুড়িয় মরি।” এখন নিত্যানন্ 
প্রভৃকে করযোড়ে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। বলিতেছেন, প্রভু 
অদ্বৈতাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ। 
সবারেই দিলে প্রেম ভক্তি আচরণ ॥ 
মুনি ধর্ম ছাড়াইয়৷ যে কৈলে আমারে । 
ব্যবহারি জনে যে সকলে হাস্য করে ॥ ( চৈহ্গ্ দাগত ) 
জ্ীঅদ্বৈত ভগবানের চিদ্দংশ। তীহার অবিশ্বাস, অহংকার, ও ক্রোধ 
থাঁকিবারই কথা । আবার নিত্যানন্দ শ্ীভগবানের আনন্দাংশ, তাহার 
পক্ষে তপ ও বিধি পালন কি রূপে চলিবে? নিতাই বলিতেছেন, প্রভু 
আমি ছিলাম সন্ধ্যানী আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয়া 
হাশ্ত করে। 
কোন বা বক্তব্য প্রভ, আছে তোমা স্থানে। 
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে ॥ 
মন প্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভু তুমি। 
তুমি যে করাহ সেই রূপকরি আমি। 
আপনে আমারে তুমি দড ধরাইলে। 
আপনিই ঘুচাইয়! এ সব করিলে ॥ 
প্রত বলে তোমার যে গ্রেহেন্সলঙ্কার। 
'নববিধন ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥ (ভাগবত ) 
প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে শীস্ত করিয়। বলিতেছেন, *্ীপাদ তোমার 
দেহে ষে অলঙ্কার উহ! শ্রবণ কীর্তনাদি ঘষে নববিধ ভক্তি ইহাঁরই 
প্রকাশ..আর কিছু*নয়। ভুমি বণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ উহা শ্বয়ং 
মহাদেব বাঞ্। 'করেন। তোমার যত সঙ্গীগণ ফাহারা নৃত্া করিয়া! বেড়া- 
ইতেছেন, ইহারা সকলে গোঁপ বালক । গোপ বালকের জপ তপ শোভা! 
পাইবে কেন? ভ্রীপার্ধ তোমার আবার বিধি কি 1* - 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রতুর প্রশ্রয় বাক্য গুনিয়! পূরমান্থাসিত হইলেন। ভ্রিজগতে 


১৫৯, প্রত, নিতাই ও গদাধর। 


তিনি আর কাহার নয়, কেরল "তীহার প্রতৃর। নিতাই এইরূপ 
আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইঞ্জেন, যে গার্হস্থ্য ধর্ম বৈষ্ণবা- 
চারের বিরোধী নয়। তাহার পর প্রসু নিজ বাসায় গমন করিলেন । 
নিত্যানন্দ শ্রীদ্গগন্পাথ দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে যমেশ্বর 
টোটা,. প্রীগ্দাধরের স্থানে গমন করিলেন। গদাধর ভাগবত পাঠ করিতে 
ছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া দৌড়িয়া আইলেন। 
'নিত্যানন্দ গদাধরে যে শ্রীতি অন্তরে । 
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বর সে ধরে। (ভাগবত) 
এইরূপ শ্রীতি হইবারই কথা, কারণ, ছই জনেই গৌর - ফ্যতীত 
কিছু জানেন না। নিত।ই, গদাধরের গোপীনাথের নিমিত্ত, এক মণ অতি 
শুত্র ও সুম্ম তুল ও এক খানি রঙ্গিম বস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর সে দিবস 
নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন । নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন। গদাধর--. 
তবে রম্ধনের কার্য করিতে লাগিল। 
আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিল ॥ 
: গদাধর মাটি কোঁপাইয়! শাক রোপণ করিয়াছিলেন তাহ! নহে, 
কেহ করে নাই দৈবে হইয়াছে শাক। 
তাহা তুলি আনিয়! করিল এক পাক। 
তেতুল বৃক্ষের যত পত্র স্থকোমল।' 
তাহা আনি বাঁটি তায় দিল লোন জল ॥ 
এই গেল নিমন্রণের উদ্যোগ! 
উভয়ের ইচ্ছা! প্রত্তকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্ত সাহস হইতেছে ন!। প্রত 
তাহাদের মন জানিয়া আপনি আগমন করিলেন। 
“গদাধর" “গদাধর” ডাকে গৌর চন্দ্র। 
সম্রমেতে গদাধর বন্দে পদ দ্বন্দ। 
হাসিয়া বলেন প্রভূ শুন গদাধর। 
আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর ॥ 
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ । 
তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ ॥ (ভাগবত্ত ) 
অবশ্য ভাগ আছে তাহা ক্যেনা বলিবে। অতএ তিন প্রস্থ একত্র 
বিয়া হান্ত কৌতুকে তোজন করিতে লাগিলেন । 


দামোদবের ক্রোধ । - ১৫১ 


এ দিকে নবন্থীপ-ভক্তগণের শ্রীনীলাচলে আসিবার 'সময় হইল। এবার 
তাহাদের, দিতে একটু কষ্ট হইল। যেহেতু তখন ছূর্ভাগ্যক্রমে হিন্দ 
মুসলমাঁনে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় লোক চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে 
তক্তগণ কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আগমন্‌ করিলেনা সেই সঙ্গে 
প্রভুর বাড়ী-রক্ষাকর্ত। দামোদর পণ্ডিত আইলেন। ভক্তগণের : সহিত 
প্রহর প্রীতি সম্ভাষণ হইয়া গেল। প্রভু দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। 
অন্য লোক হইলে দ্িজ্ঞমা করিত, মা কেমন আছেন। কিন্তু প্রভূ তাহ! 
করিলেন না। যখন প্র সন্যাদ লগসেন তখন জননীকে বলেন যে, “ম! 
আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদ। কৃষ্ণ নাম লইও।” এখন প্রভূ 
দামোদরকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন, দামোদর জননীর ত শ্ররুষ ভক্তি আছে? 

এক কথা ম্মরণ রাখিতে হুইবে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধায় কোন্দল 
হয়, তখন সখীগণ রাধার পক্ষ লয়েন। সেই রূপ শ্রুরুষ্ণের সহিত যশোদার 
ৰচসা হইলে ধনিষ্ঠ শ্রীকৃফে়,পক্ষ না হুইয়! যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইক্প 
দামোদর শচীদেবীর দেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভূ যখন বলিলেন 
জননীর কৃষ্ণ ভক্তি আছে ত, অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। দামোদর 
অতি বড় রুক্ষ লোক, কাহাকেও স্যাষয বলিতে ক্রটী করেন ন।। 

পরম তপথ্থী নিরপেক্ষ দামোদর । 
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ॥ 
কি বলিলে গৌসাই মায়ের ভক্তি আছে। 
ইহাও জিজ্ঞাস প্রত তুমি কোন লাজে॥ 
অশ্রু কম্প শ্বেদ মুচ্ছ! পুলক হস্কার। 
যতেক আছয়ে বিষু ভূক্তিরবিকার ॥ 
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম। 
নিরবধি শ্রবদনে স্ক,রে কৃষ্ণ নাম & (ভাগবত ) 
দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন যে গোসাঞ্জ তুমি যে কৃষ্ণ তক্তি পাইয়াছ 
সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কপায়। 

প্রনথও ইহাই শুনিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন উঠিয়া 

দ[য়োদরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন--। 
আজ দামোদর তূমি আমারে কিনিলা'। 
মনের বৃত্বান্ত সব আমারে বলিল ॥ 


"১৫২, তক্তগণকে বিদায়। 


যত কিছু কষ ভক্তি সম্পত্তি আমার। 
জননী প্রসাদে সব দ্বিধা নাহি তার ॥ 
. শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এরূপ চিত্ত বিমোহিত করিত যে, অনেক 
ভক্ত শুধু সেই তাহার মধুর হাসি দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাহার চরণে 
আকৃষ্ট.হইতেন। কিন্তু প্রতুর হাসি যেরূপ বচনও সেইরূপ মধুর। শুধু 
গলার স্বর বলিয়! নয়, তিনি যখন যাহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাহার 
বোধ হইত ষে, প্রতু তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। অন্তর্য(মি 
প্রভু সমুদয় জানেন। যদিও ভাবে বিভোর তবু যদি গাহস্থ্য কথা কহিতে 
লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, বহির্জগতের তিনি সমুদ্র 
ংবাদ রাখেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট তাহার শারীরিক 
পারিবারিক ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি 
বুঝিল যে প্রভ, তাহার £বিষর দিবানিশি চিন্তা করিয়া! থাকেন, আর সমুদায় 
অবগত আছেন। সকলেই ভাবেন যে প্রন্থুর ন্যায় আত্মীয় তাহার 
ত্রিজগতে আর কেহ নাই। যথা চৈতন্য ভাগবতে-.. 
হেন সে তাহার রঙ্গ সবেই মানেন । 
আমার অধিক প্রীত কারু ন৷ বাসেন ॥ 
সকলেই ভাবেন প্রভু তীহারি, আর তিনি প্রভুর, এইরূপ লক্ষ লক্ষ 
£লীকের সহিত প্রতুর সম্বন্ধ । যাহারা নীলাচলে আমিতে পারেন নাই, 
প্রভ, তাঁহাদের কথ এঁক্দপ পুঙ্থানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করেন । সে ব্যক্তি গৃহে 
বসিয়া উহ! শ্রবণ করে। করিয়া জানে যে প্রভ, তাহাকে এক বিন্দুও 
ভূলেন নাই, তাহাতে সে প্রভুর সাক্ষা দর্শনের ফল পায় | 
'ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন' করিলেন । তাহার! আইলে প্রভ্‌ বলিলেন 
যে, এবার তোমরা অধিক দিন এখানে থাকিও না, রথ দর্শন করিয়াই 
গুছে গমন কর। আমি বিজয়া দশমী দিবসে শ্রীবৃন্মাবনধামে গমন করিব। 
যাইবার বেলা গৌড়ে ঘে ছুই দয়ামরী আছেন, প্রীগঙ্গা ও শ্লীজননী 
তাহাদিগকে দর্শন করিয়া'যাইব। ভক্তগণ ইহাতে মহা আনন্িত হইলেন। 
প্রভ, দেশে গমন করিবেন, শচীর নিকটে যাইযেন, ইহাতে ভক্তগণ আননে 
বিজ্বল হইলেন। তাহাদের ইচ্ছা যেপ্রভূকে একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া খান, 
কিন্তু প্রভূ তাহাতে সঙ্গত 'হইলেন না। ভক্তগণ রথ দর্শন করিয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করিবেন এমন সময় এ্জন্বৈত প্রভূ এক ধুক্তি করিলেন। 


নব অবতারের কীর্তন । "১৫৩ 


ভীমদ্বৈত প্রত, বরাবর প্রভূকে সন্দেহ করিয়া তক্তগণকে ছঃখ দিয়াছেন, 
আপনিও দৃংখ গাইয়াছেন। তায় প্রানন্চিত্তের শ্বক্ষপ'তিনি এখন একটি 
সংকল্প করিলেন। লোকে রৃষ্ণবীর্তন করেন, ্রীঅদ্বৈত প্রত, গোর 
কীর্তন প্রচার করিবেন মনস্থ করিলেন, ও একটি গীতও বাধিলেন। 
কিন্ত গাইবে কে? ঘরে বসিয়! গাইলে কোন ফল নাই) ঘরে ' বসিয়া, 
গৌর-গুণ সকলেই গাইয়৷ থাকেন। প্রভূকে শুনাইয়া গাইতে হইবে, 
কিন্ত প্রত, তাহা! করিতে দিবেন কেন ? 

এক জন ত্রাঙ্গণ কন্যা তাঁহাকে শ্ীভগবান বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে প্রত ক্লেশে গঙ্গায় ঝাপ দিয়াছিলেন, ছুই দিবস 
অহরহ ক্রদন করিয়াছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রভু দীনের দীন। কিসে 
রুষ্জের দাস হইবেন, কিসে কৃষ্-নামে রুচি হইবে, কিসে তাহাকে কঃ 
কপা করিবেন, ইহা? দিবানিশি নিজ জনের গল ধরিয়া কান্দিয়া কান্দিয়! 
বলিতেছেন। তাহার সন্মুধে ,এ, কথা বলিতে কাহার শক্তি হইত না, 
যে তুমি শ্রীরুষণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর । 

তবে যখন ভগবানরূপে প্রকাশ অবস্থা, তখন প্রভ, আবার বলিতেন যে, 
“আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার আসিবার বহু কারণ 
আছে, তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা, যে তাহার! 
আমার অতি প্রিয়, ও ভক্তি দ্বারা 7 অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে ।৮* 
প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তাহার চরণ 
পুজা করিতেন । শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়। একটি পদ রচন 
করিলেন? সে পদটি শ্রবণ করুন-__ 

শ্রীচেতন্য নারায়ণ করুণ] সাগর ।' 
'ছঃখিতের বন্ধু, প্রভু মোরে দয়া কর ॥ * 

এ পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা স্পষ্ট বলা. হয় নাই, 
প্রভূ শুধু, নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হুইগ্লাছেন। এখন নারায়ণ সন্্যাসী 
ষাত্রকে বল! যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, যদি প্রভু নিতান্ত রাগ করেন, তবে 
বলিবেন যে তিনি সন্্যাসী তাহাকে নারায়ণ বলিলে, তিনি আপত্তি 
করিতে পারেন না। যেহেতু সন্গ্যানী দেখিলেই তাহাদিগকে নমো নারায়ণ 
বলিয়া . প্অভ্যর্থনা ক্লরিতে হয়। এআদ্বেত ভক্তগণকে পদ শুনা 
ইলেন, জার বলিলেন যে, প্রভুর কৃপায়” আমা সর্ব প্রকারে, ধন 

৪র্থ সহিত 


১৫৪ গৌর কি প্রকাণ্ড বস্টু! 


হইয়াছি। এসো আমর! সেই প্রভুর বশ গান করি। প্রন্ুকে জগতে 
প্রচার করিতে হইলে তীহার গুণ কীর্তন প্রকাশ্যে করিতে হইবে।”, ভক্তগণ 
শুনি, বড় আনন্দিত হইলেন, কিন্ধু প্রভু রাগ করিবেন এই কথা৷ উপস্থিত 
করিলেন। তখন অদ্বৈত'বলিলেন যে, সে ভার তাহার উপর । তখন প্রভুর 
ছুই চারি শত ভক্ত মন্ত্র মিলাইয়! নব অবতারের কীর্তন আর্ত করিলেন। 

ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাঙ্জালিগণ প্রধান ইহা! অনেকে স্বীকার 
করেন। বাঙ্গালি এখন প্রধান কি না এ কথার প্রতি অনেক সন্দেহ 
আছে। তখন যে তীহার! প্রধান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। 
ভারতের সৌভাগা ত্রিছুত হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের 
পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিলেন। নবীপের পণ্ডিতগণ তন্ত্র 
ধর্ম সমুদায় ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাশীতে বেদের প্রাধান্ত রহিল 
বটে, কিন্তু সেই রূপ ন্তায়ের আকর স্থান নবদ্বীপ হইল। চণ্ডীদাস্‌ বাঙ্গালি, 
জয়দেব বাঙ্গাপি, উমাপতি বাঙ্গাপি।, গীতার টীকাকার অর্জুনমিশ্র 
বাঙ্গালি । সেই বাঙ্গালির মধ্যে প্রধান শ্রেণীর, ছুই চাঁরি শত লোক, আমাদের 
ন্যায় একজন দেহধারীকে,-্ধাহার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, নিদ্র। 
আছে, ভ্রম আছে, অচৈতন্য আছে,--তাহ।দের প্জীবনে মরণে গতি” স্তির 
করিয়া, তাহার যশ গান করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দেহধারী বস্তটি 
তাহাদের নিকটে থাকিয়া খিল ব্রহ্মাগুপতির যে পুজা তাহা! লইতেছেন । 
কোন পরিষ্কার রজজনীতে আকাশের দিকে চাহিয়। দেখিও যে কত নক্ষত্র । 
ইহাদের সংখ্যা করা যায় না। ইহারা এক একটি, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় 
'ধহুতর জগতকে, আমাদের হৃর্ষ্যর ন্যায় আলো! দিয়া থাকে । এই বঙ্গাগড 
খিনি স্থ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরগ বুহৎ বসব তাহা আকাশের দিকে 
চাহিয়। কতক বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্গাণ্ড যিনি স্ট্টি করিয়াছেন, 
তিনি রক্ষণ, তাহার ' ষে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলয়ে বসিয়া মালা 
অপ করিতেছেন! ইহাতে স্্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ শক্তিধর বুঝিবেন, আর এরূপ 
শক্তি মচুষ্যের সম্ভবে ন!। 

এই উপরি উক্ত পদ ধরিবা মাত্র আনন্দের তর উঠিল ৷ তখন তক্তগণের 
্রন্ভুর সম্বন্ধে থে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল তাহা উ্ভিক়া গেল। তখন সমন্ত ভয় 
ঈুর়ে ফেলিয়া দিয়া পিক্ষপটে শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীহুি, স্িনি যে শচীয় উদরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা একবাক্য হইয়া! গাইতে লাগিলেন। | 


নিজকীর্তনে প্রভূর লক্জা ! ১৫৫ 


এবারে আর লুকাচুরি কিছু নাই। তাহারা স্পষ্ট করিয়া গাইতে 
লাগিলেন যে, হে হরি ! তুমি গোলক ত্যাগ করিয়া যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত 
এখন কৃফ-চৈতন্য নামধারী হইয়া বিরাঁজ্জ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার । 
'তক্তগণ গাইতে গাইতে আনন্দে পাগল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
অর সেই সুমঙ্গল, কীর্তন-ধ্বনি জগত ব্যাপিয়। উঠিল। 

প্রভু বাসায় ছিলেন, এই ধ্বনি ত্রাহাঁর কর্ণে গেল। তখন শীন্্ শীত 
বাসা ত্যাগ করিরা এই কীর্তনানন্দে প্রবেশ করিতে আগমন করিলেন! 
প্রতুকে দেখিয়া আর কেহ ভয় পাইলেন না, তখন আনন্দ ভয়কে 
একেবারে দূরে ভাড়াইয়৷ দিয়াছে। প্রভু সহান্তে আঁইলেন, তখন সকলে 
তাহার দিকে চাহিয়া অঙ্কুলি দিয়! দেখাইর। দেখাইয়া গাইতে লাগিলেন, 
“তুমি কষ, তোমাকে নমস্কার,” “তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক”। ভক্তগণ 
কষ্ণ-কীর্তন করিতেছেন ভাবিয়া, তাহারা কি করিতেছেন বুঝিতে প্রকৃতই 
প্রভুর একটু সময় গেল।*, কিন্তু একটু পরে প্রভু মমুদ্রাক্,, বুঝিলেন ॥ 
তখন জজ্জায় তাহার চন্ত্রবদন মলিন হইয়া গেল। প্রভু আর কিছু 
বলিলেন না, ষে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে বাঁসায় ফিরিয়া গেলেন। 

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্তন 
আপনা আপনি বন্দ হইল। তখন তাহারা! একত্র হইব প্রভুর বাসায় 
গমন করিলেন। দলপতি শ্রীঅদ্বৈত আঅগ্রে, তাহার পশ্চাৎ শ্রীনিবাস, 
তাহার .পশ্চাৎ*আর সকলে। বাদার নিকটে যাই চুপে টুপে জিজ্ঞান। 
করিলেন, প্রভু কি করিতেছেন। দ্বাররক্ষক গোবিন্দ বলিলেন যে তিনি প্রত্যা- 
বর্তন করিয়। বাগায় আসিয়া শয়ন করিয়! নয়ন মুদিয়া আছেন । ইহাক্তে ভক্তগণ 
আশ্বামিত হইলেন না। বরং আরো* ভটত হইলেন। তখন তাহারা 
শ্রীগেক্বিন্দকে' তাহাদের আগমন সংবাদ দিতে বলিলেন, গোবিন যাইয়া 
প্রভুকে জান(ইলেন, প্রভু ভক্তগণকে আসিতে অন্গমৃতি দিলেন। তখন 
ভক্তগণ নীরবে প্রভুর পার্খে যাইয়া বসিলেন, বসিয়া প্রতুর আজ্ঞা অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন প্রভুও নয়ন মুদিয়া খানিক চুপ করিয়। থাকিলেন। 

একটু পরৈ প্রন্ভু উঠিয্। বমিলেন। শ্রাঅদ্বৈতকে বড় খাতির করেন 
বলিয়া, তাহাকে কিছু না) বলিয়া শ্রীবা্পকে বলিতেছেন, “পণ্ডিত! আজ 
তোমরা একি কীর্তি, করিলে ?” বান, ও ভক্তগণ সকলে দেখিলেন য়ে, 
তাহার। যত ৪? করিয়াছিলেন, প্রহর তত.গাগ হুয় নাই। তখন আস্বীসিত 


১৫৬' চারিদিকে গৌর কীর্তন 


হইয়। শ্রীবাল বলিতেছেন, “প্রভু ! কি অকীর্তি করিলাম. বলুন ।” প্রভু তখন 
একটু উগ্র হইয়া বলিতেছেন, কি অকীর্তি তাহা বলিতে হইবে? 'কুর্ষ- 
কীর্ঠন রাখিয়া তোমরা একি আরম্ভ করিলে? পরিণামে তোমাদের ও 
আমার সর্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, তাহার পরে পরকাল নাশ। প্রীবাস 
তখন অতি নি/শঙ্ক হইয়াছেন। প্রহু তাহাদিগরকে মারিবেম কি গালি দিবেন 
এ ভগ্ন তাহাদের নাই। তাহাদের ভয়, গ্রভু পাছে মনের ক্লেশে মৃচ্ছিতি 
' হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন। কিন্তু গ্রভূর 
সেরূপ কিছুই ভাব ন। দেখিয়| ভক্তগণ নিশ্চিস্ত হইয়াছেন, তাহাদের আর 
কোন 'ভয় নাই। শ্রীবাম বলিতেছেন, “প্রভু! আমি জীবের স্বধীনত! 
স্বীকার করি না। তুমি প্রভু,আমর1 অধীন। তুমি যেমন বলাইলে আমর! 
তেমনি বলিলাম।” ইহাতে প্রভ, আরে ক্রোধ করিয়া বলিলেন “করিলে 
তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি?” ইহা বলিতে বলিতে শ্রীীভগবানের 
ইচ্ছায় তখন বহুতর লেকে প্রতথর বাসার দ্বারে দাড়াইয়, প্জয় কৃষ্ণচৈতন্য” 
বলিয়। গৌর-কীর্তন আরস্ত করিল। €কহ বলে “জয় সচল জগনাথ,” কেহ 
বলে “জয় সন্স্যাসীরূপধারী শ্রীকৃবঃ।” ইহার সমুদাঁর গৌড় দেশীয়, রথোপলক্ষে 
নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর দর্শন-লালসায় তাহারা বাসায় 
আসিয়। সমবেত হইগ্রাছেন। আসিয়া প্রন্র নাম কীর্তন করিয়া বারে 
* গাইতে ল।গিলেন। 

হেনকালে অদ্ভুত হইল আপি দ্বারে । 

সহ্ম্র সহস্ম জন না জানি কোথাকারে। 

জগন্নাথ দেখি আইল প্রনু দেখিবারে '॥ 

কেহ ব1 ত্রিপুরা .কেহ চট্টগ্রামবাসী ॥ 

শ্রীহটরিয়। লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী। 

সহ্ম্র সহস্র লোক করেন কীর্ভন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ অরতার করিয়া বর্ণন ॥ (ভাগবত ) 
তখন শ্রীবাস বলিলেন, *প্রভু ! আমরা তোমার দাস, যাহ! বল তাহা 
 আমাদের' করিতে হইবে, কিন্ত এখন কি করিয়া! ইহাদের মুখ বন্ধ কক্সিবে ?” 
গ্রতু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, -*পর্ভিত! তুমি কৃষ্ণের ক্কপা পাত্র, তোমার শক্তির 
অবধি নাই। তুষি নিঁজ সারির বলে সী ৮০ আাকে নিরু- 
স্তর করিতেছ।” 6 1 


শ্রীবাঁরের গৌরগুণ বর্ণন]। ১৫৭ 


শ্বীবাস বলিলেন, “তুমি ঘরে লুকাঁও, আর বাহিরে তুমি প্রকাশ হও, এ 
তোমার কি রীতি? এ সমুদার লোক, যাহার! তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া 
পুজা করিতেছে, ইহার! তোমাকে সম্ভবতঃ কখন. দেখে নাই। ইহার! 
এ কথা কেন বলে যে তুমি তগবান তুমি যাই বল, আমরা কিন্ত উহাদের 
শিখাইয়। ধিই নাই ।” 

প্রভু বলিলেন, “তোমর! নিজজন, তাই তোমাদের বলি' যে তোমাদের | 
এ সমুদ্দায় লোক্দিগকে নিবারণ কর! কর্তবা ।” শ্রীবাঁস সঙ্কেত দ্বারা অনেক 
সমর মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন । প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার 
উত্তরে সন্ধপ দক্ষিণ হস্ত উর্ধে করিয়া যেন মুর্টির মধ্যে কি পুরিয়! নিচে 
আনিলেন। প্রভু বলিলেন, “পণ্ডিত! তোমার সংকেত আমি ভাল বুঝিতে 
পারিলাম না।” শ্রীবাদ বলিলেন, “এই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত 
করিলাম, আর কি?” ইহা বলিয়! আবার বলিলেন, *প্রতূ ! তোমার নির্দদল 
যশ প্রগৎ 'ব্যাপিতেছে, আমবা, উহা রোধ করিতে পারি না। আমাদের রোধ 
করিতে ইচ্ছাও হয় নাই। তোমার শ্রীচরণ কৃপাবলে সমুদায় জগৎ উদ্ধার 
হইয়া গেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পুজা করে?” এই কথা৷ 
বলিতে শ্রীবাসের ও সকলের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। প্রভূ তখন নীরব 
হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নরোত্বম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন-_ 

শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গাপদ, যার ধন সম্পদ, 
* সে জানে ভকতিরস সার। 
প্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, 
নির্মল হৈল হৃদয় তাহার ॥ 
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, , , তর হয় প্রেমোদয়, 
তারে আমি যাই বলিহারি। 

রীুষ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, “গৌর নাম'জপ করিলে 
সদ্য প্রেমের উদয় হ্য়।” ইহ! আমরাও দেখিয়াছি। মহাশয় বলি, 
তেছেনু, “যদি ভক্তি পথ অবলম্বন কর, তবে শ্ত্রীগৌরাঙ্গের পদ আশ্রয় 
কর,” ইহা. ঠিক । এমন কাগ্ারী,এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন গুরু, 
এমন ভজনীয়, আর জগতে মিলিবে না । ঠাকুর মহা্সয় আবার বলিতেছেন 
থে, “গেরলীলা' হয়ে গরবেশ. করিলে, অন্তর নির্শঘ করে ।” ইহাও ঠিক। 
যাহারা ভগবৎ-প্রেম লোলুপ) : ভীহীরা- গৌরলীল! "আত্বাদ কক্ষন। মন, 


১৫৮ ্‌ প্রকাশানন্দ শ্বরগ্বতী । 


নির্মল ও লুদয় জ্ুব করিতে এমন তেন্স্কর বস্ত আর ত্রিজগতে কিছুই 
নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ 
দেশে .বত ধর্মচার্ধ্য তাহারা তাহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পশ্চিম দেশেও 
' স্তাহার গৌরব তখন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সফলে শুনিয়াছেন 
যে, একটী মনুষ্য-দেহধারী বস্ত, ফাহার স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের কান্তি, 
যাহার লোন পক্সের ন্যায়, তিনি স্রীকুষ্ণ বলিয়া নবদ্ধীপে ও নীলাচলে পৃজিত 
হইতেছেন। ভারতবর্ষের মব্যে শ্রীনবন্ধীপের ন্যায় প্রধান নগর বারাণসী, 
সেখানে সার্ধতৌমকে সকলে অতি মান্য করেন। সকলে শুনিলেন যে, 
সেই কৃষ্ণ বলিয়া পূজিত বস্তটী সার্ভৌমকে পাগল করিয়াছেন । ভারত- 
বর্ষের সর্ব প্রধান সন্্যাপী প্রকাশানন্দ ধশ সহশ্র সন্গযাসী লইয়া কাশীতে 
বিরাজ করেন। ভাবুক সন্গ্যাসী চৈতন্য সার্বাতে মের ন্যায় প্রবঙ্ন পপ্ডিতকে 
মুগ্ধ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিয়াছেন, হহ|। ভাবিয়। তিনি, প্রতৃকে 
দণ্ড দিবার " অভিপ্রায় করিলেন। ইহ ভাবিয়া একটি নীলাচল যাত্রীর 
ছারা! গ্রতৃর নিকট একটী প্লোক পাঠাইলেন, সেই বাক্তি নীলাচলে আগ- 
মন করিয়া ভক্তগণ দ্বারা উহ! প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই শ্লোকটি 
এই-_ 

ষত্তান্তে মণিকর্ণিক। মলহরা স্ব্দীর্ঘিক দীর্থিকা 

রত্বস্তারক যোক্ষদং তনু মুতেশভঃ স্বয়ং যচ্ছতি | 

এতন্বছুতধামতঃ সরপুরো নির্বাণমার্গস্থিতং 

মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকান্ত্র পশুুবং প্রত্যাশয়৷ ধাবতি ॥ 

যে স্থানে মণিকণিক1 ও পাঁপনাশিনী মন্দাকিনী দীধিক1 ও যে স্থানে স্বয়ং 
মহাদেব তারক ম্নোক্ষপ্রদ দেবগুণের অগ্রবর্তী নির্বাধ পথস্থিত রত্ব প্রদান 
করেন, মূঢ়গণ সেই গ্রঞ্চকজন্ ত্যাগ করিয়া পশুর! যেবূপ মৃগতৃবিতকাতে 
ধাবিত হর, তক্রপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়। 
প্রভু প্রস্াকথািন্মের নাম শুনিয়া ভক্কিপুর্বক পত্র গ্রহণ করিলেন। 

কিন্তু শ্লোক পড়িয়া স্থুখ পাইলেন না তবু প্রকাশানন্দের সন্মান রক্ষার 
নিমিত্ত সেই বাররীয় দ্বারা প্রভু উত্তর স্বরূপ এরটি ক্লোক পাঠাইয়। 
দিলেন, সেই প্োক্ুটি এই-_.. ৰ 

ঘর্শাক্োন্সিণি কনিকা গীবত? পানা ভাগীরবী, 

কাশলাম্পতিবর্ধমেরঙজতে শ্রীবিনাথ স্থরং। 


স্বরদ্বতীর প্রভুর উপর ক্রোধ। ১৫৯ 


এতক্তৈবহি নাম শস্ত,নগরে নিস্তারকং তারকং, 
' তশ্মাৎ কৃষ্ণপনান্বঅং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্বাণদং ॥ 

মণিকিক! ভগবানের বর্ন্ধল ও ভাগীরর৫থী ভগবানের চরণবারি ও কাশী- 
পতি ্বপ্ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়৷ ভজন! করিতেন এবং বারাণর্সী 
নগর ধাহার নাম নিস্তার তারক, অতএব হে সথে! সেই শ্রকৃষ্ণে নির্বাপ- 
প্রদ চরণ কমল তাহাকে ভজনা কর। 

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া একেবারে চটায়া উঠিলেন। তখন প্রভু 
যে জগন্নাথ প্রসাদকে উপেক্ষ/ করিতেন 'না, এই কথ। লইয়া গালি' 
দিয় আর একটি শ্লোক পাঠাইলেন, সেটি এই-_ 

বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতয়ে! বাতাম্ব,পর্ণাশিন 

এতে স্ত্রীমুখপন্কজং সুললিতং ৃষ্টেব ৫ মোহং গতাঃ। 
শাল্যন্্ং সত্বতং পয়ে! দধিযুতং যে ভ,ঞ্জতে মানবা 
স্তেষামিজ্জরিয় নিগ্রহো*যুদি ভবে দিন্দুস্তরেৎসাগরং ॥ 

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও 
মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, ষে মানবগণ দ্বত-দধি-ছুগ্ধ-যুক্ত. 
ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও যদি ইন্ড্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে তবে 
চটক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে। 

এই শ্লোক দেখিয়! প্রহ্থ বলিলেন, ইহার উত্তর প্রয়োজন করে না, তাই 
প্রত আর কৌন উত্তর দিলেন না, কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। 
প্রস্তুকে গোপন করিয়া সে শ্লোকের একটা উত্তর পাঠাইয়া দিলেন-_ 

সিংহোবলা দ্বিরদশৃকর মংসভোগী 
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।* 
পারাবত স্ত.ণশিখাকৃণমাত্রভোগী 

কামী ভবেদন্ু দিনং বদ কোহত্র হেতুঃ ॥ 

_ বলবান সিংহ হস্তী শুকর প্রভৃতির মাংস তক্ষণ “করিয়াও বৎসরে 
একবার" মাত্র আ্রীড়া করে, কপোত সামান্ত বন্তর ক্ণামাত্র ভক্ষণ করিয়া 
নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহার কি হেতু বল। 

ধেমন কাঁশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্বাঞ্চলে বেদে ও যানে 
সার্ঘভৌম। সার্বভৌম প্রফাশীবন্দের গাঁলিপূর্ণ পর দেখিয়া নিতান্ত দ্ধ 
হইলেন। তিনি গ্রভ,র নিকট অনুমতি চাহিলেন বে, তিনি খা্াণসী যাই 


১৬৭ সার্ধভৌমের কাশী গমন । 


প্রকাশানন্দকে নিরস্ত করিয়! ভক্তি ধর্ম প্রচার করিবেন। প্রভ, হাঁপিয়৷ বলি- 
লেন,“ভ্টাচার্য্য ! তুমি সে কার্য করিও না, সে অতি কঠিন স্থান, ভূমি সেখানে 
যাইও না, সেখানে তুমি. কিছু করিতে পপারিবে না।” কিন্তু সার্বভৌম এক 
শ্রীণৌরাক্কের নিকট খাট হইক্লাছেন, প্রকাশানন্দের নিকট কেন হইবেন? 
বিশেষ তখন, তিনি প্রেমে ঢলঢল করিতেছেন । মনে ভাবিলেন, প্রভূ, 
' অতি প্রেমে তীহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভূকে গোপন করিয়া 
যাইবেন। কিন্তু প্রতুকে ছাড়িয়! যাইতে পারেন না, যেহেতু তাহার মনের 
গৌরব এই যে তিনি প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন ভাবিলেন, 
যে, ভস্তগণ যখন নীলাচলে আসিবেন, আনিয়া চারি মাস থাকিবেন, সে 
কয়েক মাস প্রভ,কে তাহাদের হস্তে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, বিদেশে থাকিতে 
পারিবেন। ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া তিনিও লুকাইয়া গৌড় পথে 
বারাণসী চলিলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাহার দেখা হইল 
ভক্কগণ সার্ধভৌমকে দেখিয়া অবাক হইলেন হরিদাস সেবার নীলাচল 
ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শাস্তিপুর গিঠাছিলেন। তিনিও নীলাচলে আদি- 
তেছেন। সার্বাভৌম শ্রীমদ্বৈত প্রতৃতিকে নমস্কার করিয়া শেষে হরিদাসকে 
এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন যথা-_ 
কুল জাত্যানপ্ক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ । 
, হরিদাস লজ্জা ও ভূয় পাইয়া! দৌড় মারিলেন। কিন্তু পাঠক সার্বভৌম কি 
' ছিলেন আর কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে চন্ত্রোদয় নাটক 
হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধত করিব__ 
অদ্বৈত গৌসাই সার্বভৌমে জিজ্ঞাসিলে। 
শীপ্রভূর পদ,ছাড়ি কি লাগি আইলে। 
সার্বতৌম বলে মোর মনে এই লইল। 
কাশীর সন্্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল ॥ 
ভাষ্য সহ বেদাস্তাদি করয়ে বিচার | 
রুষ্ণ ভক্তি প্রতি পাদ্য অজ্ঞাত সবার ॥ 
তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্য সমষ্টি । 
্রন্ধ চিদানন্দ শ্বরূপ করে হরে তুষ্ট ॥ 
'স্কফ নাম কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্থন। 
,গৌরাঙ্গের.মত না! বুঝিল কোন জন ॥. 


প্রকাশাননের উদ্ধার । ১৬১ 


তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পন্ম প্রচার করিচ্তে কাশীতে যাইতেছেন। সার্ক" 
ভৌম আরও বলিলেন ঘে.ভিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন। যত অস্থুর ইহার 
কতক বলরাম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে তাহা-. 
দিগকে স্বয়ং শ্রীক্ষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা অস্থুর সার্বভে- 
মের বধ্য নয়, ঠাকুরের নিজের। তাই গৌরাঙ্গ তাহাকে বারাণসী যাইতে 
নিষেধ করিলেন । সার্কভৌমও বারাণসী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। 
পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যখন বারাণসী গমন'করেন, তখন প্রকাশানন্দকে তাহার 
চরণে আনয়ন করেন। সে প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনী বিস্তার বূপে আমার 
কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে। 

তক্তগণ তাহার পরে বিদায় হইয়। বাড়ী চলিলেন । প্রভু বলিলেন যে, তিনি 
বিজয়া দশমী দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়া শ্রাবুন্দাবনে গমন করিবেন । 
তক্তগণ যাইবার বেল! কুলীন গ্রামবাসীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
প্রভু, বৈষণৰ কাহাকে বলে ? তন, প্রভু গ্লরিক্ষার-উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন, 
বলিতেছেন, বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা-__-বৈষ্ণব, 
বৈষ্বতর ও বৈষ্ধতম। ফাহাদের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তাহাদিগকে 
বৈষ্বতম বলিয়া জানিবে | 


৪থ্‌.-২১ 


অগ্ুম অধ্যায় । 
গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীর] । 
আণহীন হইল অবলা বিস্ুপ্রিয়। ॥ 
তোমার চরিত যও পূরধ পীরিত | 
মোঙরি সোরি এবে ভেল যুরছিত ॥ 
সে হেন নদীর] পুপ মেচেন সঙ্গ! | 
ধূলাষ পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিষা॥ 
কহযে মাধব ঘোষ শন গৌরভরি । 
ভিলেক বিলশ্বে আমি আগে যাব মরি ॥ ৃ 
বিজ্ঞ়। দশমী আসিতেছে, রামানন্দের প্রা শুখাইয়। যাঁইন্তেছে ৷ সার্ক, 
ভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা । যাহারা গৃহী, তাহারা গ্রতুর সঙ্গে 
'াইতে পারিবেন না। যাহারা সন্গযাসী, তাহাদের মধো যাহাদের শ্রীজগন্নাথের 
সেবা আছে, তাহারাও যাইতে পারিবেন না। যথা গদাধর। তিনি ক্ষেত্র 
সন্নাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে 
পারিবেন না। রাজার গুরু কাশীমিশ্র জগন্নাথের সেবক, তিনি 
ঘাইতে পারিবেন না। আর সকলে ১% যাহাদের যাইবর 'কে'ন বধা নাই, 
প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সংকল্প করিলেন । প্রতৃকে ছাড়িয়া তাহার থাকিতে 
পারেন না, সেখানে কেন তাহারা গৌর-শূন্য নীলাচলে ৰাস করিবেন ? 
প্রভুর সঙ্গে স্বয়ং পুরী ও তারনী চলিলেন, সরূপ অবশ্থ চলিলেন। প্রন্ুর 
আশ্রিত অন্যান্য সঙ্গ্যাসীগণও চলিলেন, নবদ্বীপের প্রায় শত ভক্ত যাহার! 
তাহার সঙ্গে থাকিতেন, তাভারাও চলিলেন । 
প্রভুর নবন্ধীপের নিজ জনের মধো, কেবল ছুঃখী গদাধর রহিলেন, । শ্রীগৌরা' 
ছের এক নাম “গদাধরের প্রাণ নাথ,” সেই গদাধরের গৌর-শূন্য নীল'চলে একা! 
থাকিতে হইবে। অবশ্য সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রতৃকে অনেক শাধ্য 
সাধনা! করিলেন । কিন্তু প্রভু ধর্ম সংস্থাপন করিতে আদিয়াছেন, গ্ধাধর ক্ষেত্রের 
সন্ন/াসী, তাহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, প্রভু তাহ! করিতে দিবেম কেন? 
গ্রহ জননী ও অন্যান্য প্রধান ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধ জগন্নাগ প্রসাদ 


সহরধূপকে প্রসাদ। ১১৩ 


সংগ্রহ করিতে. আদেশ করিলেন। প্রভু মহাব্যস্ত, একি নিজদেশে নিজজনকে 
দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া, কি বুন্দাবনে যাইতেছেন খধলিয়া, তাহা! কে 
জানে? তবু এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভূর মনে একটি খেয়াল. 
হইয়াছে। ঠিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে 
শ্রীমন্দিরে গমন করিবেন ও সেখান হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ 
দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাইবেন-_-সরূপ। 

প্রভাত হইল, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। গ্রভু মন্দিরে 
যাইবেন বলিয়া প্রস্ত হইলেন । ইহা! মনে স্থির আছে, সরূপ গাইবেন তিনি 
নৃত্য করিতে করিতে বাইবেন। কিন্তু রূপ কোথা? সরূপকে পাওয়। 
গেল ন1। প্রভু অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়! সরূপকে ন। পাইয়া নৃত্য করিম] 
যাইতে পারিবেন ন। বলিয়া, বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে চ'ললেন । 
প্রভুর নৃত্য করা হইল না, অধিকন্ক সিংহদ্বারে সর্ূপকে অপেক্ষা করিয়। 
অনেকক্ষণ দাড়াইয়া থাকিতে হই] ভবিযতছেন, আসিতে পথে ত নৃত্য করা 
হইল না। সরূপ আইলে শিংহ দ্বার হুইতে ঠাকুরের সম্মখ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে 
করিতে যাইবেন। তবু সক্প আইলেন না। প্রভু এইরূপ বহুক্ষণ কষ্ট 
পাইতেছেন, কিন্তু সরূপ নিরুদ্দেশ । প্র দাড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, 
এমন সময় সরূপ আইলেন। প্রন্থুর হস্তে এক খানি গীতা গ্রস্থ। 

সরূপের কি নিমিত্ত আসিতে বিলম্ব হয়, জানি না। গরূপকে দেখিব| 
মাত্র গরু জুন্ধ হইলেন। তখন সেই গীত গ্রশ্থ স্বারা সজোরে তাহার পৃষ্টে 
আঘাত করিলেন, তাহার পরে শ্ীপাদ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন, উহ] 
করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধপ গ্রভৃতি তখন ভীত হই 
কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে তাহার এশা চলিলেন। 

প্রতু শিশুকালে জননীকে একটি টিল ছুড়িয়৷ মারিয়াছিলেন। জননী 
তখন নিমাইকে তয় দেখাইব!র নিমিত্ত কপট মুজ্ছাঁতাব, অবলম্বন করেন। 
নিমাই তশ্নন “মা” “মা” বলিয়া ক্রন্দন করিয়া, গলা ধরিয়াছিলেন। আর 
প্রন" সর্নীপকে প্রহার করিলেন, মন্ধপ ইহাতে ব্রিজ্ঞগতের মধ্ধো আপনাকে 
ভাগাবান মনে ভাবিলেন। সরূপের ভাগ্যকে শ্লাঘা করিয়া চৈতন্ধ চরিত 
কাব্য'গেখক কবিকর্ণপুর এই দ্যক্ষর শ্লোক দ্িতেছেন, যথা 

*  ভাবাভাবাভিভাবাভিভব ভাবে বত ভবঃ। 
বিভাবেবস্তাব ভবে বডৃব ভুবি বৈভবং ॥ 


১৬৪ | প্রভু বুন্দাৰন তাবে বিভাবিত। 


“এইরূপে পুর্বক্ত প্রকারে সন্ধপের অভাব জনিত বিয়োগে মহা প্রভু 
ব্যাকুল হওয়ায়, সরূপেরই জন্ম শোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্লে মহা গৌরব 
, হুইয়াছিল।” অর্থাৎ মহাপ্রভ, যাহার বিরহে ব্যাকুল তাহ।রই জন্ম সফল ও 


তাহীরই গৌরব | 

প্রভুর শ্বৌড়ে গমন বৃত্বান্তের আরন্ত আমরা, নান? কারণে, কবিকর্ণপুরের 
চৈতন্য চরিত কাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আসিতেছেন, এই আনন্দে 
কবিকর্ণপুর তাহার এই ১৯শ সর্গটী নান। ভঙ্গিঘুক্ত কবিতা! দ্বারা পুগিত 
করিয়াছেন। উপরে একটা দিলাম, পরে আরও দিতেছি । 

শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া প্র প্রভৃতি সকলে আনন্দে কীর্তন করিতে 
করিতে বিদায় মাগিলেন, তখন সেবাইতগণ, প্রত ও ভক্তগণকে আজ্ঞা মালা 
প্রদান করিলেন। পুর্বে সকলে, কেহ কীর্তন কেহ নৃত্য করিতে করিতে 
মন্দিরে গমন করিয়।ভিলেন। কণপুরের ইহার ভগ্গিমা বন শ্রবণ করুন-_ 


কী র্ভ ন” চ ক্রি রে কোচ মু সবক ম নো লয়াঃ। 
১১৫ ৮২১৮ ১ ৯ ১৮১৮ ১৮ 6 ১৫১ ৮১ 
নত নাচ ক্রিরেকেচঢস নুহ জুসকমালোল রাঃ) 


“এখন সকলে সেইরূপ কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের বাহির 
হইলেন, ও এরূপে কীর্তন করিতে করিতে দেশাভিমুখে চলিলেন।” 
শ্লানযাত্রার সময়. পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্পাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরে 
কাট খোলা হয় না। সেই নিমিত্ত জগন্নাথ বিরহে প্রত প্রতি বংসর মৃত- 
প্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে ীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে 
রি করিতে করিতে চলিলেন ? কথা এই, যত গুলি ভাব ইহা৷ সমুদায 
ভূর দাসীর স্বরূপ ছিলেন॥ যয়ন কু্চ-বিরহ ভাব প্রন্ুর শরীরে প্রবেশ 
সা তখন তিনি সজীব হইয়। আদিতেন। প্রত আপনি যজিয়া' জীবকে 
কোন ভাব কিরূপ .তাহা দেখাইতেছেন। এই ভ্রাহার অবতারের এক প্রধান 
উদ্দেশ্ট । যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়।, প্রভু “অনাহারে 
পড়িয়া থাকিতেন, তথল় কষ্ণ-বিরহ জীবন্ত রূপে তাহার ' হৃদয়ে প্রবেশ রুরি- 
তেন এই মাত্র । ' এখন প্রত 'মাপন হৃদ্পল্সাসনে শ্রীজগঞ্পাথের স্কানে শ্রীবৃন্দা, 
বনের শরীরকে স্কাপিত করিলেন । . কাজেই শ্রীজগন্নাথকে ভূলিলেন,, আর 
“বৃন্দাবন” “বুন্নাবন” . বলিয়া নৃতা করিতে করিতে চলিলেন । * 
প্রঃ বখন নালাচল ভ্যাগ করিতে চলিলেন), তখন সেই নগরে হাহাকার 


সমগ্র নীলাচল প্রভুর পশ্চাৎ। ১৬৫ 


পড়িয়া গেল; নীলাচলবাসীগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কিম্ত্রী,কি পুরুষ, কি 
রুদ্ধ, কি বালক, নকলে চীৎকার করিয়। রোদন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে 
চলিলেন। . এই রোদনের মধ্যে সহত্র সহম্ম লোক “হরিবোল” “হরিবোল” 
বণিয়৷ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র, গদাধর প্রভৃতিগণকে 
প্রভু তাহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন। কাশীমিশ্র আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করিতে পারিলেন না। কিন্তু গদাধর সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। অন্যান্য 
সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর" স্বরে ত্বাহার সঙ্গে যাইতে বারম্বার 
নিষেধ করিতে লাশিলেন। কিন্তু কেহ শুনিজেন ন1। তাহার। সকলেই প্রভুর 
পশ্চাদগামী হইলেন। তাহাদের সকলের ভাব এই বে, গৃহ ও নিজ জন 
সমুদায় ত্যাগ করিয়া, গ্রভ, যেখানে গমন করেন, তীহার সঙ্গে সঙ্গে যাই- 
বেন। শ্রীভগবানের সর্ধপ্রধান মাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্ত আকর্ষক | 

শগোরাঙ্গ এইরূপে জীবের চিন্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাহাকে জীবে 
শ্রীভগবান 'বলিয়া পুজা করিয়া, থাকেন। 

প্রত, এই পশ্চাদগামী লোক সমূহের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় 
অবলম্বন করিতে লাগিলেন, ষথ1 পথ ছাড়িয়া বিপথে গমন, দ্রতগতিতে 
গমন, লুকান, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত, পথাপথ জ্ঞান ন। করিয়া একেবারে 
দেড় মারিলেন। যেমন মধুলুন্ধ ভ্রমর পুষ্পে বসিতে যায়, আর বায়, তে 
পুষ্প কম্পিত হওয়ায় বাঁসিতে পারে না, সেইরূপ লীলাচলবাসীগণ প্রভুকে 
ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিপেন। এই ভক্তগণের অবস্থা বর্ন কিয়া 
চৈতণ্য চরিত কাব্য লেখক এই একাক্ষর শ্লোক দিয় ছেন-_ 

' লললীলে। ললল্লালে। লোলো৷ লোলো,ললল্পলঃ। 
লীলালালে৷ হলিলীলালীং লীলালী প্লোললাং ললুঃ ॥ । 

“অন্তর পীলাচল লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ লীলাই ধাঁহার 

'অভিপ্রেত, সুতরাং তন্নিমিত্রই মহা প্রভ, সতৃষণ ও চঞ্চল, হওত সমস্ত ভক্তগণকে 
ত্যাগ করিয়া! বিলাসে চঞ্চলমনাঃ হইলেন। তথা” অন্ুগাঁমী ভক্তগণও 
য।হাত্ে সেই চঞ্চলমনাঃ গৌরচন্্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের 
লাল! সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন 1” 

এই সমস্ত লোক প্রভ,কে ন! দেখিয়া, কেহ ইতস্ত্রতঃ গমনাগমন-করিতে, 
কেহ যুন্তিকায়*্পড়িয়৷ রোদন করিতে লাগিলেন । রামানন্দ রায় বাবু লোঁক, 
হাটিতে পারেন না, প্রকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দোলায় চাপিয়াছেন, 


১৬৬ রবৃক্ষে শাখা ধরিয়া ঝুলন। 


কোথা চলিয়াছেন/ কতদূর প্রভ,র সঙ্গে যাইবেন, তাহার ঠিকানা, নাই । প্রভ, 
টিয়া তিনি দোলায়, ইহ। হইতে পারে না। অথচ ঠাটিতেও ,গারেন না, 
আবার না গেলেও নয়। তই দোলার়্ চড়িন শ্রভ.র অনেক পশ্চাৎ আসি- 
তেছেন। গ্রভ, রামানন্দকে দেখিয়৷ তাহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। 
রুক্ষ ভাবে তাহাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় 
প্রভূর কোন কথা যেন শুনিতে পাইলেন ন!॥ দোলায় চড়িয়া কানিতে 
কান্দিতে চলিলেন। গণদাধরকে প্রত, আবার নিষেধ করিলেন। গদাধর 
' এই কথা শুনিয়া প্রভ,কে ত্যাগ করিয়৷ অনেক পশ্চাদ্বর্তী হইয়া চলিতে লাগি- 
লেন। যাইতে ছাড়িলেন না। পরে দকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন। 
দেখেন সেখানে বাণিনাথ জ্রুতপদ দূত দ্বারা বহুবিধ সদ্য মহা প্রসাদ পাঠাইয়- 
ছেন.। প্রভ, সদল সেখানে উপস্থিত হইলেন, মতাপ্রসাদ ও আইল। কর্ণপুর 
এই মহাপ্রস্াদ যে অল্প নহে তাহ! এইরূপে রঙ্গ করিয়া একাক্ষর গ্লোক 
বলিতেছেন, যথা_ রিয়ার | 

নানানা মুনি নানেনে নানা নৃনননূ নঙ্ছ। 

নানা নূনে নাননান্নানে নো নানা ননুঞনু ॥ 

“তৎপরে কোন এক মহাত্মা! বিবিধ প্রকারের প্রভ,সদৃশ মহা প্রসাদ অত্যলল 
দেখিয়া ও “ইহা অত্যন্ন কিন্ত প্রচুর নহে” এ কথ! কেহই বলেন নাই অর্থাৎ 
অল্পতর প্রভুর প্রসাদকে ও বছুরূপে জানিকাছিলেন।” 

প্রত, একটু বিশ্রাম করিয়। আবার চলিলেন।' প্রভ, 'আনন্দে টলমল 
করিতেছেন। তক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত। কবি কণপুর প্রভুর এই 
গমন বর্ণনা করিতেছেন। কবিবর দেই রসেমুদ্ধ হইয়া কাজেই নানা ভঙ্গির 
করিতা প্রস্তত করিতেছেন।  , 

প্রভ, চুপ করিয়া ঘাইতেছেন, ভাবিতেছেন বন্ধাবনে' যাইতেছেন, 
শ্রীরূঞ্জকে দর্শন পাইবেন। নবদ্বীপ তাহার জক্স ও ভালবাসার স্থান, তাহার 
ক্সাতিপ্রিয় ও নিজজনমকে দর্শন করিতে বাইতেছেন, প্রতভুকে এ সমুদায় কথা 
পোর করিয়৷ মনে করিয়! না দিলে ত্তাহাক্স মনে হইত 'না। প্রভু প্রায় 
অহরহ রাধা ভাবে বিভাবিত, এখন লেক্ট ভাবে বৃন্দাবন ' যাইতেছেন । 
এই ভাবে যুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন, বহিজগতের সহিত তাহার অল্প সম্বন্ধ । 
দেখেন, পথের ধারে একটী বৃক্ষ, উচ্ধ! দেখিয়া! এক দৌড়ে যাইকা লশ্ষ- 
প্রধান করিয়া তাহার একটি শাখা ধরিলেন, ধরিয়া! ঝলিতে লাগিলেন ! 
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ইহার মানে কি? দেই ধার বাঙ্গাণি ব্রাহ্মণ মহামহ্োপাধ্যায়,। বৃক্ষ তল- 
বারী সম্যাসী, সেই তর্ত-শিরোমণি, সেই জগংপুজ্য প্রতাপরুদ্রের 
স*ত্রাতা। বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিভে লাগিপেন, তাহার কারণ কি? প্রস্থ 
অতি স্ুম্থকায়, বলবান, তখন যুব! পুরুব ছিপেন, তাই কি সেই তেজে 
এহরূপ বাল-চাপলা দেখাইলেন € তাহ। নয় ।' কৃষ্₹-প্রেমে এইরূপ 
চঞ্চল করে। কুষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয়, আনন্দে জীবগণর্কে ব্রজ বাল- 
কের ন্যান় সবল ও চঞ্চল করে। প্রভতাই কিলাফ দিয়া বৃক্ষের ডগ 
ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন? তাহাও নর, ইহার অর্থ বলিতেছি। প্রত,র 
মনে ভাব 'কি তাঞার নিজের কথায় পরে ব্যক্ত হইল। চরিত কাব্যকার 
বলে প--- 

অথ বীক্ষা দ্রমং অ্রন্তং ধাবন্নারা দবারিতঃ। 
্দ্ধমুপ্ুত্য ধৃত্বা। চ লক্বমনঃ শ্রিয়ং দধে ॥ 

“অন্তর একটী বুক্ষকে দেখিয়। নির্ধাধে ধাবমান হওত লম্ষ প্রদান 
পূর্বক এ বৃক্ষের স্বন্ধদেশ (মূল শাখা) ধারণ করিয়। লম্বমান হইলেন, 
এবং তাহাতে বিশেষ শোভাও পাইতে লাগিলেন ।” 

বৃন্দাবনে গ্ররুঞ্ণকে দশন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে প্র যাইতে 
ছেন। এমন সময় সেই হুন্দর বৃক্ষটি দেখিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষতি হইল। 
প্র দেখিতেছেন কি না, শ্রীরুষ্ সেই বৃক্ষের উপর্ বসিয়া প্রভু তাহার 
দিকে চাহিলে,, শ্রীকষ যেন হাসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। তখন গ্রনভু 
আননে বিহ্বল হইয়া দৌড়িলেন। দৌড়িয়। সেই বৃক্ষের শাখা ধরিয়া 
শ্রীকুঞ্ষকে ধরিবার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করিতে গেলেন। কিন্ত 
উঠিতে পারিলেন না। উঠিতে ন! পারিয়া সেই ডাল ধরিয়৷ ঝুলিতে লংগি- 
লেন, এ *দিকে, রসিকশেখর “কৃ যেন রাধা-রূপ-প্রতুর সঙ্গে 
আমোদ ভাবে সেই বৃক্ষ তখনি ত্যাগ করিয়। অন্ত বৃক্ষ অবলম্বুন করিলেন। 
প্রহ তখন সে বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করির। মৃত্তিকায় নানিয়, দেই আীকষ্ের 
আশিত্ব বৃক্ষের নিকট দৌড়িলেন। সেখানে যাইয়া প্রভু দেখেন, কৃষঃ 
অন্লয বৃক্ষে গিয়াছেন ! 

এইরূপে শ্রীষ্চ এক বৃক্ষ ত্যাগ করি অন্ত বৃক্ষ অবলম্বন করিতে, 
লাগিলেন! প্রতৃও তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিঙ্গিতে 
লাগিলেন। যে বৃক্ষে শ্রীকঞ্ককে দেখিলেন, তাহার নিকটে যাইয়া! দেখিলেন 
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কুষ্ তখন অন্য স্থানে গিধ়াছেন। তাহাতে সেই বুক্ষটিতে শ্রীরুষ্ণ আশ্রয় 
লইফ্বাছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি আত প্রেমের উদয় হওয়ায়) তাহাকে 
গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঁ আলিঙ্গনে ক্ষুত্র বৃক্ষ চূর্ণ হইয়। 
যাইতেছে । কখন বুঃক্ষর কণ্টক প্রভুর অঙ্গে আঘাত দিতেছে ।. কখন 
এই কারণে ব্ুক্ষকে চগ্গন করিতেছেন, কখন ্রীকৃষ্চকে ধরিবার নিখিত্ত 
'শাখা অবলম্বন করিয়। বুক্ষের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
কখন কোন বৃক্ষকে শ্লাঘ1৷ করিয়৷ তাহার ভাগাকে প্রশংসা করিতেছেন । 
কখন কোন বৃক্ষকে চুপে চুপে কি বলিতেছেন, কি বলিতেছেন তাহা তিনিই 
জানেন? | | 

হইয়াছে এই বে, প্র তখন জগ কৃষ্ময় দেখিতেছেন, স্থৃতর1ং 
প্রভ, যে রূক্ষের পানে চাহিতেছেন সেই খানেই কষ্চকে দেখিতে পাই- 
তেছেন। এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ষকে দর্শন করিয়। তাহাকে ধরিতে যাইতেছেন, 
এমন মময় দৈবাৎ নয়ন অন্য দিকে অপিত হওয়ায় সেখানেও কৃষ্ণকে 
দেখিতে পাইতেছেন । দেখিতে পাইয় ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণ তাহাকে 
ধরা দিবেন না বলিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তখন সেই 
কষ্-পরিত্যক্ত বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া! কৃষণকে ধরিবার নিমিত্ত 
দ্বিতীয় বৃক্ষের দিকে ছুটিতেছেন। 

প্রভূ এইরূপে শত--শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন ! 
তক্তগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, দেখেন প্রত্ুর ' বাহাদৃষ্টি নাই, 
একেবারে দেব চক্ষু হইয়াছে। সর্বাঙ্গ ব্রণের ন্যায় পুলকে আবুত করি- 
যাছে। প্রস্থ কখন বাস্ত্রীলোকের ন্যায় করুন ম্বরে রোদন করিতেছেন। কৃষঃ 
দর্শন লালসাঁয় ঘন ঘন শ্বাস ফেলিকেছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত 
করিতেছে । ইহা দেখিয়া! ভক্তগণ ছুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে 
নিবারণ করিতে পারিতেছেন না । তবে প্রভু বৃক্ষে আরোহণ করিতে 
যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হুইতেছেন। 
ইহ! দেখিয়! পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে নীচে "হইতে 
জড়াইয়া ধরিতেছেন, যেন মাটিতে পড়িয়া! না যান, কি আঘাত না পা। 
যথা চৈতন্য চরিত কাব্যে-- 

'অধঃ কণ্টক সংকীর্ণে নিপতিয্বস্তমগ্ুসা । . 
তিয়া পুরিপ্রভৃতয়ে| জগৃ্র্বরবাহভি 8 . 
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“কণ্টক সমাকীর্ণ অধঃ প্রদেশে প্রভূ পতিত হইবেন, এমন কালে 
পরমাননা পুরী প্রন্ুতি ভক্তগ্রণ মভয়ে শীঘ্ব স্বীয় বিশীল বাহার! 
ধারণ করিলেন।” : 

প্রভ্‌, কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্য চরিত 'কাবোর ১৯শ সর্শে . 
৪৪ ও ৪৬ শ্লোকে এইবূপে বর্ণিত আছে । যথা, প্রভ, প্রেমানন্দ জলে ভাসি- 
তেছেন। বন মধ্যে বৃক্ষ সকলকে আলিক্ষন করিতেছেন । প্র তু 
এইরূপ বিহ্বল হইক়্! এপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হই- 
বার সম্ভব হইতেছে। প্রভু খঙ্জনের্‌ ন্যায় ফিগ্রিতেছেন। প্রভু কেন এন্প 
করিতেছেন, তাহ। তিনি পরে যাহা বলেন তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন । 

শ্রীকষ্ণকে এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভূ হঠাৎ একবার শ্রীকৃফচকে 
ভই -স্থানে দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীক্কষ্ণ প্রকৃত পক্ষে কোন স্থানে, মনে 
এই বিচার করিতে লাগিলেন।,প্রতু অন্বেষণে ক্ষাত্ত দিয়া এই কথা! মনে বিচার 
করিতে করিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি অন্য স্থানে পড়িল। সেখানেও শ্রীরৃষ্চকে 
দেখিতে পাইলেন। তখন কৌতুহলী হই! চারিদিক দেখিতে লাঁগি- 
লেন। দেখেন কি যে চারিদিকে কৃষ্ণ! তখন উদ্ধে চাহিলেন দেখেন আকাশে, 
কৃষ্ণ, পথে চাহিলেন দেখেন সেখানে রুঝঃ) বৃক্ষে কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্, কুস্থমে 
রুঞ্ণ, পশ্চাতে কষ, দক্ষিণে রুষণ, সম্মথে কৃষ্ণ। প্রভূ তখন এই জগতে 
রুষ্ণ ব্যতীত অ।র কিছু দেখিতে পাইলেন না। তথন. তাহার একটু বান 
হইল, ও বিন্মিত হইয়া! ভক্তগণ পানে চাহিলেন, চাহিয়! বলিলেন, “দেখ দেখ, 
স্রীকৃষ্কে দেখ। তিনি প্রত্যেক বৃক্ষে ও নান। স্থানে বিচরণ করিতেছেন ।” 
আগে বলিলেন, “প্রত্যেক: বুক্ষে” ॥ পরে “নানা স্থানে বলিতেছেন । 
“তাহ! নয়, ্রাক্কষ্কে যে সকল দিকে দেখিতেছি,তিনি বে জগত ময় ?” যু, 
চৈতন্য চরিত কাব্যে-_ 

উচেহ্থ পশ্য পশ্যায়ং কষ্ণচন্দ্রোইভিতোইভিতঃ | 
প্রতিদ্রমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষ্যতে ॥ 

“অনৃস্তর অর্থাৎ গৌরচন্ত্র প্রেমে বিহ্বল ছইয়|, কহিলেন যে, দেখ দেখ, 
এই, কৃষচন্দ্র ' ইতস্ততঃ গ্রত্যেক বুক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি কৃষ্ণমন় 
জগৎ দেখিতেছি।” 

তখন্তি ভক্তপণ বুঝিলেন, সমুদায় বুঝিলেন। তাহার! বুঝিলেন, কেন 
প্র্থ প্রথমে দৌড় মারিয়া অগ্রবন্তী হইয়। বৃক্ষের শাখা! দরিয়া! উহাতে উঠিতে 
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চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন উঞ্চল গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য 
বৃক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতি বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে 
চুষ্ধন করিতেছিলেন। প্রভু এপর্য্যস্ত এক মনে. শ্রীকুষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। 'যখন চতুদ্দিক কৃষ্ময় দেখিতে পাঁইলেন তখন মনে 
একটু সন্দেহ উদয় হইল | মনে উদয় হইল, এই যে আমি কৃষ্ণ 
দেখিতেছি একি সত্য না ভ্রম? মনে এই জন্দেহ উদয় হওয়াতে 
অমনি অল্প একটু বাহা হইল, ও ভক্তগণের কথা মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের 
নিকট সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যাপার কি বল দেখি, 
আঁমিকি সচেতন আছি না অচেতন? কেন আমি অগৎ কুষ্*ময় 
দেখিতেছি ? | 
. ভক্তগণ এ পর্যন্ত প্রভুর মনের ভাব ভাল করিনা! বুঝিতে না পারিয়া 
শুধু প্রভুর কোন ছুঃখ কিবিপদ্ধ না! হয় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। 
এখন প্রভুর মুখে শু'শলেন নে,তান বক্ষে ও চতুর্দিকে কৃষ্চ দেখিতে 
পাইতেছেন। তখন তাহার সমুদায় কার্য্যের হেতু বুঝিতে পারিলেন। 
.পারিয়। তীহারাও সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন বুন্দাবনে আপিয়- 
ছেন, তাহাদেরও এই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। তাহারা যেন দেখিতে 
পাইলেন যে, পক্ষীগণ স্থথে গান করিতেছে, বৃক্ষ লত। কুস্থুমিত হইয়াছে ও 
'সেই কুন্গুম হইতে মধু-ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে পালে ময়ূর আসিয়া 
সেই স্থানে বিচরণ করিতে 'লাগিল। আব।র তাহাদের মধ্য হইতে যখন 
কোন কোন ময়ূর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন তক্তগণ প্রেমে বিহ্বল 
হইলেন। একে শরৎ কাল, তাহাতে এই সমুদায় কাণ্ড, হতরাং কবিকর্ণপুর 
দ্রাড়িবেন কেন? এখন সে' স্তনের অবস্থা বর্ণিত অদ্ভূত রঙ্গিম কবিত। 
সকল শ্রবণ করুন। যথা 
লীল! লোলাপিললনা ললম্নলিন লালনৈঃ। 
নল!ল ললনা লীনাং লীলাং লাননিলো ললন্‌ ॥ ৪১।, 
“তৎকালে পবন দেবও পদ সঞ্চালন দ্বারা বিলাস ন'লিনী অলিৎমান্্রাতে 
অভিলাষ করত স্ত্রী বিলাস ইচ্ছ! করিয়ই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছেন” 
এই শ্লোক দ্বাক্ষুর। তাহার পর শ্রবণ করুন-_ 
কাকেনে বব নেকে কা, 
লা বকে নন কেব লা।. 


শরৎ রজনী। ৯৭১ 


শুদ্ধাসার র সাদ্ধা শু, 
হুতিরাস্ুস্থরাতিনু। 
কানন মধ্যে কাকের ন্যায় লাবক নামক পক্ষীগ্রণের ধ্বনির সহিভ 
ময়,রের উচ্চ ধ্বনি হইল। এবং প্রকৃত পক্ষেই ময়.র ধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষ! খতুর , 
সন্বন্ধ বশতঃ উৎকৃষ্ট হুইয়! যেন মদ মন্ত বযক্তকেও 'অতিক্রম করত উচ্চ 
স্তব পাঠের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিল 1” | 
এই উপরের প্রোক বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হইতে বামে সমান । তাঁহার 
পর আর একটা শ্লোক শ্রবণ করুন-- 
সার সাসর সা সা রং 
র সা নুতন নুত না। 
নাত নু নত নুসার 
রং সাসারস সার সা॥ 
পে শরৎ রসা অর্থাৎ পৃথিবীর সরসা উৎকৃষ্ট বস্ত স্বরূপ এবং যে অনার 
অর্থাৎ বর্ষণ বিহীন হইয়াও রস অর্থাৎ জল দ্বারা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট 
নৃতন হইয়াছিল এবং যে বহুতর সারস অর্থাৎ তন্নামক জলচর পক্ষী বিশিষ্টা. 
হইয়া না তন্থ ওন তনু কিশদীরী ও কি অশরীরী সকলেরই সার তেজঃ 
বা বলদান করত সেই প্রিসদ্ধা শরৎ (শোভা পাইয়াছিল) (শরীরী 
বুক্ষ লতাদি অশরীরী সমন্ধ দিক প্রন্ৃতি) শরৎকালে বুক্ষ লতার সবি 
শেষ বিকাশ হয়।" এবং শীত খতুর অংশ থাকা আনরও উত্তম এবং 
দিক্‌ সকল প্রসন্ন হয়|” 
প্রভূ ক্রদে শান্ত হইলেন, আবার পগে চলিলেন। প্রভু? নিমিত্ত মুহ- 
মু জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি জ্রুত-প্রদ দূত দ্বার বাণিনাথ কর্তৃক 
প্রেরিত হইতেছে। এইরূপ, সুন্দর বন্দবস্ত যে প্রভূ যেখানে বিশ্রাম করি- 
বেন সেখানে দেখেন প্রচুর পরিমাণে সদ্য ও অতি উত্তম: মতা প্রসাদ 
প্রস্তুত রহিয়াছে । শুধু তাহ! নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া, নৃতন 
নৃতর গৃষ্থনিষ্দাণ করিয়াছেন । গ্রভু সেই নৃতন গৃহে রক্পনী বাস করিতেছেন। 
,*প্রহু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া চলিলেন। রজনীত্তে এইরূপে রামানন্দ নির্মিত 
একটি গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সমস্ত রজনী, রামরায়ের সহিত 
কৃষ্ণ কথান যাপন কঠিয়াছেন । প্রত ও পরমানন্দ পুরী, সর্বাগ্রে, প্রভু নাম 
যপিতে যপিতে চলির|ছেন.। রামানন্দ দোলায় সর্ধব পশ্চাতে, যেখানে প্রভূ 


8২ বামরারের সহিত কষ। কৃথা। 


বিএম করিতেছেন, দোলা হইতে নামিয়া সেখানে যাইয় প্রভুর সহিত 
কষ কথায় যাপন করিতেছেন । প্রন ষাইতে যাইতে, নদী তীরে রামানন্দ 
নির্শিত অতি ক্ুন্দর বাসস্থান দর্শন করিলেন। দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইলেন। 
. তখন প্রভু মনের আননে শ্তাম গুণ গীত গাইতে লাগিলেন।, ইচ্ছ! সেখানে 
একটু নিশ্চিন্ত হইয়া স্থখে রসাস্বাদন করেন। তাই, পরমানন্দ পুরীকে 
উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন যে, আমি এখানে একটু বিশ্রাম 
করিব, আপনাঁবা অগ্রবন্কী হউন। ' কটকে গোপীনঃথের মন্দিরে আমাকে 


পাইবেন । ভক্কগণ প্রভ্‌র "আচ্ছা, পাইয়া'চলিতে লাগিলেন। 
তক্তগণ অগ্রবর্তী হইলে প্রত, একা রাম রায়কে লইয়া সেই 'নৃতন গৃহে 


কলঙ্ক কথায় যাপন করিজে লাগিলেন। তখন যেকি সুধা উঠিল তাহা 
কে. বলিতে পারে? শ্ীভগবান একপ বন্ত যে তার নামে সুধা ক্ষরণ হয়। 
'ঠ্ঠাহার সম্বন্ধীয় কথায় কত মধু আছে, তাহা কে বর্ণিভে পারে ? প্রভ,র রামা- 
নন্দ রায় ও সরূপ দানোদরের সহিত বুদিরা এই কৃষ্ণ কথা, ইহার 
আভাস পূর্বে বলা হইম্নাছে | প্র, তখন শ্রীমতী রাধা হইরা তাহার নে 
শ্রীকুষ্ণ প্রেম উহার হ্ুক্তর 9 কক্মতম যে গতি, ভাহা মন উঘাড়িয়া বলিতেন। 
সেই তাহার যুখচন্দ্রের স্থুধা লইয়া শ্রাকুণ্ট লীলা গ্রশ্দ,টিত হইয়াছে, ও 
তাহাই জীবগণে এখন আস্বাদ করিয়া থাকেন। 

শপরমানন্দ পুরী. প্রস্থতি অগ্রে কটকে গমন" করিয়া সংবাদ দিলেন নে, 
. প্রচু নীলাচল ত্যাগ করিযা বৃন্দাবন চলিয়াছেন। পুর্দ্বে পন শুনিতেন যে, 
প্র, বৃন্দাবন যাইবেন তখনি রাজ! ব্যাকুল হইয়! রাম রায় 'ও সার্ধতৌমকে 
মিনতি করিম! বলিতেন যে, প্রভৃকে যেন না যাইতে দেওয়া হয়) রামরায় 
ও সার্বভৌম নানা উপায়ে দই বংসর পর্য্যন্ত প্রভুকে যাইতে দেন নাই। 
শেষে যাইতে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েন। বাজা এই, কর্থা, শুনিয়া 
,সীর্র্বতে ভীমকে বলিলেন যে, প্রন গমন করিলে আমি কিরূপে সীবন ধারণ 
কারব ?'. এখানে, শ্ীলগন্পাথ বিরাঙ্গমান করিতেছেন ইহ সত্য, কিন্তু তবু 


গ্রহু লীপাচল যাগ কবিলে "নামার ভুবন অন্ধকার হইবে | যর্থা, রাজার 
সার্দভৌমের প্রতি উপ্চি (চান্ছরোদগ্ নাটক )-- 
বদ্যপি জগ্দদীশো নীল শৈলস্য নাথঃ, 


প্রকট পরঘ তেজ। ভাতি সিংহাসনস্তঃ | 
পপি চ ভগবত শ্রীরুষ্জ চৈতন্য দেবে, 
চি পুনকদীচী হস্থ শুন্য ভ্রিলে। কী, ॥ 


সফলের গোপীনাথের মন্দিরে । ২৭৩ 


ইহার অর্থ-- 
কাজা কহে ভট্টাচার্য কি কহিব আর । 
যদ্যপিও জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার ॥ 
একট পরম তেজ! নীল শৈলনাথ। 
সিংহাসনে বনিয়াছে বলভদ্র সাথ ॥ 
তথাপি চৈতন্য চন্দ্র পুরি ছাড়ি গেলা। 
এ তিন ভুবন মোর শূন্য যে ইইল! ॥ 
সার্বভৌম ও রামরায় রাজাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবান শ্বেচ্ছ। ময়, 
তাহাকে রোধ করা যায় না, তাহার সঙ্গে অতি হঠকারিতা ভাল নয়। 
তিনি ভক্ত-বৎসল, এই ছুই বৎসর ভক্ত অনুরোধে ্ীবৃুন্দাবনে গমন 
করেন নাই, এখন চলিলেন, আর তাঁহাকে রাখিতে পার। গেল না। : 
প্রভ্‌, বিজয়া দশমী দিনে নীলাচগ ত্যাগ করিবেন। তাহার পূর্বেই 
রাজ! নীলাচল ত্যাগ করিফা, কটকে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষ! 
করিতে লাগিলেন। এখন পরমানন্দ পুরী গ্রতৃতির নিকট শুনিলেন যে, 
প্রভু আগতভগ্রায়। ' 
প্রভূ যখন বিরলে কৃষ্নঃ কথ! বলেন, তখন তাহার সঙ্গী রামরায় ও স্রূপ.৷ 
এখন শুধু রামরায়কে লইয়া বসিলেন। রাম রায় প্রতর ভাবি বিরহে 
ব্যাকুল। রামরায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু আড্ডায় আড্ডায় বলিতে- 
ছেন, রামরায় 'বাড়ী যাও। রামরায় এ কথা শুনিলেই কান্দিয়া আকুল, 
হয়েন। বলেন, প্রভু আর থাশিক যাইব। আর এক আড্ডায় যাইয়! প্রত, 
রাষরায়কে প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন। আবার রানরায় কান্দিয়৷ বলেন, 
আঁর খানিক যাইব। এইরূপ করিয়া, রাধরায় প্রভুর সঙ্গে এত্দূর 
আসিয়াছেন। ও | 
ভক্তগণ ফটকে আসিয়া! একবারে গোপীনাথের মল্লিরে েন। 
সেখানে কোন একজন ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এমন 
সয়য় ২গোৌরচজ্দ্ের উদয় হইল। প্রভু আইলে ; শ্বপ্নেশ্বর নামক কোন 
প্র তাহাকে" নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভ,র সঙ্গে আর যে শতাবধি ভক্ত, 
সে সমুদয় রামরায় তাহার কটকে নি বাটীতে আহ্বান করিলেন। 
রসিক 'ছুড়ামণি' রামরায়ের বাড়ীর নিকট অবশ্য অপরূপ উদ্যান আছে। 
সেখানে ভক্তগণকে . পইয়| গেলেন। সেই. উপবন মধ্যে এক অতি 


১৭৪ প্রভুর সহিত রাজার মিলন । 


মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগশ 
বিশ্রাম, কেহবা রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভিক্ষা 
করিয়া ক্রমে সেখানে পরমানন্দ পুরী ও'ন্বয়ং গৌরচন্দ্র আইলেন। প্রভু 
,সেই' বকুলের মূর্লে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে শোভ| পাইতে 
লাগিলেন। . 

ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া বামরায় রাজার ওখানে ছুটিলেন। রাজা 
প্রভর আগমন পূর্বে সংবাদ পাইয়া ' প্রস্তত হইয়া আছেন। এবারে রাজা 
দীনবেশে, একমাত্র ধূতী পরিয়া,আইলেন না । রামানন্দের পরমশানুসারে 
রাজবেশ পরিলেন, ও. হন্তি ঘোড়া সৈন্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, প্রকাণ্ড 
সজ্জায় প্রভূুকে দর্শন করিতে চলিলেন। অতি সমারোহের সহিত 
গমন করিয়া উপবনের নিকট যাইয়া সকলে স্থির হইলেন। 
যদিও সৈন্ভগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তি ও ঘোড়া সমূহ 
চিৎকার করিয়। রাজার আগমন প্রকাশ করিতে লাশিল। রীজা হস্তির 
উপর ছিলেন, মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলেন ।' তখন মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া 
রামানন্দের বাহু ধরিয়া মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে কিরূপ, 
না, যেমন শ্রীমতী রাধা, ললিতার কর ও অন্যান্য সখীগণ পরিবে ্ত 
হইর।, শ্যাম দরশনে বুন্দাবনে যাইতেন। রাজ! প্রভুর শ্রীচরণ অধিকার 
করিবার জন্য চতরঙ্গ, দল করুক কিরূপ ব্যুহ নির্মাণ করিলেন, 
উহ) চরিত কাব্য লেখক কর্ণপুর মহাহুখে ১৯শ সর্গ ৮৮ শ্লোকে বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
_. রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুল বৃক্ষমূলে প্রভুকে দর্শন করিলেন। 
ওতাপরুদ্র মুখ -উঠাইয়া গ্রভুর সৃহায্য আহ্বান সৃচক চন্দ্রবদন দেখিপেণ, 
অমনি তাহার নয়ন দিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। রাজা নিফিষহারা 
হ্ইয়া প্র র-বদন দর্শন করিতে লাগিলেন'। রূপ দেখিয়া তাহার সাধ মিটিল 
না। রাজার" আনন্দ জলে নয়ন.তারা ডুিয়া যাওয়ায়, তাহার পথ দেখিবার 
শত্তি গেল। কাজেই; হাঁটতে পদশ্খলন হইতে ' লাগিল। তখন 
রামানন্দের অঙ্গে 'হেলন দিয়া, মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে, টি হতে 
ল/গিলেন। কিন্তু বড় অগ্রবন্তী হইতে.পারিলেন না। সেই রাজবেশ লইয়া 
নেই রাজ-মুকুট সহিত প্রহর চরণতলে ধুলয় পড়িয়! গলেন*। . *. 

প্রভ, তথন প্রেমার্' হইয়া রাজাকে উঠাইলেন, উঠাইয়া! তীহ।কে হৃদয়ে 


বাজার গ্রভ,কে সেবা। ১৭৫ 


খরিয়। আপাদ মস্তক আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আনন্দ সাগরে ভ।সিতে 
লাগিলেন, আর ভক্তগণ, রাঁজ কর্মমচারীগণ, সৈশ্াগণ, যাহারা সেখানে ছিলেন, 
অকলে আনন মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন? . 

তাহার পরে প্রত রাজার সহিত অতি প্রেম সহকারে "বাক্য আলাপন: 
করিলেন। রাজার মনে প্রতীত হইল যে, তিনি শ্রীগেটগাঙ্গের" আব 
শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার। প্রভূ সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা .ক্্ীমুখে 
শুনিয়া, রাজা নিতাস্ত শান্ত হইলেন। রামানন্দ তাহাকে নানা প্রকারে 
প্রবোধ বচন খলিলেন। রাজ1 প্রহুর নিকট বিদায় লইলেন, রাজ 
কর্মচারীগণ পৈন্যগণ সকলে প্রসুর চরণে প্রণাম করিলেন, কেহ নিকটে 
যাইয়া, কেহ দূরে দাঁড়াইয়( | 

রাজ! বাহিরে আপিয়া, কিরূপে গ্র্ুর গমন সুলভ হয় তাহার উপায় 
চিন্তিয়া, আপনার ছুই প্রধান" মন্ত্রী, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন, (হরিচন্দন যিনি 
শ্রীবাসের হস্তে চপেটাঘাত প্রসাদ পাঈয়াছিলেন ) এই ছুই জনকে আজ্ঞা 
করিলেন বে, তোমরা প্রভর সঙ্গে গমন কর। এহরূপে রামানন্দ; ম্গরাজ, 
ও হরিচন্দন বাজার ঠিন জন মহাপাত্র প্রভূর সঙ্গে চলিলেন। রাজ! আরে 
আজ্ঞ। করিলেন যে, যেখানে প্রভু বাপ করিবেন সেখানে তাহার শু 
তক্ষগণের থাকিবার নিমিত্ত, পাঁচ সাত খানা নূতন গৃহ প্রস্তত, আর 
নানাবিধ আহরীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া! রাখা হউক । প্রভুর সঙ্গৈ বহুতর তক্ত,, 
পুরী, ভারতী, সরূপ, প্রভৃতি সন্ন্যাপীগণ, হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাঁশীস্বর, 
গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোঁপীনাথ, নন্দাই, প্রতি সকল লোক চলিয়া- 
ছেন। রাজা! আবার পথে যত প্রধান প্রধান আগচার্ধাগণ বাঁস করেন, 
তাহাদের নিকট আজ্ঞা-পত্র পাঠাইলেন, হে, শ্রভ, *যাইতেছেন, যাহাতে তাহার 
কোনি অভাব না হয় এইরূপ মনোঘোগী হইয়া থাকেন। সার্ধ্বভৌম প্রভ,র সঙ্গে 
আছেন, ভিনি একটু হাদিয়। রাজাকে বলিলেন যে, মহারাজ সাম 
স্মদয় আুতি প্রীতির কাধ্য একটুকু হাস্যকরু। তুমি যশহার বিপদাশঙ্ক। 
করিয়া উহা শি (বাঁরণার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিডেছ, তাহার নাম ম্মরণ 
মর বিন্তনাশ হয়, অতএব তিনি তাহার নিজের রক্ষা অবপ্ত করিতে 

পারিবেন। 

রাজা” ইহা শুনিয়; আরো আর্র হইলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে 

পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন : যে, প্রভূ যেখানে গ্পান'করৈন, যেন সেখানে 


১৭৬ রাণীগণের প্রেমোদয়। 


একটি স্তন প্রস্তুত করা হয়। সে অতি পবিত্র -তীর্বস্থান। সেগানে আমি 

প্রত্যহ স্নান করিব। আর যদি প্রভুর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেখানে 

-*মরিব । রাজা আরো আজ্ঞ। করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিত্ত ষেন এক 
'খানা নৌকা থাকে । ,রামানন প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন, সুতরাং রাজার 
বড় ভরসা কেপ্রভৃর কোন কষ্ট হইবে না। 

বিজয়া দশমী দিবস প্রতু নীলাচল ত্যাগ কৰিয়া কটক আসিযাছেন, 


কাছেই জ্যোতসাবজনী। এ দিকে শরৎকাল। প্রভ, রাত্রে চলিবেন এ ইচ্ছ। 
করিলেন | সন্ধ্যাকালে চিত্রোংপল্ল! নদীতে স্নান করিলেন। সেখানে প্রভু 


পার হইবেন। রাজ-পরিবারগণ গ্রভূকে দর্শন করিবেন মনে নিতান্ত বাগ । 
রাজ। তাহাদের দর্শন সুলভ নিমিত্ত, ' হস্তীর উপর তাবু খাটাইয়া, সেই ঘাটে 
সারি সারি হাতী রাখিলেন। প্রভূ গজেন্দ্রগমনে আনিতেছেন, সন্ধ্যা হয় 
হয় সময়, সুতরাং রাজ-পরিবারগণ তাম্,তে থাকিয়। স্বচ্ছন্দ দর্শন করিতে 
পারিলেন। প্রতুকে দর্শন মাত্র তাহীদের প্রেমের উদয় হইল-_ : 

প্রভুর দর্শনে সতভে হইল প্রেমময় । 

কষ কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয় ॥ 

এমত কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। 

কহ প্রেম! হয় যার দূর দরশনে ॥ (চরিতামৃত ) 

' শ্রীগদাধর, ধিনি পণ্ডিত গৌসাই বলিয়া পরিচিত, প্রভূর পম্চাৎ পশ্চাৎ 
_ আসিতেছেন । প্রভূ নান মতে নিবারণ করিতেছেন, গদাধরশগুনেন না। প্রাভ, 
বলেন, “গদাধর ! ক্ষেত্র-সন্্যাস লইয়াছে, তুমি নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত 
হইবে ।” গদাধর বলেন, প্রভু! তোমার শ্রীচরণে যদি আমার মতি থাকে, 
তৰে আমার কোনধিপন নাই! প্রভ, ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "গদদাধর 
এ নিতান্ত স্বার্থপরতা । নিক্মম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, করিবে তুষি, দোবী হইব 
_আস্বিখনি তোমারতভাল কাজ? তৃমিকি গুন নাই যে শ্রীভগবানের 
করুণার উপর নির্ভর করিয়া! কোন কু-কাঁজ করিলে তিনি উহ কথন মার্জনা! 
করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিপ্তা সেবা" ডু এরূপ 
বহু! পাপ করিতেছ, শ্রফ তোমাকে কেন উহ! হইতে অব্যাহতি দিখেন্‌? 
.. গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন। প্রত, যদি এখন বড় পাচা 
আরম্ত করিলেন, তখন তাহার কথা ফুটিল। উইল এ 
গদাধর বলিলেন, যে দোষ হন্ধ আনার । তোমাকে আমি পৌষ হইতে 
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আধ্যাহতি |দল।ম। আমি কোমর সঙ্গে যাইতোছ না, আমি পম্চাৎ গন্চাৎ 
যাইব। আমি তোমার জন্য যাইতেছি না। আমি শচী.জননীকে দেখিতে 
যাইতেছি।' 
গরাধরের রী 'তাৎপর্য্য এই ষে, প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইব, 
ইহাতে নরকে যাই তাহ(ও স্বীকার। হে কৃপাময় পাঠক !' এই" "ঘটনা দ্বারা: 
আপনি কতক বুঝিবেন যে ভগবতপ্রেম কেন পরকীয়া প্রেমের সহিত" 'ভুলন! 
করা হইয়াছে। প্রভু হারিলেন, আর এ পধ্যন্ত হারিয়া চলিয়া! আনিতেছেন। 
এখন কটকের নদী পার হইবায় সময় গরদাধরকে ডাকাইলেন, ভাকাইয়। 
হাত ছ'খানি ধরিলেন, তাহার পরে তাহার মুখ পানে চা হিয়!, ছল ছল_অখিতে 
বলিতে লাগিলেন, প্গদাধর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও "না, আমি ছুংখ পাই। 
ভুমি কি অকাজ করিতেছ, তোমাকে বুঝাইয়। বলিতেছি। আমার সঙ্গ সুখের 
লোভে গ্রতিজ্ঞ। সেবা! ছাড়িতেছ, গদাধর এ কাজ ভাল ময়। শ্রীগগেরে 
ফিরিয়া যাও, আমি মন্থর ফিরিঘ1* আদিবু। তুমি চিরদিন আপনা সুখ 
অন্ুদন্ধান ন! করিয়া আমার সখ খুজিক্া! থাক। তুমি যদি আমার সঙ্গে 
গমন কর, আমি ছুঃখ পাইব। যদি ফিরে যাও মুর্থী_হইব। আমাকে 
সুখ দেওয়া! তোমার জীবনের প্রধান সতুখ। অতএব তুমি প্রত্যাবর্তন কর্ন? 
তার যদি কথ! কও আমার মাথ! খাও।” 
গদাধর তখন মুখ উঠাইক্জ প্রভ টুর পানে চাহিলেন, চাহিয়৷ নিমিষ্হায় 
হ্ইয়! মুখ খানি এঁকটুকু রেখিলেন। । যেন জন্মের মত সেই মুখ খানি হৃদয়ে 
অঙ্কিত করিয়৷ লইতেছেন। পরে তাহার নয়ন-তার! স্থির হইয়৷ উর্ধে উঠিল্‌।« 
একটু কাপিলেন, আর অমনি ধপাৎ করিয়া সেই বালুকার উপর পড়ি 
গেলেন। গদাধর, যেমন গড়িলেন, এমি সার্বভৌম তাহাকে যতদূর 
পারিলেম ধরিলেন। 
যেমন বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রতূর স্বরে তীক্ষ হুঃখের রেখা জয়. 
বাহিরে চলিয়া গেল। উহার কিঞ্চি আভা ব্দরনে,প্রকাশ হইবা! মাত্র উহ! লুকা- 
ইয়া! গেল পর ার্ধভৌমের, প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিফ! বলিলেন, “্রাচারধ, 
আ  গনাধরকে হুস্থ করিয়া উহ্থীকে এখান হইতে নীলাঁচলে লইয়া] 
প্রভু এইরূপে একটা বাটুলে ছুইটি জীব বধ করিলেন। -সার্ধ:- 
জী এমন কি এথতে প্রায় সমগ্র নীলচিলবাসী, প্রভুর সঙ্গে আফিতেছিলেন | 
প্রভু বকলকে নানা উপায়ে নিবৃত্ত করিয়া পথে বাখিয়। আিয়াছেন। যাহারা, 
র্থ২ছ 
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প্রথন, অবশ্য তাহার মব্যে' সার্বভৌম একজন,-উীহ।দিগকে পারেন 
নাই। প্রভুর ইচ্ছা যে সার্বন্তৌমকে কটকের এদিকে আমিতে পিসি 
-তাঁই ছল ছল আ'খ্রিতে, একবার মাত্র মুচ্ছিত গদাধরের পানে চাহিয়া, 
সার্বভৌমকে উপত্বি উক্ত আজ্ঞা করিয়া, তুর্ণ নৌকায় উঠিলেন, 'আর 
উহ৷ তখান'ছ্থাড়িয়। দিতে নাবিফকে আজ্ঞা করিলেম। 
সার্মভৌম প্রভুর আজ্ঞ। শুিয়! বসিয়া প্রাড়িলেন। এদিকে ুষ্ট্ছিত 
গদাধর কোলে, ওদিকে প্রভ, স্ছাড়িয়া চলিলেন। যখন প্রভ, দক্ষিণে গমন 
করেন, তখন সার্ধভৌম প্রভূকে বলিয়।ছিলেন, “শতপুত্র-শোক সহিতে 
পারি, তবু তোমার বিয্হ সহিতে পারি ন11 সার্বভৌম প্রভুর দিকে 
চাহিয়। রহিলেন, আর গ্রদধরের গাত্রে হস্ত বুল।ইতে “ল।গিলেন। বলিতে- 
ছেন, “গদাঁধর ! উঠ, মহাপুরুষের কা্যযই এইরূপ, তাহাদের হুদয় স্বভাব 
কুস্থুম হইতে কে।মল, কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে উহা! বজ হইতে কঠিন 
তইয়। খাকে। আীভগবান তোমার 'বিরছে ছুঃখ পাইক্তেছেন, কিস্থ তিনি 
ত্রাহ। গ্রন্থ করিলেন না।' যাহাতে তোমার ধর্মনষ্ট না! হয় ইহু।ই ভ।বিয়া 
'ন দুঃখ স্বেচ্ছা নিজস্বন্ধে লইলেন 1” এদিকে নৌকা ভূর্ণ গতিতে এ পারে 
"ইল, প্রভু অথনি নামিলেন, আর পাছে না ফিরিয়া দ্রতগতিতে চলি- 
সেন। এমন অময় গদাধর উঠিলেন। তখন তিনি আর সার্বভৌম 
সজল নয়নে গ্রভুর গরম দর্শন করিতে লাগিলেন সন্ধ্যাকাল, প্রভু অতি. 
শীঘ্র অদর্শন হইলেন । তখন ছুইজন ছুইজনের অবলম্বন স্বরূণ হইয়া, ধীরে 
“রবে রোদন করিতে করিতে, নীলাচলে ফিরিয়] চলিলেন। 
প্রভু চতুদ্ারে রামরায়ের সহিত কষ কথায় রজনী যাপন করিলেন। 

প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য লোক,'তীহারা যিনি যেখানে পাইলেন সেখানে 
বাফিলেন। গ্রভাত হইল, প্রভ্‌ তখন স্গান করিলেন। সদ্য প্রসাদ সম্মুখে 
উপস্থিত, বনু প্রকারের7 প্রভ্‌ তখন সেবা করিলেন, করিয়া! আবার ভক্তগণ 
সমভিব্যাহারে চলিলেন। একে যাহার! গুভুর নাম গুনিয়াছেন, তাহীরাই 
তাহাকে দেখিতে উৎম্থক। (শ্ীভগবান কন্যামীর'পে জগতে বিচরণ 
করিতেছেন, যে সন্ন্যাসী এপ পুজিত তাহাকে দেখিতে কাহার.না “এস হ 
নৃতরাং মিনি শুনিতেছেন যে, গেই সন্ন্যাসী গৌড়-পথে চলিয়াছেন, ঘি ১ 
তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন।) তাহার, উপর আচ্র! রাজার 
পত্র । যেখানে যেখানে নৃতন ঘর প্রস্তত হইতেছে,-আার বর প্রস্তত সহজ লৌক 
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দব।রা সদ্যই হইতেছে,--সেখানে সেখানে লোকের ছিড় হইতেছে, সকলে 
ঘাহার যেরূপ স্বাধা.ভেটের মমগ্রী লইরা উপস্থিত হইতেছেন। প্র, অদ্য 
্লী,ক্বে সেখান আসিধেন ঠিক নাই। সকলে.এইরূপ-ছই, এক দিনই 
রিতা করিতেছেন প্রভ, পথ দি] যাইবেন ? সে পথের হ'ধানে লোক 
দাড়াইয়া ষাইতেছে। এই লোক ভিড়ের. কথা গ্রামি 'গরে বলিব। এই 
রূপে, কি পথে কি.আরামের স্থানে, সকল স্থানেই সর্বদা "* কেবল লক্ষ 
বদন-উশ্খিত হরিধবনির কোলাহল হইতেছে। এ 
প্রভু যাজপুরে উপস্থিত হ হইলেন যান্পুরে বহুদেব মন্দির ও সে রা ঠ 
পবিত্র স্থান। মেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাদ। প্রধান লোক সকল 
“কই প্রভু কুষচৈতন্য কোথায়,” বলিয়৷ একেবারে. প্রভুর সম্মুখে. আদিয়া 
উপস্থিত। প্রভুর তিনটিভাব ছিল, সহজ ভাব, আবেশ ভব, ও শ্রীভগ- 
বান ভাব। মধ্যে মধ্যে সহজ ভাব ও মধ্যে মধ্যে ভগবান ভব হইত, কিন 
আবেশ ভাব প্রায় সর্বদা থাকিয়া! যাইত । এ্রভূর বদনের দিকে চাহিলেই জানা 
যাইত থে, 'ঠিনি আপনাতে' আপনি নাই। যেন তীহার চিত্ত কে চুরি 
করিয়া লইয়াছে। প্রড় চক্ষু মেলিয়া এদিকে ওদিকে চ।হিতেছেন, কি 
বুঝ] যাইতেছে যে বাহ জগত তিনি ভাল ক্রিয়া দেখিতে পাইতেছেন- না' 
এই যে প্রভু, আভ্যন্তরিক. জগতে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তবু তিনি 
কি. ভাবিতেছেন) কি দেখিতেছেন, তাহ প্রায় তাহার কার্য দারা জান 
যাইত।. অন্ততঃ সরূপ “প্রভৃতি মর্ষ্দি ভক্তগণ উহা! জানিতে পাইতেন। 
প্রভুর এই অংর্কেশ ভাব আবার তিন রূপ্প| « উদ্ধবের ভ।ব, গোপীর ভাব, 
ও রার(র ভাব। যখন: উদ্ধাবের ভাব, তখন প্রভূ দীন হইতেও দীন.) 
কিপে তাহার কৃষ্ণনামে রুচি হইবে; কিসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই 
নিমিত্ব কান্দিয়া ব্যাকুল। যখন গোপীভুব, তখন বাহিরের জগত কিছু 
দেখিতেছেন না, ক্রি অতি অল্প “দেখিতেছেন | নানাবিধ কৃষ্ণ-লীল। 
দ্রেখিতেছেন। আর যখন বাধা ভাব, তখন একেবারে অজ্জ্রতন। একে- 
বায়ে ঠিক রাধা, রাধার পহিত আর কিঞ্ধিৎ.মাত্র বিতিন্নতা নাই |. গ্রভুর- 
যখন যে" ভাব, তাঁহার সঙ্গী. ভক্জগণও সেইস্গাবে বিভাবিত হয়েন”। ূ 
"যন" প্রছর ভগবান. ভাব, তখন কাহার সাধা তাহাকে শ্রীভগবান 
্ট ভাবিয়া. থাকিতে পাারে।, যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক ন1! কেন, 
প্রভুকে তুখন ভূগবান ন! ভাবিয়া থাকিতে পারিবেন না। সুখের মধ্যে 





১৮০ পুরীর সহিত প্রভুর খেলা । 


ভদ্তগণ এই ভগবান ভাবের কথা মুহুমুছ ভুলিয়া যাইতেন, তাহা না 
ভুলিলে তাহারা অধিক ক্ষণ গ্রভূর সঙ্গ করিতে পারিতেন না। ভগব।ন 
' জানিয়, জীব অধিক ক্ষণ ভগবানের সঙ্গ করিতে পারে ন1 যে দিবস 
" মহাপ্রকাশ হয়, সে.দিবস প্রত সপ্ত প্রহর ভগবানরূপে প্রকাশ পায়েন, 
_ তাহাতে ভক্তগণ' সা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ হইবার 
নিমিত্ড প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহ! আপনাদের শ্বরণ আছে। 

স্ীভগবানের সহজ ভাব সর্বাপেক্ষা মধুর। সহজ ভাব মানেই পরর্বর্া- 
শুন্য ভাব। যেখাঁনে যতখানি ত্রশ্বধ্য, সেখানে :ততখানি মাধুর্ধ্যের অভাব। 
শ্রীনিমাইয়ের যখন সহজ ভাব, তখন অতি সুন্দর, ভুঁবনমোহন, যুবা পুরুষ । 
অতি লাজুক, অতি দীন, অতি ন্নেহশীল, অতি সরল, অতি অনুগত । 
আরো এই সমুদয় গুণের মধ্যে অতি বুদ্ধিমান,অতি পণ্ডিত, অতি: রসিক, 
অতি চঞ্চল। খন প্রভুর এই সহজ অবস্থা, চাঁদ বদনে মধু হ।পি লাগিয়াই 
আছে। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন সেই নিমিত্ত ঝল 
মল করিতেছে । উহ্থাতে নয়ন পড়িলে আপন! আপনি “আনন্দ জল 
আইসে। নিম।ই তখন সর্ধদ1 হাস্য কৌহুকওকরিতেছেন, এমন কি নিমাই 
তখন ব্রম্ধেরে কৃষ। 
”*স* যখন যাজপুরের আ [চার্ধ্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“কই, প্রভু কোথায়? কই, কৃষ্চচৈতন্য কোথ! %* তখন প্রভুর 
. সম্পূর্ণ সহজ ভাব। তাই .দ্বপ্গিকশেখর প্রভু করিলেন কি শ্রবণ করুন। 
তিনি উঠিয়া, অতি গাভীর্যের সহিত সেই সমুদয় আচার্যঃগপকে বলিতেছেন, 
“এই ধে প্রভু, ইহাকে প্রণাম কর।” ইহা! বলিয়া পরমানন্দ পুরীকে 
ধরিয়৷ দেখাইয়া দিতেছেন! পুরী গৌসাই নিতান্ত ভাল মানুষ, প্রতুর 
এই কাধ্য দেখিয়া কি করেন, দিশেহার। হুইয়| উঠিয়া! বলিতেছেন, 
পন! না আমি না, আমি গ্রন্থ ন।” নিমাইয়ের বদন অতি গম্ভীর ।: তিনি 
আরার আচাখাগণকে বলিতেছেন, "আপনারা উহার কথ! গনিবেন না। 
উনিই প্রভৃ,সকলে উহাকে প্রণাম করুন। এই দেখুন আমি করিতেছি, 
ইহা বলিয়া প্র প্রকৃতই পুরীকে প্রণাম করিলেন।” " পুরী ব্য হুইয় 
ঘলিতেছেন, পআমি না,আমি না, উনি। গুন নাই ক্ষষ্চচেতনাম্র্র্ণের 
ন্যার পুরুষ। এ দেখ সত্য কিনা। উনি আমাকে লোক শিক্ষা 
নিমিত্ত প্রণাম কয়েন.” | 


জামানন্া মুচ্ছিত। ১৮৯ 


গ্রভুর কাঁও দেখিয়! প্রথমে ভক্তগণ অবাক। পরে তাহার গম্ভীর 
ঘুখ ও পুরীর দিশিহারা গাব দেখিয়া সকলে মহা কলরব করিয়া 
হাসা করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয় তিন দিবস পূর্বে গ্রতু প্রতি 
হুক্ষে, প্রতি গুপ্মে, প্রতি লতা, শ্রীকষ্ণকে তল্লস করিয়া, বেড়া ইতেছিলেন?। - 
তাহার অদ্য আর এক মনোহর ভাব দেখুন। প্রৃভু শু খুরীপছই জনে " 
দুইজনকে প্রভূ বলিয়া দেখাইয়া! দরিতেছেন। ১ / 
এখানে প্রভূ মঙ্গরাদ্দ ও হরিচন্দনকে বিদায় করিয়া দিলেন । 
তাহারা যাইতে চাহেন না, কিন্ত প্রহু ছাড়িলেন ন। তখন অমাত্যের মধ্যে 
এক রাম রার সঙ্গে চপিলেন। প্রহুআর বামরায় এই দুইজনে চলিয়াছেন, 
ইহার মানে এই যে, প্রত, কেবল রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথার সমুদায় 
সময় যাপন করিতেছেন। 'আঁর সকলে বরাবর সঙ্গে যাইবেন, কিন্ত রাম 
রায়ের সহিত ছাড়া ছাঁড়ি হইবে। রেমুণাতে সকলে অ।ইলেন। রাম 
রায়ের সীমা, এই পর্য্যন্ত, সেখান হইতে তাহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। 
প্রাভ, ও রাম রায় হাত.ধরাধরি "করিয়া, দাড়াইয়াছেন। প্রভ, রাম রায়ের 
নিকট বিদাক় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। 
রাম রায় প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া ঘোর মৃচ্ছণয় অভিভূত হইয়া মৃতিকায় 
পড়িয়! গেলেন । নর 
সেই শত শত দা দামী সেব্তি অঙ্গ এখন ধুলায় পড়া রহিল। প্রভুর 
দু মন) কিন্ত রামানন্দের নিকট উহা পরাজ্সিত,হইল। হার নয়নে জল, 
'আইল। তখন 'বদিলেন, বসিয়া, রারকে কোঁলে করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। প্রন্থ রারকে ফেপিয়া চলিলেন, তিনি মৃত্যুবৎ পড়িয় রহিলেন। 
প্রহুর ইচ্ছায় রায় গ্রাণে মরিলেন.না, কিন্ত মর মর হইয়া বাচিয়া উঠিলেন। 
তধন দোলায় করিয়া, তাঁহার রক্ষক ও নেবকগণ তাহাকে কটকে আনি- 
লেন।" রামানন্দ তখনি গ্লেই পথে রাক্ত দর্শনে গমন করিলেন। 
রাজা রায়কে দেখি! কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, '্রাষ' রায়, আমুর 
প্রভ্‌ কোথায় গেলেন। কাহার হাতে আমাদের সেই খরম ধন, অীব-" 
নের জীবনকে ন্যস্ত করিয়াঃংআইলে ?” রামানন্দ কান্দিতে ছিলেন। বলিতে- | 
€ ননহারাঁজ, জালেন আমি গ্রভূকে কেন ফেলিয়া আইলাম ? কবল 
পক্জাপনার তয়ে। জমি, আপনার সেবক, আপনার অঙ্গে এ দেহ পালিত? তাই 
যখন প্রভু আমকে [ষিদার দিলেন, তখন ভাঁবিলাঁম যে.আঁমি কি করি।' সেই 


১৮২ প্রভুর দর্শন মুসলমানের উদ্ধার । 


করুণার সিন্ধু আমার গৌরচন্ত্র ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? আবার; 
ভন হইল যে, তোমার বিনা আজ্ঞায় কিরিপে যাইব? তখন প্রভুর 
পায়ে মনে মনে এই প্রার্থনা! করিলাম খে. এখনি আমার মরণ হট্ররু,। 
কিন্তু মহারাজ ! ভাহা-হইল না। এই দ্রেখুন বাচিয়া আছি.” কথা এই, 
রাম' রায় আপনাকে অপরাধি ভাবিতেছেন। বিষনী রাজার ভয়ে হুদয়ের 
বাজ, ীগ্টৌরিচন্জরকে উপেক্ষা! করিয়া আপিয়াছেন, রাম রায়ের মনের এই 
বিষম অনুতাপ । 
নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে ' তিনটি পথ। প্রভুর কি ইচ্ছা বুঝি না, 

সেই সময় এমন যুদ্ধ বাঁধিয়। উঠিয়াছ্ছে যে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিভত, 
প্রভু ভক্তগণকে এবার শীত শীত গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। প্রন্থু কিরূপে 
গৌড়ে আপিবেন, যে হেতু পথ বন্ধ; ইহা সকলের ভয় | কিন্তু তিনি স্বয়ং সে 
কথা মুখেও আনেন নাই। এখন সকলে উড়িষ্যার রাজোর সীমানার আই- 
লেন। ও পারে মুসলমান ঘাট রক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়ানক । 

 উড়িষ্যার অধীনে সেথান্তকার 'অধিকারী' প্রস্তর চরণে আসিয়া প্রণাম 
করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, প্প্রভু, এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। 
আমি ওপারের মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করি, করিয়া! আপ- 
নাকে ওপারে পাঠাইব।” প্রভু সে কথ। শুনুন ন1 শুনুন তাহার কোন উত্তরে 
ছক না বপিলেন না। প্রভু আইলে সেখানে লক্ষ লোক সমবেত হইল, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজেই গ্রগনভেী; হরিধ্বনি উঠিল" ওপারে যবন অধিকারী 
' এই কলরব শুনিল, শুনিক়া, ভাবিল :যে বিপক্ষদের বহার নৃতন ৈত্য 
আমিয়াছে। ইহ! ভাবিয়! তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন গুপ্ত চর পাঠাইয়! 
দিল। এই গুণুচর মুসলমান, হিন্দুর বেশ করিয়। অ।ইল। 

মে বেচারি আসিয়াছে কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া! গেল! আসিয়। 
দেখে যে, খে দিকে চায় সে দিকে নৃত্য, ও হরিধ্বনি। এইরূপে সে সর্বস্থানে 
অনুসন্ধান করিয়! বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সব্ধ স্থানে হরিধ্বনি, সর্বস্থানে 
, ভক্তির তরঙ্গ । শ্ভাবত সে ব্যক্তি অভিভূত হইল। তখন সেও হৰিধ্বনি 
আরম্ত করিল। সেই তরঙ্গে অনেকক্ষণ হাবু ডূবু খাইয়া শেষে 'তাসিতে 
ভাসিতে শ্ব়ং প্রভুর নিকট উপস্থিত। সে বেচারির তখন পুনর্জন্ম উইন্তাছে, 
সে ঝাহু তুলে হরিবোল বণিয়! নৃত্য. করিতেছে। তাহার যাহা একটু বাছ্ছি 
ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহ গ্েল।. এই অবস্থার নে মুসলমান অধিকারীর 


মুসলমান গুপ্ত চর। ১৮৩ 


নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। তাহার প্রভুর নিকট যাইয়া! কি বলিবে 1. ভাঁহার 
হাদ্য, রোদন, ন্তা, ুঙ্ছা, প্রভৃতি-ভাবে সে.এত সুপ্ধ ঘে প্রথমে কিছু 


বলিতেই পারিল না। -তৎপরে তাহার 'হাঁব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য “দখিযা - 


মুসলমান অধিকারী বিস্মিত হইলেন। এখন গ্রভুকে যিনি: যাইই ভাঁধুন, » 

তাহার এই.অনন্ৃভবন্দীয় শক্তি ছিল। 'কখন তাহাকে দর্শনে, রুখন টপতর্শ, 
ফখন তাহার মুখের বাক্য শুনিয়। জীবে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিত, কি 
হরি হরি বলিত, বলিয়া নৃত্য করিত। ত'হার কৃষ্ণ কি হরি বলিতে ইচ্ছা 'নাই, 
ভাহার নৃত্য করিতে অনিচ্ছা, কিন্ত তবু সে আপনাকে নিবারণ করিতে 
পারিত না? প্রভূর লীলায় এরূপ শতর্শত ঘটন। বর্ণিত আছে। এক্সপ করিয়া বর্ণিত 
আছে যে, তাঙ্লা পড়িয়া! সহজেই বিশ্বাস হয়, যে,সে সমুদয় ঘটনা সত্য। ভক্ত- 
গণ, মহারা ইহা! বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ইহা! এতবাঁর এতরূপে দর্শন 
করিয়াছেন ঘে, ইহাতে কোন,আশ্চর্যয আছে তাহা বর্ণনাকালে ভুলিয়া! গিয়া- 
ছেন। অদ্বিক আশ্চর্য্য এই যে, শুধু দর্শনে ও স্পর্শে প্রভু এই শক্তি সঞ্চার 


করিতেন তাহা নহে, উহ! লোক দ্বারা প্রেরণ করিতেও পারতেন । যখন” 


শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামকে, শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে পাঠান, তখন তাহার 
সঙ্গে ্ররূপ শক্তি পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম অদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলি- 
লেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সেইরূপ প্রস্থু এই মুসলগ্জান 
দ্বারা মুসলমান অধিকারীর নিমিন্ত শক্তি প1ঠাইলেক্ল। মুসলমান দুতের 


নৃত্য দেখিয়া, তাহার মুখে কৃ্ণ-নাম শুনিয়া, অধিকারী একবারে বিহ্বল হই-" 


লেন। দৃত্ত বলিতে লাগিলেন যে, ধাহাকে দেখিয়া আইলাম তিনি মনুষ্য 


নহেন, তিনি সেই “তিনি,” ধিনি হিন্দু মুসলমান সকলকে স্ষ্টি করিয়াছেন। : 


তাঙ্থার বর্ণ সুবর্ণের ম্যায়, রূপ অমানুষিক, তাহার নূতন যৌবন, তাহার 
গ্রকাণ্ড দেহ।, তীহার পদ্ম চক্ষু দিশা অনবরত প্রেমধাঁর। পড়িতেছে, তাহাকে 
দর্শন করিলে যে আনন্দ "তাহা শত সহত্র বাঁদসাহী হইতে শ্রেষ্ঠ। 


ভাটমুখে শ্রীকফের রূপ গুণ গুনিয়া যেরূপ রাধা উন্মানগ্রস্ত। হইয়াছিলেন, » 


অধিকারী সেইরগ্র হইয়া পড়িলেন।, এখন কিন্ধপে গ্রভুকে দর্শন 
করিতেন্" তাঁছাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। * 

তখন সরশ্বতী ঠাকুরাণী, তাহার দেবা ছাড়িবেন কেন? »তিনি 
তাহাকে, সদবুদ্ধি দিলেন। ঘুসলমান অধিকারী উড়িয়া অধিকানীর নিকট" 
চর পাঠাইলেন। উরগণ আইলেন, আমিয়। উড়িয়া অধিকারীর নিকট 


/ 


১৮৪ ভু ও সুলশমান অধিক্কারী। 


বলিলেন যে, তাহাদের অধিকারী মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল 
হইয়াছেন, যর্দি জন্ুমতি পান তবে আগিয়। দর্শন করিয়। যান। 'উড়িয়! 
 ত্বধিক্বারী মহা চিন্তিত হইয়াছিলেন, 'ভক্তগণও কতক বটে, কিরূপে প্রতুকে 
নর গোঁড়ে পাইবেন ।' তাহার উপায় না পাইয়। সকলে বসিয়! ভাবিতেছেন। 
প্রভুর, কোন অন্থসন্ধান নাই। তিনি গৌঁড়ে ধাইতেছেন পথে আট্কা 
পড়িয়াছেন। এই সমুদ্দয় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন, তাহার চিহ্ও 
তাহার কথায়, কার্যে, কি মুখে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছেন, 
আর এখন মাঝপথে, তাহা ভুলিক্ন গিয়াছেন। তিনি দুই চারি দিন সেখানে 
.কেবল প্রেমানন্দে বাহ্‌ হারাইয়া, দিবা নিশি বিহ্বল রহিয়াছেন। এখন 
ন অধিকারীর চর আগমন ' করিলে, উড়িয়। অধিকারী ও তক্তগণ 
একেবারে বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন । তখন তাহাদের আবার মনে উদয় হইল যে, 
প্রভু যে বস্ত, তিনি উহ! অপেক্ষা ও সহ্ত্র গুণে সাধ্য কাধ্য করিতে পারেন 
চরের কথায় উড়িয়া! অধিকারী বলিলেন যে, এ' অতি উত্তম কথা। প্রভুতে 
সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাঁচ সাত জন সঙ্গী লইয়া নিরন্তর হই! 
আগিতে পারেন। তীহাকেঃসন্মানের ক্রটি হইবে না। তাই মুসলমান অধি- 
কারী যখন আইলেন, তখন উড়িয়! অধিকারী বাহু পসাব্িয়া তাহাকে ধরিয়া 
“আমিন করিলেন, করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। মুসলমান 
প্রদুকে দর্শন করিবা মাত্র অমনি বিবশ হইয়া "ভূতলে পড়িয়। গ্যেন। 
' উড়িয়া অধিকারী, অভ্যাগত' মুসলমানকে উঠাইয়া প্রত্্প ষযীপে লইয়! 
গেলেন। মুদলমান অধিকারীর মুখে তখন প্রভ,র কৃপায়.কৃষ্নাম লাগিয়া 
গিয়াছে। তিনি প্রভূকে যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, 
“প্রভু! আমি হিংসা করিম! বনু কাটাইম়াছি, আমাকে তুমি অঙ্গীকার কর, 
করিয়া উদ্ধার কর।” উড়িয্যার অধিকারীও যোড়হজ্ভ বলিতেছেন, প্রভু! 
'ধীহার নাম ক্মুরণ মাত্র ভব বন্ধন ঘুচিয়। যায, তাহার দর্শনে হিং স্ব 
" মান পবিত্র' হইবে' তাহার বিচিত্র কি?” কিন্ত প্রত, কে তাহাকে প্রণাষ 
করিল, ইহার কিছুই লক্ষ্য নাস্*রায়--- 
প্রভ,র পার্যনগণ প্রভ, প্রতি কন। 
ইহা প্রতি কর প্রত কখাবলোকন ॥ 
ভক্ত বাঁক্য অন্গরোধে প্রভু তার প্রতি । 
ককপা দৃষ্টিপাত কৈল গোলফের পতি ॥ 


মুসলমান পরম ভাগবত। ১৮৫' 


'প্রভু কূপা দৃ্টি পেয়ে সুকৃতি সে জন। 
প্রেমে মত হৈল যেন গ্রহ গ্রস্ত জন ॥ 
'পুলকে ব্যপিল সেই যবন শরীর । 
গদ গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রু নীর ॥ (চন্দ্রোদয় শাঁটক ) 
তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, ওহে অধিকারি, প্রত্ত গণস্হ গৌড়ে মাই- 
বেন, তুমি তাহার সহায়তা কর। আরকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু-কত 
দূর যাইবেন? গোঁপীনাথ বলিলেন, পানিহাঁটী পর্য্যস্ত। ইহাতে সুসল 
মান অধিকারী কৃতার্থন্মন্য হইলেন। বলিতেছেন-_ 
" চৈতন্য দেবের আমি সাহাধ্য করিব। 
মনুষ্য জনম আইজ সফল 'হইব ॥ 
তখন-- এক €নীক। নবীন অত্যন্ত স্থুগঠন। 
তার মধ্যে দিব্য স্বর বসিতে আসন | (চক্ঞোদয় ) 
সেই নৌকা আনিয়! প্রভু ও তাহার নিজ জনকে উঠাইলেন | অধি- 
কারীর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই, তাই ছল উঠাই' 
লেন যে, পথে জল-দস্থ্য ভয়, অতএব তিনিও যাইবেন। এইরূপে দশ 
নৌকা! সৈন্য সঙ্গে করিয়া! প্রভুর নৌকার অগ্রবর্তী হইয়া আগে পাছে, 
চলিলেন। উড়িয়া অধিষ্কারী বিদীক্ঘ হইয়া তীরে . দ্লীড়াইয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। এদিকে হরিধবনির সহিত প্রভুর নৌকা ..গৌড়দেশে ছুটিল।' 
মুসলমান অধিকারী প্রস্থৃকে মন্ত্রের নামক দুষ্ট নদ পার করাইলেন। 
শেষে পিছল-দহ পর্যযস্ত আইলেন। সেখান হইতে জনালয়, সেখান 
হইতে আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান অধিকারীকে ডাকাইলেন। 
তিনি আইলে--. | 
জগন্নাথ গ্রপাদ মোদক মন্মোহরা নাম। 
আপনার হস্তে করি গৌর তগবান ॥ 
তাহাকে ভে।জন করিতে দিলেন। ইহাতে মুসলমাদ অধিকারী- 
উচ্চৈঞ্যরে হরি বলি কানে ফুকশ্লিয়া । 
ঈহাভাগবত হৈল প্রভু কৃপা পাইয়া ॥ 
ছাঁড়িয়। না যায় প্রত কান্দিতে লাগিল! | (চন্দ্রোদয়) 
এইরূপ তিনি শুধু প্রভুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরম ভাগবত অগভ-. 
মান্য বৈষ্ণব হইলেন, শি 
| । ৪র্থ-২৪ 


নবম অধ্যায়.। 
শামচাদদ নেচে নেচে নেচেযার দু 
বজ জড়াল, ' ছুঃখ গেল, 
ব্জ জনান় প্রাণ এল। 
তামমী রজনী গেল, শ্যাম্াদের উদয় হলো, 
.., উচিল প্রেমেরি হিলোল। 
ফ.ল ফ.টিল, জুটিল পিক শুক অলি কুল 


নৌকা চলিয়াছে, যাহার! নাবিক তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে! 
তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও. উচ্চৈঃস্বরে ক্ৃষ্ণ'নাম বলিতেছে। নৌকা 
তীরের ন্যার ছুট্টিয়া একেবারে পানিহাটা গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর 
এক অদ্ভূত শক্তির কথ৷ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা কি, না লোক 
আকর্ষণ করা। যেমন শ্রীকষ্ণ বেণু দ্বারা গো গোপী আকর্ষণ করিতেন, 
পানিহা্টীতে যেই নৌক। লাগিল, অমনি সকলে প্রেখেন যে উঠিয়া! যাইবার 
পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রভু নৌকা! পথে আসিয়া- 
ছেন। অবশ্য রাঘব--যাহার বাড়ীতে প্রভু উঠিল্লেন,._-জানিতেন যে, 
প্রত, বিজয়! দিবসে নীল(চল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখ যাইবেন। প্রভু 
নৌকা পথে আদিতেছেন, এত ক্রুত আমিতেছেন যে, হাটিয়া নৌকার 
মহিত যাওয়া যায় না। , প্রভূ কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি 
যে পিচ্ছল'দহ হইতে এক দিনে- পানিহাটি আইলেন।. কিস্ত,যে ঘাটে 
নৌকু। লাগ্রিল, অমনি “অকম্মাৎ কোথা হইত লোকময় হইল।” 

বিরেচনা রুক্ুন,, প্রভুকে সকলের প্রয়োজন, পরিমিত. দেহধাঁরী গ্াভু 
যাড়ী বারী বহিতে পারেন-র্া) প্রন জীবগণ্ের সহিত মিশিতে আসিয়া. 
ছেন, তাই এক স্থাদে বসিয়! তাহার কার্ধ্য উদ্ধার করিতেছে! । শ্রভুযে 
অবধি নীলাচল ত্যাগ কঙ্গিয়াছেন, সেই অবধি লোকারশ্য। তবৈ নদী 
যেন দভ্রমে পদ্ষিসর হয় সেইরূপ এই লোরুএজোত, ক্রমে বাকতিতেছে। 
পানিহাটিতে কিরূপ লোকারণ্য হইল তাহা চক্জে(দয়ে এইরূপ বর্ণিত 'সাছে। 
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বথা।_- গঙ্গাতীর সীম। প্রভু যেই মাত্র গেল। 
অকন্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হইল ॥ 
*যত.লোৌক.আইল তাহা কহিতে না পারি। 
এই কথ! শুনি মনে বুঝিবে বিচারি॥ 
ধরণীতে ধূলি রাশি যতেক্‌ আছিল। 
_ হেন বুঝি সেই সব মন্গ্ষা হইল ॥ 
এইরূপ পাঁনিহাটি হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে ক্রমে 'লেঠক বাড়িয়া চলি 
সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়! প্রভু আবার. চলিলেন। প্রভূ নৌকায় 
চলিয়াছেন, £লাকের আকিঞ্চনে বাহিবে আসিয়া বসিয়া আছেন । 


সুমধুর ক স্বরে, , প্রসন্ন বদনে হেরে, 
কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান। 
নৌকা! পরে বসি যায়, অনিমিখ নেত্রে চাঁয়, 


ছুকুলে 'যতেক ভাগ্যবান ॥ 
প্রভু চলে গঙ্গা জলে," "লোক সব ছুই কুলে, 
' উচ্ছৈঃস্বরে করে হবিধ্বনি। 
বাল বৃদ্ধ নর নারীট.: সবেবলে হরি হরি, 
ব্যাপিলেক আকাশ অবনী॥ 
পাঠক মহাশয়, মনে অন্গুভব করুন যে প্রভু নৌকায় বসিয়া! যাইতেছেন। 
কখন ব। লোকের হুপ্তির নিমিত, উঠিয়া দড়াইয়া, বাহ তুলিয়া উচ্চৈ-স্বরে 
শ্রীবদনে হরি বলিতেছেন । ছুই ধারে লোকের অস্ত নাই, নিরপেক্ষ প্রভু তাই 
মাঝ গঙ্গ! দিয়। যাইতেছেন। কিন্তু তবু শ্রীভগবানের কি কৃপা, লোকের নিষ্ঠ। 
এরূপ. যে, যদিও প্রভুর নৌকা! পরিসর গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া গমন করিতেছে, 
তবু তাহারা তাহাকে পরিষ্কার দেখিতে পুইতেছেন। ইহা গ্রতুর শক্তির নিমিত্ত 
নহে, লোকের ভক্তির নির্িত্ত ৷ প্রতুর শ্রীবদন দর্শন নিমিত্ত লোকের 
এরূপ গাঢ় বসন! হইয়াছে যে, -ক্ষুর দীপ্তি স্বভাবত.অ়ি তীক্ষ হইয়াছে 
সকলে প্রন্ছুর আপাদ মস্তক অতি পরিষ্ধারুসরূপে দেখিতে গাইতেছেন। 
কাজেই উর কুলের লোকে ভাবিতেছেন যে, কৃপাময়ূ:গপ্রভূর তাহাদের . প্রতি 
বু পা, তাই তাহাদের কুল দিয়া যাইতেছেন। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিয্াছেন। 
বাহার! অগ্রে পথ রোঁধ করিয়া দাড়াইয়া আছেন, কাহার! অগ্র- হইতে 
চলিয়াছেন। প্রতু মাঝে মাঝে উঠি! বাহ ভুলিয়া! হরিধ্বনি করিতেছেন, আর 
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ছুই কুল হইতে লোকে তাহা গুনিতে পাইতেছেন। কিযনূপে, না যেরূপে 
তাহার! দেখিতে পাইতেছেন। প্রতুর মুখে হরিধ্বনি টনি অমনি লক্ষ. 

লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেছেন । এ 
'”., শ্ই মতে গু কুমারহন্রে উঠিলেন । প্রভু সেখানে নামিয়৷ সেই 
ভূমিকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানকার এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইলেন, 
লইয়া বহিবাণসে ইহাই বলিতে বলিতে বাদ্ধিতে লাগিলেন, “এ কুমার- 
হষ্ট, পবিত্র স্থান, এখানকার কুকুর শৃগাল আমার প্রণম্য, যেহেতু ইহা! 
বীপাদ ঈশ্বরপূরীর জন্গস্থান, এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয়” 

প্রতুকে তখন সকলে সান্ত্বনা করিয়া, লইয়া গেলেন। কোথায় ? কাহার 
বাড়ী? ধাহার বাড়ীতে প্রভু আট নয় মাস'নৃত্য করিয়াছিলেন । যাহার বাড়ী 
তাহার নিজের বাড়ীর ন্যায় তাহার লীলার স্থান। অর্থাৎ প্রভুকে, শ্রীবাস 
আদর করিয়! তাহার কুমারহট্রের বাড়ীতে লইয়া গেলেন । শ্রীবাসের, 
এমন কি তখনকার বহুভর লোকের, নবন্ধীপে এক বাড়ী, আর বাহিরে 
আর এক বাড়ী ছিল। প্রভুর শুভাগননে শ্রীবাসের বাড়ী,--তাহার 
স্ত্রী মালিনী, তাহার তিন ভ্রাত। শ্রীরাম, শ্রীকান্ত ও শ্রীনিধি ও তাহ।দের 
পত্থী, শ্রীবামের কন্যা, চৈতন্তভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের মাতা, 
নারাক়ণী, তখন নয় বৎসরের, ইহাদের মধ্যে কিরূপ হুলু স্থল পড়িয়! 
গেল, তাহা! আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। প্রীবাসের বাড়ীতে সকলে 
আনন্দে নৃত্য আরস্ত করিলেন'। যথা--. 

সেই ত প্রাণ নাথ হে। 
আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারা ধনে ॥ 

. এই গণডগোলের মধ্যে জগদানন্দ প্রভুকে কি অন্য কাহাকে ন! বলিয়া! 
চুপে চুপে কাঞ্চন পাড়ান্ধ শ্রীশিবানন্দ, সেনের বাড়ী চলিয়া! গেলেন। কুমার- 
হট কীচড়া পাড়ার অতি নিকটে। ্রীজগদনৈন্দ উদাসীন, যখন গৌড়ে 
থাঁকিতেন, তধন এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে । ইনি সত্যতামার প্রকাশ । 
প্রভুর সহিত ইঞ্ঠার কিরূপ প্রীতি ছিল, না, যেমন শরীরে ও সতভামায়। 
প্রভুর. সহিত সর্বদা কলহ করিতেন, কলহ আর কোন, বিষগ্' ল্ইয়! 
নয়, তিনি. প্রতৃকে ভাল খাওয়াইবেন, আরামে গুয়াইবেন। কিব্ত” প্র 
তাহা গুন্বিতে গাঁরিত্নে, না।.. জগদানলা, তখন রাগ করিয়া উপবাস | 
করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রভু বাই তাহাকে সাঙগিশ্ন খাওজ়াইতেন। 
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এখন একটা কাহিনী বলিব । প্রন পুর্ব্বে যখন নীল্লাচল হইতে গৌড়ে 
_আসিবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন রাঁমরায় ও সার্ববভৌমের 
অনুরোধে উহা, হইতে নিরত্ত হয্েন, ইহা পূর্ত. ববিয়াছি। সেই 
মংকল্লের সময়. শিবানন্দের ভাগিনেয শ্রকান্ত সেখানে কিলেন ক্থাঁ 
এই, ভক্তগণ কার্তিক মাসে চলিয়! আইলে, ীকাস্ত 'আর কিছু দিন 
নীলাচলে ছিলেন” প্রীকাস্ত যখন গোৌড়ে প্রত্যাবর্তন "করেন, তখন 
প্রভু তাহাকে বলেন যে, তিনি গড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয্জাছেন, 
আর যাইক্স! জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা করিবেন,। শ্রীকান্ত এই কথ! শুনিয়া 
মনে বুঝিলেন যে, প্রতু শিবারন্দ সেনের বাড়ী 'আসিবেন, যেহেতু 
জগদানন্দ ঘেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা বুবিয়” আনন্দে উন্মত্ত 
হইয়া সেই সংবাদ মামা শিবানন্দকে বলিবার নিমিত্ত গৌড়ে ছুটিলেন। 
গৌড়ে আসিয়া! এই গুভ সংবাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস। 

শিবানন্দ আনন্ধে একবার বাহ্যজ্ঞান শুন্য হই সেইদিন হইতে প্রভুর 
সেব! বস্ত আহরণ করিতে লাগিলেন। ্রভ, বাস্তশাক ভাল বাসেন, কিন্ত 
শীতকালে উহা! হয় না। প্রভু গর্ভ থোড় ভাল বাসেন, কিন্তু শীতকালে 
উহা! সংগ্রহ করা দুদ্ধর। তবু শিবানন্দ নান! স্থানে শাক রোপণ করিয়া 
উহাতে জল মিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কোথা গর্ভ থোড় পাওয়া ফাইবে 
উহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কৰি কর্ণপুর 
তাহার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন য়ে, গ্রীকাস্ত আসিয়। তাহার, 
পিতাকে সংবার্দ বলিলে,-_ 

সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর | 
ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইল! তৎপর ॥ 

এদিকে প্রত, আসিবেন আসিবেন্মনে.কলিতেছেন । রামানন্দ রায় নান 
ছলে মান৷ উপায়ে তাহাকে বাধ দিতেছেন, আসিতে পারিলেন না । তখন অবশ্য 
শিবানন্দ বড় কাতর হইলেন। প্রতুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাইাকে ভূঙ্জাইবেন? 
নীলাচলে বাস্ত শ।ক গর্ভ থোড় 'পাঠ!ইতে পারেন না। তখন নৃসিংহানন্দ 
ন্ধচারী কর্তৃক 'তিনি আশ্বীদিত হুইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত । 
রুির্ত আছে ইছার উপাস্য দেবত। প্রীন্সিংহ ঠাকুর ইহার সহিত সাক্ষাৎ 
রূপে কথা কছিতেন। এদিকে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। তাহার নাম ছিল 
 প্রদ্যয়-এচাক্ঈ, প্রভু তাহার নাম রাখেন নৃসিংহাননদ। ব্রহ্মচারী শিবা, 


১৯৩. জগদানন্দ। 


'নন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তিনি গৌর[ঙ্গকে প্রেম ডোরে বান্ধিয়া ত/হাকে 
তাহার (সেন মহাশয়ের ) বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ সমুদায় "সামগ্রী খাওয়া- 
ইবেন। ইহ! বলিল! ত্রন্মচারী কঠোর ধ্যানে বসিলেন। সার! দিন রাত্র 
,এইরূপে" গেল, 'তাঙ্ধপ্ধ পর দ্িবন ভোগ দিলেন । খানিক কান্দিলেন, 
হাসিলেন, ত্য করিলেন, আর বলিলেন গৌর।ঙ্গ আসিয়া সমুদায়গ্রহণ 
'করিয়াছেন। * 

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকৈ শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। গত, যে আসিয়া, 
সেবা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রমাণ ছিল না। ভে।গের সামগ্রী যেমন 
তেমনি রহিল। শ্িবানন্দ সেন দেহধারী ভগবানকে পুজা করেন, তাহার 
ওরূপ মনে মনে ভোগে তৃপ্ত হইবে কেন? ত্রঙ্গচারী যে প্রকৃতই গৌরাঙ্গ 
প্রভকে আনিয়াছিলেন, আর তাহাকে থাওয়/ইয়াছিলেন, ইহা তাহার 
মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সেই বার ভক্তগণ নীলাচলে গ্রভ,কে 
দর্শন করিতে গমন করিয়া ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভ,র সম্মুখে সকলে 
বসিয়া, শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভ, হঠাৎ বলিলেন, “এই 
বার পৌষ মাসে আমি কাচনা পাড়াপ্ধ শিবানন্দের আলয়ে নৃসিংহা- 
নন্দের হাতে অপরূপ বাস্ত শাক খাইয়াছি।” এই কথা শুনিয়া শিবানন্দ 
দেনের মনের সন্দেহ গেল । প্রভু যে তাহার বাড়ী গমন করিয়া ভোজন 
করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস হইল। 

শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সত্যতামা,' প্রভুর সেইরূপ জগদানন্দ, অর্থাৎ নি 
সঙ্গে জগদানন্দের এত প্রীতি । জগদানঞ্ধ চিরদিন শিবানন্দ কর্তৃক তাহার 
বাড়ীতে শ্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে প্রভুকে সেন 
মহাশক্নের বাড়ীতে লইয়া যাইয়৷ তাহার নিফট তাহার যে খণ, তাহার 
কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমার হট্রে আইলে, জগদ্ানন্দ গোপনে 
গোপনে শিবানদ্দের বাড়ী গমন করিলেন। শিবানন্দকে বলিলেন, 
শভুমি নৌকা ইরা গ্রভৃকে নিবেদন কর যে, তোষার বাড়ী তিনি পদার্পণ 
ফরেন, আর আমি এদিকে বাড়ী_স্ুসজ্জীভূত করি।” শিবানন্ন তাই প্রতুকে 
আনিতে চলিলেন। কুর্্যর হট্টে শ্র্বাসের বাঁড়ীতে প্রডূকে দর্শন, “করিয়া 
তাহার শ্রীচন়ণের ' নিকট মন্তক রাখিয়। শিবানন্দ- কান্দিতে কান্দিতৈ 
' বলিলেন, “হে ভক্ত বাঙাকল্পতরু! তোমার এই দীন ভক্কের চির দিনের 
মনের সাধ এই বারে পুর্ণ কর।” প্রভু তখনি বুধিলেন, শিবা নন্দ 


'শিবানন্দের বাড়ী। ১৯১ 


কি প্রার্থন। করিতেছেন ঠিনি মধুর হাপিয়া "বলিলেন, “শিবানন্ন, 
তোমার যাহা অভিরুচি।” প্রতুর অন্থমতি পাইয়া) প্রিবানন্দ দ্রুতপদে দূত 
দ্বার এই সং ংবাঁদ জগদাননের নিকট পাঠাইলেন। কিস্ত.ুই লীলাটা শ্টিখানন্দ 
সেনের পুত্র ক্‌বি করণপুর শ়্ং বর্ণনা করুন। যথা চট্ট্াদয়নটেক' 
শিবানন্দ, সুধী হইল, ঘাটে নৌকা আনাইল, 
শেষ রাত্রে প্রভু যাত্রা কেল। 
অকম্মৎ লোক সব, * করি হরি হবি রব, 
চতুর্দিকে ধাইতে লাগিল ॥ 
কেহব! চড়ে প্র।চীরে, কেহ বৃক্ষডালে চড়ে, 
কেহ নাচে কেছ গায় পথে। 
পৃর্থী হইল লোকময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়, 
| মর চপিলা নৌকাতে ॥ 


মনে ভাবুন প্রভু লোকেরু ভয়ে শেষে রাত্রিতে লুকাইয়! যাইতেছিলেন। 


মহাপ্রভ, কুতৃহলে, কাঞ্চন পাড়াতে চলে, 
শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়। 
গঙ্গার ছকু'ল ভরি, সবে বলে হরি. হরি, 


গঙ্গায় উজান নৌকা -যায় ॥ 


ক।চন। পাড়ায় নৌকা ল।গিল, শিবানন্দের ঘাটে প্রভু উঠিলেন। দেখেন 
যে পথ জুপজ্জিত হইল্জাছে। প্রথমে পথের ছুই ধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, 
কুম্ভ) ফুলের মালা, অস্ত্রের পল্লব, ঘাট, হইতে সেনের বাটী পর্য্যন্ত বস্ত 
সুম্ডিত। " প্রভ্‌ সেই পথে চলির্নীছেন: পশ্চাতে ভক্তগণ, ছুই ধারে অসংখ্য 
লোক। পথের সুরচন! দেখিয়। প্রত হাসিয়া, শিরানন্দের দিকে চাহিয়া 
জিজাসা করিতেছেন, “এ সমুদয় জগাইের কাজ, 'ন?” তাহা'হউক “জগাইস 
আমু ( গ্রস্ককারের ) মনের মত মানুষ শ- প্রভু সুখে পথের সজ্জা দেখিতে 
নর্িতে চলিয়াছেন। 

কতদুর গিয়া আগে, - ছুই পথ ছ্ই দিকে, . 
সমান ম্ডিত স্রচন।'.. 
(চক্দোদয় নাটক ॥) 


ইক বাস্থদেকের বাড়ী! 


প্রভু ছুই দিকে ছুই পথ দেখিয়া, কোন পণে ধাইবেন ভাবিয়া! সেধানে 
ঈাড়াইলেন। তখন মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্ত চরণ তলে পড়িলেন, পড়িয়! 
” রূলিশৈতব, “এই পথে, অধমের বাড়ী যাইতে হয়। আগে শিবানন্দ মেনের 
বাড়ী'গমন করুন; বরে কুপা করিয়া এ,অধমের বাড়ী যাইবেন।” এই 
কথা শুনিক্! .প্রভ শিবানন্দ সেনের বাড়ী আগে চপিলেন'। 
প্রভ্‌, বাহির বাটা মন্দিরের নিকট ঈাড়াইলেন। গ্রামের ষত রমর্ণীগণ 
অভ্যন্তরে আপিয়াছেন, তাহারা গগন ভেদিয়া হুলুধবনি, শঙ্খধবনি, ঝাাঝর- 
ধ্বনি আরম্ভ করিলেন। শিরানন্দ সেন-উত্তম আসনে ঠাকুরকে রসাইলেন। 
জগদানন্দ ঝারিতে জল আনিয়া আপনি প্রভুর পদধোৌত আরম্ভ করি. 
লেন। প্রভুর সেই চরণামৃত লই 'জগদানন্দ সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগি- 
ল্ন। প্রভ্‌. এইরূপ কিয়ৎক্ষণ শিবানন্দের মনোবাঞ্। পুর্ণ করিয়া 
বাহদেবের গৃহে গমন করিলেন। বাস্দেব যদিও গৃহী, তবু, প্রভ,র বড় 
প্রিয়। তিনি জগতের জীবের সমুদ্র পাপ, লইবেন এই বর প্রার্থন! করিয়া 
। ছিলেন। প্রভ, বাহুদেবের বাড়ী এইবপ কিছুকাল বসিয়া শেষে যাইয়া 
আবার নৌকায় উঠিলেন। ইহাতে শিবাঁনন্দ বান্থুদেবে, সগোষ্টিতে উচ্চৈঃ- 
স্বরে “কান্দেন নৌকার পানে চাঞা1” 
প্রভ, যে পথে হাটিগ শিবানন্দের ও বান্ুদেবের বাটী গমন করিয়াছিলেন, 
সে স্থানের ধুলি নিতে, লোক ঘায় শতে শতে, 
গর্তময় হয় ক্রমে ক্রমে । 
প্রত, আবার নৌকায় চলিলেন। প্রভ, বড় ব্যস্ত, কিন্ত লোকের আবি- 
ঞচনে যাইতে পারিতেছেন না। , প্রভ, চলিয়াছেন, ছুই ধারে অসংখ্য লোক 
হরি হরি বলিয়া প্রভূর সঙ্গে চলিয়াছেন | | 
প্রভুর চরণ জল লইবার'তরে | 
'সহ্ম্র স্হত্র লোক জলে আসি পড়ে ॥ 
* আকষ্ঠ হইল জল তবু বাগ্র হুইয়!। 
প।দোদক লাগি প্লোক চলিল ভাসিয়া । 
লে:কের ব্যস্ত! দেখি ককুণা জন্মিল। 
প্র ইচ্ছায় পাদোদক সর্ধ্বলোকে পাইল .. 
কিন্ত তবু লোক ফিরিতেছে না, ক্রমেই লোকের জনত্যু বাড়িয়া, যাই 
তেছে। কোন ভ্রম গ্রভ , শান্তিপুরে আসি পহছিলেন।' 


০ 


বাচস্পতির গৃে। ১৯৩ 


স্রীঅদ্বৈত তাহার প্রাণনাথ পাইয়া আননে নৃত্য :করিতে লাগিলেন। 
প্রভূ," বৃন্দাবনে ষাইবেন অনুমতি মাগিলেন, আর শিক যাইবেন বলিয়। 
শান্তিপুরে থাঁকিতে পাঁরিলেন না, নদীয়া অভিমুখে চলিলেন। 

প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জনে বা করিয়া, শ্রীন্র্বীপ, 
হইতে বিদায় লইবেন ।. কিন্তু দিবানিশি তাহার" লোকারণ্য মাঝে বাস 
করিতে হইতেছে ; যত অগ্রবর্তী হইতেছেন,. ক্রমেই লোঁক সংখ। "বাড়ি 
যাইতেছে ইহা যে, ক্রমেই _জনপৃ্ণ, স্থানে আসিতেছেন শুধু সে নিমিত্ত 
নহে। ধাহার! আসিতেছেন সাহার নাচিতেছেন, গ্রাইতেছেন, অর্থাৎ 
স্থথে ভাদিতেছেন। ভক্তি হইতে উখিত এই অভিনব অতি নুস্থাছু ক্ষপ্তিকর 
আনন্দ পাইয়া, অনেকে আর গৃহে য্ুইতেছেন না, স্ুতৃরাং প্র র সহিত 
লক্ষাধিক লোক, রহিয়৷ যাইতেছেন। তীহাঁদের অবশ্য দেহধর্মের প্রয়ে'জন। 
কিন্তু ভক্তির শক্তিতে তাঁহার দেহধর্্ ভলিয়৷ গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবত "বলেন যে, এইরূপ কেছু কেহ ভক্তি-সগখে উম্মাদ হ্ইয় 
এক মাস পর্যযস্ত উপবাস করিয়া'ও ব্লিষ্ট হইতেন: না। প্রভ, কিছু কাঁল 
নির্জনে আরাম করিবেন, এই আশায়. শ্রীনবন্ধীপের এক অংশ বিদ্যা, 
নগর, সার্ধভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির বাড়ীতে বাস করিবেন, মনে সংকল্প 
করিলেন। লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, "অতি 
গোপনে, গভীর রজনীতে নৌকা আরোহণ করিলেন, করিয়া অতি প্রত্যুষে 
আধার থাকিতে বিদ্যানগর বাচস্পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিন্নি 
তখন নিদ্রিত। মৃদৃস্বরে তাহাকে ডাকা হইল। তিনি নয়ন মুছিতে মুছিতে 
আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, ঘারে স্বয়ং নবদ্বীপচন্ত্র উদয় হইয়াছেন, তখন 
অধনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গ্রতুর চরণে প্রণাম করিলেন। ' প্রত্ত 
বলিলেন, আমরা তোমার অতিথি, দিন কয়েক তোমার আঁলয়ে বাঁদ করিয়া 
গঙ্গা্ান করিব। আমাদিগকে প্রকাশ করিবা না, আমর! নিতাস্ত গোপনে 
থাকিব ইচ্ছা করিয়াছি। বাচস্পতি বলিলেন, আমার বাড়ী কি ছার, আমার, 
গোষ্টি সমেত আপুনাকে মন প্রাণ সমুদায় মমর্পণ.করিয়াছি। তবে আপনাকে 
সপন" যতদুর সাধ্য তাহা করিব। | 

প্রভুর উড়িধ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানগর হইতে আগমন লীলা গ্রধানতঃ 
কবিকর্ণপুরের চুজ্ঞোদয় হইত্বে গৃহীত হইয়াছে। পরের লীলার নিমিত্ব আমর্বী 
প্ীবৃন্যাবন দাসের ইউনচৈতন্ত ভাগবত ও. অন্যান্য গ্রস্থের কমায় লইলাম। 
২৫ 


৯৯৪ নিন্দুকের অন্ত । 


এখন ্ননবন্ধীপের এক অংশে প্রভু নুকাইয়। থাকিরেন ইহ! সম্ভব নয 
প্রভু আসিব! মাত্র একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে নিমাইঠাদ বাচল্পৃতিরি 
কাঁড়ীতে আসিয্লাছেন । প্রভু তাহ।র বাড়ীতে আইলে তিনি আনন উন্মাদ 
“হইলেস। তাহার্ভাব দেখিয়। প্রথমে লেকে বুঝিল যে কি একটা কাণ্ড 
ৃ হইয়াছে। | কাজেই লেকে অনুসন্ধান আরস্ত করিল; আর কাঁজেই প্রভু ধরা 
পড়িলেন। লোকে জানিল প্রভু আনিয়া লুকাইক্সা আছেন। ইহাতে তক্ত 
অভক্ত, নিমাইয়ের শক্র মিত্র, সকলেই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। গরভুর 
মহিমা তখন সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে?" শ্রীনবন্ধীপে প্রভুর অনুগত ভক্ত 
ছিলেন ও বিদ্বেধী অভক্ত ছিলেন। যাহার! বিদ্বেষি তাহার! সুখ বিলাসী 
নিমাইকে হঠাৎ নবীন সন্ধ্যাসী দেখিয়। বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। : শেষে 
সমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা হইল যে, গ্রতুর যে অতি বড় শক্র মেও বলিতে 
লাগিল যে, নিমাইয়ের ন্যায় ভক্ত জগতে কশ্মিন্‌ কালেও হয় নাই। ভক্তির 
নিমিভ্ব মাঁধবেন্ত্র ভারত পুজ্য ছিলেন। প্রতুর :শে পুরী গোসাঞ্চির মহিমা 
মূলিন হইয়া গেল যাহার! প্রভুর অতি খড় বিপক্ষ তাহারাও তাহ!কে 
শুক বা গ্রহ্লাদের সহিত তুলন। করিতে লাগিলেন। প্রভুকে যাহারা পুর্বে 
নিন্দা করিতেন, তাহাদের এখন প্রভুর কঠে।র তপস্য। দেখিয়৷ কিরূপ ভাব 
হইয়াছে, তাহা বুন্দাবনদাস ঠাকুর একটি গীতে এইরূপ বর্ণনা কবিয়াছেন, 
যথা ত ্‌ রঃ 
কান্দয়ে নিন্ুক সব করে হায় হায়। 
এইবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায়॥ 
ন। জানি মহিম! গুণ কহিয়াছি কত। 
এবার নাগালি পেলে হব অনুগত ॥ 
দেশে দেশে যত জীব তরাইল শুনি। 
চব্ূণে ধরিলে দয়! করিবে আপনি ॥ 
নু! বুনিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। 
এইবার পাইলে তারে লইব শরণ ॥ 
গৌরাজের লক্গে যত পারিযদগণ। 
তার! সব শুনিয়াছি পতিত পাবন ॥ 
নিন্দুক পাষণ্ভী যত পাইল প্রকাশ। 
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্াবন দ।স॥ 


বিদ্যানগরে লোকারণ্য। ,১%৫ 


প্রভু ঝঁচম্পতির বাড়ী আসিয়াছেন, একথা মুখে "মুখে সমস্ত নবদ্বীপ 
প্রচার. হইয়া পড়িল। মনে ভাবুন শ্রীনবন্ধীপ নগরীতে অন্তত দশ বিশ 
লক্ষ লোকের বাস, দশ বিশ লক্ষ' তলোকেই প্রভুকে দ্বেখিবেন ইচ্ছা! ৪রি- 
লেন। শুধু তাহ! নহে, নবদ্বীপ যেরূপ জনাকীর্ণ নগর উহার ফিটের 
গ্রাম সমুদ্ায়ই এক্‌. একটি প্রধান$নগরের মধ্যে গণ্য, সে সমুদায় স্থানের 
লোকও আসিতে প্রস্তত হইলেন । ৃ 

বাঁধার মধ্যে এই বে অন্ত নগর চুইতে বিদ্যানগর আসিতে পাঁর হইতে 
হয়। প্রথমে এক ছুই করিয়া বাচন্গপতির খুহে লোক আসিতে লাগিল। 
বাচস্পত্তিরু বাড়ী শীঘ্র লোকে পুরিয়া গেল। শেষে সমুদায় বিদ্যানগর 
কোকে পরিপূর্ণ হইল। এ পারের এই,দশা, ও পারে অসংখ্য লোক পার 
হইতে না পারিয়। দীড়াইয়া। আবার অসংখ্য 'লোক নানাপ্দিক হইতে 
আদিতেছে । ওপারে লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহাদের আনন 
প্রকাশ করিতেছে। এপারে লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর 
ধিতেছে। এপারে ওপাঁরে এইরূপে শুহ্কৃহ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে 
প্রভু যে গোপনে থাকিবেন সে কথা আর কাহারও মনে নাই। প্রভু নিতান্ত 
ৰালকের ন্যায় ঘরের কোণে লুকাইয়। আছেন। লোকে বাঁচম্পতির বাড়ী 
ক্রমে সমন্ত.নগর অধিকাঁর করিয়া! ফেলিয়াছে। লোকের পদাঘাতে গ্রামটি 
পরিষাঁর হইয়া গিয়াছে! * 

বাচস্পতির গৌরবের সীম! নই, সকলেই ডাহাকে ডাকিতেছে। বলি- 
তেছে, “বাচম্পতি ঠাকুর! একবার প্রড়ুকে দেখাও ।৮ বাচম্পতি প্রভূকে 
দেখাইকেন কি, তিনি এক ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। 
তিনি শুনিলেন সহজ সহম্র লোক নৌকা ন] পাইয়। অটধর্ষ্য হইয়া গঙ্গায় 
বম্প দিয়াছে, দিয়! এপারে আসিতেছে, 'আর দেই নিমিত্ত লোক ভূবিয়া 
মরিতেছে। বাচম্পতি এই" কথা শুনিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, করিয়া 
অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। দেখিলেন ওপারে অসুং খ্য লোক, দেখিলেন 
আরো! ম্মসংখ্য লোক আসিতেছে, আর» দেখিলেন গঙ্গ! যুড়িয়। লে!কে 
সাতার দিম, এপারে আসিতেছে । কেহ "সাতার দিতেছে, কেহ কলসী 
লর্টীছে,একেহ কলার গাছ। গঙ্গায় কেবল মনুষ্যের মাথ! ভাসিতেছে । 

. লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌকা অ।পনা আপনি জুটির 
গ্রিক পারেরস্ড়ি পাঁচ গণ্ডা অর্থাৎ সিকি পয়সা! ছিল। এক াত্রে 


১৯$ ক্রমে কলরব বৃদ্ধি। 


এক টাকা '(তঙ্কা) ছইল। লোকে নৌকায় উঠিতে নৌক] ভাঙ্গিয়া ফেলি- 
তেছে। কখন 'নৌকায় এত লোক উঠিতেছে যে উহা! কখন কুলে কখন 
মাঝখানে ভুবিয়।.. যাইতেছে, কিন্তু তবু প্রতর কৃপায় লোক মরিতেছে না। 
হখন” নৌকা 'ডুবিধভছে, তখন দলেই নৌকার লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। 
খাহারা সেষ্ট নৌকায় নাই, তাহারা! তাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেছে 
লোকের উৎসাহে কাহার প্রাণে ভয় নাই, লোকে দেখিতেছে যে শত শত 

নৌক। ড.বিতেছে তাহা দেখিঘাঁও কেহ সাবধান হইতেছে না। আবার 
শ্র্ূপ নৌকায় বহত্ধর লোক উঠিতেছে, ও আবার ড,বাইতেছে, কি কখন 
উহ! ভাঙ্গিতেছে। ভরা নৌক! সহিত জলে ডুবিয়া যাওয়া সেও এক “জমো- 
দের কাজ হুইল! সমুদয় গঙ্গাক়্ মনুষ্যের মাথা! ভাদিতেছে, আর ওপারে 
লক্ষ, পোঁক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে । তখন বাচম্পতি ভাবিলেন যে 
প্রভৃকে দেখিতে সমুদয় লোক তাহার বাটিতে আসিতেছে, ইহাদিগকে 
তাহার পারের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত । তাই আপনিষত্র করিয়। 
বৃহ লোক দ্বারা বহু নৌকা আনাাইতে লাগিলেন। ছুই চারি ক্রোশের 
মধ্যে যেখানে যত নৌকা! আছে সব ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। 
প্রভুকে বাচম্পতি গোপনে রাখিবেন ভার লইয়া ছিলেন। এখন প্রভুকে 
গোপন কক্কার আশা ছাড়িয়! দিয়! যাহাতে লোকের দর্শন স্থলভ £হুয় শাহাই 
করিতে লাগিলেন । বাচস্পাতির নিজের দেহধর্থ্ের চেষ্টা নাই, €1মের লোকেরও 
সেইরূপ । গ্রামের মধ্যে হরিধ্বনির হুঙ্কার হইতেছে, নৃত্য হইতেছে, বাচস্পতির 
গৃহ দ্বার আর থ|কে না, কিন্তু তাহাতে তাহার ছুঃখ নাই। 

পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে । 

বন জল ভাঙ্গি যায় প্রভর দশনে ॥ 

মনুষা হইল পরিপূর্ণ সর্ব গ্রাম । 

_ নগর প্রান্তরেও নাহিক কিছু স্থান ॥ 
- সহ লোক এক এক বৃক্ষের' উপরে । 
গৃছের উপরে বা কত লোক চড়ে ॥ ( ভাগবত) 
প্রভু ঘরের কোণে “লুকাইয়। আছেন। বাহিরের লোকে দর্শন ও 

বলিয়। হুঙ্কার করিতেছে । লোকে জাঁনিতেছে ফে প্রভু সম্মুখের ঘরে" 
নুকাইয়্া আছেন, জানিতেছে তাহাদ্দের আর্তনাদ তিনি, শুনিতেছেন, 
জানিতেছে তিনি স্ব পূর্ণ, জানিতেছে তিনি দয়াময় এই কয়টি জানের: 


প্রভুর কুলিয়। গমন । ৯৯৭ 


সবার] (প্রথম তিনি সম্মুখে লুকা ইয়া, দ্বিতীয়তঃ তিনি আর্তন।দ শুনিলে দয়ার 
হইবেন) চালিত “হইয়া, তক্তগণ প্রতুকে ডাকিতে 'ল।গিলেন। সুতরাং 
প্রুর প্রতিজ্রী যে তিনি.লুক1ইয়৷ থাকিবেন, তাহ।র শক্তি হাস হইল, কাজই 
তিনি লোকের 'সন্থুথে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। ক্ষথা এই, শ্রঞ্খবান 
লুঝ্ইয়া! থাকেন ।$ তাহাকে প্রত্যক্ষ ও দক জানিস যাঁদ তাহাকে প্রাণের 
সহিত-ডাক। যাঁয়, তবে তিনি লুক1ইয়! থাকিতে গ্রারেন না । এই তাহার প্রক্কতি, 
কি এই তাহার প্রতিজ্ঞ, কি এই তাঁহার নিয়ম। তুমি যদি গ্রীভগবানকে 
নিকটে জানিয়া, তীহাকে দয়ার জ।নিয়া, উহাকে এাণের মহিত ডাকিতে 
থক, তনে তিনি তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য, কি রূপ? না যেরূপ শ্রীগৌরাঙগ 
তিনি গোপনে থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা সত্বেও এই সমস্ত লোকদিকে 
পরিশেষে দর্শন দিয়াছিলেন। 

প্রভূ দেখিলেন বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম। আঁর দেসিলেন 
যে, বাচম্পত্তির গৃহ দ্বার বাগঁন আর কিছু'থাকে না। তখন কোথায় লুকই- 
বেন' এই পর[মর্শ কুরিতে লাগিলেন। শ্্রীনবন্ধীপের ওপার কুলিয়া, সেখানে 
মাধব দাস বৈরাগীর বাড়ী থাকিবেন, পরিশেষে ইহাই সীব্যস্ত করিলেন। 
করিয়া, স্বগণে সকলকে ফশকি দিয়া কুপিয়ায় মাধব দ।সের গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা. কেহ জানিতে পারিলেন না, বাচস্থতিও 
না। তিনি "নানা কার্ে ব্যাপৃত, আছেন, তাহাকে লুকাইয়৷ প্রভুর চলিয়। 
যাইতে কঠিন হইল না। বাচস্পতি, গ্রভৃ*গিয়াছেন এই ছুঃখে, ও লোঁকের 
ভয়ে, আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুর্কাইয়! থাকিলেন। কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণ 
পরিলেন না। দর্শন দাও দর্শন দাও বলিয়! যে'লোকের হুঙ্কার, তাহার শব্দ 
তখন শতগুণে বাড়িয়া! গিয়াছে + বাচম্পতি অগত্যা বাহিরে আইলেন, 
আসিয়। কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, আপনারা শান্ত হউন। প্রভু আমাকে 
না বলিয়। কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।” এ কথা লোকে বিশ্বাস করিল না, 
তাহার! বকিল, “এভৃ এইমাত্র* এখানে দর্শন দিয়।ছিজেন, অতএব এখানেই 
আছেন |” 

বাঁচস্পর্তি বলিলেন যে, তাহা সভা, টির অহার পরেই তিনি চলিয়া 
গয়াছেন। 

'লোকে ভাবিল বাঁচম্পতি ফাঁকি .দিতেছেন, তাহাই ভাবিয়া পরামর্শ 
করিল থে ্রতিরিধ্রনিতে তুষ্ট, অতএব মুহরুহ হরিধ্বনি করিলে তিনি 


৯৯৮ বাচম্পতির বিপদ । 


: অবশ্য বাহিরে আগিবেন। ইহাই ভ।বিয়! লোকে সব কার্য ছাড়িয়া দিয় 
এক সুরে হরি হরিবোল হুরি হুরিবৌল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল্লেন4 
লক্ষধিক লোঁক, এইরূপে পলকে পলকে হরিধ্বনি.করিয়। কারয়। হলুস্থুলু, 
রমন, ভগবানকে পর্য্স্ত অস্থির করিলেনন। কিন্তু প্র তখন কুলিয়! 
গিয়াছেন ॥ 
বাচস্পতি যদিও বারংবার বাহিরে আদিয় বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাহ।র 
বাড়ীতে নাই, লোকে তবু উহ! প্রত্যয় করিল না। তাহার! ভাবিল যে 
বাচম্পতি প্রত্ুকে লুকাইয়৷ রাখিয়াছেন। লোকে হতাশ্বাস হইয়াছে, 
তাহাদের ক্রোধের বস্তু এক জন প্রয়োজন হইয়াছে। গ্রাভুর উপর রাগ 
করিবার অধিকার নাই'।" তাই বাচম্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল। 
লক্ষাধিক লোকে তাহার বাড়ী ঘিরিয়া। তাহার! গালি পাঁড়িলে তিনি কি 
করিতে পারেন? লোকে বলিতে লাগিল, বাচস্পতি ঠাকুর! প্রভুকে ঘরে 
পাইয়৷ তুমি কৃতার্থ হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমা'যদি ভব সাগর.পার হইতে 
পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কে? 'নোকে বলিতেছে, (চৈতন্য 
ভাগবতে )-- 
আমর] তরিলে বা উহার কোঁন হঃখ। 
আপনিই মাত্র তরি এই কোন সখ ॥ 
কেহ বলে সুজনেক্ এই ধর্ম হয়। 
সবারে উদ্ধ।র করে হইয়৷ সদয়। 
বাচম্পতি মহা বিপদে পড়িলেন, পড়িয়। কান্দিয়া তখন প্রত্ুকে ডাকিতে 
লাগিলেন। বলিলেন, প্রভু 1 অদ্যকার বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার কর। 
ইহা বলিতে বলিতে, একজন ব্রাঙ্গণ তাহার কর্ণে বলিল যে, গুতু কুলিয়। 
মাধব দ।সের বাড়ী গিয়াছেন।. 'তখন বাচম্পতি আনন্দিত হইয়া, বাহিরে 
আসিয়! সকল লোককে বলিলেন যে, প্রভু কুলি! গমন করিয়াছেন,' চল 
তোমাদের আমি? সেখানে লইয়া যাইব। এই কথ শুনিয়। সকলে তাহার 
'কথা৷ প্রত্যয় করিয়া, তাহার সঙ্গে চলিল। 
সকলে সেখানে আসিয়া দেখেন ইহার মধ্যেই সেখানে 'লোকারুপ্য হই- 
ফ্াছে। যে লোকারণ্য সঙ্গে লই! বাচস্পতি আসিতেছেন, তাহাদের যাইবাঁই , 
'্মার পথ নাই। শ্রীটৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন বে, প্রভুর কুলিয়ীয় জীরের 
আকর্ষণ এত প্রকাঁও, ব্যাপার য়ে উহা "একবারে _নর্ণনীর অসাধ্য। 


জীবকে মআকর্ষণ। ১৯৯ 


বেধ হইল যে, পৃথিবীর সমস্ত লেক কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে, পৃথিবীতে 
কখদ* এত লোক, নাই, ইহা মনে ভাবিয়া অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন 
যে, হেত্রিশকোটি দেবগণ মনুষ্য আকাঁর' 'ধারণ করিয়া -প্রভৃকে দর্শন কুপ্সিতে 
আসিয়াছেন। 'বৃন্দীবন দাস বলিতেছেন রি প্র সে বধ ্রীভবান*কতাহার 
আর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে .না,' এই লোক সংখ্যা দেখলেই: বুঝা 
যাইবে। বৃন্দাবন দস ঠাকুর বলিতেছেন, এত' রর ইচ্ছা ম।ত্র একত্র করা 
কি মূনুষ্যে'পারে ? কে এ সমুদাঁয় লোককে সংবাদ দিলে, কেন এত লোকে 
হুথ দুঃখ, রোগ ক্রীড়া, বিষয় ধর্ম, আহার দিদ্রা, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া 
আপন! আপনি আসিয়া উপস্থিত হুইল ? বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মন্তব্য এই 
মে, যিনি এইরূপে সর্ধ-চিত্ব আকর্ষণ করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ । 
ইহার কিছুকাল পরে প্রন্থ যখন এইরূপে লক্ষাধিক লোঁক দ্বার! পরি- 
বেষ্টিত হইয়! গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন পাতসাহ ওপারে 
লোকের কলরব শুনিয়া তথ্য জ।নিবার নিমিত্ত অট্টালিকায় উঠিলেন। 
সেখান হইতে লে।ক সমুদ্র ও তাহাদের জীবস্ত ভাব নৃত্য গীত ও হরিধ্বনি, 
ও নান! আনন্দ সচক কলরব দেখিয়৷ শুনিয়া ভয় পাইলেন। ভাবিলেন 
বা কেহ বুঝি তাহার রাজধানি আক্রমণ করিতে আসিয়াছে । কেশব লাল 
বন্থু, খাঁন উপাধি,'তীঁহার মন্ত্রী। পাতসাহ ভয় পাইয়! তাহাকে ডাকাইলেন। 
কেশব লাল বলিলেন, একজন ভিক্ষুক সন্যাসী বই নয়। পাতসাহ জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, এই-্লিক্ষ কোটি লেক তাহার সঙ্গে কেন? কেশব বলিলেন, 
ভবসাগর পার হইবার জন্য। পাত্তসাহ বলিলেন, এই সন্ন্যাসী আম। 
অপেক্ষ। শক্তিধর সন্দেহ নাই, এত লোক সংগ্রহ করি আমার এ সঙ্গতি 
নাই,আর যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাক্স স্বার্থপর হইয়া তাহাদের 
প্রভুর সেবা কুরিবে। যিনি বিনা শলেতনে* এই লক্ষাধিক লোকের উপর 
এরূপ .আধিপত্য করিভে পারেন, তিনি সামান্য জীব নহেন।, তিনি শ্বয়ং 
শ্ীভগবান। অত্তএব পাতসাহাঁও বৃন্দাবন দ[সের শীর্মাংসার 'অন্থমোদন 
করিলেন 
ই যে'লক্ষ কোটি লোক আসিতেছে ইহারা বায় কেহ ফিরিয়! যাইতেছে! 
ন।। ইহারা কি করিতেছে;অগ্রে ইহা "শ্রবণ করুন। তাহার পরে বৃন্দাবন 
দাঁস ঠাকুর ও প্রুতসাহ যে তত্ব কথা বলেন, তাহা বিচার করিব। এই: 
সমস্ত কা বৃন্দাবন দঁষ ব্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্ত তিনি শ্রীবাসের 


২১৯ এরূপ আকর্ষণ মহষ্যের অসাধ্য । 


ভাতৃ-কন্যা-স্থত, জ্রীনদীরায় তাহার বাড়ী, সুতরাং তাহার এই .সমুদা্ এক 
প্রকার চক্ষে দেখা বলা যাইতে পারে। শত শত সাধু লোকে, ধাঁহারা; এই 
ভিড ছিলেন, তীহাদের মুখে শুনিয়া তিনি ইহার বর্ণন! করিয়াছেন ৷ যথা-* 
, 'ধাচম্পতি গ্রামেতে যতেক'লোক ছিল? : 
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাঁড়িল,॥ 
কুলিয়া আকর্ষণ ন1 যায় বর্ণন। | 
কেবল বর্ণিতে পারে সহস্র বদন ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহুবীর জলে । 
সবে পার হয়েন পরম 'কুতৃহলে ॥ 
খেয়ারির কত ঝ! হইল উপার্জন । 
কত হাট,বাজার বসায় কত জন ॥ 
সহস্র সহস্র কীর্তনীয়া সম্প্রদায় । 
স্থানে স্থানে সবেই পরমানগে গায় ॥ 
মাধব দাস প্রভূকে পাইয়া বড় সখী হইয়!ছেন, কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির 
'সঙ্গে যে বিপদ আছে তাহা পুর্বে জাঁনিতে-পারেন নাই। বন্যা আসিতেছে, 
প্রথমে লোকে অগ্রাহ্য করে। ধান্য ক্ষেত্রে এক অঙ্কুলি জল আসিয়াছে 
বই নয়, তাহাতে ভয় কি? অর্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখে যে হাটু পরিমাণ জল 
হইল। শেষে-ধান্য রক্ষ। ত গাছের কথা, নিজের বাড়ী রক্ষা, প্রাণরক্ষা 
বিপদ হইয়া পড়ে । জন কয়েক সঙ্গী লইয়া! প্রভু আইজেন। মাধব দাস 
ক্কত কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। মাধব দাস ভাবিতেছেন, প্রত আসিয়া- 
ছেন এ সংবাদ তাহার বন্ধু ধান্ধবের নিকট পাঠাইতে হুইবে। কিন্তু এক 
দণ্ডের মধ্যে সহত্র লে:ক ছুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ লোক হইল। বখন.'সন্ধযা 
হইল তখন মাধব দাস প্রতৃর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন।, প্রভুর 
প্রাণের ভয়.কেন বলিতেছি। যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে 
পারেন না। পশ্চাৎ 'হইতে লোকে এরপ অগ্রবর্তী হইবার নিমিত্ত য্ 
করিতেছে যে, প্রভুর, বাসগৃহের নিকট ধাহারা, তাঁহারা গৃহের উপর 
পড়িতেছেন, ছু থে গৃহে রহিক্বাছেন উহা! রক্ষা করিতে পারেনা, 
দেখি মাধব দাস সন্ধ্যার সময় সহম্র লোক লইয়! বাঁশ কাটাইতে লাগিলেনখ , 
"এই বাশ কাটাইয়া প্রতৃর লী: গঁ নির্ঘাণ 'করি- 
লেন। প্রাতে সকলে দেখে, ছুর্গ চুরমার হইয়া 
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সহশ্র সহম্র নৌক! শুনিয়া আইল। 
তথ।পি মনুষ্যে পার করিতে নারির ॥ 
কেহ বলে জন প্রতি "কাহনেক দিব। 
মোরে, পার ককিিনৈহ প্রভুকে দেখি 
বড় ব্‌ড় ধনী লোক ষড় ছিল তায়। 
জন প্রতি তঙ্ক। দিয়! পার হৈয়। যায় 
কেহ কলা গাছ বান্ধি গু! পারহ়্। 
কেহ ঘট ধরি ধাকস না করয়ে-ভয়॥ 
আজ (সে খেলার সঙ্গন পড়,মা সকল। 
দেখিতে আইগ। সঙ্গে আনমনে বিহ্বল 
ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপক নবদ্বীপে যত। 
লোক দ্বারে শুনি ছিলা চৈতন্য মহত্ব 
বাস্থদেৰ সার্ব(ভীম স্তায .টিকাকার। 
তার মত লৈযা 'তাঁর1 করে ব্যবহার ॥ 
হেন সার্বভৌম প্রন বৈষ্ণব করিল] । 
যড়ভুজ ঈশ্বর মূর্তি তারে দেখাইল1। 
পূর্বে দিখ্বিজয়ী গর্ব খঙ্ড নদীয়ায়। 
নবদ্বীপ মধ্যাদা বাখিলা গৌররায় 1 . 
ছু প্রভু আইলেন কুলিয়া নগরে ( 
সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে ॥ 
কুলিয়া নগরে সংঘট্রের অস্ত নাই । 
বাল বৃদ্ধ নর নারী হৈলা এক ঠাই ॥ 
নিশায় মাধব দাদ বছু /লাক, লঞ়। । 
বড় বড় বীশ* কাট ছুর্ন বান্ধি যাঞ| ॥ 
প্রাতঃকালে বাশ গড় সব চূর্ণ হয়।, 
লোক ঘটা নিবারিতে কার শক্তি নয়॥ 
রাহি! আসিতেছে £তাহারা আর যোইতেছে ন1২'তাহাদের আহার নিদ্রা 
না । তাহারা কি করিতেছে ? নৃত্য গীত করিতেছে, কখন ক্ষা্টি- 
তেছে, কখন হাসিতেছে। ফল কথা, সকলে আনন্দে.ভাসিতেছে, তাহাদের, 
স্বৃত্য দেখিলে বোধয় যে.সকলে গর্মানদে উন্মাদ. হইয়াছে। এন্প 
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ই ভক্তি আছেন অতএব ভগবান আছেন। 


শত কোটী জীব; &ক বস্তর এরূপ আশ্রয় লইতে কখন কে।ন কালে শুন 
যায় নাই । মনে-ভাবুন, এই যে সমুদয় লোক আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে" 
_ হৃহম, সহজ ম্হাম্ছোপাধ্যায় গাস্তিত আছেন"৭ কোর্ন. সাঁধুর পশ্চাৎ 
ক কখন বঙ্ধ্ংখ্যক লোক দেখা খাঁক বটে, কিন্তু সে স্বার্থের নিমিত্ত, 
কফ্হে ধ হতে, কেহ পুত্র কামনা করিয়া 'আসিয়াছেন । কেহ ব 
সাধুর কপায় বড়লোক হুইবেন, লৌহকে সোণ! করিতে শিখিবেন) সেই 
নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছেন । 

কিন্ত শ্রুগৌরাঙ্গের সঙ্গে এই যে শত কোটা লোক ফিরিতেছেন, ইহা কি 
নিমিত্ত ? ইহাতে স্বর্থসাধন লেশ নাই। শ্ীভগবদ্তক্কি জীবমাত্রের হৃদয়ে 
আছে, কখন জাগ্রত ভাবে, কখন হুযুপ্ত ভাবে থাকে । যখন শ্ীভগ- 
বন্তক্তি আছে, তখন শ্রীভগবান আছেন । কারণ স্বভাব কখন নিক্ষল 
কিছু করেন না। শ্বভাব যখন ভগবন্তক্তি কূপ ভাব দিয়াছেন, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির বণ্ত দিয়াছেন |  শ্গৌরাঙের আগমনে সেই 
. ভগবস্তক্তিটুকু জাগ্রত হইয়াছে ।* যেমন লোকের পিপাসা! হইলে, যেখানে 
জল পায় সেখানে দৌড়ায়, সেইরূপ ল্ধেকের হৃদয়ে ভক্তিন্ূপ অগ্নি 
প্রজ্লিত হুওয়া়, উহা! নির্ধাপিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট দৌডিয়। 
আসিতেছে। 

হুদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ায়, কুজ্ঝটিক।রূপ : অজ্ঞানতা 
ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়াছে, ও'জ্ঞানরূপ সুর্যের উদয় হইয়াছে । কেহ বলেন 
জ্ঞান হইতে ভক্কি, কেহ বলেন তক্তি হইতে জ্ঞান। এ অনর্থক বিচারে 
আমর যাইবার প্রয়োজন নাই ।. ইহা! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, খানে 
অন্ততঃ তক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হুইয়াছে। এ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে ভক্তি 
উদয় হইয়াছে, তাহার পরে মনে“গুটি-কয়েক অতি জাজ্দল্যমান সিদ্ধান্ত আসি- 
রাছে। সেজ্ঞান এই যে,এ জীবন পঞ্পত্রের ' উপর জলবিন্দুর ন্যায়, এই 
আছে এই নাই। আমি বৃথা কতকগুলি সামান্ত বস্তর লে।তে মুগ্ধ হইয়া পরম 
ধন ভুলিয়া! আছি। সেই শ্রীভগবচুনুর ভচরণ আশ্রয় করা না জীবের পরম 
ধর্ম? তাহা আমি কই 'ক্লরিলাম? তাহা! না করিয়া! আমি কি করিতেছি? হে 
প্লীতগবান / এ অধষকে কি মনে আছে ? এ অধম তোমাকেত ভুলিয়। গিয়াছৈ, 1 
ছুঙ্গি তাই -বলিয়! রি আমাকে তুলিয়! বাইবে ? ছি! আমি এ কি. ক্রি- 
তেছি, অমি জাপনার দো তোমার ঘাড়ে দিতেছি £ সমুদায় "দোষ না 
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আমার ? প্েমা হইতে উৎপত্তি তোমার কাছে যাইব, আ'মি এখন" তোমাকে 
তুৰ্রিঠ নানা অফল নিধয়ে মত্ত হইয়া নান! দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি । 
এই সমুদয় 'মনেক্ ভাব হওয়ায় ভক্তি-ুগ্ধ ব্যক্তি ভারিতেছেন যে, তাহুর, 
যায় নির্বোধ ও অপরাধী জীব*ণগতৈ'নাই। তিনি স্ঠানাক্ষে ভু$গনি 
নট করিম!ছেন আর করিবেন না।* তীহার দিন ্াক্ক ছে তাহীক্র 
আর সমকক মাত্র নাই। তাই সেই লোক-কলরবের মাঝে হয় চীংকার করিয়া, 
কি মনে মনে বলিতেছেন যে, পহে গ্রত্ু ! আমি অপরাধী আমার দিন 
গিয়াছে । এখন তুমি কপাময় দীনন্গনের বন্ধু আমাকে কৃপা কর।” মনে 
ভাবুন থে, একজন অকুল পাথারে' পড়িয়া একবার ডুবিতেছে একবার 
ভাসিতেস্ে, চারিদিকে চাহিয়! দেখে কুল কিনারা নাই, তাহার সাঁতার দিবার 
শক্তিও নাই। তখন সেই ব্যক্তি ঘোর বিপদ্দে সেই ভরকাগ্ডারীকে উদ্ধীমুখ হুইয়। 
ডকিয়৷ বলিততেছে, হে দয়াল-কাগ্ডারি ! আমি ডূবিয়া মরিলাম, আমাকে চরণ- 
তরী দিয় আশ্রয় দাও। আর্কার বলিতেছে, “হে দয়াল-কাগারি ? আমার 
নৌকা পাইল্লেও উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমাকে চুলে ধরিয়া, তোমার 
নৌকার উঠাইর প্রাণ দান কর।৮” এইরূপে ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকিতে 
ডকিভে বেন কর্ণে শুনিতে পাইল ষে, শ্রীভগবান অভন্ন দিয়া বলিতেছেন, 
“তয় লাই, এই যে আমি আসিতেছি।” তখন আশার সঞ্চার হইল, আব নেই 
সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইল। 7 
নিরাশ হইয়াঃলোকে আর্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্তু এ নিরাশ তাব 
বহুক্ষণ থাকিতেছে না। পৈন্য ও আতম্মগ্লাগি উপস্থিত হইলেই তাহার 
পরে আনন্দ অ]পন! আপনি উদয় হইতেছে । তখন জ্গাপনার হুর্মতির কথ! 
ভুলিয়া শ্রভগবানের কপার কথা ভাবিতেছে । শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে সকলের: 
নর করুণার কথ। মনে হইন্েছে। শ্রীতগবান আমাদের পিতা 
, কি বন্ধু, আমরা তাহাঞ্ নিঙ্জজন। তিনি আমাদের দুর্মতি দেখিয়া 
ছুঃ ঠা হইয়া, তাহার বংশী পীতাপ্বর দূরে ফেলিয়া! দিয়া, .জেঁর কৌপীন পরিয়া 
আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন! ভগবান এএসপ দীন অবস্থায় কেন আফি- 
যাছে্স তাহার কারণ এই যে, এবার তাহার সুখের অবতার নয়, দুঃখের অব- 
তার্ন। এবার তাহার চুড়া বংশী শোভা পাইবে কেন ? তাই কৌপীনন পররিকা- 
ছেন, ভাই করোয়! লইয়াছেন, তাই বংশী বাদন ছাড়িয়া, হরিধরনি অবলগ্বন,. 
করিয়াছেন? সেই হাস কৌতুক ক্রীড়া ছাড়িয়া দিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন! 


৫৪ গোৌরলীলা ভগবান পাভাইয়াছেন । 


এই অবস্থায় সেই “তিনি” আমিয়া। অভয় দিতেছেন। বলিকেঁছেন কিনা, 
ভয় কি? এইযে আমি?-ঘম তোমাদের কি করিতব? যম ত আসারি 
সত্য? তোমরা অপরাধ করিয়।ছ ? হাত বাস্তকি? 'আগি তাহার সহজ 
উপাঁ/ ববি [দৃ্ছি। মুখে কৃষ্ণ 'খঠ আর সমুদয় অপরাধ নষ্ট হইয়! 
যাইবে। বেত তোমরা দুর্বল, সাধন তজন করিতে, পারিবা না । তাই 
আর্মি তোমাদের সথবিধার নিমিত্ত হরিনাম লইক্গা' আসিম়াছি। ইহা মুখে 
বল, আর জগতে বিলাও, সমস্ত অপরাধ মোচন হইয়া! অস্তিমে আমাকে 
পাইবে। " | 

ধাহার! শ্রীভগবানের দয়ার সাগরে ডূবিয়া্েন, তাঁহার] ভাবিতেছেন যে, 
্বয়ং সেই পূর্ণব্ন্ম সনাতন তাহাদিগ্নকে গোলোকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়া- 
ছেন, আসিয়া তাহাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া ঈাড়াইয়া আছেন। ইহাতে 
তাহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিমাছে। ইহাতে দুঃখ গিয়াছে, আনন্দ 
আসিয়াছে। তাই লোকের মনের ভাব কিরূপ হুইয়াছে, না, যে ভাবে প্রভু 
'শ্বয়ং রথের সময় জগন্নাথের অগ্ররে ঈলাড়াইক্া তাহার দিকে চাহিয়। তাল ঠুকিয়া- 
ছিলেন। লোকে মনে ভাবিতেছেন, আর ভয় কি? এক জন আহলাদে 
গলিয়া পড়িয়া আর এক জনকে বলিতেছেন, “বড়ই আনন্দ!” সহজ সহত্ত 
সম্প্রদায় হইয়াছে, 'আর সেইন্ষপে॥লক্ষ লোকে ছুই বাহুতুলিয়া “সার ভয়, 
লাই” « পেয়েছি” * তাবে পেয়েছি » এইভাবে বিভোর হুইয়া নৃত্য 
করিতেছেন । 

পাঠক মহাশয়, আঁপনি « এফবার গৌরলীলার আমূল চিন্তা! করিয়া! দেখিলে 
ইহা স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এই গৌরলীলা কাগুটি 'যে দৈবাৎ' হইয়াছে, 
তাহা হইতে পাবে ন!। ,একটু স্থির হইয়া বিচার' করিলে বুঝিবেন; এই 
লীলাখেলাটি শ্রীভগবান স্বয়ং' পান়্াইয়াছেনদ। আপন! আপনি এরূপ হয় 
নাই। এ দেশে ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীভুক্ত, যর বৈদিক, বারেন্্র ও রাট়ী, 
প্রভূ স্বক্ং বৈদিক, নিতাই বাড়ী, অধ্বৈত. বারেন্ত্র। হে পাঠক ! এইরূপ 
আপনি আগা গোড়া দেখিবেৰ.যে, এই লীলাটি দেই ;সর্বশক্তির্শীন পাতা- 
ইয়া আপনি ইহা! চ।লাইয়াছেন। 

যদি এই গৌরলীল! মনে বিচ।র করিয়া আপনি বুঝিতে পারেন ফে 
.এ্রই খেলাটি শ্রীতগবান অন্তরালে থ!কিয়! পাতাইয়া আপনি থেলিয়াছেন, 
কবে ইহ! বুষধীবেন তে, এই খেলা স্থারা। ভগবান জীর্ধকে এই শিক্ষা দিয়া 


জ্রীবের উপায়ক্বীন অবস্থা। 1২০৫. 


ছেন, কিনা (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) পরকালও, আছে (৩) শীভগ- 
বালের প্রিয় জীব ও জীবের শ্রিক্স শ্রীতগবান। -. 
এখন শ্রীতগবান আছেন ইহা্সৃগি প্রক্রিয়: ্থারা অসভব করা যার |, 
এই সংসার দেখিলে আপন্দা শ্তীপ্পনি মনে উন হড় এখনি. 
মান অহা আন. কিন্ত তিনি: কিনবপ প্রক্কৃতির বন্তৃটু্ী গোপন রাখিয় 
লীরসিকশেখর জীবকে বড় ধান্থায় ফেপ্িযছেন | ঠিনি দায় তাহাক্স 
সন্দেহ নাই। কারণ মাতৃহ্ৃদয়ে দুগ্ধ দিয়াছেন। কিন্তু এইক্প* বিচারে 
ইহাও বল। যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ট,র, নতুব! সর্পের বিষ কেন দিলেন ? 
আবার" রনিকশেখর মনুষ্যকে 'আর এক ধাস্ধায় ফেলিয়! রাঁখিয়াছেন। 
তাহার। মরিলে কি থাকিবে ? যদ্দি থাকে, তবে কিরূপে ? আর এক ধান্ধা এই 
যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধাদ্ধায় পড়িয়া জীব 
নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল | : মহপ্মদকে সুদলমানগণ “রম্থুল” বলেন, 
অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের*নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সন্বাদ আনিয়াছেন। 
সেইরূপ বিশু +“সুসমাঁচার” আনিয়াছৈন, ইহা খুষ্ীয়ানগণ বলেন। ঠিক 
সেইরূপ, কুলিয়ার .অনস্ত কোটি লেক, শ্রীগৌরাজ স্থধু সুমমাচার আনিয়া- 
ছেন , তাহা নব, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়াছেন বলিয়া আনন্দে 
নৃত্য করিতেছে। " 
মহম্মদ মুসলমানগণের নিমিত্ত সংবাদ আনিলেন যে, শ্টভগবান 
আছেন, জীব্গণ মরিয়াও বাচিবে, ও যাহার শ্রভগবানের আজ্ঞা পান 
করে, তাহার! স্থখে ও যাহারা অপালন করে তাহার! হঃথে থাকিবে। মহমদ 
যে সংবাদ অ।পিয়।ছেন ইহ! কাক্গনিক নহে। ইহা বিশ্বাস করিয়া, যে সমস্ত জীব 
নির।শ সাগরে ভ।সিতেছিল, তাহারা কুল পাইল, পাইয়! আনন্দে উন্মত্ত হইল, 
জীব ম্লাত্রে অকুল পাথরে ফ্লাসিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ মায়া 
যে, তাহারা তাহাদের নিজৈর ছুঃখ অম্থভব করিতে পারে না। যার শ্বাস 
রোগ আছে, তাহার ক্রমে ক্রমে বোধ হুইবে যে তাহার পীড়া জনিত বিশেয 
কষ্টসাই। কিস্তি তাহার শ্বাস আবু হইলে তখন সে বুঝিতে পারে বে 
'সৈ এনার্বং বড় ছুঃথে কাল কাটাইতে ছিল। ষেইরপ. মনুষা হাসিয়া বেড়! 
ইয়! বেড়াইতেছে, ষেন তাহার কোন হঃখ নাই। তাহার যে, যে কো? 
হর সর্বনাশ হইতে পারে, তাহা তাহার বোধও নাই । ষে কোন জীবে: 
যেকোন মুহৃপ্টে দরিজ্য, অপম।ন, পীড়া, ও. শোক হইতে পারে ।. কিং 


২০৬। অবতারগণ কি শিক্ষা দিশেন । 


লোকে মায়ায় মুগ্ধ হুইয়া, যেন তাহার কোন ছঃখ কি চিন্তার বিষয় মাই, এই 
রূপে জগতে বিচরণ কূরিতেছে। তবু তাহার অন্তরের অতি গুহ্য স্থান 
হা হৃতাশরপ দুঃখের ' লী সর্বদা অরুন সমন তাহার: অজ্ঞাতসারে, চলি- 
'তেছে॥ পিই, নু খ্রি তাহার বিশ্বাস: হষ্ঠশ, সে মুরিবে না, মরিলেও 
বাচিবে, ও তাহার তি শক্তিসম্পন্ন একজন পরম স্হৃদ আছে: খিনি তাহার 
সমুদায় ্ মোচন, ও সমুদায় আশা! পূরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত, তখন তাস্থার 
পূর্বকার উপায়হীন অবস্থা হুধ্যের স্তায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহাতে, স্বে ব্যক্তি 
'অকুলে ছিল এখন কুল পাইয়াছে,এই আনন্দে উন্মাদ হুয়। 

সেইরূপ বিশুপ্রষ্ট “সুসমচার” আনিলেন, তাহার গণ এ্রীরূপ আহ্লাদে 
মাতোয়ারা হইল। এই সমস্ত লোক “রম্থল” অর্থাৎ শ্রীতগবানের দুতের 
নিকট নুসমাচার পাইয়া উহ! ঘোষণা করিবার নিমিস্ত জয় পতাক। উঠাইস্া, 
দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিল। তাহার! ভক্তিতে গদ্গদ বলিয়া, অন্ত জীব, 
গণকে মুগ্ধ করিতে শক্তি পাইল। 'ত্বাহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, নে 
সমস্ত জীব্গণ অকুলে ভাদিতে ছিলেন, পাশে পালে আপিয়া তাহাদের 
আশ্রপ্ন লইতে লাগিলেন । 

মনুষ্য হদয়ে ভগবত কৃপার সহিত গুটি কয়েক শক্র প্রবেশ করে, যথা 
দন্ত ও অহঙ্কার । শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গী। তিনি পরম পুরুষের স্বন্ধে চড়িতে 
গিয়াছিলেন। অতএব সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও খ্রীস্টীয়ান কৃপ! 
পাইয়া ভাবিলেন যে, তাহারা শ্রীভগবানের প্রিয় পুত্র, নতুবা তিনি তাহ।দের 
নিকট: স্থুসমাচার কেন পাঠাঁইবেন? তাহার! শ্ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ 
পাইয্াছেন, অতএব তাহাদের কথা যাহারা না শুনে তাহার! শ্রীভগবানের 
বিদ্রোহী? অতএব তাহাদ্দিগকে,বধ করিলে পাপ ত নাই, বরং শ্রীভগবানকে, 
তুষ্ট করা হইবে। তাহার! ইহা তাঁবি্দে না যে, যদ্দি শ্ভগবান কোন 
রস্থল পাঠান, তবে তিনি সকল স্থানেই পাঠাইবেন, ফারণ সকলেই তাঁহার 
সন্তান, আর তিনি অতি মহাশয় । * 

যে আনন্দে মুষলমনিগণ দিগবিপিগু, জ্ঞানশূন্ত হইয়৷ সমস্ত জগত ওলট 
ঠি(লট করেন, কুলিয়ার উপস্থিত জীবগণের সেই জাতীয় আনন্দ* উপ্রাঁস্িত, 
হইয়।ছে। তবে এই আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, বৈষ্বগণ জীব : 
মাত্রকে আলিঙ্গন করিতে ল্লাগিলেন। এই কুলিয়।র় উপস্থিত জীবগণ প্রম্ুল+* 
পাইয়াছেন, ইনিও গোলোকু হুইন্তে স্বসম্ণচার .আনিয়াছেন ৮" সে সুসম্ধচার 
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এই থে; শ্রীগবান আছেন, তোমরাও চিরদিন থাকিকে আর তিনি মন্ষ্যের 

সক্ম্ত মিলিত হইনার নিমিত্ত নরলীলা ও নরের স্তায় ৩.চার ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। শ্রীগৌরা্ যে স্থসমাচার আনলেন, তাহাও্বাকে বিশ্বাস করিল 
অধিকন্ত তিনি. আসিয়! শ্রীভ তগ্।নে? রকি ত বড় মধুর, বি 
মহম্মদ ঈশ্বরের-ী্প বর্ণনা করিরলেন,-তাহাতে লোকের উনি যে 
শ্রীভগবান ভয়ঙ্কর হইয়া সিংহাসনে বসিয়া জীবগণের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়।- 
থাকেন । জ্রীগৌরাঙ্গ বেবূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহ।তে বুঝা গেল বে, 
শ্ীজ্ঞাবান অতি সুন্দর নবীন পুরুষ, রসিক চুড়ামণি, বংশীধারীও নৃত্যকারী। 

উর্গোরাঙ্গ জীবগণকে অধিকন্ত* বুঝাইয়! দিলেন যে শ্রীভগবান অতি 
প্রেমময়। যথা প্-_ | 

“জানি জানি তার মন জানি । 
প্রেমে গড়া তন্থ খানি। 
আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী ॥৮ 
কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন। বৈষ্বগণ জীবগণকে আলিঙ্গন 
ও নৃত্য করিতে লাগিলেন । | 
আবার দেখুন "বিশু সুসমাচার আনিলেন ঘে, শ্রীভগবান আছেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জানা গের্লশযে, তিনি এবার কাহাকে প্রেরণ করেন নাই, 
স্বয়ং আসিয়াছেন। সুন্ডরাং কুলিয়াবাসীগণের আরদ্দের আর সীমা নাই। 
তাহারা অকুর্পে তাসিতেছিলেন, এখন কুল পাইলেন। লোকের আনন্দের 
ক।রণ একটি উদাহরণ দ্বারা বলিব। এক জন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার 
আশার লেশ মাত্র নাই। এইরূপ তিনি রজনী আসিলে কখন দিন হইবে 
ভাবেন, আবার দিন আমিলে কখন রজনী আস্তিবে ভাবেন। এখন তিনি হঠাৎ 

শুনিলেন যে, তাহার বন্ধন কিছু নয়ঃ তাহার পিতা ধিনি তিনি রাজরাজেশ্বর, 
তাহাকে বিশেষ কোন" কার্ধ্য উপলক্ষে বন্ধন করিয়া রনবিক্বছেন, 
তিনি যুবরাজ, তাঁহার পিতান্স সমস্ত ধনের অধিকার । সেই রাজপুত্রের 
অবস্থাৎএকবার মনে অন্থভব করুন, তাগুহইলে কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের 
আধননের কতক পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। পাঠকের মধ্যে অনেকে হয়ত, 
বুঝিবেন না যে, জীবগণ কেন অকুলে ভাসিতেছে ৭ ধাহার উপস্থিত কোন 
ব্গবৎ দুঃখ নই তিনি ভাবিতে পারেন যে, “কই, আমি ত বেশ স্থুখে আছি+” 
হয়ত তিনি বড় জ্তীনী, মনে ভাঁবেন তিনি শাস্ত, বড় বেশ আছেন। কিন্ত 


২৮ বিয়োগ জ্ঞানের সোঁপান। 


তিনি যে বেশ আছেন এই জ্ঞানই তাছার পতনের মূল। যে তাহার জ্ঞান 
হইবে ভিঙ্ষি বেশ নাই, অমনি তাহার উন্নতি আরম্ভ হইবে। , 

'তিনি বেশ নাই;ফ্দাহার প্রমাণ দির্তেছ। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই 
৫ গি, ০7 ও অন্তান্ত তাপে স্র্মিনিবেন যে তিনি বেশ নাই। 
যে ব্যক্তির ক্বোর য়ে গ হইয়াছে, কিস্ছিঠাৎ. দারিদ্র চাপিয়ে, কি কারাগারের 

ভয় উপস্থিত হুইয়াছে, তিনি লেই সময়. বুঝিতে পারিবেন, তিনি বেশ নাই। 
তিনি যদি একটু ভাবিয়া দেখেন যে, তাহার খিন্দুমাত্র শক্তি নাই, এই আছেন 
মূহুর্ভ পরে তিনি যাহা! আছেন তাহার কিছুই না থাকিতে পারেন, তখন তিনি 
বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নই, বরং দিবা নিশি অকুল পাথারে ভামিতেছেন । 
"আমি বেশ আছি”, “আমি শান্ত অতএব অন্যাপেক্ষা অনেক উন্নতি 
করিয়াছি”, ইহা মনে গৌরব করিও না। ইহ! তোমার গৌরবের কথা নয় 
যখন তুমি জানিবে যে, তুমি ত্রিতাপে ছর্জরীভূত, আর সেই ছুঃখ ভাবিয়! 
তোমার নয়নে জল আসিবে, তখনি জ।নিবে তোমার জ্ঞানের অস্থুর হইয়াছে । 
কুলিমায্ উপস্থিত জীবগণ তাবিতেছেন কি না 
“সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণবরদ্ষ সনাতন । 
গোলোক ধামে লয়ে যেতে এসেছেন পন্ডিত পাবন ॥% 
কাছেই উন্নাদ.হইয়া এই অসংখ্য লে।ক নৃত্য ক্ষরিতেছেন। 

, এদিকে বাচম্পতি আসিয়। লোকের ভিড়ে আর প্রভুর নিকট ধাইতে 
পারেন না। কিন্ত অন্ত্যামী প্রভূ তাহার আগমন ও চর? জানিলেন। 
জানিয়। লোক পাঠাইয়া তাহাকে নিকটে ডাকাইয়! আনিলেন। তখন বাচ- 
স্পতি আসিয়া শ্লোকবন্ধে (এই গ্লোকগুলি তল্লাস করিয়া পাই নাই) গ্ুদুকে 
এই স্তুতি করিলেন, ষথা প্রথম শ্লোকের বৃন্দাবন দাসের ব্যাখ্যা--- 

সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে । 
৪০০০ ভারিলেন যতেক পতিত ভব কূপেপ। 
' স্লেই গৌরনুন্দর ক্কপা সমুদ্রের 'প্রায়। 

বাচম্পতি বলিলেন, প্রত ! তুমি চির দিন স্বেচ্ছাঁময়, কুলিয়ায় আসিবে 
ইচ্ছা হইল আসিলে, কিন্ত তোমার দাস এই ব্রাক্গণ মার! যায়। আজি 
তোমাকে লুকাটিয় রাখিক়্াছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর স্থার ভাঙ্গি- 
তেছে। আপনি একবার বাহির হউন। 


কুলিয়া না প্রভাস। ২১৯১ 


কি ভারতবর্ষের কি কপিকালের গৌরব স্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করি' 
তেন।, তাহার পর প্রভু মন্্যাস লইয়া গমন করিলে তাহার প্রতি বিপক্ষ- 
দদিপেন্ধ ঘর দ্বেফ রহিল না । এমন কি, এরপও ঘটন। শৃঁট্যাছিল যে, 
 পল্াসী। রঃ বা ধিনি নত প্রনি দ্বেষ কর্ন এত গনি 
০০ রি ন্‌ কই িয্ধন কুলিয়ায় ০৬৪৮ 38০৮ 
| ০৯৯ পে সনেু্ত্কে দ্রশ টিন ক্রি 
লেন ।*এখানে প্রভু সপ্ত দিবস রহিলেন, থাকিয়৷ সকলের মনোবা|" রথ, 
করিলেন”। এই সপ্ত দিবানিশি প্রতুর সহিত এই কোটি লোকে ৫কবল 
বৃত্য করিয়া যাপন করিলেন | প্রভূ এই সহজ সহজ সম্প্রদায়ে নৃত্য 
করিলেন সকলেই বোঁধ করিলে যে প্রভূ তাহাকে বিশেষ সমাদর করি- 
লেন, বিশেষ কৃপা দেখাইলেন। . 
প্রীনবন্ধীপ প্রায় শুন্য, সকলে এপারে, ওপারে সারি দিয়া লক্ষ লক্ষ স্ত্রী 
লাক দাড়াইয়া আছেন। তাহার! এপারে কোটী লোকের নৃত্য দেখিতে- 
ছেন, কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদ্দী থাকায় তীঁহাঁদের- 
বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে না। এপান্সে লোকের. যেরূপ আনন্দ, ওপারেও 
স্রীলোকের ,সেইরূপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভুর বত 
ঘনিষ্ট হইজন আছেন। যথ| শশ্টী ও বিধুরপ্রিগা। সেখানে গঙ্গা যেরূপ 
পরিসর তাহাতে ওপারের লোকে এপারের লোকের সুসুদাুকাও টিচ্ছন্দে 
দেখিতে পারেনশ এমনকি, একটু ঠাউরিয়া দেখ্টি (এপারের লেক 
অপর পারের লেঃক চিনিতে পারেন । অন্যের“সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষ, 
ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাড়াইলেও সকলের মস্তকের এক বিঘাত প্রমাণ 
উপরে প্রস্ুর মস্তক দেখা যাইত | জীবের দর্শন স্ুলভের নিমিত্ত প্র 
এইব্ধপ দেহ ধারণ করেন যে প্রকৃতই তাহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের যে সা 
চারি হস্ত দীর্ঘ, তাহাই ছিল । স্থতর)ং লক্ষ লোকের মাঝে প্রভু ড়া 
থাকিলে, তবু দূর হইতে তাহাকে বেশ দেখা যর্হীত। স্ট্রীশ্চী ১ 
প্রিয়া ওপাক্ট্ইতে . এরহ্‌কে বেশ &ক্থিতে পাইতেছেন। গ্রভু এই কুলিয়ায 
নিজজনৈর নিকট জনমের মত বিধায় পইলেল। 


আিবে আমার, গোঁরাঙ্গ হুম্দর, নদীয়া] নগর মাঝ। 
দূরেতে দেখিনা, সচকিভ হৈয়া, করব গঙ্জল কাজ॥ 
জলঘট ভরি, আম শাখা ধরি, রাখি সারি সারি করি । 
কদপলি আনিয়া, রোপণ করিয়া, ফুলমালা তাহে ধরি ॥ 
আওল শুনিয়া], নদীয়। নাগরী, আওব দেখিবার তরে । 
হরি হরি ধবন্সিঃ জয় জয় বাণী, উঠবে সকলের ঘরে ॥ 
শুনিক্না জননী, ধাইবে অমনি করিবে আপন কোরে । 
নয়নের জলে, ধৃই কলেবরে, তর্দরতে লইবে ঘরে || 
যতেক ভকত, . দেখি হরধিত। হইবে প্রেম আনন্দ। 
যছনাথ যাঁঞ1, পড়িল লোটাএা, লইবে চরণারবিদ্দ ॥ 


প্রবাসে প্রিয় বহুদিন অদর্শনে আছেন, তিনি গৃহে আমিতেছেন এরূপ 
জাঁনিশ্ল প্রিয়া আনন, তাহাকে ভাবোল্লাস বলে। এই ভাবোল্লাসে 
প্রিয়ার মনে যে সমুদয় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে "থাকে, তাহা বর্ণনা করিয়! 
' শ্রীবিদ্যাপতির দুইটি পদ পাওয়া যায়। একটি শ্রবণ করুন, যথা 
আমার আঙ্গিনার আওবে যব রসিয়া । প্র। 


অর্থাৎ প্রিয়া আপনার সখীকে বলিতেছেন, “সথি ! আমার প্রিয় যখন 
আমার আঙ্গিনায় আসিয়া দাড়াববেন, তখন আমিকি করিব বল দেখি ?” সখী 
বলিলৈন, “তুমি বল, অ।'্ম কি বলিব ?” তখন প্রিয় বলিতেছেন, “গুনিবে 
ফি করিব ?. . 
আমার আঙ্জিন্নুর আওবে যব রপিয় | 
পালটি চলব হাম ঈষৎ হসিয়া॥ 


অর্থাৎ হে সখি, প্রিয় আঙ্গিনায় দাঁড়! ইলে, আমি মুখ ফিরাইয়া তাহার 
গরন্তি কটাক্ষ মাত্র করিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইব।” 


ভাবোপ্লাস।. 


 গুঁঠক মহাশয়, তুমি প্রবাসী হও, আর তোমার তঁদয়ণীফে”, 
ক । তাহ হইলে বুঝিতে পাঁরিবে যে উপরি 'উক্ত প্রিয়-প্রিয়।র ও». 
ণা কৃত মধুর । কিন্তু তবু ইহাতে একটু তিক্ত রস থাকিন্ে, যেহেতু 

-বৃিন প্রিয়া উত্য়ে মলিন বস্তু। এই যে মধুষ্হইতে মধুর, প্রীতির 

& মি শ্রীভগবানে, অর্ণ। কর। শ্রুভগবা বমি ডন) 
৮ রে টং তত? তুমি 3 না 
এ যত আগ দ্রব্য সমুদায় জরি অপণ কঁরী চি হ্সতশ্রধ আং 2 ৬ 
চপ 2 ই ম ধু হইতে মধু শ্রীতি খেলারূপ .রস, ইহ! দ্বার শ্রীভগবানুকে 
“তাহা হইলে সহ! পবিত্রকৃত হইব, উহার আস্বাদ অনস্তপুণে 
| $আর তুমিও সেই মধু হইতে মধু রসের, প্রসাদ দর পাইবে। এই 
হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৈষণবের চরম তজন । 
এই রসটি কিনূপে প্রীভগবানকে অর্পণ করা যায় বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায়। 
শ্রীমতীর মনে হঠাৎ উদয় হইল য্রেতিনি আসিতেছেন। তাই বলিতেছেন, 
ললিতে ! শুনিতেছি বন্ধু শ্রীবৃন্দাবনে আসিতেছেন। বন্ধু আসিলে আমি 
ম্তথমে কি করিব শুনিবে? যথা বিদ্যাপতির দ্বিতীয় পদ-- 
যব হরি আওব গোকুলপুর। 
ঘরে ঘরে ঝ্ঠনাওব জয় তুর॥ 

_ অর্থাৎ ললিতে, বন্ধু ্রীবৃন্দাবনে আপিলে আমি জয় তু দা) ঘরে/ঘরে 
ঘোষণা করিয়া ব্েড়াইব «যে আমার বন্ধু আপ 4 পূর্ব 
লিখিত ভাবোল্লাসট এখন সম্পূর্ণরূপে দিব । 

“গঙগনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হম হসিয়া॥ 
আবেশে আঁচর পিয়া ধরব। যাওব হাষ যতন বহু করব ॥ 
রভস মাগব পিয়া যবহি। মুখপঁবহসি নহি বোলব তবহি ॥ 
ক ধরব যব হঠিয়া | ,করে “কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া 
সো পু" সুপুরুখ ভ*ঙরা। “চিবুক ধরি অধীর সধুপিয়ব হাঁমির1- 
তৈজ্খনে হরব মঝু চেতলে ৯. বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া* “্রীবন্ে। * 
বৈষ্কবগণ এইরূপ গোপী অনুগত হইয়! রস দারা জীতগবানকে পৃজন কি 
পোষণ করিয়ী থাকেন । ইহাকে বলে ব্রজের ন্িগুঢ় রাস্বাদন। তাই 
এয শ্লৌফি- জি | 
*  বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আসব! 


প্রিয়াজীর উল্লাস। 
ন ভীষণ বা কোথা, শ্রীমতী রাধা বা কোথা ? 


৪ 


“গৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে । অতএব হে পায্সিবে এ . ৯ 
এই যে ভাবোল্লাস রস, ই ছারা আমরা প্রীভগবান রা 
£ চি 
তিনি. খন নদীয়া আদ 1. এম সন সত সম / ই 
সাপ, বি ্রিত, শলীবিছুপ্রিধার নয়ন্ধগাচকু পা শে 
শু এ 7 11 সপ্ত ৫০, ১ ২. ১ ঘু 


সখ তবু তোম।কে ধলিতে হহবে ধে(তান শ্ীবৃন্দা ... «সংবাদ আনি, অন] 


গণকে আশ্বস্থ আর তাহাদিগকে গোলোকে লইয়! যাইব|র নিমিত্ত : জি 
কঠোর ব্রত অবলম্বন করিশবছেন! দে মহাম্থুদের নিমিত্ত মুখলমানখ্ধন 
যীশুর নিমিত্ত গ্ীষ্টিয়ানগণ কি ন1 করিতেছেন ? শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের কেন 

ংশে ন্যুন নহেন, তাহা অবশ্ত, স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাও 
ত্বীকার করিতে . হইবে ষে, ব্রজের নিগুঢ় রস পুর্বে জীবে “অনর্থিত' 
ছিল। অতএব হে পাঠক মহাশয়, ষ্ি আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণত্রঙ্গ 
বলিয়া বিশ্বাস করিতে ন! পরেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথা 
বলিতেই হইবে । সেই আমাদের হীগৌরাঙ্গ এখন আমাগদর নদীয়া! আসিয়া- 
.ছেন, আস্থন ১সকলে তাহাকে অভ্যর্থনা ও সেবা করি । শ্রগৌরাঙ্গকে 
নাগর স্থাপিত করিয়া মহাজন কৃত ভুবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাই- 
্লাছি কিন্তু, একুটাও পূর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম. না । অত্তএব : 
মহাজনগণেক ই ই্চ আমি যোজনা করিয়া এই শিল্ের ভাবোল্লাছে॥ 
মাঁলাট প্রস্তত করিলাম |. . 

দশমী দিবস প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহ। শচী ও বিষুপ্রিয! 
জানেন। বিষুণ্রিয়। দিন গণিতেছেন । তাহার বল্পভ যে সন্ন্যাসী তাহা 
মধ্যে মধ্যে অবশ্য ভিনি ভুলিয়া যান। তাহার মনের স্বাভাবিক এই. ভাব 
খে পতি প্রবাসে গিয়াছেন, এখন গৃছেআসিত্েছেন | সেই ভাবের কথা সখীর 
সহিত ৰ বলেন। .স্নৈিত সু দুঃখ তাহাকে উ্ধারিয়া বলিয়া আপনার মনকে 
শান্ত করেন তাহার প্রিরসখি কাঞ্চনাসে- বলিতেছেন, সখি! | 

কি লাগি বলনা, আনন্দ ধরে না, 
০. অঙ্গ কাপে থর থর। 
চারিদিকে সখি, শুভ চিহ্ন দৈথি, 
বুঝি এল প্রাণেশ্বর ॥ 


প্রভু বাঁচম্পতি-গৃহে আইলেন, শব. 


» সফুপ্রিয়া সংবাদ পাইলেন। . কিন্ত 
ঘাইবার আজ্ঞ! নাই, সময়ও পাইলেন না, খাইতে পারিলেম্ না। প্রভু কুলিয় 


আইলেন, মধ্যে একটা নদী । সপন্ন্যাসীর একুবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়: 
প্রভু হঠাৎ স্বদূলে নবদ্বীপ আইলে, অমর্নি ঘোষণা পড়িয়া! গেল। লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাদে উঠিলেন। প্রভু আপনার 


দ্বাটে উঠিলেন,--তাহার সন্তরণের, বিকাঁলে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত, 


হঁদ্য কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রত পায়ে খভূম, ধীরে ধীরে 
নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লা্বর আনিয়া এন র্‌ ০. প্র 
নিজ পরিচিত যত বৃক্ষ লতা ঘর দেখিতে দেরিতে জম নিজগৃহে 
আসিলেন, আসিয়া গৃহের সম্মুখে দাড়াইলেন 4 না যেখানে ছয় বৎসর 
পূর্বে গয়ার গদাধরের পাদপন্র বর্ণনা! করিতে কক্সিতে মৃচ্চেত হইস্কা! পড়িয়া- 
ছিলেন। শচীর সঙ্গে প্রত অন্য স্থানে দেখ শুন! হইযাঁছিন। জীমতী বিষুঃপ্রিয়ার 
সহিত এই একবার। তিনি স্বামীর কাছে কি যাইবেন ? প্রভু স্ত্রী লোকের্‌ 


মুখ ফ্লেখেন নঁ। ভ্রীলোক5শীহাকে « দেখিলে দুরে $মনু, করেন, তিক... 


সাহসে.প্রভুর রর যাইবেন বালের সেখার্নে লী লোক, তাহার 
রয়ক্রম উনর্জরিশিতি, তিনি কোণের ঝুঁপবধূ, হুর্য্যের মুখ দেখেনু-ন!। “প্রভু 
প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ লাক পরিবেষ্টিত হ্ইয়ীর্পাড়াইয়া। : সেখানে হিন্দু-মহিল! 
পুর্ণ সৈদা গৌরাঙ্গেরুঘরণী কিরূপে যাট্ুতধেন? * 

, ্ীবিষ্ুপ্রিয়া বেণী বাধেন নাই, বেশভূষ। করেন নাই, কারণ তখন তাহার 


পপি 


প্রিয়াজীর উপ্রাস।' 
জজ বা কোথা, শ্রীমতী পা! ল" প্জাথা ? 
০"... | চিনি 


এ 
রঃ অই চি স্৫ হা 
২. আতা, সী, উই অত সি ক্শা 
তিনি ভাবিতেন্ডাঁবিট * ৬ ন কর্ধগ 
$91ল:1” আপা মন্তক অর আনে তি ও ই 
হ১১ রাজিপর্থে গলায় বসন, ০ রঃ 
রা তীর 


পাত "ট ্ স্রীলোক দি লী চি ৮? স৬ড় রি ৩ এ ু 
১. প্র্র প্রশ্নের)উত্তর কেহ ্গিলেন রবৃন্দা_..৭ সংবাদ _১০৮ সপ 
রঃ নি ১, । শপ ৪ ইনু শাক 
রে পরাঠাজডিচিত 


এ ক 8 সপ ' ক দেখিয়াঁলিইতেছ, 
কঠোর ৪ সকলে অবশ্য নীরবে চ্রা দর করিদ্ছেন, 





ঠাৎ সম্ুথে এই স্কাণ্ড € 
যীশুর সকলে স্তস্তিত ও নীরব হইলেন, হুইয়া এক চিত্তে পলকহার! হইয়া দও 
রা ও সেই সাড়ে,চারি হত্ত পরিমিত সুলর সুগঠিত মনুষযটি ও 
ং মন্‌ এ বু ্‌ 
স্বীকার : পদতলে মলিনবন্ত্র "(রধান করিয়া পতিতা পরম সুন্দরী যুবতী স্্ীলো 
কার ' দেখিতে লাগিলে। | 
ছিল। অ কেহ যদ্দি উত্তর না করিলেন, তখন স্ট্রীমতী শ্বয়ংই করা ক 


বলিল বিশ্বস্ৃছ্স্বরে বলিলেন, “ আমি তোমার দাসীর দাসী 1” 
বলিতেই হ - প্র বুঝিলেন যে তিনি বিছুপ্রিয়া । তখন ছুঃখে পপ্রচ্থর সুখ 
গেল। 


| 1). ' 
বেন ক শ্ কষ্টে রষ্টে বলিলেন, "তোমার কি প্রার্থন 1৮ বিসুপ্রিয়া ব 
1/7৭ প্রভু! ভিজ ৯, [র"' করিলেন, কেবল িষ্টুপ্রিয়া দাসী ভবকৃপে 


+" তথয .ার উঠা, সকলে কান্দিতিছেন ফেবল প্রত 

কাছা +প্রতু মস্তক অবনত করিয়। একটু চুপ করিয়া! খুকিয়া 

ঈতুমি বিষু্রিক্বা, ভুমি তোমার নামের সার্থকতা কর, তুমি 
রা 













জন 

দশমী, . প্রা হও 1” ৮". রি রর 
জানেন। *. বিুপ্রিয়া। আমি পৃতামাকে্রমুতীত শ্রীকফকে দেখিতে পাই না। 
মধ্যে মূ ১"... প্রভু আবার চুপ করিলেন, তখন পায়ের দুখানি খড়ম'খুলির! বিষু 
ঠী পতি .প্রুজিলেন, “হে সাধিব, আমি সর্ল্যাসী,$আ মারঞ্ঞজআঞর কিছুই নল] । তু 
গ্হিত ব্ে...খকম লও, ইহা! দাঁয়া-জীমা জনিত যে তোমার বিরহ তাহা শান্তি করি 
, ২২ ৭১ * , পমতী, বিুণ্রিয়। তখন সেই খড়য়'সটকক্প্রণাম করিলে, ক 
শান্ত-করে” উঠাইয়! হঞ্চকে ধরিলেন, ধরিয়া উদ চুক্বন করিয়া রান 
১০: লক্ষ লোক তখন হরিধবনি করিদাঁ উঠিলেন। . 


সপ হ.ররাযাডজাগাক 
সমাঞ্ধ। 


সূচীপত্র । 


পাঠকগণের প্রতি নিবেদন । 

উৎসর্গ পত্র। 

শীমঙ্গলাচরণ' ১পঙ্ঠা হই/তে-_-১০ পষ্ঠা 

গ্রথম অধায়। ূ্‌ 

.পবকীয় রস; পতি উপপতি ভাবে ভন - পরকীয় রসের সার লক্ষণ; 
নিমাইয়ের সহিত শচী ও বিষ্টপ্রিয়ার বর্ধমান সম্বন্ধ : শচীব কোলে 
নিমাই; নিমাইকে ভক্তিচক্ষে শট দর্শন ; শচীর বাল্য রসের 
পর্কাষ্ঠা) নিমাই ও শগী; নিমাইকে বাংসল্যভাবে উপাসনা ;: মায়ের 
প্রতি নিমাইয়ের মধুর উন; নিমাইর়েব নিমিভ শচীর রন্ধন); সবী- 
বেষ্টিত বিষ্ুপ্রিরা : শুন্যগৃহে বিষুগপ্রঘা) বিরহিণী লিষুপ্রিয়া ; লিমা 
ইয়ের প্রতি বিশুওপ্রিষার পত্র ₹ পবীণা বিষুপ্রিয়া £ অত্যাচারশ্রস্তা বিষু- 
প্রিয়া: বিরহে আনন্দ : বিশুদ্ধ আনন্দের উৎপণপ্ত; প্রকৃত প্রীতির অপূর্ব 
ধর্ম; গরবিণা ৪. হৃধময়ী বিষুণ্রিয়া ; প্রেমে শান্তিপুর ড্বু ডবু। নিমাহ 
ও ভক্তগণ : ভক্তের আনন্দ: শচান পদ্চন* ভাব; প্রভুর প্রত শালা, 
চল বাসের অনুমতি : শচী ও ভক্তগণ : “জননীব অজ্ঞাই শিরোধাধ্য :, 
কানর ক্তগণ: শগার অবস্থ; শচীন গোবিন্দ স্মরণ; শচী ও মুরারি 
গুপূু) জীবে জীবে আকর্ষণ; জীবের উপামা দেবতা; শীস্তিপুরে 
পঞ্চ দিবস: নীলাচলে গমনে ন্ুখ ; রূপ অবশ্বাদ: রস আস্মাদ; নী'্লা- 
চলে যারা) ভক্তগণ পরিবেষ্টিত; শীবাদের মিনতি; হিনটি কণ্টক) 
মীভটু গমন; শ্পস্তিপুন ত্যাগ ; শ্রডব বিদায়; হুগখের একমাত্র উষধ্ধ? 
অত ও প্র; পাষাণ-ছদয় শ্ীমন্দৈত; বহির্বাসে প্রেম আবদ্ধ; শক্তি 
সঞ্চার: শ্রীনিমাই নয়নের বাহির ১১ পৃ] হঈতে--৫৯ পু: 1 


দ্বিতীয় অধায়। 

গমনশীল নবীন সন্যাসী; গঙ্গার তীরে ভীরে গমন ; ছত্রভোগ-দর্শন 3. 
প্রভুর পদতগ্লে রামচন্দ্র খান) প্রভুর লীল! খেলা) ছন্রতোগ পরিত্যাগ ; 
নৌকায় নৃত্য) প্রতুর ভিক্ষণ; প্রভুর ভিক্ষা অজ্জঞন 3 প্রত্তু ও দানী; 
গুভুর রঙ্গ) পঞ্চভক্ত চিস্তামাগরে নিমগ্; দানীর উদ্ধার ; প্রত ও রজক) 


গু 


রজকের উদ্ধার, রজকের ' গ্রামবাসীগণের হরিনাম প্রাপ্তি; অন্যকে 
শক্তিসঞ্চার ও সাধন) অনান্য দানীর কাহিনী; প্রভুর ভক্তগণের সহিত 
ছাড়াছাড়ি; জলেশ্বর শিবভাবে আবিষ্ট;) রেষুণায় দ্বিভূজ মুরলীধর দর্শন : 
রেমুণায় আনন্দ তরঙ্গ; ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও মাধবেন্ত্র ১) মাধবেক্ত্রপুরীর 
কাহিনী; মাপবেন্দ্রের অভৃত তিরোভাব ও প্রভু নুত্য) মাধনেন্ত্র সম্বন্ধে 


কিছু আলোচনা , এই যে আমি; জাজপুরে দেবালয় দশন; কটকে 
আগমন ; সাক্ষীগোপাল দশন; ভ্ুবনেশ্বৰ দশনান্তর ভাগ নধার তীরে: 
প্রভূর “ও ভঙ্গ ও দণ্ড ভাঙ্গা নদী ১* পুচ্ভা হইতে ৯২ পৃষ্ঠা 


তৃত য় অ্দায়। 

মন্দিদের চুড়া পর্শন 7 বালগোগ!ল পশনে প্রভুর ভান; চৈতনামঙ্গলের 
বণনা; আঠারন[|লার টপশীতি জ্দনাদ দর্শনের পরামন। দকেথায়? 
প্রভভর ক্রোধ: পুরি মুখে পাবিত; শ্রভ গশন্নাথের সঙ্গুখে, সগ্.থের 
এহরাগণ ও প্রভু; বান্থদেখ সাব্ঘভৌম ; এমশিরে এক অচেতন; নি 
্বভৌমের গৃহে; ভক্তগণ ও গোপানাখ আচার্য , ভক্তগণ সার্নভৌমের 
গ্ভে ১ প্র ঘোর মুচ্ছ ও চৈতশা ; সাপ্দিভৌমের খাটীতে প্রভুর 
ভিক্ষা গ্রহণ ; সার্বভৌমের নিকট প্রভুর পরিচয়) পাক্বতৌমের নিকট 
প্রভুর ধেন্য। প্রভুর প্রতি নাব্বভৌমের ভাক্তর হাস; হয় ভগবান পথ 
ভগবান, শ্রেরিত) প্রভুর দার্বতভো।মের নিকট উপদেশ ভিক্ষা) শ্রভু ও 
সার্বন্ডোমে আলাপ; গোপান।থ ও পার্দবভৌমে কথা কাটাকাটি ; সাব্ব- 
ভৌমের ক্রোধের 'সঞ্চার; গোপীনাথের গুপ্ু কথা প্রকাশ; গোপানাথ 
বিচণিত; তাহার তর্ক ও ন্যায় শাস্ত্রের আধিপত্য; ন্যায় অপেক্ষা গৌরাঙ্গ 
বড়; গোপীনাথের সাব্ঘভেমের সভা ত্যাগ 3 সার্বভৌমের মনে মনে কথা; 
সার্বভৌমের নামে অভিযোগ : গোপীনাথের ক্রন্দন ও প্রার্থনা ) ৭র প্রদ্দান ) 
গুরুগিরির হুখ; প্রকৃতি ভাবন প্রকে সার্বভৌমের উপদেশ | সার্বব- 
ভৌমের বেদপর্ব; প্রভুর বেদ শ্রবণ; সপ্ত দিবস বেদপর্ব; বেদের 
্যাখ্য| লইয়া তর্ক; সার্ববভোমের ধমক ও প্রহর উত্তর; প্রভুর বেদব্যাখ্যা; 
প্রভুর উপর. সার্বভৌমের শ্রদ্ধা; শক্তিধর সার্বভৌম শক্তিহীন; সার্ব- 
ভীমের আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্য!; প্রভুর আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা) 
ার্বতৌমের চমক; ইনি কে? যড়ভুজ দর্শন; সার্বভৌমের মৃচ্ছ! ও 
চেতন ১ বিশ্বাম ও সন্দেহে ছড়াছড়ি ;৬আানন্দে নিশি যাপন; প্রসাদান্ন 


সুচীপত্র | ৩/৩ 


হু সার্বভৌমের ধাটাতে; আচার বিচার : সুচী ভাক্চচা : সার্ধভৌমকে 
শস(দান্ন প্রদান? প্রনাদানন ভক্ষণ) সার্বভৌমের মায়া বন্ধন ছেদন; 
পাব্বভৌমের নৃত্য ; শ্যামের হাতে কুল হারান; সাব্বভোমের প্রভু দশনে 
মন) সাব্বরভৌম প্রভুর অগ্রে দাড়াইয়া : সাব্রভৌমের স্তি; সার্ব- 
2ভামকে প্রড়র গা আলিঙ্গন; সাব্বভৌমের নই আপুপ শ্রোক। সাব্বভৌম, 
কুক হগোরাজের প্যান : প্রধান আরবান বাধা গুলির অননয়ন ) শঙ্গরা 
বার বম্ম) একটি ভক্ষের কাহিনী; ভক্তিধর্ম প্লাভবিক 
নু, এনটী ভক্তি" এবি) পকাশানন মরস্থতী  ঈঠ গ্রষ্ঠা হইতে ১5৪ পু্গা। 
চতৃথ অধ্যায় । 

আলাল গ্িপ্ত হান অনশ্টিতি 2 দক্ষিণ দেশ অমণের সকল 
সাপ 9 পপকানা প্রবেশ ১ টক কদপুবের শপথ দানলীালা যদ; 
পদ দেহ পরকায়া বেশ অনীবণ ১ পেখদেলীগণ কি পক? রললীলা 


্ 22 € 
শ পৃ ঞ।] 41 ৪1 । 


শমাহরের দেছে পশরূপ ১ প্রভু উপশীতভ কালীন 
১2 ঘটনা; 'নমাইয়ের আকুষ্ঞাবেশ » ভগবানাবেশ ৭ ভুতগ্রন্ত প্রক্রিয়া; 
ভগবানের নিমের মামঅস্য অবতার প্রকরণ 7 নানা দেশে লানা অবত:র ; 


দির . উপ নীও নি আবি টি ছাট ৮৯7 
করব কড়া: পরত কালের আবেশ. উক্ত ঘটনা কল্সিত হইতে 


[রে না, হগৌশঙগ দেহে শ্রীকঞ্জের প্রকাশ; গৌরাঙ্গ ভক্ত না 
এগবান? 2াগৌরাঙ্গ শ্ভগবান। ৬৫ পুন্ভা হইতে--১৯৩ পুচ] । 
পঞ্চম অপশয়। 

শ্রহুর ভক্তগণের দোষকীতন ; ভক্ুগণের চাষ না গুণ? প্রভুর 
ঠান্্ুনা বাকা, পার্বভোম ও প্রত; মাক্বভৌম মন্মাহত : আ্রীজগমাথের 
'নকট বিদায়. মালালণাথে মাগমনঠ আলালনাথে নিশি যাপন; 
এন়র বিদায় ১৯৪ পৃষ্ঠা হইতে--২০২ পৃষ্ঠা । 


ষষ্ট অধ্যায় । 
প্রভুর দক্ষিণ দেশ গমন ; গৌর পরশ-মণি? দাক্ষতে প্রেম তরঙ্গ; 
শক্তিস্ার প্রক্রিয়া) সে প্রক্রিয়।র রহস্য: গ্রভুর উপবাস; প্রভুর 
'অবস্থায় জীবের রোদন) রাখালগণ ও প্রস্তু; কৃর্ণস্থান দর্শন; বাসুদেব; 
বানুদেবের স্বর্ণ অঙ্গ ; বানুদেবের'স্ততি ; প্রভু ও বান্থদেবে কথোপকথন; 
গোদাবরী তীরে ; গোদাবরী দর্শনে প্রভুর. মনের ভাব; রামানন্দ রায়; 


চি 


(৩ স্চীপত্র ৷ 


পরস্পরের আকর্ষণ; আলিঙ্গন; কথা বার্তা) ভূর প্রশ্ন; প্রশ্ন 
ও উত্তর; গীতা ও ভাগবত; দাস্য প্রভৃতি প্রেম: ভাগবতেব 
সার সংগ্রহ ; ভজন গ্রণালী-], কান্তভাব ;. 'াবের তারতম্য . 
কান্ত-ভাবই সর্বোত্তম ; কাধার প্রেম; * পহিলহি গীত ; প্রেম 
রাজা ; প্রেমের শক্তি; শ্বকীয় *৪*পরকীয় প্রেম; জগতে প্রীতিই 
সার বস্তু) পহিলহি গীতের অর্থ. রাধার প্রেমই বিশুদ্ধ প্রেম; 
তত্ত কথায় বিদায়; সাধ পুরিল না; ফাল্গুন মাস : বসন্ত কাঁল বিষম কাল, 
সাধ কোথায় মিটিবে £ রামরায় ধ্যানে মগ্ন; গৌর রূপ দন : রম 
রায়ে ' জদয়ে গৌর-ত ত প্রবেশ : রাম রায়ের প্রভুর ম্ববপ দর্শন ; শ্রাক্ষেএে 
প্রভূর মহিমা! প্রচার ; সার্ভৌম ও প্রতাপরুদ্র ; রাজাব নিকট আ্রীপ্রভল 
পরিচয় : রাজার শ্রীগৌরাঙ্গে আত্ম-সমপূর্ণ; দক্ষিণ ভ্রমণ : ইলোরা* স্ীপ্রদবণ 
চিন্ত ; দাস খত: প্রভু হ্াধা জাবে বিভোর ; শচীর দশ. 
বিষ্ুপ্রিয়ার দশা ২০৩ পৃষ্ঠা হইতে-_-২-” পষ্ঠ। 
অপ্রঙ অধ্যায় । 

দক্ষিণ ভ্রমণ : নীলাচলে প্রত্যাগমন 5. জভগনাথ দন 3 সাক্র 
ভৌমের বাটীতে ;: দক্ষিণদেশ সংক্রান্ত ক্থাবাভা, কাশীমিশেও 
বাটাতে; নীলাচলবাদীর সহিত '্রহুপ পরিচদ 7 এলদ্বাপে সংবাদ 
সরূপ দামোদর ; সরূপ ও প্রত : পরমনণ্দ পুশী 5; পরমানন্ 
পুরী নীলাচলে ; পুরী শোলাঞ্জির গৌর দর্শন; প্রন ও পুরা গোসাি। 
গেবিন্দ; ব্রদ্মানন্দ ভারতী; প্রন ও ভাবতী:ং ভারতভীব সন্ধান 
প্রতাপকুদ্রের প্রভু দর্শন ইচ্ছা!) প্রন্ত দশনে প্রহাপরুদ্রের পালস;?; ভক্ত 
গণের ষড়যন্ত্র; প্রতাপকদ্রের'পুরীতে জাগমন ; প্রভুর দশন প্রতীক্ষায় রাজা 
বসিয়া; রাজার দৃঢ় সংণলপ , প্রভু ও রামরায়; রাজ'র জন্য দরবার. 
প্রন্ধ ও রাজপুত্র; রাজা ও রাজপুত্র । ১৬১ পঙ্ঠা হইতে ২৯৯ পঙ্া 


অম অধাঁয়। 
নিয়! ভক্তগণের নীলাচল গমন ; মিলন। ৩০০ পৃষ্ঠা হইন্ডে ৩০৯ পৃষ্ঠা । 


পাঠকগণের গ্রতি। 








রস-লোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ লীলায় যে রম আন্বাদন করিয়াছেন, 
প্রভুর নবন্থীপের বাহিরের 'লীলায় সে রস প্রত্যাশা করিতে পারেন না।- 
প্রতৃর মাধুর্য লীলাই মধুর, আর, মাধুর্য ,লীলা। শ্জগনাথ। শচী, বিশ্বরূপ, 
বিফুপ্রিয়া, নদেবাপী ভক্ত ও সথাগণ লইয়া । প্রভূ যখন গৃহত্যাগ করিলেন, 
তখন তাহার নিজজন প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্ধীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল 
লীলায়ও কারুণ্য রস প্রচুর আছে সত্য বটে, কিন্তু তবু “নিম।ই সন্ন্যাস" একবার 
বই ছুইবার হয় না। বলিতে কি, যিনি নিমাইটাদ, শচীর “ছুলাল, বিঘুর- 
প্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুর।রির প্রভূ, তিনি কাটোয়া হইতে 
গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্টভাবে শ্রানবন্ধীপ রহিলেন। যিনি নীলাঁচলে গমন 
করিলেন, তিনি আ্রীকৃষ্ণচৈতনা ভারতী, ভ্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ । নবদ্বীপে ধিনি গুপ্তভাবে রছিলেন তিনি পূর্ণ 
নীলাচলে যিনি গমন করিলেন তিনি লাঁরায়ণ,-জীতগবানের সৎ ও চিৎ 
শক্তি। এখন শ্রকৃষচৈতন্য প্রভুর লীলা বলিতেছি, হতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে 
অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থকিবে। অতএব এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচর্চা 
চলিবে না। 

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন শ্যামন্গন্দর মথুরাঁয় গমন করিলেন, তখন সেই 
মুরলীধর দণ্ডধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমাঁলী, রশ্্য্য-সম্পন্ন পাত্র-মি্- 
সভাসদ, বেষ্টিত মহারাজা হইলেন। সেইরূপ, মাধুর্যময়। কৌতুকপ্রিয়, 
নেহশীল, চঞ্চল এবং স্থুকেশ ও স্থবাসমালতী-মাল সম্বলিত নিমাইটাদ, এখন 
অতি জ্ঞানী, গীস্তীর, ধীর, দয়ালু, দণ্-কৌপীন ও ছো'ড়া-কাস্থ। ধারী, গুরু 
পে প্রকাশ পাইলেন। ২. 

অপর, নিলজ্জ হইয়া এ স্থলে নিজের একটা কথ বলিতে হইল বলিয়া! 


২ ্‌ পাঠকগণের প্রতি ।- 


বলিব। আপনার আমার অপরাধ মাজ্জনা করিবেন। যখন আমি এই খণ্ড 
লিখিতে আপ্মস্ত করি, তখন আমি মৃত্যু শহ্যার শ[য়িত। বহু দিন আমার 
এরূপ হয়েছে যে নিশিযোগে পয়নকালে আমি আমর নিজজনের নিকট 
বিদায় লইয়া শয়ন করিয়াছি। কারণ কোন কোন দিন আমি আপনাকে 
এত ছূর্বল দেখিতাম যে, বোধ হইত, এই রজনীর মধ্যে আমার আত্ম। দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। 

এক দিশিতে আমি অতি দুর্বল অবস্থায় শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত জগত 
নীরব, আমি স্বয়ং কি অবস্থায় ঠিক বালতে পারি শা কখন বোধ হইতেছে 
আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতেছে অন্য জগতে গিয়াছি। এমন 
কি, আমি মনের মধ্যে বিচার করিতেছি যে, আমি কোথায়? এমন লময় 
যেন কেহ আমাঞ্জে বলিলেন, “হিন্দু ধর্খে প্রচার নাই, এ কথা ঠিক নহে ।* 

ইহার কিছু দিন পূর্ব এই কথা অম্রতবাজার পরত্রকান্স লেখা হৃইয়া- 
ছিল, যথ1--“ছিন্দু ধর্মে প্রচার কার্য নাই, হিন্দুন পুত্র হিন্দু হয়, হিন্দুরা 
ভিন্ন জাতীয়গণকে ব্বধর্ম্মে গ্রহণ করেন নাঁ।” 

উপরি উক্ত কথা আমাকে কে বপিলেন, ম্বভানত অ'মার তাহা অনুসন্ধান 
করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার সে দিকে প্রবৃত্তি হইল না। আমি কেবল 
সাহার কথা শুনিয়া সেই কথায় মন নিখিষ্ট করিলাম। অতএব তিনি কে, 
কিবপ, কোথায়, ইত্যাদি অনুমন্ধান না করিয়া মনে মনে তীহার কথার 
উত্তর দিলাম, বথ1-_“কেন ?” 

তিনি । বৌদ্ধধর্ম হিন্দুপন্দব এক শাখা, উহ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত 
হইল; আর ভ্রীগৌরাঙগের ধন্দম এইরূপে মুনলমানদিগের মধো পর্যন্ত প্রচারিত 
কইরাছিল। এমন কি, সে দিন, অনার্ধ্য জাতীয় মুনিপুরবাসিগণ, দেশ 
সমেত, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রহর আশ্রয় লইলেন। ভন্তএব এ কথা বলিও না যে, 
হিন্দুধর্ম প্রচারের ধর্ম নয়। 

তখন আমি বপিলাম, “ঠাকুর, | হলো, কিন্ত আপন!র অভিপ্রায় কি?” 

তিনি। যদি জীবের মঙ্গল কামন1! কর, তবে ই্গৌরাছের ধর্-যাহা! 
জীষের অধিকারের 'চরম সীমা, যাহা অতি সরল ও সর্গজন-হাদয়গ্রাহী 
--জগতে গ্রচার কর। জীব মাত্র ছঃখে অভিভূত, রাজনৈতিক, সামাব্দিক, 
কি ব্সন্যরূপ উন্নতিতে জীবের ছুঃখ ঘাইবে না। যেহেতু এ জগতে 
জীব অতি অন্নকাল বাস করে। এই অল্গকাল, তাহায় ছুংখে ও নখে 


পঠক্ষগণের প্রতি। ৩ 


যায়। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বহু ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। এ ছুঃখ মোচ- 
নের উপায় কিছুই নাই, কেবল ভায্মোৎকর্ষ দ্বার] উহা অপনয়ন কর! 
যাইতে পারে । যাহাতে চির নিবামের স্থথন অর্থাৎ পরকাল হ্ুখের হয়, 
তাহাই করা জীবের সর্ব প্রধান কাধ্য। অতএব সর্ধন্দয়-গ্রাহী যে 
শ্রীগৌর।ক্ষের ধর্ম, তাহ! গগতে প্রচার কর। 

আমি। কিরূপে এ ছুবহ কাধ্য করেব? ধর্ম প্রচার ত ইচ্ছা করিলে 
করা যায় না। ূ্‌ 

তিনি। তাহা! ঠিক, তবে তোমার কাজ ভূমি কর। শ্রীগৌরাঙ্গ কি 
বস্ত ও শ্ীগোৌরাগের ধন্ম কি, হহ। যাহাতে সককপ জীবে বেশ বুঝিতে 
পারে, তুমি সেইরূপ করিয়। লেখ। 

আমি তখন অতি কাতর হইলাম, কারণ এরূপ কার্যে আমি আদগ্গনাকে 
কিছুমাত্র শক্তমান বলিয়া বোধ করিপাম না। 

তখন কাতর হইয়া, আমি আপনার ছুদ্দশার কথা একে একে বলিলাম। 
ধলিলাম, একে ত আমি মৃত্যুশযায় শায়িত, তাহাতে বিষয় জ্বালায় 
জড়িভূত। আমি গ্রন্থ লিখিয়া ভূবন,উদ্ধার করিব, এরূপ ভরসা আমার 
কেন হইবে? নে মহাজনগণ শ্রীগৌবাঙ্গের লাল। লিখিয়া গিয়াছেন, 
তহাদের নামে ভুধন পবিত্র হয়। আমি কেবল তাহাদের পশ্চাদৃব্ভা 
হইয়া, সমগ্র গৌরলীপলা৷ একত্র করিতেছি এইমাত্র । 

তিনি । “ধুম কর? “আমি করি” একথা ঠিক নহে। তিনিই সব 
করেন। আর তুমি কি শুননাই যে, তাহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচক্ষু পায়, 
খণ্ড নর্তণশীল হয় ? হ্রীচেতন্ত তাগবত, টচৈতন্ত চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি 
গ্রন্থ বড় বুড় মহাজনের লেখা খনেহ নাই, কিন্ত দে সমুদাস় গ্রন্থ প্রধানতঃ 
বৈষ্বগণের নিমিত্ত । যাহারা হিন্দু নহেন, তাহারা ওরপ গ্রন্থ দ্বারা আতি 
অল্প উপকার পাইবেন, যেহেতু তাহারা উহার তত্ব-কথা আদৌ বুঝিতেই 
পারিবেন না। তুমি তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, কিহিনুকি 
অহিন্দু সকলেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধশ্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে। 
তুমি বৈষ্বগণের নিগুঢ় তত্ব গুলির এরূপ বেশ দাও যে, ভিন্ন জাতীয়গণ 
উহার মধ্যে কতক গুলিকে পরিচিত বছিয়। চিনিতে, কি হুদয়ে ধারণ করিতে 
গারে, ও যে গুলি অপরিচিত, উহাদিগকে সুজদ্‌ বলিয় গ্রহণ করিতে পারে। 

আমি। আমি এজগতের যেকিছু সংবাদ রাখি তাহাতে দেখিতে 
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পাই যে, প্রায় জীব মাত্র কেবল কুকুরের ন্যায় কলহ করিতেছে। কে 
কাহাকে দংশ্রন করিবে তাহা লইয়াই প্রায় জীব:মাত্র ব্যস্ত। এরূপ হৃদয়ে 
শ্ীবৈষঞ্ব ধর্দ কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে? শ্রীপ্রভু যে ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন 
উহা অতি সুক্ষ, মন্থষ্যবুদ্ধির চরম সীমা । উহা! মগ্তমাংস-লোলুপ, বিষদ্ব- 

দে অন্ধ, যুদ্ধ-প্রিয় জীবগণে কিরূপে বুঝিবে ? শ্রীক্পাধার “কিল্কিঞ্চিত” 
ভাৰ যদি অধ্যাপক মোক্ষমোলারের নিকট বিবরিয়া বলা যাঁয় হয়ত তিনিও 
বুঝিতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম ,সর্ব জীবের হৃদয়গ্রাহী, 
কি সরল, ইহা কিরূপে বলিব ?, 

তিনি। তোমার যত দূর সাধ্য তুমি বৈষ্বধধ্ম সম্পূর্ণ করিষ! অঙ্ষিত 
কর। উহার অতি গুষ্ম হইতে স্যুল অঙ্ক পধ্যন্ত, সমুদয় সেই চিত্রে 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটী কথা মনে রাখিও। সে কথ! 
কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়া থ।কেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে মাঁধন। 
যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ সাধন করিবে । এমন কি, তাহারা 
এ কথাও বলেন যে, সমুদায় ভগৌর-ভক্তের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় রসাম্বাদনের 
পাত্র কেবল সাড়ে তিন জন মার হ্বিলেন। তাহার পরে এই পর্দটা 
স্মরণ কর, যথা-- 

বহিরজ সঙ্গে কর নাম সংকার্তন। 
অন্রঙ্গ সঙ্গে কর রস আস্মাদন। 

তুমি ঘুর পার সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্দটী অকিও । 
উহার কেহ স্থুল, কেহ সুপ্ম অঙ্গ লইবে, উহার কেহু চরণ, কেহ মন্মক, 
কেহ অন্ত অঙ্গ, কেহ বা! সর্বনঙ্থ, অর্থৎ যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ 
গ্রহণ করিবে । | 

তখন হঠাৎ একটী কথা আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম, 
গ্রন্থ প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপায়ে এ ধশ্ব গ্রাচার করিব আমিজানি 
মা। ইহ! বাতীত আর কোন উপায় আছে তাহাও মনে উদয় হয় না। 
অথচ গ্রন্থ প্রচার করিয়! যে কোন ধর্ম প্রচার হয় ইহাও মনে ধারণ! হয় না। 

তখন ভিনি বলিলেন, “তুমি ইহা জানিয়াহ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া 
সমাজের শীর্বস্থানীয় অনেক লোক জীগোরাঙ্গের ধর অবলম্বন করিয়াছেন ।” 

আমি। তাহারা হিপু, তাহাদের ছৃদয়-কলিক| অর্দ-স্ক,টিত, তাহার! 
পূর্বেই প্রশ্থত হইয়'ছিপেন, জাম।র গ্রন্থ তাহাদের উপলক্ষ মা হইনাছিল। 
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কিন্ত মনে ভাবুন, ভিরন দেশে, অর্থাৎ আমেরিক! কি ইউরোপ প্রত্থতি 
দুর দেশে, কিদ্ূপে আমি প্রমাণ করিব যে, শ্রীনবন্ধীপ বলিয়! একটী 
নগরে শ্লীগৌরাঙ্গ নাম ধারণ করিয়া আ্রভগবান অবতীর্ণ হইয়া এই গ্রন্থের 
লিখিত সমুদায় লীল1 করিয়াছিলেন ? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি চ্গষিছু 
দিতে পারিব ন1। গ্রমাণের মধ্যে কেবল গ্রস্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়। 

তিনি। যাহারা এদেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাহাদের 
গ্রমাঁণও এক খানি গ্রন্থ। যাহারা জাপানে বৌদ্ধধর্ম গ্রাচার করিয়াছিলেন, 
তাহারা কিরূপে প্রমাণ করেন যে, উত্তর বঙ্গদেশে বৌদ্ধ নামে এক 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করয়াছলেন? গাহাদের প্রমাণও একখানি, গ্রন্থ । 
গোকে কেন যে নুতন ধর্ম অবলম্বন করে, সে নিগুঢ় তথ্বের বিচার করা. 
এখানে প্রয়েজন নাই। তবে ইহা মনে রাখিও যে, জাপানে'বৌদ্ধের 
কথ। ও তাহার শিক্ষার ও লীল।র কথা শুনিয়া কোন কোন শোকে তাহাকে 
আব্মসমর্পণ করিমাছিল। সেইন্দপ ক্রীগৌর!ঙ্গের লীলার কথা শুনিয়। কোন 
কোন লোকে তাহাকে আম্মপ্মর্পণ করিবে। এইরপে প্রথমে উচ্চ 
শ্রেণীর লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ-দনত সুধা! পান করিয়া উন্মন্ত হইয়া, উহ! নিক্ন 
শ্রেণীতে বিতরণ করিবে । একটা সুঙ্ত্ কথ| বলি। ধন্ম “বিচারের” বস্তু 
নয়, “আস্বাদের' বস্ত। সদ্যোজাত শিশুর মুখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন 
করিবে, মধু দিলে সে আনন্দ প্রকাশ করিবে । কথা যদি প্রকৃত ভাল হয়, 
তবে গুনিব৷ মাত্র উহ! চিত্তকে আপনাপনি অধিকার করিয়া লইবে। 
শ্গৌরাঙ্গের ধন্শ সকল শাস্ত্রের বিবাদের মীমাংসক, সর্বচিন্ত আকর্ষক, 
সর্ববাঙ্গ সুন্দর ও সুলভ, এমন জীব আত ছুল্লভ, যে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা আস্বাদন 
করিয়া মুগ্ধ নাহইবে। এতদিন যে এই সুধা জীব মাত্রে গ্রহণ করে নাই, 
তাহার কারণ, যাহার্দের কর্তবা, তাহারা উহা জীবগণকে বিতরণ 
করেন নাই। যিনি ধশ্খকে আন্বাদ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সে 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। উ্রাগৌরাঙ্গের লীল! 33 ধর্ম বদি আম্বাদে মিষ্ট 
লাগে, তবে জীবে উহা! আপনাপনি গ্রহণ করিবে। তাহারা আর প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ চাহিবে ন|। 

এই কথ! সমাপ্ত হইতে হইতে আমার নিপট্র বাহ্‌ হইল। উপরে যে 
“কথ” গুলি বলিলাম তাহা আমি পরে যোজন! করিয়াছি, কিন্তু উহার 
“ভাব” গুলি বিছ্যপগতির ভ্তার তখনি আমার মনে উদয় হইয়া চলিগ্না 
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গির়াছিল । কোন ব্যক্তি আমাকে উপরের কথা গুপ্ি বলিলেন, কি, ও কথ 
গুলি সমুনায় আমার নিঞ্জের মনের ভাব, তাহ। লইর! এ পব্যন্ত আমি বার 
করি নাই, আর বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই। 

শ্রভগবান সর্ধজীবের প্রাণ ও আশ্রয়। জীবগণ তাহার আশ্রয় লইলেই 
তাহাদের সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে। 

জীবগণের এক স্থান হইতে উৎপত্তি, আর এক স্থানে তাহাদের ধাইতে 
হইবে। তাহার! পর্ম্পর অকাট্য শৃখপে আবদ্ধ, আর সকঙ্গে গেইকপ 
আবদ্ধ থাকিয়। সেহ প্রাণের ষে প্রাণ, ঠাহার দিকে ধাবিত হইতেছে । কৰে 
জীবের. চৈতগ্ত হইবে যে, ঈর্ষা। ক্রোধ, ত্বণা, প্রভৃতি রিপু হইতে যেসুথ, 
শ্সেহ, মমতা) দয়া ৪ প্রাতে উত্কষে তাহা অপেক্ষা অনস্ত গুণে অধিক সুখ? 
কে তাহ,দের এজ্ঞশ হইবে বে, অস্তের অনিই কর্রলে নিজের যত 
অনি হরু, তত আন্যের হম না? হে ছুন্নল জীব! যদি আশ্রয় 59 তবে 
অন্যকে অ:আর দাও, যদ অন্ভের শ্রিয় হইতে চাও তবে অন্তাকে ভাল 
বাসিতে শিক্ষা কর । উশুগবান সন্নি গুণের মকর, যত দূর পান উহার মত 
হও, ভবেই রজে হাইতে পাণরসে। 


উৎসগ পত্র 


শ্রীমান্‌ অমিয়কান্তির গ্রাতি-_ 


তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি । এরূপ পিতা পুণে 
দ্াড়াছাড়ি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ভীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর | কিন্তু 
তোমার কি আমার, ইহাতে দ্বুঃখ করিবার কারণ নাই, যেহেতু তুমি 
এখন 0েই সকপের পিতার শ্রাহস্ত দাগ প্রতিপালিত হইতেছ। পুযের 
শিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকে । তুমি অতি শিশুবেলা ভব- 
মাগর পার হইয়া, তাই পিতৃপণ কিছু শোধ করিতে পার ন!ই 
বলিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নানা কুপ্রবুন্তি ছারা বিচলিত 
হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতে মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগ 
জনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয় পরিমাণে ধৌত হয়, তাহা 
ন। হইপণে আমার যেকি দশা হইত্ত, তাহা মনে করিতে আমার হৃৎ- 
কম্প হুয়। তার পরে আমার সর্বস্ব ধন নিমাইঠাদ | তাহাকে কত 
চেষ্টা করিয়া! একটু ভালবাসিতে পারিলম না। তাই তাহার প্রতি 
একটু প্রীতি বাড়াইবার কসাশয়ে আমি তোমার নাম তাহার নামের 
সহিত মিলাইয়া দিয্লাছি | প্রকাশ্যে তাহাকে 'আমি শুধু “নিমাই” 
বলিয়া! ডাকি । কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি” তখন তাহাকে “অমিয়- 
নিমাই” “বলিয়। সন্োধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাহাকে 
পাই |. 


মঙ্গলাচনণ। 


(আদি 9 অন্ত) 


জগতের নাথ, . কেহ নাহি সাথ, 
এক] ছুঃথ- পান চিতে। 

রসের জুদয়, সঙ্গী কেহ নাই, 
সেই রস আহ্বাদতে ॥ 

নাহি হেন জন, মনের বেদন, 
বলিয়া জুড়াবেন বুক । 

প্রাণ উাড়িয়, পিরীতি করিয়।, 
ভুঞ্জিবেন প্রেম সুখ ॥ 

মনের মতন, সঙ্গীর স্যজন, 
করিতে বাসনা হলো। 

আপন হৃদয়, হইতে উদয়, 
হলো ভীব জল স্থল ॥ 

স্বথের কারণ, করিল স্জন, 
মরি কিবা কারিগরি । 

তাহার অন্তর, কির়প মুন্দর, 
পরিক্ষার সাক্ষী তারি ॥ 

জীব স্যত্ি হলো, ব্রমিতে লাগিল, 
ক্রমে বিকসিত হয়ে। 

জীব পরিণাম, মানব জনম, 


লে লক্ষ জন্ম পেয়ে।॥ 


মঙ্গলাচরণ। মী 


নামেতে মান্য, স্বভাবে ব্াক্ষদ' 
দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ। 

ষান মিলিবারে, মিলিতে না পারে, 
শ্ুভগবান্‌ দেন ভঙ্গ ॥ 

জমিতে ভ্রমিতে, ফুটিল রজেতে, 
গোপত গোপী সখাগণ। 

জগতের না, ,. স্বীয় মনমত, 
পাইলেন নিজ জন ॥ 

ডাকেন তখন, এস প্রিয়াগণ, 


ঘুরলীতে করি গান ॥ 
মুরলী বাঁজিল, , কেহ না শুনল, 
বিনা থোপ গোপীগণ ॥ 


আকুল হইয়া, চশিল ধাইর়া, 
যপা সে র্মকবর, 
তাদের চহিযা, লেন হাসিয়া, 


“যাহ? চাহ পিব বর 9, 
গোপা বলিতেছেন-- 

নিঠুর বচন, বল কি কা?ণ, 
চাহিনার কিছু নাই। 

কান্দিছে পরাণ, 8. শুনি বাশ্ী গান, 
তাহ আগু তোমা ঠাঞ্ি ॥ 

মধু হতে মধুং তুমি প্রাণবর্ু 

চরণের দাসী কর। 

কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিব, 
দেহ নাথ এই বর॥ 

গোপীগণ ভাস, শুনি স্বপ্রকাশ, 
পদ্ম আখি ছল ছল। 





25852254557 
* ইহা স্মবণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল এক জন, তিনি কানাইয্ে লাল, 


আর মকলেই প্রকৃতি । 


৯০ 


মজল[চয়ণ। 


“পিরীতি করিবে, কিছু না চাছিবে, 
এ কথা আবার বল ॥ 


প্দ[ও” “দাও" কথা, শুনি থাকি সদা, 
দিতে. নারি গালি খাই। 

মন কথ! কই, হদয় ছুড়াই, 
হেন মোর সঙ্গী নাই ॥ 

একাকী বেড়াই, হেন নাহি পাই, 
আমারে পিরীতি করে। 

হৃদয়ে যা ছিল, হরস কোমল, 
সব গেল হারে খারে॥ 

নুতন জীবন, পাইন এখন, 
শুনি তোমাদের ' বাণী। 

দুখ বৃন্দাবন, রব চির দিন, 
করি প্রেম বিকি কিনি ।" 

বরঙ্ষত্ব ইন্্রত্ব, সকল মহব, 
সব ফেলি দিয়া দূুরে। 

বলরাম দাসে, কান্দিছে নির়াশে, 


কিরূপে যায় ব্রজপুয়ে। 


গ্থম অধ্যায়! 


গার ০০০ 


১৬" 
বন্ধুব লাগিল্সা, কতই রাহ্ধিছ, 
লুকাযে যাই লল্্ে। 
প্জনী আসিছে, কিছু নাভি আছে, 
বাপে? জপে গেল খেয়ে ॥ 
এবে শুধু হাভে, বন্ধুর আগেতে, 
কেমনে যাইব আমি। 
রাক্কিভে সমন, আর সখি নাই, 
উপায বলহ তুমি ॥ 
(আমার) ভাগুবেতে পো, কই সামগ্রী, 
বাঙ্ধিহার শক্তি নাতী। 
করণ! করিয়া, কে দিবে রান্ধহা, 
ন্থুরে খা ওযাষ যাই ৪ 
ম'কেত কুর্েতে, ঘন্কুন আগেতে, 
বয়] খাওকাম নিভি। 
( আইজ ) কেমনে যাই$ কি তারে দিক, 


অভাগা ষলাই অতি? 


শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত কঠির়ছি। আমরা 
আরও কিছুক্ষণ ঠাহ!কে মায়ের কোলে রাখিব, রাখিয়া! একটী নিগৃঢ় রস. 
অর্থাৎ পরকীয়! রলের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। বেশীক্ষণ রাখিতে গারিব ন1। 
ভাগ্যবান!পাঠক এই বেলা মনের ম।ধে ও প্রাণ ভরিয়া *শচীর কোলে” 
নিমাই” দৃশ্যটা দর্শন করুন, কারণ এই দৃশা বহুদিন আর দেখিতে পাইবেন না । 

্ীগোৌড়ীগ্চ বাদসাহের তখনক।র মন্তীত্বয়, সাকর মল্লিক (রূপ) ও দবীর 
খান সেনাতন)। ভাহারা ব্রাক্ষণ,ও সহোদর। যখন উহার! প্রীগৌরাজের অব- 


নই গরকিয়! রম। 


তারের কথা শুনিলেন, তখন আপনারা আসিতে ন। পারিস্বা গ্রভৃর নিকট 
পৈন্য করিয়া বারে বারে পত্র লিখিভে লাগিলেন, “প্রভু ! আমাদের হুর্দশর 
সীমা নাই, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।” এই ছু ভ্রাতার 
এশখবফ্যের সীমা ছিল ন1। তাহারাই প্রকৃত পক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদসাহু 
ছিলেন। বিনি নামে বাসা, তিনি আমোদ আহ্লাদে কি ঘুন্ধ বিগ্রহে বিব্রত 
থাকিতেন। 

তহাদের এইরূপ বিষয় সুখের প্রতি উদামা দেখিয়া প্রভু তাহাদের 
উপর কৃপ্ত হইলেন, এবং যদিও ঠাহাদের পের উত্তর লেন না, তনু 
তাহাদের কথা মনে করিয়া একটি শ্লোক করিয়াছিলেন । আমদের 
শ্রোকটি এই-- 

পরবাসনিনী নারী বাগ্রাপি গুহকশ্রন্। 
তদেবাসাদিয়তাভুনবসচ্বলায়ন:॥ 

সেশ্রোকের অর্থ এই, কুলটা রমণীশণ গুহ কারো বাগ্র থাকিলে? 
জন্তরে উপপর্তির নবসঙ্গক্ূপ রমায়নই আন্বাদন কবে। এই দই ভ্রাতা ও 
ঠিক তাহাই করিতেছেন. অথাৎ ভাঠ:21 কুহ্টাব মত বিষয়কার্ধো সাপ 
ব্যগ্র থাকিয়ও অন্তরে শকৃষ্ঃপ উপপতির নঙগহ আন্বাদন করিতেছেন! 

এবন দেখুনঃ প্রত এহ দুদ হু তাকে কুলটাব সহিত তুলনা করিলেন, 
কেন ? “পরকীয়া” কথাই সাকেন তন্ন সাধনের মধ্যে আসে ? পরায় 
রহ শুনিলে পবিত্র লোকের মলে স্রণার উদর হয় ' অভএব এ সব বণা 
এ সমুদায় পবিত্রতার মাপা কেন 5 শচী ও নিমাইয়ের এখনক|র বন্য! 
বৃন্বাইবার নিমিত্ত এ কপ ভঙ্গ একট শ্চার করিতে হইতেছে। প্রিয় বঙ্গ 
সুলভ হইলে তাহার মিইতা কমিয়।যায়ু। পাধী বন্ড সুন্দর, তাহাব [বশেস 
কারণ পাখী ধর! ষায় লা। পাপী যদি ইচ্ছা করিলেই ধর] যাইত, তবে উহার 
সৌন্দর্য অনেক কমিয়া যাইত। চণ্রীগাস একটি পরে বলেন, গুপ্ু প্রীতিতে 
অনেক মাধুর্য । তাচার কারণ আর কিছু নয়, উপপতি কি উপপরী, পতি 
কি পরী অপেক্ষা ছুল্রভি। অতএন হদি পতি উপপতির ন্যায় দুপ্নভি 
হয়েন, তবে পতিও উপপতির হ্যা মিষ্ট হয়েন। পতির সঙ্গম্থুধ ইচ্ছা 
কঠিলেই করা! বার, কিন্ত উপপরি? সঙ্গনণ করিত নানাজপ বিপদ ও 
পরিণামে ইনরাশোর সন্তাসলা আছে একট দিসি ছত্ছছি নল পঠি 
পেক্গা উপপতি মিঠ। চে মা 


পতি উপপতি ভাবে ভঙজন। ১৩ 


প্ীভগবানকে মধুর ভক্জন করিতে হইলে ছুই প্রকারে করা.যায়। পতি 
ভাবে ও উপপতি ভাবে। এ কথার আভান পূর্ব্বে দিদ্নাছি। ভগবান 
ধাহার পতি, কাজেই তিনি একটু বঞ্চিত। ভগবান ধাহ!র উপপতি, তিনি 
সমপূথ সুখী । ভগবান আম্মাদের সামগ্রী । তিনি যদি পির ন্যায় সুলভ 
হইলেন, তৰে তাহার মিইত| কমিয়া গেল। যদি উপপতির স্তায় ছুল্পভি হই- 
পেন, তবেই ঠাহার মি্ত। পূর্ণ মারায় রহিয়া গেল। লক্ষীর পতি ভগবান) 
জন একর বাস করেন; কিন্থু লক্ষ্মী ত্রজগোপাদিগের ভাগ্যের নিশিত্ত 
৬পনস7 করিয়া থাকেন, শান্কে মে এ কথা লেপ আছে, এখন তাহার তাতৎপত্ধয 
পারগ্রহ করুন! 
শ্রভগবানকে উপপতি বলিয়া ভক্তন করিবার আরও কারণ আছে। 
শ্ীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে । 
উপপতি ভচ্চশে আনন্দে উন্মাদ করে ৃ ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্ঞান থাকে না। 
ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। তঙ্গনা দ্বার উপপত্তিকে প্রাপ্তির 
তনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই । আ্তগবান ভজন সন্ুন্ধেও তাহাই । তাই 
পতিরপে শ্ভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না, 
উপপতিবূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে । বিশেষতঃ পতির সহিত মে সম্বন্ধ 
তাহাতে স্বাথগন্দ আছে। মেহেহু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্তা ইত্যাদি । 
উপপতির সহিত যে নম্বন্ধ উহা! বিশুদ্ধ প্রাতির দ্বারা গ্রন্থিত। 
আমি সৈঠকখানায় বসিয়া আছি। আন্দাজ ঠিশ বংসরের একটি 
স্রীলোক সেখানে আসিয়া জিদ্ঞাসা কিল, “$মি শিশির বাবু?” আমি বাল- 
লাম,হ”। তখন দে বলিল,এনারায়ণ কোথা বণিতে পার ?” নারায়ণ আমা- 
দের গ্রমেবাসী একটি ব্াহক্গণ যুবক, এই শ্রীপোকটির ধর্খনষ্ট করিয়া পণা- 
য়ন করিয়াছে। স্ত্রীলোকটি গুনিয়াছিল নারায়ণ আমাদের একগ্রামস্থ। তাই 
সে একাকিনী কোন এক পল্লীগ্রাম হইতে তল্লাস করিতে করিতে কলিকাতায় 
আসিয়াছে। কাঁলকাতায় তল্পস করিয়! আমার বাড়ী পাইয়াছে। নির্ভয়ে 
আমার কাছে, আপিয়াছে। আমাকে চিনে নাঃ .তবু, আমাকে লজ্জা কি 
ভয় করিল না। আসিয়াই বলিল, “নারায়ণ কোথা বলিতে পার 
ক্ীলোকটির বেশ পাগলিনীর মত। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ধিনি পগলিনী, 
াহার টক এইকপ দশ!.হ্য়। তাহার লচ্জা ভর থাকে না) কৃষ্ণকে 
এইনপে তল্লাপ করিম! বেড়ীন, :ছগম স্থানেও দান । ভাই সাধুগণ মধুষ্ষ 


১৪ পরকিয়া রসের সার লক্ষণ। 


ভজন পরিস্কার বুঝাইবার নিমিত্ত “পরকীয়া” উদ্দাহরণ দেখাইয়া থাকেম। 
তাহাই বূপসনাতন সম্বন্ধে প্রভু দেখাইয়াছিলেন। 

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছে এরূপ ভাগ্যবান জীব আমর! 
ছুই একজন দেখিয়াছি। মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ গ্ররাশ 
পায়, ভগবৎ-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি মদ্যপায়ীর মুখে 
যেরূপ লাল! পড়ে, প্রেমোন্সত্ত ভক্তের মুখে সেইরূপ কখন কথন লাল! পর্যন্ত 
পড়িতে থাকে । তবে সামান্য মাতাল দেখিলে ত্বণা হয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমে 
মাতোয়ার! দেখিলে হুদয় দ্রবীভূত হয় ও নির্মল হয়। সাধুগণ আবগণকে 
বুঝাইবার নিমিত্ত কষ্ণ-প্রেমকে মদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই 
বলে কি কৃষ্ণ-প্রেম দোষের হইল? সেইন্প শ্রীভগবানের মধুর ভজন 
কিন্ধপ, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধুগণ পরকীয়া রসের সাহায্য লইয়া 
থাকেন । তাই বলিয়। কি সাধুগণের দোষ হইল? 

এখন পরক্ষীয়া রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিয়জন হখন দুর্দান্ত 
হয়েন, কি প্রিক়ঞ্নকে প্রাপ্তির নিশ্চিতত। যায়, তখনই পরকায়া রমের 
উদয় হয়। প্রিয়বন্ত যদি ছুল্লভ গুয়েন। ভবে তিনি পরম প্রিয় 
হয়েন। যদি স্বামী পরের অধীন হয়েন, তাহাকে প্রাপ্তি অন্যের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে তিনিও উপপতির ন্যায় স্থখের সামগ্রী 
হয়েন। বদি প্রিম্বঞজজন অন্যের অন্থগন্ত কি অপরের বন্ধ হয়েন, তবে 
পরকীয়া রসের উদয় হয়। 

শ্ীনিমাই পন্থ্যাসী হইর:ছেন, সী ও জননী ত্যাগ করির|ছেন, তাহার 
স্রীলোক মাত্রকে জননী জ্ঞান করিতে হইবে। এমন কিঃ তাহাদের 
সুখ পর্যন্ত দেখিতে পাইবেন না। হদি দৈবাৎ শ্রীপোক সম্মুখে পড়ে, 
তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন যুদিতে, কি অন্ত পথে যাইর্তে হইবে। 
এমন কি, তাহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্যন্ত দেখিতে নিষেধ। তাহাও 
নয়) স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যস্ত শুনিতে নিষেধ । তাহাও নয়, “ন্ত্রী” শব 
ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদ্দি কোন কারণে স্ত্রীলোকের কথ। 
বলিতে হয়; ভবে স্ত্রীর স্থানে “প্রকৃতি” বলিতে হইবে। শিবানন্দ 
সেনের ন্ত্রী” না বলিয়া, শিবানন্দের প্প্রক্কতি" বলিতে হইবে। পথে 
করেক জন স্ত্রীলোক গাড়াইয়া, ইহা না বলিয়া, কয়েক জন পপ্রক্কতি' দাড়া- 
ইয়া বলিতে হইবে। সঙ্গ্যাসার পক্ষে স্ত্রীলোক এবপ ভয়ঙ্কর সানআ্রী। 


নিম।ইয়ের লিভ শচী ও বিষ্ুপ্রিদ্গার বর্তমান সম্বন্ধ । ১৫ 


নিঅ।ইয়ের জননীর সঙ্গেও এইরূপে সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে । শচী 
আর এখন তাহার জননী নন, তবে কি না, শটী তাহার *পূর্বাশ্রমের” 
মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশব্ভারতীর 
বেটা। শচী আর তাহাকে বাটী লইতে পারিবেন না। এমন কি, 
শ্ীনিমাই নিয়ম মত এখন শচীকে প্রণাম পর্য)স্ত করিতে পারিবেন ন!। 
নিয়ম মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। অতএব শ্রনিমাই 
সন্ধ্যাস আাশ্রম গ্রহণ করাতে শট ও বিষুপ্রিয়ার সহিত তাহার সামাজক 
সম্পক একবারে লোপ হইয়া গিয়াছে । কিন্ত তাহাই বলিয়! কি শচী 
ও বিষুপ্রিয়ার, নিমাইয়ের প্রতি ভালবাসা গিয়ছে? তাহার ত.এক 
বিচ্দুও যায় নাই, বরং উহা অনন্তগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু 
শিমাইরূপ যে অতি প্রিয় বস্ত্র, তিনি, এখন আর নিজজন নাই, অপরের 
বস্ত হইগাছন। ভ্রীকৰ্ং যখন মথুরাক়্' গমন করিয়। দৈবকীর ক্রোড়ে 
বসিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বুদ্ধি পাইল। তেমনি 
শ্রীকৃষ্ণ দুর্লভ হইলে, শ্মতীর শ্রীকফ্ণে পিপাসা আরো কোটিগুণ বাড়িয়া! 
উঠিল। 

শচীর প্রিয় বন্ড নিমাই । নিমাই তাহার পুত্র ছিলেন, এখন তাহার 
উপপুত্র হইলেন। এইরূপে বিষুপ্রিয়ার প্রিয় বস্ত নিমাই, এখন তাহ।র 
উপপতি হুইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিষ্ুপ্রিয়। মধুর, প্রেম-সাগরে 
ডুবিয়া গেজেন, থাই পাইলেন না । 

এখানে আর একটি গুহা কথা বলি। এইরূপে, বিয়োগেঃপ্রির বস্ত 
আরে! প্রিজ্ন হয়েন। এইরপে, মৃত্যুক্ষপ বিয়োগে প্রিয় বস্তর সচ্তি গ্রীতি 
পরিবন্ধিত হয়, অতএব মৃত্যুর ভাৎপর্ধয ছাড়াছাড়ি নয়, প্রীতি পরিবর্ধন । 
প্রিষ্ক বস্ত্র সহিত, মৃড্যুক্ষপ বিচ্ছেদ হইলে, তাহার আর দোষ দেখা যায় না, 
তাহার গুণ গুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামগির ন্যায় অলিতে ধাকে । আর 
যদিও তবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে খাইস্তে পরলোকগত প্রিয়জনের 
কথা বাহ্‌ দৃষ্টে ভুলিয়া যায়, কিন্ত গ্রকৃত পক্ষে তাহার প্রিয়জনের প্রতি 
প্রীতি অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরলোকগত প্রিয্জনের 
কথা হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহা জানা যায়। ছুইটি জীবে অস্তরে 
তাস্তরে অতান্ত প্রণয়, কিন্তু ছুইজনে খটমটি হইতেছে,--কোথা কফি 
বিশৃখল হুইয়। গিয়াছে, ছুই' জনে মিলিতেছে না। হঠাৎ ছইজনে 


৯৬ শচীর কে!লে নিমাই। 


বিচ্ছেদ হইল, তখন “ছুহে ছুহার” দোষ ভূলিয়৷ গেলেন, কেবল গুণই 
দেখিতে লাগিলেন। ছুই জনে পুর্বে কলহ করিয়াছেন বলিয়া এখন 
অন্তাপানলে দগ্ধ হইতে, লাগিলেন; পরে ছুই জনে মিলন হইল, 
তখন বাহু পসারিয়া উভয্বে উভয়ের গল! ধরিলেন। 

মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির ও ভূর্ষেযোধনে 
যাই দেখা হইল, অমনি উভয়ে উভয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়া গাড় 
আলিঙ্গন করিলেন । মে যাহা হউক, এ সমুদয় রহন্ত ক্রমেই বিস্তারিত 
হইবে। 

'শচীর কোলে নিমাই। যখন শচী প্রথমে শিমাইকে দেখিলেন তখন 
পুত্রকে চিনিতে কষ্ট হইল, যেহেতু অরুণবঘনধারী মস্তকমুণ্ডনকারী 
নিমাইয়ের তখন বেশ পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে। শুধু তাহা নহে। তখন 
নিমাইয়ের আকৃতি অতিশয় ভক্তিউদ্লীপক হইয়াছে । নন্দন আচার্যের 
বাড়ী প্রন্থুকে যখন নিতাই প্রথম দর্শন করেন, তখন তাহার পরিধান 
প্র বস্ত্র, গলে ফুলের মাল! নটবর নবীননাগর বেশ--ভক্তি উদ্দীপক কোন 
উপকরণ নিমাইয়ের অঙ্গে ছিল না। কিন্তু তবু নিতাই প্রেমে অধীর হুইয়! 
প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । এরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া 
ব্রজবাল! রাধা অবগ্ুঠনাবৃত হুইয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। 
শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্র-€প্রম সম্বন্ধ, ভক্তি মন্বন্ধ নহে। 
নিমাইয়ের সন্্যাসী বেশ দেখিয়া শচীর ভক্তির উনয় হইল, কাজেই 
পুত্রের সহিত তাহার যে সন্গদ্ধ তাহার বিভ্রাট হইল। শচী কাজেই 
প্রথমে নিমাইকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না, আর চিনিয়্াও 
তাহার উপর পুত্রভাব অর্পণ করিতে পারিলেন না। ভক্তিতে গদগদ 
হইয়া শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা যে প্রণাম করেন। 
কিস্ত তাহ] পূর্ব সংস্কার বশতঃ পারিতেছেন না। তাই নিমাই যখন 
তাহাকে বারংবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে, লাগিলেন, ,তখন 
শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, “বাপ, ! তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, 
আমার ভয় করিতেছে । তবে আমার ভরসা এই যে,যর্দি তোমার 
প্রণামে আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখন প্রণাম 
করিতে না।” | 

এইরূপ তক্তি-চক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটি বিষম 


নিম।ইকে ভক্ভিচক্ষে শচীর দরশন। ১৭ 


অনর্থ হইত। পূর্বে বলিয়াছি, জীবের সন্দেহরূপ নীলকাচে, শ্রীভগবাঁনরূপ 
নুর্য্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্ভিরূপ বাধে প্রেমের বন্তাফে 
নিবারণ করে। শচী তাহার আবনের জীবন পুত্রকে হাঁরাইয়। সেই 
পুত্রকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। তাহার নিমাইয়ের প্রতি যে স্বাভা- 
পিক ভাব তাহ| থাকিলে, পুরকে দর্শন করিবা মাত্র, সেই, শত সহ্ন্্ 
লোকের মধ্যে, "হা নিমাই” বলিনা মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন, এমন কি, 
উহার গ্রণ বিঘ্বোগ হইবার সগ্থাবনা ছিল। কিন্ত নিমাইকে দর্শন 
করিবামাত্র শচীর ভক্তির উদস্ধ হইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে একটি 
ধধ পড়িল, আর শচী ভানির। গেলেন না । অচেতন রহিলেন। ও সচেতন 
থ!কিয়। পুরের সহিত কথ! কহিতে ল।গিলেন। 

শচী ভাঁবিততছেন, “আমার গুতটি ত স্বয়ং ভগবান, কিন্তু আমি কি 
'শর্বোধ, ভু নিম।ইকে অ।মার পুত্র বোধ" গেল না।” ইহাতে আপনাকে 
একটু অপরাপী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ যত দুর সম্ভব 
আপনয়ন করিবার নিপিন্ত বিলজ্ঞাস। করিতেছেন, গিলিমাই ! তুমি যাই হও, 
তবু আমার এ বিশ্বাস যায় নাযে তুম আমার ছুধের ছাওয়ান।” কিন্তু শটীর 
এই ভ্ানরূপ ছুর্দঘশা 'অধিকক্ষণ রহিল না, দুই একটি থা বলিতে উহা 
সমুদয় গেল, আর হৃদ বাত্সল্য রসে পুরিয়া উঠিল। তখন বাহু পদারি- 
লেন, নি?ই অগ্রবন্তা হইয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন, আঞ্জ জননী পুত্রের 
ব্দনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। মায়ে পত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া 
সকলের ইচ্ছ! হইল একটু দূরে যাইবেন, একটু দূরেও গেলেন, কিন্তু তবু ঘড় 
দূরে যাইতে পারিলেন নাঁ। শচী ও শিঁমাই বসিয়া কথা কহিতেছেন, লোকে 
কিন্ধুপে ইহা ফেলিয়া ঘাইনে ? তাহারা চুপ করিয়া একটু দুরে দড়াইয়! 
কথাবার্তী শুনিতে লাগিলেন । 

শচী প্রথমে ভক্তি, পরে বাৎসণ্য, পরে অভিমান রসে বিভাদিত হইয়] 
কণা কহিতেছেন। বান্থঘোষ সেখানে দঈীড়াইয়া, হুতরাং তাহার পদে 
আমরা জানিতে পাইতেছি শচী কি কি বলিলেন। শচী বলিতেছেন, 
“নিমাই ! তুমি পিতৃহীন বালক, আমি সেই নিমিত্ত আরে! যত্র করিয়! 
তোমাকে বিদ্যা! শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম। সেই খণের শোধ কি 
তুমি এইক্পে দিলে? ভোমাকে আমি বড় মানুষের ঘরে পরম! সুন্দরী কন্যার 
সহিত বিবাহ দিলাম; তুমি এখন তাহাকে আমার গলায় গাথিয়। দিয়া 


১৮ শচীর বাৎসল্য রমের পরাকাষ্ঠা। 


ফে(লিগ্না চলিলে। ইহাতে কি তোমার বড় ধর্ম হবে ?* আমি তোর 
বৃদ্ধ মাতা, আমাকে তোমার দয় হইল না। তাতেও আমি তোমাকে 
দোষ দিই না । আমি তোমার মা, আমার প্রতি তুমি সমুদায় করিতে 
পার, কিন্তু পরের মেয়ে, তার অপর!ধ কি? বৌমাকে কি. বলিয়। বুঝাইব, 
বল দেখি ?*. 

নিমাই মস্তক অবনত করিতেছেন। মায়ের দুঃখে ত্রমেই মুখ মলিন 
হইতেছে । নিমাই মানুষের মত কথা কহিতেন, ব্যবহার করিতেন । 
ইহাতে ফাহারা তাহাকে শ্রীভগবান ভাবিতেন, তাহারা সময়ে 
মময়ে তাহার ভগবস্া ভুলিয়া থাকিতেন। ভিন্ন লেকে সেই কথ 
বলিয়। তাহার ভগবস্তায় দোষ ধরেন। ' উহার বলেন, এত যদি শ্রাভগ- 
বান হইবেন, তবে মনুষ্যের অনিশ্চিতত, দৌর্বগ্য, অজ্ঞতা দেখাইবেন 
কেন কিন্তু এ কথ। একবার স্মরণ করা উচিত যে, যদি শ্ভগবান 
মনুষ্য সমার্জে উদয় হয়েন, তবে তীহাঁর ঠিক মনুষ্য হইয়া না আইলে, 
অর্থাৎ মন্ুষ্যের যে যে স্বভাব তাহ! না লইয়া আর্পসলে, তীাহ।র মনুযোর 
সহিত সঙ্গ কিরূপে সম্ভব ৭ মনুষ্য, ষড়েশ্বধ্য ভগবানের সঙ্গ সহা করিতে 





* হাঁদেরে নদীঘার চাদ বাছারে শিম।ই। 
অভাগিনী তোর মাষের আর কেহ নাই ॥ 
এত বলি ধরে শচী গৌরাঙ্গের গলে । 
স্বেহ ভাবে চুন্ব খায় বদন কমলে । 

মুই ধৃন্ধ মাতা তোব মোরে ফেলাউঘা। 
বিঝপ্রিয়া বধু দিলে গলায় গণা(থয়]॥ 
ভোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক । 
ঘবে রে চলরে বাছা দুরে যাউক শোক ॥ 
শ্রনিবান হরিদাস যত ভক্তগণ | 

ত] মরারে ল্মে বাছা! করণে কীর্তন । 
মুনারি মুক্ন্দ বাহ আর হরিদান। 

এ মব ছাড়িয়া কেন করিলে মন্নান॥ 

' মে করিল] মে করিল চলরে ফিরিয়া। 
পুনঃ যজ্শুত্র দিব ব্রাঙ্গণ আণিয়]॥ 
বাহৃদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাণি। 
পূনরায় নদে চল গোর গুঁণমণি ॥ 


নিমাই ও শচী। : ১৯ 


পারে না। তাহা হইলে তাহার লীলাও মাধুর্য্যময় না হইয়। খ্শ্বর্য্য- 
ময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কোপ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
মুখ মলিন হই॥া গেল । রাধাকুষ্ণ-লীলায় এ সব কথা না থাকিলে উহ! মিষ্ট 
হইত না। আর শ্রীকষ্ণের রাধার কোপে মুখ মলিন না হইলে, রাধাও কোপ 
করিতে পারিতেন না। পাঠকগণের অবশ্য ম্মরণ আছে যে, সাত প্রহর 
শ্রীনিমাই ভগবান আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ জহা করিতে পারেন 
নাই । 5৮ £ | 

আরব্য উপন্যামের পাতসা গরপ্তবেশে প্রজা সমাজে বেড়াইতেন । 
তিনি গ্রজাগণের মফিত রঙ্গ করিতেন, প্রজাগণগ তাঁহার সহিহ রঙ্গ 
করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাহাকে তাহাদের মত একজন ভাবিত, 
পাতন! জানিলে এ রস আর একটুও হইত না। অতএব শচী ও 
নিমাইয়ে বধন কথা হইতেছে, তখন প্রভূ বে শচীর পুত্র, ইহা ব্যতীত 
আর কোন ভাব কাহারও মনে রহিল ন1, থাকিলে কোন রসই হইন্চ 
না। পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া শচীর কোপ অন্তহিতি হইল। তখন 
আর এক কথ! মনে পড়িল। ভাবিতেছেন, নিমাই ত এখন আর তাহার 
নহে। যে ডোরে, তাহার পুত্র তাহার নিকট বান্ধা ছিলেন, তাহ! 
নিমাই হি তি। এখন নিমইয়ের এক গতি, তাহার এক গতি। 
নিমাই তাহার বাড়ী যাইবে না, তাহার ঘরে *শুইবে না, তাহাকে মা 
বলিয়া ডাকিবে না। অথচ নিমাই তাহার পুত্র, তাহার জীবনের জীবন । 
তখন জোর জুলুম ছাড়িয়া দিয়া নিমাইঞজের প্রতি তাহার কোন দাবি 
দাওয়। নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন ! 
বলিতেক্জুন, «নিমাই ! আমি তোম।র বৃদ্ধা মাতা, আমাকে ফেলিয়৷ যাইও 
না। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া নিতাই, গদাধর, 
মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাল, নরহবি, বাস্থঘোষ, ইহাদের সহিত সংকীর্তন 
করিও। আমি আর মানা করিব না। তবে তুমি সব্যাস লইয়াছ, 
ভাল ব্রাঙ্ষণ আনিরা আমি তোমার পৈত| দিব। তুমি বৈরগী হইয়] 
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে, ওম তাহ আমি কেমন করিয়। দেখিব। 
এই সুন্দর শর*রে কাঙ্গালের ডোর কৌপীন পরিয়াছ, ইহ? দেখিয়। পণ্ড 
পক্ষী কান্দিতেছে। আমি তোর মা, বাচিয়া আছি। অন্যে সহিতে 
গাঁবে না, শামি মা, কিন্ধপে* মহিব ? পিমাই তুমি ম্থসেধ। বল দেখি 


২৭ নিমাইকে বাতসস্যতভাবে উপাসন|। 


ম1 হইয়া] কি কেহু ইহা দেখিতে পারে? আবার বিষুণপ্রিয়ার কথ! ভেবে 
দেখ দেখি? তাহার এই কচি বয়েস। তাহাকে আগি কি বলির। 
বুধাইব? নদীয়া আধার হয়েছে । বৌমা অচেতন হইয়া পড়িক়া 
আছেন। আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি। বাপ! বাড়ীর ধন 
বাড়ী চল । তোমার অঙ্গে ডোর কৌপীন, ইহ। কে মহিবে 1” ইহা বলিকা 
নিমাইয়ের গল! ধরিয়া আবার ঘন ঘন চুম্বন দিতে ও কান্দিতে লাগিলেন। 
তক্তগণের শ্বাভাৰবিক টান শঙীর দিকে । তাহারা ভাবিতেছেন, 
শচী ঠিক বশিতেছেন, শ্রহ্থুরই সমুদয় অন্যায়। ভক্তগণের অবস্থা ও 
মনের ভাব মেই স্থানে উপস্থিত বান্থঘোষের একটি পদে উত্তম বুঝা 
যাইবে। ভক্তগণ ভাঁধিতেছেন, প্রহর একি রীতি? যিনি শ্ীভগবান, 
প্রেমদান করিতে অ।পিয়/ছেন, তিনি রা পীন ও দণ্ড লইয়া, কেশ মুড়াইরা, 
কেন আমাদের বুকে শেল হানিতহেছেন, একবার তাহার নিজজনের আবস্থ! 
দেখিলেন না? বুদ্ধ জননী ছংডিণেন, ৪ র্যা ছাড়িজেন। শ্বাস 
মুকুন্দ প্রসৃতি প্রাণে মরিতেছে, ভক্তগণের কালিয়। কান্দিয়া জীবন মং্শর 
হইয়ছে। * অতএব আমাদের নিন চ মরুণই এ দুঃখের উধব। 


* কি তাগি] দণ্দাা তঞণ নন পি 
বিলাল হডাটিত কেশ । 


ডি 


4 পএ ৯ এ 2 ৪ 
কি লাশিদ| মুখ চে শা] বাধা বলি কান্দে 


কি লাগিত! ছা নৌ ?দেশ ॥ 
পাধাণ মেলামা মাম, 
গগাখণ লাবতিচ শানে । 
€হিছে প্রেমে বাসা, দেন মন্দ্াকিনী গাছ 
মুকুদ্দের ও ছুটি নমনে ॥ 
কাদে শান্তিপুর নাথ) শিরে দিলে ছুটি ভাত, 
কিইহৈলকিছৈপ্ল বলি বানে। 
অদ্বৈত ঘপণী কানে, কেশ পাশ নাতি বান্ছে। 
মর্]যেন পড়িল ভূমেতে ॥ 
এ তোমার জননী ছাড়ি, মুব্তী রমণী এটি, 
এবে তোমার নম্গ্যামে গমন । 
গঙ্গা শরণ নিণ? এ তন গঙ্গায় দিব) 
পাপের শন জীপন 


মায়ের গ্রতি নিমাইয়ের মধুর উত্তর । ২9 


মায়ের বচনে নিমাইয়ের দুঃখ-তরঙ্গে ক রোধ হইয়া গেল। কষ্টে 
ময়ন-জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, “মা, জানক! থাপ জানিয়। যদি 
সন্ন্াস করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনো উদ।স হইব না। 
দেখ মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া আবুন্দাধনে যাইতেছিলাম, তাহাতে বিদ্ধ 
হুইল, যাইতে পারিলাম না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার যাহাতে 
ভাল হয়, তাহা তুমি বিচার করিস! দিও, আমি আরস্ব ইচ্ছায় কিছু 
করিব না। এদেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার নাই। 
তুমি যাহা বল তাহাই করিব। যদি খাবার বাড়ী যাইতে বল বাড়াই 
যাইব, সর্ব সমক্ষে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম” 

শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণী মীতাদেবী তখন একটু দুরে দঈড়াইয়া। তিনি শচীর 
ছইথানি হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে ইচ্ছ। গ্রবাঁশ করি- 
দেন, শচীও সম্মত হইলেন । কারণ ভাখাগ মনে তথন একটি সাধের 
উদর হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়। শীতাদেবাকে বলিলেন, 
“আমি রাধিৰ, রধিয়] নিমাইকে খাওয়াইব |” এই কথা শুন্কি। মকলেদ 
চোখে জল আগিল। শচী তখনি স্নান করিয়া রন্ধন করিতে বনিলেন। কি 
কি ব্যঞ্জন নিমাইয়ের প্রিয় তাহ! তিনি জানেন। অন্তের বাড়ী বশিয়।, 
রন্ধনের দ্রব্যের ফরমাইস কন্ধিতে শচীর একটু কুষ্ঠিত হইবার কথা, কিন্ত 
ত'হার বিশেব কারণ ছিল না। কারণ নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শক্‌, 
খোড়, মোচ। প্রত্ৃত্ির উপর, বছুমূল্য ক্ষীর ছানার উপর নহে। 

শটী অন্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়! ভক্তগণ পানে 
চাঙিলেন। ভক্তগণের দশা দেখিম! প্র আবার কতর হইলেন। সকলের 
এগোথেলো বেশ, রোপন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ অনাহারে দেহ শীর্ণ।. 
তখন যদিও একটু গ্রচুত্র হইএছেন, কিন্ত তবু তাহার! দে একটু পূর্বে দুঃখ 
সাগরে ডুবিয়াছিলেন। তাহ! তাহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে । তখন 
এভু জন। জনাকে ধরিয়া! গঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, আর ধেন সেই 
শীতল স্পঞ্জ ভক্তগণের দুঃখ হরণ করিতে লাগিলেন। 

যাহ। হউক, ভক্তগণ অ।র ছুঃখ ভাবিতে বড় সময় পাইলেন না। প্রভু 
তখনি তাহাদের লইয়া স্নানে চলিলেন। এ দিকে শ্রীঅদ্বাত সকলের বাসার 
স্থান করিতে লাগিলেন। শ্রঁঅন্বৈত বিষন্ম সম্পত্তিতে একজন বড় 
মানুষ) শ্তগন্কর বৈষ্ম্শঞলের সর্শপরধান। তাহার ভাতার "অক্ষম" 


২২ নিমাইয়ের নিমিভ শচীর রন্ধন । 


“অব্যয়” । সুতরাৎ ষত লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন, তিনি অনায়াসে 
সকলের আতিথ্যের ভার লইলেন। ষাহার। নবদ্বীপ কি দূরগ্রষম হইতে আপি- 
যাছেন, তাহাদের থাকিবার বাসা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দ্িলেন। 
শ্রঅদ্বৈত বাহিরে এই আমোদ করিতেছেন, ও দিকে শচী এক মনে, যেন 
পরম বোগীর স্টায়, রন্ধন করিতেছেন। নদেবাসীগণ সথরধুনীতে জল ত্রীড়া 
আ।রম্ত করিলেন। প্রভুকে মধ্যস্থলে কিয়! জল যুদ্ধ, সম্তরণ) “কয়া” “কয়” 
খেলারূপ আনন্দে সকলে প্রভুর সন্ন্যাস তখন ভুলিয়া গিয়াছেন। 
. এইরূপে প্রভুর মন্যামের প্রর ত্রিভুবন শীতল হইল, কেবল এক জন 
ছাড়া,__শ্রীমতী বিষুণপ্রিয়! ! 
শ্রীমতী বিষ্ুুপ্রিয়া প্রভুর বাড়ীতে সখী পরিবেষ্টিত লইয়া আছেন। তখন 
তিনি €ে বাড়ীর কর্তরী, উত্তরাধিকারিণী | প্রভূর এই বাড়ীতে তিনি 
চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন। শ্রভু বিংশতি দিবসের পথ অর্থাৎ নীলা- 
চলে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে প্রনুকে পরে লইয়া যাইব। সর্বাগ্রে 
শ্রীমতী বিষ্ণপ্রিরাকে তাহার শুন্ত ভবনে স্থাপিত করিব। 
বিষ্ণুপ্রিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্ত1! সুরধুনী তীরে শচীর অগ্রে 
মুখ অবনত করিয়! ও দ্াড়াইয়! মনে মনে বলিতেন, “মা! আমাকে ঘরে 
নিয়। চল।” তাহার পরে প্রকৃতই শনিমাইয়ের অঙ্গে অঙ্গ দিয় দাড়াই- 
লেন, তখন তাহার রূপ কি প্রক।র না, “ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা” 
তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহ।গিনী, ত্রিভুবনের আদরিণী। 
অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয়ে গমন করিলেন, সেখানে হঠাৎ অমঙ্গল 
লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। যথা-- 
| বিষুপ্রিয়। সখী মনে কহে ধীরে ধীরে । 
আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝুরে ॥ 
কাপিছে দক্ষিণ আখি, যেন স্ফ,রে অঙ্গ। 
না জানিয়ে বিধি কিবা করে স্থুখ ভঙ্গ ॥ 
অ।র কত অস্ফ,রাণ স্ফ,রয়ে সদায়। পু 
মনের বেদন কহিবারে ভয় পাই ॥ 
আরে সথি পাঁছে মোরে গৌরাগগ ছাড়িবে। 
মাধব * এমন হলে অনলে পশিবে ॥ 


সপ পপ পবা 


*৯ মাধণ? বাসন যোষেও ভাতা, 


সখী বেষ্টিত বিষুঃপ্রিয়া। ২৩ 


আবার বলিতেছেন, সখি! সুখের নবদ্ধীপের এরূপ দশা কেন? যেন 
চতুর্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে । 
আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে। 
অঙ্গে নাহি পাই সুখ ছুটি আথি ঝুরে॥ 
স্থরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা। 
ভ্রমর না থায় মধু শুথাইল পাতা ॥ 
স্থগিত হইল কেন জাহুবীর ধারা । 
কোকিলের রব নাহি মুক হইল পারা ॥ 
এই বড় ভয় লাগে বানর হিয়া মাঝে। 
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে ॥ 
তখন সখীগণ ভাবিয়। চিন্তিয়া শেষে কথা গোপন রাখিলেন না 
বনিলেন যে, “নগরে এরূপ কথা, হইতেছে যে সোণার "ঠাকুর নাকি 
নবদ্বীপ ছাড়িবেন।” এই কথা শুনিয়া! শ্রাবিষ্প্রিয়। আর পিত্রীলয়ে 
রহিলেন না। তদ্দণ্ডে আপনি আপন গৃহে আইলেন। সেই 
সময় কিছুকালের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার সহিত গ্রাহস্থয-র্ 
আশ্বাদ করিয়াছিলেন | সন্গ্যাসের রজনীতে সেই রসের বন্যা 
উঠ।ইলেন । * 
তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চস্ত হইয়া, শয়ন করিয়া 
আছেন। এমন সময়ে কিরূপে পিকে হারাইলেন, আর কোল শুন্য 


পক সস শপ 


* মেই রজনীর দম্পতি-রমলীল] বর্ণিত এই পদটি ওস্তুত হয় । গৌরাঙ্গ প্রিষ্মার চিবুক 
ধরিয়] বলিতেছেন । যথা-_ * 
সলাঁজ নয়ন1 বালা॥ মুখ নাহি তোলে । 


পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্ম মধু ভোলে ॥ 
হিচ্গুলে রঞ্জিত ঠোট ক্কাঁপে মৃদু মৃছু। 
প্রেম সরোবর আখি ঝরে বিন্দু বিন্দু ॥ 
নয়নের তার আধে। পদ্মদলে ঢাকা । 
জনমের মত হিয়।র মাঝে রইল আকা ॥ 
নানা ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল । 

কঠিন পুরুষ আমি করিলে পাগল ॥ 
বিদ্প্রিয়ার আজ্ঞা পেয়ে বলাই মালা গণাথে 
অগ্চলি করিয়া! দিল গ্রাণেশ্বরীর হাতে ॥ 





২৪ বিরহিণী বিষুপ্রিয়!। 


দেখিয়া “প(লস্কে বুল।দ্র হাত” ইত্যাদি ললী! পাঠকগণের স্মরণ আছে | 
এখন পতি হারা ইয়া, বিষ্তপ্রিয় শুন্য নবদ্বীপের মাঝে, তাহার শুন্য গৃহে 
বশিক্া আছেন। শ্রবিষুতপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন 
ক্রোধে, কথন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি 
গ্রাচীন। বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার শাগুড়ীকে পালন 
করিতে হইবে। আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, ও কখন বা নিরাশ 
হইন্লা সামান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উঘাড়িয়া রোদন করিতেছেন। 
যথ?-_ * 
হেদেতে পরাণ নিলাপিয়া। 

এখনও ন1 গেলি তন্স ত্যজিয়া ॥ 

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়ে গেছে মোর । 

আরকি গৌরব আছে তোর ॥ 

আর কি গৌরাঙ্গ চান্দে পবে। 

মিছ! গ্রীতি আশ অংশে রবে॥, 

সন্গ্যানী হইয়। পু গেল। 

এ জনমের স্থুখ ফুরাইল ॥ 

কান্দে বিঞুপ্রিরা কহে বাণী। 

বাস্গ কহে না রহে প্রাণী ॥ 

. ভাবিতেছেন, আমার প্রভু বড় নিঠুরঃ আব|র ভ।বিতেছেন, সেকি! 
আমর দুঃখ, তাঁর দুঃখ না? আমিত ঘরে 'আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে? 
সখীদিগকে লিজ্ঞসা করিতেছেন, “ভাই ! সন্ন্যাীর কি কি নিয়ম তোরা 
কিছু জানিস্। আচ্ছ! সন্ন্য।সীর যে স্ত্রী তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস? 
আমি তাহার সমুদয় পালন করিব। প্রভূ ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকা 
শয়ন করিয়া! আমাকে জব্ধ করিবেন! আমি আর শয্যায়. গুইব না। 
তিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত দুটা অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিৰ *। 

শ্রীবিষ্ণপ্রিয়ার, এই অবস্থা ধ্যানের বস্ত। ইহাতে মন নির্মল হয়, 
জীগৌর।ঙ্গে শ্রীতি হয়, আর শ্রিভগবৎ বিরহরূপ ষে জীবের পঞ্চম পুরুযার্থ 





* যেদিন হইতে গোর] ছারিল নদীয়।। 
তদবধি আহার ছাড়িল বিফ-প্রিয়। ॥- প্রেমধান। 


বিরহির্ণী বিষুপ্রিয়া । ২৫ 


তাছা। পরিণাঁমে ল:ভ হয়। তাই আমি আবিষুপ্রিয়ার অবস্থা রর্ণন| করিয়া, 
প্রিয়্াজী কর্তৃক তাহার প্তির নিকট শাস্তিপুরে প্রেরিত ছুই খানি লিপি 
পচন! করিয়াছিলম। 


শুনি, কিন্ত শানে প্রমাণ নাই, ঘে, যখন নদেবাঁসীরা শাস্তিপুয়ে শ্রী- 
নিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিয়াজী একটি স্দ্রীলোক দ্বারা প্রভূকে 
এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই 
পত্রিকা লেখা হয় | শ্রীবিষুপ্রিয়া শ্ীনিমাইয়ের প্রতি-__ 


যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাঁড়িয়া। 
সে হতে আছেন মাতা উপোস করিয়া ॥ 
সদা তার সঙ্গেতে মালিনী ঠকুরাণী। 
নৈলে প্রাণে এতদিন' মরিভেন দ্তিনি ॥ 
থাওয়াইতে করি যত সাধ্য 'সাধন। 

মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন ॥ 
মোর হাতে মা রাখিয়া! চলে গেলে তুমি। 
অকুল পাথারে দেখ পড়িলাম আমি ॥ 
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ী লইবারে। 
তাকি আমি যেতে পারি মাকে এক ছেড়ে? 
সন্গ্যাসী ঘরণার নিয়ম কিছুই 'না জ্ঞানি! 
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি ॥ 
হাতের ক্ষণ ফেলিবারে হলো ভয় । 

গছে বা ভোলার কিছু অমঙ্গল হ্য॥ 
ভোব(ত্ পাটের জোড় গগ।র চাদর । 
তোমার গলার হার চরণ নুপুর ॥ 

কি করিব এ সকল সামগ্রী লইরা। 
রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয় ॥ 
এ মব বারতা আমি কাহারে স্ুধাই। 
মাকে স্বধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয় ॥ 

মার কাছে থাক যদি ঘড় ভাল হয়। 
আমি কাছে না,যাইব ন। করিহ ভয়॥ 


২৬ নিমাইয়ের প্রতি বিঘুপ্রিয়ার পত্র । 


তা হলে সে শান্ত হবেন হুঃখিনী অননী। 

তারে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি ॥ 

আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে। 

তা হ'তে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে ॥ 

বাচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন । 

স্থথেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন ॥ 

লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া । 

গাহস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়। ॥ 

কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি । 

কোন দিন সংকীর্তনে করেছি আপত্তি? 

আছাড়ে তোমার সর্ধ অঙ্গে লাগে ব্যথ!। 

বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা? 

খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি । 

বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি? 

পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে। 

মোর ছুঃখ রাখিতাম আপনার মনে ॥ 

আমারে দেখিলে যদি ধর্ম নই হম্ব। 

আমি নয় রহিতাম বাপের আলয়॥ 

বিষুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়! কান্দিয়! ॥ 

বলরাম দেখে পাছে থাকি দাড়াইয়!॥ 
শ্রীমতী কখন তাবিতেছেন, তিনিও একজন | পূর্বে তিনি যে 
পৃথক কেহ একজন তাহা বোধ ছিল নাঁ। এখন ভাবিতেছেন, তাহার 
শাগুড়ীকে সেবা করিতে হইবে | শাশুড়ী যাহাতে উত্ল] না হয়েন, 
এইরূপ ধৈর্য ধরিরা গ্াহার চলিতে হইবে । বলিতেছেন, ““সথি 
আমার হাতে তিনি জননীকে রাখিয়৷ গিয়াছেন । তাহার আপনার 
স্থানে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেল । আমার সেই তার কুলাইতে হইবে ।” 
আবার বলিতেছেন, “সথি ! আমার সমবয়সীর! বড় খুসী হইয়াছে, না? 
তাহার! ভাবিতেছে, খুব হয়েছে, বড় আদরিণী হইয়াছিলেন, মাটিতে 
প দিতেন না। কিন্তু এ কথ! অন্যায়, না? আমার কি গরধ হইয়া, 
ছিল? গরব ত নয়, আমার একটু তাঞ্ছিল্য হইয়াছিল । আমি পতি- 


অত্যাচার গ্রস্তা বিষুঃপ্রিয়া | ২৭ 


সেবা করি নাই । তিনি কিরপ গুণের নিধি তাহ! বুঝি নাই। 
প্রভৃকে অনার করিয়াছিলাঁম, তিনি আদরের ধন, তাই তিনি চলিয়া 
গিমাছেন |” | 
আবার ভাবিভেছেন যে, জগতের সমস্ত লোক তীহার নিন্দ। করি- 
তেছে । ভাবিতেছেন, ইহাতে তার উপরে বড় অত্যাচার হইতেছে । 
সে অত্যাচারের নিমিত্ত অভিযোগ তিনি আর কাহার নিকট করিবেন, 
তাই পতির কাছে করিতেছেন। যথা-_ ্‌ 
আমার বয়সী, যে, তোমা দেখিল, 
কত না নিন্দিল মোরে। 
সেত অভাগিনী, হেন গুণমণি। 
কেন রবে তার ঘয়ে? 
যদি রূপ গুণ, ৮. খাকিত তাহার, 
পতি কি যৌবন কালে। 
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া, 
গৃহ ছাড়ি বনে চলে? 
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী, 
পতি দেশান্তরি করে। 
নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া, 
লোকে গালি পাড়ে মোরে ॥ 
আমি কি তোমায় , দিয়াছি বিদায়, 
সত্য করে বল নাথ! 
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া 
তাহে লোক পরিবাদ॥ 
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যত্তি, 
এক! মোর দর্ধনাশ।' 
প্রিয়ার ক্োদন, তারিবে ভুষন, 
আর বলরাম দাস॥ 
কখন কখন “প্রভূ” দপ্রভূ” বলিয়া মৃচ্ছিত হইয়! পড়িতেছেন। তখন 
সখীগণ বাযুর্বীজন করিতেছেন, কপালে সজোরে জলের ছিটা মারিতেছেন, 
ঈাত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে না! আছে পরীক্ষাদ্ূ লাগি নাঁসায় তুল! 


২৮ বিরহে আনন । 


ধরিতেছেন। গুঞ্রধায় চেতন পাইয়। বিষুপ্রিয়া সথীর গলা ধরিয়া! রোদন 
করিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে, আনন্দের তরঙ্গ আসি- 
তেছে। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূর্মিকা করিলাম। 

পাছে শ্রীমতীর ছুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাহার নাস্তনার নিমিত্ত আমার 
সেই কথা বলিতে হইতেছে । সে কথাটি এই যে, গৌর-প্রণয়িনীর গৌর- 
বিরছে যেমন ছুঃথ, তেমনি আবার তিনি আনন্দ ভোগ করিতেছিলেন। 
শ্ীভগবৎ বিরহের মত ছুঃংখ আর নাই। শেষ লীলায় প্রভূ এই কৃষ্চবিরহ 
সাগরে ডুবিয়াছিলেন । কিন্তু ইহার গ্যাপ আননাও আর নাই। প্রকৃত 
কথা কৃষ্ণবিরহে বে ছুঃথ সে বাহিরের, ফস্বিরহ উপস্থিত হইলে অন্তর 
আনন্দে পুরিরা যার । এখন শ্রমভী বিষ্কশ্রিক্ার আননের কারণ বিবরিয় 
ৰলিতেছি। পু 

মদ্যমাংসে আরাম আছে, ইব্ছিয় তৃপ্তিতেও অবশ্য মিতা আছে। 
অন্যকে ছঃখ দিয় আপনার স্থুথ সংগ্রহ করিতেও জীবকে দেখা .যাম্স। কিন্তু 
হে জীৰ ! জীবকে দুঃখ দিয়! ষে সুখ, তাহা অপেক্ষা জীবের সুখের নিমিত্ত 
আপনি দুঃখ লইয়া ষে হুথ, দে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ । নির্ধোধ জীৰে সচরাচর 
তাহার বিপরীত করিয়! থাকে, কিন্তু সে তাহারা জানে না বলিয়া। মনু- 
ব্যের দেবত্ব ও পশুত্ব এই ছুই ভাৰ আছে। যে ভাব গুলি পশুর আছে, 
মনুষ্যেরও আছে, সেই মন্ুুষ্যের পশুভাব । যাহা পণুর নাই মনুষ্যের 
আছে, তাহা তাহার দেবভাব। একটি কাকের ছান! তাহার নীড় হইতে 
পড়িয়া! গেলে অন্তান্ত কাকে তাহাকে ঘেঘিয়া ঠোকরাইতে থাকে, ও 
এইরূপে তাহাকে বধ করে। কিন্তু মন্ুষ্যের স্বভাব এপ নয়খ তাহার! 
বদি কোন অনাথ শিশু দর্শন করে, তবে তাহাকে পোষণ করে ।.কাকেরা 
পণ্ুভাৰে কাক শিগুর প্রতি নিঠুরত। করে, মনুষ্য দেবভাবে মনুষ্য শিশুকে 
পোঁধণ করে । মনুষ্যের এই দেবভাবকে উদ্দীপন কর! ও পশ্তভ।ব গুলিকে 
উহাম্ন অধীন করাকে প্দাধন” বলে, কি. “যোগ” বলে) কি “উদ্ধার 
হওয়া” কি “মুক্তি” বলে। যখন কোন ছুর্ধল জীব ফোন সাধুর চরণে 
পতিত হইয়া বলে, “প্রভূ! আমাকে উদ্ধার কর,” তাহার অর্থ আদ 
কিছুই নছে কেবল এই থে, “প্রভু! আমার দেবভাৰ গুলি উত্তেজিত 
করিয়! দিয়া, আষার পণুভাব গুলিকে উহার অধীন কাঁরয়া দাও।” 
কিন্ত এই পণ্ডভাৰ গুলিরও প্রয়োজন ” ইহা ব্যতীত দেবভাব গুলি 


বিশুদ্ধ আনন্দের উৎপত্তি | ২৯ 


পরিবর্থিত হয় না। স্থানভ্র্ না হইলে এই পগুভাব গুলি বড় উপ- 
কারী সামশ্রী। যর স্ত্রীপুক্ষষের প্রণয়ে দেবভাব ও পণশুভাব আহছে। 
আর এই পণুভাবে সেই দেবভাবের পরিবর্ধন ও সহায়তা করে। 

এই দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই,_ প্রেম, ভক্তি, দ্সেহ 
ও দয়া। এই কয়েকটি ভাবে স্বার্থরূপ*্মলিনতা নাই | ইহাতে শ্বার্থ- 
রূপ মলিনতা স্পর্শ করিলেই উহা মলিন হইয়। যায়। প্রেম কি, না, 
অন্যের প্রতি আকর্ষণ। ভক্তিতঅন্যের, গুণে মোহিত হওয়।। দয়া১--- 
অন্যের হুঃখে ছুঃখিত হওয়া । এই কয়েকটি ভাবের উতকর্ষে আনন্দ 
উপস্থিত হয়, এবং ষে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্জিয়ন্থখের 
তুলনাই হয় না। শ্ীতির বন্ত স্থট্টি হইবামাত্র স্বভাবতঃ আনন্দ হয়, 
যেমন বিবাহের রাত্রে বরকন্যার আনন্দ। অন্যের গুণ দেখিলে আনন, 
যেমন বাজীকরের উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। 
অন্যের হুঃখে হুঃখবোৌধে যে আনন হয় তাহাও সকলে জানেন। এই 
রূপে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়! হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়। 

পতি ও পত্রী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামগ্রী। যত দিবস এই! 
আনন্দের সহিত পশুভাব মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্- 
লত। প্রাপ্ত হয় না। যে দম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই 
দম্পতি হইতে অথণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতি প্রেমে 
তখনি অথণ্ড আনন্দ উৎপত্তি করে, বখন উহ হুইতে পশুভাব একে- 
বারে বিচ্ছিন্ন হই যায়। অতএব পতিপ্রাণা বিধবারও এক প্রকার 
আনন্দ আছে, বাহা! সধবা স্ত্রীর নাঁই। যেহেতু বিধবা স্ত্রীর পতির 
সহিত স্থার্থসম্বন্ধ রহিত হইয়া গিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির পরিবর্ধন করিয়া 
করিয়া! জীৰের একটা ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, সুখ কেবল 
অন্ুক্ন ভাবেই আছে । ক্ষমত। পাইব, অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিৰ, 
ইন্দ্রিয় সুখ প্রাণ ভরিয়া আম্বা্দ করিব, তবেই সুখী হইব। কিন্তু এ 
সযুদায় আনন, বে পাশব,.যিনি আপনি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি অনা- 
বাসে বুঝিতে পারিবেন। 

এখন শ্রীমতী বিখুপ্রিযায় ও শ্রীমান গৌরাঙ্গে কি তাৰ অনুভব 
করুন। উনিও আছেন, ইনিও আছেন) তাহাদের প্রাতি জাছে, সৰ 
আছে, কেবল ভাব নাই "সেখানে পরম্পরেন্ন বিরহে যে ছঃখ সে 


৩০ প্রকৃত প্রীতির অপূর্ব ধর্ম । 


আর কতটুকু? শুধু প্রীতির বস্তু হইলেই একটি সুখ হয়, প্রাপ্তি 
প্রয়োজন করে না। যথা, যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা 
হইতেছে, তখনি বরকন্য। হ্থখ-সাগরে ভাপিতে থাকেন। ইনি ভাবেন 
আমি আমার ধন পাইলাম, কি পাইতেছি, উনি আবার তাহাই ভাবেন ; 
এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে আনন্দ হয়, 
যদিও দে পুত্র তখন তাহার চক্ষুগেচর হয় নাই। .'' 


আবার প্রিয়বস্ত যত প্রিয়ত্ব পায়েন, তিনি তত সুখের বস্তু হয়েন। 
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন) পুর্বে তিনি যেন্দপ 
প্রিয় ছিলেন, এখনও তাহাই আছেন, বরং তাহার প্রিয়ত্ব কোটি গুণ 
বৃদ্ধি হুইয়াছে । শ্রীনিমাইপণ্ডিত শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার পতি বলিয়া 
অতি প্রিয়। এখন উপপতির হল্লশত্ব প্রাপ্ত হুইয়া, আরে। প্রিয় হুই- 
যাছেন। অধিকন্তু তাহার পরে, তাহার নাগর, প্রতিকূল নাগরের মাধুর্য্য 
প্রাপ্ত হইয়াছেম। কারণ আপনারা জাদ্িবেন প্রিয়বস্ত যদি ছুল্নভি হয়েন, 
তবে তিনি প্রিয়্তর হয়েন। আবার তিনি যদি প্রতিকুল হয়েন। তবে 


শ্রিরতম হয়েন। 

তাহার পত্তি এখন গাহার ছায়! পর্যস্ত দর্শন করিবেন না, তাহার 
ছায়া দেখিলে দৌড় মারিবেন, কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল 
হইলে ক্ষখন কখন গ্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্ত তখন সে প্রীতি বদ্ধমূল 
হয় নাই। প্ররুত প্রীতি হইলে, নাগর প্রতিকূল হইলে, উহা আরো! 
বদ্ধমূল হয়; ইহ] প্রীতির ধর্ম্ম।- ্‌ 

বিষুপ্রিয়ার তাহার ম্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র। তাহার 
পতি তাহর সুখের যে প্রত্রবণ তাহা এখনও আছেন, বরং সেই প্রত্র- 
বণ আরও বেগবান হইয়াছে। তাহার স্বামীর অদ্ভুত কার্য দেখিয়া তিনি 
আবর স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হুইতেছেন । ভাবিতেছেন, কি 
মান্য! কি অদ্ভুত দয়া! জীবে হরিনাম লুওয়াইবেন বলিয়া আমাকে 
পর্যস্ত ফেলিয়। গেলেন? ইহা কি' কেহ কখন গুনেছে না দেখেছে ? 
মাঝে মাঝে পতির সন্গ্যাসের রূপ তাহার জুদয়ে আপনি আপনি 
উদয় হইতেছে, আর “মলেম মলেম” বলিয়া বুকে হাত দিয়! মৃত্তিকা 
পড়িভেছেন । তখন আপনাকে ধিকাক (দিতেছেন, . আর বলিতেছেন, 


গরবিণী ও লুখময়ী বিষুপ্রিয়া। ৩১ 


আমর রাগ করা অন্যায় হইতেছে । আমাকে ফেলিয়া! ত তিনি সুখী 


হন নাই । যথা 
কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাণ । ৷ 


কোমার অঙ্গে সাটী পরা তার কৌপীন পরিধান ॥ 
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে, 
তুমি থাকে। গৃহ মাঝে, 
নিশি দ্দিশি প্রভূর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান ॥ 
আনার তখনি ভাবিতেছেন যে, তিনিও একজন । এই শুভকার্য্য 
সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। তিনি একটি উপকরণ শুধু তাহ! 
নয, তাহার স্বামীর সর্কপ্রধান সহায় । তিনি কানদিবেন, আর জীব 
মুক্ত হইবে! এ সমুদাম্ম ভাবে শ্রীমতীর হৃদয় যখন পুরিয়া যাইতেছে, 
তখন তিনি জগত স্থখময় দেখিতেছেন, আপনাকে অতি ধন্তা মনে করি- 
তেছেন । ছুঃখে যে নয়নজল 'ফেলিতেছেন, ইহাতে তখন আপনাকে 
ধিকার দিতেছেন । আবার ছুঃখে যখন নয়নজল “ফেলিতেছেন, উহ]! 


দ্বার মনের দেবভাব গুলি আরে! পরিবর্দিত হুইতেছে। 

এদ্দিকে শাস্তিপুরে প্রন্থুর কার্য্য শ্রবণ করুন। প্রভু যেরূপ নদীয়ায় 
বাম করিতেন, শান্তিপুরে সেইরূপ করিতে লাগিলেন । তবে গুঢ়তম 
সমুদায় ভাব সন্বরণ করিলেন। কি রাধা কি কৃষ্ণ এ ভাবে আর 
শান্তিপুরে বিরাজ করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান 
মাধুর্ধযভাবে বৃন্দাবন ও. নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কে।ন কোন স্থান, 
বান্ডঠীত, অস্ত কোথাও প্রকাশিত হয়েন নাই। 


স্পা পপি 





পল পপস্পিপ ০৭ পপ পাীপতাশ স্পা পপিপপী পাত 





* নানান প্রকারে প্রভু মাযেরে শান্তায। 

অই্বৈত ঘবশী লীত1 শভীরে ব্ঝাঘ॥ 

শচী4 দহিত যত শদীয়র লেক: 

নুদৃষ্টি মেলিদ্ব প্রভু জড়াইল শোক ॥ 

শান্তিপুর ভরিয়া! উঠল হরিধবণি। 

অদ্বৈভের আঙ্গিনার লাচে গৌদমণি ॥ 

প্রেমে টল মল করে স্থির নহে চিত।. 

নিতাই ধরিঘ। কান্দে নিমাইপণ্ডিত ॥ 

অদ্বৈভপনসারি বাহ ফিরে পাছে পাছে। 

আছাড় খাইয়াঃগোর] ভূমে পড়ে পাছে ॥ (ও পিঠে) 


৩২. প্রেমে শাস্টিপুর ডুবু ভুবু। 


' শাস্তিপুরে গ্রভূ সন্্যাসের় সমুদায় নিয়ম ত্যাগ করিলেন। সঙ্গাসের 
যে ছঃথ তাহা গৃহস্থ ভক্তগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করি- 
লেন না। পরিধান কেবল কৌপীন ও বহির্বস, সম্যাসের এই চিহন। 
আয় শ্রীমতী নিকটে নাই । নদীয়। বিহারের সহিত এইমবন্র বিভিন্লতা। 
প্রভু সারাদিন কুষ্ণকথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশ! 
পধ্যন্ত কীর্থনে মগ্ন থাকেন। শচী রদ্ধন করেন, প্রভু ভোজন করেন। 
শচী কত যে রন্ধন করেন, তাহার সংখ্যাও করা. যায় না। প্রভুও 
বিশ্বন্তর হইয়া, জননীকে আগে করিয়া, তাহাকে তৃপ্তি করিয়৷ ভোজন 
করেন। ভোজনাস্তে শ্রীনিতাই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। গ্রভুর 
ভোঞ্জন হইলে, সেই পাত্র লইয়া একটা মারামারি হয়, সে আর এক 
রঙ্গ । 'শ্রীঅদ্ৈতের বাড়ী প্রত্যহ মহ্োৎসব। প্রত্যহ সহম্র লোকের 
আয়োজন। সমস্ত দিবস শত শত' সম্প্রদায় '“হযি হরয়ে নমঃ) কঙায় 
যাদবায় নমঃ” প্রভৃতি গীত গাইতেছেন, আর সমুদায় শাস্তিপুর ভক্তির 
তরঙ্গে, পড়ুবু ডুবু” হইতেছে। 

নদীয়াবাসীরা আগমন করিলে প্রথম দিবসেই বিকালে, প্রন, অতি 
নিঅজন 'ও অতি বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইলেন, বসাইয়া মধুরম্বরে 
ৰলিতে লাগিলেনঃ “ন্তোমাদের ও জননীকফে দুঃখ দিয়া, তোমাদের অসুষতি 
ন। লইয়া, শ্রবৃনাবনে যাইতেছিলাম। কাজেই ষাইতে পারিলাম না। 
তাহার পরে ফিয়িয়া আসিয়া! দেখি যে, আমার বিরহে তোমরা বড় দুঃখ 





চোদিকে ভকতগণ ধলে হরি হরি। 
শান্তিপুর হোল যেন নবন্বীপপুরী ॥ 

প্রভু রঙ্গে কোটি চন্্র জিনিয়া আভান। 
এ ডোর ফৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ ॥ 
হেন রাপ প্রেমাষেশ দেধী শচীমাম। 
বাহিরে হুঃখিত কিন্ত আনন্দ হৃদয় ॥ 
বুঝায় শচীর মন অবধোদ্ক রাম্ম। 
নংকীর্তন নমাপিক প্রভুরে খনায় ॥ 
এইরাপ দশদিন অদ্বৈতের ঘরে । 

ভোজন বিলাসে প্র আনন্দ অস্তরে॥ 
ধাছুদেষ ঘোষ কহে চরণে ধরি | 
অন্থৈতের এই আশ1 ন1 দি ভ্ীডিলা ॥ 


নিমাই ও ভক্তগণ। ৩৩ 


পাইয়াছ। জননীর দশা তোমর! স্বচক্ষে দেখির়'ছ, আমি তাহার কি 
অর বর্ণনা করিব। 'আবর আমার দশ! ভোমর। দেখিতেছ)_-লক্ষ 
লোকের মাঝে মাথ। মুডাইয়া পৈত। ফেলিয়া কৌপীন ' পরিয়ছি। 
এখন যদি আব।র পট্বন্ধ পরিগ্না তোমাদের সমাজে প্রবেশ করি, আমার 
ধর্ম নষ্ট হইবে, এবং লে।কে উপহাস করিবে । আব? যদি তোমাদের 
ফেলিয়া বাই, তে।মরাও দুঃখ পাইবে, জননীও ছঃখে প্রাণে মরিবেন ! 
প্রথম যখন জননীকে দশন করিলাম, তখন উহার অবস্থ|! দেখিয়। 'আপ- 
ন[কে আর আপন সন্সযাসপর্শমকে ধিক্কার দিল।ম। ভাবিলাম, কৃষ্ণপ্রেমই 
পগম পুরুষার্থ; ত!হার নিমিণ্৪ যখন সন্নাম শ্রয়োজন নহে, , তখন 
আমি এ ভীষণ আশ্রম কেন ' গ্রহণ করিলাম? জণনীকে দশন মাত্রে এই 
অন্ুভাঁপে দগ্ধ হইহা, জগ্র পশ্চাৎ বিচ।র না করিয়া, আমি জননীর নিকট 
একুটি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি !' 'সেটি এই যে, তীহার অনুমতি. 
ব্যতাত আনি কোথায় যাহধ না। আবু তিনি যেখানে যাইতে বলেন, 
সেখানেই যাইৰ। এমন কি, আমি এরূপ দাকণ গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছি 
থে,জননী ঘি আমাকে এখন নবীধার মাইতে বলেন, তাহাও আমার 
যাইতে হইবে। সে শুতিজ্ঞা আমি পালন করিব, হহাতে আমি কেশ 
বর] মানিৰ না। আমি শয়ৎ বাইরা হামার পুতি জনণীর কি আদেশ 
হয় তাহা জিজ্ঞামা করিতাম। কিন্তু আমি যাইব না, তাহ! হইলে তীাহ।র 
স্বাতন্ত্য থাকিবে হা। আমি এই গোড়া আশ্রম অবলম্বন করায় তিনি 
আমাকে এখন ভক্তি করিতে শি [থ্য়াছেন। আমার ক।ছে মনের কথ 
সরপতাবে খলিতে সাহস পাইবেন না! অতএব আপনারা তাহার নিকট 
গমন করুন, করিয়া তাহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কখা ম্মরণ করাইয়া 
দিউন। তাহাকে বলিবেন যে, পুর্বেওউ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
এখনও করিতেছি থে, অমি তাহার আঙ্জাধান। তিনি জামাকে যাহা 
করিতে বপিবেন, আমি তাহাই করিব; এমন কি,যদি সন্যাস আশ্রম 
ত্যাগ করিয় আবার সংসারে প্রণেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব 19 

এই অদুত বাকা শুনিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত হইন্সেন। এ,ভু কি ৰলি 
তেছেন, উহ! বুঝিতে তাহ।দের অনেক সময় লাগিল। প্রত ষখন 
জননীর নিকট গ্রতিজ্ঞা করেন, তখন তীহারা দেখানে দীাড়াইয়া তাহ! 
শুনিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিয়াছিলেন যে, গ্রভূ কেবল জননীকে গ্রবোধ 

৫ 


৩৪ | ১, ভক্তগণের আনল । 


দিতেছেন এই মাত্র, মনোগত কথা কিছু বলিতেছেন না। এখন .এন্ষপ 
স্পষ্টক্ষরে অপনাকে জননীর আজ্ঞ।শ্বোতে ফেলিয়। দ্রিতেছেন দেখিয়া 
ভক্তগণের বিশ্ময় হঃল। ভবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? ভূ ত 
স্বেচ্ছাময়) ত্রিভুবন একদিকে, তিনি একদিকে । অদ্য পঞ্চ দিরস মান্জ 
সন্না'ম করিয়াছেন, অ!জ বলিতেছেন, “মা ধদি বলেন, গ্রহে ফিরিয়া 
যাইব,» এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন, মা বলিবেন বাড়ী 
চল, লোকে হাসে হাসিবে, ভক্গণ ত হাসিবে না? আর হাসাবেই 
বা কেন? মা ইহা ছাড়া আর ফি নলিবেন? আমরা পুরুষ, কঠিন, 
কিছু, জ্ঞানও আছে। আমরাই বা কে. গ্রভুই বাঁকে? আঁমরা কি 
বলিব? আমরা ঘকলেই বলিন, প্র$ না চল। সেখানে শটী স্ত্রীলেক 
বৃদ্ধা, এক পুল্রের মাতা; নিমইয়ের জনশী, তিনি আর কি বলিবেন? 
তপে ঞ্চি মত্য প্রত আবার নদিয়ার যাইবেন? সত্য আবার নবন্থীপ- 
চন্দ্র নবদাপ গালে' করিবেন? আপার কি ছামরা নদিয়ায় সুখের 
পাথারে সাতার দিব, আর বাসলীলার শুভা করিল? এই আনন্দে 
ডগমগ হইয়| ভক্তগণ শচীকে হইত ঘিরিয়। ফেলিলেন। 


নিতাই আগেই বলিতেছেন, “মা! বড শ্বভ সংবাদ, এখন কুষি 
বলিলেই হয় । গ্ররু বলেছেন, ভুমি বলিলেই তিনি গ্ুহে গমন 
করেন ।” 


ভ্ীঅদ্ৈত তথন ঠিভ। নক্কে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, “ঠাকুরানি ! 
প্রড় তোমার হুহণ দেখি বড সন্থপু হয়েন। হইয়া ভোমার নিকট 
্তজ্ঞ। করবেন নে ঠমি রহঃ বলিতে তিনি তাহাই করিবেন মে 
প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন । এমন কি, এখন ঘা্দ ভুমি 
ব্ল, ভবে শ্রীনবদীীপে ঘাইয়। পুনর।র সংসার করিতে গ্রস্ত আছেন। 
দেই নিমিন্ধ তাহার তি আপনার কি আদেশ তাহাই শুনিবার নিমি' 
আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনিই আদিতেন, তবে 
তাহার সম্মুখে আপন নিশ্চন্ত হইয়া কথ। বলিতে পারিবেন না, এই 
ভাবিয়া আমাদিগকে পাঠ।ইয়াছেন।* 
যখন শ্রীতদ্বত এই কথা বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ জতি আগ্রহ 
সহকারে শচীর,২-হ্ীঅদ্বৈতৈর নয়,__মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী, 
সমুদয় কথ] শুনিলেন ও বুঝিলেন। বুঝিয়! কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাই- 


“জননীর আক্গাই শিরোধার্ধ্য |” ৩ 


লেন'না । তবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, ছাড়িয়া মস্তক অবনত 
করিলেন। 

শচটর এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হঈলেন। ভক্তগণের বিলন্ব 
মহিতেছে না। তাহার! বলিলেণ, মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেলে 
যে নদে চল,__ঘাঁর কি?” 

শচী ভক্তগণের কথার উত্তর করিলেন ন।। ধীরে ধারে বলিতে 
লগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন । শচী বলিতে- 
ছেন, “মামার সাধ কি তাহা আমার কাছে ষ্ঠাহার জানিতে পাঠান 
নিষ্য়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইনেন। বুক্ষ হলে শুইবেন) ইহা 
আমর সাধ হইতে পারেনা। আাহাকে বদি খাড়া লইয়া যাইঃ . তলে 
আমার, বিষ্ুশ্রিয়ার, ও তোমাদের দ্বুঃণ 'মোচিশ পর কন্ক তীহার 
ধর্ম নষ্ট হইবে, লোকে তাহাকে উগহাস কাবে। আমি মা হইয়! 
এরূপ কার্ধ্য কিরূপে করিন? আমি মরিন, মেও ভাল, তবু নিমাইয়ের 
ধন্ম নষ্ট হয়, এরূপ আজ্ঞা আমি কত পারিব না।” 


পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে গা ঘে. যখন নিমাইয়ের দদ। 
বিশ্বরূপ সগ্গযাম করিয়াছিশেন। তপন আজগনানমিশ, আভগবানের নিকট 
এই বলিধ প্রার্থনা করিস্থাছিলেন) “হে সজীবের নাথ! আমার শিশু- 
সন্তান সন্যাস করিয়াছে, যেন তাহার বন্দ ০%& ০1 হুর, জথাজ মঙ্গাম 
ত্যাগ করিয়া থেন সে বাড়া ধিরিয়। ,ন। আইসে।” আবার এখন শা 
নিমাইকে করতলে পাইয়া! ভাবিতেছেন, 'লিমাইকে বাড়ী নিয়া গেছো 
তাহার ধন্ন নষ্ট হ£বে!” 

তাহার পরে শচীদেবী বলিতেছেন, 'মণশ তিনি সন্যাণ করিয়।ছেন, 
তখন আর উপায় নাই। ঠিনি অমাকে কৃণা কবিয়। আনার নিকট 
অনুমতি চ।ছিতে পাঠাইয়ছেন, কিন্তু তিনি জানেন বে আমা হইতে 
াহার ধর্ম নষ্ট 'হইবে না। তাই জানিয়াই আমার উপর নির্ভর করি- 
যছেন। আমিও আমার যাহা! উচিত তাহাই করিন আমি ভাবি- 
তেছি কি, যে,তিনি নীলাচলে বাম করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, 
তাহাতে তাহার সংবাদ পাইব।|, আর তিনি ষদি গঙ্গান্নান করিতে 
আইলেন, তবে তাহার দর্শন পাইব।” এই কথ! বলিনেছেন, ছার 


৩৬ শচীর অদ্ভুত ভাব 


শচীর মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে । শচীর মুখ তখন চঞ্ের, 
ন্যায় উচ্ছল বোধ হইতেছে। 

ভক্তগণ যখন এই কথা শ্রনিলেন, তখন মকলেই চকিত, ও কেহ 
না তুদ্ধ হইপ্না উঠিলন। তাহারা শরচীকে ও গ্রনুকে অশ্রে করিয়া 
কণর্তন করিতে করিতে নবদ্ীগে যাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয়া 
রহ্ধাছেন, শচীর মুখে এই কঠোর কথা শুনিঝা, তাহাদের মাথায় 
একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। 

ভক্তগণের অবস্থা একবার মনে করুন। তাহারা শ্রীনিমাইকে 
শ্ীভগবান বলিয়! জানিয়াছেন । তাহাকে গ্ররুতই মন প্রাণ সমপণ করিয়া" 
ছেন। তাহার! প্রীতির ভজন করিয়া একেবানে বালম্বভান পাইয়াছেম। 
সাহারা জগতের মধ্যে কেবল এক, ঠ'কুরাণাকে ভজন] করেন। তিনি 
কে, না-ভাশবাস।। যদি ভীহার1 দেখেন যে, পঙ্গী তাহার শান্ককে 
আহার দিতেছে, তবে ত!হাদের বাংমলা শ্রেম উদয় হয়, ও নয়নে 
জল আইসে। নি দেখেন, কপে.ত ৪ কপোভীা মুখে মখ দিয়া পর. 
স্পরে প্রণয় সুখ অনুভব করিতেছে, তপে তাহাদের আ'নন্দাশ্প পতিত 
ভয়। ত,ছাদের নিকট শিয়ম দিধি ভাল লাগিনে কেন? হাহাদের 
ইচ্ছা যে, প্রড় হুন্রর-নাগন হইয়া বসিয়া থাকুন, আর তাহারা কেবল 
মালা গাথিয়া হাহার গ্লাস পর'ইয়া দ্িউন। ই ঠাঠদের ভজন সাধন 
ও চরম গ্রাত্যাশা 

ক্তরগণ শচীর বাক্য শুনিয়া .হাহাকার করিয়। উঠিলেন। ভখন 
তাঁহ।রা বলিয়া 'টাঠলেন,। “ঠাকুরাণি! করেন কি? আর ত প্রই থাকি- 
বেন না? তুমি বিদায় করিলে, আন তিন থাকিবেন কেন? তোমার 
বকা তছার নিকট চিরদিন বেদব!কোর ভ্যায়। তবে ত তোঁগার 
কথায় আমরা প্রড়কে হারাইলাম ) ৭ 


* শচীর চন সনি মর্দা ভক্তগণ | 
বিনশ হইয়া কহে করিয়া পে পন॥ 
চেন নাঁকা ক্কেন মাভাঁ কভিলে ম্বাগনে । 
আর্তি বাকা শম 2] থে কোন জনে ॥ 
নীলাচলে শাইক্ছে আপনে আক্ষা দিলে। 
ছলক্খা ভোঁমান্র বাঁকা কেন ব। কহিলে হ-চন্দোদধ নাটক 


প্রভুর প্রতি নীলচলবাসের ন্ুমতি । ৩৭ 


ফল 'কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করি- 
লেন। তহ।দের শচীদেবীকে কোন পরামর্শ দেওধার অধিক।র ছিল 
ন!। পাছে তিনি শয়ং গমন করিলে শচীর মন কোন প্রকারে খিচ-. 
শিত হয়, এই নিগিত্ত ভক্তগণকে গাঠিইলেন, আগনি গমন করিলেন 
না। ভক্তগণের উপর এইমার ভার ছিল যে, ত:হারা শচার নিকট 
সমুদয় অবস্থা সরলভাবে বলিবেন, বলিয়া! তাহার সরল অভিপ্রায় কি 
তাহা জানিয়া আসিবেন। ভাহীণ একটু অধিক্ক করিলেন, অর্থাং শটার 
গরামর্শ তাহাদের মনেমত হন তাহারি চেষ্টা করিলেন। 

শচী তখন সেই ছুঃখের মাঝে একটু হাস্ত করিলেন। করিয়।'বলি-: 
তেছেন, "আমর নিমাই অদা পঞ্চ দিবস জ্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার 
ত্যাগ করিল । হুখন যদি সেখানে খাকিতাম, নিবারণ করিবার চেষ্ট। 
করিম । এখন আমি বলিব থে, নিম।ই তুম আঁমা। আখের নিমিু 
পতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ধর্ম নষ্ট কর? ইহা আমার দ্বারা হইনে ন11 নবন্বীপের 
নিকট কোন্‌ স্থানেও তিনি থাকিতে পাবিতেন। কিন্ত তাহা হইলে আমি, 
বিষুপ্রিয়া ও তভোমরা,অআম্া মকলেই ভাহাকে বিরক্ত করিন। কুলোকে 
নানা কথা বণ্লবে, আমি নিমইকে লইয়া গর্চচ্চা করিতে দিব না।+ 

সকলে বৃঝিলেনঃ শচার ম'কল অতি দৃঢ় ' ইহ'তে আনেকে মনে 
মন্াহত হইলেন, কিন্ত মককলেই তাহার কাফ্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত 
হইলেন পাঠক, একবার শটার-হ্থানে আপনাকে রাখিয়া তাহার এ. 
অদুত কাধের বিচার করিবেন? সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, একপ 
অননী না হইলে, ঠাহার উদরে শীভগবান'কেন জন্মগ্রহণ করিবেন ?* 

শচী নিঘ/ইকে নীলাচলে থাকিতে, অর্থাৎ মংসাগের বাহির হইতে 
অনুমতি দিয়) আর বলিয়া থাকিতে পারিলেন না, “হা নিমাই” “হা 
নিমাই'” বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন। 

একবার রঙ্গ দেখন। অক্রত্র শ্রীরুষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, 
এই রাধাভাবে' বিভোর হইয়া, ধেগিনীবেশে তাহাকে মথুবায় তল।ম 
করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃছ্র বাহির হইলেন। শূন্নাপ এহণ করিবা মাত 
রাভাব গেল। তখন দীন হইতে দীন ভক্তরূপে রমুকুন্দ তজনের 
পিমি্ব শ্রীরন্দাঞনে চলিলেন।। , আনার এখন ইরন্দাবন, গেল, গ্ীমপুয়। 
গেল, এখন চলিলেন নীলাচলে ! 


৩৮ শচী ও ভক্কগণ। 


প্রকৃত কথা, প্রভৃর তখন বৃন্দাবনে যাইঝর সময় হ্য় নাই। তখন 
বৃন্দাবন জঙ্গলময়। মুসলম!নের অত্যাচারে বুন্দাবন ছারেখারে গিয়ছে। 
সেখানকার অধিবাসী সমুদায় ভদ্রলোক পগায়ন করিয়াছে, কেবল যাহারা 
দরিদ্র ও মুর্খ ভাহারাই সেখানে তখন বস করিতেছে । তাই আগে, 
অগ্রহায়ণ ষাসে, বৃন্দাবন তাহার বাসোপষেগী করিবার নিমিত্, শ্রীলে।ক- 
নাথ ও ভূগর্ভকে সেখানে পাঠাইয়! দিয়াছেন । 

তত্তগণ আফিয়া তখন গ্রভূকে শচীর কি আজ্ঞা নিবেদন কষিলেন। 
গ্রতু অমনি তক্তিতে গদগদ হছুয়া, “যে আজ্ঞা বলিয়া বলিতেছেন, 
“জননীর আজ্ঞই আমার শিরোধার্য । আমার মনেও বড় ইচ্ছা ছিল 
যে জ্জামি নীলাচল-চন্ত্রকে দর্শন করিব। কাহ! হইল ভাল, আমার 
বানন। পূর্ণ হইল।* বিবেচন। করিতে গেলে নীলাচল ব্যতীত তখন 
প্রভূর খাকিবার উপযুক্ত স্থান একটিও ছিল না। ভারতবর্ষে তখন এই 
কয়েকটা প্রধান তীর্থ স্থান ছিল,_-পাঁ$ুপুর, বারাণপী ও নীলাচল । 
মুসলমানের ডৎপাতে বৃন্দাবন তখন অরণ্যময় । পাঞুপুর অঠি দক্ষিণ 
দেশে, সেখানে সন্ন্যাসী ব্যভীত গৃহস্থের যাওয়ার যস্তব ছিল ন!, বিশেষতঃ 
সে বাঞ্গাপা হুইন্তে তিন মামের পথ দূরে। তাহার পরে কাশী যাওয়ার 
পথ অরাজকতায় একরূপ বন্দ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথ ও ভূগত 
যখন বুন্দাবনে গমন করেন, তখন তাহারা পুণিয়া দিয়া ভারতবর্ষ ঘুরিয়। 
সেখানে উপস্থিত হয়েন। প্রভু অবশ্থ বারাণসীতে যাইতে পারিতেন, 
কিন্তু তাহা হইলে বঙ্গলার গৃহস্থ -ভক্তগণের তাহার নিকট যাওয়া 
প্রায়ই হইত না। কেবল এক" নীলাচল তখন সমৃদ্ধশালী, বাঙ্গলার 
নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা এুভাপরুড্রের ঝাজ্য বাঙলার 
ষেদনীপুর ও চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত ছিল। সে ীমা অতিক্রম করিয়া 
মুঘলমানগণের যাইব।র অধিকার ছিল না! এই নীল!চলে ভারতবর্ষের 
তাবৎ স্থান হইতে যাত্রীগণ যাইতেন। অততএর সমুদ্রায় বিলেচল। 
করিতে গেলে, এখানেই প্রত্তুর বাসোপযোগী স্থান তাহার সনদে নাই। 
যাত্রীগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, যাইয়। গ্রাভৃকে পাইতেন, 
পাইয়া উদ্ধার হইতেন। বাঙ্গলার মধ্যে শ্রীনবন্ধীপ ব্যতীত জন্য কোন 
স্থানে যাত্রীর কি লোকের এরূপ সমবেত হুইবার সম্ভব ছিল না। 

অতএব ইহাই সাব্যস্ত হইল, প্রুডু নীলাকে বাস করিবেন। কেবল 


কাতর ভক্তগণ। ৯ 


কৰে যাইবেন, তাহ! সাবাস্ত বাকি রহিল। প্রভূ যাবেন. বাবিয়! ভক্ক- 
গণ অতি কাতর হুইপেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়! মনস্থির করিতে লাগি- 
€লন। শচীদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণনা! করিবার চেষ্টা আমর! 
করিব না।* নিশি হুইল, অমনি কীর্তন আরম্ভ হইল। অমনি মুদঙ্গ ও 
করতাল বাঞ্গিয়া উঠ্িল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্তু প্রভূ প্রফুল্ল বদনে নৃত্য- 
স্থলে প্রবেশ করিলেন। কীর্তন কীর্তন বলি, কিন্তু গরভূর কীর্তন সে 
আর এক রূপ। ছুই বাহু তুলিয়া, মধুর ভঙ্গি করিয়া, মুখে “হরিবোল” 
“হরিনোল” এই ধ্বনি করিয়া, মুদঙ্গ '৫*করতালের তালে তালে, পায়ে 
নূপুর দিয়া নৃত্য। এই ত প্রভুর কীর্তন! গীত গাইয়া, অ।লাপ করিয়া, 
কি কিছুকাল পর্যন্ত রঙ্গের মুদ্গ বাঙ্গাইয়া আসর জমকাইবার অবকাশ 
প্রন্তর হইত না। তবে প্রত যধন বলিয়া থাকিতেন, কি অন্তরালে 
গাকিতেন, তখন কীর্তনে মুকুন্দ, বাস্থ, শ্বাস, রামানন্দ প্রভৃতি গান 
গইতেন। প্রভু নৃতা স্থলে প্রবেশ করিলে, যেমন হৃুর্য্য উদয়ে অন্ধকার 
প্রীভূত হয়, সেইরূপে লেকের মনে গ্রভূকে সত্বর হারাইবেন বলিয়া 
যে উদ্বেগ, তাহা দুরীভত হইল। ক্রমে একে একে নুত্যে যোগ দিতে 
লাগিলেন। শ্রঅদ্বৈত, প্রন্থুর আগে দাড়াইয়া, তাহ[র মুখপল্মে আখি 
র।খিয়া, বক্র হইয়া, এুথনীতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া, ভ্রকুটি করিয়া নৃত্য করি- 
তেছেন। এই তাহ।র নুতোের ভঙ্গি। দুই পা জুড়িয়া, জোড়ে জোড়ে 
লন্ক, নিহানন্দের নু্য। কিন্ত প্রীনিত্যানন্দ বড় একটা নৃত্য করিতে 
পারিতেন না। গ্রভু পাছে পড়িয়া যান বলিয়া ছুই বাহু প্রসারিয়া 
প্রভুর পশ্চাতে দীড়াইয়! তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তঁহার 
এই কার্ধের সহকারী গদাধর ও শ্রীথণ্ডের নরহরি। 

শচী পিঁড়ায় বসিয়া, কাছে সীতাদেনী প্রভৃতি | শচী যে কীর্তন 
দশন কি শ্রবণ করিঙেছেন, তাহা! নয়। পিঁড়।য় বপিয়া আছেন, তাহ।র 
প্রধান কাংপ, নিমাই ঘুমান নই, তিনি কিরূপে শুইবেন ? দ্বিতী্ন 
কারণ, নিমাই সন্মুখে, তাহাকে রাখিয়। কোথা যাইবেন ? তৃতীয় কারণ 
মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাকিলে নিমাইয়ের একটু ভাল ক্মপে 
রক্ষণ।বেক্ষণ হইবে । তাই যখন নিমাই নৃত্য করিতে করিতে পড়িবার 
মত 'হইতেছেন, অমনি উঠিয়], “নিতাই” নিতাই” করিয়া চীৎকার 
করিয়া বলিতেছেন, “ধর ধর নিতাই ধর, নিমাই পড়িয়া! গেল” কিন্ত 


. ০ শচীর অবস্থ।। 


নিত।ই প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাকে উত্তেজল1 করি- 
বার প্রয়েজন হইতেছে না। তবু মায়েব প্রাণ, শচী সব্ববধ। নিতাইকে 
সাবধান করিতেছেন, তাই সেখানে বসিয়া আছেন । শচী বসিয়। সেখানে 
আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, কারণ কাছে বিষ্ণপ্রিয়া -নাই। ম'ঝে 
মাঝে সেই কথা মনে হওয়ায় শিহবিয়া উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে 
নৃত্যে পড় পড় “দেখিয়া উহ। ভুলিয়া যাইতেছেন। 

শচী যেঠিক একা অ|ুছেন, তাহা নয়। কারণ শ্রীল মুরারি পিড়ার 
নীচে, তাহার অতি নিকটে*দাড়াইয়া। মুর!রিও শচীর প্রায় পুল্রের 
নায় নিজজন। মুরারি নৃত্যে যাইতে পারিতেছেন না, নুতোর যে আনন্দ 
তাহা ভ্াহার আসিতেছে না । তিনি নুতো যাইতেছিপেন, এমন 
সময হঠাৎ শচীর প্রতি দৃর্রি পড়িল ' তাহাতে কীর্তন|নপ্টের থে 
উদগম তাহা অন্তহিত হইল । শচীর, ক।ছে অমনি দাড়াইয়া গে.লন, 
ও জননীর অবস্থা দশন করিতে লাগিলেন । তাহাতে ভীহাব গ্দয়ে 
বে ছঃখের তরঙ্গ উঠিতেছে, ন্তাহা কীন্উন।নদ্দে দুরীভূত করিতে পার 
তেছেন ন।। মুরারি দেখিতেছেন, শচীর নয়ন কেবল নিমাইয়ের দিকে, 
নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিচরণ করিতেছে ; নিমাইকে পড় গড় 
দেখিয়া শচী ব্যস্ত হইয়া কখন অল্প উঠিতেছেন, কখন উঠিয়া দাড়, 
ইতেছেন, কখন “বাপ নরহরি, বাপ নিতাই, ধর শিমাহই পলো” 
বলিয়া চীৎকার করিতেছেন ' 

ইহার মধো নিতাই কি নরহরি একব।র সামলাইতে পারিলেন না. 
দেই শ্ত্রপীর্ঘ পুরুষ শচার নন্দন, অমনি ছিন্নমূল তর ভ্যায়, মুতক1% 
পড়ি গেলেন। প্রভু যেরূপ করিগা। পড়িলেন, তাহাতে সকলেরই বোধ 
হইল যেন তাহার সমুদার অস্থ ভঙ্গ হইয়। গেল। ভক্তগণ হাহাক।? 
করিয়া উঠিলেন, শচীর কি দশা হইল ভাবিয়া দেখুন। তিনি. প্রথমে 
“নশাই ধর পলো) পলো” বলিয়! চীৎকার করিতে করিতে যখন 
দেখিলেন যে, নিতাই ঠেকাইতে পাকিলেন না, তখন 'নিমাইয়ের পতন 
দেখবেন না বলিরা নয়ন মুদিলেন, পতন শন্দ শুনিখেন না বলিয়া দুই 
বর্ণে ছুই অঙ্গুলি দিলেন। এইরূপে চক্ষু ও শরবণেক্জিয় বন্ধ করিয়া! মে 
মনে “গোবিন্দ” “গোবিন্দ” ম্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ 
থাকতে পারিলেন না। নিমাই চৈতন্ত পাইলেন কি না দেখিবার নিমিত্ত 


শচী ও মুরাপি গুপ্ত। ৪১ 


নয়ন অন্ধ উন্মীলিত করিতেছেন। বদি দেখিলেন, নিমাই চেতন পান 
নাই, তবে আনার গয়ন মুদিয়। গোবিন্দের স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
যখন লিম।ই চেতন পাইলেন) তখণ দীর্ঘনিশ্বাপ ছাড়িয়া বলিতেছেন, 
“বাচিল্াম। ঠাকুর! যখন নিমাই মানড় খাইয়। পড়ে, তখন তুমি 
মামাকে মজ্ঞান করিও, ষেন আমার উহ1 দেখিতে না হয়।” 
কিন্ত নিমাই আবার পড়িলেন। শচী একবার উঠিতেছেন, একবার 
পলিতেছেন: 'গ্মে জ্ঞান হারাইতেছেন, শেষে প্রায় সমুন্দায় হারাই- 
লেন, খন চেচাহুয়। বলিতে লাগিলেন, ওরে তোরা কীর্তনে ক্ষমা 
(৫! ধাঁতি আধিক হহয়াছে।” কিন্তু সেই আননন্দহ্চক “হরিবোল” 
"ছহরিলোল" ধ্বনির মধ্যে কে তাহার কথ শুনে? তখন আবার 
বণিতেছেন, ''তের। [মাইকে ছাড়িয়। দে, একটু ঘুমাক।” " আবার 
বালতেছেন, "আহ! খাছার আছাড়ে ম।ছাড়ে হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।” 
এচী বলিতেছেন, “দেখেছ! লোকের রতি দেখেছ? বাছা আমার 
সন্যাস করিয়াছে নলিষ। কি উহ্থার শরীরে ব্যথ। লাগে না।৮ কিন্তু 
তবু কেহ তাহার কোন কথ। শুনিতে পাইতেছেন না। তখন নাম 
ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন । পশিতাই “নিতাই” “নিতাই” বলিয়া 
ডাকিয়া ডাকিছ।, কাহাকে থোসামোধ করিয়। বপিতেছেন, “নিতাই ! 
নিমাই তোমার ছোট ভাই বলিয়। উহাকে একটু ধর।” নিতাই 
খণিতে পাইলেন না: তাহার পরে, "আবাস পশআবান” “নরহরি?। 
''নরহরি'' বলিয়া ডাকলেন, তাহারাও কেহ শুনিলেন না। তখন 
বাহকে লম্খুথে দেখিতেছেন, তাহাকে ডকিয়। বলিতেছেন, “ওগো এক 
ণার অর্বৈত আচার্যাকে ডাকির। দাও ৩? 
মুরারি সমুদায় দাড়াইর। দেখিতেছেন। শচার যত ভাব-তরঙ্গ তাহা! 
ঠাহার কাছে দীড়াইয়। মণোনিবেশপুর্ধক দর্শন করিতেছেন, আর 
মনে মনে বিচ।র করিতেছেন। কখন ব৷ প্রভুর উপর রাগ হইতেছে, 
আর বলিতেছেন, পপ্রত্্, একবার মায়ের দশাটি দেখে যাও ।” মুরারি, 
শঠীর দশ। দেখিয়া) ভাবে এরপ মুগ্ধ হইলেন যে, ৫স অবস্থাটি বর্ণন 
কাঁরয়া, প্প্রীন্পদ্বৈতে আঙ্গিনায় শচীর উক্তি" এই পদটি বাদ্ধিলেন-্ 
ধর ধর ধর রে.নিতাহ, আমার গৌর ধর। প্র। 
আছ।ড় সময়ে, অন্থজ বলিয়া, খারেক করুণ। কর ॥ 


৪হ জীবে জীবে আকর্ষণ। 


আচার্যা গোপাঞ্চি, দেখিহ নিতাছ, 
আমার অ[খির ভার!। 

শ। জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্তনে, 
পরাণে হইবে হারা 


শুনছে শ্রীবাস, করেছে সন্ধ্যাস, 
ভূমিতলে গড়ি যায়। 

সোণার বরণ,  * ননীর পুতলী, 
ব্যথা না ,লাগয়ে গায় ॥ 

শুন ভক্তগণ, রাখ কীন্তন, 
অধিক হুইল |নশা। 

কহয়ে যুরারি) : শুন গৌরহরি, 


দেখ হে মায়ের দশ । 

আচ্ছা ঠাকুরাণী, অ।ঞজজ যেন তোমার নিমাই তোমার কাছে অ।ছেন, 
তুমি ইহার উহার খোসামোদ করিয়া তাহার প্রাণঃক্ষা করিতেছ। 
কিন্তু ছু এক দিন পরে তিনি কোথা থাকিবেন? তখন তোমার নিমাই 
পড়িয়। গেলে কে ধরিবে ? কিন্ত শচীর তাহা মনে নাই। এই যে 
জীবে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, ইনার নভ্য!য় মন্ুয্যের শ্রেয়; আর নাই? 
অতএব এই আকর্ধণই জীবের পেবা বস্ক। যিনি ইহাকে অবহেল। 
করেন, তিনি ইঈশ্বরদত্ধ থে প্রকৃতি তাহা উল্লজ্বন করিয়। আপনাকে 
মানুষ, অর্থাৎ একটি দৈত্য সৃষ্টি 'করিঝ।র চেষ্টা করেন। এই ষে 
দীবে জীবে আকর্ষণ, ইহ! লক্ষ্য করিয়। লে।কে বলেঃ “সম্বন্ধ জীবন।া- 
।ধি।” কিন্তু সম্বন্ধ যদ জীবনাবধি হইত, তবে জীবনের পরেও প্রিয়-। 
স্তর জন্ত'প্রাণ কান্দে কেন? শ্রভগবানের যেরূপ প্ররুতি, তাহাতে | 
[দি সম্বন্ধ জীবনাবধি হইত, তবে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিরবস্তর স্মৃতিও 
চলিয়া! যাইত । প্রিক্সবস্কর সহিত এরপ চিরসন্বন্ধ যে, তাহাকে ভুলিব 
রূপ মনে অনুভব কর! যায় না আপনার “আমিত্ব”+ বিশ্মৃত না 
ইলে প্রিয়বস্তকে বিস্বত হওয়! বায় না। 
৮তুমি কে? ইহা একন|র ঠাছরিয়] দেখিলে বুঝিতে পারিধে যে, তুমি 
[র্ববে একটি কদ্দম পিণ্ডের মত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তাহার 
রে ভুমি এ জগতে যে যে শিক্ষা পাইয়া, সেই শিক্ষার ছ'চে 
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একটি স্বতগ্র বন্ত গঠিত হৃইয়াছ। সেই বস্ত তুমি, তুমি ত্রিজগতের 
অন্যের সহিত পৃথক! তোমার শিক্ষার মধ্যে, তোমার মা, কে, বাবা 
কে, এই শিক্ষা পাইয়াছ । কে তোমার প্রিয়জন, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, 
তাহাও শিক্ষা পাইয়াছ। এই সমুদায় শিক্ষাই তোমাকে অন্যান্য জীব 
হইতে পৃথক করিয়াছে। তুমি আপনাকে ধ্বংশ ন! করিলে এ সমুদায় 
শিক্ষার ফল ভুলিতে পারিবে না। তোমার অবশ্য 'এক জন প্রিয়নস্ব 
আছে, আর অবশ্য তুমি বিয়োগছঃখ ভোগ করিয়াভ। কিন্ত দেশিবে 
যে, যদিও তোমার প্রিয়বস্ত আর এ জগতে নাই, তবু লে বস্থটা 
ছবির শ্বর্ূপ তোমার হৃদয় মন্দিরের 'প্রাচীরে ঝুলিতেছে। যদি তাঁহ।কে 
ভুলিতে পারিতে, তবে তাহার সহিত পুনমিলন না হইলেও ন| হইতে 
পারিত। যখন সেই অতিশয় স্লেহশীল শ্রীভগবান তোমাকে তোমার 
প্রিজনকে ভূলিতে দিতেছেন ন" খন অবশ্য সে বস্ব তিনি তোমার 
নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমুদায় সম্বন্ধ( আপ- 
নাকে ধ্বংশ না করিয়া, ভুলিতে পার না, তখন কি তুমি ভাবিতে পার 
যে, শ্ভগবান চিরদিনের নিমিত্ত তোমাকে এই বিয়োগজনিত ছুঃখ 
দিবেন? তুমি কি এরূপ নিঠুর হইতে পার? ঘদি তোমার শক্কি 
থাকিত, 'তবে কি শোকাকুল জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চির 
দিন পৃথক রাধিতে পারিতে ? ভুমি এরূপ নিঠুরালী করিতে পার না, 
আর ্রীভগবান করিবেন? তোমর! শঁহাকে ভাব কি? তাহাকে এরধপ 
অপবাদ দিও না। তিনি যত মন্দ হউন, তোমা অপেক্ষা মন্দ নহেন। 
তুমি থে কার্য নিঠুর ভাব, তিনি তাহা করিতে পারিবেন কেন? 
নিমাই ছু এক দিন পরে কোথা যাইবেন ঠিকান। নাই, শচী তাছা 
কুলিয়! পুত্র ধুলায় না পড়েন, ইহার নিমিত্ত ব্যস্ত হইডেছেন | স্বৃত- 
পুত্র গঙ্জার ঘাটে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার মন্তকে ছত্র ধরা হই- 
মাছে, পাছে তাহার মুখে রৌদ্র লাগে ! এই যে জীবে জীবে মম্থন্ধ, 
ইহাই জীবেক্স' উপাস্য দেবতা, ইছারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী বাধা, 
আর ইঞ্টার সেবা দ্বারাই ভ্রীহীব্রজেজনন্দনকে, অর্থাৎ মাধুর্য্যময় ই,ভগ- 
বানকে পাওয়া যায়।» ৃ 

প্রভাতে তক্তগণ সকলে“ম়নে সাবাস্ত করিলেন যে, তীহার। প্রড়ুকে 
এক এক দিন “ভিক্ষা” দিবেন। প্রত এখন সন্ন্যামী। প্রতুকে আয় 
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কেহ “ভোজন” করাইবেন, কি "নিমন্ত্রণ করিবেন) এ কথ! বালবার যে! 
ন[ই। প্রভুকে এখন “ভিক্ষা” দেওয়া যায়, আর প্রভ়ও “ভিক্ষা” 
ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু পুর্বে বলিয়াছি 
প্রত শ্রীনত্বৈতের বাড়ী সন্নাসের নিয়ম পালন করিতেছেন না। "অথাৎ, 
জননীফে সন্যাসের যে ছুঃখ তাহা কিছু দেখিতে দিবেন না, এই 
ইহার সংকল্প! ভক্তগণ প্রা্কে ভিক্ষা দিবেন এ কথা খন প্রকাশ 
হইল, তখন শচ। শুনিয়া বড়,.কাঁতর হইলেন। তিনি আবাস প্রভৃতিকে 
ডাকিয়। বলিলেন, “তোমরা নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে 
বাধ। 'দিতে পারি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা নিমাই আর মে কয়েক 
দিন এখানে থাকেন, আমি আমার সাধ পুরিয়া তাহাকে খাওয়াই | 
তোমরা আবার তাহার দর্শন পাইতে পারিবে. আমার কিন্তু এই 
শেষ দেখা । তোমাদের অনুমতি পাইলে জনমের মত ভামি নিমাইফের 
একবার সেবা করিয়া! লই ।” ্‌ 

এ কথা শুনিয়া ভন্গণ কুপনি সম্মত ভষ্টলেন 1 লিশিষোণে 
কীর্তনঃ দিবাভাগে স্রধুনীতে মান, শচীর হস্তে আনন ভোজন) সমস্ত 
দিবা কৃষ্ণকথা, এইরূপে পঞ্চ দিবস অভীত হইল . প্রড় কনে কি 
করিবেন, কেহ কিছু জানেন না পঞ্চ দিবস পরে প্রভাতে প্র 
প্রাতঃমগ।ন করিয়া আসির়। বলিতেছেন, “আমি, নীলাচলে চলিলাম |? 

সকলে বলি উঠিলেন ' "সে কি? প্রন্ন নালাচলে চলিলেন; হ 
কথা মুখে মুখে দাবানলের ন্যায় ব্য।পিয়। পড়ল: 

যে যেখানে ছিল দৌড়ির» অ:পেয়া প্রভৃুকে ঘিরিয়। ফেলিলেন, 
শচী এলো! থেলে। বেশে বন্ত দূর পারেন দৌঁড়িয়া আসিয়া বসিয়। 
পড়িলেন। 

নিমাইচন্দ্রের ভাব, যেন তখন সমুদায় কুলিয়া গিয়ছেন, আর সকলে 
ঠাহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে অমনি অমনিই যাইতেন 1 কিন্তু শচা 
এবং ভক্তগণ যখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন এতুর সে ভাব 
গেল। প্রন যাইযেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাকা বলিতে ন্সারন্ত 
করিলে, প্রথমেই শ্রুহরিদাম অতি কাতরে চরণভলে পড়িজেল” ৰলিতে- 
ছেন, “প্রত ! আ।মাকে ভূমি কার কাছে রাখিয়া যাও। আমিত নীগা- 
চলে যাইতে পারিব ন1।” হুরিদ।সের স্তাক গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের 
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দশ| দেখিয়া উপস্থিত সকলে তাহার প্রতি চাহিলেন। হরিদাস স্বভাবতঃ 
দীনের দীন, তাহার উপর তিনি দৈন্য করিতে থাকিলে দয়াময় প্রত 
বড় ক্লেশ পাইতেন। গ্রহ কঠিন হইয়া বিদাধ হইন্তে ছিলেন, কিন্তু 
হরিদা'সর অবস্তা দেখিয়া ভাহার নয়নে জল মআসিল। বলিতেছেন, 
“ঠন্দাস ! শান্ত হও। তোমার ক!তরোক্তিতে আমার বক ফাটিয়া যাঁয়।” 

ইভান তাৎপর্য এই) তপন হিন্দু মুললমানে ঘোরতর সমর চলিতেছে, 
পরণ্পরে মর্ধান্তিক হইয়াছে । উডিষ্য। হিন্দুর রাক্ষা, সে রাঙ্গো মুনল- 
মানের নাইবার অবিষ্কার নাই । মুসলমান নবি সে বাজ্যে বাইত, তলে 
তাহাকে বধ করা হইত, সে বাক্তি ফকির হইলেও রাজদূত সন্দেহে 
পা হইত হরিদাস যদিও এখন পরম ভাগব্ত হইয়াছেন, তবু তিনি পূর্বে 
মসলমানই ভিলেন । অতএব ঠাহ!র নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। 
প্রত বপিহেছভেন, " হরিদাস! ভুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার জন্য 
হ্বীজগন্াগদেবকে নিবেদন করিব, করিম তোমাকে সেখানে লইয়। 
মাইব |” 

ভক্কগণ দেপেন যে গ্র় চপিশেন। প্রন যখন চলিলেন। তখন 
ঠাহ।কে রাখে কাহার সাধা? কি নালয়াই বা রাখেন? তবু তাহারা 
একটী কথ। স্ঠাইলেন, সে এই যে, স্ড়িষ্যার হিন্দু বাজার সহিত 
গোড়ের মুসলমান পাতসাহের ঘোরতর সমর চলিতেছে ; অতঞএস উড়ি' 
য্যা॥ যাইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া] গিয়াছে । ভক্তগণ বলিলেন, 
"প্রভু! এরূপ যত দিবস থাকে শত দিবস শ্্রীক্ষেত্রে কেহ যাইতে 
গারিবে না। অন্তএব আপনি ক্ষাস্ক হউন, পথ পরিষার হইলে বাইবেন ৭” 
গ্রত্ত উপহান করিয়। বলিলেন, “নীলাচলচন্জ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, 
মামাকে কে রোধ করিবে ।” নদেযাহা হটক, সকল বুঝিলেন প্রভুকে 
মার বাথ! যায় না। 

ভখন শ্রীঅন্বৈত করযোড়ে বলিলেন, “প্রভূ! আশার কয়টা! দিন্স থাকিয়! 
বাউন, জামাদের এই মনোবগ্থ। পূর্ণ করুন ।” ' শ্ীঅন্বৈতের কথা প্রভূ 
গারতপক্ষে কখন উপেক্ষা করিতেন ন|। প্রন একট থাঁমিয়। বঙগিলেন, 
“তাই হবে,” অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল ইইলেন। একজন ক্রাঙ্গণ 
প্রকে ফাড়াইয়৷ দেখিতেছিশেন। প্রত সেই গোলের মধ্যে দাড়াইয়! 
আাছেন। গ্রাহুর হন্তে দণ্ড, গাজ কনা দ্বারা আবৃত, গমনোগ্ুখ ই 
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ঈাড়াইয়। সকলের সহিত কথা কহিতেছেন। এই নূতন ব্রাঙ্গণতনয় 
প্রভুর সর্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, যেহেতু উহ! কাস্থা 
দ্বার! 'আবৃত। মুখ খানি দেখিতেছেন চন্দ্রের ন্যায় । মনে ভাবিতেছেন 
মুখ খানি কি মিষ্ট, অঙ্গ থানি না জানি কেমন ! মুখ খানি দেখিলাম, অঙ্গটি 
কি দেখিতে পাধ না? প্রনুর শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্রমেই 
তাহার ব্যাকুলতা বাড়িতেছে, শেষে অধৈর্য হইয়া উন্গন্ততাবস্থা গা 
হইলেন। তখন কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানশুনা হুইয়া দেই লোকের মাঝে, যে 
প্রস্ুকে স্পর্শ করিতে শ্রীঅদ্বৈতেরও ভয় করে, তাহার অঙ্গের কথা 
খানি হঠাৎ বল করিয়া কাড়িয়া লইলেন। প্রভুর অঙ্গের কাস্থা এই রূপে 
অপস্থত হইলে কিরূপ হুইল? মুরারি বলিতেছেন, এইরূপ বোধ হইল 
যেন মেঘাবৃত্ত চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। বাহ্গণ তখন প্রভুর শ্লীরপ দশন 
করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি হুন্দর! কি হ্ুন্দর!” ব্রাঙ্ষণের কাণ্ড 
দেখিয়া! ভক্তগণ প্রথমে চমকিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যখন তাহ।র 
মনের ভাব বুঝিলেন, আর তাহার দশা দেখিলেন, তখন সকলে আনন্দে 
নিমগ্ন হলেন, প্র একটু লজ্জা পাইলেন। 
শ্রভগবান জীবকে দপ আশ্ব!দন করিব।র শক্কি দিয়াছেন। এই রূপ 
আশ্বাদ শক্তির নিগুঢ প্রক্কতি কি. তাহা তিনিই জানেন । তিনি এই- 
শিগুড় জানেন বলিয়া রূপ দুইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন | যথা, 
স্লীলেকের ূপ ও পুরুষের রূপ। পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও ভ্রীলোকের 
নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন |: আীতগবানের অচিস্তনীয় শক্তির কথা 
একবার মনে করুন। সুন্দরী স্্ীলোকের রূপ দেখিয়া পুরুষ মোথ্ত 
হইবে। আবার তাহাকে একটি স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধর, তাহ!তে যে কোন 
রূপ আছে দে তাহ! বুঝিতে পারিবে না । সেইরূপ একটি রূপবান্‌ পুরু- 
যের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল আসিবে, কিন্তু অন্য পুরুষে 
ভাহার কপের মাধুর্য বুঝিতে পারিবে না। তাহ।কে দেখিয়া কোন 
পুরুষ এমনও 'ভাবিতে পের যে, হাহার রূপত নাই, প্রত্যুত সে নিতান্ত 
কুৎসিৎ। তাই, ল্লীভগবান স্ত্রীলোকের রূপ আন্বাদন করিবার শক্তি কি 
্রকৃতি ভ।বিয়া পুরুষের স্থত্ি করিয়াছেন এবং পুরুষের 'প্রকূতি মনে 
বাখিয়। জ্ীলোকের স্াি করিয়াছেন । 
. আবার জীবের এই গ্কতি জালিয়া তিনি শ্বরং মনোহর রূপ 
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ধরিতে সক্ষম হয়েন। তিনিই জানেন কি প্রকার রূপ ধরিলে জীব 
মোছি ত হইবে। শ্রীমতী বলিতেছেন, “বন্ধু-- 


এন! ছাদে কেনা ৰান্ধে চুড়। 

চুড়ায় মজালে জাতি কুল॥ প্র 

কার না আছে ওছুটি নয়ন। 

তোম।র, অরুণ করুণ আঁখি আন॥” 

শ্রীমতী বলিতেছেন, “বন্ধু, চূড়া অনেকেই বাধে) তুমি যে ছাদে 
বাধয়াছ, ওরূপ দেও সকলেই * বাধে, তবু তোমার চূড়া আর এক 
প্রকার কেন হয়? তেমার যেমন ছুটি চোখ, উহা ত সকলেরই আছে, 
কপ্ধ তোমার চোখে এরূপ প্রাণ কাড়িয়া লয় কেন?” ইহার 'উত্তর 
এই, তিনি রূপের সুঙ্মতত্ব অবগত আছেন। 
হঈীতগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাহার নাম রসিকশেখর। .. 

ভূমি ভাবিতে পার যে, যদি শুডভগবান, শুক কি গৌর রূপ ধরিয়া 
ভোমার সম্মুখে আইসেন, হ্যত তুমি কোন সুখ পাইবে না।৬ুচাহিয়া 
থাকিবে, আর সখ না পাইরা বড় মনস্তাপ পাইবে, আর আশ। ভঙ্গ 
হহৰে। সে ভয় তোমার নাই। যদি তিনি আইসেন তবে তাহার 
উদ্ধম আয়োজন করিয়াই আসিবেন। তুমি জান না, কিন্তু তিনি 
গনেন। কিসে তুমি মোহিত হইবে। তিনি যখন তোমাকে দর্শন 
দবেন, তথন তিনি তোমার নিকট ,সর্ববাঞ্গ সুন্দর হইয়! আমসিবেন, 
মার তখন তুমি এই প্রাথনা করিবে, বথা,, “হে নাথ! হে সুন্দর! "হে 
শয়নানণ! "হে বধু! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। তোমার রূপ 
আমার এ ছুটী আধিতে ধরিতেছে না।” বিজয় আখরিয়া শ্রীগৌরাজের 
একখানি হস্ত দেখিয়! দাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। শ্রীবাসের মুসলমান 
পরজীও শ্রগৌরাঙ্গের গুহা রূপ, চকিতের মত দেখিয়া, “দেখেছি” 


“দেখেছি” বলিয়া" সাত দিবস পাগল ছিল। 

এইরূপ রসাপ্বাদই জীবের চরম গতি । জীবে সংসার পাতাইয়া 
অথাৎ পিত1, সাত, স্তর, পুত্র, কন্তা, ভ্রাতা, তন্গী, স্বদেশবাসী ইত্যাদি: 
লইয়া যে বদ শিক্ষা করে, এই রসের চরম গতি শ্রীভগবান। আর 
এই রস দ্বারা সাধনাকে গ্রীভগবানের মধুর ভজন বলে। 


৪৮ শীলাচলে যাত্রা । 


শীনিমাই শ্ীঅদবৈতের অন্থরোথে আর কয়েক দিবন বাস করিণেন। 
এইরূপে শ্রীমদ্বত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন । 
জআ[বার--- 
সম্যাস করিলা প্রভু কারও নাহি ম। 
আনন্দে গৌয়ায় দিবা রাত্রি সংকীর্তবে 


নিমাই যাইবেন, প্রভাতে এই কথ| বলিলেন। এই কথা বলিলে 
সকলে আসিয়া প্রত্নর চতুর্দিকে দাড়াইলেন, শচীও আইলেন। প্র 
ম।ঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্খে। গ্রড গন্ভীর স্করে 
বলিলেন, “ তোমরা আমার ব্ধব, আমাকে অহৈতকী গ্লীতি করিয়া 
থাক। আমি যে, সে খণ শেধ করিব এমন. আমার কিছু নাই। 
তোমরা গৃহে গমন কর। বাইয়া দিবানিশি ীকঝ ভজন কর। আমি 
নীলাচলে চলিলাম, দেখি বদি নীলাচলচন্ত্র আমকে দয়া করেন।” 
ইহ! বলিতে, অর্থাৎ নীলাচলচন্দ্রের স্মবণ মান, প্রনধর য়ন প্লে 
ভরিয়! আইল, কিন্তু সময় বৃঝিয়' কষ্টে ধৈর্ঘা ধরিলেন। গ্রভ এই 
কথা বলিয়! উঠিয়া ঈ।ড়াইলেন, গ “হরিবোল”  "হরিবোল” বলির: 
চলিলেন। শচী উঠিয়া পুত্রের গলা ধবিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
পারিলেন ন।। 
ভু যাইবার অগ্রে কি করিলেন তংভা খাস্তরঘেষের সংক্ষেপ বর্ণনায় 
দেখুন-_ ৰ 
প্রতি করুণ স্বরে," ভকত এবোধ করে, 
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে। ৮ 
ঘুটি হাত যোঁড় করি, নিবেদয়ে গৌরি, 
সবে দয়া ন। ছাড়িহ চিতে। 
ছাড়ি নবদ্বীপ বাম, _ পরিন্থু অরুণ বাস, 
শচা বিষ্ুপ্রিয়ারে ছাড়িয়ে। | 
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস, 
তোমা সবা অনুমতি লয়ে ॥ 


* শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি, পুত্র মুখ । 
ডোঁজন করাঘ়ে পুর্ণ হৈল নিজ লুখ ॥-- চত্রিভা মুত । 
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শাপচণ নদীয়।তে। লোক করে ঘাতায়াতে) 
তাহাতে পাইবে তত্ব মোর। 

এত বলি গৌরহরি, নমে। নারায়ণ করি, 
আঁদ্বতে ধরিয়া দিছে কোর ॥ 

শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে, 
নিরপেক্ষ যাত্রা গর্ভ কৈল। 

এনধপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীল।চলে, 


শান্তিপুর ক্রদ্দনে ভরিল। 
তখন শচীর দশা কি হইল বথা,-চৈতন্য মঙ্গলে-- 
চেতন হরিল শচা কান্দিতে না পায়। 
ধরিবারে চাহে নিজ পুলের গলায় ॥ 


এদিকে হরিদাণ আতি আনাদে চরণে পড়িলেনঃ পড়িয়া করুণপপরে 
কান্দিতে লাগিলেন, দে ক্ন্দনে সকলের হ্দয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল 
৪ নকলে একন্ববে একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রড় বলিলেঞ্স, ণ্হরি- 
দাম! তুমি যে্ূপ করিয়া আমার চরণ ধরিপেঃ তুমি আমাকে এই 
রূপা কর যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণ ধরিতে 
পারি।” লীলাচলচন্ত্রের শাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন জলে পুরিয়া 
আইল: 

ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভৃকে অর রাখিতে পারিবেন না। তবু যাবৎ 
শ্বাস তাবৎ আশ, মনুষ্য আশা ছাড়িতে পারে শা। আর একবার 
প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়।) শ্রীবাম মুখপাত্র হইয়া, প্রভুকে বলিতে 
ল[গিলেন__ 

“প্রভু! আমরা ছ।র, তুমি স্বতন্্ পুরুষ; আমর মলিন, তুমি পবিব্র) 
আমরা ক্ষুদ্র বৃদ্ধি, তুমি জ্ঞানময়; আমরা মায়ায় 'অভিভূত, তুমি তাহার 
অতীত; আমর! 'তোম।র গতিরোধ কিরূপে করিব? চেষ্টা করাও আমা- 
দের পক্ষে অপরাধ । কিন্ত প্রভূ, আমরা মুগ্ধ জীব," আমাদের তুমি 
যেন্ধপ প্রক্কৃতি' দিয়াছ, তাহার অধীন হইয়। তে।মাকে কিছু বলিব, প্রভু 
ক্ষমা! করিবেন। তুমি অপাধনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তোমার বিনোদ- 
লীগ! দেখাইলে, আবার এখন ভুবন অন্ধকার করিয়া তোমার এই 
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অপহনীয় লীলা দেখইতে চলিলে। কেন? আম।দের অপরাধ? আমর! 
কি অপরধে এ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই? তুমি যাইতেছ তাহ 
নহে, আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি এমন কি, পঞ্চেন্িয় "পর্যন্ত, লই 
যাইতেছ! আমরা থাকিব কি রূপে? প্রভু ' তুমি বলিতে পার যে, 
আমরা যাহা! অমাধনে পাইয়াছি সেই বিস্তর। আগর ছ।র, কিন্ত তুমি 
যাহার উদরে জন্ম লইয়ছ, আর বাহাকে পদসেবার অধিকারিণী 
করিয়া, সেই শচী ও বিষ্তপ্ররা ঠাকুরাণীর অবস্থা একবার মনে কর 
দেখি? মা জননী তোমার সুখে, তাহার দশ1! একবার চেয়ে দেখ। 
বিষুণত্রিয়া নদিয়ায় বসিয়! কান্দিতেছেন, তাহার ক্রন্দনে পৃথিবী বিদরিয়া 
গেল, পশু পক্ষী পাতা লতা পাষাণ পর্ষ্যন্ত ঝরবিতেছে। (১) প্র! 
জীবকে করুণা করিতে যাইভেছ, নিজজনন্কে কি অপরাধে ছুঃখ দিতেছ ? 
নদের ধন ন'দে চল! আমাদের নদের চাদ এখন নীলপাচলে উদয় 
হইতে চলিলেন, ইহা কি আমাদের প্রাণে সহেঠ শর, বিনোদলীল। 
করিলে, করিয়া জীবগণকে বৃন্দাবনের সম্পন্তি দেখাইলে' কীর্ভনসনু 
মন্থন করিয়া সুধা উঠাইলে, উঠাইয়। সমন্ত জগৎ উন্নত করিলে, এখন 
কেন ব্ষি উঠাইতে যাইতভেছ ? ন'দে চল, সংবীন্ুন কর, ভে'মার জীব- 
গণের আর কি সম্পত্তির প্রয়েজন* নাগর বেশ ধরির। আমাদের 
চিন্ত আকর্ষণ করিয়া এপন কার্গাল হ্ইয়। সম্মুখে উদয় হইলে। শ্বাণে 
দ্বারে ভিক্ষা করিবে । আবিধুপ্রিযানেবিত চরণ ছখাশিতে হাটিব। 
ইশটিয়া ব্রণ হইবে। (২) ব্রক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইধা উপ- 


[১) চেন দেখ ভোর মাতা শচাঁ অনাখনা | 

কাদ্দনান্তে খাপ উহার দিনম এজনী ॥ 

বিফপ্রিয়। কান্দনাত্ডে পথিবী পিপরে। 

পশু পক্ষী শত] গাতা এ পাষাণ ঝরে ॥ -ঠৈতনা ১মঙগণ । 


(২) একেস্বন কেমনে হাটি সাইষে পথে। 

ক্ষুধা তৃষা ম্বন্ন মাশিবে কাহাকে॥ 

শচীর ছুলাল তুমি ছুলর্ভি চরিন্ঠ। 

ছখানি চরণ বিলঃপ্রিরা নেবিহ ॥ 

ভক্তগণ অমিয় নন পিঠি গাতে। 

এ দেহ প্রেমাণ তনু বাটে ভাতে হান্ডে £-চৈতনা মঙ্গল। 
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বাদ করিবে, ইহা অপেক্ষ। আমাদের কোটি বার মরণ ভাল। প্রত! 
আমাদের বুকে নিজ হতে শেল মারিও না।” আবাদ এইরূপ বলি- 
তেছেন, আর প্লিকলে চীৎকার করিয়া, কেহ প্রভুর পায় ধরিলেন, কেহ 
মৃন্তিকায় পড়িশেন, কেহ বা -করযোড়ে প্রভূর সুখ পানে চাহিয়া 
কান্দিতে লাগিলেন । 

তাহার পরে হাস আবার বলিতে লাগিলেন, পপর! শচীগায়ের 
নিকট কি নলেবিদায় হইলে? শিষ্ুপ্রিয! এ সপ! গুনিবামাত্র মরিবেন। 
জামর|! আর কি তোনার চন্রনুখ দেখিব'না? আর কি তোমার নৃত্য 
দেখিব না? আর কি আম।দিগকে নাচিতে নাচিতে কোলে করিবে না? 
গার কে "আমাদিগকে মধুপ দশন করিয়া প্রেমানন্দে ভাসইবে? হা 
কষ্ট! হাঁ কষ্ট! এই জন্যই কি” আমাদের পাষাণ জদয় কোমল করি- 
যাছিলে, যে ভাল করিয়! ছুঃপ দিবে ? 

শীগৌর!গ্গের তিনটী বন্থ কন্টক্ | প্রি, জননী, ভক্তগণ। একটা 
শাপবের হাহ এডাইয়াছ্েশ, দেছেত বিঞ্ুশ্রিয়া জীনবদ্বীপে ! ভক্তগণ 
2 ঢাণনা প্রকে ফিরাহয়া আমনিবেন। এই ভরসা অবলম্বনে, আশা-পথ 
এঠিযা তিনি নদাঘায় রাহয়াছেন। কিন্ত তবু ছুইটী কণ্টক সন্পুখে। 
গনী ও ভক্তগণ | জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অন্থমতি দিয়া- 
ছেন হ্থতরাস প্রস্তর জশনা, দার্চটয অবলঙ্গন করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া 
আছেন। কেবল নিমিবহাতা হন পুজ্রের মুখ দেখিতেছেন। হৃতরাং 
এ আপদটা বড় বাধা দিতেন না) এখন *ভক্তগণকে বুঝাইয়া নিরস্ত 
কবিতি ,পারিলেই তাহার মনক্কামনা সিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর দিকে চাহিয়। 
একটু হাসা করিলেন। হানা করিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণা-রসে 
পূর্ণ রহিয়াছে, নয়নদ্য় তাহার মাক্ষা দিতে চাহিতেছে, আর প্রভু তাহা- 
দিগকে নিবারণ করিতেছেন। গ্রহ একটু 'হপ্য করিয়া বলিলেন, 
“তোমরা শাস্ত হও। মা! আমার মনের কথ শ্রবণ কর। আমি 
নীল্পচলে বরাবর বান করিব! আমি আসিব, তোমর| যাইবে সুতরাং 
র্াদা দেখ! সাক্ষাৎ হইবে ।” ০ 

এই কথ। বলিলে কোন তন্ত বলিলেন, পপ্রভৃ! এই কি ঠিক? 
তোমাকে আমাদের আর বিশ্ব নাই। ভুমি সত্য করিয়া বল ত্ষ 


৫২ শীহট গমন । 


নীলাচলে তোমার বরাবর বাঁদ হইবে।” ইহাতে প্রভূ বলিলেন, “আমি 
সভ্য করিলাম, নীলাচলে আমি বরাবর বাদ করিব ।” * 

এই কথা শুনিয়া সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন | স্ষিলে ভাবিলেন, 
প্রভূ যদি নীলাচলে বাস করেন, তবে সে বিংশতি দ্বিবমের দুরের পথ 
বই নয়। সেখানে যাইয়! তাহাকে দর্শন করিলেই হইনে। 

শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, “নিমাই! তোমার মুখ কি আমি আর 
দেখিতে গাইব ?* প্রভুর নয়ন আর কথ শুনে না, কিন্তু নিজে শক্তি- 
ধর, নয়নকে বাধা করিলেন, উহা! হইতে বারি পড়িতে দিলেন না। 
প্রভূ বলিলেন, “মা! আমি পুর্নে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি আমি 
আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব 1” 

এখনে একটী কাহিনী বলিতে হইবে। প্রভুর পিতার নাম জগ 
নাথ, পিভামহের নাম উপেন্দ্র। বাড়া শ্রীহটেণ উ/কাদক্ষিণ গ্রামে । 
প্রভৃর খুলত।ত-হনর এাছবা্নমিশ্র। তিনি “ ভ্ীকষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী ৮" 
নামক গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন! সে খানি মুদ্রাঞ্িত হইয়াছে । সেই গ্রন্থে 
লেখা আছে যে, প্রভ যথন শান্তিপুর পরিত্যাগ কবেন, "তপন শ্চী 
তাহাকে একটী কথা বলিয়াছিলেন। সে গ্রন্থে দেখিতে পাই থে গর 
পিতামহীর নাম শোভাদেবী, নিমাই জন্মিনার পূর্বে যখন শচী ও 
গল্পাথ ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে গমন করেন, তখন শে।ভাদেবী স্বরে দেখিতে 
পান তাহার পুক্রবধূর অর্থাৎ শচীর গর্ভে স্বয়” ভগবান প্রবেশ করিয়া 
বলিতেছেন, “তুমি তোমার বর্ধকে . সন্থর শ্খনবদ্গীপে পাঠাইয়া! দাও, 
'আমি শ্রীনবদ্ধীপ বাতীত্ত অন্য কোন স্থানে ভূমি তব না” এই 
আজ্ঞ। শুনিয়। প্রানে শোভাদেবী শচীকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া বলি- 
লেন যে, “ভুমি শ্রীনবদ্ধীপে গমন কর, তোমার উপরে শ্রীভগবান জন্ম 
গ্রহণ করিবেন। কিস্য ম॥ ভুমি আমার নিকট একটী কথা অঙ্গীকার 
করিবে। শ্রীভগব।ন তোমার পুত্র হইবেন, ভুমি অবশ্য একবার আম!কে 
তাহাকে দেখাইবে।” শচী স্বীকার করিলেন। আর এখন শান্তিপুর 
হইতে পুত্র চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সেই কথ! মনে হওয়ায়, তহ।কে 





এ 


* সত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার॥ 
নীল/চলে বাম মতা হইলে আমার ॥-চৈতনা মঙ্গল। 


শাস্তিপুর ত্যাগ। ৫৩ 


৯ 


আপনার শাশুড়ীর নিকট প্রতিজ্ঞর কথা বশিলেন। নিগাইও মাতার 
প্রতিজ্ঞ। পালনাথে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়া অন্য দেহ ধরিয়। অন্ত- 
রাক্ষে শ্রীহটে গমন করিয়া গিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কাহিনী 
উপরি উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এখন শাস্তিপুরের কথা 
শ্রবণ করুন। 


জননীকে দর্শন দিবেন এই কথ! বলিয়া এ আবার বলিলেন, 
“ভরিবৌল”। হরিবোল শব্দটা চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্রীগৌরা- 
ন্ের কৃপায় আরো! মধুর হইয়াছিল। আবর চারিটা অক্ষর শ্রীগৌরা- 
গ্গের নিজ মুখে কি মধুর লাগিত তাহা অক্ষরের দ্বারা বর্ণনা করা 
অসাধ্য কিন্ত তথন শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে “হবিবোল” শব্দটী বজ্র ন্যায় 
শুঠিহঃথকর বোধ হইল। 
রসলোলুপ পাঠক একবার “অক্রর স্বাদ” গীত অশরবণ করিবেন। 
গীত আবণ সময় শীগৌরাঙ্গকে হীকুষ্* ভাবিপেন, শচীকে বশোদা ভাঁবি- 
বেন, ভক্তগণকে গোপী ভাবিবেন, আর আমভী রাধা বে কুঞ্জের 
আড়ালে দাড়াইয়া গমন দ্শন করিতেছিলেন, তাহা! শ্রীনবদ্ধীপে বিষ 
খ্রিয়াকে ভাবিবেনঃ তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের শান্িপুর-হ্যাগ লীলা 
কিছু আন্ুভব কারতে গারিবেন। 
এ বোল বলিয়! প্রত বলে হরিবোল! 
সতরে চলিল উঠে ক্রন্দনের রোল ॥-_ চৈতন্য মঙ্গল। 
সণ সকলে দাড়াইয়া, কেবল শচী বসিয়]। 
ঠারে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন। 
এথা আ।চার্সোর ঘরে উঠিল ক্রনদন ॥_চৈতন্য চরিতামুত। 
কবিকর্ণপূর, প্র বিদায়, এ? ্রপ বর্ণন করির।ছেন-_ 
ম|যের চরণে গুভু কৈল নমস্কার । 
শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার ॥ 
$ ভ বলে “মাতা হৃঃখ না ভাবহ মনে। 
সর্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥ 
ষদ্দি আমা গ্রুতি শ্রদ্ধা আছে সনাকার। 
কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ গাইবে অমর ॥৮ 


৫৪ প্রভৃর বিদায়। 


প্রভু যদি চলিলেন, শান্তিপুর তাহার পশ্চাৎ চলিল, কেবশ্প শচী ছাড়া । 
শচী পুভ্রকে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া চলিবেন | 
তিনি বসিয়া দীপ্তিহীন লোচনে, পুত্রের গমন, নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
ধাইয়া চলিল! পাছে সৰ ভক্তগণ। 
কেহ নাহি পারে সন্গরিবারে ক্রন্দন ॥ 
কান্দিতে কানশিতে সব প্রির ভক্তগণ। 
উঠেন পড়েন প্রথিবীতে অন্ক্ষণ ॥ 
যখন সমস্ত শান্তিপুর গ্রনহর পশ্চাৎ পশ্চাহ চলিলেন, তখন প্রভূ 
ফিরিয়া দাড়াইলেন।; বলিলেন, “হে আমর প্রাণগরতিম বন্ধগণ ! তোমর। 
গৃহে গমন কর। গৃহে গমন করিয়া এ্কুষ্কীর্তন কর; তোমরা 
ভাবিতেছ, আমার বিহনে তোমরা ছঃখ পাইবে । তাহা, কেবল তোমরা 
কেন' আমার জননীও পাইবেন না। শ্রীকুষ্জকীর্তনে ডুবিলে জীবের 
ছঃখ থাকে না। সেই সম্পন্তি তোমাদের নিমিত্ত বাখিয়। গেলাম। 
তবে আমার নিমিন বিরহকষ্ট,-তাহান এষপ আমি আবার বলিভভছি। 
ধিনি অন্থুরাগে ইঈরুষ্জতজন করিবেন, তিনি আপনার ক্রোড়ে আমার 
দেখিতে পাইবেন। প্রন বলিতেছেন__ 
কাহাবে! হদয়ে নহিবেক ছঃপণ শোক। 
২কীর্তন সনুদ্রে ডুবিবে সর্দ লোক ॥ 
কিনা বিস্ণশিষা কিব। মোর মাতা শচী। 
যে ভজয়ে রুষ্ণ তাঁর ৫কালে আমি আছি ॥--চৈতন্য মঙ্গল। 
ইহা] বলিয়! প্রভু সঙ্গলনয়লে, করযোড়ে, ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ 
পাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন । দেই কারুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া 
ভক্তগণ ঈাড়াইলেন। আর আগ্রসন্ভী হইতে পাবিলেন না। 
এই সংসার খের স্থান। রোগ, শোক, নৈরাশা, দ!রিজ্রয, প্রভৃতি 
ব্যান, সর্প, তন্লক এই সংমার-অরোণ্য সর্বদ। বিচরণ ক্রিতেছে। জীবে 
ভবসাগর পার হইতে পারিবে সেই নিমিত্ত করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের 
ঘরে ঘরে হরিন:ম 'বিলাইলেন, কিন্ত জীবে যে সংসারে দুঃখ পায় 
চাহার কফি কিছু করেন নাই? স্বদেশ ও নিজ পরিবার ত্যাগের সময় 
দ্ীগ্রভ আজ্ঞা করিয়। যান বে, “হে জীবগণ! দুঃখের একমাত্র ওষধ 
ভগবদৃ-্চণকীর্ভন । দেই কীর্কন কব, প্ধাসমুদ্র উঠিবে, তাহাতে অনগাহছন 


খের এক মাত ওষধ। ৫৫ 


কর, করিলে ছুঃখ আর থাকিবে না।” অতএব হে পুভ্রশোকিন! যদি 
পু বিয়োগরূপ বাঁণে বিদ্ধ হইয়া থাক, তবে তুমি একদল কীর্তনীয়। 
আনিয়! শ্রীভগবঝনের জয় দিয় এইরূপ একটী গন শ্রবণ করিবেঃ-_ 


কি দিব কি দ্দির বধু মনে করি আমি। 
থে ধন তোমারে ধিব সেই ধন তুমি ॥ 
হমি ত আমার বধু কলি তোগার। 
তোমার ধন তে।মায় দির্ব কি যায় আমার । 
এ সব ঢঃখের কথা কাহারে কহিব। 
তোমার ধন তোমার দিয়ে দাসী হরে গব॥ 
নরোম দাসে কহে গুন গুণমণি। 
তোমার অনেক আছে, 'আমার কেবল তুমি ॥ 
কোন অতিশয় বুদ্ধিম(ন ও ল্ুক্ষাদর্শী গাঠক এখানে জিজ্ঞ।সা করিতে 
পরেন যে, "হ।কৃষ। ভঙবদৃগুণ কী্নে, সংসারে রোগ শে।কাদিবূপ ছুঃখ 
কিরূপে নাশ হইবে? জড় পদাথের সহিত অজড় পদার্থের কফি সম্বন্ধ 
অছে 7” এ প্রভুর কথা, অতএব তহারই ইহার উত্তর দেওয়া উচিত, 
অমি কিন্ধপে দিব? ভণে যাহা চক্গে দেখিয়াছি তাহ! বলিতে পাবি। 
শ্টতগবদগ,ণ কীন্ধনে চি-দপণ নিম্মল হয়, ৪ অনেক দুঃখ যে কেবল 
এন মাও, তাহা তাহাতে দেখা যায়। আর অনেক আনন্দ, যাহ! এখন লুক্কাধিত 
মাছে, তাহ! নয়ন গোচর হয়। দ্বিঠায়তঃ, তিনি নে শিয়রে জাগরিত হইরা 
আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীন্ভনে এ জ্ঞানটা প্রশ্ক,টিত হয়।, এ 
গান খে পাপমাণে প্রক্ষটিত হয়, সেই পরিমাণে ছুঃখের শক্তি হাস হয়। 
£মি যদি পুত্রশোক পাইয়!, ভক্তি করিব, উল্লিখিত নরোভমের 
পদটা গাইতে পার, তবে শ্রাভগবান অতিশয় লজ্জা পাইবেন, পাইয়া 
আপনি শ্রহস্তে তোমার :নয়নল্গল মুছাইবেন, আর আপুনি তোমার 
পুল হইতে স্বীকার করিবেন । 
শ্গৌরাগ বখন কাতর হইয়। তক্তগণকে তাহার পশ্চ।ৎ যাইতে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে গারিলেন না, চিত্র 
পৃত্তলিকার স্ট।য় দীড়াইয়া গেলেন । প্রস্থ আব।র “ হরিবোল” বলিয়া ক্রুত 
গমনে চলিলেন। 


৫৬ অদ্বৈত.ও প্রভু । 


এবার তাহার সঙ্গিগণ ছাড়। ভক্তের আর কেহ গেলেন না | তবে 
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য চলিলেন ৷ শ্রামদ্বৈত .আচার্য্য কিরূপ চলিতেছেন 
তাহা শ্রবণ করুন । প্রভু দ্রত গমনে চলিতেছেন । আচার্য্য পশ্চাতে 
তাহার মহিত কষ্টে শ্রষ্টে যাইতেছেন ।! যাইতেছেন কাকালি অবলম্বন 
করিয়।) বদন বিরস, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘম্ম পড়িতেছে, নয়নে জল 
মাত্র নাই ।* প্রন দেখিলেন ঘে শ্রীআচার্ধ্য ব্যতীত আর সকলেই 
তাহার পশ্চাতে আমিতে নিরস্ত হইতেছেন | প্রথমে প্রভু আচার্ঘ্যকে 
লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলদেন তিনি গশ্চাৎ ছাড়িলেন ন।, 
আর তি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রভূ ফিরিয়া দাড়াইলেন। 
বলিলেন, “আমি কেবল আপনর ভরসায় পন্যামরূপ ভর্হ কার্যে 
সাহসি হইয়াছি। আমি গৃহত্যাগ করিলে সকলে ব্যাকুলিত হইবেন, 
আর আপনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিপেন। আপনি বাদ অধীর 
হয়েন, তবে কর আমার বাওয়া হয় না। অ.মর সকলে আপনার 
আশ্রিত। মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতে চলিলাম। আমার 
মাতাকে প্রতিপালন :৪ সান্ত্রন। করিবেন, ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে বাখি- 
বেন। আপনি যদি এরূপ অধার হন, তবেত কেহ প্রাণে বাচিবে না।” 

ভীঅন্বৈত সমুদায় কথ! শুনিতেছেন। গৌরাঙ্গ কথা ক্ষান্ত দিতে 
না দিতেই বলিলেন, প্রভূ! তুমি আগে আমার কথা শ্রবণ করঃ প্লে 
তিরস্কার করিও। তুমি আমাদের সকলের গ্রাণ। তুমি এই নবীন 
বয়সে সমুদায় ত্যাথ করিয়া সন্্যাম! হইতেছ, ইহাতে গ্থাবর জঙ্গম 
রোদন করিতেছে, তোমার ভন্তগণের ত কথাই নাই। এ দেখ, মকলে 
ঘোর বিষ্োগে মুচ্ছিত হইয়া পড়িনা! আছে। তোমার খিরহূপ ভুঃথ 
কেবল এক জনের জদয় স্পশ করে নাই। দে এই &ুরাচার--আমি। 
তুমি যাইতেছ, ইহাতে বে আমার অন্তর পুড়িতেছে ন।, তাহা বলিতে 
পারি না, হৃদ দ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু দেখ আম।র নয়নে এক 
ফোটাও জল নাই। ইহাতে আমি বুঝিলাম ঘে ত্রিঈজগতে আমা 


কউ 





* উত্তরিল আচাবা কাকালি অধলম্বে। 


বয়ান বিরস ধর্ম বিন্দু তাচে ॥--চৈতনা মঙ্গল। 


বছব্াসে প্রেম আবদ্ধ। ৫৭ 


অপেক্ষা ছুরাচার অ।র নাই। কেবল এই কথাটী বলিতে তোমার 
পশ্চ(তে আলদিতেছি।৮* ৰ 

প্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাস্য কারলেন। করিয়! বলিতেছেন, 
“আচার্য! তোমার কোন দোষ নাই, সমুদায় অপরাধ আমারই । আমি 
দেখিলাম যে আমার যাইবার কালে নকলে মধীর হইবেন, অতএব 
তাহাদের পান্না ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিভ্ত একজন অসীম তেজন্বী ও 
দূপ্রতিপ্ত লোকের প্রয়োজন দে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে 
'অশ্যে অধার হইবেন মত্য, কিন্ক তোমা শপেক্ষা অধিক অধীর আর 
কেহ হইবে না। এই নিশি আমি আমার কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত, তে।মার 
মাখাতে যে প্রেম, তাহা এই বহিক্বাপে, বান্ধয়া লইয়া যাইতেছিলাম, 
শাবয়াছিলাম সকলে শান্ত হইণে খুপির! দব। দেই নিষিভ্ত তোমার 
নয়নে জল আমিতে পারে নাই । তুমি ছুরাচারও নও, আমার প্রতি 
কঠিনও নও। তোমার অপেক্ষা গ্রিঅগতে আমাকে আর কে ভাল 
বসে? তবে তোমার বড় ছঃখ হহয়াছে কান্দিতে পারিতেছ ণা, ভাল 
তাহ হউক । বত পার আদন কর, কিন্ত সকলকে সমাধান করিও ।+£ 
হহা বলিয়! প্রত বহিন্াসের একটা গ্রস্থি দেখাইলেন। দেখাইয়া বলি- 
পেন, “ইহাতে তোমার গ্রে আবদ্ধ আছে, এখন আমি খুণিয়া 
দিতেছি” এই কথ বলিতে বালিতে প্রত্ব সেই গ্রন্থিটী খুলিয়া! দ্িলেন। 

যে মাত্র প্রভু নিজ নহির্বাসের গ্রন্থি খুলিলেন। | অমনি শ্ীঅদ্বৈত 
"হা গৌরঙন্গ !” বলিয়া চীৎকার করি! ধুলায় পড়িলেন, পড়িয়া গড়া- 
গড়ি দিতে ল[গিলেন। নয়ন দিয়া অমর্নি পচ সাত ধারা পড়িয়া 
পৃথিবী ভিজিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গ উ্মদ্বৈতকে অমনি অতি 


মলা 








* ১। তোর মিজ জন যত তোমার বিচ্ছেদে । 
কান্বয়ে কাতর হয়ে চরপারবিন্দে | 
আমার পাপিষ্ঠ প্রীণ নাহি ভরবে কেনে । 
এ কান্ঠ কঠিন অঙ্র নাহিক নয়নে ॥ 
২। আমাকে অধিক আর ছুরাচার নাই । 
* তোমার বিচ্ছেদে হিমায় প্রেম নাই॥ 
এ যোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে ।-চৈভন্য মঙগল। 
ইহা বলি এলাইল বদনের গ্রন্থি। | 
প্রেমা় বিহ্বল নে আচার্য মলে চিন্তি --চৈতমা মঙ্গল। 


৫৮ শক্তি সঞ্চার । 


আদরে কোলে করিলেন, করিয়া বলিলেন, “এখন তোমার মনস্কামন। 

সিদ্ধ হইল ত? এখন অশ্রু মন্বরণ কর। তুমি হদি প্রেমায় বিহ্বল হও, 

তবে চলিতে পারিব ন।। ধৈর্য ধর, যাহার! হুর্ধল তাহাদিগকে গিয়। 

সাস্বনা কর। তুমি ত জ!ন, এ সব কার্য কি জন্য হইতেছে!” 

এখন বসনের গ্রস্থিতে প্রেম বন্ধন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। 

এই লীলাটী শ্রীচৈতত্তমুঙ্গল গ্রছ্ছে বর্ণিত আছে। আমার ইহা! উল্লেখ 

করিবার বিশেষ কারণ আছে। এখনকার লোকে এ সমুদ্ায় কথা বিশ্বাস 
করেন না। তাহ।র পরে, প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কিরপে? 

কিন্তু আমরা শ্রগৌরাঙ্গ লীলায় দেখিতেছি “প্রেমদদান” করা হইতেছে, 
“প্রেম শোষণ” কর! হইতেছে, “প্রেম কলসে কলসে বিলান” হুইতেছে। 

এ সমন্তই কি রূপক বর্ণনা, না. ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? 

প্রথমতঃ দূরে দাড়াইয়া একজন যে অন্ত জনকে শক্তি সঞ্চার করিতে 

পারেন, তাহা লকলেই জানেন। .এক জন বক্তা সহত্র লোক মুগ 

করিবেন, কিন্ত তিনি ষে কথাগুলি দ্বায়া সহত্র লোককে মুগ্ধ করিলেন, 
তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইলে তাহাতে আর সে শন্তি ধাকিষে না। কারণ 
বক্তূতাকালে বক্তা তাহার এক একটী বাক্য 'অলক্ষিত শক্ষি দ্বারা 
জীবন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাক্ণ লীলায় আছে, “হানিল নয়ন বাণ, 
গেল অবলার প্রাণ।” দূর হইতে নয়ন বাণ ছা'নিল, তাহাতে অবলা 

প্রাণে মরে কেন? কারণ অলক্ষিত রূপে নয়ন হইতে একটা শক্তি 
লইয়া অবলাকে বিদ্ধ করিয়া থাকে । প্রেষ দান করিবার শক্ষি যে 
মন্ত্ুযযের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও আমরা সচরাচর দেখিয়া খাঁকি। 

অর্থাৎ কেন সাধুর নিকট গমন কর, তিনি তোষাকে দ্রব করিবেন 
তোষায় দ্রব হইবার ইচ্ছ! নাই, তুমি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতেছ্ব; তুমি 
বে সাধুর সঙ্গ করিতেছ হয় তুমি তাহা জাননা) হয়ত লে সাধুতে 
তোমার ভক্তি নাই, কিন্ত তুমি তাহার কথায়, স্বরের ও অঙ্জ প্রত্য- 
ঙ্গের ভঙ্গিতে ভ্রবীভূত হুইতেছ। মন্ুয্য সাধনা করিলে, এই রূপে যে 
বিষয়ে. সাধন! করে, সেই বিষয়ে শক্তি পাইয়া থাকে । যিনি অতি 

বীর, -ঘেগন নেগোলিয়ান বোনাপার্ট,-তিনি কেবল তাহার কথ! দ্বারা, 
কি দৃষ্টি ঘারা সহত্র লোককে মৃত্ুম্খে পাঠাইতে পারেন? যাহার 
সাধন প্রেষতক্কি, তিনিও ত্রীরূপ সেই ধরঁক্ি চালনা! করিতে পীরেনা 


শীনিমাই নয়নের: বাহির । €ন 


এখনও লোকে একটু একটু পারেন। কিন্ত তখন তাহারা “ব্রজের 
ভাণ্ডার” ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিলেন। তাহারা যে তখন কলমে কলসে 
প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচি কি? 

রুপালু পাঠক মহাশয়! তুমি ধদি নাস্তিক ও সন্দিপ্ধ চিত হও, 
তবে এই শক্কিটার কথা একবাঁর বিচাঁর করিয়! দেখ, সম্ভবত বড় উপকার 
পাইবে! এরূপ ষে একটী শক্কি অলক্ষিতরূপে জীবকে বিচলিত করিয়া, 
থকে, তাহা পদে পদে দেখিতে পাইবে, ইউরোপে এ শক্কি এখন 
স্বীকৃত হুইয়াছে। এই শক্তি দ্বার ইহা! বুঝিবে ষে এমন কোন মহা 
শক্তিধর বস্ত্ব আছে, যাহা পঞ্চেজ্িয়ের অতীত। এই শক্তির বিষয় 
পর্যাালোচন! করিলে অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিবে যে, মন্ছয্যের জড় দেছ 
বাতীত অরও সুক্ম কিছু আছে। তাহ হইলে পরকালে বিশ্বাস হইবে। 

পরকালে যদি বিশ্বাস হইল, তাহা হইলে স্বভাবতঃ শ্রীভগবানে 
বিশ্বাস হইবে। গুধু তাহা নয়, ইহাও বুবিতে পারিবে যে, হ্বীভগবান 
বড় উপকারী বন্ধু। শুধু জন্মিবার আগে মাতৃস্তনে ছুপ্ধ দেন তাহা 
নয়, মরিয়া! গেলেও কোথ। থাকিব, তাহার নিমিত্ত আমাদের একটা 
বন্দাবন করিয়া রাধিয়াছেন। হ্ীতগবান বড় উপকারী বন্ধু, ইহা! বুবিলে 
প্রেমতক্তি আপনি আসিবে। বদি প্রেমতক্তি হইল, তবেই শ্গৌরা- 
ঙ্গের ফণদে পড়িয়া যাইবে । ফাঁদে পড়িবে বলিয়া দুঃখ করিও ন|। 
মামি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছ! করি ধে, তুমি এইরূপ ফাদে পড়। 

শীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে উঠাইয়! আলিঙ্গন করিয়া দ্রুতগতিতে চলি- : 
সেন । সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানদ্দ, মুকুন্দ, দামোদর, ও' 
গোবিদা। ইঞ্রর। সকলেই উদাপীন। প্রত দ্রুতগতিতে চলিলেন, লঙ্গে 
গঞ্চ তক্ত চলিলেন, সকলেরই পরিধান বহির্বাম ও কৌপীন, হাতে 
করোয়!। জগদাননদ, প্রভুর দও বনধিতেছেন, আর দামোদর তাছার 
কবোয়। লইগাছেন। নবন্বীপের ভক্তগণ ফীড়াইক়া চাহিয়। দেখিতে লাগি- 
লেন । অগ্রবস্তাঁ হইতে প্রত্ৃর আক্ক! নাই, কাজেই এগুতেই পান্লি- 
তেছেন না, অথচ শ্রগৌর।জ তাহাদের যথা সর্বন্থ লইয়া পলাইতেছেন ! 
দেখিতে দেখিতে প্র নয়নের বাহিরে গমন করিলেন। তখন, “তবে 
নিমাই গেল” বলিগ্না। শচী দেবী ধুলায় পড়ি! গেলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


কেযায়রে নবীন লন্যাপী। ধ্। 

কোন বিধি নিরমিল দিয়! সবধা রাশি ॥ 

হেন বীপ হেন বেশ ভাঁল নাহি বালি। 
অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী ॥ 

সঙ্গের ভক্ষতগণ নমনি বয়সী । 

হরি হরি বলি কান্দে পরম উদ্দাসী। 
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে মুখ হানি। 
করষ্ক কোপীন দগ্ ভাবে পড়ে খলী॥ 
নন্দখাম দানে কয় মনে অভিলাষী। 
কান্দায়ে কান্দালে! গোরা ত্রিভৃবনবাসী ॥ 

নানা কথা উত্থাপন করিয়। এতদিন প্রকে শাস্তিপুরে রাখিয়াছিলাম 
আর পারিলাম ন|। প্রত নদে ও. শান্তিপুর শুন্য করিয়। চলিলেন। 
ভক্গগণ জগজ্জননী শচীকে ধরিষা দোলা উঠাইলেন, উঠাইয়া নবদ্বীপ 
চলিলেন। শগী কো। বাইতেছেন বড় জ্ঞান নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া আশা 
করিয়া বসিধা আছেন যে, ম। তাহার প্রত্থকে ধরিয়া আণিবেন। বিঞু- 
প্রিয়া দূরে ক্রন্দনের রোল শুনিলেন। তখন বুঝিলেন যে ন'দেবাসী 
প্রভুকে হারাইগা কাশ্দিতে কান্দিতে আদিতেছেন। ইহাদের অবস্থা, 
যদি পারি, পরে বলিব। . 

'প্রনথ যখন নদেবাদীগণের নয়নের বাহির হইলেন, তখন ঈাড়াইলেন। 
প্রন্তর তখন সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। দীড়াইয়। ঈষৎ হাস্য করির। শ্রীনিত্যা- 
নন্দকে দিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্রীপাদ! আপনারা সঙ্গে, পথের কি সম্বল 
আনিয়ছেন বলুন। আর কেইবা আপনাদিগকে কি দিলেন ?” ইহাতে 
শ্ীনিত্যানন্দ বলিরেন যে, “সম্বল কপর্দক মাত্র নাই, * সম্বলের মধ্যে 
দণ্ড ও করোয়া, আর কৌপাঁন, বহির্বাস ও ছোড়া কীথা।» নিতাই 
বলিলেন, “তোমার আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহস হইবে কেন? 

প্রভু ইহাতে অতি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “সাধু! সাধু! শরীক 
ব্িজগত পালন করিয়া! থাকেন, আমাদেরও ছুটা অয় দিনেন। আমরা 
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কেন আহাবের নিমিন্ত ভাবিতে যাইব?” প্রত্থ গাহন্তায কথ! বলিতে 
ার অব্কাশ পাইলেন ন|, এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীনীলাচলচন্দে 
উাছ।র চিন্ত আবিষ্ট হইল। ক্রমে বাহ্য জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
যাইতে লাগিল, ক্রমে প্থাপথ জ্ঞান যাইতে ল।গিল। কখন দ্রত গমন, 
কখন ধীর গমন, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উর্দামুখে দৃষ্টি, 
কখন ঘোর মুচ্ছ1। মাঝে মাঝে বপিতেছেন, “নীলাচলচন্ত্র ! আমাকে 
দেখা দ)ও।” কখন, “হা নীলাচলচন্্র” বলিয়। ভূমিতে ভচেতন হইয়া 
পড়িতেছেন। কখন বা! ভক্তগণের সহিত ছুই একটী কথা বলিতেছেন, 
সে কথা--“জগন্নাথ মার কত দুরে?” 
» গর এই রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়াছেন। চারি পার্থ রি লোক, . 
কেহ তাহাকে চিনে না, কেহ বা নদীয়! 'অবতারেৰ কণা শুনিয়াছে, 
কেচ তাহা গুনেও নাই। কিন্তু নবী'ন সন্্যাসী ভ্রিভুবন আলো! করিয়া 
চলিতেছেন, লোকে তীহাকে চিনে না বলিয়া ষে তিনি গুপ্ত 
হইয়া চলিতেছেন, তুহা নয় । প্রভুর মেই কুন্দর মূর্তি কচি ধয়স, 
ক্সরুণ মায়ত লোচন, দমে আনিশ্রান্ত প্রেমধারা, আীমুখে হরেকুষ ধ্বনি, 
সেই গ্রেমে টলটল মরাল গতি, যে দেখিতেছে সেই ভাব্তেছে যে 
এ বস্তটা এ জগতের নয়, গোলোক হইতে জীবের ভাগ্যে জগতে উদয় 
ভইঘাছেন । আবান তাহার। মখন দেখিতেছে যে, এই নবীন পুরুষের 
মোণার অঙ্গ ধুলার ধুরিন্, পরিধান কৌপীন ও অঙ্গে ভেড়া কীথা, 
তখন করুণ রদে উন্মাদ হইয়া “প্রাণ গেল রে” বপিয়া চীৎকার 
করিয়। রোদন করিতেছে । উপরে পদকর্তা শ্ীনন্দর!ম দাসের ষে বর্ণনাটী 
দিয়াছি; পাঠক মহাশয় উহী' পাঠ কারয়া প্রভুর সেই, সময়ের 
'পরূপ শোভার কতক আভাস পাইতে পারিবেন! 

সঙ্গে ভৃত্য গোবিন্দ ব্যতীত মঙক্ষলেই সমান বয়সী | সকলের বড় 
নিতাই, তিনি উর্ধনংখা। ৩০ | ৩২ বৃৎমর বয়স্ক । সকলেই উদ্দাপীন, 
ঘোর বৈরাগী. ) সকলেই তেজস্কর ও পেমভক্কিতে অলম্কৃত, সকলেই 
নবীন বয়পী ও মনোহর | প্রভু এই। সমুদয় “সাঙ্ষে পাত লইয়। জীব 
উদ্ধার করিতে চলিলেন। 

প্চলিয়া চলিয়া চলে হরিদলে গোরারায় 
সাঙ্গোপার্গ সঞ্ধে করে মাঝখানে মা রায় ॥% 


৬২ গঙ্গার তীরে তীরে গমন। 


শাস্তিপুরে প্র ভক্তগণ ও জননীকে ছুঃখ দিবেন না বলিয়। লঙ্গ্যা- 
মের নিয়ম ছাড়িয়াছিলেন, এখন পথে আসিয়া! একেবারে সুমুদায় ধরি- 
লেন। এমন কি, ঘোর কঠোর আরম্ভ করিলেন। এরূপ কঠোরতা 
জগতে কেহ কখন করিতে পারেন নাই। প্রভূর মৃত্তিকায় শয়ন, 
উপাধান বাম হস্ত । বৃক্ষতলে বাস, আহ।র না'ম মাত্র, তাহাঁও বিনা উপকরণে। 
উপকরণের প্রয়েজনই বা কি? প্রভূ নাসিক দ্বার ভোজন আর স্ত 
করিলেন! নাসিক! দ্বারা ভোজনে আর কয়টা অন্ন উদরে যায়? এরনপ 
ভোঞ্ন করার তাৎপর্য এই যে, জিহ্বায় অন্র স্পর্শ করিলে কোন 
একটী ইন্দরিয়হ্থধ অনুভব হইবে। তিশি সন্যাী, তাঁহাও করিবেন 
না। ভক্তগণ মর্মাহত হইলেন, কিন্ত তীহাঁর কি করিবেন? তাহারা * 
সেখানে আছেন না আছেন প্রত সে জ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়াছেন, তাহা- 
দের কথা কি শুনিবেন? প্রড় কেবল একভাবে বিভোর । তিনি মুহু- 
মুছেঃ কেবল ইহাই বলিতেছেন যে, “হে নীলাচলচন্ত্র ! দর্শন দাও । 
শ্রীজগন্নাথ ! চরণে স্থান দা91” দাগা ভাবে মগ্ন হার! প্রভূ সমূদায় 
ভূলিয়াছেন,_নদে, নদেবাসী, মা, প্রিয়া, ও সঙ্গীগণ। 

এইরূপে এই নবীন বৈরাগীগণ, মধ্যস্থানে তাহাদের প্রাণেশ্বরকে 
লইয়।, আঠিসার। গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীঅনস্ত পঙ্জিত, 
প্রকে দর্শন মাত্র, ছাত্ব সমর্পণ করিলেন, আর প্রেমভক্তি পাইয়া আনন 
বিহ্বল হইলেন। সার! নিশি সেখানে বপিয়া সকলে কীর্তন আনন 
ভোগ করিলেন, সঙ্গে যুকুন্দ আছেন,. তিনি কৃষ্ণের গায়ন। অতএব 
কীঞ$নের অপ্রতুলতা। নাই। এইদ্ূপে গঙ্গার তীরে তীরে সকলে ছত্র- 
ভোগে উপস্থিত হইলেন । | 

এই ছত্রতভোগ শ্রীগঙ্জার দক্ষিণ সীমা। শীগঙ্গা এই পর্যাস্ত আপিয়া 
শতমুখী হুইয়। সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ছত্রন্ভোগ তীর্থ এখন 
ডায়মণ্ড হারবার সব ডিবিসনে, মথুরাপুর থানা, খাড়ি গ্র'মে অবস্থিত। 
এই স্থান জয়নগর মজিলপুর হইতে আন্বাজ তিন জ্রোশ ব্যবধান, 
তখন গঙ্গা & পথে ছিলেন। 

এই ছৃত্রভোগ শ্ট্রীগঙ্গার তখনকার শেষ সীম। বলিয়া), একটা লক্ষমী- 
সম্পন্ন নগর ছিল। ইহা এক পীঠস্থান বলিয়া তান্ত্িকগণের মান্ত 
হান। এখানে : জীবিষুসুর্ি ছিলেন, এখন তিনি জয়নগরে ছুই হত্য 
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হইয়। আছেন। এখানে অন্থুলিঙ্গ ঘটে, জলময় শিব অছেন। সুতরাং 
এই ছত্রভোগ বৈষৰ ও শাক্তগণের তীর্থস্থান! প্রভু গঙ্গার কূলে 
কূলে আমিতেছেন, অনেক পবিত্র স্থান দর্শন করিয়।ছেন। প্রভুর কৌপীন 
পরিয়া প্রথম এই একটি প্রকৃত পক্ষে তীর্থ দর্শন হইল। প্রথম এই 
তীর্থ দেখিয়া প্রভু আহ্লাদে বিহ্বল হইলেন: তখন হৃহ্ষ্কার করিয়! 
সেই অন্ুুলিঙ্গ ঘাটে বম্প দিলেন, তাঁহ।র সহিত ভক্তগণও ঝম্প দিলেন, 
গ্রভূ মহানন্দে সেই খাটে নানাবিধ জল'ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জল 
ক্রীড়া করিয়! তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ প্রতৃকে শুধ্ধ বহির্বাস পরিতে 
দিলেন, প্রভু পরিধান করিলেন। কিন্তু তাহার নয়ন দিয়া শত মুখে 
শানন্দ ধারা পড়িতেছে, কাঞ্জেই কৌপীন বহর্ব।স একেবারে . ভিজিয়া 
গেল। গোবিন্দ ইহাতে অন্ত কৌদ্দীন বহির্বাস দিলেন। তাহারও 
সেই দশ! হইল | বৃন্দাবন দাস বলেন যে প্রভু শ্রীগঙ্গান্নেবীর সহিত 
পাল্লা পাল্লি দিতে ছিলেন।. অর্থাৎ গন্গা সেখানে শতমুখী হুইয়। 
গিয়ছেন, প্রতৃক্ন নয়ন দিয়াও শতমুবী হইয়। ধার! চলিল। যখা-_. 
পৃথিবীতে বছে এক শতমুখী ধার। 
প্রভুর নয়নে বছে শতমুখী আর। 

সহত্র লোকে প্রন্তর শ্লীঅর্গ ও এই অদ্ভুত প্রেমধারা ও নানাবিধ 
ভাব দর্শন করিতেছে, ও গগন কম্পিত করিয়া মহ| হরিধবনি করি- 
তেছে। এই কলরব শুনিয়া! সেখানে রামচন্দ্র খান আইলেন। ছত্রভোগ 
গৌড় রাক্গোর শেষ সীমা, এই গৌড়রাজা মুলমান রাজা! হোসেন, 
সাহার অধীনে ! গোৌড়ের এই দক্ষিণ তাগের অধিকারী রাজ 
শ্রীরামচন্দ্র খান। ছত্রভোগের ওপার উড়িষ্য। রাজার অধীনে, তাহার 
নাম প্রতাপ রুদ্র, তিনি ক্ষত্রিয়, মহাযোদ্ধা, মুসলমানগণ তাহার সহিত 
পারিয়া উঠিত না। তখন ছুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং 
ছত্রভোগ পার হুইয়া কোন গোৌঁড়িয়ার উড়িষ্যা যাইবার অধিকার 
ছিল না।রামচন্ত্র খান হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, হোসেন সাহার 
নামে গৌড়ের দক্ষিণদেশ শাসন করেন। 

রামচন্ত্র খান কলরব শুনিয়া সঙ্গ্যাসীকে দেখিতে আইলেন | ম্বনে 
অত্যন্ত অভিমান, তিনি রাজা? সেই অভিমানে দোলার চড়িয়! অদিতে- 
ছেন । কিন্ত প্রস্থুকে দর্শন করিবামাত্র তাহার চক্ষু স্থির হইল | অমনি 


৬৭ প্রভুর পদতলে রামচন্দ্র থান 


তখন ভয়ে দেল! হইতে নামিলেন 1 নামিয়। একবারে যাইয়া প্রত্র 
পদতলে পড়িলেন | তিনি রাজা রাঁমচন্ত্র খান, প্রভূর পদতলে পড়ি- 
লেনঃ অবশ্য ইহাতে প্রভুর তাহাকে খুব আদর কর! উচিত ছিল। কিন্ত 
প্রভূর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে ! 
হাহ। জগন্নাথ প্রভূ বলে খনে ঘন। 
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥._-ভাগবত। 
প্রভুর তেজ দেখিয়া রামচন্দ্র খানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হুদয়ের 
দস্ত অন্তহিত হয় । এখন গ্রভূর চরণ স্পর্শে কারণ্য রসের উদয় হইল। 
প্রহর নয়নে জল আর আর্তি দেখিয়। তাহার দয় বিদার্ণ হইয়। যাইতে 
লাগিল ।, | 
দেখিয়। এঞর আত্তি বামচন্্র খান 
অন্তরে [বদীর্ণ হৈল মজ্জনের প্রাণ ॥ 
কোন মতে এ আর্তির হয় সন্বরণ। 
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥ 
রামচন্দ্র খান ভাবিতেছেন যে, নান শোৌসাইর এ আর্তি আমি কিরূপে 
নিবারণ করিন? রামচন্র খান ইহা ভা।খতেছেন, আবার ভন্তগণ ভাবিতে- 
ছেন যে, রামচন্দ্র খানের এপানে এখন আগমন, ইহাও প্রভুর লীলা 
খেলা । তখন নিত্যানন্দ, উপ্রত্থকে সচেতন কারবার চেষ্টা করিয়া বলিতে- 
ছেন, “গ্রহ! একবার কৃপ। কাঁরয়া আমদের নিনেদেন গুনুন। আপনার 
পদতলে এই ভদ্র লোকটার প্রত একবার শুভ দৃষ্টি করুন।” গ্রভু এ কথা 
শুনিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ পাঁইলেন | তখন রাজাকে দেঁখিয়ী বলিতে- 
ছেন, “বাপু! কে তুমি ?” রামচন্দ্র বলিলেন, “আমি ছার, আপনার 
দ্বাসের দান হইব এহ বাসন। করি ।” ভখন উপস্থিত যাহ।র| ছিলেন, তাহারা 
বলিলেন, "প্রভূ! ইশি এ দেশের আঁধকারা ।” প্রত বলিলেন, “তুমি 
অধিকারী ? ঝড় তাল | আমি কাল সকালে নীণাচগ্চন্দ্র দশন করিতে 
যাইব। তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে ? ৮ * নীলচলচন্ত্র : বলিতে 
প্রভু আনন্দে মৃত্তিকায় ঢলিয়৷ পড়িলেন। 
রামচন্দ্র খান ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিরূপে এরভুর আত্তি নিবারণ 
করিখেন। এখন তাহার স্থষ্োগ পাইলেন ' ভক্তগণ ভ।বিতেছিলেন যে, 
রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগ আগমন প্রভুর একটা লীল।খেলা। 





গ্রভূর লালা খেল! ৬৫ 


র্মচন্দ ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্তি নিব।রণ করিবেন, 
সেও সেইবূপ লীল।খেলা। এ সমুদায় প্রন্থুর লীলাখেলা কেন, তাহা পাঠক 
এখন শ্রবণ করুন্‌। প্রভূ হুম্থির হইলে রামচন্দ্র বলিতেছেন, “প্রভু ! ছুই রাজায় 
বিষম বিবাদ হইতেছে। উভয় উভয়ের সীমানায়" ত্রিশূল পুতিয়াছেন, এই 
সীমা ষে কেহ অতিক্রম করে, তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়! প্রাণে মারিতেছে * | 
আমি এ দেশের অধিক|রী, আমার এখন এ পথে কাঁহাকে যাইতে দিতে অন্থুঃ 
মতি নাই। দিলে, অগ্রে আমার প্র/ণ যাইবে ।.কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব । 
প্রহর ইচ্ছ! শিরোধার্ধয । আমি মরি, কি আমার জাতি যায়, কি'আমার 
সর্বনাশ হয়, কি মামীর যে কোন বিপদ ঘটুক, আমি প্রভুকে কল্য উড়িষ্য। 
রাজ্যে পঠাইব |” 

এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন গ্রভুর লীলাখেলা 
তাবিতেছিলেন। রামচন্ত্র খানের সেই সমক্ন সেই: স্থানে আগমন না হইলে 
প্রভুর লৌকিক লীলায় উড়িষ্যায় যাঁওয়! হইত না । নৌক। পাইতেন না, 
সুতরাং আর কোন উপায়ে ছত্রভোগ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্য। রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিতেন না। আবার শুধু রামচন্দ্র খানের সে স্থানে সে সময় 
আগমন হুইল তাহা! নহে | রামচন্দ্রের মনের ভাব এই যে, “আমি 
প্রভুর এই আর্তি কিসে নিবারণ করিব,” ইহাগ প্রভুর উড়িস্যা গমনের 
সহায় হইল। 

গ্রতু এই কথ। শুনিয়া রামচন্দ্র খানের প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং 
তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কারও দিলেন। "সেটা কি, তাহা চৈতন্তভাগবত 
বলিতেছেন-- 

_... হাসি তারে করিলেন শুভ দৃষ্বিপাত। 

যদি বল, প্রভু একবার প্রসন্ন মুখে চাহিলেন, তাহাতে খার কি হুইল? 
রমচন্ত্র খন প্রহর নিমিত্ত জাতি ও প্রাণ দিতে এবং সর্ধনাশ 
পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। প্রস্তু কেবল একটু চাছিলেন বৈ ত নয়? 
এ প্রভুর কিরূপ উপকার শোধ? কিস্ত/ (চৈতন্ত ভাগ্ববতে )-- 

দৃষ্টি পাতে তার সর্ধ বন্ধ ক্ষয় করি। 
'ব্রাঙ্মণ-আ।শ্রমে রহিলেন গৌরছ্‌রি ॥ 





' ধাজার সরি পৃ'তিষ্নাছে স্থানে স্থানে ।_-ভাগবত । 
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৬ ছ'রভেগ পরিত্যাগ । 


রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত সর্বন।শ স্বীকার করিয়।ছিলেন মাত্র, 
কিছু দিপদ ভোঁগ করিতে হয় নাই। তিনি বিপদ স্বীকার করিলেন 
মাত্র, আর প্রভু তাহার বিনিমন্ে তাহাকে প্রভগবনের চরণ-পন্স-মধু 
পান করিবার অধিকার দিলেন । তবে প্রভূ 'রামচন্ত্রের নিকট খণী 
ছিলেন, এ কথা কিন্ধপে বলিব ? 

রামচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন, এখন পরম গৌরভক্ত হই- 
লেন। গ্ুভুকে তখন রাজ! র।মচন্দ্র গোষ্ঠি অর্থাৎ পঞ্চ সঙ্গী সমেত 
ভিক্ষায় নিমন্্ণ করিলেন। একজন ব্রাঙ্গণের বাড়ী তাহাদিগকে বসা 
দিলেন; এবং তথায় বহুত্র লোক উপস্থিত হইল। কীর্তনমঙ্গল আরস্ত 
হইল, তখন প্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন, আর সেই ভবনমোহন নৃত্য 
দর্শন করিয়া বহুতর লে।কের ভধবন্ধন ছিন্ন হইল। এইরূপে সার. 
নিশি কীর্তনানন্দ চলিতেছে, এমন সময়, প্রহর খানেক রাত্রি থাকিতে, 
রামচজ্্র খান স্বয়ং আগমন করিলেন। তিনি আর কীর্তনে বড় আনন্দ 
ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ প্রকে গ্রাভাতে উড়িষ্যা রাজ্যে 
: পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হুইয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা পালন 
নিমিত্ত তিনি বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। যেহেতু নাবিকগণের 
সহজে প্রাণে মরিতে উড়িষ্য।য় য।ইতে সম্মত হইবার কথা নহে। যাহা 
হউক, রামচন্দ্র গ্রভুর ইচ্ছায় নৌক1 পাইলেন। তখন প্রত্ভর নিকট 
আসিদা প্রণাম করিয়। করযোড়ে রাঞ্া নিবেদন করিলেন, “প্রভূ ! 
নৌকা প্রস্থত, উঠিতে আজ্ঞা হউক গ্রড়ু পঞ্চ সঙ্গী সথিত নৌকায় 
উঠিলেন। আর সকলে গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া! উড়িষ্যায় চলিলেন। 

নৌকায় উঠিয়া প্রভুর বড় আনন্দ হইল। যেন জগন্নাথে আসিয়া- 
ছেন! নৌকায় উঠিয়াই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাৰিকগণের ইচ্ছা 
চুপে ছুপে যায়, যাইস্সা প্রতুকে উড়িষ)] রাজ্যে নামাইয়। দেশে পলায়ন 
করে। কিন্তু প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে নৌকা! টলমল করিতে লাগিল। 
আবার মুকুল্দ থাকিতে পারিলেন না, তিনিও “হরি হুরয়ে নম” কীর্ভন 
আরস্ভ করিলেন। নাবিকগণ দেখিল বড় বিপদ্ধ, পাগল ঠাকুরদের 
হাতে প্রাণ যার়। তখন তাহারা বপিতে লাগিল) “গোলা! করেন 
কি? নৌক যে ডুবিধা গেল। ডুবিয়া, গেলে কোণ! যাইবেন? 
এদেশে ছলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঁঘ। তাহার পরে জল-ডাকাইতগণ 


নৌকায় নৃত্য। ৬৭ 


চে 


এখানে সর্বদ! ফিরিতেছে, শব্দ শুনিলে এখনি আলিয়া ধরিবে। নৃত্যে 
ক্ষান্ত দিয়! আপনারা নিদ্রা যাউন।৮ কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আহারও 
ন|ই, নিদ্রাও নাই। | 
প্রন শান্তিপুর হইতে গৌড়দেশের তখনক।র সীম। পর্যস্ত কিরূপ 
মনের ভাবে আিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্ত ভাগবতে এইরূপ বগিত 
অ।ছে-_ 
বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্নাথে । 
নাকে সে ভোজন প্রভূ করে ঘেই হৈনে॥ 
কারে বলি রাত্র দিন পথের গঞ্চার। 
কিবা জল কিবা স্থল কিবা! পারাবার ॥ 
টি কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি ৫%ম্রসে। 
তক্তগণ যদিও প্রতুকে স্বয়ং তিনি ললিয়! জানেন, কিন্ত জীবন 
বশতং মে কথ। তাহারা সর্বদা মনে রাখিতে পারেন -না। জীবধন্ধ 
বশতঃ ষ্ঠাহাদের সে কথ! সর্বদ! ভুলিতে হইত। কান্ধেই নাবিকগণের 
এই কথায় তাহারা. কেহ কেহ ভয় পাইলেন। মুকুন্দ চুপ করিলেন, 
আর প্রত ষাহাতে স্থির হুইয়' বসেন, তাহার যোগাড় করিতে লাখি- 
লেন। প্রভূ শুনিলেন যে, সকলের ইচ্ছা তিনি নৃত্য হইতে ক্ষান্ত 
দেন। তখন বলিতেছেন, “তোমরা ভয় পাইয়াছ? এ দেখ শ্রীকষ্ণের 
চক্র মস্তকে ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছে।” এই কথা 


শুনিয়৷ ভক্তগণের আবার মনে হইল যে প্রভু বস্ত কি! তখন তাহা 
রাও প্রভুকে ন। থ।মাইয়া, আপনার! কী্থনে যোগ দিলেন। এইরূপে 


নৌকা টপিতে টলিতে কীর্ভনের সহিত উৎকল দেশে নির্বিঘ্বে উপস্থিত 
হইল। প্রভু প্রয়গ ঘাটে উঠিলেন, উঠিয়া জগয়াথ দেবকে লক্ষ্য 
করিয়া উতৎ্কলদেশকে প্রণ।ম করিলেন। : 

প্রভু উৎকলদেশ প্রবেশ করিয়াই ভাব মন্বনণ করিশেন। তখন 
গৌড়দেশরূপ কণ্টক উতীর্ণ হ্ইয়াছেন, ও নিজজন সকলকেই পাছে 
ফেলিয়া আগিয়াছেন। মাঝে অপার গঙ্গ। ও বন। প্রভু এখন বড় 
নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এখন নির্কিরেধে মনের সাধে যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিবেন। পুর্দে শচী প্রভৃতির উৎপাতে তাহা৷ পারিতেন ন|। সঙ্গে 
যে পঞ্চজন তাঁহাকে দিবানিশি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন তাহাদের 


৬৮ প্রভুর ভিক্ষ। 


হাত হইস্কে আপনাকে ছাড়াইতে পারিলে বাচেন, প্রভুর মনের এই ভাব। 

সেই প্রয়াগ ঘাটে যুধিষ্টির স্থাপিত মহেশ আছেন। তাহার নীচে 
ষে গঙ্গার ঘাট আছে সেখানে প্রভু গণসহ নন করিলেন। প্রভূ তখন 
সচেতন সুতরাং সহঞজজ কথ|। কছিতেছেন। বলিলেন, “আমি যাই, অন 
ভিক্ষ। মাগিয়! আনি।” এখন ভিক্ষা মাগ! গোবিন্দ কি জগদানন্দের 
কাজ। কি যাহারই হউক, প্রভুর কাজ কখনই নহে। প্রভৃূর হাতে 
কেবল জপের মাল! তাহার দণ্ড জগদ।*ন্দের, এবং বহির্বাাস। কৌপীন, 
করোয়া গোবিন্দের হাতে । তিনি প্রেমানন্দে বিভোর। (কান ক্রমে 
তীাঞার উদরে ছুট! অন্ন প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ তাহাকে শীচাই। 
আনিয়াছেন। এখন প্রাভু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এখন আপনি ছয় জনের 
জন্যে ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিষেধ করে কাহার সাধ্য, মিষেধ 
করিলে শুনিবেন কেন? 'এই যে পঞ্চতক্ত প্রকে রক্ষা করিয়া লইয়! 
যাইতেছেন, ইহাতে তাহারা আপন।দিগকে ক্কভার্থ ভাবিতেছেন। তাহারা 
প্রস্ুর নিকট একটু মাত্রও ব।ধ্য. নছেন। বরং প্রভূ যখন চৈতন্য পাইতে 
ছেন, তখনই ভক্তগণ তাহ।কে বধ করিতেছেন। এখন প্র ভিক্ষা 
করিতে চলিলেন । নিমাই ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন, তোমার আমর 
মনে করিলে সহে না, তাহার কিরূপে চোখের উপর দেখিবেন ? কিন্ত 
হাত কি? নিষেধ করিতেও তাহার৷ সাহস করিতেছেন না। প্রভু 
এইরূপে তাহাদের ।চিত্ত বিভ্ত অধিকার করিয়! বপিয়াছেন। 

প্রস্থ বহির্ববাস দ্বারা একটা ঝুলির মত করিয়া, ভক্তগণকে মন্দিরে 
রাধ্িয়া, 'আপনি ভিক্ষার নিষিত্ত বাহির হইলেন । প্রভুর এ হরিনাম 
ভিক্ষা নয়, চাউল ভিক্ষ।। প্রভু গৃহস্থের ঘরে গিয়া “হরে কৃষ্ণ” বলিয়। 
দীড়াইলেন ! 

প্রভূ যদি গ্রামে উপন্থিত হইলেন, তবে গ্রাম টল মল করিয়! উঠিল। 
« ওরে নবীন সন্্াসী দেখে থা” বলিয়া, আবাল বুদ্ধ বনিতা অপরূপ 
দৃস্তশদেখিতে দৌড়িল। প্রভু এক দ্বারে “হরে রুষ” বলিয়।, মস্ত ক 
অবনত করিয়া) হত্তে আচল বিস্তার করিয়। দীড়ইলেন। ভিক্ষা! দাও 
কি অনা কোন কথ! বণিলেন না। গ্রাু মন্তক অবনত্ত করিলেন, 
যেহেতু গৃহস্থের বাড়ী স্ত্রীলোক দর্শন সম্ভব। তখন যাহ।র বাড়ী গমন 
করিলেন, পে ভাবিতেছে তাঁহার বাড়ীর বগাসর্নন্ন অদ। প্রকে দান 


প্রভৃর ভিক্ষা শর্জন। ৩৯ 


করিবে । কিন্ত অন তাহা করিতে দিবে কেন? অন্যান্য সকলে 
প্রভূকে দ্রব্যাদি দিতে দৌড়িল। যাহার যে অতি উৎকুষ্ণ দ্রব্য, তাহ! 
দিবর নিমিত্ত সে ব্যগ্রতা দেখইতে লাগিল। প্রত ছুই এক বাড়ীর 
অধিক যাইতে পারিলেন না। ছুই এক বাড়ীতে আচল পুরিয়। গেল, 
আর লইবেন না৷ বলিয়। ও লইতে পারিবেন ন! বলিয়া, বহতর দ্রব্য 
ফিরাইয়া দিলেন । ইহাতে লোকে মহারেশ পাইল, প্রভুও তাহাদের 
দুঃখ দেখিয়া ছুখ পাইলেন | ঘাহা হউক, ইহাতে প্রভুর একটা শিক্ষা 
হইল। তিনি স্বয়ং বরাবর ভিক্ষা করিবার ষে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
ভাহ। ছাড়িক। দিতে বাধা হইলেন। | 

প্রভূ মহ! হর্ষিত হইয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভক্কগণ সমীপে উপস্থিত 
₹ইলেন। ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে হাদিতে লাগিলেন । বলিতে- 
সেন, “প্রড়ু! আমাদিগকে পোষিতে পারিবে বুঝিলাম |” তখন জগনা- 
নন্দ রন্ধন করিতে বসিলেন, ও সকলে ভোজন করিয়া! কীর্তনে মগ্ন 
হইলেন। এই যে ভিক্ষার কথা উল্লেখ করিল।ম, বস্ততঃ তাহাদের 
ভিক্ষা করিবার বড় প্রয়োজন ছিল ন।। যেহেতু সর্ধস্থটনেই দেবালয় 
আছে, সর্ধস্থানে দেবসেবা ও অতিথিমেবা হয়। ভারতবর্ষের সে 
আকৃতি ও প্রকৃতি আর এখন নাই। এখন যেরূপে ইউরোপীয় জ!তির। 
সৈম্ত পোষিয়। থাকেন, তখন সেইরূপ ভারতবর্ষীয়গণ সাধু পোধিতেন। 
এ দেশে এত উদাগীন ছিলেন যে, গৃহস্থ” কথাটার স্থষ্টি হইণ। 
এ কথাটী অন্যান্য দেশে স্যন্তি হইতে পারে না, যেহেতু সেখানে 
উদ্দাপীনের দল এত অল্প হে, তাহারা 'এক দল বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে না। ভারতবর্ষের সর্বর বেবস্থপী, অতিথিশালা, অতিথি- 
নিব।স, পুষ্করিণী, কুপ দ্বারা পরিপূরিত ছিল। ম্ৃতর!ং সন্ন্যাসী বৈরাগি- 
গণ যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে কি থাকিতে পারিত্তেন। 

উড়িষ্য। গমনে অন্নের অভাবের সম্ভ।বন। ছিল না, তবে সে দেশে 
একটা বড় উৎপাত ছিল, এখনও তাঁহার চিহ্ু কিছু কিছু অছে। 
দে উৎপাত পাটনীর। ঘাটপালগণ ঘাত্রীগণের উপর বড় অন্যাচার 
করিত। প্রভু গঞ্গাসাগর, সুন্দর বন, 9 দুই রাজার ত্রিশুল উত্ভীণ, 
হইয়া, উড়িস্যা উপস্থিত হইলেন নটে, কিন্ত পানর হাতত 
পড়িলেন। এ ঘাটপালগণের সঙ্গে গ্রাুর অনেক কাণ্ডের কথা উল্লেখ 


লে প্রভুর যল। 


আছে, কতক গুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, পটনী 
ঘাটের রাজা। পার করেন কাহাদের, ন। বাত্রীদিগকে। তাছারা 
বিদেশী স্থৃতরাং সহায় ও শক্তিশূস্ভ। পাটনী লোকজন লইয়া ঘাটে 
থাকে, অনায়ার্দে যাত্ীগণের প্রতি প্রহার, বন্ধন, লুণ্ঠন, প্রভৃতি যা 
ইচ্ছ! অত্যাচার করিতে পারে। নিজে ছেট লোক, অথচ অপার 
ক্ষমতা সম্পর। পাঠক! এখন পাটনীর অতা।চাব্রে কারণ বুঝিয়। 
লউন।. প্রভূ উড়িষ্যার অন্তন্কে কি ভনসাগর পাঁর করিবেন, প্রথম 
যাইয়ই তাহার প্দানীর* সহিত দ্বন্দ বাঁধিল ! 
,)লাতীহারা ছয় জন পর হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারও 
দনিকট কপর্দক মাত্র নাই। খেওয়ারিই ব। বিন কড়িতে কেন পার 
করিবে ? সঙ্গে কিছু দ্রব্যাদি থাকিলে কাড়িয়া লইত, কিন্তু ' তাহ1ও' বড় 
বের্পী ছিল না, মুল্যবান দ্রবোর মধ্যে মুকুন্দের গায়ে এক 'খানি পুরাতন 
কম্বল, অনা সকলের ও প্রভুর গায়ে ছেড়া কীখা। প্রভু সমেত তাহার! 
ছয় জনে প্রথম ঘাটে যাইয় দীন়াইলে, দানী দান চাহিল। মহ।জনের 
পদে আছে, “আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।” কিন্ত 
উড়িষ্যার পথে দান ব্যতীত পার হওয়া! যায় না। দন চীছিলে তাছার। 
বলিলেন, “কপর্দীক মাত্র নাই। দানী পার কর, তে।মার পুণ্য হইবে ।» 
এখন ' সাধু মাত্রে দানীকে এইরূপ পুপ্যের লোভ দেখাইম! থাকেন। 
দে লোভে আর দানী ভুলে না। সাধু হইলেও দানী ছাড়ে না, আগে 
তাহাকে ছুঃখ দেয়। ছুঃথ পাইয়া যদি কিছু থাকে, তখন £সাধু তাহ। 
দানীকে দেন। যদি কিছু নাথাকে সাধুর ছুঃখ দেখিয়া! অন্যান্য যাত্রীগণ ও 
পারের মুল্য দ্েয়। এইরূপে খেওয়ারির প্রায়ই বিনাবেতনে পার করিতে 
হয় ন।। দানীকে কেহ ফাকি দিবেন তাহার যে ছিগগ না। আগে 
দান পরেপার, তাহ।দের নিয়য়। কারণ সাধুগণকে পার করিয়া শেষে 
তাহাদের নিকট মারিয়! ধরিয়া) কপর্দক মাত্র না! পাইয়া, এখন আর 
অগ্রিম মূল্য ন৷ পাইলে কাঁহাকে পার করে না। যাহা! হউক, আপনার! 
জানিবেন যে উড়িধ্যায় যাঁত্রীগণ, খেওয়ারির নামে, কম্পিত কলেৰর। 
প্রভুর গণ যখন বলিলেন, «“কপর্দক মাত্র নই, "তখন: দানী বলিল, 
“তবে ওদিকে যাও, এদিকে আঁসিও ন1,+ একটা পরিখ। আছে তাহার 
এ পাবে থাকিয়া মলোর বনাবস্ত করিতে হয়। যাহার! মলা দ্রেন 
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তাহাদের পরিখার পরে যাইতে দেও, তীঙ্ারা সেখানে বলিয়া থাকেন। 
এক নৌক! মানুষ হইলে তখন সকলকে পার করে। দাঁনী, প্রভু ও 
তাহার গণকে বলিল, “ওর্িকে যাও এদিক আমিও না”? ইহা বুলি- 
যাই প্রভুর পানে চাহিল। তখন তাঁহার তেজ দেখিয়া, ভয় হইল। 
ভাবিত্েছে, এই মন্নযাসীর কাছে দান লওয়া যাইবে না। আবার 
তাবিতেছে, এর ক।ছেও দান লইব নাঃ ইহ্(র সঙ্গে ধাহার! তাহাদের 
কাছেও লইব ন1। ইা ভাবিয়। বলিতেছে, “ঠাকুর! তুমি আইন, 
তোমার দান লাগিবে না । আর তোমার কয় জন ম|ছেন বল, তাহা- 
দিগকে লইয়া আইস ।» প্রস্থ বলিলেই বলিতে পারিতেন যে আমার 
সহিত এই পঞ্চ জন, আর ইহাঁ বলিলেই সকলে পার হইতে পারিতেন, 
কিন্তু প্রভু রদিকশেখ?, তাহা বলিলেন ন|। গ্রন্ভু বলিতেছেন কি, তাহ! 
শ্রবণ কর। প্র বলিতেছেন, “দনী, আমি একা! জিজগতে আঙ্গীত 
কেহ নাই, আমিও কাহার নহি।” এই কথ! বলিলে, দানী প্রতুকে 
পরিধ।র মধ্যে আমিতে দিল, আনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে আমিতে দিল 
ন।! প্রভূ অনায়াদ পারধার মধ্যে আইলেন, আলিয়া ঘাটের ধারে 
বঙ্গিলেন। বলিয়া, ছুই জান্ুর মধ্যে মস্তক রাধিয়) জগন্নাথ আমাকে 
দর্শন দাও বলিয়া, রেদন করিতে লাগিলেন। 

প্রভুর কাও দেখিয়৷ ভক্তগণ একেবারে হাসিয়। উঠিলেন। তুমি যে 
ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর, ইহাদের দোখ কি, তোম|রই বা ভাবকি? 
পরিত্যাগ করিয়। তুমিই বা কি করিয়া যাইবে? তুমি একবার মুখে 
বপিগেই হইত ঘে, ইহারা আমার লোক, “আর তাহ! হইলেই তাহার 
পরিধার মধোে আসিতে পারিতেন! তাহ। কেন বলিলে না? ভক্তগণ 
্রতুক্ন ভাব দেখিয়া, প্রথমে হাসিয়া অনতি বিলম্েই চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। 
প্রভু মুখে একটী কথা বলিলেই দানী তাহাদিগকে ছাড়িয়। দিত। 
তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি গ্রভু সত্যই তাহাদিগকে ফেলিয়া 
যাইৰেনন? এখন ওপারে গেলেই প্রভু হাত ছাড়া হইবেন, আর তাহা 
হইলে কোন্‌ দেশে কোন্‌ ছনে' চলিরা যাইবেন, তাহার ঠিকানা পাওয়া 
যাইবে না। কিন্তু প্রভু, ফোঁলয়। যাইবেন কন? তাহারা ভাবিতেছেন 
তাহার কারণ. অছে। তাহার, দিবানিশি প্রভুকে ঘিরয়। থাকেন। 
প্রভুকে তাহার মনোমত কাজ করিতে দেন না। শুইতে বলেন; ভোজন 
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করিতে বলেন, বিশ্রাম করিতে বলেন। প্রভু মাঝে মাঝে এক্ধপ 
ভাবের ছুই একটী বিরক্তিকর কথাও বলেন। তাহ।র পরে, প্রভুর 
বিচিত্র গতি। স্টাহার মন তিনিই জানেন। কি জানি, সত্যই যদি 
তাহার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, তক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া 
যাইবেন। এই সব তাবিয়, যদিও প্রভু অতি অল্প দূরে তাহাদের 
নয়নের আয়ত্বের মধ্যে বসিয়া তত্রাচ তাহারা চিন্তায় ভুবন অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলেন না। 

দানী তাহাদিগকে বলিল তে।(মরা ত গোসাঁঞীর লোক নও, অত- 
এব কড়ি দাও, দিলে তোমাদের পার করিয় দিব। এই কথা বলিষ 
তাহাদিগকে পরিখার বাহিরে রাখিষা প্রভুকে পার করিতে চলিল। 
দেখে, প্রভূ শজগন্লাথ আমাকে দর্শন দাও” বলিয়া, জ্ত্রীলোকে যেমন 
বিনয় বিলাইয়। কান্দে, সেইরূপ করুণ স্বরে জানুর মধ্যে মন্তক 
রাখিয়া, রোদন করিতেছেন সে স্বর শুনিয়া নিঠর দানীর হৃদয় দ্রব 
হইল । তখন দীনী, ইনি কেও ব্যাপার কি, জানিবার নিমিত্ত ন্বভা- 
বত উৎসুক হইল, আর সেই নিমিত্ত শ্রননিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট 
আবার আইল। বলিতেছে, “গোঁসাঞ্রি! ইনি কে? এত কান্দেন 
কেন? মানুষের এত নয়ন জল ত কথন দেখি নাই? এমন ক্রনদনও 
ত কখন শুনি নাই? তোমরা কি সত্য ঠাকুরের লোক ?” 

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "শুন নাই কি, উনি নবদ্ধীপের অব- 
তার, স্বয়ং ভগব|ন, এখন সন্ন্যাসী 'চ্ইয়া জীব উদ্ধার জন্য নীলাচলে- 
চলিয়াচছিন, আমরা উই।কে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। লইয়া যাইতেছি” বলি- 
যাই সকলে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন দ।নীও সেই সঙ্গে রোদন 
করিতে লাগিল, ও শ্রীপাদ ও অন্যান্য ভক্তকে যত করিক্কা পরিখার 
মধ্যে লইয়। গেল। দানী গ্রভুর চরণে পড়িয়া! বলিল, «কোটি জন্মের 
পুণ্য ফলে অদ্য তোমার চরণ দেখিলাম।” তখনই দানীর লমুদায় 
বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে প্রন্ভুকে ঘিরিয়া, হরি হরি বলিয়। 
নৌক্ষায় উঠিয়া পার হইলেন। 

উড়িষ্যার পথে স্থই ভয়, ডাকাতির ও ঘাটপারের। দুই রাজার 
দ্ধ হইতেছে বলিয়া ছুই পীমানার মধ্যস্থনৈ কোন রাজ।রই শাসন 
লাই, লোকে বাহ! ইচ্ছ! তাহাই করে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গ- 
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লমর়, ডাকাতি করিলে ধরে কে? কিন্তু প্রগৌরাঙগ ও তাহার গণ 
মমুপায় দায় হইতে অনায়ামে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। উপরে এক 
দানীর কাহিনী বলিল।ম, আবার কবিকর্ণপুর এই উপলক্ষে কি বলি- 
তেছেন শ্রবণ করুন-_ 

অর শুন এক অন্ত কহি চমংকার। 

গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্টপাল ॥ 

মহারণ্য পব্তে বঘতেক বাটপাড়। 

পথিক লোকের তারা বড় শঙ্কাকর ॥ 

সে সকল দস্থ্য দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর । 

ক।ন্দিয়। ঢলিয়া পড়ে পৃথিৰী উপর ॥ 

“কৃষ্ণ” “কুচ” বলে নেত্রে বছে প্রেমধার। 

গড়াগড়ি যায় দেহে প্রেমের সঞ্চার ॥ 

এই প্রদঙ্গে এখানে একটা কথা বলিয়! রাখি। আগোরাক্ষ প্রকাশ্যে 
সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার, করিতেন না। আনবদ্ধীপে, তীহ।র সকল 
কার্ষ্যই প্রাঞ্ন গোপনে সাধন করিতেন। ইচ্ছাপূর্ধক আপনাকে ধরা 
দিতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন পথে 
চলিলেন, তখন অনীম শক্তির সহায়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; 
কারণ, তখন তীব্র গতিতে কাজ না করিলে চলে না। পথে চলিয়া" 
ছেন, ইতি মধো এক জনকে উদ্ধার করিতে হইবে । পথে বিলঙ্গ 
করিতে পারেন ন।। দেখানে দৃষ্টিমাত্র কার্য সম্পন্ন না করিলে চলিবে 
কেন.? তাহা হইলে সেখানে থাকিতে হর, কিস্তি থাকিবার সম্ভাবন! 
নাই। এই স্থানে এই স্ধন্ধে এই সময্নকার একটী কাহিনী বণিব। 
এটা শ্গোবিন্ম তাহার কড়চায় বলিগ়াছেন। এই গোবিন্দ প্রসুর ভৃত্য, 
যিনি নীলাচলে তাহার সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রন্থ বিভোর হইম্ব। চলিয়া- 
ছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন রদ্রক কাপড় কাচিতেছে। 
প্রন যেন তখদ হঠাৎ" চৈতন্য পাইলেন, পাইর়! সেই রঞ্জকের দিকে 
গমন করিতে লাগিলেন । কাজেই তক্তগণ সেই' সঙ্গে চলিণেন। 
তাহাহদর আগমন রজক আড়চোকে দেখিলঃ দেখিয়া কিছু লা বজিয়া। 
আপন মনে কাপড় কাচিতে.লাগিল। প্রভু একেবারে রজকের" নিকট 
গমন করিলেন | ভক্তগণ্, গৌরাঙ্জের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে 
(১০ ) 
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পা রিতেছেন ন।। রঞ্জকণ্ড অবশ্য ব্যাপার কি, ভাবিতেছে। এমন 
সমর শ্ীপৌরাজজ রজকের লিকট যাইয়া বলিতেছেন, “ওছে রজক! 
একবার হদ্ি' বল।” রঙজ্গক ভাবিল সাধুগণ ভিক্ষা চছিতে আসিা- 
ছেন। এই ভাবিয়া “হরি বল)” এ আজ্ঞা লক্ষ্য না করিয্বা) সরলতার 
সহিত বলিল, “ঠাকুর! জাঁম অতি গরীব মানুষ, জামি তোমাকে 
কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না।” 

প্রস্থ বলিলেন, “রজক! তোমার কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে না, তুমি 
কেবল হরি বল।” রজক মনে" ভাবিতেছে, ঠাঞ্চুরদের মনে নিশ্চিত 
কিছু অভিদন্ধি আছে। অভিপন্ধি না থাকিলে আমাকে হরি ঝপিতে 
কেন বলিবেনঃ অতএব হরি না বলাই ভাল। এই ভাবিয়। মুখ না 
উঠাইয়, কাপড় কাচিতে কাচিতে রজক বলিল, “ঠাকুর! অ.মার 
কছচ্চ' বাচ্ছা আছে । আমি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের আনন মংস্থান 
করি। জামি এখন হরিবোলা হইলে, আমার সম্ভানগণ উপোষ 
করিয়া মরবে । | | 

প্রভু বলিতেছেন, “রজক ! তোমার আমাদিগকে কিছু দিতে হইবে 
না, গুধু মুখে একবার হরি বল, হন্িনাম বলিছে ব্যয়ও হয় না, 
কোন কাজের ব্যাখাতও হয় না। তবে ফেন হপ্দি বলিবে না? অত- 
এন এপ্রকবার হরি বগল,» 

ক্জক ভাবিতেছে, “এ ত দায় মন্দ নয়! এ সন্সামী চান কি? 
কি. জানি কি. হইতে কি হইবে, আমার পক্ষে হরিনাম ন। লওয়াই 
তাগ।” ইচ্ছাই সাব্যস্ত' করিয়া' রজ্ক বঙ্িতেতে। ঠাকুর! তোমাদের 
কাজ লাই কর্স নাই, তোমরা সধ গার। আমরা পদ্বিশ্রম করি 
পরিবার প,লন কন্সি। 'আমি কাপড় কাচিব, ন! হরিনাম লইব? 

গ্রন্ু বলিস্তেছেন, “এজ ! যদি তুমি ছুই কাজ একেবারে. না'করিতে 
পার) -গ্তব তোষর কাপড় আমকে দাও, নি কাপড় কণচিতেছি 
তুদি হরি বল।” 

এ কথা শুলিম্না' ভক্তগণ ও রজক বিশ্মিত হইলেন । 

তখন রজক ভাধিতেছে, গোসাইরের হাত, ছাড়াম মঙ্চা দায় হুইয়। 
পলি, তা এখন করি কি. যাহা থাকে কপালে তাহাই হবে। ইছাই 
ভাবি! প্রভুর. পানে চাহিয়া বলিতেছে, “ঠাকুর ! তোমার কাপড় কাচিতে 
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হবে না, তুমি শীত্ব বল আমার কি বলিতে হইবে, আমি তাই বলি- 
তেছি |” এ পর্যন্ত রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচ! রাখিয়া 
এখন মুখ উঠাইয়৷ প্র্কর পানে চাহিয়। উপরের কা গুলি বলিল। 
আর দেখিল কি যে, সন্য।সী সকরুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়। 
আছেন। আর নয়ন দিয়। ধার! পড়িতেছে। ইহাতে রঙ্গক একটু 
মুগ্ধ হইয়া ঝলিতেছে, “ঠাকুর! কি বলিব, বল।” প্রভু বলিলেন, 
“রজক ! বল হন্সিবোল।” 

রজক বলিশ। প্রভু বলিলেন, “রজক! আবার বল হুরিবে।ল্‌।” 
রঙ্গক আবার বপিল হরিবোল। রঙ্গক 'এই ছুই বার প্র? আনুরোধ 
ক্রমে হরিবোল ৰলিয়া একেবারে আপনার শ্বাতন্থয হারইল, এবং বিহ্বল 
হইয়। গেল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছ! স্বত্বেও, যেন গ্রহপ্রপ্ঠ হইয়া, অ।প- 
নিই “হরিবোল” বলিতে লাগিল । এইরূপে সহুরিবৌল বলিতেছে, আর 
ক্রমে বিহ্বল হইতেছে । শেষে বপিতে বলিতেঃ একেবারে বাহজ।ন 
শুন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া শত সহশ্র ধার বহিতে লাগিল, ও 
একটু পরেই রজক ছুই বাছু উদ্ধে তুলির, “হরিবোল, হরিবোল" 
বলিয়া নৃতা কারতে লাগিল। 


ভক্তগণ দেখিয়! বিন্মিত হইয়া চাহহুয়া রহিলেন। কিন্তু প্রন আর 
বিলম্ব করিলেন না। প্রহার তখন কার্য সমাধা হ্ইমাছে, কাজেই 
দ্রুত বেগে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিনোন। অল্প দুরে গমন 
করিষ। গ্রন্ধ বসিলেন, আব ভক্তগণ রঞ্জকের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন । 
রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রচ্ছ যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহ! 
তাহার “জ্ঞান নাই। কারণ তাহার বাহ দৃদ্ি নাই। তখন দেই ভাগ্য-, 
বান আপনার জ্দয়ে গৌরবপ দেখিতেছেন ! 

ভক্তগণের বোধ হইল রজক যেন একটী যন্ত্র। প্রভু কি কল 
টিপিয়া পিয়া আড়ালে আইলেন, আর মেই কলে হরিবঝেল বলিতে ও 
নাচিতে লাগিল। 

ভক্তগণ, বাক হুইয়! দেখিতেছেন। একটু পরে দেই র্জঞ্ে 
সী হুন্তে আহারীয় দ্রব্য লইয়! স্বামীর নিকটে আইল। আধিক়। স্বামীর 
তাৰ দেখিনা শল্লক্ষণ স্তব্ধ ' হইয়া দাড়াইল, পরে কিছু না৷ বুঝিতে 
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প।রিয়, হাসিয়া উড়াইয়। দিবে ইচ্ছা করিয়া! বলিতেছে। “ও আগার 
কি? তুমি আবার নাচিতে শিখিলে কবে?” কিন্ত রক উত্তর দিল 
না, পূর্বকার মত ছুই ছাত তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া, 
“হরিনোলঃ হরিবোল” বলিয়! নৃত্য কবিতে লাগিল। রজকিনী বুঝিল 
যে স্বামীর বাহাজ্ঞ।ন নাই, আর তার কি একটা হইয়াছে। তখন 
তয় পাইল। পাইর। চীৎকার করিয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হুইয়৷ 
পাড়ার লোক ডাকিতে লাগিল। রঙ্দকিনীর রোদন ধ্বনি ও আহ্বানে 
গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাহারা আইলে বরজকিনী অতি ভীতভাবে 
বলিল .যে তাহার স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। দিনের বেলায় ভূতের 
ভয় নাই, সকলে রজকের কাছে গেল। দেখে যে, সে 'সচৈতন্য হইয়| 
ঘুরিয়। ঘুরিয়। নৃত্য করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। 
তাহাকে দেখিয়। প্রথমে ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে সাহসী হুইল ন]। 
পরে সাহস করিয়া কোন এক জন ভাগ্যবান লোকে তাহছকে ধকিল, 
ইহাতে রজকের অর্ধ বাস্থজ্ঞান হইল। তখন রজক আনন্দে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন । এই ব্যক্তি, আলিঙ্গন পাইয়। হরিবোল ব'লম্ন। 
নৃত্য করিয়া! উঠিল! তখন এই ছুই জনে নৃত্য আরম্ভ করিষেন। 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে পেই মহাবায়ু জনে জনে ধরিল, এমন কি রজ- 
কিনীও দেই মদে ঈন্মন্ত হইলেন । 

দৃষ্টি মাত্র শক্তি সঞ্চার, ইহ!র বিস্তার বর্ণন পরে করিব। যখন 
প্রশ্ন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে গমন করেন, তখন প্রায় এইরূপে 
দুই বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষে বৈষ্ণন ধর্ম প্রচার করেন। তখনও এরূপ 
করিতেন, যাহাকে মালিঙ্গন করিতেন, শুদ্ধ যে দে শক্তি প।ইত এরূপ 
নয়, তাহার আবার শক্তি সঞ্চারের শক্তি প্রায় পূর্ণ মাত্রয় লাভ হইত। 
যেমন উঞ্ণ জলের মধ্যে শীতল জলপাত্র রাখিলে উহা! উষ্ণ হয়, এবং 
শেষোক্ত উঞ্ণ জলের মধ্যে আবার শীতল জলপাত্র রাখিলে তাহাও 
উষ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উষ্ণতা কমিক যায়, সেইরূপ প্রত্তুর যে 
শক্তি তাহ! সঞ্চারিত, ব্যক্তির পুর্ণ মাত্রার লাভ হুইল না, আবার মধা- 
রিত ব্যক্তি ধাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও এরূপ সঞ্চারকের পূর্ণ 
শক্ষি প্রার্তি হইল না। এই গেল সাধারণ নিরম। কিন্ত একপও 
কখন কখন হইত যে, সঞ্চারক অপঙ্গ। সঞ্চারিত ন্যক্তি অধিক শক্কি- 
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সম্পন্ন হইতেন) সে কখন, না যখন সঞ্চারক মপেক্সা সঞ্চারিত ব্যক্কি 
অধিক অধিকারী কি বড় সাধক। | 

অধিকার নকলের মমান হয় না, আবার টন্নতির নিমিত্ত চেষ্ট। 
সকণে সমান করে না। শান্বে আছে যে গৌর অবভারে, পাত্র মোটে 
সাড়ে তিন জন, যথা সরূপ, রাম রাঁয়, শিখি মাহিতী ও মাধবী দাসী। 
সপ, ইনি মবদ্বীপের পুরুষোন্ধম আচার্ধা। ফাহাকে পূর্বে একবার ' 
আমার পাঠনক্কবর্গকে, গললগ্ীবাঁস পূর্বক * প্রণাম করিতে বলিয়।ছি। 
মপর মাড়াই জন পারের কথ! পাঠক "ক্রমে জানিতে পারিবেন। 
পাত্র মানে এই যে, ইহারা শ্ীগোরাঙ্গ-দত সুধা যত খানি গ্রহণ 
করিতে পারিয়াহিলেন, এত আর কোন ভক্ত পারেন নাই। অতএব 
বাহার ছগৃদয়ে যত খানি এই ভক্তি, কি প্রেম মুধারস ধরে, তিনি 
মেইরূপ অর্িকারী। অধিকার সকলের সমান নয়, ভাহা সকলে 
জানেন। কেন নয় তাহা বলিতে, পারি না, তাহা লইয়! বিচার করিতে 
পারি মাত্র, তাহাও এ স্থলে করিব ন!। 

এই মে অধিকার, ইহার পরিবর্ধন করাকেই সাধন বলে। অতএব 
ঘেমন কর্কশ-ক্ কোন ব্যক্তি সাধনার দ্বারা, স্থুক্ঠ হইয়া শুক 
গায়ক হইতেও ভাল গায়ক হইতে পারেন) সেইরূপ অল্প অধিকারী 
হইয়ও সাধনার দ্বারা এক ঞ্জন্স উচ্চ অধিকাঁণী অপেক্ষা জধিক অধিং 
কার অঞ্জন করিতে পারেন। পথে চলিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাঁকে 
কূপ! করিতেছেন, কাকে করিতেছেন ,.না, ইহার কি কারণ তাহ! 
আমর! বলিতে পারিনা! তবে যে তিনি বাছিরা বাছিয়া লোক উদ্ধার" 
করিতে করিতে গমন করিতেন) তাহা স্পষ্ট বোধহয়। পথে কত 
লোক দেধিলেন, কত সাধু দেশিলেন, কিন্ত কৃপা রজককেই করিলেন। 
রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবামীগণকে ক্কপ করিলেন তাহা 
নয়, সে খণ্ড ভক্কিতরগ্গে ডুবিয়া গেল। ্‌ 

দানীর সঙ্গে প্রচুর আর ঢুই বার গোল হয়ঃ শুনিতে পাই। 
একবার ফোন দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে। তাহার নিকট কপর্দক 
ন| পাই॥ তাহার, গারের ছেড়। কম্বল কাড়িয়া! ল। াহাতে দানীর 
কোন কার্ষ্যে আইন না, যেহেহু,€ন কম্বলে কোন পদার্থ ছিল না। 
তখন দানী চতুদ্দিক হইতে বঞ্চিত ভইমা, সক্রেধে কম্বল খানি ছযু 


৭৮ অন্যান্ত দানীর কাহিনী । 


খণ্ড করিয়া ছয় জনের দাণন্বরূপ গ্রহণ করিল। কিঞ্চিং পরে ঘেই 
খেওয়ারির কর্ত। প্রন্থকে দর্শন করিল ও সমুদ্বায় কাছিনী শুনিগ। 

এ বোল শ্ুনিস্বা সেই সঙক্কোচ অন্তর! 

নৃতন কম্ধপ দিল দানীর ঈশ্বর ॥__চৈতন্যমঙগল। 

ইহা৭ পুর্বে প্রভু আর এক স্থানে পার হই! উন্মত্ত হুইম্ব। দ্রুত গমনে 

, চলিম্বাছেন, যাইতে হঠাৎ ঈাড়াইলেন। শুধু তাহ! নয়, প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
প্রভু এ পধ্যস্ত দ্রুতগতিতে জগক্সাথ-দর্শনে চলিয়াছেন, এখন প্রত্যাবর্তন 
কেন করেন? ভক্তগণ কিছু বুঝিতে পারিজেন ন'" জিজ্ঞাসাও করিতে 
পারিলেন না, কেবল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিতে লাগিলেন। প্রস্থ ফিরিয়া 
আইলে ভক্তগ্রণ দেখিলেন ষে বহু যাত্রীকে দানী বহুবিধ যন্ত্রণা দিতেছে। 
প্রন্ত যে আইলেন, মেই কি হইল শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যমঙ্গলেঃ__ 

প্রভুকে দেখিয়! ফাত্রী কান্দে উভরায়। 

ত্রাম পাঞা! শিশু যেন মায়ের কোলে যায়॥ 

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্বজন । 

দেখিয়। পাপি$ দানী ভাবে মনে মন ॥ 

এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে। 

এই নীল/চল-চাদ জানিল অন্তরে ॥ 

এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাধ।নী । 

প্রনুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥ 

এই যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয়া গ্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িষা/য় 

প্রবেশ করিয়।ই প্রন্তু দেখেন €য রাজপথে গমন তাহার পক্ষে বড়ই অন্থখকর 
হইতে লগিল। তিনি আপন মনে গমন করিবেন, ভক্তগণ যে তাহার পাছে 
পাছে আমিতেছেন ইহাও তীহার ভাল ল৷গিভেছে না। এই নিমিত্ত ভক্ত- 
গণের উপর ছা বিরক্ত । মাব।র র'জপপে উঠিয়া দেখেন ঘে সৈন্োর 
কোগাহলে পন চগিৰা যো নাই। গর্পতি প্রন্ভাপরুদ্রের সহিত 
গৌড়ের বাদলহার যুদ্ধ হইতেছে । রাজপথে সৈনা, হাতি ও ঘোড়ার 
কোলটছহুল। গ্ঁড়ু বিরক্ত হইপ্প। বনে প্রবেশ করিলেন, করিয়া! বনপথে 
চলিতে লাগিলেন। তবে করেন কি? যেখানে তীথস্থান আছে, তাহ দর্শন 
করিবার জন্য রাবপথে আগমা করেন । দর্শন দমাধ। হইলে আবার 
বন্পসে গন কখেন। তবু গ্রন্থুর কণ্টক হইন্তেছেন--নিজগণ। দদিও 


প্রভুর ভক্তগণের সহিত ছাড়।ছাড়ি। ৭3 


প্রভু নাসিচায় ঠোঞ্জন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন, তবু নানা প্রকারে 
তক্তগণ তাহাকে মাঝে মাথে ভোজন করান। তাহাকে নাণ। "প্রকার 
সেবা করেন। ইছ৷ প্রভুর ভাগ লাগে না। প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে 
স্ুবর্ণরেখ! নদীর পরিষ্কার জণে নান কন্ধিলেন। প্রন চলিতেছেন, এষন 
সময় হঠাৎ ভক্তগণকে. বপিলেন, “তোমরা কি আমার সঙ্গে যাইতেছ ? 
আমি একা, আমার পর্গী নাই। হত তোমরা আগ্রে যাও না হয় আমি 
আগ্রে যাই, আমার সঙ্গে তোঙ্গরা যাইতে পারবে ন11” 

ভক্তগণ প্রত্থুর এই চরিত্র দেখিয়া একটু "হান্ত করিলেন। কিন্তু বড় 
চি্তিতও হইলেন। এ আবার প্রভূর কি লীলা? তাহার অভিসন্ধি কি'? 
কে তাহা গিজ্ঞাসা করিবে? কে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? কেব৷ 
তাহার আন্তা পালন করে, অর্থাং কিরূপে তাহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া 
দিতে পারে? ভক্তগণ উত্তর দিতে পারিলেন না । মুকুন্দ বলিলেন, “তবে 
প্রন আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম।” প্রন এই কথা শুনিয়। 
মহাহমি 5 হই, হুক্কার করিএ।, শ্্রীঙ্গমগাথের উদ্দেশে দৌঁড়িলেন, ভক্ত- 
গণ পাছে রিলেন। প্রন একটু দূরে গমন কাঁরলে ভক্তগণ তাহার 
পম্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। তাছাদের মনের তাঁৰ কি তাহা! অবশ্য বুবিয়া- 
ছেন। তাহার! প্রকে দর্শন দিবেন না, অলঙ্ষিতরূপে তাহাকে রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতে করিতে গমন করিৰেন। ূ 

এখন শ্্রগৌরাঙ্গের এই “নিঠুরতা” লইঙ্গ' একটু বিচার করিব। প্রতভর 
এই নিঠরতা কেন? ইহাঁর উত্তর, [নি নিজ-জল নিঠুর। তাহার মানে 
কি? মানে আর কিছু নর, তিনি নিজ-জনের, সহিত যত নিঠুরতা৷ করেন, . 
তাহার নিঞ্জজনের সহিত তত আম্মীক্ষত! বৃদ্ধি পায়। প্রীতি কি কখন 
আঞ্ধাদ করিকাছ? করিয়া থাক, তবে জানিবে ঘে। যেখানে প্রকৃত এীতির . 
সষ্টি হইসে, নেখানে এরূপ কন্দলরূপ ঝদ়্ে উহার মূল আরো পরিৰর্ধিত 
ইয়। একটী কথা মনে কর, স্বামী বদি উদ্দাণী হইস্া যার, আর স্ত্রীকে 
তাহার পশ্চাৎ আলিতে দেখিয়া সেই স্বামী ভাধাকফে গ্রন্থার করে, কি 
তাহ।কে লুক!ইয়। পণান্ধন করে, তবে কি তাহার স্ত্রীর খ্বামীর প্রতি ত্বোধ 
হয়? না আরো, প্রেম বাড়িয়া যায়? ইহাও সেইবপ। 

প্রভু এক দৌড়ে জলেম্বর আইলেন। জঙলেশ্বরে শিবের স্কীন। বছ- 
ওর মন্দির সেখানে বিরাঈমান। জলেশ্ীর শিব সেখানকার প্রধান ঠাব্রু। 


৮৬ জলেশ্বরে শিবঙাবে আবি । 


প্রত সন্ধ্যার সময় মেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন কেবল আগাত্রিক 
আরম্ত হইয়াছে । শিবের পুক্জার মহা আয়োজন হইতেছে, এবং বহুশুর 
বাদ্য বাঞ্জিতেছে। পুঞ্জার সমুদায় সজ্জ| দেখিয়। ভু মাপন্দে বিহ্বল হই- 
লেন, তখন ষাইগ্লাই, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত 
নৃত্য আরস্ত করিলেন। প্রভুর ভা দেখিয়া সকলে স্তম্তিত, পরে যাহা 
, হইবার কথা তাহাই হইল। সকণে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়! গেলেন, এমন 
কি, সকলের মনে বোধ হইল শিব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন । যথা চৈতন্য 
তাগবতে-- 

করিতে আছেন নৃত্য জগৎ জীবন। 

পর্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গঞ্জন ॥ 

দেখি শিবদাস সবে হইল বিন্লিত। 

মবেই বলেন শিব হইল বিদিত ॥ 

আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদা। 

প্রতু নাচিতেছেন তিলাদ্ধেক নাই বাহ্য ॥ 

প্রভুর সঙ্গে দৌড়ান সহজ কথা নয়: ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দোঁড়িয়া. 

_ ছেন, কিন্ত পারিবেন কেন ? তাহাতে আবার অনাহার। তবু প্রভু বড় 
অবিক অগ্রে আসিতে পারেন নাই। যেহেতু শুক্তগণ প্রাণপণে ওভুর 
পৃশ্চাতে দৌড়িয়া আলিয়াছেন। প্রভু .বখন জাপনি আনন্দে পাগল হইয়া 
সকলকে আনন্দে পাগল করিয়াছেন, যখন শিব আসিয়াছেল ভাখিয় 
লোৌঁকের মনের অবস্থ। যাহ হওয়া! উচিত তাহাই হইয়াছে,--তধন ভক্ত. 
গণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়। বুঝিলেন 
প্রতুর নৃত্য, কি একট] কাণ্ড হইতেছে। তাহারা আপিয়া॥ ভূর সহিত 
-ষে চুক্কি ছিল শাহ! অনায়াসে তঙ্গ করিয়া, একেবারে স্তাহার সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইবেন । তখন মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্তন আরস্ত কপি- 
লেন। এ পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদ্যে খড় একট। মিল হইতে- 
ছিল না। বল! বাহুপ্য, শিবের গীত বাদোে ও শ্ররুষ্ণের গীত বাদো 
ৰড় একটা মিল সম্ভবে লা। তবে শিবের সন্মুখে, ঢাকের বাদ্যে নৃত্য, 
তাহার তাপ মান ঝড় প্রয়োজন ছিল না। তবু বধনন মুকুন্দ কীর্তন 
আরস্ত করিলেন, তখন গুভুর আনন্দ স্র্বাঙ্গ শুদ্ধ হইল, ও নৃত্য আরও 
মধুর হইল। প্রভু ভক্তগণকে দেখিদেন। দেখিয়া! আরও সুখী হইলেন। 


রেমুনায় ছ্বিজজ মুরলীধর দশন | ৯১ 


ুক্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর প্রত তখন প্রাগাধিক প্রিয়জন 
পাইয়া, আদরে ঘুরিয়া! ঘুরিয়া, নৃতা আবরস্ত করিলেন। ক্রমে প্রভুকে 
সকলে শান্ত করিলেন। তখন তিনি সুখে ভক্তগণকে প্রেমালিজন করি- 
পেন। নিজ-জন মহ পূর্বকার সকল কলহ মিটিয়া গেল। প্রভূ ক্রমে 
বাঁসদহা পথে, পরে তঙ্লুক অতিক্রম করিয়া, বেমুণাঁতে আইলেন। রেমুণা 
রাঙ্গপথের ধারে, গোপীনাথের স্থান। ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভজ মুরলীধর ৷. 
প্রভু এই প্রথম দ্বিভূজ মূরলীধর মৃণ্তি আঁপনি দেখিলেন, 3 ভক্তগণকে 
দেখাইলেন। | 

এ কথার তাতপধ্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়ীই 
দ্বিতুজ মুরলীধর ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাহার মানে এই ঘে, 
তখন সকলে শ্রূঞ্ককে শঙ্খ-চক্র-গণা-পদ্মাধা রী চতুডুজরূপে ধ্যান করিতেন। 
এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্যযভাব শিক্ষা দিবর নিমিত্ত অবসীর্ণ। 
মাধুর্য তজন এই যে, শ্ীভগবানকে নিজ-জন রূপে অর্থাৎ পতি পুত্র 
প্রভৃতি রূপে তজনা করা। সেই ভগবান দি চারি হস্ত মম্পন্ন রহিলেন, 
হবে তাহাকে পতি কি পুত্র বলিতে জীবের সাহন হইবে কেন? মুখে 
বলিলে তত হইবে না? অন্তরে, একজন চারিহস্ত সম্বলিত, শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি 
ধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষ নিভয়ে পুত্র কি পতি কি নখ। বলিতে 
পারেন না। সুতরাং মাধুধ্য ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের ছুখানি 
'হাত ফেলিয়া দিতে হয়। আর যে দুখানি রহিল তাহাতে এমন কোন 
বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষা ব্যবহার উপযোগী। অর্থাৎ প্রভু 
রন্দাবনের আীনন্দনন্দনের তঞ্জনা। উপদেশ দিতে লাগিলেন । শভ্রীননের 
নন্দন ত চতুতুর্জ নহেন? তাহা হইলে নন্দ তাঁহাকে দিয়া কিরূপে 
মাথায় বাঁধা বহাইবেন, কি যশোদা তাহাকে বন্ধন করিবেন? ্রানলের 
নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, জার প্রভু মাধুর্য তঞ্জনের 'নিমিত্ত এইরূপ ঠাকু- 
রের ধ্যান দিতে লাগিলেন। 

প্রভুর তক্তগণ'অৰন্ঠ প্রভুর এই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিবা মাত্র গ্রহণ 
করিলেন । কিন্তু বাহার বাহিরের লোক, তাহারা ' তক উঠাইতে 
ল[গিলেন। তাহাদের আপত্তি এই যে, যদি দ্বিভুজ মুরলীধর পরী 
ধ্যানের বন্ত হইলেন, তবে প্রাচীন এরপ মুর্তি নাই কেন? ভক্তগণ 
এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু রেমুনার গোপীনাথ বন্থ 

১১ 


৮২ য়েখুন।য় আননা ওরঙ্গ। 


দিনের গ্রাচীন মূর্তি । আর তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর ৷ তাহাই গ্রডু 
ভক্জগণ সম্বলিত, বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুলার গোপীনাথকে 
দর্শন করিতে আইলেন। 
এই ঠীকুর উদ্ধব কর্তৃক বারাণসা নগরে স্বাপিত হইজ্ান্ছিলেন, পৰে 
তিনি রেমুনাতে আলিরা বাদ কয়েন। জ্ীগৌরাঙ্গ সেই কথা শরণ 
রুরিয7 “উদ্ধব" “উদ্ধব" বলিক্া আর্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের 
অগ্রে জাইলেন। 'জালিয়া, প্রথমে “উদ্ধবের ঠাকৃর”? বলিয়া অঞ্জলি 
বন্ধ করিয়া, মস্তক স্পর্শ করিয়া, শীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিলেন । পরে প্রদক্ষিণ করিতে কফিতে তা আর্ত করিলেন। 
যথ! চৈতন্য মঙঈলে-_ 
“উদ্মাব” “উদ্ধাব” ৰলি ডাকে জান্লাদে 
প্রেমায় বিহ্বলে প্রভূ ভূমে পড়ি কানে ॥ 
অরুণ লয়নে জল ঝরে অলিবার। 
পুলকে তরঙ্গ অঙ্গ কম্প বাবে বার ॥ 
গোপীনাথের ধালগণ প্রভুর রূপ গুণ দেখিয়া বিশ্সিত হইলেন, প্ীতৃক 
প্রেহতক্নঙ্গ দেখিয়া বিষ্ব হইলেন, তখন কে গোপীনাথ ইহা! তাহাদের 
ভ্রম হইতে লাগিল । প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোঁপীনাথকে প্রণাম 
করিলেন । ক্গোপীনাধের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া অমনি খগ্গিযা 
প্রত্ুর মন্তকে পড়িল! প্রভু উহ! মন্তকে দরিয়া আরঙ স্কন্তির সহিত 
নৃত্তা কর্ষিতে লাগিলেন। আবার. তাষের তরন্জে কিয়ৎকালের দিমি 
বৃ শপত্ত দিদ্ধা, ঠাকুরের 'অগ্রে দীড়াইয়া, করষোড়ে গ্রই ছুই গ্লোঝ 
পড়িক্, গোপীনাথের শ্তব করিলেন, বথ1__ 
নাঞৎ কফোপিনষদংশমুদঞ্চদ গং 
তীর্ষ্যক প্রকোষ্ঠ কি্গাবৃত পীনবক্ষাঃ 
আ বর্যমাণবলয়ো যুরলী মুখসা 
শোভাং বিত।বয়তি কা্পি বাবাঃ ॥ 
আকুঞ্চম! কুল কফোপিতলাদ্দধান, 
লব্ধ ক্রতা মধুরিমামূৃত ধারক্সৈব। 
আগ্লাধয়ন ক্ষিতিতলং মুরপীমুখসা 
লঙ্গুণং বিলক্ষয়তি দক্ষিণ বাহ রেব। 
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ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাশিল। কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম নাই। 
চৌদ্িক্ষে সকল লোক হরি হি ৰোলে। 

আকাশে পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে ॥--চৈতন্যমঙ্গল। 

এইরূপে সমন্ত দিব! নৃত্য চলিল, পরে মন্ধ্যা হইল। তখন ভক্ত- 
গণ আনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। গ্রাভু বসিলেন, 
গার সকলে বসিয়া মনন্ুখে কৃষ্ণকথা কছিতে লাগিলেন। প্রভু বলি- 
লেন, “এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিঘ্িতত ক্ষীর চুরি করিয়া 
ছিলেন, তাহাই ইহার নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইয়াছে ।” ভক্ষগণ 
ইহাতে দে কাহিনী শুনিতে চ্রাছিলেন | প্রভু বলত লাগিবোল। 
মাধবেন্তরপুত্রীর কথা আমর! পুর্বে বলিয়ছি। শ্রীঈশবরপুরী হীগ্রতুর 
গুরু আর, ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্ত্রপুরী । এই মাধবেন্ত্ের "বিকট 
হীমদ্বৈতষ্ন্্ গ্রহণ করেন। শ্রীৰিদ্যাপতি, চঙ্ডিদাম ও বিষ্্গঞ্চল বে 
রমের পদ সমস্ত লিপিয়। গিয়াছিলেন, গ্রস্ত তাহ! জীবন্ত কৰিলেন। 
পেইরূপ মাধবেন্বপুত্লী প্রেমতক্কি ধর্দ্বের বীজ রোপণ করিয়া যান, 
প্রভু তাহাই মন্ুরিত ও পরিশেষে ফলরান করেন | মাধকেন্রগুরী 
তারতবিখা।ত, তাহার ন্যান় কন্ধপ্রেমে প্রেমিক, প্রভুর পুরে কেহ 
কখন দেখেন নাই, শুনেন নাই। মাধবেন্ত্রপুরীর মেঘ দেখিলে কৃঙ্চ 
কুর্তি হইত, ও তিনি অচেতন হুইত্তেন ! তখনকার কাঝে দে জতি 
বড় কথা । জআবম্য প্রত আ্সরতীর্ণ হুইয়া ঘে বন্যা উঠাইলেন, তাহার 
নিকট মাধবেন্ত্রপুরীর প্লেমের তুলনা হনব না। কিন্তু তাঙ্াই বজিয়! 
প্রভু তাহা রলিতেন না। “মাধবেন্্র”' নাম, করিতেই এভু থিহ্বল হছঈ- 
ভেঘ। এই মাধবেন্্রপুরী রেমুনার গ্লেপীনাথের এখানে আজিয়াছিহলন | 
গোপীনাথের এখানে বার খানি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। এই বার ক্ষীর 
স্বন-বিখ্যান্ত। াধবেজ্ররের মনে ইচ্ছা হইব যবে এক বার এই -্গীর 
আন্গাদ করিয়্। দেখিবেন। এ ক্ষীর কির্প, ক্ষার ইহা কেন ভূবন- 
খিখ্যাত। ভ্ধাবিযেন, ইহার তথা জ।নিতে পরলে তিষিঞ আছর ঠাঁকু- 
রকে শ্রন্ধূপ তোগ প্রস্তত করিয়। দিবেন । মাঞরবে'জর, মন্যে এই ইচ্ছা! 
হইলে দ্বিনি আবার লজ্জিত হছুইলেন। তখন ভিনি মন্দিরের দূরে গমন 
করিয়া কৃষ্ক-কীর্ভনে রাহি যাপন করিতে লাগিলেন । এদিকে গুঁজারী 
ভোগদিয়। শয়ন করিলেন ।. এন সময় তাহাকে স্বপ্পে গোত্বীন্থাণ 


৮3 “মাধবেন্রপুরীর কাছিনী। 


বলিলেন, “এক খানি ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে, তুমি 
উহ্থা! লইয়া বাঁজারে মাধবেন্ত্রপুরী নামক যে এক জন সন্যাসী কীর্তন 
করিতে কফবিতে নিশি মাপন করিছেছেন, তাহাকে দাও” পুজারী 
বাইয়! মাধবেন্্রকে তল্লাস করিয়া টানার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়া প্রপ।ম 
করিয়া বলিল, “গোসাঞ্ি ! এই ক্ষীর ধর, ঠ.কুর তোমার নিমিভ ক্ষীর 
চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।” 

সেই অবধি গোপীনাথের নাম হইল, “ক্ষীরচোর। গোপীনাথ ।" 

ইছা! বলয়! প্রভু মাধবেন্দের গুণ বলিতে লাগিলেন । এ সমস্থ 
কাছিনী তিনি ্রীঈশ্বরপুরীর গিক্ট শুনিয়াছিলেন। মাধবেন্ত্রপুরী কিকপে 
মানবলীল1 সম্বরণ করেন, প্রভু তাহ! ঈশ্বরপুরীর নিকট ঞ্রেরপ শ্রবণ 
করেন, এখন তাহীও বলিতে ল।গিলেন? গোসাঞী মাধবেন্্র বক্ষতল- 
বাসী, ঈশ্বরপুযী তাহার নিকট । গোসাঞ্ীর অস্তিমকাল উপস্থিত হই- 
য়াছে, ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন। ঈশরপুরী গুরুর মল মূত্র কিছু 
মান প্বণা না করিয়া পরিষ্কার করিতেছেন | ঈশ্বরপুরী আহার নি] 
তাগ করিয়। গুরুর সেব। করিতেছেন ! পুরী গোষ।ঞী ইছ।তে সন্ধষ্ 
চইয়।) ঈশ্বরপুরীকে তাহার সমুদয় করুক্রেম অর্পণ করিলেন। তাই 
ঈশ্বরপুরীও এত শক্িধর হইপ্নে যে, হীগৌরাঙ্গ বাছিয়া, যদিও ঈশ্বর- 
পুরী বান্ষণ নহেন, কারস্থ, তবু তাহারই নিকট মন্ব ল্টলেন। 

প্রস্থ পুরী গোসাঞ্চীর তিরোভাব কাহিনী শ্লীনিত্যানন্দ প্রতিও 
নিকট ৰলিতেছেন। প্রত বলিতেছেন, ঈশ্বয়পুরী সেবা! করিতেছেন, 
মাধবেজ্জ “রুষণ” “রু্” বলিষা' আর্তনাদ করিতেছেন । ক্রমেই ভীহাব 
কফ্া-হিয়হ বৃদ্ধি পাইতেছে, শেষে সেই বিরহবেগ একটি মোক রূপে 
সার মুখ হইতে নিঃস্যত হুইল । দে গ্লোকটি এই-_ 

আজি দীনদয়ার্র নাথ ছে মথুরানাথ কদাবলোকাসে। 

জদয়ং খাদলোক কাতরং দয়িত লাম্যতি কিং কয়োমাহাৎ ॥ 

রাধাভ।বে পুরী গোসাক্ষী বলিতেছেন, “হে নাথ? তোম।র দীন 
জলের ছুঃখে দক্বায় 'উপয় হয়, হুইয়। তোমার কোল জাদয় দবীতৃত হয় । 
হে নাথ! হে প্রি! আমার হ্গদয় ন্যোষার' অদর্শনে কাতর ছইয়।: 
তোমাকে ইতি উতি অন্বেষণ করিয়।, বেড়াইতেছে। হে মখুর।নাথ! 
আহি কবে তোমাঘ দেখিব 1” এই গ্লোক পড়িতে পড়িতে পুরী গোণা- 


সধবেন্ত্রের অড়ত তিরোভাৰ ও প্রর্ভর দশন। ৮৫ 


পরীর চক্ষু স্থির হইল। ঈশ্বরপূরী দেখেন থে পুরী গোসাঞ্ীকে হী 
লইয়া! গিয়ছেন ! ৰ 

গৌরাঙ্গ বলিলেন যে, পুরী গেসাঞ্ী এই শ্লেক পড়িতে পড়িতে 
অন্তর্ধান করিলেন | ইহা বলিয়া খে।কটী পড়িলেন, আর-_-মঅ।পনিও 
মমনি মৃচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। 

তক্কগণ দেখেন প্রভুর সমস্য বাছ্ন্দ্ির় নিজ্জীব হইয়া গিয়াছে। 
হখন সকলে নানাবিধ লংকার করিতে লাগিলেন । কিদ্ুকাল পরে 
পড় নিশ্বান ফেলিপেন, নয়ন মেলিলেন, পরে-_ 


প্রেমোন্সাদ হইল উঠি ইতি উততি ধাঁয়। 

ঙ্গার করয়ে হ্বামে নাচে কান্দে গায়॥ 

“অফক্কি দীন" “আগ দীন” বোলে বারে বার। 

কণ্ঠে না নিংস্থরে বাণী বুকে অক্রধার ॥ 

কম্প স্থেদ পুলকাশ্র স্তম্ভ বৈনর্ণ। 

নির্যেদ, বিষাদ, জাডা, গর্ব, হর্ষ, দৈনা ॥ 

এই ক্লোকে উঘারিল প্রেমের কবাট। 

গোপীনাথ সেবক দেখে প্রন্কর প্রেমন।ট ॥ 

লোকের সংঘট দেখি প্রন্থর বাছ্য হইল-_-চরি5'নৃন্য | 


এখন আপনি পির ভষ্কব বলিয়। মাধবেজ পুরীর, কথ। একটু 
অ।লোচন। করিব। তীছার কেহ ছিল না।.- কিছু ছিল না। তাঞ্ছার 
আপনার বলিতে নিজজন কেহ চিলন,,এক কপর্দক সম্পত্তিও ছিল 
না। যখন রোগরক্রান্ত তখন তিনি রক্ষতলে শক্গন করিয়া, ঈশ্বরপুরী 
ষ্টাহাব দেবা করিতেছেন, হার এই অবস্থঠ! মনে করিলে কাহার 
ন| ঙ্গংকম্পা হইবে? কিন্তু ইহা তার বোধ নাই। তবে তাহার 
দয় ব্যাকুল বটে, কিন্ত. তাহার ষে কেহ কিছু নাই, নাই, কি 
ভিনি কোগাকাণ্ড হইন। বৃক্ষতলে পড়িয়। হঃখ পাইতেছেন, সে নিষিত্ব 
নহে। ভবে কিনিমিত্ত? না, কঞ্চকে দেখিতে পাইতেছ্েন না বলির। ! 
মার কি করিভেডেন, না বলিতেছেন, পণ তুমি বড় দয়াময় দীন-জনের 


ছুখ দর্শনে তোমার কোমল হায় দ্রব হয়!” 
আজ্ছ, তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয! রুধ্ধকে দয়াষয় বলিয়া জাদর 


৮৬ মাধবেন্্র সন্বদ্ধে কিছু আলোচনা । 


কৰ্ধিতেছিলেস, তিনি কি শ্রীভগবানকে বিদ্রপ করিতেছিলেন? অবশ্য 
ভাহা কখন নগ্ন । তবে তিনি রোগে ভিভূত হইয়া, নিঃসহায় বৃক্ষতলে 
পড়িয়া! যে যন্ত্র পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল, ষে, 
তাহাতে তীহছার। জদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত রুতজ্ঞ হইতেছিল ' মাধবেন্- 
পুরী বুদ্ধি বিদায় সাধনে মন্ধিতীয়, নতুবা শ্রীঅদ্বত আচার্য সমস্ত 
খুজিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন কেন ? এই মাধবেন্্পুরীর, 
আমাদের ন্যায় সামান্য জীৰের বিবেচনায়, খুব সমুদ্ধিশালী হওয়া উচিত 
ছিল, তীঙার ব্তর লোক মন্থ্গত থাকিবে, রাজা মহারাজগণ তাহার 
আজ্ঞান্বর্তী হইবে. ইত্যাদি । শ্ীকৃফেের বিচারে ত্তিনি ইহার কিছুই পাই- 
' লেন না, তবে পাইলেন কি, না রোগ, রক্ষতল, কাঠের একটী জল 
পান, ও 'একটী কৃপালু শিষোর লেবা! তবু ভিনি আনন্দে গদ্গদ হইয়! 
সাহার সমুদায় যন্তরণ। ভুলিয়া মৃত্যুকালে বলিতেছেন ঘে. "ছে দীনদযার্জ 
নাথ!" ইহার তাৎপর্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃতাকালে 
অশেষ যন্ত্রণার মধো, অকপটে, লরলজদয়ে, শরুঞ্কে দীনদয়াঘ নাথ 
বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বপিয1, শত সহজ লোক 
দ্বার! সেবিত হইয়াও, মহ1 সখের মময়ও তাহা! বলিতে গার না। কেন? 
ইহার এক মাত্র এই উদর সম্ভব ঘে, তোমার সিংহ'সন ও দাস-দসা 
দ্বারা যে সখ, তাহ! অপেক্ষা অনেক গুণ 'আন্য জাতীয় সুখ মাধবেন্মের 
ছিন। নহুরা .ভতিনি মৃত্ঠকালে প্োগ বক রণার ষধো থ|কিরা এ কথ! 
বজিতে পারিতেন ন!। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইছে যে প্রতগবান 
জীৰস্ত সামগ্রী, ও তাহার তত়গণও “ই *ছ্রবের বাঞ্ারে সার্থক 
“বিকি ক্ষিনি” অর্থাং নিকুয় ক্রু করিম! থাকেন। - 

নাবার দেখুন, মাধবেজ্্, “ছে দীলদস্া্র নাথ ! আমি তোমাকে 
না দেখিয়া ছুংখ পাইডেছি”' বলিয়া কান্দিতে কানদিতে গাগত্যাগ 
করিলেন। সাথান্য জ্বীবে মৃ্াকাজে যাহা বলে, ঘথ! “গাথার গ1 
জিতেছে" কি, “উদরে ঘন্ত্রণ। হইতেছে” কি “জক্ অবশ হইতেছে) 
আমার প্রবণ গেল,” ইত্যাদি, ইহ) একবারও বলিলেন না), ভছাতে 
শক কি কৰিজেন? . 

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, সাই প্রক্রিয়! মাপনি হয়, 
ঘর্গাৎ.,নিষর্থই সয় ম্থতি করিয়া থাকেন, জভগ 10 বলের, আধার 


“এই যে আম।” ৮৭ 


কোন পৃথক বন্ধ নাহ। জ্ঞানী লোকের এই কথায় আমার তন্ত ছুতখ 
নাই, যেহেতু তাহার! ইহাও বলেন যে, শ্বত।তের সৃষ্টিতে জটিলত। নাই। 
যথা, স্বভাব ঘেঙপ অভাৰ দিয়াছেন তেমনি জ্ভাব দ্র করিবার বস্তু 
দিয়াছেন, যেমন পিপালা দিয়াছেন তেমনি জল দিয়[ছেন, যেমন ক্ষুধা 
দিয়াছেন তেষনি অন্ধ দিয়াছেন। শিশুর জন্মিবার অগ্ত্রে মাতৃ স্তনে 
দু্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়।ছেন ম্বভাবই বদি স্্টি করিয়া থাকেন, জার 
সে স্থষ্টির যদি ভুল না থাকে, তবে “আমি কখদ মরিব না, কি “কৃ: 
ঠরশন দাও পতুবা প্রাণে মরিব এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? 
আ[মি মরি অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া ফাইব, জীবে ইহা ভাবিতে 
পারে না। ভাবের সৃষ্টিতে বদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহ! দ্বার! 
ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে বে, জীব, বিলুপ্ধ হইবে না জীভগবানরূপ 
বন্ধ ন। থাকিতেন, শবে স্বভাব জীবে ঈশ্বরের ভাব মনে আমিতে দিত 
না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্তাবনা নী থাকিত' ভবে স্বতাব কষ্ণের 
প্রতি পোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন) লোভের এবস্ব দিবেন না, 
হই ইইতে পাবে ন1। ্‌ 

এই যে, মাধবেজপুরী “কফ ! দেখা দাও, প্রাণ যায়” বলিতে 
বলিতে গ্রাণথত্যাগ করিলেন, স্বভাবের সৃষ্টিতে ঘদি ভুল না থাকে, 
ওবে কৃষ্ণ তখন কি করিলেন? কুঞ্চ কি করিলেন বলিতেছি। এমত 
অবন্থ।য় রষ্। কি করিবেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়! রাখি- 
যাছেন। যখন গো-বৎস হম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূর- 
বদী জননী সেই ডাক শুনিবা মাত হন্বা" বলিয়া উত্তর দিয়! দৌড়িরা 
আইসে। 'ধেমন মাধবেন্ত্র "রুষ। দশন দাও, প্রাণ যায়” বলিয়া প্রাণত্যাগ 
করিলেন, আর কৃষ্খ “এই যে আমি” বলিয়া তাহাকে দশন দিলেন! 
স্বতাব পরক্ষে ইহ! প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয়, তবে সমুদয় 
মিথ), যে স্বভাব লইয়া নান্ডিক জনে গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা, 


তাহার বড় খুল।+ 
প্রভূ শান্ত হইলে, গোপীন।থের সেবক্গণ প্রসাদী' সেই বার খান 


ক্ষীর আনিয়া, প্রভুর, সুখে ধরিলেন। প্রভু কিছু লইলেন, কিছু 


* এই আয দীন গ্রোকে উঠাকুর.মহাশয় সর বমাইক্জা এবং আর কষেকটী চরণ 
হছাডে মগ্গিবেশিত কাররা একটী অপরাপ পদের সষ্তি করেন। 


৮৮ জাজপুরে দেবালয় দপন। 


ফিরাইগ্া। দিলেন। প্রভু মহাপ্রসাদ কখন উপেক্ষা করিতেন ন|। প্রভু 
গোপীনাথের বিখ্যাত ্গীর সেবা করিলেন । 
রেমুন। পরিভাগ করিয়া সকলে জাজপুক্ নগরে আসিলেন। জাঞ্জ- 

পুর তখন বড় সমৃদ্ধিশাপী স্থান। সেস্থানের প্রধান ঠাকুর আদি-বরাছ। 
জাজপুর আবার বিরজ! দেবীর স্থান। শুধু তাহাও নয়। এমন দেশতাই 
ন/ই ধাহার মলির জাঞপুরে ছিল না। যথা ভাগবতে-_ 

জাজপুরে আছয়ে ঘতেক দেবস্থান। 

লক্ষ লক্ষ বংসরেও লৈতে নারি নাম। 

দেবালয় নাছি হেন নাহি সেই স্থান ! 

কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রাম ॥ 

প্রত কথ। ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়, জাঞ্জপুরের বে অপন্থ। 

সমস্ত ভারতবর্ষে এক কালে সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ শারওবধ 
অপ্রিকার করিয়। এই সমুদাঁষ দেবালর ভঙ্গ করিতে লাগিল, তাহাতে 
ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্য হইল কিন্ত উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের 
অধিক।রে মুসলমান প্রবেশ করিতে পারে নাই, স্ৃতরাং ভারতবর্ষের 
পূর্বকার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার সাক্ষী তখন উতকল দেশ। জজ- 
পুরে কাজেই বহুতর ব্রাঙ্গণের বাস, তাহারা দেবালয় লইয়া জীবন যাপন 
করেন। জাজপুরের আর এক সম্পত্তি বৈতরণী নম্দী, সেই বৈতরণীর 
দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রভু সগণে স্লান করিলেন! শ্লান করিয়। বরাহু দশন 
নিষিত গমন করিলেন . সেখানে বছক্ষণ নৃতা করিয়া প্রত সমুদয় 
দ্বেবালর দেখিতে চলিলেন ৷ প্রড় বিরজা দেবীকে দশন করিলেন 
সেথানে ০ গাপীতাবে অভিভূত হইয়! বদ্ধাঞ্জলি হুইয়! বিরঞ্জা দেবীর 
নিকট ্রীরৃষ্প্রেম ভিক্ষা করিলেন । সকলেই এইদ্পপে দেব 
দর্শনে উন্মত্ত আছেন, এই অবকাশে ভীগোরচন্র লুকাইলেন! 
ভক্তগণ জার তাহাকে খু্িপ্ট পান না! তথণ একটী সঙ্কেত 
স্কান করিয়া সকলে নগরে যেধানে হত ধেবস্থান অছে সেখানে প্রভুকে 
তল্লাসি করিতে লাগিলেন। মধ্যাঙ্ছে সঙ্কেত স্থানে সকলে আদিলেন, 
সঞ্চলেই ভাবিতেছেন যে, কেহ না কেহ প্রদুকে অবশ্য পাইয়াঞ্ছেন। 
কিন্ত প্রত নিরুদেশ! তন সকলে বড় উদ্বি্ন হইলেন। এ্নিত্যানন্দ 
বলিলেন) তোমরা, বড় অজ্ঞন। এস আসর ভিক্ষা করি, ভিক্ষা 


কটকে 'আগমন। ৯ 


করিয়া এই স্থানে বিখাম করি। প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়। যাইবেন 
কেন? যদি তিনি প্রকৃত লুকাইয়া গাঁকেন, তবে আমাদের কি সাধ্য সে 
উাহ।কে তন্লাম করিয়া ধরিব? মুখে যাই বলুন তিনি ভক্তবংসল, 
আমাদিগকে অনাথ করিয়। কোথাও যাইতে পারিবেন না।” 

এই কথায় আশ্বস্ত হুইয়৷ সকলে ভোজন করিয়া সেই স্থানে বিশ্রাম 
করিতে 'লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু হঠাৎ আঁসিয়। 
উপস্থিত। সকলে হারাধন পাইয়! আনন্দে হরিধ্বনি করিয়! উঠিলেন। 
প্রভুর লুকাইবার আর কোন কারণ ছিল না। লোকসঙ্গে দেবদর্শনে 
সুখ নাই, কাই ভক্তগণকে ফেলিয়। একাকী সেই স্থানের দেবদেকী 
দশুন করিতেছিলেন। 

এইরূপে প্রভু কটকে আসিলেন । কটক উড়িযার রাঁজধানী, 
প্রহাপরদ্রের বাসস্থান । সেখানে দিবানিশি সৈন্ কোলাহল হইতেছে। 
প্রভু লোক সঙ্গ ভয়ে বনপথেই গমন ; করিতেছেন, কেবল যেখানে 
দেবস্থান: সেখানেই রাজপথে আমসিতেছেন। কটকে আপিবার আর 
কোন কারণ ছিল না, কটকে সাক্ষীগোগালের স্থ।ান। প্রত সাক্ষীগোপাল 
দর্শন করিতে প্রতাপরুদ্রের নগরে আ[সিলেন, কিন্তু রাজা রাজকার্ধ্ে 
বিব্রত, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইবপে প্রতাপরুদ্রের 
'ভবিষাং “সংত্রাত।” ষ্টাহার ভবনের নিকট দিয়! ত্াঙ্গার মজ্ঞাতসারে 
চলিয়া গেলেন। ্‌ 

কটকের নিয়ে মহা নদী বহিতেছে। সেখানে প্রভু গণসহ ন্গান করিয়া 
গ্রোপাল দশনে গমন করিলেন। সাক্ষীগোপাল ঠাকুরটী কি প্রকার, 
না, শ্রগৌরাঞ্জের মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন, ও এক 
রূপ ভঙ্গী। অন্ততঃ ভতন্তগণের রোধ হইতে লাগিল বেন ছুই জনেই 
এক বন্ধ, কি এক প্রকার। বিশেষতঃ যখন. শ্রীগৌরাঙ্গ গোপালের 
পানে, ও গে।পাল শ্রীগৌরাঙ্গের পানে, চাহিয়া থকিলেন, তখন তক্ত- 
গণের মলে উদয় হইল যে, ছুই জনেই এক, কিন্তু পৃথক হইয়। কণা 
কিতেছেন। প্ররুত কথা, শ্রগৌরাঙ্গ পন কৃষ্ণমু্তি ' দ্শন করিতেন, 
তখন তাহার ,মুখ দেখি) এই বোধ হইত যে, ভিশি যেন কোন 
জীবন্ত বস্তু দেখিতেছেন, ও তাহার সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন।. ভূত্কাগণ 
দেখিতেছেন যে, যেন ছুই জনে, গোপাল ও গৌরাজে, কথা হইতেছে 

১২ 


৯০ ৃ্‌ সাঙ্গী গোপাল দর্শন। 


শ্লীচরিতামূতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে-- 
গোপ।লের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি। 
ভক্কগণ দেখে যেন দই এক মৃি॥ 
দছে এক বর্ণ ভে প্রকাণ্ড শরীর 
হে রক্তান্দর দহ স্বভাব গম্ভীর ॥ 
মহা তেজোময় দাীহে কমল লয়ন। 
দু'হার ভাবাবেশে ঢু'হে শ্রীচন্দ বদন ॥ 
ছে দেখি নিত্যানন্দ গ্রহ মহারঙে। 
ঠারা ঠারি কবি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ 
ভক্কগণ কিরূপ দেখিলেন তাহা চন্দোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত 
আছে! গোপাল” 
অধর হইতে বেণু ভূমিতে রাখিল। 
গৌরচন্দ সঙ্গে যেন কথা আরস্ডিল ॥ 
গোপালের সহিত এখানে প্রন্থুর চুপে চুপে এরূপ আলাপ করিবার 
আর কোন কারণ নাই। কটকের মত জনাকীর্ণ স্থানে প্রেমতরঙ্গ 
উঠাইলে বড় বিষম ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই চুপে চুপে 
গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ প্রত গণসহ চপিলেন । ক্রমে ভ্ধনে- 
শ্বরে অ।সিলেন। 
ভবনেস্বরের যেরূপ নুন্দর মৃত্তি এরূপ জগতে কোথায় নাই। গ্রীস 
ও রোম দেশের অনেক মূর্তি মনোহর বটে, কিন্তু ভূবনেশ্ববের দেবমর্ডির 
যে ভক্গী তাহা ইউরে।পে কিরূপে অন্তৃত হইবে? মূর্ঠি প্রস্বত করিতে 
কারিগরি ব্যতীত 'মারও কিছু চাই। গে আর কিছুই নহে, গ্রেম- 
'ক্কির চচ্চ11 যেরূপ গায়ক প্রেমভক্তির চচ্চ| করিলে তাঁহার গীতে 
ভূবন মৌছিত করিতে পরেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তিচচ্চ1 করিলে 
তীছার কারিগরিতে ভূবন মুগ্ধ করিতে পারেন। এখনকার অনেকে 
চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন। যে মুহুর্তে তাহারা এই বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে 
প্লীতগবানের সঙ্গ করিতে শিখেন, তখনই তাহার! প্রকৃত চিজ করিতে 
শিক্ষা করেন। বিশাখ! চিত্র করিয়। আ্ীরুষ্কে পাইয়াছি'লেন। 
ভূবনেশ্বর শিবের গ্বান। কাশীর ন/াথ বিখ্যাত, এমন কি উহাকে 
খপ্তকাশী বলে। 


ভবনেশ্বর দর্শনাগ্কর ভাগী নদীর তীরে। ৯১ 


প্রভু শিবের বৈভব দেখিয়। বড় সন্তষ্ট হছইলেন। শিবের আগ্রেঞনুতা 
করিলেন। 
যে চরণ রদে শিব বসন না জানে। 
হেন প্রস্থ নৃত্য করে শিব বিক্যমানে ॥--ভাগৰত। 
শিবের প্রেমে প্রভু উম্মন্ত হইলেন-_- 
মহেশ দেখিয়া প্রভৃর আবেশ শরীর। 
উল মল করে তবু নাহি রে স্থির॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। 
পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার ॥ 
পরদিন প্রাতে বিন্দু মরোবরে আবার ম্নান করিয়া সকলে পথে 
চলিলেন। এই্টরূপে কমলপুরে আইলেন: তখন সকলে ভাগী নদীতে 
দান করিয়া, কপোতেশ্বর শিব দশন করিতে চলিলেন, প্রভু নিত্যানন্ব 
গমন করিলেন না, ঘাটে রছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্য 
কোন ঠাকুর দেখিতে বড় একটা স্পৃহা ছিল না। তবে যে অন্য 
কোন ঠাকুর দর্শন করিতে যান, তাহ! কেবল তাহার গৌর ঠাকুরের 
অনুরোধে । সে যাহ হউক, সকলে কপোতেশ্বর শিব দেখিতে চলিলেন, 
তখন জগদ্ানন্দ ভাবিলেন যে অমনি এ সুযোগে ভিক্ষা করিয়।! আনি- 
বেন। তিনি ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষা করিবেন বলিয়া যাইবার 
বেলা, দণ্ড খানি শ্রনিত্যানন্দের হস্তে দিয়া, শ্রীগোরাঙ্গের সঙ্গে চলিলেন। 
নিতাই দণ্ড লইয়া ভাগী নদীর 'ভীরে বসিলেন। একা বসিয়া, 
গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই শ্্রীগৌরাঞ্ষের দণ্ডের সহিত কথ 
কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “দও ! তোমার মত এক খানি দণ্ড 
আমারও ছিল) তাহা ভাঙ্গির়। ফেলিয়াছি। এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে 
পারিলে আমার মনের ছুঃখ যায়। ভাল, দণ্ড ! আমি তাকুপকে 
জদয়ে বহন করি, সেই ঠাকুর তোমাকে বহন করেনঃ তোমার এ 
বড় স্পর্ধা ঠঞেন? এখনই তোম।র ঘাড় ভাঙজিব, দেখি তোমাকে কে 
রাখে। ঠাকুর আমার বংশী হাতে করিয়! ত্রিঞ্গত মৌছিত করিতেন। 
সেই বংশী তুমি দণ্ড হইয়! তাঁহাকে বৃক্ষতলবাসী কাঙ্জাল করিয়াছ। 
আজ দণ্ড! তোমায় আমি দণ্ড .দিব।”? ফল কথ শ্রীগৌরাজের সক্ন্যাসে 
্াহার তভ্রগণ ও দলগত জন বড় ব্যগ! পাইয়াছিলেন : তাহাদের নিকট 


8২ গতুর দণ্ড-ভরঙ্গ ও দণ্ডভাঙ্গ।! নদী। 


তাহার সন্যাাদের উপকরণ যত সামগ্রী সমুদ।য় বিষের ন্যায় বোধ হইত: 
কিন্ত ভক্তগণ করেন কি, কিছু করিতে, এমন কি কিছু বলিতে পর্যন্ত 
সাছস পাইঙেন না । এখন শ্রীনিত্যানন্দ দগ্ডঠীকে এক! পাইয়াছেন, 
তাহাকে ছাড়িবেন কেন? প্রকৃতই তাহাকে ভাঙ্গিলেন, তাঙ্গিয়া তিন 
খণ্ড করিলেন, করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। 

“জ্ঞানী লোকে বলেন যে দগুষী বিধির প্রতিরূপ। শ্রীভগ্বনান বিধির 
ভৃত্য নছেন, তিনি তাহার বাহির, তাহাই শ্রীনিত্যাননদদ দণ্ড তাঙ্গিয়। 
ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধন্ম শিক্ষা) দিতে 
আনিষাছেন। বিধি-্ধন্শ ও প্রেম-ধর্শ পরস্পর বিরোধী। নিতাই প্রেম 
ধর্শের পক্ষপাতী ও ফলোপন্োগী, তিনি প্রভুর এই দণ্ুরূপ ভঙ্ডামি 
রার্ধিতে দিবেন কেন? ভাই দণ্ড গাছটী ভাঙগিয়। ফেলিলেন। দণ্ড 
ভাষ্টিয়া নিতাই বমিয়া রহিলেন, মনে মনে সাহন বাদ্ধিতে লাগিলেন 
যে প্রতু ধদি দণ্ড ভাঙা! লইয়! ক্রোধ করেন, তবে প্রত্তুর সহিত 
ঝগড়া করিবেন, 

সেই হইতে ভাগী নদীর নাম হইল দণুতাঙ্গা নদী! 


তৃতীয় অধ্যায় । 


শ্যাম মাগর ডাকে মোরে অঙ্গ,লি হেলায়ে । 
চাহিছে আমার পানে হাসিতে হীনিকে ॥ চৈতনামঙ্ষণ গীত । 
প্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়া আবার চলিলেন ৷ নিত্যানন্দ তাহার যে 
“ও ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইলেন না, তিনি যে ইহার কিছু অবগশ 
আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না। প্রভু আপন মনে চলি- 
লেন, ভক্তগণ পশ্চাতে চলিলেন। কমলপুর ছাড়িয়াই প্রত মন্দিরের. চূড়া। 
দেখিতে পাইলেন। চূড়া দেখিয়া প্রতৃ' যেন চেতন পাইলেন। জিজ্ঞা- 
দিলেন, “ ও কি?” ভক্তগণ বলিলেন,__“ শ্রীমন্দিরের চূড়া!” 
তখন নানা তাবে প্রন্থর শরীর তরঙ্গায়মান হইল। ক্রমে সেই 
সমুদায় ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান ন। পাইয়া গ্রকাশ হইয়া পড়িতে 
লাগিল 
মক্থা অগ্ভত প্রভু করেন ভঙ্কার। 
বশ।ল গজ্জনে কম্প মব্ব দেহ ভার ॥ 
প্রাসাদেরদিকে প্রস্থ চাহিতে চাহিতে। 
চলিলেন প্রন্ত পো পড়িতে পড়িতে ॥ 
সে গ্রোকটা এই. 
প্রাসাদাগ্রে নিবগতি পুরঃ স্মেরবস্ত রবিন্দো, 
মামালোক্য স্মিতনু বদনো বালগোপা লমুত্তিঃ। 
প্রত বখন॥প্র।সাদগ্র দশন করিলেন, তখন স্তস্তিত হুইলেন। প্রদ্ুর 
মন তথন দান্ত ভাবে নীলাচলচন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের স্থান 
ন্দাবন। তখন তাহার স্কান নীলাচল হইয়াছ্ে। শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলচন্রের 
মন্দিরে অবস্থিতি করেন। মন্দিরের চূড়া বহু দিন পরে, .ছ কষ্টের পরে, 
খছ সাঁধনের পরে গ্রভু দশন করিলেন॥ এ চূড়াটা কি, না মন্দিরের 
সা্গী। মন্দির কি শ] ্ারুষ উহার মধ্যে আছেন। প্রভু চিত্তপুত্তলিকার 
প্যার চড়ার অগ্রভাগ দশন করিতে লাগিলেন। দেখেন যে বালক বন- 
মলী গ্রাসাদাগ্রে দাড়াইয়া, হাসিয়া হাসিয়া তাহাকে আন্বান করিতেছেন। 


৯৪ বলগে।পাল দর্শনে প্রভূর ভাব। 


যেন বলিতেছেন, “ এই দেখ, তুমিও যেমন আমাতে মিলিতে বাস্ত, 
আমিও তেমনি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে দীড়াইয়া আছি।” ৃ্‌ 
শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর বালগোপাল ত্রিভঙ্গ হইয়া দীড়াইয়!! 
তাহার গলে বমমাঁলা, মাথাপ ময়ুরপুচ্ছচুড়া, সব্যাঙ্গ কুনুমমালা। সজ্জিত, 
ধাম হস্তে মুরলী। শ্ীগৌরাঙ্গ তক্তগণ সঙ্গে দাড়াইয়া দেখিতেছেন, আর 
বনমালী হালিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রভৃকে ডাকিতেছেন। হে 
ভক্ত! এই চিত্রটা হৃদয়ঙ্গম .কর | শ্রীনিমাই এই যে বালগোপাল 
দশন করিলেন, ইহা তিনি শ্রীভ'গবান বলিয়। দেখিলেন, তাহ! নয়। তিনি 
তক্ত রূপ ধরিয়া ভক্তের কর্তব্যাকত্ব্য, লাভালাভ, এবং সুখাস্থথ কি, 
তাহা জীবগণকে দেখাইতেদ্বেন। শ্রীনিমাই যে টুকু ভক্তির বলে, 
গোপ!ল দর্শন করিলেন, তোমার যদি সেই টুকু ভক্তি হয়, তবে 
তোমাকেও বালগেপাল হামিয়। হানিয়া এরূপ ডাকিবেন। প্রভু “গ্রাসা- 
দাগ্রেশ এই শ্লোকটি বালগোপাল দশন মাত্রে রচনা] করিলেন । অর্দটী 
বলিলেন আর অন্ধ বলিতে গেলেন, পারিলেন না॥ অমনি মুচ্ছিতি হইয়া 
পড়িয়া গেলেন। ন্ৃতরাঁং এই শ্নোকটার অপর অদ্ধ কি তাহা আর 
জীবে জানিতে পারিল না৷ | 
প্রভৃও অধিকক্ষগ মুচ্ছিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ 
এত. হইয়াছে যে ছদয়ে না ধরিয়। উপলিয়া উঠিল | আনন্দ উথলির়া 
উঠিতে থাকিলে: বতক্ষণ পথ পায় ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্তা 
থাঁকে। কিন্তু সে মানন্দের তরঙ্গের ঘখণ গতিরোধ হয়, ভখনি মুচ্ছ 1 
উপন্তিত হয়। গ্রভূর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে, যে উহার গতি বঙ্ধ। 
হওয়ান্তে তিনি সুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন | কিন্তু বালগোপাগ ডাকি" 
তেছেন, মুচ্তে মে ভাবকে একেবারে ধ্বংল করিতে পারে নাই, 
ন্তরাং মুচ্ছাতে প্রভূকে. অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাখিতে পারিতেছে না। 
তিনি অল্প চেতনা পাইতেই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টা 
করিতেছেন, কিন্তু চেষ্টা মাত্র। ষাইতেছেন, আবার ধূলাঞ পড়িতেছেন। 
প্রত বখন অল্প চেতন পাইয়া উঠিতেছেন, তখন অবশ্য গোপাল দীড়া- 
ইয়া আছেন কিন! তাহাই জানিবর নিমিত প্রাসাদাগ্রে .চাহছিতেছেন' 
চাহিয়া দেখিতেছেন তিনি আছেন, আর, প্রভূ চেঁচাইয়া বলিতেছেন, 
“পেগ! দেখ কৃঙ্ণ-বর্ণ শিষ্ট! আহা মরি কি সুন্দর লীলমণিকাত্তি? 


চৈতন্য মঙ্গলের বর্ণন! | ৯ 


কি নুন্দরমুখ ! কিমুন্দরহাস্য! তোমরা দেখ্ছ ন।? এ দেখ আমাকে 
অঙ্গুলি হেল|ইয়া ডাঁকিতেছেন | .এঁ দেখ আমার পানে চাহিয়া মধুর 
হসিতেছেন ”? কখন নব! প্রক্ভ ইঠাঁতেও ছাড়িতেছেন না | নিতাইয়ের 
হাত ধবিনেছেনু ভাত পরিধা দেখাইনা বলিতেছেন, " প্রীদেথ! দেখি- 
তেভ না ?” "নিতাই করেন কি, বলিতেছেন) “হই দ্বেখিতেছি।” 
মাঝার প্রভু, “ এলেম, এলেম 1 দাড়াও ! দাড়াও ! আমাকে ফেলে 
মেও না। আমি মুহভ্ের মধ্যে আসিতেছি)” বলিয়া দৌড়িতেছেন। 
আবার মুচ্ছিত হইয়; পড়িতেছেন। এই স্থানের চৈতনা মঙ্গলের অপ- 
বূপ বর্ণনা হইতে কিছু উদ্ধাতকরিব। যথা-_ | 

নান মমাপিয়া গ্রভু চলি বায় পথে । 

ছগনাথ মন্দিরে দেখিব আচন্থিতে । 

গনি অঞ্জন এক বালকের ঠাম। 

দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥ 

ক্মেতে পড়িল প্রত নাহিক সম্িত। 

নিংখশকে রহিল মেন ছাড়িল জীবিত ॥। 

হা দেখিয়! সব জন মৃচ্ছিত্তি অস্তর। 

“প্রভূ প্রত” বলি ডাকে ন1 দেয় উত্তর ॥ 

হেনই সময়ে প্রভু উঠিল৷ সত্বরে। 

পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বলে ॥ 

দেখিয়। সকল জন বৈল পুনব্বার ! 

মইল শরীরে ষেন জীউর সঞ্চার ॥ 

তা সভারে মহাপ্রভ় পুছয়ে বচন। 

"দেউজ উপরে কিছু না দেখ নয়ন? 

নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল। 

নৈলোকা মোহন এক হুন্দর ছ1ওয়াল ॥” 

কিছু না দেখিয়া হার! কহয়ে, “দেখিল!” 

পুনঃ মে'হু যায় পৃছে, আশন্ব। বাড়িল॥ 

পথে যত দেখে স্থুকৃতি নরগণ। 

হারা বলে এইত* সাক্ষাত নারায়ণ। 

চতুর্দিকে বেড়িয়া আই ভক্তগণ। 


৯৬ আঠার নালায় উপনীত । 


আনন্দ ধারায় পুর্ণ সবার নয়ন ॥ 
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে। 
প্রহর তিনেতে আদি হইল প্রবেশে ॥--চৈতন্ত ভাঁগবত। 
এইরূপ লীলা! করিতে করিতে প্রভু মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। 
সে স্ষিপ্ধ সেহময় মনোহত্ব মৃত্তি সহজ. অবস্থায় দেখিলে £ লোকের জগৎ 
স্থখমর বোধ হয়। এখন সেই বদন নানা ভাবে, নানা কপ দৌন্দধ্যে, 
পরিশোভিত হুইয়াছে। যেমন, দ্বাদশবর্ষীয়া বালার মনে আবেগ হইলে 
ঠোঁট অল্প অঙ্গ কীপিতে থাকে, প্রভুর সেইরূপ ন্থৃচিন্বণ হিঙ্গুলরঞ্জিত 
ঠোট অঙ্ল অল্প কাপিতেছে, ছুই পন্মচক্ষু লোহিত বর্ণ হওমায় বোধ 
হইতেছে বে, সে দ্রটী কারুণ্য রসের সরোবর । প্রতুর গলিত স্বর্ণ 
অঙ্ক যখন ধুলায় ধূসরিত হইতেছে, তখন এক রূপ শোভা হইতেছে: 
জাবার একটু পরেই নয়ন জলে সমন্য মঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল 
গৌরবর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রদ্ভুর স্ুবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিয়। 
বোধ হইত ন!। প্রভুর নবীন বয়ন সভ্য, কিন্ত যত বয়ন তাহা অপে- 
ক্ষাও াহাকে অল্প বয়স্ক বোধ হইত! যেহেতু বয়স বৃদ্ধির সহিত 
প্রভুর ইন্ছ্িয়গণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রনুর পূর্বেও বালকের মুখ, গতি, 
ও ভঙ্গি, এখনও তাই। পথের লোকে কাজেই ভাবিতেছে যে, ইনি 
ষে শ্ীজগর্াথ দর্শন করিতে যাঁইতেছেন, ইনিইত কিশোর নাামণ, 
ইনিত কখন মনুষ্য নহেন। প্রভু চলিয্লাছেন কিরূপে, যখ(--. 
হাসে কান্দে নাচে' গায় হুংকার গঞঙ্জন। 
তিন ক্রোশ পুথে হইল সহম্র যোজন ॥_-চরিভামৃত। 
কমলপুর হইভে শ্রীক্ষেত্র ভিন ক্রোশ, কিন্তু এইটুক পথ আমিতে 
হুই প্রহর বেল! হুইল। পরে পুরীর সীমায় আঠার নালা পর্যন্ত প্রভূ 
আইলেন, সেখানে আসিয়াই সমুপায় ভাব সম্বরণ করিলেন । করিয়া 
তক্তগণকে লইয়া বমিলেন। 
তক্তগণ যখন পথে আসিতেছেন, চখন আপনারা ' মাপনারা কথ 
বলিতেছেন । তাহারা যত জগন্াথের নিকট আসিতেছেন, ততই ভাবি- 
তেছেন যে ঠাকুর 'র্শন কিরূপে হইবে? এ্রীজগর্াথ , রাজরাজেশ্বর। 
যেমন প্রতাপরুদ্র কটকের রাঙ্গা, তেমনি ভীজগন্জাথ পুরীধামের রাজা। 
তাঁহাকে ইচ্ছ। করিলেই দর্শন করা যায় ন|। ধা চদা নাটকে _ 
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শীাচল চন্দ গগন্পাথ দরশন। 
পর্ষিচীবকা বিন! নাছি পায় অন্য জন? 
তার মঞ্জে পরদেশী যেই লো দব। 
তা লতার দশন অত্যন্ত দুলভি-ঃ 
রাজার 'ঈিছুধা যদি করয়ে সহায় 
ভবে সে পৃুলভ হয় জগনাথ রায় ॥ 
শক্তগণ ভাবিতেছেন তর তাহাদের দশন কিরূপে হুঈবে। তাহার 
পরদেশী, কাহার' সি ্ীরচঃ নাই । জ্াজার লোক, কি জগন্নাথের 
সেবকগণ তাহাদিগকে উুঁধিন সহায়তা করিবেন ?' তবে তাহাদের একটা 
ভরস! ছিল। জীবাধেধ সীর্ধাভৌম নীলাচলে আছেন তাহা 'গুর্বে 
বলিয়াছি। তিনি সহারতা করিলে অবশ্য ঠাকুর দন করাইতে' পারেন, 
কারণ এক প্রকারে তিনিই পুর্বীর রাজা, অর্থাৎ সমস্ত উড়িষ্য।বাসীই 
তাঁহাকে রাজার নীচে, সর্ধাপেক্ষা সন্মান করিতেন। কিন্তু তিনি বড় 
লোক, 'উুবন-বিখ্যাত নৈয়ারিক, রাজার মন্ত্রী হইতেও অধিকতর পুঁজ্য। 
রাজা বত্ব করিয়া তাঁহাকে রাখির়াছেন, রাজ তাহার আজ্ঞাবহঞ্জ তিনি 
কেন তাহাদের ন্যায় উদাপানপিগকে 'সঙ্থাক্গতা। করিবেন 1 এই সমুদয় 
কথার মধ্যে মুকুন্দ বলিলেন যে, শ্রাগোপীনাথ আচার্য্য, সাব্বতৌমের 
তগিনীপতি, নীলাচলে আছেন। হনি গ্রন্থর উক্ত? ইনি জবশ্য সহা- 
তা করিবেন। আর-ইনি সার্মভৌমের ভগিনীপতি বলিয়। ইনি সহ 
মতা করিতে সক্ষম হুইবেন। 'সতএব এই গোপানাথের ভরঙাকে প্রধান 
করিয়। ভক্কগণ নীলাচলে যাইতেছেন। তাছাদের প্রভূ যে কি বসত 
তাহার৷ তখন আবার তাহ। ভুলিয়াছেণ। 
অবশ্য প্রভু এ পরামর্শের 'কিছুই জ।নেন না। তাহাকে এ কথা কে 
বপিবে? তিনিই বা! এ কথা মনে স্থান দিবেন কেন? এখন আঠা? 
নালায় আসি প্রভু সমুদায় ভাব স্বরণ করিয়া ০০৪ বলিয়া তক্ত- 
গণের প্রতি 'চাহিলেন। 
গ্রানত্যানন্দকে ধিতেছেন, “আমার দণ্ড কোথায় ? 
নিত্যানন্দ বরাবর" ভাবিতেছেন যে, দণ্ড ভাঙ্জার দশ্ড হইতে তিনি 
এর়াইগাছেন। এখন প্রত কর্তৃক দণ্ডের অনুসন্ধান দৌধিক়া তীছার মুখ 
উইক! গেল। কিন্তু গ্রভু এখন নীলাচলে আলিগ্সছেন, 'জার কি 
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করিবেন? তাহার পরে) নর।। অবাধ এছ গ্গাণর ভক্তরিগের বাহাতে 


ছঃখ হয় তাহা বিবেচন। না করিয়া, আপনার ইচ্ছাষত কার্ধা করিয়া- 
ছেন। ইঈনিতাইয়ের মনে দে রাগও আছে। একবার এই দণ্ড ভঙ্গ 
লইয়। প্রভুর সহিত কোন্দল করিবেন দে সংকল পুর্বোও করিয়া রাখি- 
সাছেন। কিন্তু প্রভুর সন্থুথে সাহদ অধিকক্ষণ থাঁকিল লা। নিতাই 
উত্তর করিতে ন৷ পারিয়া মস্তক ত্মবনত করিলেন 
' নিতাই যদি প্রভুর, কথার উত্তর না দিয়া মস্তক হেট করিলেন, 
তখন প্রতু যেন কৌতুহলী হুইরা অন্তান্ত তক্তগণের মুখপানে চাহিলেন 
জগদু।ণন্দ প্রঙ্র দণ্ড বছিতেন। তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়ী, 
সুতরাং তাহার কথা কহিতে হুইল। তিনি প্রতুকে বলিলেন, “জামা- 
দের পানে চাহেন কেন? উ্পাদকে জিজ্ঞাসা করুন।” হছাতে প্রত 
জগদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দণ্ড কোথায়? তোমাদের কাছেও ত 
দেখছি না?" জগদানন্দ বলিলেন; “তাহা তিন থণ্ড হইয়া গিক্সাছে” 
তথন প্রন্ু একটু হাষিয়া ্রনিত্য।নন্দের পানে চাহিয়া বলিলেন, “দও 
ভলিবলে কেন? পথে কি কাহারও সহিত মারামারি” করেছিলে ? 
পরনিত্যানন্দ তখন বলিলেন, “তাহ! য়, তুমি মুচ্ছিত হুইরা পড়ির।- 
ছলে আমার হাতে দণ্ড ছিল) £তাম।কে ধর্িতে গেলাম, আর হু 
জলের তরে ডউ ভাগ্গিলা থেল।" 
, জগদ।নন্দ বলিলেন, “শ্পাদ উচিত বাক্য 'বঝলুন, গ্রতুকে বঞ্চন। 
করিয়। লাই বা কি, অব্যাহতিই ৭ কোথা? আমার নিকট দণ্ড প্যক্য 
ছিল, জামার এই বেন! “পঞ্ট করির। বলাই ভাল। প্রক্ধ, শ্রাপাদ কি 
তাবির। আপনার দণ্ড তাঙ্গিয়৷ জলে ভাসাইক। দিরাছেন।” 

তখন প্রতু যেন কোপ করি শ্ানিগাইয়ের পানে চাহিলে | নিতা- 
হয়ের এখন, হয় চরণে পড়া, না হ্য় কোন্দল করা, এই ছুহ উপায়ের 
একটী বাছি়।. লইতে হইবে। কিন্ত একটু কোন্দল করিবার পাধ 
বরাবর রহিয়াছে, সে লোভ নম্বরণ করিতে পারিলেন ন।। তাই 
বলিলেন, “ভা কেঙছেছি, আমি ইচ্ছা করে, ভেলেছি। এক খান] বাশ 
বইত নয়? ইহার যে. দৃও হুর, লা! হুর তাহা! কর।” 

প্রহর, সন্ধিত. মুখে।মুখি , করিয়া নিতাই আবার তয় পাইলেন, তক্ত- 
৭ একটু চিন্তিত হইধোন। গ্রঙ্থত একটু ক্রোধ করিয়া - বলিলেন, 
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“সপ্লযালীর দণ্ডে সমস্ত দেবতার বাঁ, তাহা ভুমি জান? তুমি সেই 
দগুকে বল শক না'এক খালা বাশ? 

এখন প্রন্কৃত পক্ষে নিতাইয়ের নিকট এ দণ্ডঠী এক খানা বাশ 
বই লয়। প্রেখতক্তি ভজনে আবার সন্্যসের বা অন্য নিয়মের প্রয়োজন 
কি? ব্রজের গোপীগণের মধ্যে কে কবে করে দণ্ড ধরিয়া ছিলেন? 
কিন্ত নিতাই প্রভূর উত্তরে 'ার বাড়াবাড়ি করিলেন না। একটি 
বড় ষধুর উত্তর দিলেন। বলিলেন, প্ভাল, তোমার বাশে তোমার 
সমুদায় দেবগণ বাল করেন। তুমি বুবি এখন তাহাদিগকে ঘাড়ে করিয। 
লইয়া বেড়াইবে 1? ভূমি 'আবশা মবইঈ পার, আামর। "হানা কিরূপে 
সহিতে পারি ?" 

প্রভূর এ কথায় ক্রোধ গেল না। তবে ভক্তগণ যেরূপ মনে ভয় 
পাইয়ছিলেন যে, দণ্ড ভঙ্গ হওযাতে প্রত বড়ই রাগ করিবেন, প্রদ্ধ 
তেমন কিছু ক্রোধ করিলেন না। প্রভু বড়ই ক্রোধ করিবেন এরূপ 
ভাবিবার কারণ ছিল। প্রভু কাহাকেই নিপ্ম ভঙ্গ করিতে দিতেন. লন. 
কেন জগ করিল্ী ভারি শাসন করিহেন। আপনি ত কোন এরিয়্ী- 
হঙ্গ করিবেন, না, মে নিশ্চিত। দণ্ড ধারণ পল্ল্যামের নিয়ম, খুকু 
এই দঙ দিয়াছেন এই দণ্ড ভঙ্গ কইলে আবার গুরুর কছে গষনব 
করিয়া আর এক খানি দও লইতে হুইবে। কিন্ত তিনিই না কোথা; 
ঠাঙ্ায় গুরু কেশব গ্াবতীই বা কোথা। হঙ্গি প্রড়ু সম্যালের নিরষ 
রক্ষার মিষির নলিতেদ যে দণ্ড ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার ধর্দ নষ্ট হুই- 
য়াছে, অত্র আমি হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, তাহা ৰলিলেও.. 
পারিতেন, সুতরাং দণ্ড স্তক্জ কর! শ্রীনিতাইযের পক্ষে বড় সাহলিকের 
কার্ধা হইক্ান্িল। পনি নিত্যানন্দ বলিমাই পারিাছিলেন, জার কাহা- 
রত সাহস স্থইত না, সাধ্যও হইত না। 

প্রতূর নিজের দণ্ডের উপর যে শ্রদ্ধা ছিল না, তাহ। বল! বাহুল্য। এ দও 
গ্রহণ প্রকারান্তরে তীহার ' আপনার ধর্শের বিরোধী, অতএব দণ্ড ভঙ্গ 
হওয়াতে জ্াছাক়্: মনে 'বিশেষ কিছু. ক্লেশ কি হুঃখ হইতে পাকে ন। 
কফোধও সেইরূপ করিলেন। ভক্তগণ ভাবিযাছিঙেন প্রভু পাছে কিছু রিষ্' 


কাশ করেঙগ, কিন্ত তাহা কিছু ক্ষয়িলেন না| 'যে টু কোথ ক্ষছিলের” 
সেও তত! মনোগন্ত নর, কেবল গক্তগণকে শাসন, করিবার জিকির । 
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পর বরিতেভেন, 15174 57717 1? গাাযা 1৭. উপকার 
করিলে । সবে এক দণ্ড মান আমার সগল ছিল ভাঙ্খও অনা হী: 
রুষ্ের কৃপায় ভজ হইর্ল। এখন জামার নিতেন শ্রবণ, কর আমার 
সহিষ্ভ- আয় ভোসরী। যাইতে পারিবে না। হর ক্যোমযা' আগে হা) 
যাইর।জগপ্াধ ঈর্শন কর) নতুবা আমি আগে যাইৰ।” এ 

মুকুন্দ বলিলেন, “ভবে তুমি অগ্রে গমন কর, জারা পরে ধাইব।” 
প্রভু বলিলেন, “তাই ভাল [তামরা মামার পণ্চাৎ আসিও;” ইঞছাই বলিয়া 
প্রত ছুচিলেন। প্রন্কৃভ কথা 'এই বে, গ্রভূর মনের ইচ্ছ।/ তিনি এক। 
বাইধেন,' এক সান্দরে প্রবেশ করিবেন), এক জগরাথের সহিত সক্ষাং 
'করিবেন | কেন এরূপ ইচ্ছ! কর্রেলেন তা পরের ঘন গুনিলে 
বুঝিতে পাঠ্রবেন। ভাহ- দণ্ড ভাঙ্গার ছল করিক্া ক্রোধ করিলেন। 
ক্রোঙ্"উপশ্ক্ষ, করিয়া, তক্তগণকে পণ্চাৎ ক্বাখিয়/ এক ঈইমন্থির' সুখে 
ভীয়েক্ ন্যায় ছুটিলেন। : : রর 

এখন উপরেধ' কথ! 'একটী স্মরণ ককন ।- তক্তগণ সমস্ত পথে 
ভাবিকে * ভাবিতে আসিতেছেন ঘে প্রভৃফে লইয়া তঁচ্ছার। কিরধূপে 
পীরে প্রাধেশ ও ঠাকুর দর্শন করিবেন. এখন সেই ঠাকুর এক, 
চলিপেন, চখিলেন, একেবারে অচেতন ছুইয়।। প্রভূ কি কোন বিপদে. 
পড়িখেন ? জ্গপ্জাথের ম্বার সেবকগণ রক্ষা করিতেছে, তাহাদের 
অর্ভিষ্জা কিক, যাইবাক্ম যে! নাই | তাহার! কাহাকেগ. যাইতে গেছ 
না। প্রভু না জানি আজি কি লীলা করেন! বাধার প্রডুর: সঙ্গে. 
গেলেও ছারা হয়ত কিছু সহায়তা" করিক্ডে, পারিতেল, কিন্তু প্রচুর 
আঙ্জা' সঙ্গে ঘাইতে পারিবেন না। তাহারএপন্জে প্রভু বিছ্যৎ গতি ন্যায় 
গন “করিপেন, তাহার লঙ্গে যগুঘঃ যাইতে পারে] । ইচ্ছা করি” 
লেও তাহার সহিত যাইতে পারিবেন না) কজাহাঁ ক্খলনেন।, এই চিন্তার 
মগ্প হইঙ্গা ভক্তগণ, প্রচ নঙ্ধনের অবশন। হইলে, 'উত্িবা: তাহার: পপ্সৎ 
পশ্চাৎ চলিলেন। * তাহারা কেদে হকিরের 'লিংহছাতে এ আসিস পস্থিংলন, 
তাহাঞ এীজগঞ্জাঞ্থ দেবের মন্দিন্নে, আলিগাছেন.. তাহং. . ভাহাদের অন, 
নাই, পপি দশ. কড়ি! আপা করিতে ভুলিয়া, গ্রিকছেন 17 জিংহ 
বারে প্রাপক)“ প্রভুকে অনুসন্ধান * করিও লদাগিবেদ | "হাক বারে 
জিজ্ঞালা ফাঁিতে পাগিবলন) “ওগো কাহহা একজন নবীন লগ্্যালীকে 
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এদিকে আসিতে দেখিপাছ ? ভাহার গায়ে ছেঁড়। কাথ। প্রকাণ্ড 
শরীর বণ" কাঠাসে।গ1 মত, সার শেষে তাহাকে পাগলের যত 
করিয়াছে 1 তাহারা ঝিজাস। কারলে উপস্থিত সকলেই, বলিয়া কউদ্ভি- 
লল,। ধদেশিয়।ছি !. দে বড় জঙ্ছুত কগ! : 
র্ গরড়ুর কাঁছিনী শ্রবণ করুন। তিনি ক্সাঠার নালায় ভক্তগণের 
নকট বিদায় লইব। মার, 
মনত সিংহগতি জিনি চলিল সত্বর ৷. 
প্রবিষ্ট হইল আমি পুরীর ভিতর ॥-_ভাগবত। 
যাহারা স্থার রক্ষ। করিতেছিলেন তাহারা নিবারগ করিতে পারিলেন 
না। কারগ নিবারণ করিবার অবকাশ পাইপেন না। পুরীর মধ্যে প্রত্ব 
প্রবেশ করিলে ভাহারা জানিতে পাইলেন, ও তখন, “মার” “মার"' 
কৰিয়! গল্চাচতে দৌড়িলেন। মনে ভেবে দেখন যেন মহারাজ গ্রতাপ 
রু্ রাজসিংহাসবে বসিক্ আছেন! বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষা কবিতেছে,। 
ণাঙ্জার নিকটে গমন করে মক্ষিকার পর্য্যন্ত লাধ্য নাই। বনছুতর €লোকে 
প্রাণে না ফরিপে রাজার নিকট যাইবার যে নাই। এই. অবস্থার যদি 
কোন একন্ন দৌড়িয্ন, বিনা অনুমতিতে, রাদ্লার নিকট ক্সাপন রলে 
যাইতে: থাকে, তবে ঝাজসভায় ও দ্বারীথ্রণের মধ্যে কি ভাবের উদয় 
হয়? “কে” “কে” “মার” “ধর” এই শব্দ চারি দিকে হইতে উঠেও 
আর সেই লোকের পশ্চাৎ তাহ/কে ধরিতে নকলে, ধাবমান হয়। 'হ্ী- 
মন্ত্রিরেও তাহাই হুইল। 
গ্রদ্ধু একেবারে শ্রঙ্গগয়।খের সশ্খে ধায় উপস্থিত ! 
দেখি মাত্র প্রদ্ু করি, পরম ইৎকারে। , 
ইচ্ছা হইল জগন্নাথ কোলে করিবারে ॥ 
প্র লী ঝগরাখ সিংহ!সলে বসিয়া ।. প্রত ভাবিলেন হার 
ুদয়ে “গ্রে করিবেন, কি. জগন্ধাথকে জ্দয়ে গুরিবেন । এই গাঢ় আলি- 
জন করিবার নিমিত্ত গ্রভু জগন্বাথকে ধরিতে চলিলেন। * ধরিতে থ্িস়্। .লম্ফ 
দিষেহইল। . লক্ষ দিলেন) জগরার স্পশ রি মনি. মৃচ্ছিত .ছইম 
পড়িল 1... .. ৭ | 
এই ন্বযাথের দেবকগঞ্, না সেপ্ানে উপম্থিত ছিব, এনং 
বায পনর পাছে পাছে এীড়িয। ,আসিলেন, সুজা, দেখেন, বিদ্ধ, 


১০ দ্গন্প[থের প্রহ্ত্ীগণ ও গ্রাতু। 


কেহ নিবারণ করিতে পারিলেন ন।। তাহাদের মঞ্তে, প্রথমতঃ প্র জাপন 
জোরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, সে তাহার এক অপদাধ। কিন্তু তাছা 
অঙ্লেক্ষা ভীঙার কোটিগুণ অপরাধ হইল, শ্রী দগন্মা রক স্পশ করা । মহারাজ 
প্রতাপ রুদ্রকে বঙ্দি কেছ এইরূপ ৰিনা অনুমতিতে, তাহার রক্ষকগণকে 
অতিক্রঞ্জ করিয়া, মন্তকে যি আঘাত করে, তবে সাহছমিক ব্যক্তির, রক্ষক 
ও সভাসদগণের মতে যেরূপ অপরাধ হয়, জগন্াথ সেবকগণের মজে, 
প্রভুর তাহ! মপেক্ষাও অধিক অপরাধ করা হইল । এরূপ ভাবিবার আধ 
একটা বিশেষ কারণ ছিল। শ্রজগন্পাথ জীবন্ত ঠাকুর। তাহার সেবকগুণের 
এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাছ!কে ম্পশ করে তাহার সেবকগণ ব্যতীত আর 
' কাবারও অধিকার নাই। যদ্দি কেহ স্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাছার অঙ্জ 
শত খণ্ড হুই্য়। যায়, এই সেবকগনের বিশ্বান। গভু শ্রীজগরাধকে স্পশ 
করিলেন, ইহাতে প্রভু অন্ধিকার বেশ করিলেন । জাবার প্রত জগ- 
রাখকে স্পশ করিলেন জথচ তাহার মঙ্গ খণ্ড এণ্ড হইয়া! পড়িল না, 
ইহছ্তে স্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরে! বাড়িয়া গেল। জগক্াথ দণ্ড 
করিলেন না, তখন সেবকগণ আপনারাই দও করিতে প্রজঅত হইলেন | 
এপ্যার” “মার” বলিয়া সকলে গরাতুকে মারিতে উদ্যত হুইল, আবার 
যখন মুচ্ছিত ₹ইয়। পড়িলেন, তখন কাভেই শন শত লোকে বড় স্ৃখিধা 
পাইয। প্রকে মারিবার উপক্রম করিল। | 
গেই সময়ে সেখানে একজন দীর্ঘ। কার, পঞ্চ|শদধি কবর্ধবয়স্ক রাঙ্গণ ছিলেন! 
টানার কিন্তু ক্রোধ হয় নাই, তাহার বরং বিপরীত ভাব হুইয়ছে। শ্িনি 
দেখিলেন ধেন বিছ্যন্তা । জড়িত কোন মহাপুরুষ আগিয়। জগক্সাথের 
সন্ুখে প্রেমে মুচ্ছিত হন পড়িলেন। এই দর্শকের সমস্ত অঙ্গ তখন 
তরক্গায়মান হইল, আর যখন শত শত সেৰকগণে প্রভৃকে”ম।রিতে উদ্যত 
হইল তথন গ্রভূকে প্রাণ দিয়। রক্ষা করিবেন, তিনি এই সংকল্প করিলেন । 
ভিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তোরা কর টি? 
দেখিতেছ লা, মহাপুরুষ ।” তি? 
ধিনি এ কখ। বলিলেন তাহার আজ্ঞা সকলেরই ভিনি 
সে স্থানে আজা। করিতে পারেন, তিনি আজ! করিলে উহ! লংঘন করে 
এরূপ সাহসিক লোঁক সেখানে কেহ ছিল না। কিন্ত তবু জগ্নাখের 
সেধকগণ নিযন্ত “হইলেন না। যেহেতু তীছাযা তখন ফ্রোধে অন্ধ 
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হইয়াছেল। তাছারা কাহারো কথন এরূপ ম্পন্ধা দেখেন লাই, ইহাতে 
আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিন্ত বোধ করিতেছিলেন। . 
তখন সেই ব্রাঙ্গণ নিকুপায় হইয়া, আপন শরার দিয়া, .এ্রকুকে 
আবরণ করিলেন। দেবকগণ তখন বাধ্য হুইয়! নিরন্ত হইলেন । বখন 
সেই ব্রাঙ্গণ প্রকে আবরণ করিয়া রাখিলেন, মুষ্ছিত সন্ধ্যানীকে মারিতে 
পাছে তার গাত্বে লগে, এই ভবে, সেবকগণ স্থির হইয়া] দড়াইলেল।, 

ষিনি. প্রভুতকে এইব্ূপ আবরণ করিয়! রাখিপেন তিনি ভুবনবিখ্যাত 
হীবান্থদে সার্ববনৌম । লদীয়ার বিখ্যাত "পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদ্দের ছুই 
পুত্র, বাচস্পতি ও সার্বাতৌম। সার্বভৌম মিথিলা হইতে ন্তায় 'কঠস্থ 
রুরিয়। আলিয়। এ্ানবন্বীপে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম নায়ের টোল স্থাপন 
করেন। ্‌ 

তিনি শ্রীনবন্ধীপে ন্যায়ের আদি, চিস্তামণি গ্রন্থ-রচপ্লিতা, রঘুনাথ 
শিরোমণির গুরু । তাহার যশঃ শুনিয়া গ্রতাপরুদ্র তাহাকে বহর করিয়। 
পুরীতে স্থাপন করিয়াছেন । তিনি সমূদার ভারতবর্ষ বিখ্যাত, বল। বাহুল্য 
তিনি প্রভাপরুদ্রের গুরুষ্থানীয় | ধশ্মশাস্ত্র সঙ্বন্থীয় উড়িব্যায় দে কিছু 
ভিনি তাঁহ।র নেতা, মীমাহসক ও মন্ত্রী কান্জেই তিনি এক প্রকার জখরাথ 
মন্দিরের কতা । বাস্থছেব মিণিলার শ্যার অভ্য।ম করিয়া বারাণসী নগরীতে 
বেদ পড়িতে গমণ করেন । সেখান হইতে বেদ সমাপ্ত করিয়! প্রীনবন্ধীপে 
আগমন করেন। এখন পুরাতে টেল করিয়াছেন। ভ্তায পড়াই 
থাকেন, যে বাহ ইচ্ছ। করে তাহাকে তাহাই পড়ান, কারণ তিনি 
পর্বশান্তবেত্তা। বিশেষতঃ তিনি দর্ডীগণকে বেদ পড়াইয়া৷ থাকেন, 
সুতরাং বেদ পড়িতে কাঁশাতে না যাইয়া অনেকে এখন তাহার নিকট 
বেদ অধ্যয়ন করিতেন । 

এননপ অনময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাহার মন্দিরে থাকিবার. 
কথ! নে, কিন্ত সে দিবস ছিলেন । তিনি ছিলেন বলিক্াই জগক্সাথ- 
মেবকগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন, তিনি ও কটকৰালী স্বশ্নং 
মহারাজ বাতীত আর কেহ ই পার্িতেন না। সাধ্বভৌম যে মহা, 
পুর্য়ের ভদ্গ দেখাইয়াছিলেন, সে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইত্ত না, 
যেহেতু তাহারা জগক্লাথের সেবক। তাহাদের উপর আবার মহাপুক্ুহ 
কেচ শ্রন্তগবানের আদ্ীয়ই বা কে? ওবে তাহার! যে নিরস্ত কইল 


১০৪ শীমন্দিবে প্রভু জচেতন। 
সে কেৰল সার্বনোমের খনুরোধে । ভীহাকে আতিক্রম ফষিতে পাজিলন1। 

তবু .তাাদের ক্রোধ ,খান্তি ইল লা, মনে মনে রহিয়।' গেল। 
ভীজপঞ্গাথের ভোগ মুকুমুছঃ দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয়। হয়, 
তখন (ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কবাষ্ট বন্ধ 
করিয়! বাহিরে আইসেল। সেখানে তখন কেহ থাকিতে পান 'না। 
তখন ভোগের সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সম্মুখে প্রত 
অচেতল হইয়া পড়িয়া । জগন্নাথের সেবকগগণ সেই কথা জবলগ্বন করিয়! 
বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম তখন কিছু বিপদে 
পরড়িলেন।. এই মহ? পুকবটীফে অচেতন কবস্থায় ধকিয়া বাহিরে ফেলজিক়। 
দিৰেন। দিয়া বাড়ী যাইবেন, ইহা! পারিলেন না তখন ধনে মনে 
চিন্ত। করিয়া অচেতন সঙ্্যাীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাবাস্ত 
করিলেন। ' এই স্থির করিয়া সেবকগণের মধ্যে. তাহার ধাহারা! শিব্য 
ছিলেন, তাহাদিগকে সন্ন্যাসীকে বহন করিয়া তাহার বাড়ী প্ছছিয়। 
দিতে অনুরোধ করিলেন। খন সকলের ক্রোধ একটু শান্তি হইয়াছে 
পর্যাসীর রূপ দেখিযাও কেছ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন । সঙ্্যাসীন্টাকে 
সার্ধভৌম্ষের বাড়ী লইয়। ধাইতে অনেকে প্রস্তত হইলেন। তখন ফেহ 
হ্ত; কেহ পদ, কেহ জানু, কেহ মন্তক, কেহ কটি, কেহ বঙ্গ, এইরূপ 
সেই প্রকাণ্ড শ্রীঅঙ্গ বহন করিয়। সকলে নার্বভৌমের গৃহাতিষুখে চলিলেন 
প্র্বর ভাব দেখিয়াই হউক. কি তভাহ!কে স্পর্শ করিয়াই হউক, বখন 
শ্রভুকে পকলে লইয়া চলিলেন, তখন সকলে আনন্দে ইরিয্দি করিতে 
'লীগিলেন । | ৰ 

শইরূপে আজজগঞ্জাথ সেবকের স্বন্ধে) হরিধ্ধনির সহিত” আমাদে? 
প্রন শ্রীসার্বভৌমের গৃহে শুভাগম্ন করিলেন! 
' * সার্বভৌম 'প্রতুফষে' অভ্যন্তরে লইধা! পবিত্র স্থানে, পবিজ্র  জআ।লনে. 
শয়ন “করাইলেন। 'তখন প্রভুর বাহকগঙকে বিদাগ করিয়া আপপি 
ভীঁহার 'শিকপরে বসিক়্া প্রভুর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে ০ এ 
পর্য্যন্ত ভাল করিয়। দেখিতে পারেন নাই। 

প্রথমে দেখিলেন, অক্িত নয়ন অদ্ধ যুদিত ও তারা স্থির ইক আছে। 
তাহার 'পরে " টদধিলৈন হাঁদয়ের স্পদন নাই। ইহাতে প্রথমে ' তয় 
পাইলেন, 'যে পাঁছে' শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া! থাঞ্ষে। এই 


প্রভু সার্ষভৌমের গৃহে ১০৫ 


ভাবিয়। ব্যস্ত হইয়।৷ নাসিফ্ণায় তুলা ধরিলেন, এবং অতি মনোযোগপূর্ববক 
দর্শন করিয়। দেখিলেন তুলা ঈষৎ চলিতেছে । ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত 
ছইলেন, এবং সেই অঙ্গ পুলকাবুত দেখিয়া বুঝিলেন যে রি 
নির্গত হয় নাই, দন্ন্যানী মহাভাবে বিভাবিত হুইয়াছেন। 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য শান্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সমুধায 
অবগত আছেন, তাহার মধ্যে কতক মনোগত বিশ্বাস করেন, কতক 
মভ্যাসবশতঃ বিশ্বাম করেন) কতক আদ্ছব বিশ্বাস করেন না। “কৃ. 
প্রেম” শবই শুনিয়াছেন, কুষ্প্রেমে কি ফি ভাব হয় পড়িয়াছেন। কিন্ত 
ভাধিতেন ষে শাস্ত্রের কথা ঠিক, কিস্থ এ কলিকালে ঘটে ন৷। স্কৃ্ণ 
প্রেম” বলিয়া যদি প্রকৃত কোন বস্ত থাকে, তবে শ্রীকফের গণের ধাকিতে 
পারে; মন্থষোর দেছে এরূপ প্রেম, যে শ্রীকৃষ্ণের গুণে একেবারে অচেতন, 
ইহ! আর সম্ভবে'না। সার্্মভৌম এখন দেখিতেছেন যে, যে কঙ্চপ্রেম 
তিনি শাস্ত্রের কজন! বণিয়! সন্দেহ করিতেন, তাহা কল্পনা নয়, প্রক্কত 
বস্ত। ইছ।তে বড় আশ্চর্যযান্বিত হইলেন, হইয়া সন্ত্যাসীটাকে পাইয়াছেন 
বলিয়। আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগ্রিলেন। 

এ দ্দিকে সন্স্যাসীটা সকল প্রকারে ভাল । সন্্যাপী দেখিলে গৃহস্থ 
লোকের কখন কথন দ্বণা হয় যেহেতু তাহারা বড় অপরিষ্কার। কিন্তু এ 
সন্নযাপীর অঙ্গে সর্বদ1 পদ্মগন্ধ বহিতেছে। এই যে পদ্মগন্ধ বছিতেছে 
বলিল।ম, ইছা থে প্রতুকে স্ত্বতি করিয়া বলিলাম তাহা! নছে। প্রত্ুর 
সঙ্গী ও ভৃত্য গোবিন। তাহার গ্রন্থে বলিয়!ছেন যে, প্রততুর অঙ্গের সর্বা- 
কালীন সৌরভে নাসিক মণ্ড হইত. তাহার পরে সার্কভৌম দেখিত্তে- 
ছেন যে, সন্ন্যাসীটীর সর্ধাঙ্ সুন্দর, সুবলিত অঙ্গ, এবং অঙ্গের অলৌকিক 
বর্ণ। বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহে কখন পাপ, কি কু- 
ইচ্ছ। পর্যন্ত) স্পশ করে নাই! আরো বোধ হইতেছে যে, ইহার জদয়, 
করুণা, স্নেহ ও মমতায় পূণ, ইন্ার অন্তর সরল, ও বুদ্ধি স্ৃতীক্ষ। 
সার্বভৌম যত দেখিতেছেন ততই তাহার প্রাণ সন্নযাসীর দিকে আক 
হইতেছে, তবে নহুক্ষণে চৈতন্ত হইতেছে না, ইহাতে মনে কিছু চিন্তিত 
রহিয়াছেন। * 

ওদিকে শ্রীনিত্যা নন্দ প্রভৃতি .তক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া শুলিলেন 
মহা কলরব হইতেছে । একটু পরেই বুবিলেন যে, একজন অতি রূপবান, 

( ১৪ ) 


2৪ শক্তগণ ও গোঁপীনাণ আচাধা । 


নবীন বয়স্ক সন্্যানী জ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্গাথদেবকে 
ধরিতে গিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িষ! যাওয়ায়, সার্বভৌম ঠাকুর তাহাকে 
আপনর বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। তক্তগণ বুঝিলেন যে, এ প্রভুর কথাই 
হইতেছে, আর প্রভূকে অচেতন অবস্থার সার্ধভৌমের বাড়ী লইয়৷ 
যাওয়া হইয়াছে । ভক্তগণ তখন পার্মভৌমের বাড়ী যাইবেন এই স্থির 
করিয়৷ ভাবিতেছেন, তিনি বড়ণোক কিরূপে তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন, 
এমন সময় সেখানে গোপীনাথ 'আচার্য্য উপস্থিত হইলেন । - 

গোপীনাথ "আচার্য্য মহেশ্বর বিশারদের জামাতা সার্ধভৌমের ওগিনী- 
পতি, পরম পণ্ডিত, শীগৌরাগ্ের পরম ভক্ত। স্বয়ং কুলীন ব্রাহ্মণ, 
হালকের নিকট আগমন করিয়াছেন, করিয়। সেখানে আছেন । ভ্ীগোপী- 
নাথকে পাইয়া সকলেই মহ! হর্ষযুক্ত হইলেন, সকলে তাবিলেন যে, এ 
প্রভুর কার্ধ্য সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে ঘে সময় ধাহাকে প্রয়োজন 
ঠিক সেই সময়ে তাহাকে পাওয়া যইবে কেন? পরম্পরে বন্দনআলি- 
ক্ষনাদির পরে গোপীনাথ শুনিলেন যে, শ্রীনিমাইসন্র্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়। 
নীলাচলে আসিয়াছেন, আর এখন ঠিনি সার্বাতৌমের বাড়ীতে । এই 
সংবাদ গুনিয়া গে'পীনাথের সুখ দুঃখ উভয় হইল। ভ্ঃখ, নবদ্বীপ-নাগর 
এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন। মুখ হইল তাহারন্বার্পরতার নিমিভ, 
অর্থাৎ প্রভৃকে দেখিতে পাইবেন' এই জন্য গোপীনাথ ভক্তগণকে 
লইয়া অবিলম্ে সার্ধভৌমের বাড়ী দৌড়িলেন। তক্তগ্ণ এখানে মহা- 
অপরাধ করিলেন, যেহেতু মন্দিরের, নিকট আসিয়াও শ্রীজগন্নাথকে দর্শন 
ঝরতে চাহিলেন না। গোর্পীনাথ সঙ্গে ছিলেন, তাহারা উচ্ছ! করি" 
লেই দশন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদের চিত্ত শ্রাগৌরাঙ্গে নিবিষ্ট 
জগন্নাথের কথা একেবারে মনেই ছিল না। তবে যাইবার বেল! শ্রীমন্দি' 
রকে প্রণাম করিয়া চলিলেন। 

সার্ধভৌমের বাড়ী যাইয়া গোপীনাথ শানিত্যানন্দ প্রভৃতিকে দ্বারে 
রাখিয়া, আপনি অভ্যন্তরে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন যে নবন্বীপের 
আনন্দ, কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন, আর ধুলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন 
অবস্থায় শুইয়া আছেন! গোপীনাথের, প্রতুর মুখ দেখিয়া যেরূপ নখ 
হইল, তাহার পূর্ববকাঁর অবস্থা মনে করিয়।৷ ও তখনকার অবস্থা দেখিয়। 
সেইরূপ জদয় বিদীর্ণ হইয়। যাইতে লাগিল । কিন্তু তিনি প্রভুর 


ভক্তগণ সার্বভৌমের গছে। ১০৭ 


দর্শন স্থখ অধিক ক্ষণ ভোগ করিতে পারিলেন- না। প্রথমতঃ শ্রীনিত্য। নন্দ 
প্রভৃতি বাহিরে দাড়াই়।, দ্বিতীয়তঃ স্যার্বতৌম যদিও শ্তালক, তবু বছিরজ 
লোক, তাহার নিকট সেই সংজ্ঞাশুন্য সন্ন্যাীর উপর নিজের কি ভাব 
হাহ! প্রকাশ করিলেন না। প্রন্থুর আপাদ মস্তক দর্শন করিয়। সার্ধ, 
ভৌমকে জানাইলেন যে, শায়িত সন্নাসীর গণ পঞ্চজন দ্বারে দাড়াইয়া, 
ঠাহার। মভান্তরে আসিতে চাহিতেছেন। সার্বভৌম, “এখনি লইয়] 
আইস,” ৰলিলেন, ফল কথা, তিনি সন্যামীটাকে লইয়। বড় বিক্রস্ত 
হইয্জ! পড়িয়াছিলেন। এখন ভ্াহার গণ" আপিষয়াছেন, হাছাদের হস্তে 
“সভ্যাগত সন্্যাসীকে দিয়! তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, ভাবিলেন। সার্ক- 
ভৌমের অনুমতি পাইয়া গোপীনাথ দৌড়িয়। নাছিরে যাইয়া ভক্তগণকে 
মন্যন্তরে লইয়া আসিলেন। | 
গরুকে দেখিয়! ভক্ষগণ আনন্দে হবিধবনি করিয়। উঠিলেন ও তাহাকে 
ঘেরিয়। বগিলেন, তখন সার্বতৌম তাহাদিগকে যথ!। যোগ্য অভ্যর্থন। 
কনিলেল : তাহারাও, প্রভুকে যত্ব করিয়াছেন বলিয়া, সার্বতৌমকে 
মশেষধিধ ধন্যবাদ দিলেন। সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, (গাসাঞ্জির 
এপ অচেতন বস্তা কত ক্ষণ থাকিবে । ভক্তগণ বলিলেন্র যে, এরূপ 
ঘোর মৃচ্ছা হইপে প্রত অচেতন অবস্থায় অনেক ক্ষণ থাকেন। তাহা 
পরে সার্কাতৌম জিজ্ঞাপা করিলেন, শ্ীপাদ নিত্যানন্দ প্রভৃতির ঠাকুর 
দর্শন হইয়াছে কিনা। ইহাতে শুনিলেন যে তাহাদের সে তাগ্য হয় 
নই। তখন তিনি আপন পুর চন্দনেশ্বরকে, ভক্তগণকে লইয়া, ঠাকুর 
দর্শন করিতে পাঠাইলেন। তক্তগণ গোপীনাণের তত্বাবধানে প্রভুকে 
রাখিক্না, নীলাচলচন্ত্র শন করিতে চপণিলেন। নখন ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন, তখন সেবকগণ শুনিলেন যে, পূর্বে যে সঙ্্যা্সী 
হীজগঞ্পাথকে ধরিতে গিয়াছিলেন, তীহ।রি গণ ইহারা । তখন সেবক- 
গণ বাস্ত হহয়া বলিতেছেন, “আপনারা স্থির হুইয়। দর্শশ করিবেন, 
পূর্বকার গোস।ঞিির মত অধীর হইবেন ন', আর জগন্নাথকে ধরিবেন 
ন।” ফল কথা সেধকগণের, পুর্বকার গোসাঞ্চির' সাহণিক কাও 
দেখিয়া, প্র ও তাহার গণের উপর একটু ভয় ও শ্রদ্ধা জন্মিবাছিল। 
মবকগণ, শ্্রীনিত্যানন্দ প্রতৃতিকে তাহাতেই মালা প্রমাদ আপিয়! 
দিলেন। শ্রনিত্যানন্দ প্রড়তি জগক্লাথ দর্শনের নথ 'ন্ধ ভোগ করিয়া 


১০৮ | প্রভুর শ্বোর মৃচ্্া ও চৈভন্য। 


আবার প্রভূর ওখানে প্রতাগন্ন করিলেন, ও 'াবার প্রন্থকে ঘিরিয়। 
বসিলেন । , 

ভক্তগণ বলিয়া, গোপীনাণ বপিয়া, ও সাব্ধভৌম বসিয়।, কিন্ত 
প্রভুর চৈতন্য নাই-_ 

বাহ পরে শিব: রাখি প্রত অচেতন, 
ধুলায় ধূসরিত মল্গ মুদিত নয়ন। 

তখন ভক্তগণ প্রতৃকে বল.দ্বারা চেতন করিবার চেষ্টা করির্তে 
লাগিলেন, অর্থাৎ উচ্চ করিয়া! নাম কীর্ভন আরম্ভ করিলেন। মধুর 
হরিধবনি প্রভৃর কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি হৃঙ্কার করিয়া, “হরি” . 
“হরি” বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। গ্রভু চৈতন্য পাইবামাত্র সার্ধ্বনৌম 
'নমে। নারায়ণায়” বলিগ্কা গ্রভুকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি ল্লেন। 
প্রভূ *ক্কফে। মতিরন্ত” বলিয়া মাশীর্বাদ করিলেন। তখন সার্বভৌম 
করষোড়ে বলিলেন, “ম্বামিন্, সমুদ্র স্নান করিয়। আনুন, অদ্য 'এ 
ধমের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন।” প্র 
স্বীকার করিলেন, আর দেই তৃতীয় প্রহর বেলায় ম্বগণসহ সমুদ্রন্নানে 
গমন করিলেন। 

এদ্দিকে সার্ধতৌম মনের সাধে প্রলাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
প্রভুও স্বগণে ন্নান করিয়া জইলেন। তখন সার্বভৌম স্বর্ণ থালাতে 
আপনি প্রপাদ্দ পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন তক্তগণ সঙ্গে 
স্নান করিতে গমন করেন, তখন ' তাহার কাহিনী, তিনি কি কি 
করিক্/ছিলেন, ভক্তগণের নিকট সমুদায় গুনিলেন, অর্থাৎ কিরুপে তিনি 
অচেতন অবস্থা মন্দরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্াথকে ধরিতে মাইয়] 
ভূমিভে পড়িয়া বান, সেবকগণ তাহাকে আক্রমণ করে ও সার্বভৌম 
তাহাকে রক্ষা করেন; 9৪ কিরূপে তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান, 
এ মসুদ্ধার় তক্তগণের মুখে শুনিলেন। প্রভূ সার্বভৌমের কথা গুনি 
বড় সন্ধঃ্ হইলেন। সকলে নান হইতে প্রত্াগমন করিলেন। প্রত 
সার্কভৌমকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। “তৃণাদপি" 
নীচ হই তীছার সছিত ব্যবহার দেখিয়া সার্বছ্ৌস একেরারে মোহিত 
হুইলেন। তিনি যে উত্তম উত্তম অতি উপাদেয় »গ্রসাদ আনিয়াছেন, 
তাহার উদ্দেশ্য এই যে নবীন নম্ধ্যাসীকে ভাল করিঞ তুগ্জাইবেন। 


সার্বাভৌমের বাটিতে প্রভূর ভিক্ষা! গ্রহণ । ১০৯ 


কন্ত নবীন সক্গ্যাসী ফিরপ নিয়ম পালন করেন তাহা! জানেন না! 
দি গক্ন্যাপীর ধর্ম অবলগ্বন করিয়া,তিনি সুরস প্রমাদ ভোগ না করেন, 
এই ভয়ে সার্ধভৌম আপনি, পরিবেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
ঠাহাকে বলিয়া কহিয়! ভাল করিয়া ভুঞ্জ।ইবেন। গ্রভৃও সার্বভৌম 
মাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই করিলেন, তিনি সুন্যাহ প্রসাদ গ্রহণ করিতে 
মন্বীকার করিলেন ' তিনি মস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে সার্ব-, 
ভেমকে বলিলেন, “এই সমুদায় পীঠাপন।, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রপাদ 
প্রতৃতিকে দিতে আজ্ঞা! হভয়। আমাকে কেবল কিঞ্চিৎ নাফরা ব্যগন 
দিবেন, তাহাতেই বথেঞ্ ভইবে 1 

প্রত গরুড় পক্ষীর ন্যায় সার্ধভৌমের অগ্রে বসিয়া আছেন। সার্ধ- 
ভৌম প্রভূকে প্রসাদ ভুগ্তাইবান নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন; বলিলেন, “শ্রীজগন্পাথ কিরূপ মান্বাদন করিয়াছেন, স্বামিন্‌! 
একবার আপনি আন্বাদন করিয়া দেখুন " এইরূপে করযোড়ে শ্ীসাবব- 
ভোম ঠাকুর প্রসুকে অনুরোধ করিতে থাকিলে, প্রন্তু না বলিতে 
পারিলেন না। প্র সমুদায় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন: তখন সার্ধ্বভোম 
তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে রাখিয়া, গোপীনাথকে লইঙ্জা ডোজন 
করিতে; 'ভ্যন্তরে গমন করিলেন 

এ পর্যন্ত সার্বভৌম জানেন না, ষে ইহার! কাহার । ইহা জানি- 
বার অবকাশও পান নাই! যতক্ষণ প্রতি অচেতন, ততক্ষণ কাজেই 
জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই । তাহার পরে সকলে সমুদ্র শ্নান হইতে 
আগমন করিলে, তাহাদিগকে যত্রপূর্বাক ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসীব 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই অন্ঠায় তাহাতে প্রভূ সার্বভৌষের বাড়ীতে 
মামিয়াছেন। সার্বভৌম অতি বিনয়ী ও ভদ্র, তিনি কাজেই সন্ন্যাসী” 
গণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাহাদের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা না করিবার আর এক কারণ ছিল। গ্রোপীনাথ যে শ্রীগৌবা- 
জের গণ ইহা সীর্ঘভৌমকে পূর্বেও বলেন নাই, এখনও জানিতে 
দিতেছেন না; সার্ধভৌম কর্তঁবো নাস্তিক, তাহার 'নিকট নদিয়ায় 
চবতার হইয়াছেন এ মব কণা বলাও যে, বেগ বনে মুক্তা ছড়ানও 
মে। এখন গোপীনাখ প্রভুর .মক্ষাতে এন্ধপ ভাব করিতেছেন যেন 
তাহাদের সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহ! গোপন 


১১৪ সার্বভৌমের নিকট প্রন্ুর পরিচয় । 


কেন থাকিবে ? সার্বভৌম রেশ বুঝিলেন যে নবীন মন্ন্যাদী গোপী- 
নাথের শুধু পরিচিত মাত্র নহেন, "অতি প্রিয় ও জ্মাম্বীয়ও বটে 
তাহাই মার্বভৌম ভাবিলেন যে, তাহাদের পরিচয় গোপীনাণে র নিকট 
প।ইবেন: তিনি কেবল প্রঙ্ুর আশীর্বাদ “ণকষে। মশিরস্ব” শুনিয়। 
ইহাই বুঝিয্বাছিলেন যে, সন্ন্যাসী কুষ্ণভন্ত 
. অভ্যন্তরে গমন করিয়াই সার্বভৌম গ্োোপীনাগের নিকট নিজেই 
জিজ্ঞাস! করিলেন বে, ইহারা. কাহার । রি 

গোপীন।থের ইচ্ছা ছিল ন। যে প্রভুর পরিচয় পেন, কিন্ত পবিটয় 
দিতে হইল ও দ্িলেন। তিনি বলিলেন, নবীন সন্গাপী যিনি, ইনি 
নিমাই পণ্ডিত নামে শ্রীনবদীপে বিখ্যাত, নীলান্বর চক্রবন্তীর দোহিত্র, 
9 জগন্নঃণ মিশ্রপুবন্দরের পুত্র, আর সঙ্গীগণ বাহারা তাহারা নবীন 
সন্্যামীর গণ 

সার্বভৌম এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই মানশ্দিত হইলেন। শ্ষিনি 
নির্বাসিতের ন্যায় দর দেশে নাস করেন । উড়িষার বাজ! ও বাজ" 
লার বাদলাছের যুদ্ধের নিমিত্ত লোক গতায়াত বন এমত অবস্থায় 
গৌড়ীয় মাত্র, সার্বভৌমের আদরের বস্ব। এখন দ্রেখিলেন যে সন্ন্যাসী 
9 তাহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, নদিয়ঝালী; শুধু নদিয়াবাসী নেন, 
চাহার পরিচিত ;--এক প্রকার আভ্ীয়ও বটেন। 

সার্বভৌম বলিতেছেন, “বটে ! তবে ইনি যে আমার নিজ জন? 
আমার পিতা বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবন্তী সমাধ্যাধী ইনি শ্ীস্থারই 
দৌছিত্র। জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর আমার সমাধ্যাধী, ইনি তাহার পুত্র। 
আমি বড় শুখী হইলাম।” ইহাই বলিয়া সার্বভৌম আবার গ্ভুর 
সষ্ঈথে আপিযা, “নমো! নারারণায়” বলির প্রণাম করিলেন, প্রতভুও 
“কৃফে। মতিরস্ত্'ত বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 

সার্বভৌম বলিতেছেন, আমি আপনার মহিমা শ্রবণ করিলাম । 
মাপনি আমার "তি নিজ জন। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত 
আমাদের বরাবর : ঘনিষ্ঠতা আছে, সহজেই আপনি আমার পৃজ্য 
আবার এখন মর্যাদ লইর়াছেন, অতএব মামাকে দাপনাত নিক্গ দাস 
বলিগ্া৷ জানিবেন: র 

এই কথা শুনিয়া প্রভু শিরিয়া উঠিগা কর্ণে হ% “দিদা বিষু মরণ 


সার্ফভৌমের নিকট গ্রষ্ভুর দৈন্তা। ১১১ 


করি বলিতেছেন, “আপনি বপেন কি? আপনি জগদ্গুরু, নকলের 
শীর্ষস্থানীয় । আমি সন্ন্যালী নটে, কিন্তু সেই সন্যাসীর আপনি শিক্ষা 
গুরু। আপনি পরম দয়।লু, এই জগতকে নিজ দয়া গুর্পণে শিক্ষা 
দিতেছেন। এই সমুদ্দায় জানিয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি। 
নামি বালক, অজ্ঞ, হাল মন্দ জানি না । বুঝিয়াই হউক আর না 
বুঝিয়াই হউক দন্যান ধনম্ম আশ্রয় করিধ়াছি। আপনি- আমকে, আপ- 
নার শিশু ভাবিয়া, যাহাতে আমার ভাগ হয় তাহা করিবেন | প্য- 
পার বিপত্তির কথা মনে করিলে আমার শ্ংকম্প হয়। ভাগ্যে আপনি 
উপস্তিত ছিলেন, তাহা না! হইলে, আমার ঘষে আঙ্ি কি উপায় হইত 
বলিতে পারি না। আমার মনে বড় সন্দেহে ছিল, বুঝি আমি 
আপনার শন পাইব না, তাহা, শ্রীকষ্। কৃপাময়, আমাকে মিলাইয়! 
দিলেন | 

ইহাতে সান্বভৌম প্রভুর কথা, রাখিয়া বলিতেছেন, “তুমি আর 
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিও না । তোমার যেরূপ ভাব তাহা্জে 
সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন [তোমার তাহার আড়ালে দাড়াইয়া দর্শন 
করা কন্তব্য । শুন, গোপীনাথ, তুমি প্রতাহ স্বামীকে আপনি লইয়া 
যাইয়া ঠাকুর দশুন কর'ইও গোসাঞীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি 
তোমার উপর দিলাম।” 

প্রত যে অতি দীন ভাবে দাব্পনোমকে আম্ম সমর্পণ করিলেন) 
ইহাতে সার্বভৌম পরমনর্শি৩ হইলেন! শুধু তাহাও নয়, তিনি ধদ্ধার 
(বযম আবর্তে পড়িয়া গেলেন। ইহার তাপর়্া বিবরিয়া বলিতেছি। 

ধখন 'সান্বতোৌম প্রথমে শ্গৌরাঙ্গকে দশন করিলেন, তখন তাহার 
“তঙ্, আকার, প্রকৃতি, তাখ দেখিয়া মনে নিশ্চয় করিলেন, হয় এ 
বস্তটা স্বয়ং জগন্নখ, শা হয় কোন দেবতা, মুন্ুযারূপে বিচরণ করি- 
তেছ্বেন। মনে ভাবিলেন, এ বস্ত্র আকুতি প্রকৃতি ঠিক মনুষ্যের 
মণ নয়। ইহা*ব্যতীত এই যে মহাভাব, রীকষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ় 
প্রেম, ইহ! তজীবে সম্তবে না । অতএব এ বস্তটটা অন্ততঃ অতি 
হলভি, পরম স্ভাগো মিলিরাছে। সার্বভৌম এইরূপ মনের ভাবে শ্রী- 
গৌরাঙ্গ প্রস্থকে ঝাড়ী আনয়ন করিয়াছেন। 

কিন্ত যখন তাহার সঙ্গীগণ আসিলেন, তখন তাৰিতেছেন, নবীন 


১১২ হয় ভগবান, নয় ভগবান প্রেরিত। 


সক্র্য/সী এক জন উচ্চ শ্রেণীর সন্গাসী, দেবতা নয়, যেহেতু ইহার 
সঙ্গীগণ মনুষ্য, মন্ুযোর মত আকার প্রকার, ও কথা বলে। যখন 
শ্রীগোরাঙ্গ চেতনা পাইলেন, তখন তাহার শরীরের তেজ: লুকাইল, 
আর তখন তিনিও মন্ষ্ের মত হইলেন । তাহার পরে স্নান করি- 
লেন, গরুড় পক্ষীর ন্যায় সার্ববভৌমের সম্মখে বদিলেন, ও মনুষ্যের 
ন্যায় ভোজন করিগেন, ও অতি দীন মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে 
লাগিলেন । এই সমুদায় দেখিয়া সার্বতোৌমেন প্রথম যে চমক লাগি- 
য়াছিল তাহ! অনেক অন্তহিতি হইল । 

তাহ।র পরে গোপীনাথের নিকট প্রতৃর পরিচয় শুনিলেন। শুনি- 
লেন যে বস্তটী দেবতাও নয়, কোন বিশেষ বস্তও নয়, নদীয়ার 
ব্রাঙ্মণকুষার মাও । ইহাও শ্রধু নয় নদিয়ার এক জন সামানা 
পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, তাহারি বেটা । তখন প্রত্ধর উপর অতি বৃহৎ 
বস্থ বলিয়া যে ভক্তি টুকু জন্মিয়া ছিল তাহ! প্রায় সমুদায় 'অস্তহি তি হইল। 

প্রভুর শিকট আসিয়! যখন ঠাহাকে আবার প্রণাম করিলেন, 
তখন একটু কষ্ট হইল . ভাবিলেন, সন্্যা আশ্রমের এই একট। 
বড় দোষ। এ আশ্রম আশ্রয় করিলে দগ্ভের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা । 
থে হেতু সন্ন্যাসী হইলে গুরু জনও তাহাকে আসিয়! প্রণাম করেন, আর 
তিনও কেবল সন্্যাপী হইয়াছেন বলিয়। গুরু জনকে আশীর্বাদ করিতে 
অধিকার পান! কিন্তু সার্ধভৌমের এ দ্ুঃখ অধিকক্ষণ থাকিল না। প্রভুর 
বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া সাধ্ধভৌমের মনে একটু যে কুভাবের 
উদয় £হইভেছিল, তাহা একেরারে গেল | প্রভুর কথা শুনিয়া তাহার 
প্রতি ভক্তি হইল ন! বটে, কিন্ত ঈধা ভাবের ।ঘে অস্কুর হইতেছ্িল, 
তাহা গেল, ও তাহার স্থানে বাংসল্যরূপ ভালবালার উদয় হইল 
সার্বভৌমের, প্রভূর প্রতি, প্রকৃতই পুত্র-স্সেহ উদয় হইল। 

তাহার পরে প্রভূকে বলিতেছেন, "তুমি আর একাকা মন্দিরের 
অভ্যন্তরে যাইয়া দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি আমার সহিত, 
কিআমি যে লোক দিব তাহার সহিত, জগনাথ দর্শন কয়িও 1” | 

সাব্বভৌম তাহার পরে গোপীনাথকে আবার বলিলেন, “ইই[দের বাস- 
স্থান করিয়! দেওয়। কর্তব্য । তাহাও আমি ঠাওরাইয়াছি। . আমার মাসীর 


ভগবান, কি ভগবাগের প্রেরিত ১১৩ 


বাড়ী জাতি নির্জন স্থান, সেখানে ইহাদের বাপ! দাও। আর জলপাত্র 
প্রতৃতি ইচ্াদের বাছা যাহা প্রয়োজনীয় তাহারও সংস্থান করিয়। দাও ।” 

প্রভু ও প্রস্থুরগণ সার্ক্বতৌমের মানীর বাড়ী গমন করিলেন, এবং সেখানেই 
বাস করিতে লাগিলেন। কখন দার্কভৌম প্রসাদ পাঠাইয়1 দেন, কখন 
গোবিন্দ, জগদানন্দ, প্রভৃতি ভিক্ষা করেন 

এ গ্রন্থের পূর্বে একটি কথ! লেখা আছে, পাঠক ম্মরণ করিবেন, 
কি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। কথাটি এই যে, এই গৌরাঙ্গ-. 
লীলা বিচার করিলে স্বতাবতঃ এইটিই বোধ হইবে যে, এ সমুদায় কাণ্ড 
হঠাং অর্থাৎ আপন আপনি হইয়াছে তাহা নহে! লীল! বিচার করিলে 
বুঝিতে পারিবেন যে, হয় ইউ্টগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান--আর দি 
ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারেন তবে বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীভগৰান 
কর্তৃক প্রতাক্ষরূপে চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। যাহার! সন্দিগ্ধচিত্ত, 
তাহাদের পক্ষে ইহার একট! মানিলেই যথেক্ট। দেখুন, যখন ভীগৌরাঙ্গ 
নীলাচলে যাইতেছেন, তখন, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধের 
স্থান, ঠিঞ্ক সেখানে, সেই সমগ্বে। রাজা! রামচন্্র 1 আলিম! উপস্থিত। 
নীলাচলের নিকটে আসিয়। প্রন দণ্ড তাঙ্গার ছল করিয়া অগ্রে একাকী 
অগমাথ দর্শন করিতে চপলিলেন। এখন প্রন্বর নীলাচল প্রবেশের 
অছুত আয়োজন 'দেখুন। মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেছ রোধ করিতে 
পারিল না, সকলে একত্র গমন করিলে ইহার কিছুই হইত না.। 
মুচ্ছিত হইলেন, নেখানে সার্নভৌম দাড়াইয়! ! তিনি তখন সেখানে 
কেন? তিনি শা থাকিলে জগগ্নাথের মেবকগণকে রোধ করে কাহার 
সাধ্য? স!ব্বতৌম ন! থাকিলে এগগ্নাথের দাস্তিক সেবকগণ প্রতুর ্রীঅঙগে 
প্রহার করিত। তাঁহার পরে সার্বধভৌমই বা এত বিচলিত কেন 
হইলেন? তিনি ত কিছুই মানেন না। যদি কিন্তু মানেল তবে 
আপনাকে । তিনি "একট সন্যাসীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
আপনার অক্গ দ্বারা আবরণ কেন করেন? কত নসহত্র সন্ধ্যাসী ত 
তাহার শিষা! * | 

আবার প্রভুর লীলাকার্যোর নিমিত্ত টিচার রা প্রয়োজন, তাহ।র 
সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন । সার্বভৌম কর্তব্য ইইক্ষেত্রের রাজা, তাহ! 
বাতীত সেখানে কিছুই হয় ন।, তাই তিনি সেখ।নে দীড়াইয়া। তাই 

(১৫ ) 


১১৪ প্রতুর সাব্বভৌমের নিকট উপদেশ ভিক্ষা। , 


তিনি, .বদিও জগৎ-পুজ্য, তথাশি আপনার দেহ দিয়া প্রকে রক্ষা 

করিলেন, আগ তাই তিনি প্রভুকে আপনি বহিয়। ও জগন্নাথের সেবক ন 
গণ. দ্বারা ব্হাইয়া, . হরিনামের সহিত, আপনার বাড়ীতে লইয়া আসি- 
বেন। এ সমুদায় আপনা আপনি হইয়াছে, ইহ বিশ্বাস কর! কঠিন। 

শ্রভু বাসার আগমন করিলে, গোপীনাথ বলিলেন, কল্য অতি 
গুত্যুষে আধিয়! তিনি তাহাদিগকে শ্রীজগম্াথের শধ্যোখান দর্শন করা- 
ইবেন। গোপীনাথ তাহাই করিলেন ও,তাহার পরে সকলে আবার 
সার্বভৌমের সভায় আগমন করিলেন, সার্বভৌম গ্রণাম করিলেন, 
করিলে প্রভু আবার “কুষেঃ মতিরস্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 

সার্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুর কথা এই শুনিলেন, শুনিয়াই তাহাদের 
বড় আমোদ বোধ হইল.। তাহার! বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্গ্যাসা 
হইয়া! বলে কৃষ্ণে মতি হউক! এট!কি পাগল ন মূর্খ? ইহাই বলিয়! 
সার্বভৌমের মূঢ় শিষ্গণ খলখল করিয়া হীপিয়া উঠিল। সান্বতৌম 
ইহাতে লজ্জা পাইয়! প্রগুকে অনা নিক্ষন স্থানে লইয়া বসিলেন। 
্রস্থুর প্রতি পড়,য়াগণ যে হাদ্য করিল, তিনি যে ইহা বুঝিয়াছেন 
কি নাঃ তাহ! কেহ জানিতেও পারিলেন ন1। সকলে নিঞ্জন স্থানে 
বসিলে, প্রত সার্বতৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “আমি উ্রজগ- 
রাথ দর্শন করিতে আসিয়াছ্ি বটে, আপনার নিকটও আগিয়াছি। 
আপনি জগত্তের উপদেষ্টা) আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যাহাতে 
আমার তাল হয় তাহা করিবেন! আমাকে মাপনি উপদেশ করুন। 
দেখিরেন যেন আমি ভবকৃপে না পড়ি ।" 

: স্বার্ধভৌম বলিলেন, তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার ৩ 
উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়া বোধহয় না। বে ভক্তি তোমার হয়েছে 
ই! যঙ্গষ্যের পক্ষে ছুলভ। তবে ফরল ভাবে এঁকটা কথ! ৰ»লি এহ 
যে, সপ্গ্যাস করিয়! তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়দ অতি অল, 
এ বয়্লে সঙ্ন্যাস শাস্ত্রসিত্ধ নয়। প্রথমে সংসার সুখ “সমুদয় আন্বাদন 
করিয়া! যখন ইন্দ্রিয়ের তেজ; শিথিল হয়, তখনি সঙ্্যাস কর্তব্য। তাহার 
পর আরার দেখ, সর্যান করিয়াছ ইছ।তে গুরুজনে তোমাকে প্রণাম 


কগিতেছেন। তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভতাবন! কি না? 


প্রভু ও সার্বভৌমে আলাপ ১১৫ 


* পুর্বে বলিয়াছি, - সার্বভৌমের যে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে প্রণাম 
করিতে হইতেছে, উহ! তাহার নিকট একেবারে ভাল লাগিতেছে না। 
এখন সেই রাগ শোধ দিলেন। 

প্রভু বলিলেন, “আপনি মামার পরমসহদ, তাই আমার যাহাতে 
ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন । তবে আমি যখন সর্যান করি, তখন 
রুষের জন্যে মতিচ্ছন্ন হইয়। ₹পড়ি, মন্তিচ্ছন্ন হইয়া সন্যাসধর্ধ গ্রহণ 
করি, স্থৃতরাং এ কার্ষ্যের জন্যে আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।” এই" 
কথা শুনিয়া সার্বভৌম লজ্জা পাইলেন।, বলিতেছেন, “তাহা হউক, 
কমি মতি ভাগ্যবান, তোমার যে প্রেম দেখিলামঃ ইহাতে তোমার 
উপর আমার বড় "শ্রদ্ধা হইয়াছে। তোমার ভালই হইবে।” 

সার্মভৌম, আমি তোমার ভাল করিব, ইহা না বলিয়া, তোম।র 
তাঁলই হইবে বলিলেন। | 

কিছু কাল মালাপের পর প্রন উঠিয়া গেলেন, তাহার সঙ্গে অন্ঠান্ 
তক্তগণও গমন করিলেন, কেবল দার্বভৌম রহিলেন, আর গোপীনাণ 

ও মুকুন্দ। গোপীনাথ ও মুকুন্দে চির দিন বড় প্রীতি। তাহার পরে 
তাহারা তিন জনে আবার সভায় আসিলেন। 

আপনার! জানিবেন যে জগতে মত বিরোধের স্যস্টটি হয়, তাহার 
গধিক[ংশই কেবল অনুগত জনের দোষে। ছুটী নায়কের এক স্থানে 
নর্ধ্বিধাদে বাস করা সম্ভব, কিন্তু তাহাদের গোড়াগণ তাহা পারিবে 
না। সার্ন্নভৌমের পড়ুয়াগণ মার্বভৌমকে প্রায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়া মান্ত 
করেন। ত্ঠাহারা বিদ্যাকে পুজা করিয়া! থাকেন, আর সার্বতৌম বিদ্বান্‌ 
লোকের পরম পুজ্য। গ্রভূর যত গণ, তাঁছারা আবা? প্রভৃকে শ্রভগ- 
বন্‌ বপিয়। সম্মান ও পুলা করেন। সার্বভৌমের পড়,য়াগণ প্রদ্ুকে 
একট। খ্যাপা কি মূর্থ সন্গযাী ভাবে! প্রভুর গন সার্বাভৌমকে একটা 
পণ্ডিতাভিষানী পাষণ্ড ভাবেন! সার্বভৌমকে দেখিলে তাহার শিষ্যগণ 
জড় সড় হয়েন,, কিন্তু প্রভুর গণ সেরূপ কিছু হয়েন না। আর প্রন্তুকে 
দেখিলে তাহার গণ সংজ্ঞাশুন্য হয়েন, সার্বভৌমের প্রতি দৃঁক্পাত 
পর্যন্ত করেন না। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর কি! এতক্ষণ হয় 
নাই কেবল প্রত নিতান্ত নিরীহ, ও সার্বভৌম বড় পদস্থ ও গম্ভীর বলিয়।। 

প্রতু উঠিয়া! গমন করিলে) 'দার্বভৌম মুকুন্দকে দিজ্ঞাসা কন্িতেছেন, 


১১৬ গোপীনাথ ও সার্ধভৌমে কথ! কাটাকাটি। 


“স্বামী কোন্‌ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন 1 মুকুন্দ বলিলেন, 
"ভারতী. সন্প্রদায়ে। ইহার গুরুর নাম কেশব ভারতী, ইহার নিজের 
নাম কৃষ্ণচৈতন্ত।” সার্ধভৌম বলিতেছেন, পনামটী বেশ হয়েছে। 
আহা সক্গ্যাসীটী কি মধুর প্রকৃতি ! একেবারে বিনয়ের খনি । বলিতে 
কি, আমার ইহাকে দেখিয়া জদয় তরল হয়েছে। কেন কি জানি 
'বলিতে পারি না, আমার উহ্থার প্রতি বড় আকধণ হুইতেছে। তাহা 
তেই বলিতেছি যে ভারতী সম্প্রদায়ে বেশ করিয়া ইনি তাল করেণ 
নাই । কারণ ও সম্প্রদায়টা ভাল নয়॥ গিরি, পুরী, শীর্থ, সরন্বতী, « 
সমুদায় সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকৃষ্ট সম্পরদাধের আশ্রয় লইলেন ?” 

গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য । স্বামীর বাহ্যাপেক্ষা নাই। সংসার 
ত্যাগ করা উদ্দেশা, তাহা! ষেন তেন প্রকাঁরেণ করিয়াছেন।” 

সার্বভৌম । বাস্থাপেক্ষা তুমি কাহাকে নল? 

গোপীনাথ। এ সম্প্রদায় ভাল, ও সম্প্রদায় মন্দ, এ সমস্ত অসার 
কথ।। স্বামীর এ সমুদায় অসার বিষয়ে মন নাই, কোন প্রকারে সংসার 
ত্যাগ উদ্দেশ্য, তাই সম্যাগ গ্রহণের সময় সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ বিচাৎ 
করিবার অবক।শ পান নাই। 

সাববভোম। তুমি ভাল বলিলে না। বখন সম্প্রদায় আশ্রয় করিতে 
হইবে, তথন বাছিয়। ভাল লওয়াই ত কর্তব্য? 

গোপীনাথ। এ সমুদায় মনের ভাব দন্ত হইতে উৎপন্ন ছয়। 
লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনাকে পোষণ ন1 করাই ভাল! 

মার্বাভৌম। লোকে গৌরব করিবে এ বামনার দোষ কি হইল? 
তাহ হইলে মামরা বাচিয়া মাছি কেন 1 লোকে গৌরব করিবে 
মঞ্জুষ্য এই নিমিনতই ত সকল কার্ধা করিয়া! খাকে ? ও সমুদায় বাল- 
কের কথ ছাড়িয়া দাও । স্বামীকে হঠাৎ! কোন অনুরোধ কর! 
আমার পক্ষে ভাল দেখায় না । তিনি তোমাদের আন্মীয়। তোমরা 
তাহাকে বলিয়া কহ্যা। বাধা কর। আমি একটী ভাল দেখি! ভিক্ষুক 
আনাইয়! পুনরঞ্টা. তাহার সংস্কার করাইব। ৷ 

এ ষমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের জদয়ে শেগের মত বাজি- 
তেছে | খ্রাথমতঃ সার্বভোৌমের শিষাগণ প্রভৃকে উপেক্ষা করিয়া 
হাসিল, ইহাতে তোমার "সামার মশ্ান্বিক হয়, তাহাদের কি হুইল 


সার্বভোমের ক্রোধের সঞ্চার । ১১৭ 


মনে অনুভব কর। ভাবিলেন, যেমন গুরু শিষ্য গুলিও সেইরূপ 
হয়েছে । তাহার পরে, সার্বভে্টমের প্রত্যেক কথায় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা 
প্রকাশ পাইতেছে । প্রভুকে ঠ্ঠাহারা শ্রীভগবান বলিয়া ক্তানেন, 
াহারা গ্রাভুর প্রতি কোন রূপ কটাক্ষ কিরপে সহ্য করিবেন? 
দিও প্রসুর প্রতি সার্ধভৌমের নেহ 'ক্কত্রিমঃ কিন্ত সে তাহার 
নিজের গুণে নয়, কেবল প্রভুর প্রক্কৃতির গুণে। সার্বছোম প্রভুর প্রতি 
বিরক্ত হইবার মোটে অবকাশ পাইতেছেন না । একটু ঈর্ধার অস্কুর 
হইতেছে, আর প্রভুর সরল বদন দেবিয়া,। আর চিত্বমোহন বাক্য 
খশিয়া) গুধু তাহার সেই ঈর্ষ। অন্তর্িতি হইতেছে তাহ! নয়, "এরূপ 
কুপ্রণন্তিকে ভবদয়ে স্থান দিফ়্াছেন বলিয়। মনে ধিক্কার উপস্থিত হই- 
ছে । এই গোপানাথের দপ্তের সহিত কথা, ইহ! সার্বভৌমের 
কাছে গবশ্া ভাল লাগিতেছে না । তাহার এরূপ কথা জগতে 
কাহার ও নিকট শ্রবণ করা শ্রভ্যাপ নাই; তবে যে অনেক সহিয়। 
রহিয়াছেন, দে কেবল প্রভুর গুণে। তা না হইলে গোপীনাথ আরে 
রূঢ় বাকা” শুনিতেন । কিন্ত তবু গোপীনাথের কথায় সার্বভৌমের 
ক্রোধ হইভেছে, ও তাঁহার প্রতিশোধ লইবার চে করিতেছেন। 
গোপীনাথকে সাধাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই! তবে প্রন্তুকে 
আঘাত করিয়া অতি অনায়াসে তাহাকে ব্যথ দিতে পারেন । .তাই 
সাব্ঘভৌম বলিতেছেন, “ আহা কি স্ুন্দর বস্্ এই মন্ন্যাসীটা। কিন্ত 
ইহার কি ভয়ঙ্কর অবস্থ/! এত অন্প বয়সে সম্গ্যাস লইয়াছেন, ইহাতে 
“ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে আমি ইহার যাহাতে মঙ্গল হয় করিবি। 
ইহাকে অদ্বৈত মগে প্রবেশ করাইব । এইরূপে যাহাতে ইহার ধর্দ 
থাকে, আমি তাহাই করিব।” 

গোপীনাগ আর সহ্য করিতে ন! পারিয়।'বাহ্য হারাইলেন। তিনি 
প্রভুর আগমন অবধি প্রাণপণে তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন 
নাই, উঠাইতেও দেন নাই। সেই তিনি, সার্বভৌমের সাক্ষাতে, আর 
সার্বভৌমের সভায়, শিব্যগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথ! ব্যক্ত করিয়া 
ফেলিলেন ।* গোপীন।থ রুক্ষ ভাবে বলিতেছেন, “ওখানে পাত্ডিত্য 
চলিবে না । তুমি যাৎার ভ[ল, করিবে বলিয়। বারম্থার ওদারধ্য দেখাইতেছ, 
ভিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং শ্রীতগবান্‌।, 


১৯৮ গোপীনাথের গুপ্ত কথ প্রকাশ । 


যেমন কোন নির্জন সরোবরে বন্দুকের শব করিলে বিবিধ পক্ষী, 
'বিবিধ স্বর করিয়। উড়িতে থাকে, সেইরূপ গেপীনাথের বাক্যে সার্বভৌমের 
সভায় নানা বিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সার্ভৌমের অত্যন্ত ক্রোধ 
হুইল, কিন্ত গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়। হঠাৎ কিছু বলিলেন না । একটু ঠাহুরিয়া 
বলেন, তাহার অবকাশও পাইলেন না। যেহেতু হার শিষ্যগণ চারিদিক 
হইতে, “কি প্রমাণ?" “কি প্রমাণ?” বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার 


করিয়া উঠিল । 
গ্রোপীনাথ তখনি বুঝিলেন কাঙ্গ ভাল করেন নাই, কিন্তু তখন 


অর উপায় নাই। আপনি বিচলিত হুইয়া যে ঝাড় উঠাহম়াছেন, তাহা 
নিবারণ করিবার উপায় হঠাত স্থির করিতে পারিলেন না। তবে শিব্য- 


গণের সহিত মারামারি কারধেন না, ইহা তখনি স্থির করিলেন । শিষ্)- 
গণের প্রতি দৃ্টিক্ষেপ করিলেন না । সাব্বমতৌমের পানে টাহিলেশ, 


চাহিয়া উত্তর করিলেন। 
সার্বভৌমও দেখিলেন যে কাঁজ ভাল হয় নাই। নবীন সন্যসীটা 


তাহার প্রিক্ন বস্ত, বাড়ীতে অতিথি, ও নির্দেষা | তাহাকে লহয়। যে 
তাহার শিষাগণ চচ্চ। করিবে ইহা ঠ্াহার অভিমত হইতে, পারে ন। 
তিনি সেথানে উপস্থিত; তিনি তেখানে থাকিতে শিষাগণ খিচা্ 
করিবে, তাহাও হইতে পারে না । তাহার পরে গোপীন।থ তাহার 
ভগ্রিনী-পতি, তাহার ভগিনীপতির সহিত যে তাহার শিষ্যগণ সমান সমান 
হইয়া বিচার করিবে ইহাও তাহার ইচ্ছ1] নয় । সুতরাং তিনি, শিষ্য- 
গণকে লক্ষ্য না করিয়া, গোপান।থের পিকে চাহিয় তার কথা শুনিতে 
লাগিলেন । 

গোপান।থের উচিত ছিল যে গনি সার্বভৌমের নিকট ক্ষম। 
চাহিয়া একেবারে চুপ করা । তিনি তাহাই করিতেন) কিন্ত তিনি 
ভখন একটু বিচপণিত হইয়াছেন, শাহছার পক্ষে এ অনস্থায় কি কর! 
কর্তব্য ঠিক করিতে পারিলেন ন।। তিনি সার্বভৌমকে বলিলেন, “ইহ! 
লইয়। তোমার সথিত বিচার করিতে আমার ইচ্ছ। নাই। তবে ভট্টা- 
চার্ধা তুমি উহার মহিমা জান না তাই বগিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে 
যে, ও বস্তটী কি।” কিন্ত শিষ্যগণ চুপ করিয়। থাকিবার পাত্র নন। 
সার্ধতৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ তাহার! দিলেন ন।: “কি প্রমাণ?” 
“কি প্রমাণ?” বলিয়। চীৎকার করিতে লাগিলেন। 


গোপানাথ বিচলিত ও ভাহার তর্ক। ১১৪ 


গোপীনাথ তখনও চুপ করিলে প|রিতেন, কিন্তু চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিও 
হওয়ায় তাহ! পারিলেন না। সার্বভৌমের দিকে চাহিয়া শিষাগণের 
কথার উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, “প্রমাণ এই ষে, তাহ।তে শ্ীতগ- 
বানের সমস্ত লক্ষণ দেখ। যায়।” 

.শিষাগণ আবার পাল্বভোমকে উদর কাঁরতে দিলেন না, অমনি বলিয়। 
উঠিলেন, “এই সন্যাসী শ্রভগবান্,। তুমি কি অন্ুমানে সা্ধিবে ?" 
গোপীনাথ আবার উত্তর করিলেন,-কিন্ত সেইরূপে সার্বভৌমের দিকে 
চাহিয়া বলিতেছেন, “ঈশ্বর-তভ অনুমানে জ্ঞান হয় না। ইঈশ্বর-তত্ 
জানিবার এক মাত্র উপায় শগঙ্বর-কপ|। তাহার পরে শিষ্গণকে আর 
কোন কথা কহিতে নী দিয়া সার্্বভৌমকে বলিতেছেন, “ভ্রাচার্য্য ! 
পৃথিবীতে তোমার মত পণ্ডিত শাহ, তুমি জগতের গুরু, শান্ধে তোমার 
'দতায় নাই | কিন্তু খুমি বে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর জ্ঞান সে বলের 
অধীন নয়। যেহেতু তোমাতে ঈশ্বর কৃপা নাই 1” 

সার্কভোম আর চুপ করিয়। থাকিতে পারিলেন না। তিনি নৈয়ারিক। 
গোপীনাথের তর্ক করিতে ভূল গেপ, তিনি কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন ? 
তাহা কি কখন হইতে পারে? অমনি বলিতেছেন, "তোমাতে যে ঈশ্বন' 
কপা আছে তাহার প্রমাণ ? 

গোপীনাথ তখন ঠকিলেন, ঠকিয়া কতক কান্দ কান্দ হইয়া, কতক 
কোপের সহিত বলিতেছেন, “তুমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া তাহাতেও তুমি 
প্রভুকে চিনিতে পারিলে না: কাজেই বলি যে তোমাতে ঈশ্বর কপার লেশ 
মাত্র নাই ।” 

সার্ববতৌম গোপীনাথের তাঁধ দেখিয়। একটু ওয় পাইলেন। কুলীন 
ভগিনীপতি, উড়িষ্য। পর্যাস্ত তাহার বাড়ী আসিয়াছেন। যদি কোপ করিয়া 
চলিয়া যান, তাহাও পারেন । তাই গে।পীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভি- 
প্রায়ে বলিতেছেন, “ভাই, ক্রোধ করিও না। শামি শা্ত্রদৃষ্টে বলি। শাস্তে 
কলিযুগে অবতারের উল্লেখ নাই । তাই শভগবানের নাম ত্রিযুগ হইয়াছে।, 
তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, সন্গ্যাসীটা পরম ভাগরত, কিন্ত তিনি 
ভগবান্‌ এ কথ! শাস্ত্রে পাই ন11” 

শ্ীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েছেন, শানবন্ধীপে এ কথা প্রথম উঠ্চিলেই 
বিপক্ষ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিলেন। সার্কাভৌম গোপীনাঁথকে 


১১৫ ভয় অপেক্ষা গর নড়। 


যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার! তাহাই বণিতে লাগিলেন । কাজেই 
গৌরভক্তগণ দেখিলেন যে সাধারণ লোকের নিকট গৌর অবতার 
প্রমাণ করিবার নিমিত্ত, শাঙ্ত্র-গ্রমাণ প্রয়োজন, তাই গৌরতক্ত পণ্ডিত- 
গণ, শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে শাস্ত্র হইতে তাহার! 
নান! প্রমাণ বাহির করিতে লাগিলেন। যখন নিমাই সন্্যানমী হই- 
লেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্ডিতগণ বণিতে লাগিলেন, শভগবান 
সপ্ন্যাসী হইবেন তাহা কেন শাস্ত্রে আছে? সে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাহির 
করিতেও ভক্তগণ বাধ্য হইলেন। 

তখন পণ্ডিতগণ স্তায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্ম্ত ইইয়াছিপেন। যে 
কোন কথা উপস্থিত হইলেই পঞ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রমাণ চাছিতেন। 
ন্থবিধার মধ্যে শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাজেই প্রমাণেরও অবধি ছিল 
না। অতএব শাস্ত্রের এত বড় শাহন সত্বেও লোকের সংসার যাঞ্রা 
নির্বাহ হইতে বড় বাধা হইত ন|। ন্যায়ের চচ্চাতে আবার সেইন্ধপ 
লোকের “কি প্রমাণ?” ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রভাতে এক পড়ুয়া 
আর এক পড়য়াকে উঠাইতেছেন, “উঠ প্রভাত হয়েছে।” নিদ্রিত 
পড়ুয়! চক্ষু মেলিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভাতি হই- 
ছে তাহার কি প্রমাণ?” জাগরিত পড়,য়৷ বলিলেন, “যেহেতু অলে। 
হুইয়াছে।” নিদ্রিত পড়ুয়া বলিলেন “নসালো৷ হইলেই গ্রঙাত হয় না 
পুছ"দাহ হইলেও রজনী যোগে আলো হয়?” এইরপে দুই প্রাঙর 
পর্য্যস্ত বিচার হইল। এই গেল সমাজের গণি । 

এধন বিচার করুন যে গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হয়ে 
দ্িলেন। বখন কথা উঠিল যে নবদবীপে ্র্চ কখহীণ হয়েছেণ; 
তাথার পুর্বে অবতার বলিয়া কথ। আদৌ ভুগতে ছিল না। এখন 
অবতারে বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা সহঙ্জ হইয়াছে, কিন্তু তখন এতগবান 
মনুষ্য সমাজে আসিয়াছেন, এরূপ কথা শুনিলে স্বভাবত; সব্বদেশে, 
সকল স্থানে হাসি পাইবার কথা! কিন্ত গৌর অবতারের কথা৷ যখন 
ও ঘে স্থানে উঠিল, সে সময়ের ও সে নগরের অবস্থা মনে করুন। সে. 
সময়ে সে স্থানে প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ভত্তর লোকে ইহাও 
স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং হে সুবোধ পণ্ডিত! কৃপাময় পাঠক ! 
এর্থন বিবেচনা করুন যে, এইরূপ দময়ে ৭ সমাজে, শ্্িগৌরাঙ্গের 


প্রভুর অবতার মন্ন্ধে শাক্্ীয প্রমাণ ১২১ 


গীবের নিকট শডগবাদ খলিম্বা সন্মান পইতে, কত শক্ত -ও" 
মায়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে তাহার ভক্তগণ তীঞাক্চে 
হীভগবান বলির পুঞ্গা করিতেন, ইহা মুখে নয়, একেবারে " হৃদয়ের 
মহিত। তাহা না হইলে যে সমুদায় মহান্তগণ পরকালের নিমিত্ত সর্ধ্বশ্ব 
ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হয়েছেন) তাহারা হিন্দু হইয়া, তাহার 
হীপদে তুলসী, চন্দন, ও গঙ্গাজল দিয়! পৃ করিতে পারিতেন না। 
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কিঞ্চন্মা অবিশ্বা খাকিলে, গৌড় হিঙ্গুর পক্ষে, 
গঙ্গাজল তুলসী দিয়! তাহার শ্রীচরণ পুজা কুরা একেবারে অপস্তব হইত । 

সেই সময় ও সেই সমাঞ্জের কগা! এই গ্রন্থের প্রারস্তে কিছু বন! 
করিয়াছি । সেই স্থলে বাস্থদেব সাব্বভৌম নম্তব কি তাহাও কিঃ 
বর্ণনা করিয়াছি, যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যনভীত প্রভাত হইয়।ছে কি 
না লোকে গ্রহণ করিত না, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীষ বাশ্থৃদেব সার্ঝন্ৌম। 
তিনি এই সমাজের তুপ্ধফেণ, কি প্রকাশ, কি শক্তি। তাহার সহিত 
শ্রীপ্রভূর রঙ্গ, অতএব অতিশয় রহসাজনক। সেই নিমিস্ত উহা আমি 
একটু বিস্তার করিয়া পিখিলাম। পাঠক মহাশয়পিগের মধো যাহারা 
সতেজ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা আপনাদের ও সার্বভোৌমের 'মনের ভাবের 
অনেক এঁক্য দেখিতে পাইবেন, সেই নিমিত্বই আমি এ অধ্যায় একটু 
বিস্তার করিলাম। 

শ্বগোপীন।খ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়। বলিতে লাগিলেন, “তুমি 
পণ্ডিত শিরোমণি হইয়া কিরূপে বপিতেছ যে কলিমুগে জবতার, শাস্ে 
এ কথা নাই? তবে এসমুদায় শ্লোকের অর্থ কি?” ইহাই বলিয়া 
ব্ীগোপীনাখ প্রভুর অবতার সম্বন্ধে ষে যে শাস্ত্রী প্রমাণ তখন সং' 
গৃহীত হুইয়াছিল, তাছা একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদাত্ব.. 
শাস্ত্রীয় গ্রমাণরূপ নীরস বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। গ্রথদতঃ 
আমার শান জ্ঞান নাই: দ্বিতীক্তঃ গোপীনাথ যাহা সার্ধ্তৌমকে 
বলিয়াছেন তাহ: ঠিক কথা, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রমাণে হীগৌরউর্জকে 
যান বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস না করাই ভাল:।, | 

গোপীনাথ শাস্ত্রী প্রমাণ বলিতে থাকিলে সার্বভৌম তাহার প্রতি 
পক্ষ করিতে পারিতেন, করিলেও হয়ত সার্বতৌম ভট্টাচার্যে' ন্যায় 
পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিক়া উঠিতেন না। কিন্তু সার্বভৌম 
(১৬ ) 


১২২ গোপীনাথের দার্বভৌমের সভাতাগ। 


অনেক কারণে সহিষ্বাী গেলেন, আর তর্ক উঠাইলেন না! বলিলেন, 
“গ সমুদ্রাধ় এখন থাকুক। তুমি এখন তোমার শ্রীভগবানকে তাহার 
গণ সহ আমার হুইয়! নিমন্ত্রণ কর পিয়া; তবে আমাকে শিক্ষা 
দ্বেওয়া,-তাহা পরে দিলেই পারিবে ।* 

এইরূপ কথ|। বলিয়া সার্বভৌম সমুদ।য় মনের বেগ ব্যক্ত করিলেন। 
প্রথমতঃ তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে গণ সহ নিমন্ত্রণ কর, ইহা! হাসিবার 
কথ।। শ্রীভগবানের আবার “গণ” কে? আর তাহাকে আবার মন্গুষো 
নিমন্ত্রণ করিবে তাহাই বা কি? আবার, সার্বভৌম গোপীনাথকে 
উপরের কথ! গুলিতে ইহাও বলিলেন ষে, শ্ীভগবানকে নিমন্বণ করা, 
ইহাও যেরূপ হাস্যকর কথা, তুমি গে।পীনাপ আমি সার্বভৌম, তোম।র 
আমাকে শিক্ষা! দিতে আলা, সেও সেইরূপ হাস্যকর। 

এই কথ শুনিয়া গোপীনাথ শু মুকুন্দ সার্বভৌমের সভা ত্যাগ 
করিয়! প্রভুর ওখানে চলিলেন । এখন পার্বভৌমের অবস্থা শ্রবণ 
করুন। তিনি দিখবীজয়ী, জর কর তাহার ব্যবসায়, পরমার্থ ও আনন । 
এইরূপ অন্যকে জয় করিয়া তাহার কয়েকটা প্রবন্তি বড় প্রবল হুইয়া- 
ছিল। তাহার মধ্যে অনোর উপর আধিপত্য করা একটী। হিনি 
যেখানে থাকিবেন পেখানকার কর্তী তিনি, এরূপ অবস্থা! না হইলে 
তাহার সে স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা হইত »11 এ অবস্থার বিপরীতও 
কখন হয় নাই, কারপ তাহার সমকক্ষ লোক তখন ভারশুবর্ষে ছিলেন 
না। অতএব তাহার কোথাও থাকিতে অনুবিধা হয় নাই। এখন 
তাহ।র নিজ স্থানে, এমন কি তাহার [নজ তৰনে, তাহার প্রতিদ্ন্া 
আসিয়া উপস্থিত । প্রতিঘন্থী শুধু নয়, তাহার বড়, স্বয়ং ভগবানের 
ন্যায় পুজিত। সাব্ঘভৌমের এ অবন্ত। মনে মনে ভাল লাগিতেছে না। 

জবার তাহার পক্ষে নবীন-্সক্ন্যাসীর প্রতি) ঈর্ষা ভাব অতি গহর্ণীয়। 
কার্ধ্য, তাহাও মনে বুবিতেছেন। যখন মনে মনে বুঝিতেছেন যে, 
নবীনস্মন্্যাসীর উপর তাহার একটু ঈর্ষা জন্ষিয়াছে, তখনি আপনাকে 
ধিক্কার দিতেছেন। কাজেই জ্াপনার মনের যে ঈর্ধা উহা! আপনার 
মনের নিকট আপনি গোপন করিতেছেন | ভ।বিতেছেন, “গন্নাথ 
মিশ্রের পুত্রের উপর আব্বার ঈর্ষ।, তাহা হইতে পারে না। তাহার 
উপর মাঝে মাঝে একটু কেধ ।হুইতেছিল, কিন্ত তাহাতে আমারও 


পার্মভৌমের সনে মনে কথা । ১১৩ 


দোষ নাই, তাহারও দোষ নাই, মে দোষ তাহার গোঁড়াগপের। 
তাহারা বলে কি না তিনি স্বয়ং শ্রাভগবান! এ কথা শুনিলে. সহজে 
একটু বিরক্তি হয়, কিন্ত এ সামানা কথ! লইয়। আমার মত লোকের 
চিন্ত চঞ্চল্য ভাল দেখায় না। আমার চিত্তের চাঞ্চল্যও হয় নাই, 
গন্নাসীর- উপর কোন প্রকার ঈর্ষাও নাই। তবে সন্যাসীটা অপরূপ 
 বস্ব, আমার মাশ্রয় লইয়াছে, '্মামিও বলিয্াছি ঘষে তাহার যাহ।তে 
হাল হয়ঃ তাহা করিব। এখন পাঁচ জন মূর্ণতে যদি তাহাকে তুমি 
ভগবান' বলিয়া পূজা করিতে থাকে, তবে আর তাহার চিন্ত কত দিন 
স্বির গাঁকিবে? এ অপরূপ বস্তটা একেবারে নষ্ট হুইয়। যাইবে। আপ- 
নিও ক্রম ভ্রম কুপে পড়িয়। আপনাকে ভগবান ভাবিবে। অতএব 
স্র্যাসীৰৌ কেহ ভগবান না বলে তাহার উপায় করিতে হইবে । 
মাবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে সন্নযাপীকে ভগৰান বলে, ভাহাতে 
তাহাদের ব| লাভ কি? শানে দেখি যে জীবকে গ্রভগবান বুদ্ধি 
করিলে সর্বনাশ হয়। অতএন গোপীনাথ প্রভৃতি তাহাদের নিজের 
সর্বনাশ করিতেছে, এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। স্থুতরাং আমি 
তাহ! দিব না। গোৌঁড়াগণ মে সন্গ্যাসীকে ভগবান নলিয়। উন্মন্ত 
হইয়াছে, এই অবস্থ] হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে । তাহ! 
হইলে সন্নাাসীরও ভাল, তাহার অন্ুগতগণেরও ভাল, আমারও কর্তব্য. 
কর্ম করা হয়, যেহেতু ইহারা দকলে আমার আশ্রিত। অতএব এ 
গন্নটাসীটী ভগব।ন, এ কথাটী আমি একেবারে বন্ধ করিয়া! দিব। 
কেন দিব? আমি সঙ্সঘাসীর উপর ঈর্ষান্বিত ষলিয়। নয়: ভবে কেন 
দিব? না, আঁমার কর্তব্য কাজ, আর উহ! করিলে সক্চলেরে ভাল।” 
এই সমুদ।য় ভাবিয়। সার্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন যে, তাহার 
সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ধা নাই, আর তিনি ষে সন্গ্যাদীর ভগবব! উড়াইয়। 
দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে। কোন মন্দ 
মভিপ্রায়ে নহে। কিন্ত সরল কথায় বপিতে, তিনি যে সন্ন]াপীকে 
পাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভীহার মূল কারণ এই যে তিনি সঙ্গ্যাসীর 
মাধিপত্য সহিতে, পারিতেছেন নাঁ। সার্বভৌম সেই জন্য সম্্যালীর 
ভগবপ্ত। কিন্ধপে উড়াইপ্া দিবেন), তাহার উপায় মনে মনে স্থির করি- 
লেন। দে উপায় কি, পরে বলিতেছি। 


১২৪ সার্বভৌমের নামে অভিযোগ: 


এআ দিকে মুকুন্দ ও গোপীনাথ প্রভুর ওধানে আগিলেন। পরে 
গোর্দীনাথ সার্কৃভৌম প্রেরিত মতি অপূর্ব মহাগ্রসাদ গ্রাভৃুকে ও ভক্ত- 
গণকে ভঞ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রভূ ও তক্তগণ বসিলেন। তথন 
গোপীনাথ করযোড়ে প্রভৃকে বলিতেছেন, পপ্রভু, ভট্টাচার্য্য আর এক 
কথ! বলিয়াছেন । তিনি বলেছেন যে যদিও আপনার নামটী ভাল, কিন্ত 
মাপনার সম্প্রদায় ভাল নয় । 'অতএব তিনি ভাল এক জন ভিক্ষুক 
'আনাইয়। আপনার পুনঃ সংস্কার করাইবেন। তাহার বড় ভয় হইয়াছে, 
যে আপনার অল্প বয়স, কিরূপৈ ইন্দিয় দমন হইবে ও ধর্ম থাকিবে । 
তাঞার উপায় তিনি ঠাকুরিয়াছেন । তিনি আপন।কে ব্দ্বৈত মার্গে 
প্রবেশ ফরাইবেন, ও স্বয়ং ক্লেশ করিয়া নিয়ত . আপনাকে বেদ শ্রবণ 
করাইবেন।* | 
 গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরপে বলিলেন যে, শুনি প্রভুর রাগ 
হয় । কিন্তু তাহার কিছুই হইল না, প্রভূর মুখে বিরক্তি কি কোন মন্দ 
ভাবের চিহ্নু পর্যাস্ত দেখা! গেল লা। বরং এ কথা শুনিয়! প্রভূ যেন বড় 
হুখী হইলেন । বলিতেছেন, "বটে বটে, তীহার উপযুক্ত কথাই হয়্েছে। 
তাহার অমর উপর বাৎসল্য ভাব ও বিস্তর অনুগ্রহ, আমার মঙ্গল সর্বদা 
কামন। করিতেছেন । আমি এ কথ! শুনিয়৷ বড়ই কৃতার্থ হইলাম।” 

সভাসদ্গণের কাহারও এ কথা ভাল ল।গিল না। সকলেই ভাবিয়া- 
লেন, 'প্রভু ভণ্টাচাষ্যের দন্তের কথ! শুনিয়। অস্ততঃ মনে মনে ক্রোধ 
করিবেন, কিন্তু তাহার মুখে, কফি কথায় ক্রোধের লেশও উপলক্ষিত 
“হুইল না। বরং যেন সার্ব্বতৌমের উপর বড় খুসী! কাজেই ভক্তগণের 
তখন প্রত বুঝাইঞসা, যাহাতে সার্বকভৌমের উপর তাহার রাগ হয় 
তাহার উপায় করিতে হুইল। সেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ বলিতেছেন, 
“আপনি ভট্টাচার্যের এ সমুদায় অভিপ্রায় বিষম অগ্পুগ্রহ ভাবিতে 
পায়েন, কিন্তু তাহার কথা! সমুদায় তোমার ভক্কগণের গাত্রে অগ্নি- 
কপার ন্ঠায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় ছুঃখ পাইয়।ছেন, 
যেছেতু ভট্রাচার্ধয তাহার কুটুম্ব। এগন কি, গোপীনাথ ছুঃথে আগ্য 
উপবাী আছেন।” 

এ কথা শুনিয়া প্রভূ আশ্চর্যাহিত হইয়া রা দিকে চ।হি- 
লেন, চাতিযা বলিতেছেন, গগোপীনাথ দেকি? ভটাচার্মা মাশয় নত 


গোপীন।ণের ক্রন্দন ও প্রার্থন। | ১২৫ 


ও রাত্সল্যে আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তিনি যেরূপ বুঝেন, 
সেইক্ষপ বলিয়াছেন, তাহাতে. তুমি হুঃথখ পাও কেন %” 

গোপীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, '“সার্কভৌ ম 
আমার কুটুন্ব।. তিনি" তোমাকে কথায় কথায় আবজ্ঞ করিয়া কথা! 
বলেন, আমি ইহ! কিরূপে সহ্া করিব?” 


গোপীনাথ কহে পুন সজল নয়ন । 

ভট্টাচার্য্য বাক্য হুইল শেলের সমান। 

মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ ॥ 

দেই শেল তুমি প্রভূ উদ্ধারো আপন। ্‌ 

তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ ॥-_চক্ট্রোদয় নাটক। 


গোপীনাথের প্রার্থনা অতি অল্পনা1? জগতের যে সর্ধ প্রধান 
নৈয়াফ়িক, প্রত তাহাকে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল 
খাইবেন, প্রাণ রাখিবেন, নতুবা অনাহারে প্রাণতা।গ করিবেন! প্রভুর 
ক! এইরূপ অবুঝ ভক্তগণ লইয়া! করেন কি? শ্রীভগবানের সংসারই 
অবুঝ তক্ত লইয়া, তাহাদের কগ! না শুনিলে তাহার মংসার থাকে না । 
প্রত বলিতেছেন, প্দামোদর! তুমি গোপীনাথকে লইয়! যাও, যাইয়া 
প্রসাদ গ্রহণ” কর ও। তাহার পরে গোপীন।থের প্রতি চাহছিলেন, 
একটু হাসিলেন, হাসিয়৷ বলিলেন, “তুমি ভক্ত, শ্রীজগন্পাথ শাঞ্। ক্ীতরু। 
তিনি অবস্থা তোমার বাঞ্চ। পূর্ণ করিবেন। যাও এখন প্রসাদ গ্রহণ 
কর গিয়া” 


এই কথা প্রভূ যে মাত্র বলিলেন অমনি ভক্তগণ আনন্দে হরি- 
ধবনি করিয়া উঠিলেন। তাহার! জানেন প্রভৃর শক্তির সীমা নাই, ও 
তাহার নাক্য অথগুনীয়। তাহার! বুঝিলেন যে সার্বভৌমের সৌভাগ্য- 
চন্ত্র উদয় হইতে আর বিলম্ব নাই। গোপীনাথ অমনি আহল।দে 
গদ গদ হুইক্সা, প্রভৃকে প্রণাম করিয়া, প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিলেন। 

এখন এই দুই জনের ঢু কথা মনে. করুন। শ্রীনবীন সন্না।পী ও 
শরীসার্ব্বভৌম। উভয়েই শক্তিধর পুরুষ। উভয়ে উভয়কে পদতলে আনি- 
বেন এই সন্তক্স করিণেন। .যুদ্ধটীতে বিশেষ রস আছে। যখন ছুই বীর- 
পুকষে যুদ্ধ হয়, তখন ক্ষুদ্র লোকে জ্ঞানহার। হইয়া! তাহ! দাড়াইগা! দেখে। 


১২৬ গরুগিরির সুখ । 


পাঠক মহাশয় হাপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞান্ত আছে: 
প্রশ্ন এই যে, গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়া ভাল? যদি'বল শিষা 
হওয়া ভাল, কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাছে, শিষ্য 
হইতে কেহ চাহে না। এখন গুরু ও শিষ্া উভয়ের কার্ধ্য দেখুন। 
গুরু দান করেন, শিষ্য গ্রহণ কবেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, 
শিষ্টের সমুদায় লাভ। এমত স্থলে শিষ্য হওয়াতেও লাভ আছে কিন্ছ 
জগতে দ্রেখিবেন সকলেই গুরু হইবার বাসন করিতেছে 

ঢই জনে দেখা হইল । এক .জন বলেন, তুমি আম।র নিকট শিক্ষা? 
কর। অন্য জন বলেন, তাহ। নর, তুম আমার কাছে কর। 'এমত 
গলে যে সুবোধ মে শিধাইতে না গিয়া শিখিতে শম্বীকার করে। কারণ 
তাহার যাহা আছে তাহা ত আছেই, মার যদি কিছু নূতন পায়, তবে 
তাহ! ছাড়িবে কেন? 

এই ষে আমি গুরু হুইন, আমি অন্যকে শিক্ষা দিব, আমি 
অন্যের স্কট শিখিব না, 'এই কুপ্রবৃন্িতে জগতের জীব নষ্ট হইল । 
ধদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও তনে দীন হইয়া অশাচল পাত। যেমাত্র 
ইহ করিতে শিথিবে, সেই তোমার গএ্রতি হীভগবানের করুণ! হইবে! 
বিবেচনা! করিতে গেলে তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই। 
এক মূহূর্ত পরে কি হইবে তুমি বসিতে পার ন|। ত্রিতলে থাকিয়া, 
সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তোমার নিশ্চিন্তত। নাই। সেখানে তোমার 
ঘভিমান কেন আইসে? শ্রীভগবান তাই জীবের আচল পাতিবার 
অধিকার দিয়ছেন ; আচল পাত্তিলেই, এই জগতে, সরল মনে যাহ! চাও 
তাহাই পাওয়া যাদ্ন। 

এই আচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দন্ত ও অভমান | "আমি 
উহ'র নিকট কেন খর্ধ হইয়! শিষ্যত্ব স্বীকার কৰিব,” এই প্রকার প্রায় 
জীব মাত্রেরই ভাৰ। এ ব্াক্তি আমার পদতলে আমন্ক, আমি 
হর অধীন হইব না। জীবগণে অনাকে পদতলে আনিবে, অন্তের 
উপর কর্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাইবার জন্ত সর্বস্ব বিসর্জন দিতেছে। 
আামষি “গুরু হইব, ও বাক্তি আমার পর্দতলে পাড়য়। প্রণাম 
করিবে । গুরুগিরির এই ন্ুখ, আর এই সামান্ত সখের নিমিত্ত জীব 
অনায়াদে পরম্থ লাল ত্যাগ করিতেছে । 


প্রকৃতি ভাব! ্‌ ১২৭ 


সার্বন্তৌম ধখন প্রথম নবীন-সন্্যাপীর মহাভাব দেখিলেন, তখন 
এনধপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্বন্ধে করিয়া তাহাকে গ্রহে আনয়ন করিলেন ! 
তখন প্রভুর মহাভাব দেখিয়া ভিলেন, ত্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তি 
ভাগ্যবান । তখন আপনার বিদ্যা বুদ্ধি অতি নিম্ষল ধন ধলিয়! বোধ 
করিলেন । তীহ।র যে বিদা বুদ্ধি আছে তাহ আর যাইবে না| কিন্ত 
নবীন-সন্নাপীর যে মহাভাব তাহ! তাহার নাই | সে যে পরম ধন 
সন্দেহ নাই, 'পেরপ বোধ না হইলে তিশি তাহাকে অত যত্ব করিয়। 
বাড়ী আনিতেন না । পার্বভৌমের কর্তধ্য ছিল যে, কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ 
মহাভাব যে পরম ধন, যাহা ভাহার নাই, তাহাই যদি পারেন আদায় 
করুন । কিন্তু তাহার প্রবৃন্তি সে দিকে গেল না | তিনি লইবেন না, 
তিনি দিবেন। তিশি শ্ররুষ্ণ-প্রেম লইবেন না, তিনি তাহার 
নাস্তিকতা-রূপ ছাইভম্্ম প্রভুকে দিবেন । কেন ? কারণ দিলে তিনি 
গুরু হইবেন, আর আধিপত্্যে চু ভোগী হইবেন । এই অতি তুচ্ছ 
কুঞ্রবৃত্তি তৃপ্তির নিমিন্ত তিনি পরম ধন অবহেল।য় ছাড়িলেন । তাই বলি, 
গুরু হইব এই লোভে জীব ছাঁরেখারে গেল. । 

এই যে পুরুষ ভাব ইহা আগৌরাঙ্গের ধন্ম পক্ষে একেবারে বিষ 
তাহার দামেরা বলেন যে, ত্রিজগতে পূরুষ কেবল এক জন, আর 
'সই পুরুষ তিনি--কানাইলাল। আর সকলেই প্রকৃতি । আর সকল- 
কেই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা পুরুষ হইতে চাহেন, তাহা€। 
নির্বোধ ও আত্মঘাতী । অতএব প্রকৃতির যে ধর্শ, অর্থাৎ গ্রহণ করা, 
তাহাই. কর, ইহা শ্রাগৌরাঙ্গের ধর্শের সার 'কথ!। তুমি প্ররূতি হও ; 
পুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়। দাও, পুরুষ এ অভিমান করিলে শ্রীবুন্দা- 
বনে যাইতে পারিবে না। সেখানে পুরুষ, অর্থ;ৎ যে ব্যক্তি পুরুষের! 
গ্রকৃতি অনুকরণ করে, সে যাইতে পারে ন1। 

সার্বভৌম প্রশ্বধ্য কামনা করেন। উশ্বর্যা ব্যতীত অন্য কোণ মুলা- 
বান সম্পত্তি যে'ত্রিঞ্গতে আছে তাহা তিনি জানেন না। তিনি 
আপনি. বড় হইবেন, বড় হইয়া অন্তের মস্তকে পদ দিবেন, এই 
ঠাহার চরম আশ) কাঁজেই তিনি গ্রভুকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। 
কস্তু পাঠক মহাশয়, আপনি যা বৃদ্ধি পাইতে চাছেন, তবে প্রস্ঠীতি 
হউন। আম আপনাকে এ সন্বপ্থে প্রভুর আজ্ঞা বলিতেছি। তীহার 


১২৮ দীন ভাব, 


শীয়ুখের শ্লোক শ্রবণ. করুণ-_ 


তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণন।। 
অমানিনা মানদেন, কার্তনীয়ঃ সদা হরিঃ | 


প্রত বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্তনে অধিকার পায়, 
যে ব্যক্তি তৃণের স্যিয় দীন ভাব ধরিয়া, আপনি অপমান লই! 
অগ্তকে মান দেয় । অতএব পাঠক, জীব মাত্রকে মনে মনে তোমার 
গুরু ভাবিয়া তাহাকে শ্রদ্ধ। করিও । কারণ এমন জীব নাই যার 
কাছে তুমি কিছু না কিছু শিখিতে না পার। আপনি নীচ হুইয়। 
অন্যকে মান .দাও, ইহাতে তোমার কত লাঁভ হইবে তাহা বলিছে 
পারি না.। প্রথমতঃ তোমার মন কোমল হইবে। দ্বিতীয়তঃ তুমি 
জদয়ে নুখে পাইবে, অন্তের হাদয়ে সখ দিবে। তৃতীয়তঃ তুমি ক্রমে 
শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে । আর চতুর্থতঃ, তুমি কি শুন নাই যে 
ভিনি “দীন দয়ার্ঘ নাথ,” অর্থাৎ দীন জন. দশনে শ্রীভগবানের পদ্ম-চক্ষ 
করুণার জলে ডুবিয়। যায়? 


তবে কি অন্তকে শিক্ষা দিবে না? তুমি দীন ভাব অবলম্বনে 
যেরূপ শিক্ষা দিতে পারিবে, গুর ভাবে তাহা পারিবে না। তুমি 
প্রতিষ্ঠা লোভ ত্যাগ করিষা] শিক্ষা দিলে তাহার ফল সদ্য উদয় 
হইবে। এখন বিনয়তার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, ও দন্তের পর্বত সার্দ- 
ভৌম ভট্টাচার্ষ্যের সংঘর্ষণে, কি ফলোৎপত্তি হইল শ্রবণ করুন। 


”” সার্বভৌম শুগৌরাঙ্গের .ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন, তাহার এহ 
সংকর । আহার এই কার্য্ের সহায় এই কয়েকটা উপকরণ, যগ!, 
অতি তীক্ষ বুদ্ধি, অগাধ শান্স বিদা, শার্স্থানীয় পদ, মর্যাদা ও তীর 
শাসন বাক্য। পার্বভৌমের সহিত প্রভূর দেখ! হইল, ও ছুই জনে 
নিভৃতে বদিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ আপনার নিশ্বার্থ21 প্রমাণ করি. 
লেন। বলিলেন, “ষ্বামী, তুমি এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয়, ও পরম গুণে 
ভূষিত। তোমাতে, সহজে আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত 
আমি তোমাকে গুটী কয়েক কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি। 
আমার উদ্দেশ্য বিচারি করিয়া তুমি: আমার ধুঈতা মার্জনা করিবা।” 

এ স্থলে এক্টী কথ! বলিক্না রাখি। সান্ধভোৌম ধতই দ্বাস্তিক ও 


গ্রভূকে লাধ্ধতৌমের উপদেশ। ১২৯ 


পদস্থ হউন, প্রভুর নিকট আঙিলেই একটু নম্র হইতে বাধ্য হয়েন। 
কেন তাছা বুঝিতে পারেন না৷, কিন্ত ,ইছা" বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষ 
তাহার যত খানি সাহস, প্রভুর নিকট আইলে উহার সমুদাঁয় 
থাকে না। সার্ধভৌম এক ঠাকুরকে উপাদন। করেন, সে বিদ্যা 
বুদ্ধি।, প্রভুর কত দুর বিস্বা জানেন না, কত ট্রকু বুদ্ধি জানেন না। 
কিন্ত যদিও প্রভুর বিদ্যা বুদ্ধির সীমা জানেন না, তবু সার্বভৌমের, এ 
বিশ্বাস অটল রূপে রহিয়াছে যে, বালক'সন্যাসী আর কোন ক্রেমে 
তাহার স্তায় পণ্ডিতের সমকক্ষ হইবেন ন1। ইহা! তাহার মজ্জগত বিশ্বাস। 
কিস্ত তবু সেই বালক-সন্ন্যাসীর নিকট আগিলেই একটু স্তন্তিত হয়েন, 
অর চেষ্টা করিয়্াও 'আপনার সেই সহজ সচ্ছন্দতা ও নিশ্চিস্ততা লাভ 
করিতে পারেন না। সার্বভৌম সে দিবস সংকণ্ধ করিয়া আসিয়াছেন, 
আর প্রত্তর নিকট নন্ত হইবেন নী। সেই নিমিত্ব রুক্ষ কথা বলিবার 
চেষ্টা করিতেছেন ূ 

সার্বভৌম বলিলেন, “তুমি আমার ধষ্টতা ক্ষমা করিবে, কিন্তু 
আমি তোমার সমুদাঁয় কার্যা শান্সুসম্মত কি ন্যাগসঙ্গত বলিতে পারি না। 
গুমি অন্ন বয়সে সন্যাস লইয়াছ, উহ! ভাল কব নাই; কিন্তু দে কথ! 
বশিয়া আর ফল নাই । “ভামাঁর যে ভন্তি উদয় হইরাঁছে উহা! দুল, 
কস্ত যদি তমি ভাবুকের ধর্ম অবলম্বন করিবে, তবে সন্যাস আশ্রম 
কেন গ্রহণ করিলে? সন্যাসীর পক্ষে নর্তন গান অতি দৃষা কার্য, 
কিন্ত তোমার সেই হইল ভজন সাধন! তোমার. বয়দ অল্প, ইন্দ্রিয় 
বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত, 'নন্তন ও গায়নে, কিরূপে 
ইহাতে শক্ত হইবে ?” 

শ্রীনিমাই তখন করযোড়ে বলিলেন, “আমি পুর্ববেই বপিয়াছি যে, 
আমি অজ্ঞ, বালক, ভাল মন্দ বুঝি না, আর সেই নিমিত্ত আপনার 
আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম । 
মামার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনি তাহাই করুন|? 

সার্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন। বদি প্রভু ৰলি- 
তেন্‌, "ভট্টাচার্য্য, ' তুমি অন্ধ, দাস্তিক, ও বৃধা রস লইয়া আছ। আমার 
শিকট অমূল্য ধন আছে, আর আঙি উহ1 বিন! বিনিমক্বে তোমাকে 
দিতে আসিয়াছি” তবে ভট্রাচাধ্য মহা। ক্রদ্ধ হইতেন। এই জীষের 
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ধর্ম। শ্রীপ্রভূ যে ভ্তাহা না বলিয়! বলিলেন, “তুমি বড় আমি ছোট,” 
তাই এই. সাব্মভৌম ভত্রাচার্ধয, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও 
বুদ্ধিমান, একেবারে আহ্ুলাদে গলিয়া গেলেন। হে প্রতিষ্ঠা--লোভ ! 
তোমাকে ধন্ত ! 

সার্ব্বভৌম বলিলেন, “তুমি অতি স্থপাত্র, তাই-.তোমার গুণে তোমার 
গ্ুতি আমার চিত্ত এইরূপে ধাবিত হইতেছে । তুমি সন্যাসীর ধর্ম 
লইয়াছ, ইহ! ভাবুকের ধর্শ , অপেক্ষা অনেক বড়। অতএব আম 
তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ: করাইব। সন্স্যাসীর প্রধান ধর বেদ- 
শ্রবণ, তুমি উহ! শ্রবণ কর; ক্রমে তোমার জ্ঞান স্মরিত হুইবে, 
ও ইক্ট্রিয় দমন শক্কি বৃদ্ধি পাইবে, আমি তোমাকে প্রত্যহ অপরাহে 
বেদ শ্রবণ করাইব।” ও 

প্রভু বলিলেন, “যে আজ্ঞা। আমি অপরাহ্থে আপনার নিকট বেদ 
শ্রবণ করিব।” পর দিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্বভৌম মিলিত হুই- 
লেন। সেখান হইতে ছুই জনে সার্বভৌমের বাড়ী আইলেন। দুই 
জনে নিভৃত স্থানে বসিলেন,_ প্রভু এক আসনে, সার্বভৌম আর এক 
আসনে । সাব্বভৌম বেদ খুলিয়া বসিলেন, প্রভূ শ্রবণ করিতে লাগি- 
লেন। সার্ধতৌমের মনস্ক'মনা সিদ্ধ হইল, তিনি তাহার যে স্থান তাহ। 
পাইলেন। তিনি গুরঃ চির দিন গুরু হইয়া আসিয়াছেন। তবু 
গুরুগিরির পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও আপনি বাছিয়া গুরুর 
আসন লইলেন, লইয়৷ আসন জুড়িয়া বসিলেন, বসিয়া! নিশ্শিস্ত হইলেন : 

এদিকে আবার সেই আসন ত্যাগ না করিলে তাহার তদ্র নাই। 
হর প্রক্কৃতি ভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে, অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্কি 
পাইতে হুইবে, তবে প্রেম কি ভক্তির বীর পাইবেন। সার্ব্বজেম 
আসন জুড়িয়। বসিলেন। প্রভুর তাহাকে কপ করিতে হইলে, সেই 
আঁসন হুইতে তীহাকে ছাড়াইতে হুইবে। 

সার্বভৌম বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতে 'লাগিলেন। প্রভু 
মনোনিবেশ পূর্বক এক চিত্ত হইর! শ্রবণ করিতে লাগিলেন" প্র 
ক কি না, ভাল কি মন্দ, কিছু ৰলিলেন ন!। এমন কি)। একটা 
কথাও বলিলেন না1। তাহাও নয়, বেদ শ্রবণে তাঙার মনে কিরূপ 
থেল। খেলিতেছে, তাহার চিত্র মাত্রও বদলে দেখিতে দিলেন না। 
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কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি থেলিতেছে? প্রতুর তখন ত্তক্তভ।ব। 
কলাম শুনিলে তিনি প্রেমে মুচ্ছিত; হয়েন। এই তাহার জদয়ের 
অবস্থা। কৃষ্ণ-কথ। ব্যতীত তাহার মুখে অন্য কথা আইসে না, কর্ণে 
তিনি 'মন্য কথ! শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাহার অন্য কথার স্থান 
নাই। কিন্তু দার্ধতৌম তাহাকে বেদ ব্যাথ্যা করিয়৷ শুনাইতেছেন 
ষে,“এ সমুদ্দায় মায়াঃ জগত মায়া, ভগবান্‌ মায়া। ভগবান আর কোন 
পুথক বস্ত নয়, তুমিই ভগবান্‌ 1” ইহাতে শ্রীভগবান্‌ গেলেন, শ্রীরুফণ 
গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগবন্তক্তি গেলেন। এমন 
কি, পরকাল পর্যন্ত গেলেন। রছিলেন কি না-_নাস্তিকতা। ইহার 
্লত্যেক অক্ষর হ্রীপ্রভূর হৃদয়ে বিষাক্ত শরের ন্যায় লাগিতেছে। প্রত 
এত বিকল হইতেছেন যে, তাহার প্রাণ বাহির হয়। কিন্ত শক্তিধর 
সব পারেন, সমুদয় সহিয়। নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সার্ব- 
দোৌমের নিকট প্রতিশ্রুত হুইয়াছেন, বেদ শুনিবেন, তাহাই গুনিতে- 
ছেন। দন্ধ্যা হইল, পুস্তকে ডোর দেওয়া! হইল। প্রতু বাসায় আলিয়া, 
তাপিত জ্দয় শীতল করিতে, শ্রীমন্দিরে আরাত্রিক্ক দর্শন করিতে 
গমন করিলেন। 

সার্বভৌম ব্যখ্যা করিলেন, হার যতদূর সাধ্য। বাসনা, নকীন- 
সন্নযাসীটাকে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, একেবারে চমকিত করিবেন। এক 
একবার পাত্ডিত্য ও বুদ্ধির :চমক উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন 
নবীন-সর) সী স্তত্তিত হইবেন। কিন্তু তিনি তাহ! না হওয়াতে সার্বতৌম 
একটু মনস্তাপ পাইতেছেন। মাঁবার প্রভুর মুখের ভাব - ঠাছুরিয়া 
দেখিতেছেন যে, গুহার মনের গতি কিছু বুঝিতে পারেন কি না। কিন্তু, 
প্রভুর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিতেছেন ন1। মনে ভাবিলেৰ, 
নবীন-সন্ন্যাসীর ধান্দা লাগিয়াছে, দুই এক. দিবস ধান্দা ভাঙগিতে 
যাইবে । উহ! অতিক্রম করিলে তথন কথ। বলিবেন। 

দ্বিতীয় দিবস সার্বভৌম আবার পড়িতে ও প্রত শ্রবণ করিতে বসিলেন। 
প্রভু ঠিক সেইরূপ চুপ করিয়া সময় কাটাইলেন, সার্াতৌমও দুঃখিত 
হইয়। পাঠ রন্দ 'করিলেন। 

এইক্ধপে তিন চারি করিয়া সাত দিবস গত হইল। সার্বভৌম 
তখন ধৈর্ধ্য হারাইক়্াছেন। তাঁবিতেছেন, এ তি ভোগ ঘন্দ নয়? এত 
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পরিশ্রম করিয়া আমি কোন কালে কাহারও নিকট বেদ ব্যাখ্য। করি নাই। 
কিন্তু ফল কি হইতেছে? মঙল্স্যাসীলী একবার আমার নিকট উপকার 
স্বীকার করিল ন1? ভাল, তাই না৷ করুক, একবার ভাল কি মন্দ 
কিছুই বজিল না? ইহার মানে কি? এটা কি পাগল, না নির্ষ্বোধ, 
না মুর্খ. সতাই কি এ মুর্খ, আম যাহা বলিতেছি তাহা বুঝে না? 
কিন্তু সুখ দেখিলে ত তাহা বোধ হয় না। বোধ হয় যেন সব বুঝে। 
ভবে কি ইহার কাছে .আম।র ব্যাখ্য। ভাল "লাগিতেছে না তাহাই 
বা বলি কিরূপে। যেরূপ বিনয়ী, লাঙ্ুক, ও নমর, ইহার ত দন্ত ও 
অভিমানের লেশ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক কলা উহার 
তথ্য জানিতে হছইবে। ইহার তথ্য ন! জানিয়। আর বাথ্যা করিব না। 

এদিকে প্রভু সার্বতৌমের বিষাক্ত বাণ-স্বরূপ ব্যাখ্যায় জর জর 
হইয়াছেন । তিনি শক্তিধর বলিয়া' সহিয়া ছিলেন, ত্রিজগরতে নার 
কেহ পারিতেন ন।! 

অষ্টম দিবসে সার্বভৌম পুক্তক খুলিয়া বলিতেছেন, “ম্বামিন! এই 
সপ্প দিবল পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিতেছি, কিন্তু তুমি ভ কি 
না কিছুই বল ন। কেন?" 

পগ্রহ। আপনার আজ্ঞা! বেদ শ্রবণ করা, তাই করিতেছি। 

সার্লভৌম। সে উত্তম, কিন্ত আমিত শুধু পাঠ কাঁরতেছি তাহা 
নয়, ব্যাথাও করিতেছি । বাখা!। তোমার নিমিত্ত করিতেছি । কিন্তু 
তুমি চুপ করিয়া শুনিতেছ, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা কথাও বলিতেছ না। 

প্র়।, আমি আজ, অধ্যয়ন নাই ! আপনি ভুবন-বিজয়িপণ্ডিত, 
আপনর ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ 

সার্বভৌম ' বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি? 
তুমি বুঝিবে বলিয়া, এই জন্যে ত৭ আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ 
করিয়া বসিয়া থাক। বুঝ না বুঝ, আমি কিরপে জানিব? যে না 
বুঝে মে জিজ্ঞাসা করে। তোমার একি ভাব? বুঝ 'না বলিতেছ। 
বুঝ না, তবে জিজ্ঞাসা কেন”কর না? 

প্রভু। বেদের সুত্র গুলি পরিষ্ধার। তাহা অল্লায়াসে বুঝা যায়। 
হাই! পুরিঙ্ক।র বুঝিতেছি, কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহ। 
বুঝিতে 'পারিড়েছি না। | 
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সার্বভৌম এ কণ| শুনিয়া, প্রভু কি রলিতেদ্বেন, হঠাৎ বুঝ্ধিতে 
পারিলেন না। গ্রন্ত যাহ! বলিলেন তান! অপস্ভব । সেরূপ কথা 
হার গুন! অভ্যাস নাই। আর চতুর্কিংশতি-বর্ষ বয়স্ক একটা দিরীহ 
বালক-সব্ন্যাসীর নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন: ইহা! ভিনি দ্বপ্রেও 
তাবৰেন নাই। বাঁলক-সন্ন্াসীর কথার তাৎপর্য এই ফে, পগ্ডিতপ্রৰর 
সার্বভৌম ভুল ব্যাথ্যা করিতেছেন! সার্বভৌম বলিলেন, “তুমি কি 
বলিলে? বেদের শ্তত্র বেশ বুঝিতে পার, আমার ব্যাথ্যা বুঝিতে পাঁরিভেছ 
না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যায় হল যাইতেছে, আর তোমার মনোমত 
হইতেছে না?” ূ 

গ্রঠ বলিলেন, "শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, 
শ্ভগবানের আজ্ঞান্রমে, শঙ্করাচার্যা বেদের প্ররুত অর্থ আচ্ছাদন ' করিয়া, 
মনঃকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা যে মনঃকলিত, তাহা 
(বদের সুত্র ও তাহার ব্যাথ্য। পাঠ মাত্র জান। যায়। স্থাত্রের একরূপ 
অর্থ, শঙ্করাচার্্য কল্পনা! বলে আর একরপ অথ করিয়াছেন। আপনার 
ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্য্যের অনুযায়ী। সে ব্যাখ্য! শুনিয়া আমার অন্তর 
মত্যন্ত বিকল হইতেছে । কিন্তু আপনি বেদ শ্রৰণ করিতে আজ্ঞা করি- 
য়াছেন, তাহাই আপনার আজ্ঞান্গসারে শ্রবণ করিতেছি।” 

সার্বভৌম বুঝিলেন, প্রভু।তীহার অর্থের তুল ধরিতেছেন, সাহার 
অর্থ কল্পিত বলিতেছেন। তিনি পুরীতে টোল স্থাপন করিয়া বেদ 
পড়াইয়া থ।কেন। কাশীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ স্বরস্বতীর বেদের টোল, 
শক্ষেত্রে তেমনি লার্কতৌম ভট্টাচার্যের রেদের টোল। বহুতর গড়য়। 
এখন কা'শীতে ন| যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি, 
বতর দণ্ডী সার্ধভৌমের টোলে বেদ পড়িয়া থাকেন। সেই সার্বভৌম 
উষ্টাচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন । শুনিতেছেন কে, না নদে-নিবাসী 
জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, বয়স চতুবিংশতি, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। 
ব্যাখ্যা করিতেছেন ধিনি, তিনি কে, না সার্বভৌম ভভ্টাচার্য্য, স্বয়ং 
সেই বেদের আকরস্থান, কাশীতে গমন করিয়! সেখানকার যত বিদ্যা 
বুদ্ধি শুধিয়। লইয়া আসিয়াছেন। দেই বালক-মক্ন্যামীর প্রতি তাহার 
বাৎসল্য ভাব। তাহাকে অতি পরিশ্রম করিয়া, শত সহ কার্ধোের 
মধ্যে বেদ ব্যাখ্যা করিরা শ্রবণ করাইতেছেন। এখন সেই 'বালক 


১৩৪ সার্বভো মের ধমক ও প্রভূর উত্তর। 


ৰলে কি যে, তোমার ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি, 
তোমার ব্যাখ্যা জামূল কেবল ভুল! কাজেই সার্বভৌম ধৈর্য হারা- 
ইলেন, হাঁরাইয় ক্রুদ্ধ হইলেন । 
বলিতেছেন, “ছু” । আবার পাঙিতা আভিমানও আছে! বাহিরে 

দীনতা, অন্তরে দেখি অভিমানপূর্ণ । তুমি আমাকে শিখাবে ন! 
কি? তাই হউক, এখন বৃদ্ধকালে তোমার নিকটেই বেদ শিখিব। 
ত্মি ব্যাধ্য। কর, স্বামি শ্রবণকরি। দেখি তুমি কাহার কাছে কিরূপ 
ব্যাখ্যা শিথিয়াছ ।” | 

উ্টাচার্ধ্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে। 

বেদাস্ত শুনহ নাচ কাচ ত্যজ দুরে॥ 

প্রভু কহে ষে আজ্ঞা যাহতে মোর ছিভ। 

হয় তাহ কপ করি কর ষে উচিত ॥ 

মৃথ মুগ মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান। 

দয়। করি কর যাছে মোর পগ্আাণ॥ 

ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হুইবে। 

ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥ 

এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যান 

সাত দিন করেন প্র বসিয়! শ্রবণ ॥ 

নির্বিশেষ বন্ধ আর তত্বমসি জ্ঞান 

মায়াময় বাদ যাহ! পাষণী বিধান ॥ 

এই সব মত ব্যাখ্যা করে তষ্টাচার্যয। 

কিছ নাহি কহে প্রভু করি রছে ধৈর্য্য ॥ 

ভট্টাচার্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ। 

বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কছ। 

প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ। 

সকলি যে বিপর্যয় ৰাখ্যান অনর্থ ॥ 

সচ্চিৎ আনন্দময় রূপ তগবান। 

অনন্ত স্বরূপ শক্তি যোগমায়। হন ॥ 

জীব মারাদাস সেব্য সেবক .সম্থন্ধ। 

ইহার অন্তথা কহ এ বড়ই ধন্ধ। 


প্রভৃর বেদ ব্যাখা] ৷ ১৩৭ 


মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান। 
লক্ষণ করিয়! সব কহ অবিধান ॥ 
ঈশ্বর নিঃশক্ি আর বিগ্রহ অনিত্য 
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥ 
গুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সনে পরাণে। 
ভট্টাচার্য্য ইহ। শুনি ক্রোধ ছৈল মনে॥ 
কহয়ে তুমি ষে বড় আমারে শিখাও ? 
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও। 
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি। 
কিছু ব্যাখ্য। করি তবে যাহা জানি আমি ॥ 
তবে প্রভূ সেই ছুত্র ব্যাখা আরম্ভিল। 
ষাটি গ্রকার তার সদর্থ করিল ॥ 
শুনি তট্রাচার্যা তবে চমকিয়া কহে। 
ইহ। ত সামান্ত মনুষ্যের সাধ্য নছে॥ 
ষ্টাচার্য্যের যেই পাণ্ডিত্য অভিমান । 
গেল যদি প্রভূ তবে হেল কপাবান ॥ 
সার্বভৌম ষে নিতাস্ত বালকের ন্যায় চঞ্চল হুইয়া কথা বলিতেছেন, 
প্রচ হ্বাহা' লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচার্্যকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিতে 
লাগিলেন, “শঙ্করাঁচধ্যের ইচ্ছা মায়াবাদ স্থাপন। সেটী যেন তেন গ্রকারেণ 
করিতে হইবে। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী । বেদ বিরোধী হইলে কেহ 
তাহার, মত লইবে না । সেই নিমিক্ত, বেদের হ্ত্রের পরিষ্কার অর্থ ত্যাগ 
করিয়া, মনঃকন্সিত অথ করিয়াছেন | কাজেই স্ষুত্র বুঝিতে ফত সহ্জ, 
তাহার ভাষ্য বুঝা তাহা! অপেক্ষা অনেক কঠিন । বেদে বলেন যে, 
“ভ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাহার উপর. প্রীতি জীবের পঞ্চম 
পুরুষাথ |” 
প্রভূ এই কথা বলিয়াই বেদের সুত্র আওড়াইলেন, ও তাহ!র সরল অর্থ 
করিতে লগিলেন। ৃ 
তষ্টাার্ধ্য , প্রথমে ভাবিলেন, তাড়া দিয়া প্রভুকে নিরত্ত করিবেন। সেই 
উদ্যোগ করিলেন। কিন্ত আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই গতর সুখে 
নুতন কথ শুনিলেন, যাহা পুর্বে কখন শ্রবণ করেন নাই, শুনিয়া একট 


১৫৬ প্রভুর উপর পার্বাতৌমে শ্রন্ধা। 


আকুষ্ট হইলেন । আকৃষ্ট হইয়া প্রভুকে তাঁড়! না দিয়! তাছাকে ব্যাখা! কাঁরতে 
দিলেন। ব্যাথ। করিতে দিয়া আরো ধান্দাঁয় পড়িলেন, যেহেতু প্রভৃকে আরও 
নৃতন কথা বলিতে অবকাশ দিলেন । আবার আকৃষ্ট হইলেন, হুইয়া শুনিতে 
লাগিলেন । প্রভৃর কথ! শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সঙ্যাসী নির্বোধ নহেন! 
আর একটু পরে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পতিত বটেন। আর একটু পরে বুঝি- 
লেন ষে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও সুবোধ নছেন, একজন উচ্চ শ্রেণীর 
পশ্তিত। 

প্রষ্ঠুর উপর সার্বভৌমের ক্রমেই শ্রদ্ধা হইতেছে । যখন সাব্বভৌম 
বুঝবিলেন যে, সন্্যসী তাহার অবজ্ঞার পাত্র ত নহেন, এক জন তাহার 
[ সমকক্ষ । যখন দেখিলেন ষে, সন্াসী তাহার সমকক্ষ, তখন কিছু ব্যস্ত ও 
ভীত হইলেন। তাবিতেছেন, তাহার গুরুর আনন খানি রাখিতে যুদ্ধ 
করিতে হইবে | আর চুপ করিয়া থাক! উচিত নয় | তট্রাচার্ধযা তখন উত্তর 


আরম্ভ করিলেন। 
তষ্টাচাধধ্য পূর্বপক্ষ আবার করিল। 


বিতও। ছল নিগ্রাহাদি অনেক উঠাল।-__-হচৈতন্য চব্িতামুণড 
অথাৎ তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকদিগের যত স্তাযা ও অন্ঠাধা 
উপায় আছে, তট্টচোর্য্য সমুদা য় অবলম্বন করিলেন । যথা চৈতন্য চরিতে-_ 
ইং প্রমাণৈ রখিলৈশ্চ শক্ত্যি তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গোৌণ্যা । 
০ সুখ্যা জগংস্থার্থ তদন্ত মিঅন্বরূপয়। স্বমতমাবভাষে ॥ 
অর্থাৎ এইরূপ শ্রগৌরাঙ্গ দেব অখিল প্রমাণ দ্বার। তথ। তাত্পধ্য লক্ষণ৷ 
গৌণী মুখ।, জহ্ংস্থার্থী অজহৎস্থার্থা' এবং জহদজহৎস্ার্থ| নামক শবের 
শক্তি দ্বার। শ্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৷ 
অসৌ বিতগ্চ্ছন্ন নিগ্রহাদিনি'রস্ত ধীর পুর্ব পক্ষং। 
চকার বিগ্রঃ প্রতুণ সচাস্ত সুলিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তং ॥ 
অনস্থর বিপ্রবর সার্বভৌম বিতগাছল ও নিগ্রহাদি রা নিরন্ত 
বুদ্ধি হইয়া! পুনর্ব্বার পূর্বপক্ষ করিলেন, এবং ম্বভাব সিদ্ধ সিদ্ধান্তবিৎ 
মহাগ্রভূ শীঘ্র পূর্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন * 
তখন ভষ্টাচার্য্ের প্রাণ পণ হইয়াছে, তিনি তখন যান. তাহার সর্বন।শ্‌ 
উপস্থিত । তাহার চির জীবনের সাধনের ধন সেই গুরু আসন, তাহার 
অর্থের পরম সীমাঁ সেই ভুবনবিখ্যাত এ্তিষ্ঠা--য।য় যায় হইস্থাছে। 


শক্তিধর 'পান্বাতীম শক্তিহীন। ১৩৭ 


কন্ধ করেন %? আবার অন্যায় ছ্ছপ উঠাইয়। পদে পদে অ।পনি অপদস্থ 
হইতে ল(গিলেন। 

বখন দুই বীরে মল্ল যুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ঘীরেই আবস্ত হ ক্রমে 
শাণ পণ হয় । একজন্ু ক্রমে দুর্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে তাহার সমু- 
দায় শক্তি লোপ হইয়৷ পড়ে। তখন সে নিরাশ হইয়! পৃষ্ঠামন অবলম্বন 
করে, আর তাহার জমী প্রতিদন্দী তাহা র হৃদয়ের উপর বসিয়া! তাহার গল। 
চাঁপিয়া ধরে। পরাঙ্গিত মগ্ন তাহার প্রতিদ্ন্দীর পানে কাতর ভাবে 
চাহিতে থাকে । 

পঞ্জিতপ্রবর সাব্বভৌম ক্রমে দ্বর্বল নানি বৃঝিতেছেন, দুর্বল 
হইতেছেন, কিন্ত উপায় নাই। প্রাণ পণ করিয়াও পারিতেছেন ন1। 
অগ্রে যে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহ। ক্রমে ভ্রেমে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হইলেন। আর শক্তি নাই। তখন'নিরাশ হইয়া অতি কাতর বদমে, 
চুপ করিয়া বিয়া, প্রত্তর দিকে চাহিয়া, তাহার কথ শুনিতে লাগিলেন । 
তখন সার্বভৌম হইয়াছেন যেন একটী পঞ্চম বর্ষের শিশু, জার প্রভু, 
তাহার পরম উপদেষ্টা, অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাহ।কে বেদের 
প্রকৃত ত।ৎপর্য কি বৃঝাইয়! দিতেছেন প্রতুবলিলেন, “ভট্টাচার্য্য, শ্ীভগবসতক্তি 
জীবের পরম সাধন, যাহারা মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, 
তীাহারাও ভগবস্তক্তি কামনা! করিক়া থাকেন।" 

ইহা! বলিয়া প্রভূ অন্তান্য অনেক শ্োকের মধ্যে, শ্রীভাগবতের এই 
শ্নোকটী পাঠ করিলেন, যথ।__ 

মাজ্মারামাশ্চ মুনয়ো। নিগ্রশ্থা,অপুযুকক্রমে । 
*  কুর্বস্ত্যছৈতৃকীৎ তক্তিমিথং ভুতো গুণোহরিঃ ॥ 

সার্বভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, “স্বামিন্! এই গ্নোকটার 
অর্থ আপনার মুখে শুনিভে ইচ্ছ।।” প্রভূ বলিলেন, “যে আজ তাই 
করিব। কিন্তু অগ্ঠে আপনি একবার অর্থ করুন। পরে আমি ইহার 
অর্থ যেরূপ বুবিদ্বাছি করিব '” 

সার্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন--তিনি নূতন জীবন 
পাইলেন। তিনি গ্মরিয়াছিলেন, বাচিবার এই একটী উপায় পাইলেন । 
এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহার পাগ্ডত্য দর্শাইরার অবকাশ পাইলেন। 
এই ম্লোক অবশ্বন করিয়া তিনি তাহার বিচাাতপদ, যত দূর গাঁবেন, 

১৮ 


১৩৮ সার্বভৌমের আআরাম শ্লোকের ব্যাখ্যা । 


পুনঃ অধিকার করিঘেন। তাই অতি আগ্রহের সহিত এই শ্লোকের 
ব্যাখ্যা! আরম্ভ করিলেন। নান! তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা কথার 
নান! অর্থ করিলেন, শ্লোকের এইরূপে নয়টী অর্থ করিলেন, করিয়া 
ভাবিলেন, তিনি যাহা! করিলেন ইহা! জগতের অন্ভের পক্ষে অসম্ভব। 

কিন্তু শ্রতুর সেরূপ ভাব বোধ হইল না, তিনি যেন সার্কতৌমের 
“অভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সার্কতৌমের 
ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রশংসা আশয়ে মহাপ্রভুর মুখ পানে 
চাছিলেন । প্রতুও সার্বভৌমকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন | করিয়া 
বলিতেছেন, “পৃথিবীতে তোমার সমান পণ্ডিত নাই । তুমি ইচ্ছা 
করিলেই এক গ্লোকের ন।নাবিধ অর্থ করিতে পার। শবে ভষ্রাচার্ধ্য, 
তুমি পাণ্ডিতোর শক্তিতে অর্থ করিয়াছ। কিন্তু ইহ ব্যতীত গ্লোকের 
আরও তাৎপর্য আছে।” 

ভট্টাচার্য ইহাতে বিশ্মিত হইলেন। তিনি ন্যাম ও অন্যাধা বত 
প্রক।র উপাস্গ কাছে, সমুদায় অবলম্বন করিয়া, শ্লোকটীকে নানারূপে 
বিভাগ করিগ্না, নানারূপ অর্থ করিয়াছেন। যখন তাহার বিবেচনায় 
শ্বোক ব্যাখ্া। সম্ধন্ধে বলিধার আর কিছু নাই ও সম্ভব নাই, তথনই 
ব্যাখ্যা করিতে ক্ষান্ত দিয়াছেন। এখন প্রত্তর মুখে গুনিতেছেন গ্লোকের 
আরও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চর্য্যাস্বিত হইয়া বলিতেছেন, “সেকি ? 
আপনি বলেন ইহাতে আরও অর্থ আছে। আর কি অর্থ আছে 
বলুন দেখি? | 

গ্রভ়ী এই কথা শুনিয়। 'ঈষং হাস্য করিলেন, করিয়া ব্যাখ্যা আরস্ত 
করিলেন। সার্ধ্মতৌম যে নানাবিধ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহার একটিও 
স্পর্শ করিলেন না। সে পথেই গেলেন না। শুদ্ধ তাহা নহে, যে 
পথ লইলেন, উহা এফেবারে নূতন ।; এবং যত গুলি অর্থ করিলেন তাহা) 
সমুদায় নৃতন। 

এইরূপে প্রভু দেই আয্মারাম গ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন! 

কিরপে প্রড় .এই এক গ্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা 
শ্রীচৈতন্চরিত্ামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে । প্রত্বর ব্যাখ্যার পদ্ধতি 
দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতমাচরিতামৃত হইতে এই করেক পংক্তি উদ্ধত 
করিলাম। প্রথমে প্রভু আত্ম শব লইলেন, লইয়া এই শবটীর যণ্ত 


প্রভৃর আত্মরাম গশ্লোকের ব্যাখ্যা। ১৩৯ 


প্রকার অর্থ আছে বলিলেন। যথা চৈতন্য চরিতামুতে-- 
আত্ম শবে ব্রঙ্গ, দেহ, মন; যত, ধৃতি। 
বৃদ্ধি, স্বভাব, এই সাত. অর্থ প্রাপ্তি ॥ 

তথছি বিশ্ব প্রকাশে । আত্মা, দেহ মনে! ব্রহ্ম স্বভাব ধৃতি বুদ্ধিযু 
প্রষত্ধে চ। 

প্রভু এইরূপে ত্র শ্লোকে যত গুলি শব আছে ভাহার একটি 
একটি লইতে লাগিলেন, ও তাছার প্রত্যেক শব্বের কত অথ তাহা 
সভিধান হইতে উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে এ 
শ্লোকের মধ্যে যত গুলি শব আছে অভিধান মনুসারে প্রত্যেক শবের 
যতটী অর্থ সব বলিয়া গেলেন। এই সমস্ত শব্দের নানাবিধ স্ব্থ 
যোগ করিয়। শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে লাগিলেন। 

শুদ্ধ তাহা নহে, প্রত্যেক আগের 'ভাৎপর্য এক, অর্থাৎ ভগবড. 
ক্ষিই সর্ধজীবের পরম পুরুঘার্থ! | 

এখন গ্রতু, সার্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার নিমিত্ত, 
মন্তান্ত বহতর শ্লেকের মধ্যে আত্মারাম প্লোকটী আওড়াইয়! ছিলেন। 
এই ক্লোকের যে অথ ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাছা তিনি জানিতেন 
না। শ্লোক ব্যাখ্যা কর! প্রভুর ক।ধ্য নহে । মে সমস্ত পগ্ডিতগণের 
কার্য । সার্বভৌমের নিকট গ্লোক পড়িতে গিয়া যে ত্তাহার মধ্যে 
বাছিয়া আত্মারম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হুইবে, তাহ! জানিবার 
গ্রতুর কোন কারণ ছিল না। সার্ধভৌমও যে প্রভুর নিকট প্লোকের 
অথ শুনিতে চাছিবেন তাহাও অননুভবপীয়।, 

ঘটনাষ্ঠী -এইরূপে হইল। প্রভু কথায় কথায় মন্ত ক্লোকের মধ্যে ' 
আত্মারাম শ্লোকটী আওড়াইলেন। সাব্বভৌমও, কেন তিনিই জানেন, 
উহার ব্যাথ্যা শুনিতে চাহিলেন। প্রতু বণিলেন, আগে তুমি ব্যাথ্য। 
কর পরে আমি করিব। এই অনুমতি পাইয়া সাব্বভৌম অর্থাৎ সেই 
ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত, তাহার যতদূর সাধ্য, সেই গ্লোক্টা নিঙড়াইয়া 
যতদুর পারেন অথথ বাহির করিলেন। আর যখন দেখিপেন গ্লোকের 
মধ্যে এক বিন্বুও আর্থ নাই, তখনি প্রভুকে উহার অর্থ করিতে ধিণেন।, 

প্রন অমনি ব্যাধ্য/ আরম্ভ করিলেন। সার্মতভৌম যত প্রকার অর্থ 
করিলেন প্রত তাহার একটিও লইলেন ন1। নূক্তন নুতন অর্থ করিতে 


১৪৪ সার্বভৌমের চমক | 


লাগিপেন। প্রথমেই দেখাইলেন বে সমুদয় অভিধান খানি তাহা 
কণ্ঠস্থ। তাহার পরে এই স্মন্ত শঙগা সংমোগ করিয়া প্রভূ প্রথমে 
একটী সম্পূর্ণ নুতন অর্থ করিলেন। | 

সার্বভৌম মনে মনে ভাবিতেছেন, অদ্ভুত ! আষ্কুত ! 

তাহার পরে শ্লোকের শব্দের অন্য অর্থ দিয়া উহার আর একটী 
অর্থ করিলেন। সার্বভৌম ভাবিতেছেন, হরি! হরি! কি অন্ত! 
কি পাণ্ডিত্য! কি অমানুষিক, শক্তি! 

প্রভু আবার শোকের উপরি উক্ত প্রকারে সার একটা নৃতন অথ 
করিলেন । তখন সার্বভৌম এই নতন নৃতন অর্থের মধ্যে মার একটা 
কাঁধিগরি দেখিতে পাইলেন! দেখিতেছেন যে, মদিও প্রভু গ্নোকের 
নতন নূতন অর্থ করিতেছেন, কিন্তু সমুদায় অর্থ দ্বারাই তাহার মত 
অর্থাৎ স্ীভপবদ্কক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিতেন্েন। 
সার্বভৌমের ইহা দেখিয়। ক্রমে বৃদ্ধি গুদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি বে প্রত, যে শ্রোকের অর্থ করিলেন উহ্থা . পুরে 
ঘে ভাঁবিয়। চিন্তিয়৷ রাখিয়াছিলেন তাহা নয়। উপস্তিত মত করিলেন। 
ইহা সার্বভৌম বুঝিলেন। উপশ্যিত মত অর্থ করিতে, আবার, নবীন 
সন্নাসী যে তীহার ন্তায় পণ্ডিতের এক্টা অর্থ লইলেন না তাহাও 
বুঝিলেন। প্রথমে প্রভ্ধ যখন শব্দের অর্থ করিতে লাগিলেন তখন 
সার্বভৌম ভাবিলেন, "শব যে উহার খেলার সামগ্রী। ইনি যে সব- 
স্বতীর বরপুজ্র 1” ক্রমে ক্রমে নুতন নূতন অর্থ শুনিয়| স্বস্তিত হইতে 
লাগিলেন, পরে বুঝিলেন নবীন 'সন্গ্যাসী মনুষ্য নয়। শ্লোকের অথ 
কন্ধিতে প্রভূ এই ঘে ভুত শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, ইহা যে কত 
বিশ্মরকর তাহ। পাঠকগণ বুঝিতে পারেন॥ কিন্তু পাঠকগণ যতই বুঝুন, 
গার্বভৌম উহ্বা যেরূপ. বুঝিলেন ওরূপ আর কেহ বুঝিতে পারিবেন 
না, কারণ" তিনি নিজে কারিগর লোক । পঙ্ঙিতের পাঙিত্য পণ্ডিতে 
যেরূপ বুঝিতে পারেন অন্তে তাহ পারেন ন।। আবার যাহার যন্ত বড় 
পা্ডিত্য তিনি অন্যের পাগডিহ্য শক্তি তত অগ্রুভব করিতে পারেণ। 
নবীন সঙ্ন্যামীর পাণ্ডিত্য সার্বভৌম ধেরপ আন্ুভব করিলেন, তাহা 
'অপেক্ষ! নিকষ্ট পণ্তিতে তাহা! পারিতেন না। 

গড়র গ্লোকের অর্থ শুনিতে শুমিতে ' 'সার্কাভৌমের মনের ' ভাব 


ইনি কে? ১৪১ 


ক্রমেই পরিবর্তিত হইতে লগিল। প্রথমে প্রভুর মুখে বেদের অর্থ 
শুনিয়া সার্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
নন, তাহার উপরে জারো৷ পণ্ডিত আছেন। কিন্ত প্রভুর ব্যাথ্য। শুনিতে 
আরম্ভ করিয়া একবারে বিস্মিত. হইলেন । প্রথমেই বুঝিলেন যে 
সন্ন্যাসীর শক্তি তাহা অপেক্ষা ভধিক। শুধু তাহা! নহে, তবে কি না 
অমান্ুষিক-মন্যোধ এবপ শক্তি হইতে পারে ন।! 

তখন ভাবিতেছেন, এটীত মনুষ্য নয়, .তবে এ বস্তটী কি? ইনি 
কি দ্বয়ং বুহস্পতি, মনুষ্য রূপ ধরিয়া আমার অহংকারকে খর্ধ করিতে 
আিয়াছেন? মথা চৈতন্ত চরিতে-- ্‌ 

আঅথেষ বিম্মের মন। ছিজাগ্রণী হ্দাজদি ব্যাকুলিতং জগাদ। 
ক এষ মত্প্রাতিভ খণ্ডনার্থ মিহ(বতীর্ণঃ কিমুগীম্পতি স্যাৎ ॥ 

অথাৎ সার্বভৌম ব্যাকুলিত ও বশ্মিত হইয়া ভ(বিতেছেন, ইনি কি 
নহস্পাতি, আমার প্রতিভা হরণ করিতে গাাসিতেছেন ? আবার ভাবিতে- 
ছেন, বুহস্পতি হইলেও মামি একটু যুদ্ধ করিতে পারিতাম, ইনি 
ঠা] অপেক্ষাও বড়, 

তগন গোপীনাথের কথা মনে পড়িল । ভাবিলেন, গোপীনাথ 
বলেছিল বে, এ সন্ব্যাসী মেই স্বয়ংতিনি । তাই কি হবে? সেই- 
বূপ আকৃতি প্রক্কৃতি বটে, যেমন সুন্দর মুখস্রী, তেমনি মবুর প্রকৃতি, 
আবার তেমণি সুন্দর, সব্বাঙ্গ লাবণো মণ্ডিত । এত রূপ গুণ কি 
তান! ব্যতীত আর কাহারে! সম্ভবে ? এই কথ! মনে হওয়াতে শরীর 
মানন্দে পরিপূর্ণ হইল । সেই মুহূর্তে সার্ক্ভৌমের যত অবিদ্য। অস্ত- 
হিত হইল | তাহাতে কি হইল, না চিন্তদপণ নির্মল ও সমুদবায় 
দেখিবার ও বুবিবার শক্তি হইল | তখন দ্রেথিলেন, তিনি অভিমানে 
ও ঈর্ধার দ্বারা চালিত হইয়া! সম্মখের বৃহদত্ুটাকে অবজ্ঞ।॥। করিয়া- 
ছেন, আনম তীছার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন | তখন 
অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না । 
গলায় বসন দিয় * “আমি আাপরাধী“ বলিয়া আপনাকে ধিকার দিয়া 
প্রস্ভুর চরণে পড়িতে গেলেন ! 

কিন্তু তাহার চরণে পড়িতে পরিলেন না, পড়িতে গিয়া দেখেন, 
যে 'সন্মুধে- সরীন সর্যানী: সার নাই, তবে সে স্থানে একটা ছিচ্জতা 


১৪২ সার্বতৌমের মুক্ছা ও চেতন।. 


মণ্ডিত সুবর্ণ বর্ণের .অঙ্গ লই! এক জন অতি ন্ুন্দর পুরুষ, তরি 
হুইয়। দাড়াইয়া ! তাহার ষড়ভূজ ।উর্দে ছুই বাহ দুর্বাঙগলের ন্যায় বর্ণ, 
উছ্ছাতে ধনুর্র্বাণ | মধের ছুই বাহু নীলকান্ত মণির ন্যান়্, উ্ছাতে 
মুরলীস্ধ-নিয়ের ঢ্ই ঝাছ সুবর্ণ বর্ণের, উহ্থাতে দও ও কমণ্ুলু | এই 
নুন্বর মূর্তির শ্রীবদন মুরলীরদ্ধে, চুলিত | ইহার মুখে মধুর হাসা, 
ইহার গলে বনমালা, ইহার মন্তকে চূড়া ।ইহার অঙ্গের জ্যোতি সু- 
শীতল, স্িগ্ককারী, ও আনন্বপ্রদ. ! 
সার্বভৌমের প্রণাম করিতে' হইল না, তিনি মৃষ্ছিত হইয়। পড়িলেন। 
যথ। চৈতনা ভাগৰতে-_ 
| অপূর্র্ব ষড়ভূজ মূর্তি কোটি কৃর্ধযময় । 
দেখি মুচ্ছা! থেলা দার্ধভৌম মহাশয় ॥ 
সার্বকতৌমের বিদ্যামদে চিন্তদর্পণ মলিন হুইয়াছিল । চাদ কাভীকে 
বাছ বলে অন্ধ করে। চাদ কাজীর'যখন বাছ বল অন্তহিত হুইল, তখনি 
তাহার চক্ষু পরিষ্কার হইল। যে বলে চাদকান্ীর উদ্ধার সামাধা 
হইয়াছিল, সে বলে পার্কত্ীমের কিছুই হুইত না । যে শক্তিতে সার্বৰ 
তৌম “উদ্ধার হইলেন, উহ! চাদকাজীকে স্পশও করিত না। সার্ক 
ভৌমকে কৃপা করিতে তাহার পাণ্ডিত্য আভিমান হরণ করিবার 
প্রয়োজন হয়, প্রস্ভু তাহাই করিলেন। যে মাত্র তাহার পগ্ডিতা 
আতিমান গেল, সেই তিনি দিব্য চক্ষু পাইলেন । 
সার্বঘৌমের ষড়তুজ মূর্তি কিরূপ দর্শন করিলেন, উহা আপনি 
জগরাথের এ্রমন্দিরে অঙ্কিত করিয়া 'রাখেন | উহা জাদ্যাপি আছেন, 
সকলেই দেখিতে পারেন, * 
সার্বভৌম মুচ্ছিত হইলে প্রত তাহার অঙ্গে শ্রীহত্ত দিলেন। 
স্ীহ্স্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন ।--চৈতন্ত ভাগবত। 
সার্বভৌম আঅপ্ধ চেতন পাইয়া! চক্ষু মেলিলেন, তখন সার্বন্টৌম 
প্রভুর পাপন জদয়ে ধরিলেন। প্রভু বলিলেন, তুমি আমার তক্ত, 
অতএব আামি (তাষাকে দর্শন দিলাম । 
সংকীর্তন জারস্তে আমার অবঃর। 
অনন্ত বন্ধাণ্ডে মুই বহি পাই আর ॥--চৈতন্য তাগবত। 
তাহার পন্ধে লার্বতৌম ক্রমে সচেতন স্ইলেন ৷ একটু €তন 


সার্ষতৌমের ঘনে মনে কথা । ১৪৩ 


পাইয়া উঠিলেন, উঠিগ্াা নিদ্রোখিতের স্তায় ইতি উতি চাহিতে লাগি- 
লেন, অর্থাৎ তাহার সেই চিত্তহর মূর্তি খুঁজিতে লাগিলেন! কিন্ত 
তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তবে সে স্থানে দেখিলেন দেই নবীন 
সন্লাসী বসিয়া! | প্রত সার্বভৌমকে সম্পূর্ণরূপে চেতন হইতে অৰকাশ 
দিলেন না । তাহার সম্পূর্ণরূপে চেতন হইবার পূর্বেই প্রভূ উঠিয়া 
বাসায় গমন করিলেন । 

তখন সার্বভৌমের নিপট্ট বাহ্য হইল, । কী তখন ফি দেখিক়া- 
ছেন, কি শুনিয়াছেন তাহ! স্মরণ করিতে লাগিলেন । দেখিবার পূর্বে কিকি 
ঘটন৷ হয় স্মরণ করিতে লাগিলেন। কখন তাবিতেছেন, সমুদায় ইন্র- 
জাল, আবার ভাবিতেছেন বেদের ষে নৃতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত 
ইন্্রজাল নয়! আত্মারাম গ্লেকের যে ব্যাথ্যা গুনিলাম তাহা ত সমুদায় 
মনে আছে! মূর্তি দেখিয়াছি তাহা স্বপ্র হইতে পারে, কিন্ত মুড 
দেখিবার অগ্রে না আমি সন্ত্যাসীকে শ্রকৃষ্ণ তাবিয়া তাহার চরণে 
পড়িতে গিয়াছিলাম? সন্ন্যাপী মন্রষা নয়, তাহা তাঁহার পাগ্ডিতো 
প্রকাশ। তীহ্থার অমানুষী শক্তি, তীহ্ার পক্ষে 'ষড়ভূজ হওয়ার বিচিন্ত 
কি? তবে এ ফড়তুজের অর্থ কি? ইহার এক' অর্থ এই হইতে পারে, 
বথা, অগ্রে রাম, পরে শরীর, পরে শ্রীগৌরা্গ ! অর্থাৎ আমিই দেই 
রাম, আমিই সেই রুফ্ণ। আহিই সেই গোরাঙ্গ। প্র বড়ভুজের ছারা 
আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। এ সপ্র কিরপে? স্বপ্নে এত জ্ঞানগ্ড 
অর্থ কিরূপে থাকিবে? প্রতু যুখে কিছু বলিলেন না, প্রকারান্তরে 
আমাকে সমুদয় পরিচয় দিয়া গেলেন। * 

সার্ধভৌম ভাবিতেছেন, এ আমি কি দেখিলাম? স্বপ্নে এব্ধপ 
সম্ভবে না। স্বপ্রে এপ আমুল সংলগ্ন অর্থ হইতে পারে না। যাহ! 
দেখিয়াছি তাহ! ঠিক। তবে কে, কিরূপে উহা আমাকে  দেখাইলেন? 
এই সন্যা্পীরই এ কার্ধা তাহার আর .সন্দেছ নাই। তবে এ সন্ন্যাসী 
কি শ্ইভগবান 1 | 

যে এই ভাবিতেছেন, অমনি সার্বভৌমের মন বলিয়া উঠিতেছে, 
"না! না! ভগবান কিরূপে হইবেন ?” সার্বভৌমের এরূপ মনের 
ভাবের কারণ যে, জীবের ছুইটী মন্ত্রী আছেন, সন্দেছ ও বিশ্বাস । 
দুই -উপরকারী)- তাহার মধো সন্দেহ, বিশ্বাদ অপেক্ষা বলবান। 'লন্দেহ 


১৪৪ বিশ্বাস ও লন্দেহে হুড়াছড়ি। 


ও বিশ্বাসে হুড়াহুড়ি বাধিলেই সন্দেহের জয় হয়। সাঁব্বভৌম শাখ- 
,তেছেন, “্রাভগবান কখন নয়, শ্রীভগবান কলিকালে নর-সমাজে 
আপিয়াছেন তাহা! কি হইতে পারে? এ হামিবার কথা। তবে সঙ্গ 
সীটী ইন্ত্রজাল জানে, তাহার দ্বারা আমার ভ্রম জন্মাইয়াছিল। সে 
ভগবান কখন হইতে পারে না 1+ 

আবার বিশ্বাস আসিতেছে । ভাবিতেছেন, “সন্ধ্যাসী আপনি ত্ীকার 
করিলেন ষে তিনি -শ্রীভগবান, ইহা! কি ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড ব্যতীত 
পারে? কিন্তু- সন্নাসী নান্তিক নয়, মুর্খ নয়, ভণ্ড নয়। ইহার প্রেম 
শরাধার প্রেমের স্তায়, ঘা]! মন্ুষ্যের পক্ষে প্অসন্ভব। ইহার বুদ্ধি 
বিদ্যা সরস্বতীকান্তের স্তায়। ইহার বৈরাগ্য অকথ্য, ইহার স্পৃা মাত্র 
নাই । ইহার দীনতা দেখিলে লয় বিদীর্ণ হয়। ইভার বদনের 
সারলো অতি কঠিন পুরুষের নয়নে জল আইসে। এব্যক্তি আপনাকে 
শ্টভগবান বলিয়। পরিচয় দিবে কেন? ইহার স্বার্থ কি, ইহার ত 
কোন স্পৃহা নাই? এত ভগ ভক্ত নয়, কারণ ইহার বায়,তে জীবে? 
হৃদয় তক্তিতে গদ গদ হয়। যে প্রকৃত ভক্ত, সেকি কখন এ্টভগ- 
বানকে দিংহাসন-চ্যত "করিয়। আপনকে সেখানে বসাইতে পারে? 
ইনি ই্তগবান তাহার সন্দেহ নাই, শ্রভগবান ন| হইলে অ!পনাঁকে 
শ্রীভগবান বলিয়। পরিচয় দিতেন না» ইহা ভাবিয়। আবার সার্স- 
ভোৌম আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন 

স্ার্বভৌমের এইরূপে সমুদায় নিশি গেল। এই এক -নিশির মধ্যে 
তাহার ন্দয় কর্ধিত হইল। , তাহার জদয়-ক্ষেত্র কণ্টক-বৃক্ষে পরিপুর্ণ 
ছিল, প্রভু তখন তাহার মধো তক্কি-বীজ রোপণ করিলে উহ! অঞ্ুরি'ত 
হইত না। এই নিমিত্ত ভক্তি-বীজ রোপণ করিবার পৃর্ষেবে, প্রথমে 
উহার .ছুদয়স্থ কণ্টকী লতা গুলি উৎপাটিত ও হ্তুর্য়ের কর্ষণ করিতে 
হয়। ফড়ভু্জ দর্শন করিয়া এবং প্রভুর সহবাসে সার্বভৌম তক্তি 
পাইলেন না। তবে তক্তি পাহবার যোগা পাত্র হইন্সেন। এই এক 
নিশির মধ্যে তাঁহার হ্ৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত ও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কত, ও 
নয়ন, জলে আর্ত ,হুইল। তখন কেবল বীজ রোপিত , হইতে বাকি 
রন্ধিল। 

সে নিশি ভট্টাচার্যের আনন্দে অনবরত নয়ন জব পড়িয়া তাহার 


গনাদানন সং লাব্মভৌমের বাট়ীতে। ১৪ 


চদগ্ষ নির্শাগ ও কোমল করিয়া পাধগ। কিঞ্চিং রজনী থাকিতে তিনি 
নির্ভা গেলেন । 
এদিকে প্রভু বাসায় আসিরা জনা যাপন করিয়া, আত প্র্থাষে 
শযষ্যোথান দশন করিতে চলিলেন। প্রভু দশণ করিতেছেন, ভন্ত'গণ 
নিকটে নাড়াইয়। ৷ শ্রী্গম্াথ দেবের গাত্রোথান, মুখবাবণ, মান, বন 
পরিধান, বালাভে,'শ ও পর হপ্সিলত [ভোগ হইল! হখনও আগার 
আছে। তাহার পরে প্রাতঃ ধূপ পুর্ন হছল। এমন দমন শ্বীজগরাথের 
ই দিক হইতে ঢহজন সেবক হঠাৎ বাহির হছইলেন। তীহার। প্রহর 
নকটে আহইলেন, এক জনের হন্তে মাপা আর এক জনের অঞ্জশিতে 
ণপ পুজার প্রসাদাঘন। তাহারা প্রভুর নিকট আইলে 
মহাপ্রভু অবো নাথা করিপা আাপনে। 
এক জন মালা গলে দিলেন হখনে । 
বঙ্চির্বদ অঞ্চল গ্রসারি তগবান। 
প্রপাদায় আর জল করিলাম্বাদন॥ ১৪৩ন্ঠগন্দ্রোধয়ে- 
হ।গৌএঙ্গের গলায় মাল। পরান হইলে, [নি বরিব্বানের অঞ্চলে 
প্রনাদান লইলেন। ভক্তগণ অক হইন়া বেশিতেছেন। এত ভোরে 
ডহার। কাছারা আইলেন? কেন ই'হাগ। আইলেন? আপণা আপনি 
আসিবারও কোন কথা নয়। কেহ অবশ্য ভাহাদগকে পাঠাই॥। দিয়া- 
ছেন। কে পাঠাইক়াছেন? প্রভুর সঙ্গে 'ক গোপনে গোপনে সেবক" 
গণের সহিত কোন বন্দবস্ত হুইন্লাছিল ? তাহ বা কখন হইল? আমরা ত. 
সর্বদ। প্রহর সঙ্গে! নকগে ভাবিতেছেন, এ কা স্বং আলগন্স।খ 
করিলেন, তাঁহার মন্দেছ গাই। বোধহয় তীাছারা, অথাৎ জগন্নাথ ও 
এত, ছুই জনে কি যুক্তি করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চধ্যান্িত হইয়া 
ঙক্জগণ এই কাণ্ড দেখিতেছেন। কিন্তু তাহ।দের আশ্চর্য) তাৰ আবার 
অরে! বৃদ্ধি পাইল । তাদের বোধ হুইল যেন প্রত সমুদয় জালিতেন, 
অথাৎ ছুই জনে আসিয়। যে তাকাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা যেন প্রভু 
প্রত্যাশা! করিতেছিলেন | প্রভু প্রসাদ পাইলেন, কিন্ত বাঙনিশাত্ি 
করিলেন না, ভবে অমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু বদি দৌডিলেন, 
ভক্তগণও তীর পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠাৎ ও বিছাদগঞ্জিতে 
গমন করিলেন, সুতরাং 'ভক্বগণ উহার সঙ্গে আঙিতে গারিগেন ল।। 
, € ১৯ 9 টি ? 


১৪৬ আচার বিচার, “সুচী সুচী । 


কিন্ত তবু শ্ীন্থারা দেখিতে পাইলেন যে প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন 
নিজ বাসার পথ ছাড়িলেন, ছাড়িয়া সার্কবভৌমের বাড়ী যে পথে সেই 
পথেয়্ দিকে ছুটিলেন। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিশ্ময়ান্বিত হইলেন 
তীহারাঙ সেই পথে কাঙ্েই চলিলেন। প্রভু দৌড় দিয়া, একবারে 
সার্ধ্ভৌমের গৃছের দ্বিতীয় কক্ষার ভিতরে, দ্বার অতিক্রম করিঘ্বা, 
উপ্বস্থিত্ভ- হইলেন। গৃহে সার্বভৌম নিদ্রা যইতেছেন, দাওয়ায় এক জন 
্রাঙ্মপকুষার শয়ন করিকা। প্রভূ যাইয়া “সার্বভৌম ভট্টাচার্য” বলিয়! 
ডাফিলেন । ইহাতে প্রথয়েই ব্রাঙ্গণবালক উঠিল, উঠিয়া প্রত্থুকে 
দেবিয়! তটস্থ হইয়া, সার্বভৌম তট্টাচার্ধ্যকে ডাকিতে লাগিল। বলিল, 
তষ্রাচার্য্য মহাশয়! শীন্ব উঠুন, সন্গযাসী ঠাকুর আদিয়াছেন। সার্বভৌম 
ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়। হাই তুলিতে তুলিতে “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” বলিতে 
লাগিলেন। সার্বভৌম প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার অগ্রে কষ নাম 
বলিতেন না। এই প্রথম বলিতে আরম্ভ করিলেন। ষখন বুৰ্বিলেন 
যে প্রতু আসিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়া গাত্রোথান কর্সিলেন। সার্বব- 
তৌম আসিয়াই প্রততর চরণে পড়িলেন, গ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । 

এখন সাব্বন্ডৌম তদ্রচাধ্য কিরূপ ধর্শা মানেন, তাহা! একটু বর্ণনা 
করিবার প্রঞ্োজন হইতেছে! এখনকার ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত যেরূপ তিনিও 
সেইরূপ, তবে এখনকার ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক দৃ়-প্রতিজ্ঞ, 
ধিক তেজস্কর, ও অধিক ুক্মদশী। ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের 
আচরদীয়  নছে, কিন্তু সার্কবন্ৌনের অঙ্গে যদি ব্রননপ জলের ছিট৷ 
লাগিত, তবে তিনি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। সমাজের ঘোর 
শাধন ছিল, তাছ! ভট্রাচার্য্যেরাই করিতেন, কাজেই তীহাদের সেই 
শাসনের অধীন থাকিতে "হইত; আপনার না মানিলে অন্তে মানে 
না, হুতরাং সেই শাসন অন্য অপেক্ষা আপনারা অধিক মানিতেন। 
আীর ও সুচি লইয়া দেশ সমেত লৌক বিত্রত॥$ এ অস্পৃশ্য, এ 
দ্রষ্যটা অন্চি, ইচ্ছার বিচারই ত্রমে জীবের প্রধান ধর্ম হইল । জাতি 
বিদ্বার, ইছছার প্রধান, কারণ, আর এক বিঙ্গর দেহ -ধশব লইয়া জনাত 
ভোজন, করিতে নাই, দন্তধাবন না কক্পিলে পূর্বপুরুষ নরকে যায়; 
রাতরিকালের. বসন ত্গ করিতে 'হর, «তোজনাবশি্ট যা ডহ 


সার্বতৌমকে প্রসাদান প্রদান । ১৪৭ 


উচ্ছিষ্ট । অমুক চগ্ডাল, তাছার ছারা স্পর্শ করিতে নাই। অমুকের 
ধাড়ী মুসলমান ভৃত্য, তাহাকে সমীজচ্যুত করিতে হইবে | পুর্ে 
বলিয়াছি যে, গৌড়ের রাজ। স্থুবুদ্ধি রায়ের মুখে, জোর করিয়া মুল: 
মানের জল দেওয়৷ হইম্মাছিল বলিয়া, নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয়গণ 
ব্যবস্থা করিলেন যে, তাগার তগ্ত দ্বত পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে 
হইবে! এই” সব কঠোর শাসনের শান্্রবেত্তা শ্লীনবন্ধীপের তট্টাচার্খনগণ 
এই ভট্টাচার্যের প্রধান সার্বভৌম ! ৮ 

শীগৌরাঙ্গের ধর্ম হইল ঠিক ইহার বিপরীত" জাতি বিচার আবার ফি; 
সকলেই ত শ্রীভগবানের? যে ভক্ত সেই মর্ধশ্রেষ্ঠ, এমন কি” জতক্ক 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তক্ত চগ্ডাল শ্রেষ্ঠ । হরিদাস বন, তাহার প'দেশদিক 
তক্তগণ পান করিতে লাগিলেন। হরিদাস যবন, তিনি ঝকুলিন গ্রামের 
বদ্ধিষুঃ বন্গগণের গুরু। যে অন্ন শ্রীতগবানকে প্রদান কর! হইক্সানছে, 
মে আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা! অতি পবিত্র বস্ত, অঙ্গে মাখিতে হয়। 
আ-তএব ভট্ট[চার্ধ্যগণের নিয়মাবলি আর শ্রগৌরাঙ্গের ধন্ম, একেবারে উভয় 
ধর যাজন করা যায় না। এই নিমিত্ত ভষ্টাচা্যগণ শ্রীগৌরাঙের ধর্শের 
প্রতিবাদী হইলেন। দিও প্রভু সমাজের বিরোধী কোন উপদেশ 
দিতেন ন।, তবু ভীহার ধর্ঘ সামাজিক নিয়মের বিরোধী তাহ! পণ্ডিতগণ 
বুৰ্িলেন, আঁর সেই নিমিত্ব উহা! ধ্বংশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । | 

এই সার্বভৌম শান্ত্রবেত্ত। ভট্রার্য্যগণের প্রধান। তাহাকে শ্ীগৌরা- 
জের ধর্দ প্রচারের নিমিত্ত তক্তি-পথে আন!” হইল। সার্বভৌম তক্তি 
পাইলেন, ষড়ূজ দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্জ নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 
তবু তিনি উপরি উক্ত নিয়মাবলিতে আষ্টে পিষ্টে আবদ্ধ রহিলেন। 
সেই সমুদীয় বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে পার্সিলে তাহার কিছুই 
হইৰে না। প্রভূ এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে বসিলেন ! 

উভয়ে বমিলে, প্রভূ অভি যতন করিয়া অঞ্চলের প্রসাদান্্ 
বাহির করিয়া! ভট্টাচার্যের হস্তে দিয়! মধুর হাসিয়া! বলিতেছেন, “ গ্রহণ 
কর, ইহা, প্রীমূখের প্রসাদ” তখন সার্বভৌম প্মান করেন নাই, বাসী 
বন ত্যাগ করেন নাই, শৌচে বায়েন নাই, এমন কি দত্তধাধনগ 
করেন নাই, তিনি ক্ষিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? প্রসার কিনা 


৯৩৮ প্রসাদারর ভক্ষণ।: 


ভাত! ভট্টাচার্য ব্রাঙ্ষণ। শত মৃত্যু স্বীকার করিবেন, তব সুখ না 
ধুইর। অন্ন মুখে দিতে স্বীকার করিবেন না। দেই ভাত লইয়া, অতি 
্রভাষে ' সার্রভৌমকে, ক্লান না করিয়া, মুখ না ধুইয়া প্রভূ উহ! 
শরণ করিতে অর্থাৎ খাইতে বগিতেছেন ! প্রন যে বলিলেন, “শ্বীমুখের 
প্রসাদ গ্রহণ কর,” তাহার মানে, ভট্রচার্ষা ব্রাহ্মণের নিকট, আর কিছু 
নয় কেবল এই যে, “মুখ না ধুইয়াই তুমি এই করেকটী শুথন! ভাত 
খাও 1” কিন্ত সার্বভৌম তখন আর সেই পূর্বকার ভট্টাচার্য রাঙ্গণ নাই 
ঠাহার শুদয় কোমল হ্ইয়'ছে, তখন শীবন্দাধনের বার, তাহার আঙ্গ 
গগিয়।ছে ! 
এত খ[ও খাও ভট্টাচাধ্যে বলে হাদি ( চন্দরোদয় নাটক । ) 
ভষ্টাচার্যা আর দ্বিধ। করিলেন না । অঞ্জলি পাতিয! প্রলাদানন 25৭ 
করিলেন; করিয়া অভ্যাস বশভঃং তবু 9ইটা শ্লোক পড়িলেন, বথা-_ 
(১) শ্ুক্ষং পর্যধিএং বাগি নীতম্বা দূরদেশতঃ ৪" 
প্রাপ্ত মাত্রেণ (ভোক্তবাং নাত্তকাল বিচারণ! | 
(২) ন দেশ নিয়মস্ত্র ন কাল নিয়মন্তণা। 
প্রাপুমমং দিত শিষ্টেভাক্তবাৎ হরিররবীৎ ॥ 
সাব্বাতীম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, অথাৎ কুদ্ধম্ম ছ্াডিলেন! 
কিন্তু সেই প্রসাদানন ভোজন ম'ন সাব্বভৌমের এক কআপরূপ ভাব 
ইল, কি না, (যথা টউন্দোদয়ে ) 
চক্ষজলে নর্স সিক্ত কণ্টকিত গাত্র। 
ভাঙার পরে শার্কতোৌম 'মপন!কে আর সাঁমলাইভে পারিলেন না, 
ঠন্ভিকায় পড়িয়' গেলেন, তখন স্াছাব কি দশা হল ছার বর্ণন। 
শবপ কর' ূ 
| গিরস্তর কগ শব্দ হয় ঘর থঘর। 
আপনর রোগে যেছে পাগ্ধ কলেবর ॥ র 
মহ হালে গঞ্জাগড়ি যান বার বার।- চান্দ্রঃদয় নাটক, 
এই. মা এসাদে কি শক্তি নিঞিত করা দিল তাহা গ্রই জানেন। 
সার্বকোৌম এই কয়েকটা শু প্রপাদাম ঘে মুখে দিলেন, অমনি আটৈ- 
তস্য হ্যা কুমেতে পড়ি গেলেন। প্রন্থুর হাতে এই প্রসদ. গ্রাভণ 
রূপ প্রক্কিষ! বাবা, সার্কৃহোম নিলি ভুইলেন। | 


সার্র্বভৌষের মায় বন্ধন ছেদন ১৪৯ 


. যথা চরিতামূতে সচৈড্ন্ত প্রলার্দে মনের মব জাড্য গেল। 
সার্ধভৌষ বদি অচেতন হইয়। গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, শ্লিতু 
কাহার গাত্রে পদ্পহস্ত বুলাইতে লাগিলেন; হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে 
ধরি! উঠাইলেন, যেহেতু তার উঠিবার শক্তি ছিল ন|। উঠাইয়। 
প্রভু অতি আদরে, অতি প্রেমে--আহা ভগবানের প্রেমের কি বর্ণণ। 
করিব, যে প্রেমের কণ! পাইয়া! সন্ভী নারী স্বামীর চিতায় পুড়িা 
মরে--৫মই এ্রীভগবানের প্রেমে সার্বকাভৌমকে বুকে করিয়। গাড় আল- 
দন করিলেন . 
প্রন আলিঙ্গন দিবার সময় কি বলিলেন, তাছ৷ শ্রীরুষ্দাস কবিরাজ 
গোন্বামী চরিভামুতে এই রূপে বণনা করিতেছেন, প্রত ভউষ্টাচার্ধাকে 
আলিঙগদ দিতে দিতে বলিতেছেন-_ | 
মুই আলি অনায়াসে জীনিন্ ভ্রিভূুবন। 
আজি মুই করিনু বৈকুঃঠ আরোহণ ॥ 
আজি মোর পৃণ হছৈল পর্ব অভিলাষ । 
সাব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ 
মাজি ভুমি নিফপটে কৈলা রুষণাপ্রয়। 
কষ আজি নিক্ষপটে তোমা হৈল! সদয় ॥ 
আদি সে থগ্ডিল তোমার দেহাদ্দি বন্ধন। 
আজি ভুমি ছিন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ 
আজি কুষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন। 
বেদ ধম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ 
সেই, আলিঙ্গনের নহিত সার্বভৌম পঞ্চম পুরুষাথ পাইলেন। তাহার 
গন্ধ বদন ছেদন হুইল তাছা! নে, আরও কিছু হইল । যেব্ধপ বিছ্যাৎ- 
মাল। মেঘের সহিত থেলী করে, সেইরূপ আনন্দ লহুরী, তাহার অঙ্গের 
সহিত থেলা করিতে লাগিল। সেই ল্হরী;। শরীরে শত ধমনি আছে 
ভাহ। বাছিয়॥ সব্বাঙ্গ আবৃত কার্ল, শ্রত্যেক অঙগ-চ্ছির দিয়া নেই 
আনন্দ ঠোয়াইয়া। পড়িতে লাগিল, আর তাহাতেই. প্রত্যেক লোমকুপে 
একটা. পুলকের স্থ্টি হইল! তখন ধদয়-কবাট খুলিয়৷ গেল, ঝলকে 
ধলুকে আনন্দের তরঙ্গ আমিতে লাগিল। তরঙ্গ আন্ক তাছে ক্ষতি, 
নাই, কিন্ত হদযে আর স্থান রহিল, ন!। এমন অবস্থায় মু! হয, 


রঃ মার্কৃতভীমের নৃতা। 


কিন্ত প্রভু তখন সার্কশ্ভীমের আনন্দ তরগের নালী কাটি দিবার 
নিমিত্ত তীহাকে ধরিতন। তাহার ঢই হস্ত ধরিয়া উঠা$লেন, উঠাইক়া। ঢই 
জনে নৃত্য আ'রস্ত করিলেন ! ৃ্‌ 

"্বান্থছদেব সার্বভৌম থৃ বম নৃতা করতে গলাগিলেন। এই ঘষে 
নৃত্য, ইহ। বন্ধন ছেপনেক অব্যর্থ প্রমাণ । চির-আাবদ্ধ পশুগণ যদি কৌ” খল, 
ক্রমে বন্ধন ছেদন কনিতে পারে, তবে একবার অকারণে ছুঁটছুটি করে। 
সমাজের বন্ধনে পোকে স্থির শাস্ত, ভব্য সভ্য, হইয়া বেড়ায়। মদ্যপানে 
সেই বন্ধন [ছন্ন হইলে তখন নির্ণজ্জের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। যখন 
মদ্য পান করিয়া কেহ নুত্য করে, তখন সে যে উন্মত্ত হইয়াছে তাহার 
সেই 'নৃত্যই ভাহার প্রমাণ: সার্বভৌম নৃত্য করিয়া প্রমাণ করিলেন 
ফে তিনি তাহার পুর্বকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন! 

কোন এক জন যুবক এক দন্থ্যপতির নিকট আঙিয়৷ তাহার দলভৃক্ত 
হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল! দন্থ্যপতি দেখিল যুবক বলবান বটে, পরে 
তাছার মুখ দেখিয়া বলিল, “বাপু! তুমি পারিনে না, দ্য হইবার যে 
সমস্ত গুণ প্রয়োজন তাহা তোমার নাই।” যুবক হুঃখিত হুইয়া বলিল 
যে, সে পরীক্ষা! দিতে প্রস্থত আছে! দস্থ্যপতি ইহাতে ছাসিয়৷ তাহার 
পার্থে তরবারি খানি লইয়। যুনকের হস্তে দিপ, দিয় বলিল, “এ থে 
ধাড়টী মাঠে চরিতেছে, উহার মন্তকটী লইয়া আইস।” যুবক বলিল, 
“জনর্থক একটা জীব হত্যা কেন করিব?” তখন দশ্থ্যুপতি একটি ভৃত্যকে 
ডাঁকিল। তাহাকে বলিল যে,প্তুমি উর পণ্ডর মস্তকটী লইয়া আইস।” 
দেকোন কথ! না বলিয়া তাহাই করিল যদি যুবকটি আজ্ঞ! মাত্র সেই 
পশুটাঁর মস্তক ছেদন করিতে পারিত, তবে দশ্গযপতি বুঝিতে 'পারিত যে সে 
তাহথারই গণ বটে। ) 

পুর্ধ্বে বলিয়ছি মদ্যপান করিয়া! যে নৃত্য করে তাহাকে একথা বলা 
যাইতে পারে যে পষ্টা, এ ব্যক্তি মাতাল বটে” সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেম ও 
তক্কির শক্তিতে নৃতা করিতে পারে তাহাকে বলা যাইতে পারে যে সে ভক্ত 
কি প্রেমিক বটে। 

হখন জগাই মাধাই উদ্ধার হইণেন, জগাই নাচিতে লার্গিলেন। তাহার 
পয্মে খার্ধাইও নাচিতে লাগিলেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল; ধিশেতঃ 
তি্গি জীনিত্যাননদকে প্রাণে বাচাইকাছিলেন'। অতএব 'সগাই ভাচিতে 
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থাকিলে ভক্ষগণ আশ্চর্যযাত্িত হইলেন ন1। কিন্তু যখন মাঁধাই নািতে 
লাগিলেন, তখন তাহার! বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর একি ঠাকুরাল ! জগাই 
নাচিলেও নাচিতে পারে । এ যে মাধাই নাচে !” মাঁধাই বখন' প্রেমে ও 
তক্ষিতে নাচিতে পারিলেন। তথন বুঝা গেল যে স্তাহার সর্ব বন্ধন ছেদন 
হইয়াছে। ৰ 
দেবাদিদেব মহাদেব-অবতার শ্রীঅদ্বৈতৈ সকল ভক্তের শীর্ঘগ্থান্বীয় । 
তীহার দাস্ত তক্তি। তিনি গঙ্গাজল তুলমী দিয়! শ্রীতগবানকে পুজা 
করিতেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ যাজক ও. মন্ত্রবিৎ। তিনি পুজা অর্চন। 
আদি সমুদায় ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য গীত তাহার .ভজন 
নয়। যথন তিনি প্রভুর প্রকাশ দেখিলেন; তখন নানা উপছারে ও 
শান্তর বিধানে শ্রতগবানের চরণ পূজা করিলেন। কিন্ত তথনও তাহার 
জাড্য রহিয়াছে । পুজ! সমাপ্ত হইলৈ প্রভু বলিলেন, “নাড়। একবার 
নৃত্য কর।* অমনি সেই পরম*গন্ভীর, পৃথিবী পূজিত বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণ ভঙ্গি 
করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে ভঙ্গি দেখিয়! গ্রন্থ পর্য্যস্ত হাসিতে 
লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন নৃত্য করিলেন, তখনি তাহার সর্ধার্থ সিদ্ধি 
হইল। সার্বভৌম নৃত্য করিতেছেন, অতএব তাহার সর্ব বন্ধন ছেদন 
হওয়াতে নাচিবার আর বাধা নাই। কিন্তু নাচিতে বাধা নাই বলিয়াই 
কি লোকে নাচে? তাতপারে না? ঘরেদ্বার দিয়! কি কেহ আপনা 
আপনি নাচিতে পারে তাহার সে ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিরার 
কারণ চাই, কিছু উত্তেজক মাদক দ্রব্য চাই। সেইমাদক ভত্রাচার্য্ের 
পক্ষে হইতেছে-_প্রেম ও তক্তি। ভট্টাচার্য্য মুক্ত হইয়াছেন গুধু নয়, 
সেই সঙ্গে নৃত্য করিবার শক্তি, যে শস্কি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম তক্ষিরই 
আছে,_উহা! পাইয়াছেন। তাহ প্রভুর হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। 
এখন ব্রজের ছুই সখীর একটা কাহিনী শ্রবণ করুন-_ 

প্রথম সখী। ভদ্রে, একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ? 

দ্বতীয় সঘবী। কেন? একটু নাচিব না? তোর! নাচিন্‌, আমি 
কেন নাচিব না? : 

প্রথম। আমর! লাচি, আমর কুলটা, আমরা কল হার়াইনবাছি 
লজ্জায় জনাঞ্জলি দিয়াছি। আমদের ও তোমাদের অনেক প্রত্থেদং।, 
তুমি ফুলবালা, ধীর, গভভীঃ আম।দের লঙ্জাবিহীন খ্বাচার রঃবহার 


১৫ হামের হাতে কুল হারান। 


দেখিয়। তঙ্গি ত্বণায় মুচ্ছিত হইতে, ক্সমাদিগকে জিলা করিতে এমন 
ফি আমাদের ছারা পর্যান্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশ কেন? 
দ্বিতীয় সথী। সই! আমিও শহ্ঠামের হাতে কুল হারাইয়াছি। 
প্রথম সখী! সেকি! সই, তুই এত বড় গম্ভীর, তোর এ দশ! 
হইল, কেন বল দেখি? | 
দ্বিতীদ্ঘ সখী। শুনবি 
শুন সই মনের মরম। ধ্। 
এত দিন জাতি কুল, রাখিয়ান্ধিলাম গে।, 
হাতে হাতে মজাইলাম কলের ধরম ॥ 
কানু সেই কালন্দী তীবে, মুই গেনু যমুনা নীবে, 
গ। খানি মাঞ্তিতেছিল।ম একা । 
ষবন্তীর চিত চোরা জলের ভিতর গে! 
যৌবন র্তনে দিল দ্াগা॥ 
হৃদয়ের মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো, 
উপরেতে ঝাপি দিলাম বাস। 
হেন কাপে গুরু জনা, চিনিতে নারিল গো, 
অন্ম।নে কহে কান দাঁস॥* 
সার্বভৌম শ্যামকে ছুদয়ে লুকাইয়। রাথিবেন বলিয়। ইচ্ছা! করিয়া, 
ছিলেন কিন্তু পারিলেন না, নাচিয়া উঠিলেন, আর তথনি " অন্রমাঁনে " 
বুঝা গেল যে তীহার হবদয়ে শ্যামকে আচল দিয় ঝাপিয়া লুকাইয়। 
রাখিয়াছেন ! : টি আ” 
ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত হইয়াঞ্চেন। সেই বুদ্ধ দীর্ঘকা 
ত্রাঙ্গব। দেই পর্বিত দণ্ডিদিগের গুরু সেই জ্ঞানের প্রশ্ববণ) সেই নদীয়। 
বিজগ্নী পণ্ডিতের নৃত্য ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে সুর্য উদয়ও 
সেইরূপ অন্তত। তক্তগণ বিশ্ময়াবি্ই হইলেন । আমি পূর্বে একবার 
বলিগ্নাছি যে পপ্রমের নৃত্য ক্রমে প্রন্কটিত ও মধুর হুয়। প্রথম দিনকার 
নৃত্যে মাধুর্ষ্ের সঙ্গে 'একটু হাল্য উদ্দীপকও থাকে। যে ব্যক্তি কখন নৃত্য 
করে দাই, করিবার ষ্ঠ নাও নাই, সে যদি নৃত্য আর করে, তবে 
তাহার নৃত্য প্রথষ প্রথম কতকট। হন্তির, কি গণ্তাঁয়ের নৃত্যের ন্যায় 


* গচ্ছন়াটী অতি অপরূপ গ্রুরে জীবন অধিকারী গাইতেন। 
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হাঁ সার্দভৌগ সেইরাপ হেলির়া! দূলির। কত ভঙ্গি করিয়া নৃতা 
করিতেছেন । ইহ।তে- 
তষ্টাচার্যোের নৃতা দেপি হাসে প্রভুর গণ।-£চরিতা মুত । 
গোপীনাথ বলিতেছেন, “ভষ্টাচার্যা কি কর? তোমার পড়,য়াগণ কি 
বলিবে? ত্রিভৃবনকি বণিবে? বলিবে ঘষে সার্বভৌম ভট্টাচার্মা পাগল 
হয়েছে; ছি! সগ্ধরণ কর। তোমার নৃতা করিতে লজ্জা করিতেছে ন। ?” 
তখন সার্বভৌম এই অপরূপ গ্নোকটা রচনা করিয়া বলিলেন । যথা, 
পরিবদতু জনে! বথা তথায়, 
নন্ু মুখরোহয়ং ন বিচারয়!মঃ | 
হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা, 
তুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশমঃ | 
অয়ে। মুখর লোকে যেখানে দেখানে নিন্দ। করে করুক, কিন্তু আমর! 
বিচার করিব না, হরিরস মদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, 
নৃত্য করিব ও পতিত হইব। ৃ 
তাহার পরে সকলে ধরিয়! সার্বভোমকে শান্ত করিলেন। প্রভুও ভক্তগণ 
সঙ্গে বাসায় আইলেন। 
একটু পরে সার্মতৌমও সেখানে আমিয়। উপস্থিত হইলেন। যথা 
চন্ত্রোদয়ে__ 
প্রভু দরশনে তবে চলে শীঘ্রগতি। 
পাছে এক ভৃত্য তার চলিল সংহতি ॥ 
জগন্নাথ না দেখিয়। সিংহদ্বার ছাড়ি । 
গ্রভুর বাসর কাছে যান ত্বরা করি ॥ 
ত।র ভৃত্য উচ্চৈঃস্ষরে ডাকি তারে কয়। 
জগনাথ মন্দিরের পথ এই নয় ॥ 
এখন সার্বভৌমকে ড।কিয়া ভূত্যের এনূপ বলিবার তাৎপর্য পরিগ্রহ 
+%ন। সার্বহৌধের ভূত্যগণ তখন সকলে বুঝিদ্ধাছে যে তিনি আর এখন 
ঠিক প্রক্ৃতিস্থ "াই। তিনি যে একটু পূর্বে ঘরের পিড়ায় অচেতন হইয়া 
গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাহা তাঙ্ছার জানিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াছে। সে 
সম্বন্ধে তাহাদের মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইক্মাছে, নবীন আক্্যাসী তাহাকে 
পাগল করিয়াছেন, এ কথাও উঠিগা্ছে। সার্বভৌম ঢুলিতে চুলিতে চলিয়া 
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১৫৪ সার্বভৌম প্রভুর অগ্রে দীড়াইয়া। 


ছেন। তিনি প্রত্যহ এরূপ সময়ে শ্রীঠাকুর দশন করিতে গমন করেন । সে 
দিবস তাহ! ন1 করিয়া মন্দিরের পথ ছাড়িয়া, অন্ত পথে চলিলেন। কাজেই 
ভৃত্য ভাবিল, ভট্টাচার্যের এখনও ভাল চৈতন্য হয় নাই। তাই ধণিণ, “ঠাকুর 


ও পথে নয়? ও পথে নয়!” 
তাহার পরে শ্রবণ করুন । সার্বভৌম আদিতেছেন, আর-_ 


-__-ভট্রীচার্্য মনে মনে কথা কয়। 
গেপীনাথ যে কছিল সেই সত্য হয়॥ 
সত্য গৌর ভগণান সাক্ষাৎ ঈশ্বর, 

(প নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর ॥ 
এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে চলিল। 

আপন মামীর পুরদ্ধাবে উত্তরিল ॥ 

গোপীনাথ আচার্ধা ভট্টাচাযোরে ধেখিয়। | 
অগ্রমরি তথ। হৈতে আইল উতঠিয়। | 
গোপীনাথ দেখি স্াব্বভৌম সী মন্টে। 
জিজ্ঞাসিল মহাপ্রভু আছেন কিবা কন্মে। 


গোপীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া | 
এসে। এসে! প্রভূর চরণ দেখি গিয়া ॥২-চক্দরোদয় নাটক । 


সান্বভৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন. করিয়া প্রথাম প্রভুকে দণডবৎ 
প্রণাম করিলেন । এ প্রণাম অর এক প্রকার, পুর্বকার মত “রোগী যেন 
নিম খায় নয়ন মুদিয়া,” সে মত নয়। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দুই কর যুড়িয়া 
অগ্রে ধাড়াইলেন। সার্ত্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতেছে, ও গণ" 
,গদ হইয়া এই দুইটা শ্লোক উপস্তিত মত রচনা করিয়া মনের ভাণ 


ব্যক্ত করিলেন। যথ1, চৈতন্য চন্দ দয়ে-- 
নান! লীলা! রস বশতয়া কুক্বতে। লোকলীলাং 
সাক্ষাৎ কারেইপি চ ভগবতো নৈব তত্তত্ববোধ। 


জ্ঞাতুং শকোত্যহু ন পুমান্‌ দশনাতৎ স্পশরত্বৎ 

যাবৎ স্পশাজ্ঞানয়তি তরা' লোহ মীত্রৎ ন ছেম ॥ 
অপিচ স্বজন ভুদয় সনম! নাথপদ্মা ধিনাথো 

ভুবি চরমি যতীন্তরচ্ছন্সনা পল্মনাভঃ। : 

কথমিহ পণশুকল্পা স্তামনল্লানুতাবং 

প্রকটমন্থ ভবামো হন্ত বামে! বিধির্নঃ ॥ 


সাব্ধভৌমের স্বৃতি। ১৫৫ 


সার্বভৌম পরে করযোড়ে বলিলেন, “প্রভূ! গোপানাথ আমাকে 
তোমার 'পরিচয্ব বলিয়ছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তাহ। বিশ্বাস 
ছইল না। আমি তাই তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম।" প্রভু! 
5বু আমার 'সপরাধ কি? তুমি নানা লীলা কর। এখন মনুষ্যবূপ 
ধরিয়া কপট সন্নাপী ইহয়া আমার "গ্রে আসিয়াছ। আমি তোমাকে 
কিরপে চিনিব তোমার মদি ইচ্ছা হয় মে তুমি গোপন থাকিবে, 
হবে আমি কিরপে তোমার গে রহস্য ভেদ করিব? আমি তর্কনিষ্ঠ, 
তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা পাইপাম না, ক।জেহ 
তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। [াকন্ধ তুমি রুপালু। আমার দুর্দশ। 
দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার তর্কনি 
মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ (দিলে । ম্পশমণিকে কেহ চিনিতে পারে 
না, চেনাইতে হইলে উহ। দ্বারা পোহকে স্পশ করিতে হয় । প্রভু! আমি 
র্ক করিয়া করিয়া ধে লোহপিণ্ড হুইয়াছিলাম, আমাকে ম্পর্শন দ্বারা 
গখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি ম্পশমণি! 

সার্পভৌমের আর দন্ত নাই। তিসি তখন বিনয়ী, দীনহীন, কাঙ্গাল 
হখন ভাহার সর্ব বচন 9 সর্ব অঙ্গ মধুময় হইয়াছে। শ্ঠাহার বাক্য 
শ্রনিণা। ও ভারঙ্গি দেখাইয়া ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। কিন্তু 
প্রভু কি করিলেন € তিনি সার্বভৌমকে যড়ভুজ দশন করাইয়াছেন, 
সাব্বভৌমকে শ্রসাদান্ন ভোজন দ্বারা উদ্ধার করিয়ছেন, ইহা তাহার 
কিছু মনে নাই। অন্ততঃ সে সমুদায় তাহার মনে আছে, কি কম্মিন্‌- 
কালে অবগত ছিলেন, তাহার কথায়*ও ভুঙ্গিতে কিছুমাত্র বোধ হইল 
ন। সার্বভৌম তাহাকে আ্রীভগবান বলিয়া স্তব করিতেছেন শুনিক। তিনি 
প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না। পরে বিতে পারিয়। লজ্জায় 
মস্তক আননত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না তাই-_- 


ছুই হস্তে ভগৰান, . আচ্ছাদিল ছুই কাণ, 
সার্ধভৌমে কহেন বচন। 
শুন ভট্টাচার্য তুমি, তোমার বালক্‌ আমি, 
মোরে কো! করিবে বাৎললা। 
তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে একথা কও, 


লেক উপহাসের প্রাবল্য ॥৮--( চন্দ্রোদয়। ) 


১৫৬ সার্তাভৌমকে গ্রভৃর গাঢ় আলিঙ্গন । 


সার্কভৌঞরে প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোষার বালক, তুমি 
অ+মারে কেন লঙজ্জ! দ্বিতেগ্ ? গোপীনাথ তখন আর থাফিতে পারি 
তেছেন না। বলিলেন, “ভট্টাচার্য! কেমন বলেছিলাম, এখন ঠিক 
হলে1?” ভট্র।চার্ধ্য গেপীনাথের পানে চাহিলেন! আর ঘন্দের ইচ্ছা 
নাইঃ কিক্রপের শঞ্জি নাই। সার্বভৌম কৃতজ্ঞ চক্ষে গোপীনাথকে দর্শন 
করিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, “গোপীনাথ ! আমার এই মম্পত্তি কেবল 
তোমা হতে। আমি প্রভুর কুপা পাইবার কিছু করি নাই, কোন 
মতে উপযুককও নহি। তবে তুমি প্রভুর ভক্ত ও আমার দুরবস্থার 
তোমাব বড় হুশ হইতেছিল। প্রত তোমার দুঃখ দেখিতে পারিগেন 
ন, তাই তোমার নিমিত্ত আমাঞ্চে উদ্ধার করিলেন ।” 

এ কথ! শুনিয়া প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। সার্কভৌমকে 
গড় আপিঙ্গন করিলেন। তখন মহা প্রীতিতে ছুই জনে বস্য়। ভক্তি 
তত্ব কথা কহিতে লাগিলেন ' সার্বভৌম তখন বেদ ও নানা শান্ত 
হইতে আতগ্রবানের ভক্কিই যে জীবের পুরুষ!রথ, তাহা প্রমাণ করি- 
লেন। প্র মহাস্থখে শুনিতে লাগিলেন। সাক্বভৌম জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “প্রস্থ, আমি এখন কি করিব? আম।কে উপদেশ করুন। ৮ 
প্রশ্ন বপিলেনঃ “কেন? শান্তর ত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, হরিনম 
বাতীত কপিতে আর গতি নাই 1” ইহা বলিয়া প্রভু "হরেণামৈৰ 
কেবলং শ্লোক পাঠ করিলেন। এই কথ! শুনিয়া ভট্রাচার্ধ্য এ 
শ্রেকের অর্থ গুনিতে চাহিলেন। 

প্রভু আবিষ্ট হয়া অর্থ করিলেন। এই এক সামান্য শ্লোকের 
দ্বারা প্রহথ জীসের কি ধর্ম তাহা বিস্তার করিয়া প্রমান করিণেন। মাবর্বভৌম 
শুলিয়। চমত্কৃত হইলেন। এ শ্লোকের মধ্যে যেএত ণিগুড় অর্থ আছে, 
তাহা! তিশি কন্দিন কালেও জানিতেন না। ৰ 

প্রন এই গ্লোকের মর্থ ছুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ 
করেন তাহার আভাস মার পাওয়। যায়, তাহ! সামি প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। 

সার্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, ও ধাইবাব সময় জগদাণন্দ 
ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাহার পরে__ 

উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আমননিল। 
নিজ বিপ্র হাতে ঢই অন! সঙ্গে দিল। 


সার্কভৌমের ছুই অপূর্ব শ্লোক । ১৫৭ 


নিজ ছুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে। 
প্রতৃুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে ।-__শ্রচরিতামৃত । 
এই ছুই গ্রোক ও প্রসাদ লইয়া চারি জনে প্রভুর নিকট আমি- 
লেন। মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাত দেখিয়া, উহা! লইয়া 
গ্লেক পাঠ করিলেন। তিনি বৃদ্ধির কার্ধ্য করিয়। এউঁছুই শ্লোক ঘরের 
ভিতে লিখিয্লা রাখিলেন। জগদানন্দ সেই পত্র প্রভুর হাতে দিলেন, 
প্রতি পড়িষা 'অমনি চিবিয়। ফেলিলেন।, কিন্ত তাহাতে প্লোক নষ্ 
৬ল না, মে হেতু মুকুন্দ পুর্বে উহা! 'প্রাচীরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন 
এই ডুই শ্লোক ভক্ত কথমণি হার। | 
সার্বভৌমের কীর্ভি ঘোষে ঢকৃকা বাদ্যকার ॥__শ্বচরিতামুত 
পে ডই গ্লোক এইট | 
বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্ভিযোগঃ) শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ | 
শ্রীকৃষ্কচৈতন্যশরীরধারী, কুপান্বধি্ষস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১॥ 
কাল ষ্টৎ ভক্তিযোগং নিজং যঃ. প্রাছুক্তং কৃষ্চৈতন্য নাম! । 
আবিভূতিস্তগ্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্ততৃঙ্গঃ ॥ ২॥ 
সান্দভৌম প্রথমে এই ডুই গ্লেকে পরিচয় দিলেন যে, প্রভু তাহার 
জদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই ডই শ্লোকের মর্ম এই যে, 
“সেই পুরাণ পুকষ, অর্থাৎ হীভগবান, দেখিলেন যে তাহাতে যে ভক্তি 
ইহ! ক্রমে নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কপ করিয়া সেই 
তাহার গতি ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, শ্রীকষ্ণচৈতন্ত 
নাম ধরিয়। যিনি জগতে আবিভূতি হইয়াছেন, তাহার পাদপদ্ম আমার 
চিন্ত ভূঙ্গ গাঢ়রূপে প্রাপ্ত হউক।” | 
সার্বভৌম সন্বপ্ধে আর গোটা ই কথা 'খলিতে বাকি আছে। 
সার্মভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাগ1 চরিতামূত, এইরূপ বর্ণনা, কবি- 
তেছেন, যথা -- 
মার্ধভৌম হইল প্রন্তর ভক্ত এক জন' 
মহাশ্রভূর সেবা! বিনা নাছি অন্য মন $' 
শীকফটৈতন্য শচীহত গুণধাম। 
এই ধ্যান। এই জপ লয় এই নাম।॥ 
কিন্তু সার্বকভৌমের মনের ফি ভাব হইল তাহার অন্ত সাক্ষীর 


১৫৮ সার্ধভৌম কর্তক হীগৌরাঙ্গের ধ্যান। 


প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাক্গ প্রভুকে স্ততি করিয়া খে গ্র্থ 
লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সার্ধতৌম গ্লোকছন্দে প্রভূর রূপ 
ধ্যান প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন। পাঠক মহাশয় ! আমি পেই গ্রন্থ হইতে 
গোটা কয়েক শ্লোক নিয়ে উদ্ধ» করিলাম । 
উচ্জল বরণ গৌরবর দেহং, বি্লিসতি নিরলধি ভাব পিদেহৎ। 
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশ, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনধ” ॥ 


মকণান্ধর ধর স্থচার পোল, 
জন্গিত নিজ ৩৭ নাম বিনোদ, 
বিগলিত নয়ন কমল জলদারহ, 
গতি অতি মন্থর নৃতা বিলাসং, 
চঞ্চল চার চরণগতি কুচিরং, 
চন্ত্র বিনিন্দিত শীতল বদনং. 
ভূষণ ভূরঙ্গ অলকাবলিতং, 


ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচির | 
₹ং প্রণমামি চ শ্লীশচী তনয় | 
ভষণ নব রস ভাব বিকারৎ। 
ত* প্রণমামি' চ শ্রীশচী তনয় ॥ 


মল্ীর রঞ্জিত পদধগ মধবৎ। 


২ প্রণমামি চ শ্ীশচী তনয়ং ॥ 
কম্পিত বিল্বারর বর কচিব্ৎ। 


ৎ প্রণমামি চ শীশচী তনয়ং ॥ 
মাজাম্ুলন্দিত শীভুজ মৃগলং। 
ৎ প্রণমামি চ জীশচী তনয়ৎ ॥ 


মলয়জ বিরচিত উজ্জল তিলকং, 
নিন্দিত অরুণ কমল দল নয়ন, 
কলেবর কৈশোর নর্তক বেশং, 


নব গৌরবরৎ নব পুষ্পশরণত . এব ভাবধরং নবোল্প।সাপরৎ | 
নব হাম্াকরং নন হেমবরং) প্রণমামি শচীল্গুত গৌরবরং 
"নব প্রেমযুতৎ নবনীত শুচং, নন নেণকৃতং নব প্রেমরসং ॥ 


প্রণমামি শচীন্থৃত গৌরবর" ॥ 
কন জপা করৎ হরিনাম পরৎ। 
পণমামি শচীস্ুুত গৌরবরং ॥ 
নট মর্ভন পাগরী রাজকুলহ। 
প্রণমামি শচীম্বত গৌরবরৎ ॥ 
'মু্গ বরাব ন্ুবীণা মপুরৎ 
প্রণমামি শতীল্গুত গৌরবরৎ ॥ 
ধরণী হৃচিত্রৎ ভবভ।বোচিতং। 
প্রণমামি শচীহৃত গৌরবরৎ ॥ 
বনে স্গথলিতং স্বনাম মধুরং | 
গ্রণামামি শতীস্ৃত গে বরবরং॥ 


ওনলপধা বিলাপ" সদা প্রেমময়ং, 
হরিভ্তি পরং হরিনাম ধরং, 
»নয়নে সততৎ প্রেম সংবিশতৎ 
"নিজ ভক্তি করং, প্রিয় চারতরৎ) 
কুলকামিনী মানসোবাসাকরং, 
করতাল বলং নীল কণ্ঠ করত? 
নিজতক্তি গুণাবত নাটাকরং, 
ষুগধর্মযুতং পুন নন্দন তৎ, 

“তনু ধ্যান চিং নিজবাস মু, 
রুণনয়নং চরণবসনং, 

কুরুতে স্থুরদং জগতে জীবন, 


প্রধান গ্রধান বাধা গুলির অপনয়ন। ১৫৯ 


এহ শ্লোক গুণি সার্ধভৌমের। তিনি চন্ম-চক্ষে ও দিব্-চক্ষে 
প্রতুফ্কে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহ। উপরি উক্ত শ্লোক গুলি ঘার! 
বুঝা যাইবে । শ্রীনিমাইয়ের কি 'রূপ, কি গুণ, কি প্রক্কৃতি ছিল, 
ভারতবর্ষের তখনকার সর্বপ্রধান পণ্ডিত এই শপ্লোকগুলি দ্বারা তহার 
সাক্ষ্য দিতেছেন। 

ভক্তগণ এই গ্লোক গুলি দ্বারা প্রভুর রূপ, গুণ, ও প্যান জদয়ে 
অঙ্কিত করিয়া. লউন। | 

স[বর্ভৌম উদ্ধার হইণেন বটে, কিন্ু এখন বর্ি ব্ুহিলেন বূপ, 
সনাতন, রামানন্দ রায়, (খীদ্ধাচার্যা 'ও প্রকাশানন্দ সরগতী! ইহার 
তাৎপর্য বলিতেছি। প্রভুর কার্যা করিতে বড় বড় থে সকল বাপ৷ 
ছিল, সে সমুদায আপনি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করিতেছেন বে কার্য 
শক্তের দ্বারা সম্ভব তাহা ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন, মাহা ভক্তের 
দ্বারা সম্ভব নয় তাহা আপনি করিতেছেন। প্রভুর প্রথম বাধা নবদ্বীপের 
গাজা জগাই মাধাই। শ্রন় ভাহাদেগকে উদ্ধার করিলেন দ্বিতীয় বাধ! 
চাদকাজী, প্রভু তাহাকে ক্ুপা করিলেন । তৃতীয় বাধা অধ্যাপক পণ্ডিত 
ও নৈয়ায়িকগণ। ইহ|দের আদি স্থান শীনবদীপ, আর এ সন্গ্রদদায়ের 
সর্বাবাদীসম্মত রাঁজা ভী'বান্ুদেব সাব্মভৌম | প্রভূ তাহাকে উদ্ধার 
করিলেন' এখন নাকি রহিলেন কয়েক গন, তীহাদেরও অন্য সকলের 
কথ। ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু বলি; 

নবদীপ যেরূপ ন্যায়, তন্ব, স্বৃতি, ও পুরাণের স্থান, কাশী সেইব্নপ 
বেদের স্থান। কে পড়িতে কাশীচ্ভে যাইতে হয়, সেখানকার উপাসা 
দেপতা শঙ্করাচার্যা, সেখানে তখনকাণ তাহাব সর্বপ্রধান পাণ্ডা প্রকা- 
শ!নন্দ সরস্বতী । এইং প্রকাশাননদ দশ সহস্র শিষা লইয়া কাশীতে 
বিরাজ করেন। ইনি রনির ন্যায় ভারতবিখ্যাত। সার্বভৌম যেরূপ 
নবদ্বীপের পাগ্ডিত্যের ও বৃদ্ধিবুত্তির . প্রকাশ, প্রকাশানন্দ এরূপ কাশীর 
খিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ। শহ্বা চার্ষোর মত ও প্রভু শ্রগৌরাঙ্গের মত 
ঠিক বিপরীত। শঙ্করাচার্য্য লেন, “আমি তিনি, তিনি আমি ।” প্রভু 
খলেন, “আমি তাহার, তিনি নামার”।” শঙ্করাচার্য্যের মত যদি ঠিক 
হয়, তবে প্রভুর মত বাছুলামি | যদি প্রত্ভুর মত সত্য হয়, তবে 
শঙ্করের মত কর্তব্যে নাস্তিকতা। 






১৬০ শঙ্গয়াচার্যোর ধঙ্ম। 


শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হয়েন, তাহার কয়েকটা কারণ আছে। 
প্রথমতঃ বড় হইতে সকলের সাধ, আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়- 
লোকের দ্রবা। জ্ঞানী লোকে ভক্তের ভাবকালি দেখিয়া হামিবেন, 
আর ভক্তের ঘাড় হেট করিয়া বলিয়া থাকিতে হইবে। কারণ জ্ঞানীর 
এমন কিছু নাই যাহা তক্তগণের বিদ্রপের সামগ্রী হইতে পারে। 
জ্ঞানী লোকে বলিৰেন, “জ্্ীলোকে রোদন করে, তুমি রোদন কর 
ফেন? নৃত্য কর তোমার লক্ষ! করে না? এই মাটীতে মৃদঙ্গ হয় 
ণলিয়া ঢলিয়া পড়' এই কি মন্তষত্ব ?” এই সমুদায় জ্ঞানী লোকের 
বিদ্রপ-বাণের তীক্ষ আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার ভক্তের কোন কবচ 
নাই । এ সমুদয় কথা শুনিয়া ভক্তের পরাজিত হইয়া বসিয়! থাকিতে 
হয়। কাজেই সাধারণের ধারণা যে শঙ্করের ধন্ম বড় লোকের ধম্ম, 
আর ভক্তের ধশ্ম তুর্বশের ধশ্ম। কাজেই লোকে স্ভাবত শঙ্করের 
ধঙ্থের আশ্রয় লইতে চায় 

দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের ধর্শীবাজন অপেক্ষ।কৃত সহজ। শঙ্করের ধম্মপলন 
করিতে আরাম আছে। “আমি তিনি, তিনি আমি” এই বলিয়া বসিয়া 
থাকিলে তাহার আর কোন ভজনের কাজ রহিল না, কেবল খাও 
ও 'সামোদ কর | পিতা যত্ব করিয়া পুত্রকে বিদ্যাভাস করান। 
বিদ্যাভ্যাদ করিলে তাহার পুত্রের মানসিক বুত্তি পরিবদ্ধিত হইবে ও 
পরকালে ভাল হুইবে। কিন্তু নুর্বৃত্ত পুত্রের নিকট এ শাসন ভাল 
ল/গে না। বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট, এ ভুবনে পরিশ্রম 
ব্যতীত কিছু লাভ হয় না। পুতবের এ কষ্ট সহা হয় না। পিতা 
মরিয়া গেলেন, তখন পুত্র তাবিল, ণবাচিলম, আর পড়িতে হইবে না।” 
এই রূপে) তজন নাই এরপ ধর্াজন প্রথম সুলভ, তাই অনেকে 
উহাতে আকুষ্ট হয়েন। তাহার! জানেন ন1.যে, সুজনের স্তায় হুখ ত্রিভুবনে 
আর নাই, তাহ! জানিলে আর ভজনকে একটা কষ্টকর দণ্ড তাবিতেন ন1। 

ভক্তের ধারণ! যে, শ্রীভগবস্তক্তি সর্ব প্রধান কম্ম। তাহার সর্বা- 
পেক্গা বলবৎ কাজ শ্রীভগবানের ভঙ্গন। মোটা মুটা, ভক্ত হওয়া 
অপেক্ষ। কর্তব্যে নাস্তিক হওয়ায় আপাতত অনেক স্তুবিধা আছে। 

কিন্ত ভক্তিধর্শের আবার একটা শক্তি আছে, দে অনির্বচনীয় ও 
অনিবার্ধ্য। একটী গল্প এখানে বলিব। বৈধ্যনাথ দেওখরে এক জন 


একটি ভক্তের কাহিন)। ১৩১ 


তেছক্কব সন্যাপা আমাকে দশন দিতে আইলেন । তিশি বাঙ্গাপী, 
ইংরার্পী জানেন, সবল, ৫৫ বংসূপ বয়ঙ্ক। দেখিলাম, পোকটা সাধু 
বটে। আমি প্রণাম করিয়া আদর করিয়। বসাইলাম। কিন্ত মনে 
মনে পড় বির" হইলাম, হঘহেতু আমি ভতথন বিরশে কিপিং উজন 
করিতে পাইতেছিলাম। ভাবিলাম, অশত্যা লাগ এইঈ সন্যালীকে লইয়াউ 
জন করিতে হইল: দেপি. যাহা আমর কপালে থাকে! | 

শামি বলিলাম, “ঠাকুর! তুমি টি কর, তেঃমার এ তের উদ্দেশ্য কি?” 
সন্নাপী, তখন নানা! কথা ধপিলেন দেখিলাম, তিনি এ? প্রঙ্গার 
উদ্দেশা-শন্ত । বলিতে কি, জীবমাত্ে প্রায় উদ্দেত্যে শন্ত । নে কোন 
সাধু হউন. যদি ত্ীহাকে জিজ্ঞাস! কর, তুমি যে এই কণ্ঠ করিতেছ, 
হহা কি নিমিত্ত ? তবে দেখিবেণ যে, আনেক সময়ে তিনি নিজের কি 
উদ্দেন্ঠ ভাতা ভাল করিয়া জানেন না? 

ঠাকুরের মনের ভাব এই যে? ভিন একটা ভাগ গা কগিতেছেন ; 
কন্ধ সে ডাল কাজ কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই । আমি 
বলিলাম, "ঠাক! ঠমি ঘে পমুদায় বড় বড কথা বলিতে, উহার 
অধিকারী আমি নই, তুমি রুপা করিয়া অধমের বাড়ী পদধ লি দিয়া, 
আমি তোমাকে ই একটি গীত শ্ুনাইণ 1৮ ইহা! খলিষা আমি স্বরে 
সর মিলাইয়া, একটী বিখ্যাত মহাজনের পদ গাইতে লাগিলাম। গে 
পটার প্রথম চরণ এই, যথা 

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাপ মুখ না দেখিলে, 
. মরমে মরিয়। আমি থ[কি, (সজনী গো )। 

এ পদ্চী কেন গাইলাম বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের শুজন" 
শরিতে যাইতেছিলাম ; যাইতে পারিল।ম না, তাহাতে মামি একটু ছুঃখ 
পাইলাম। মনের মধ্যে এই ভাব ছিল বলিয়া, উপরি উক্ত পদটা 
আমার মুখে আসিল! 

এই প্রথম চরণ গাইতে আরম্ত করিয়া দেখি, ঠাকুরের খ্দন ভক্তিতে 
পাবণ্যময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আইল। তাহার পরে দ্বিতীয় 
১৪৭ গাইলামঃ যথা-* 

তুই ভূজ লতা শরদয়া, ভ্রদি মাঝে আকর্ষিয়া, 
নয়নে নয়নে তারে রাখি, (সজনী গো )॥ 
(২১১০ 


১৬২ ভক্তিধর্ম স্বাভাবিক ধর্ম । 


তখন সন্্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তখন তাহার সুন্দর 
বদন দিয়া অতি পরিসর ধার! পড়িতে লাখিল। 

একটু পরে সন্ধ্যাসী ঠাকুর শাস্ত হইলেন। কান্দিয়া ঠাকুরের চক্ষু 
রক্তবর্ণ হইয়াছে, বদন অতি কমনীয় হইয়াছে । বলিতেছেন, “এই 
ঠিক, আমি ইহাই চাই। আমি এই সম্পত্তি কিরূপে পাইব, তাহারই 
নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।” 
যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট তাহ! প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। সদ্যোজাত 
শিশুর মুখে এক বিন্ু তিক্ত দিলে সে কান্দিয়া উঠিবে,_এক বিন্দু 
মধু দিলে চাটিতে থাকিবে । তাহাকে আর. 'এ কথ বুঝাইতে হয় না 
যে, এ বস্তু তিত, এ ধস্ত মিঠ। আমি সন্যাী ঠাকুরকে কখনই 
বুঝাইতে পারিতাম না যে, ভক্তি-ধর্থ বলিয়া একটী সামগ্রী আছে, 
যাহা অত্তি মধুর, অতি সরল, ও অতি হতেজস্কর। তাহা করিতে 
গেলেই যুদ্ধ বাধিত। তবে আমি করিলম কিঃ না, তাহার বদনে, 
আস্বাদ করিতে, ভক্তি-ধর্মরূপ মধু এক শিন্দু দ্িলাম। তিনি চাকি- 
লেন, আর বেখ! বেশ! বলিয়া আনন্দে অবার হইলেন। 

শ্ভগবানের স্যটি সর্বাঙ্গ সুন্দর। আম দেখিতে সুন্দর, শুঁকিতে সুন্দর, 
আম্বাদিতে ম্ন্দর। সেইরূপ ভক্ত-ধর্ম যাজন যে জীবের স্বভাবিক 
ধর্ম, তাহার কয়েকটী সহজ লক্ষণ একে একে বলিতেছি। 

স্ীভগবান আছেন, অর্থাৎ একজন যে কর্। আছেন, ইহা! মনুষ্য 
মাত্রের মনের অটল ভাব। বাহার! মুখে বলেন ই/ভগবান নাই, তাহারা 
মুখে মুখে বলেন, মনে বলিতে প্রারেন না। কারণ, যেমন মস্তক না থাকিলে 
জীবন থকে না, সেইন্গপ ভগবান নাই এরূপ বিশ্বাস মন্গুষ্যের না থাকিলে 
তাহার প্থক অন্তিত্বইই থাকে না। সার কথা, যখন ভগবান -কাছেন, 
মনুষ্য মাত্রকে স্বভাব এই ভাব দিয়াছেন, তখন অবশ্য শ্রীভগবান 
আছেন। ৰ 
* দ্বিতীয়তঃ, জীব ধিখনিশি নিরাশ্রয়ে তাপিতেছে। সেই নিমিও 
জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। 
যখন অ।পনি নিবারণ করিতে না পারে, তখন কান্দিয়া বলে, “এ্রভগ- 
বান রক্ষা কর।” যদি শ্রাভগবান রক্ষা-কর্তী না হইতেন, তবে স্বভাব মনুষ্যকে 
“ত্াহি মাং রক্ষ মাং" এ তাব দ্রিতেন ৮11 ইহাতে কি বুবিলাম, না, “হে 


একটি ভক্তির ছবি। ১৬৩ 


শ্রীভগবান! তুমি আমার আশ্রয়। আমি দুর্বল জীব, বিপন্ন, আমাকে 
রক্ষ। কর।” এই যে ভাব হইহু। স্বভাবসিদ্ধ 
মার এই ভাবকেই ভক্তি-ধর্্ম বলে, অতএব ভক্তি-ধর্ম্ম স্বাভাবিক। 
লোকে যাহাকে শঙ্করাচার্য্যের মত বলিয়া থাকেন, ইহ! তাহার বিপরীত । 
অতএব ভক্তি বলিয়া মনেন্যে একটা ম।নসিক বৃত্তি আছে, মেই বুত্তি আলোচনা 
মনুষ্যের স্বাভাবিক ধশ্শ। কাজেই উহ! আলোচনায় স্থ আছে। 
লোকে তাই ভক্তির সামগ্রী গ'গিয়া বেতীয়, পাইলে কৃতার্থ হয়। কেহ 
এইরূপে স্বামীকে, কেহ গুরুকে, £কহ রাজাকে, আপনার ভক্তি টুকু 
দিয়া সুথ ভোগ করেন। 
ত্রিপুরার মহারাজা সিংহাসনে বনিয়া। সরস্বতীর কৃপা-পাত্র যছুভট 
তনুর লইয়া তাহার নিজ-কৃত গীত দ্বারা মহারাজের সম্ম,খে বসিয়া, 
স্বতি করিতেছেন । নুন্বরে ত'ন লয় মিল করিয়া, তিলোক- কামোর্ 
রাগিণীতে নিজ-কৃত এই গীত গাইতেছেন, যথা__ 
জয়তি তিপুরেশ্বর দয়ল বীরচন্দর, 
গুণা-জন প্রতিপালন, 
তোম। সমান দাতা কই নাহি রাজ! । 
এই গীত শুনিয়। মহারাঙ্গের দয় দ্রব হইল, গাইতে গাইতে 
যছুতট্রের হৃদয় আরে দ্রব হইল। উভয়ে উভয়ের রসে পরিপ্রুত- 
হইলেন। মহারা্ ভক্তিরূপ ন্ুধা গ্রহণ, ও ভ্ট উহ। প্রদান, করিয়। 
আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ভক্তির একটী ছবি দিলাম । 
সিংহাসনে সামান্য রাজাকে না বদাইয়া' যদি, রাজার রাঞ্জাকে বসাও, 
আর যছুভট্টের স্থানে এক জন ভক্তকে নিযুক্ত কর, তাহ! হইলে 
বিশুদ্ধ ভক্তির একটা নিদর্শন পাইবে। প্রথমতঃ ভক্তি-ভজন কিরূপ 
মপুর বুঝিবে, তবে ভক্তি হইতে প্রেম-সাধন আরে! মধুর ল[গিবে। 
কিন্ত এই ভক্তি আলোচনার স্থথে একটী বাধা আছে। ভক্তির 
পাত্র মাত্রেই মলিন ও স্বার্থপর। এইরূপে পতিত্রতা সী পতির মলি- 
নতা ও স্বার্থপরত। দেখিয়। হৃদয়ে বাথ! পায়েন, এইরূপে শিষ্য গুরুর. 
মলিনত! দেখিয়া! ক্লে পায়েন। মুতরাং ভক্তি হইতে তখনই অথগ্ড 
সুখোৎপত্তি হয়, যখন উহ। শরীদ্ুগবানে অর্পিত হয়, যেহেতু তিনি 
দৌরশ্‌ন্য ও গুণময়। অতএব ছে মুর্খ-জীব! শ্রীভগবান না থাকিলে 


১৮৪ প্রকাশানন্দ সরস্বতী । 


ভাব কি ধন ভগবচুক্তি দিতেন? স্বভাৰ জীবকে স্ছগনগ্ুক্তি দিয়া- 
ছেন; ইহাতে পমাণ করিতেছে যে, শীভগবান আছেন । জীবের আন- 
নদের একটী প্রত্বণ £পম, আমর একটা প্রবণ ভন্ভি । তাই 
দান জীথকে কৃাা। করিয়া ”হাহি মাং রক্ষ মাং” কি “ভুমি কুপাময় 
ও পবিত্র ইত্যাদি, কি “ভুমি নয়নান-দ” বলিয়া পুঞ্জা করিয়া মানদ্দ 
ভাগ করিব |খমি০ ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন 

ভাহার প€1 ভক্ত ধু চচ্চ& নে মন্ষো আাভাবিক শন্থ হাহার 
আরো 2াকণ বলিতোছ ভক্তি ধন্ম আমের হাম সব্বাঙগ শর, 


। 


ভগ- 
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গেপীগণ £ মযেজনে হীভগবানকে জনা করেন, দ্বিতীয় এঞ্ডে! 
মঙ্গলাচরণে ঠাহার কথা একটি চছণে উল্লেগ করিয়াছি । চক্কিধম্ম বাশ 
করিবার উপক্করণ গুলি একবার স্মরণ করুন। যা, পুণিমা-নিশি 
বুন্ধাবগ, কুম্ুমকান্ন। লাবণা, সৌন্দর্য, কাবা, সংগীত 9 মতা 
ইত]াদি। ইহা ঘাজন করিলে বাহা-সৌন্দর্ধ্য হম প্রতি অঙ্গ জাবণাময 
হয়। খিনি যাঞ্জন করেন, ভহার নয়ন মনোহর, গলার ছুর মপূর, 
ও চুদয় কোমল হয়। সুতির তাহাতে ভাহার জ্ঞানরূপ বীজ সহজে 
ফপবতী হয়। ভঠাহার গ্ররুত্তি সবুর ভয়, আর াহাখ পণ দিক 
সুখময় বোবহয়। | 

উচ্চ শ্রেণীর কোকের মধ্যে ভক্তি-ধন্মের এধাণ বিবাধী শঙ্করাচাষ্য . 
অন্ততঃ পক্ষরাচার্ষের ভাষাজ্ঞানী সন্ামীগণ ঘেরপে ব্যাথা কবেন, 
উহ! ভক্তি-ধন্ম বিরোধী । তাহার তখনকার প্রদান পাঞ্ডা এশাকাশাণন্ 
পরন্ব ঠা, কার প্রভুর তখন. প্রকশানন্দকে উদ্ধার কাম্য বার্ধী রঙিপি, 


"ইহার প্রার দন বহ্নর পরবে এই প্রধান কার্ধা সমাপ! হয়।২ 


* ধা): পরকাশানন্দেণ উদ্ধাণ বিবর্ণ জ[নিতে উতচক, ভাহাও! কণ। কি? শামা! 


বু “গ্রবোবাপন। 2 'পাশাঙ্গভটু' পিবেন | 


চতুথ অন্যায় । 


তোরা আয়রে পূরধাঁসীগণ। আনন্দেতে করি স'কণত্তন ! 
ভোদের ভবের জেলী, ধুলা খেল, হীরাঁমনে জীবন পতন 
(তদের গে।লকধামে লয়ে মেতে এমেছেন পভিতপাবন ॥ 


মাঘ মাসে শুরু-পক্ষে প্রভু মন্ন্যাম লইরা ফালগুন মাদে নীগাচলে 
আঁইলেন । চৈজ মাস আনিয়াছে, প্রন্ক ভক্তগণ লইয়া সার্বভৌমের 
মামীর বাড়ীতে বাসা করিয়া আছেন । গোবিন্দ, জগদাঁনন। ও দামো- 
দর ভিঙ্ষ। করেন, প্রারই সার্বভৌম গুিক্ষার নিমন্ধণ কদেন। প্র 
অতি গেপনে বাম করিতেছেন, ভক্তগণু পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বদা 
গাকেন। কেই নিকটে অংপিত্তে পারে না। প্রস্তর মচছিমা কাজেই 
নালাচল-।সীগণ ভাল বরিয়া জানিতে পাঙ্িলেন না হবে অবশ্য 
কিছু কিছু আশিঠে পাগ্গিলেন সান্নতোম ক্রমে ত্রমে শশিকলার 
গ্তায় প্রেম ও শক্তিতে বুদ্ধি পাইঠেছেন। কথায় আছে, গুপ্র-প্রেম 
৬প্ত থাকে না সার্দমহৌঘ আপনার দশা গোপণ করিবার অনেক চেষ্টা 
করিলেন, কিন্ত পারিলেন লা।  পৃর্ষে ভাহার এক ভাব, এখন আর 
এক ভাব পুর্বে পান্ঠিক, এখন অতি পিনয়ী। পুর্বে নিরস, গভীর, 
9 খঠিন, এখন সবদদা তরল, চঞ্চল, প্রফুল্ল, মধুরভাষী, ও পরোপকারী। 
কথার কথায় নয়নে জল আসিয়া, ভাহালদ গপ্র-প্রেম বাক্ত করে। 
প্ড়র়াগণ ইহা জানিল. আর ইহা জানিল যে, এ সব নবীন সন্ন্যাসী 
কার্ধ্য। স্থৃতরাৎ এ কণা নীঙাচলমম ন্যক্ত হইল যে, সার্বভৌম ভট্টা- 
চার্য, এখন বড় ভক্ত হইয়াছেন। মার তাহার পরিবর্তনের কারণ, 
এক উন অনি হুন্দর নবান-পয়ক্গ সঞ্্যাসীণ কিস্থ তবু, নলাচলবাসা 
ক প্রড়ৃকে দেখিতে আইলেন না, তাহ'র নানা কারণ ছিল। প্রধান কারণ' 
এই ঘে, প্ররী তন মাধ ও মন্্যাসীতে পরিপুৰিত, কে কাহার তলাগ করে? 

গ্রভু নীল/চণে দোল দেখিলেন, আাব্রভৌমকে উদ্ধার করিলেন, 
পরে «ক দ্রিবস ভক্তগণকে ল্ষা মুক্তি করিতে বপিলেন। সকলে 
প্রশ্তকে েরিয়। পসিলেন, প্রভু ভীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া ও অন্যান" 
5ক্রগণের পান ঢাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার চিরদিনের 
বাপ) তোমাদের ধণ শোধ দিব) এমন আমার কিছু নাই। তোমরা 
কপা করিয়া 'আম!কে নীলাচপচন্ দেখ।ইলে, এখন আমাকে সেইরূপ 
কূপ করিয়া অনুমতি কর, আমি দক্ষিণ-দেশ ষাইব।১) 


১৬৬ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সংকল । 


শ্লীনিত্যানন্দ দক্ষিণ যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আরে 
বলিলেন, প্তুমি নীলাচলে বান করিবে এরূপ '্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন 
আবার নীলাচল পরিত্যাগ কির্ূপে করিবে ?” 
প্রভু বলিলেন, “আমার দাদ! প্রায় বিংশতি বংসর অন্ুদ্দেশ হইয়! 
দক্ষিণ দেশে গমন করেন। আমি এত দিন তোমাদের ও জননীর 
গাঢ় অনুরাগে তাহার তল্লান লইতে পারি নাই। এখন আমি তাহাব 
পথ অনুসরণ করিয়া গৃহের বাঞ্ছির হইয়াছি, অতএব আমার প্রথম 
কর্তব্য কর্ম তাহার তল্লাম করা।” : 
এখন এখানে একটী নিগুঢ় রহস্া বলি। বিশ্বরূপ; পুনা নগরের 
নিকট পাও্পুরে, অষ্টাদশ বর্ষ বযদে অদশন হয়েন। শিবানন্দ সেন 
উহা! জানিতে পান । তীহার পুভ্র কবিকর্ণপুর পিতার মুখে সেই" ঘটন। 
শুনিয়া, তাহার কৃত গৌরগণোদেশ দীপিকায় উহা! লিখিয়া রাখিয়া 
গিয়াছেন, যথা 
যদ শ্রীবিশ্বরূপোহ্য়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। 
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্তিতঃ ॥ 
ততোহবধূতো ভগবান্‌ বলাম্মা 
ভবন্‌ সদ্দা বৈষ্বববর্গ মধ্যে । 
জজ্জাল তিগ্নাংশু সহম্রতেজ! 
ইতি ক্রবন্‌ মে জনকে! ননর্ত॥ 


তথ। ভক্তমাল গ্রন্থে 
শ্লীগৌরাঙ্গের অগ্রন্ণ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি। 
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈল! যতি॥ 
কমান ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্কি। 
অর্পি তিরোধান কৈগ! গ্রচারিয়া ভক্তি ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুতে এক শক্তিপঞ্চারিল। 
ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা॥ 
সহজ্র হুর্য্যের তেজঃং ধারণ করিল। ৷ 
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিল ॥ 
অতএব বিশ্বরূপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্ত তাঁহার ছোট ভাই 
নিমাইকে ত্যাগ করেন ন1। বিশ্বরূপ প্রথমে ঈশ্বরপুরীয় দেহে প্রবেশ « 


বেশ ও পরকায়া প্রবেশ। ১৬৭ 


করিয়া শ্রগৌরাঙশগ প্রভুকে মন্ত্র দান করেন। দাদা ব্যতীত আর কাহার 
নিকট শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন? তাহা হইলে যে তাহার মর্যাদার 
ব্যাঘাত হয়? আবার ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করেন), তখন বিশ্বব্ূপ 
শ্রনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে এক 
দৌড়ে শ্রীনবদ্ধীপে চলিয়া আইসেন। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ 
বলিতেছেন, আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশে দক্ষিণ দেশে গমন করিব ! 
. এখন, শ্নিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূর্গ এ কথার অর্থ কি? আমরা 
ঈগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অতি আশ্চর্য্য ও*স্ুখপ্রদ কথাটার বহুতর 
প্রত্যক্ষ গ্রমণ পাইতেছি। হে পাঠক! পুলকিতাঙ্গ হইয় শরণ করুন । 

মহাভারতে দিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাসী বিছুরের পশ্চাৎ গমন করিতে 
থাকিলে; তিনি তাহার পানে কিরিয়া চাথিলেন, চাহিয়া আপন দেহ 
তাগ করিয়া যুধিঠিরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে 
আমাদের শাস্ত্রে পরকায় প্রবেশ, শক্তির কথা সর্বস্থানে উক্ত আছে। 
সে কথার অর্থ এই। এই দেহটী একটা গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে 
পরমাআ্সার সহিত জীবাম্স বাস করেন পরমাত্ম' হইতে জীবাত্ম! 
প্রাণ পান, আর দেহ দ্বারা তিনি অর্থাৎ জীবাজ্মা জড় জগতের সহিত 
পরিচয় করেন। জীবাস্মা দেহের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ দ্বারা শ্রবণ দশনাদি 
করিয়া জড় ভগত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটা স্বতন্ত্র জীব হৃষ্ট 
হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটী, তাহার দেহরূপ গৃহ ভঙ্গ হইলে, অন্ত 
স্থানে গমন করেন। সে স্থান তাহার দরেহেব্র্রিয়ের গোচর নহে, কিন্ত 
জীবাত্মার গেচর। এই গেল সর্ধ সাধারণ, নিয়ম। 

কিন্তু প্রমনও হইতে পারে যে, কোন পৃথকীরুত পীবাত্মার এ 
জগতের কোন কর্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছ! আছে৷ তখন 
তিশি কি করিবেন? তাহার দেহ নাই, স্থৃতরাৎ জগতের সহিত 'কোন 
সম্বন্ধ পাপন করিতে পারেন না । তখন তাহ।র অন্যের দেহের সাহাষ্য 
লইতে হয়। ইহাকৈ বলে “ভূতে পাওয়া,” কি সাধু ভাষায় “আবেশ 
এইবপে সুরাসক্ত ব্যক্তি পরকালে মদ্য না পাইয়া, 'অথচ' যদ্যের লোভে 
অভিভূত হইয়,, তাহার পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি করিবার নিমিত্ব, 
মদ্যপায়ীর দেহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ দেহশুন্ত জীবে, 
তাহার শে।কাকুল নিজ জনকে সান্বন। করিবার চেষ্টা করে। “চেষ্ট। করে” 


১৬৮ আবেশ ও পরকীয়া প্রবেশ 


এ কথা৷ উপরে বারম্বার বলিপার উদ্দেশ্ত এই থে, 0ষ&। করে, কিছু 
সহজে কি সব্বদা পারে না। যদি দেহ-শৃন্ত জীন মনে করিলেই মনুষ্যের 
শরীরে প্রবেশ করিতে পারি, তবে ভর লোকের এই সংগার মাতা 
নির্বাহ হইত না! অতএব দেহশন্য জীবে মন্ষোর শরীরে প্রবেশ করিবার 


চেষ্ঠা করে, কিন্ত সর্বদা পারে না,কখন কণন পারে। 
কি অবস্তায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, তাহ] লইয়া অধিক বিচাপ 


করিবার প্রয়োজন নাই . তবে প্রকট উদাভরণ বলিতিছ্ধি। তুমি তোমার 
ঘরে বস করিতেছ। সেখামে যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তবে, 
তামার সম্মতি লইয়া কি জোর করিয়া,কি তোমার নিদ্দরিত অবস্থার 
তোমাকে লুকাইয়া, তাহান বাইতে হইলে! কোন দেহ-শন্ত জপ তোমার 
দেহে প্রবেশ করিবেন, করিয়া তোমাকে এক কোণে ঠেলিধা ফেলিয়", 
আপনি ভে'মার দেহটা লইয়া আামোদ করিবেন, এরূপ বন্দবস্ত্ে ভুমি 
কখন সম্মত হইতে পার না আতএব ঘর্দি তে'নাও দেহে, কোন দেহ-শঙ্ 
জীব (প্রবেশ করিতে ইচ্চা কবেন। তবে তুমি, জান শা, কিন্তু তবু তুমি 
ভিতরে ভিতরে, তাহার বিবোধী ভগ! থাক, আল তাই [তামার দেহে 
কেহ সহঙ্জে অধিকার করিতে পারে না 

কিন্ত কখন কখন তোমার এরূপ অবস্তা হয় ধে, মি সচেতন থাক 
ন)। তাহ হইলে কেহ অনায়াসে চপে চপে ভোমার দেহে প্রবেশ করিতে 
পারে। তাই নিজ্রিত অবস্থার অনেক সম দ্রেহ-শুন্ত জীবের সহিত পরি- 
চয় হয় । কথন দা তুমি ইচ্ছা করিয়! আপনার দেখে দেহ-শূন্য জীবকে 
আসিঙে মাভবান কর । এইরুপে জীবে ইচ্ছা মত আবিষ্ট হইয়া! থাকে : 
যেমন বসিয়া পেত নাধন কি ব্প্িচুয়াল সার্কেল করা। কখন ঝা তুমি অন্ত- 
মনস্ক, কি অসাবধান আছ । এমন সময় ফাঁক পাইয়া তোমার শরারে 


দেহ-শন্য জীব প্রবেশ করিল । 
স্ত্রীলোকের ষে ভূভাবেশ হয়, ত|হ। প্রায় এই শেষোক্ত বূপে। স্ত্রীলো- 


কের বিরোধ-শক্তি অল্প। কোন একটা দেহশুন্য জীবে হঠাৎ তাহার দেহে 
প্রবেশ করিল, করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহ-শুনা জীবের প্রেতভূমি 
ভাল লাগে নাই, তার সেখানে থাকিতে নিতাস্ত অনিচ্ছা?! এখন সে 
একটী দেহ পাইয়া এ জগতে আবার বাচিয়া উঠিল। সেবে দেহ আশ্রয় 


করিয়াছে উহা কেন ছাড়িবে? অতএব তাহাকে নানা উপায়ে দেহ “ইইতে 
বিভাড়িত করিতে হয়। তাহাকে ধলে ভুত-ছ।ডান। 


আবেশ ও পরকায়া প্রবেশ। ৬৬৯ 


আবার কেহ কেহ শক্তি-সম্পন্ন । তাহার! বাহুবলে তোমার গৃহে প্রবেশ 
করিতে পারেন, তুমি নিবারণ করিতে পার না। তাহারা বড়' লোক। 
তাহারা ইচ্ছ! করিলেই তাহাদের অপেক্ষা ছুর্বল জীবের দেহে প্রবেশ 
করিতে পারেন, তবে তাহারা তাহ! বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত 
করেন না), কারণ তাহারা মহৎ লোক । স্বর্থের নিমিত্ত অন্তের দেহে 
বল করিয়া প্রবেশরূপ কুকম্ম তাহারা! কেন করিবেন? | 

যখন দেহ ভঙ্গ হয়, তখন জীব দেহ-শুন্য হইয়। অন্য স্থানে 
গমন করে। কখন যোগ-সাধন শক্তিতে কেহ বা দেহ হইতে আপ- 
নার আম্মা বাহির করিতে পারেন, আবার উহ! দেছে গ্রবেশ করা- 
ইতে পারেন। যখন তাহার আত্মা দেহ হইতে বাহির করেন,. তখন 
তাহার দেহ মরিয়। পড়িয়া থাকে, আবার যখন তাহার আত্ম 
দেহের মধ্যে প্রবেশ করে) তখন মে দেহ নাচিয়। উঠে। এইব্পে 
যোগ বলে কোন মন্বষ্য, দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়।, অন্ত দেহে 
প্রবেশ করিতে পারে। ইহাকেই বলে পরকায়া- প্রবেশ । 

তআতএব পরকায়া প্রবেশ ঢুইরূপ। দেহ-বিশিষ্ট মন্ুষ্যে যোগ-বলে 
পরকায়! গ্রবেশ করিতে পারেন, "ও দেহ-শুন্য মনুষ্য, অথাৎ মনুষা 
মরিয়া গেলে, পরুকায়! প্রবেশ করিতে পারেন। 

দেহ-ন্বামীর সহিত, দেহ-শুন্য আস্মা-অতিথীর চারি প্রকার মন্বন্ধ 
হইতে পারে। প্রথম, কোন দেহ-শহ্য জীব অন্তের শরীরে প্রবেশ 
করিলেন, করিয়া! এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন ; দেহ-স্বামীর সহিত কোন 
বন্ধ রাখিলেন ন!। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা জানিতেও দিলেন ন1। , 
তিনি দেহ-স্বামীর দেহ.রূপ গৃহে বাস করেন বই নয়। দেহ-শ্বামীর 
সহিত প্রত্যক্ষরূপে আর কোন সন্বন্ধ রাখেন না। যেমন বিছুর যুধি- 
ঠিরের শরীরে প্রবেশ করিলেন। তাহার দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, আর 
উহাতে বাদ করিতে পারিতেছিলেন না, অথচ পৃথিবীতে আর কিছু 
কাল কোন কার্য্যের নিমিত্ত থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল। তাই বিছুর 
আপনার দেহ ফেলি দিয়া বুধিষ্ঠীরের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে 
বান করিতে লাগিলেন। ষুধিষ্টির জানিতে পারিলেন না যে, বিছুর 
তাহার দেহরূপ গৃছের এক কোণে বাস করিতেছেন। 

এইরূপে কার্ধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত দেহ- শূন্ঠ জীব চুপে চুপে অন্যের 


১৭5 আবেশ ও, পরকায়া প্রবেশ ।. 


দেহে প্রবেশ করেন। সেখানে গোপনে বাস করেন, এত গোপনে থে 
দেহ-স্বামী পর্যন্ত অবস্থিতি জানিতে পারেন না। শিশুগণ, যাঁছাদের 
দৈবাৎ দেহ-ভঙ্গ হুইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ জগতে তাহাদের যে শিক্ষার 
প্রয়োজন তাহা হয় নাই, তাহার। এইরূপে, তাহাদের ভ্রাতা, কি ভগ্মী, 
কি পিতা, কি মাতার দেহে চুপে চুপেবাস করিয়! পরিবদ্ধিত হয়। 

কিন্ত দেহ-শুন্য জীব, দেহি-জীবের সহিত আর কয়েক প্রকার 
সম্বন্ধ পাতাইয্! থাকেন। এক গ্রকার এইবূপ। যথা, দেহ-শুন্য জীব, 
দেহ-স্বামীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, করিয়া উহা অধিকার করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । কতক পারিতেছে, কতক পারিতেছে না। আর এক 
প্রকার এই, দেহ-শূন্য জীব, দেহীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, দ্রেহ 
সম্পূর্ণদপে অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে । 
আর এক প্রকার এই যে, আত্ম অন্যের দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করিয়াছে, করিয়া আর ছাড়িয়া দিতেছে না। যাহার দেহ তাহাকে 
এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করিয়া বসিয়া আছে। 

এখন এই কয়েক প্রকার পরকায়া প্রবেশের কথা পর পর বিব- 
(রিয়া বলিতেছি। 

প্রথম । আত্মা অনোর দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া চুপে চপে 
বাম করিতে লাগিল, দেহ-স্থামী জানিতে পারিল না। 

দ্বিতীয়। আত্ম! অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, কিস্তু দেহটা সম্পুণ 
অধিকার করিতে পারিল না? 

তৃতীয়। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, ও দেহটা সম্পূর্ণরূপে 
অধিকার করিল। এইরূপে ইচ্ছামত দেহটী অধিকার করে, ইচ্ছামত 
ছাঁড়িয়'দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটী এইবপ আবেশের তিত্তিতূমিতে স্থাপিত । 

চতুর্থ। আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া দেহ্ন্বামীকে 
ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনি দেহটী স্মধিকার করিয়া বসিল, আর তাড়া- 
ইয়া না দিলে এ স্থান ছাড়িল না। ইহাকে ভূতে পাওয়া বলে । 

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখা হইল, তিনি 
তাহার এক আথরও বিশ্বাস করেন না।, আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক 
করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টাও আমরা করিব না, যেহেতু এ সমস্ত 


আবেশ ও পরকাষ! প্রবেশ । ১৩১ 


নিগৃঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটী কথা 
বলিয্া রাখি। তুমি পণ্ু-জীবন ন! দেব-জীবন যাপন করিবে? অর্থাৎ 
পশুর মত খাইলাম, নিদ্রা গেলাম ও মরিয়। গেলম, ইহাই করিবে, 
না৷ পশুত্ব অপেক্ষা অন্য কোন সম্পত্তি আছে কিনা তাহার ভআনুসন্ধান 
করিবে? যদি তোমার পশু-জীবন "ব্যতীত অন্যরূপ জীবনে ন্পৃহ! 
থাকে, তবে অগ্রে তোম।র মলিন চিত্ত দর্পণকে নির্মল করিবার চেষ্ট। 
কর। সাধন-ভজন কর ও সাধু-সন্দ কর। তাহা হইলে ক্রমে তোমার 
চিন্ত পরিষ্কত হইবে । তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি 
এখন দেখিতে পাইতেছ ন1। দুর্ভাগ্য ক্রমে তুমি দেখিতে পাও না, 
তাই বলিয়। যাহারা বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথ! দন্তের সহিত 
উড়াইয়া না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্য 
স্ট্টি অনুশীলন ও অনুসন্ধান কর। "তাহ! হইলে সেই কারিগর শিরো- 
মণির অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে । তখন আর এ মমস্ত নিগুড 
বিষয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না 

তবে তোমার যাহাতে উপরের কথা গুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার 
মাহার্যের নিমিত্ব ছুই একটী কথা বলিব। ঘষে কথা সর্বস্থানে ও 
সর্বঘকালে প্রচলিত আছে, তাহা যে অমূলক হইতে পারে না, ইহ 
বিজ্ঞ লোকের স্বীকার কর! কর্তব্য। এই উপরে যে আবেশের কথা 
বলিলাম, ইহ] সব্ধ্ধ শাস্ত্রে, সর্ব দেশে, সর্খ সময়ে, কি অসভ্য বর্ধর, 
কি স্থসত্য জাতীর মধ্যে দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার 
ধর্ম প্রচলিত হুইয়াছে সমুায়ের ভিত্তিভূয়ি এই আবেশ। বাইবেলে 
এই আবেশের কথ! লেখ আছে। মহম্মদ স্বয়ম আবিষ্ট হইতেন+। 
বুদ্ধদেব ও হিন্দুদের ত কথাই নাই। 

যখন ইউরোপের মেম্মেরিজমের কথ! প্রথমে শুনিলাম, তখন 
আমর! উহ! অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়া 
রোগ আরাম করা অসম্ভব। কিন্তু আমর] মেস্মেরিজমের প্রক্রিয়া দেখি- 
লাম, দেখিলাম ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানের মত। অগ্রে মেম্মে- 
রিজম মানিত্াম “না, মন্ত্রধারা ঝাড়ানও মানিতাম না। এখন ছুই 
মানিতে' বাধ্য হইলাম,। দেখিলাম, মেন্মেরিদমে গাত্রে হস্ত বুলায়,. ফুত- 
কার দেয়, আর রোগীকে বলে, “বল, নাই”। পূর্বে ঝাড়ানেতেও 


১৭২ আবেশ ও পরকায়া প্রবেশ । 


ঠিক এইরূপ .দ্বেখিয়াছিল।ম। তখন বুঝিলাম যে, ইহাতে গ্রন্কতপক্ষে 
শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ আরোগ্যের পদ্ধতি ছুই স্থানে 
ছুই সময় অবলম্বিত হইভ না। 

শ্রীগৌরাঙ্কলীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যস্ত 
পাওয়| যাঁয়। পূর্বে এই পরকাক্সা-প্রবেশের কথ শাস্ত্রে দেখিতাম,-- 
শুধু আমাদের শান্ত্রে নয়, বৌদ্ধ শাস্সে। গ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে, মুসলমান 
শান্তে। পরে, সম্প্রতি, ঠিক এই কথ।, আমেরিকা কি অন্যান্য দেশে 
উঠিল। তাহার পরে, আমরা শ্রীগৌর।ল-লীল! পাঠ করিলাম। দেখি- 
লাম, আমূল কেবল উ কথা। তখন বিশ্মিত হইলাম। তখন ভাবি 
লাম, এই আবেশ প্রকৃত সত্য না হইলে এরপ সর্বদেশের মহাঁপুরুষ- 
গণ উহ! মানিতেন না। তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতগত 
লইয়া, শ্রীগৌরাক্গ-লীলার কাণ্ড দেবদেবী, এষন কি, দ্বয়ং ভ্ীভগ- 
বান লইয়। 

বিবেচনা করুন, এই পরকালে মে বিশ্বান॥ উহা! মাধন ভজনের 
ভিন্তিভূমি। পরকালে বিশ্বান নাই বলিয়া লোকে নাস্তিক হয়, কুকর্ম্া- 
স্বিত হয়, লোকে ছুঃখে অভিভূত হয়, আর জীব জগতের দুঃখে 
কাতর হয় না। পুত্র-শোক বড় দুঃখ, কিন্ধ যদি পুত্রের সহিত মিলন 
হইবু!র সম্ভাবনা থাকে, তবে দে শোকে কাতর করিতে পারে না। 


এইরূপে মন্ুষোর যে কোন ছুঃখ হউক, ষদ্দি পরকালে বিশ্বাস থাকে, 
তবে সে ছুঃখ সহ্য করা সহজ হইয়া উঠে। পরঞ্চালে যাহার বিশ্বাস 
আছে, তাহার নিকট মৃড্যু . অঠি প্রিয়-স্ুপদ্, হুঃখ তৃণের ন্যায় 
তা্ছিল্যের সামগ্রী । 'অত এৰ এই বিশ্বাস মনুষ্য-ন্ুখের ভিস্তিভূদি। তাই 
জামি এ কথা একটু বিস্তার করিয়া বিচার করিতেছি। 

আমর ভ্ীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিলাম যে, এই পরক্ধায়-প্রবেশের 
কথা সর্বশান্্বে ষেরপে আছে এবং আমেরিকাতে যে .সমুদায় কাণ্ড 
হইতেছে, ভাহারই প্রমাণ উহাতে রহিয়াছে । গৌরাক্গ-শীলার প্রম।ণ 
খুলি দেখিলে সে গুলি যে সত্য, হাহ! আপনি আপবি. মলে বিশ্বাস 
হয়। এমন কি, আমেরিকার কাণ্ড গুলি যদিও এ কাপের কথ, 
আর শটগৌরাঙ্গ-লীলার কণা চারি শত বর্ষ পূর্বের কথা, তবু আমেরি- 
কার প্রমাণ -অপেক্গ| প্রীগৌক্নাঙ্গলীলা' ঘটিত ঘটনার শ্রমাণই বলবৎ । 


আবেশ ও পরকাযর় । ৃ ১৭৩ 


কেন, তার কারণ বল! বাহুল্য। প্রথমতঃ, ঘটনা! খুলি গুনিলেই বুঝা 
যায়, উ্া! কলনার কথা নয়। গুনিলেই, আপনা আপনি মনে বিশ্বাস 
হয়। কোন্‌ ঘটন| সত্য কি অসত্য, তাহার ইহা অপেক্ষা” বলবৎ 
প্রমাণ আর নাই, যে, শুনিলেই মনে উন্থা দিয়! যায়। '্সামেরিকায় 
এই আবেশ লইয়া! কেবল ছ্বাই পাঁসের আজোচনা হয়, কিন্তু গৌর- 
লীলায় ইহ দ্বারা মন্থুষ্যের নিগুড়-তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ) 
গৌরাগগ-লীলা যাহারা লিখিয়াছেন, তাহারা সাধু। তীহাদের নাম স্মরণে 
ভুবন পবিত্র হয়। তৃতীয়ত, যাহারা & লীলা লিখিয়াছেন, তাহার! 
শ্রীপ্রভূুকে স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণবক্ম সনাতন, ৰলিয়া জানিতেন,। 
তাহার! তাহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে সাহস কখন পাইতেন ন]। 
তাহার লীল! লিখিতে, কোন আহ্থমানিক কথা লেখ যে মহাপাপ, 
তাহা তীহারা বেশ জানিতেন। শিবাননদ সেনের পুত্র আীকুবি- 
কর্ণপুর, তাহার নিগ্জের কাহিনী এইরূপ বলেন। তাহার বয় তর্বন সাত 
বংসর। তিনি ক্রুগৌরাঙগ্গের বাম-পদের বৃদ্ধাঙ্ু্ঠ বদনৈ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার তদ্দণ্ডে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান, ও কবিত্ব স্ষর্তি হয়। 
হইয়া, যদিও তিনি কিছুমাত্র সংস্কত জানিতেন না, তবু অঙ্গ স্পর্শ 
মাত্র এক শ্লোক রচন। করিয়। প্রভুকে শুনাইফ়াছিলেন। 
কবি কণপুর তাহার গৌরাঙ্গ-লীপা ঘটত “চৈতন্ত চক্রোদয়” নামক . 

অপরূপ নাটক সম্বাপ্ত করিয়া! ইহাই বলিতেছেন, বথা-_ 

যম্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদ! দরমজনি মম প্রোটিম। কাব্ারূপী, 

বাগ্দেব্য। যঃ ক্ৃতার্থাকত ইহ সময়ো্কীত্ত্যা তগ্যাবতারং | 

যং ককর্তব্যৎ ময় ততরুতমিহ স্থধিযে! যেহনুরজ্যস্তি তে হুমী, 

শ্বণ্‌স্বন্যাপ্মামশ্চরিত মিদমমী কলিতং নে! বিদস্ত ॥ 
উপরের হশ্লোকের প্রেমদাসের অন্ুবাদ-_ 


যদচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রোড়িমা হইল চিতে, 
'ইচ্ছ! হুইল কাবা রচিবারে। 

ৰাপ্দেবী বধিয়। মুখে, গৌরলীলা ঘর্ণে সুখে, 
, দ্বার মাজ করিয়! জামারে ॥ 

জমার কর্তব্য যেই, তা আমি করিল এই, 


বুদ্ধি হয়েন যেই জন। 


১৭৪ কবি কর্ণপুরের সপথ। 


ইথে অনুরাগ তার, গৌরলীলামৃত সার, 
নিত্ববধি করুন শ্রবণ॥' 
গৌরলীল1 যে দেখিন্থ,। তার কিছু বিচারিজু, 
সত্য এই না কহি কল্পন। 
ইথে রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার, 
তার মুখ না দেখি কথন। 


শ্নোকঃ। 
শ্রীচৈতন্য কথ যথামতি যথাদৃষ্টং |বথাকর্ণিতং, 
জগ্রন্থে কিষতী তদীয় রুপয়া বালেন যেরং ময় । 
এতাৎ তত প্রিয়মগ্ডলে শিব শিব ম্মত্যেকশেষং গতে, 
কো জানা শুণোতু কস্যদনয়। রুষণঃ-্বয়ং 'প্রীয়তাং | 
প্রেম দীসের অন্ুবাদ-_ | 
শ্রীচৈতন্ত কথামৃত, দেখিন্থু শুনিন্ু যত) 
কোটী গ্র্থে না যায় বর্ণন। 
দানলীল! যাত্র।। 
অজ্ঞান বালক হঞা॥ আমি তার রুপ! পাঞ্া, 
কিছু মাত্র করিল লিখন ॥ 
গৌর প্রিয় মণ্ডল, ত। দেখিল যে সকল 
স্থত্বি পথে গেল তাহা সব। 
পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা, 
অন্য কেৰ! জানিব শুনিব ॥ 
অতএব কৃষ্ণ তুমি, নর্বাজ্ঞের শিরোমণিঃ 
অন্তর্বাহ্য তোমাতে গোচর। 
যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞ1 তূমি,! 
প্রীতি হবে আমার উপর ॥ 


হিন্দুগণ কখন সপথ কগিতে ইচ্ছুক নহেন, ইংরাজ অধিবাসীগণ 
তাহা! বেশ জানেন। কেন চাছেন না” পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া 
একটী মিথ্যা কথা বাহির হয়। কবি কর্ণপুর. পরম ভাগবত, হিন্দ 
হইয়া, ও খ্ত্রীক্ফের নাম লইঙ্জা এইরূপ কঠের সপথ করিয়া, তাহার 


দানলীল। যাত্রা। ১৭৫ 


গ্রন্থ সমাপন করিতেছেন ধে, “যদি তিনি সত্য বলেন, শরীর তাহার 
প্রতি তুষ্টি হইবেন।” অর্থাৎ যদি মিথ্যা লিখেন তিনি অপস্তঞ্ হইবেন। 

শীনবদ্ধীপে শ্রীনিমাই যে কৃষ্ণযাঁতা। লীলা, অর্থাৎ দাঁনলীলা/ করি- 
লেন, সেই লীলা বর্ণনা করিতে কর্ণপুর বলিতেছেন যে, রঙ্গতৃমিতে 
উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রল্প্রে পরিকর একে একে প্রবেশ 


করিলেন। যথা, শ্রীঅদ্বৈতৈর দেহে শ্রীরুধ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী, 
রাধিকা, শ্ীগদাধরের দেহে ললিতা ও শ্রানিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী। 
অদ্বৈত পঞ্চাশ-বর্ষ বয়ফ, কিন্তু তখন পঞ্চদশ.বর্ধয বয়ক্ধ নবীন-বুবক 
বলিয়া বোধ হইতেছেন; এম কি, ঠিক শ্রকষ্চের মত! কবি কর্ণ- 
পুর বলিতেছেন যে, শুদ্ধ বেশে যে অদ্বৈতকে ওরূপ দেখ যাইতেছিল 
এরূপ নয়, কারণ শুদ্ধ বেশে ওরপ আমুল ও আন্তরিক ও বাহ্যিক 
পরিবর্তন হয় ন7। তবে অদ্বৈত ঠিক কষ্চরূপে যে প্রকাশ পাইলেন, 
তাহার কারণ এই যে, তাহার শরীরে শ্রাক্জ স্বয়ং" প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
যথ। কবিকর্ণপুরের চন্দ্রোদয় নাটকে-- 
এহি ভ অদ্বৈত নয় বুঝিনু নিশ্চয়। 
বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়? 
কিন্ত প্লয়ং কৃষ্ণ হয়েছিলেন আবির্ভাব 
প্রেমদাসের চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ ' 
এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় অধা।য়ে, এই কুঞ্চ-যাত্রা বর্ণিত 
আছে। পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়৷ এই দানলীলা পাঠ করিয়া দেঁখি- 
বেন। শরণ শ্রীমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তখন তাহার পরে 
কি লীল। 'হইল তাহা আর নরলোককে দেখিতে দিবেন না বলিয়া 
সমুদ্ায় ব্রজের পরিকর অন্তধ্ধান করিলেন। অথাৎ শ্রকষ্চ, শ্রীমতী 
রাধ।, শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই বুড়ী সকলেই চলিয়া গেলেন। রহিলেন কে 
_-না, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রাগদাধর, ও শ্রুনিতাই। 
এখানে চক্দ্রোদয় নাটক হুইতে কিছু অনুবাদ করিতেছি। মৈত্রি 
ও প্রেম-ভক্তিতে কথা হুইতেছে। মৈত্রি প্রভুর এই দীন-লীলার কথ। 
শুনিতেছেন, প্লেম-ভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীঅদৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, 
শুনিমাইয়ের দেকে শ্রীমতী রাখা, প্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী প্রবেশ 
করিয়া দান-লীল। করিতেছেন। 


১৭৬ প্রভৃর দেছে পরকায। প্রর্ধেশ গরকরণ। 


প্রেমণ্তক্কি। যখন শ্রীরুষ্চ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলেন, তখন 
বড়াই বুড্ি কোপাবিষ্ট হুইয়! রাঁধাকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন । বড়াই 
বৃড়ী রাধাকে লইয়! এইন্সপে অন্তর্ধন করিলে নিত্যানম্দ নিজন্ূপ ধরি- 
লেন, ধনিয়া মহ! আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

দৈত্রি। সেকি? বড়াই ভ্ুড়ী কোথা গেলেন) হীনিত্যানন্দই বা 
কিরূপে আইলেন? 

প্রেম ভক্তি। বড়াই বুড়ী নিত্যানদ্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি 
শেষ লীল! আর মনুষ্যকে দেখাইবেন না| বলিয়া! অস্তরধান করিলেন, 


কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। সে .কিরূপ বলিতেছি। যেমন জলে 
উন্ভতাপ গ্রাবেশ করিলে উহ্থা তপ্ত হয়, আবার তাপ চলিয়া গেলে 
উহা পূর্বকার মত শীতল হয়। ফ্েইরূপ যখন বড়াই নিত্যানন্দে 
প্রবেশ করেন তখন একরূপ হইয়ান্থিলেন, আবার বড়াইপুচলিয়া গেলে 
তিনি পূর্বকার সহজ নিত্যানন হইলেন 

এই ঘটনাটীতে পরকায়া-প্রবেশ রূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখা এখং 
প্রকারাস্তরে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে 

এখন বাছিয় বাছিয়। শ্রীগোরাঙ্গ-লীল! হইতে আর ছুই চারিটী ইহা! 
অপেক্ষাও অন্ত ঘটন! বলিতেছি। পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ 
শঁতগবানের, অতএব উহাতে ব্রক্মাপ্ত-প্রকাশ হইতে পারেন। আর 
সেই দেহে অক্ত,র, ব্রক্গ। মহ্াদ্দেব, প্রভৃতি সকলি 'প্রকাশ হইতেন। যে 
দিবদ শ্রগৌরাঙ্গ মুর/রির দেব-গৃহে লর-বরাহ আকার ধারণ করেন, সে 
দিন দেবগৃছে প্রবেশ করিয়া 'প্রভভ আপন! আপনি ঝলিতেছেন, “একি 
দেখি? ইনি যে প্রকাণ্ড শুকর/কৃতিণ ইনি যে আমার মর্ম স্পর্শ 
করিতে আঙ্গিতেছেন।” ইহা! বলিতে বলিতে যেন বরাহের হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার নিখিত্ত গশ্চাঁৎ হঠিতে লাগিলেন, হুঠিতে হঠিতে অচে- 
তন হইলেন, হইয়া; নরবরাহারুত্তি হইয়া! বিশাল গর্জন করিতে লাগি- 
লেন। জ্রীগৌরাগগ যখন বলর|ষ-রূপে প্রকাশ থাঁকেন, সে কাহিনীটী 
পাঠক মহাশম্স কৃপা কক্গিয়া এই গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যা পড়িয়! 
দেখিষেন। শ্রীগৌন্াগ অমানুষিক বল ধরিয়া নৃতা করিতেছেন, তক্ত- 
গণ বুধিতে পারিতেছেন মা প্রভু তখন কাহার প্রকাশ-বূপে বিয়াজ 
করিতেছেন | তাই তাহার মাতৃগ্বস্থ-পতি চজ্শেখর ভীহাকে একটু শচে- 


দেবদেবাগণ কি।রূপক | ১৭৭ 


ভন দেখিয়া লিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ তোমার একি ভাব, আমর। 
বুঝিতে পারিতেছি না।” প্রভূ করিতেছেন কি না, যখন একটু চেতন 
পাইতেছেন আর তখনি বলিতেছেন, “অদ্য আমার প্রাণ যায়।” এই 
চেতন অবস্থায় প্রভৃকে চন্দ্রশেখর উপরি উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। 
প্রত প্রকারাস্তরে এইরূপে তাহার তখনকার পরিচয় দ্রিলেন, যথা-_ 

“হুলাযুধ (বলরাম ) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।” চৈতন্য ভাগবত |. 

এখন অনেক এমন আছেন বাহাদের হিন্দ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস 
নাই। তাহারা বলিতে পারেন দে, বলবাম, কি মহাদেব, কি ত্রহ্ধা। 
বলিয়া যত দেবগণের নাম উল্লেখ আছে ইহ। কেবল রূপক বর্ণনা, ই*হার! 
প্ররুত কেহ ছিলেন না, অতএব ইহাদের অস্তিত্বে তাহারা বিশ্বান করেন না। 
এরূপ ৰলিলে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহ[তে কোন দোষ পড়িতেছে ন1। 
যদি ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি শ্ীভগবানের রূপক বর্ণনাই হয়েন, তবে আভগ- 
বান সেই রূপক রূপেই অন্য দেহে প্রকশ পাইয়াছিলেন। শ্রীহরিদাসের 
দেহে শ্রনরক্ষ/র প্রকাশ হুইত। ঘি পাঠক অবিশ্বাসী হন, ব্রহ্মার পৃথক 
অস্তিত্ব না মানেন, এবং বলেন যে ত্রঙ্গা শ্ীভগবানের আংশিক প্রকাশ, 
মামর। তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। হ্াছরিদাসের নেষপ “দেহ উহা 
শীভগবানের এই ব্রহ্ধা-রূপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, ভাই হি- 
দাসের দেহে ব্রহ্গারূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। অতএব। বন্দাকে পক সৃষ্টি 
বলিলেও পরকায়! প্রবেশ সম্বন্ধে কোণ দোষ হইতে পারে না। 

প্রকৃতপক্ষে ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের উদ্দেশ্য এক কথার বলা যাইতে 
পারে। “সে উদ্দেশ কিঃ না, ্রমভাগবত প্রান্তে জীবের যে প্রেম-তক্তি, 
ধর্মের উপদেশ আছে উহা]! কি তাহ। বুঝাইর়া দেওয়া । 

কেহ এমন আছেন, তাহারা শ্রমগ্ভাগবতের যে শীকষ্জলীলা উহ! রূপক 
বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভত্তিবিনোর্দ কেদারনাথ দত্ত তাহার" রূত 
শুঁষ্। সংহিতায়, এই দূপক বর্ণন। কি, তাহা বিবরিয্া বলিয়াছেন । এই 
লীল! ষাহার। সম্পূর্ণ সত্য বিয়া বিশ্বাস করেন তাহারা অধম-মধিকারী। বীহারা 
শেষোক্ত শ্রেপীর লোক, তাহারা বলিতে পারেন যে, বড়াই বুড়ী, কি বৃনাদেৰা, 
কি ল্লিত।, ইহার। প্রক্টত কোন বস্ত নহেন, রূপক বর্ণন! মান্র।' তবে ইহারা 
কোথা হইন্ডে আইলেন, আসক! আকৃষ্চ-যাত্র।র দিবসে, আনিত্যানন্দ, শ্রীগদা- 


ধর প্রভৃতিতে প্রবেশ করিলেন? দুর্ভাগ্য ক্রমে ধাহাদের বিশ্বাস এই- 
২৩ ৭ 


১৭৮ বজলীল। কুপক না সত্য । 


রূপ কিছু মৃছ, তীহারা ইহ! মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান সেই 
রূপক অবলম্বন করিয়া, নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের 
নিগুঢ়-রস কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রঘোধ চন্দ্রোদয় 
নামক নাটক আছে, তাহাতে যে সমুদায় ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, 
_-যথা বিবেক, অধর, বিদ্যা, উপনিষ?,--উহ1 মনঃকক্সিত, তাহা সকলে 
জানেন। এই নাটক খানির উদ্েশ্য জীবকে জ্ঞানোপদেশ দে'ওয়।। 
মনে ভাব, তে।যরা জন কয়েক সাজীয়া, কেহ দয়া হইলে, কেহ ধর্ম 
হইলে, হইয়।' সেই নাটক অভিনয় করিলে। করিয়া দেই জ্ঞানপূর্ণ 
অভিনয় সভ্যগণকে দশন করাইয়া, পরে আবার যে স্বাভাবিক আকার 
তাহাই ধারণ করিলে. কোমল শ্রদ্ধ ভক্তগণ, যাহার শঁকৃষ্ণ-লীলা 
রূপক মনে করেন, তাহার! এরূপ ভাবিতে পারেন যে, প্লাভগবান সেই 
ব্রজের নিগুঢ়-রম বুঝাইবার নিমিত্ত, তাহার ভক্তের মধ্যে খাহার দেহ 
যেরূপ উপযোগী, তাহার দেহে সেইরূপ প্রকাশ পাইলেন । যথ!, বিবে- 
চনা কর, দেখিলেন গদাধরের দেহে ললিতাব্ধপ রাধার প্রধান সখা 
প্রকাশ হইলে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে, অতএব তাহার দেহে সেই" 
রূপে প্রকাশ হইলেন । কি ইহাও হইতে পারে ষে, কোন গোলোক- 
বাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্রকৃতি শ্রীললিতার - ন্যায় । আবার 
গদাধরের প্রকৃতিও ললিতার ন্যায়: পূর্বোক্ত জন তাই ব্রজের নিগুঢ- 
রস বুঝাইবার নিমিন্ত শ্রগদাধরের ' দেহে ললিতাবূপে প্রবেশ 
করিলেন। | 

এখানে আবার বলি, €ে ব্যক্তিগণ আরুষ্চলীল। সম্পূর্ণ সত্য বলিয়! 
বিশ্বান করিতে ভাগ্য পাইয়াছেন, তাহার! যে রসাস্বাদন করিতে পারি- 
বেন, বাহার! জ্ঞানী," অতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে 
লীলাকে রূপক বর্ণনা ভাবেন, তাহারা তাহার এক কণাও আনন্দ-রস 
ভোগ করিতে পারেন না। জ্ঞানী পাঠক মহাশয়! তুমি করযোড়ে 
উগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও, যে তুমি জ্ঞানপ কণ্টকাকীর্ণ 
স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিশ্বাস-রূপ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে 
পার। ইহা যিনি পারেন, আমি তাহার ঢরণধুলী. দ্বার! মণ্তক ভূষিত 
করি। বিলি শ্রীকষলীল। রূপক বলিয়। বিশ্বাম করেন, উহার অধিক 
পরেন, না, ভিনিএমনোনিণেশ।পুর্বক ভজন করুন, ত্রের পরিকরগণ 
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তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয় উদয় হইবেন। ইহা! আমার প্রত্যক্ষ দেখা 
আছে.। 
শবিশ্বরূপ সন্স্যাস করিয়া গমন করিয়াছেন, তাহার পিত। মাতা, 
জগন্নাথ ও শচী, অতি শোকাকূল আছেন। কেবল শিশু নিমাইকে 
কোলে করিয়া কিং মন সাম্বনা করিতেছেন। এক দিবস নিমাই, 
তখন তাহার বদ্বঃক্রম ছয় হইতে আটের মধ্যে হইবে, নৈবেদার 
একটি তাম্ব ল খাইয়া মচেতন হইয়া পড়িলেন। এখন এ মন্বন্ধে শ্রীচরিতা; 
মৃত কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, যথা-_ 
এক দিন নৈবেদ্যের তাস্বুল খাইয়া । 
ভূমেতে পড়িল প্রভূ অচেতন হুইয়]। 
আস্তে ব্যন্তে পিতা মাতা মুখে দিল পাণি! 
ন্বস্থ হঞ! কহে প্রভূ অপুর্ব কাহিনী ॥ 
এথা হইতে বিশ্বৰপ লয়ে গেল মোরে । 
সন্্য।স করহু তুমি কহিল আমারে ॥ 
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা । 
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা ॥ 
গৃহস্থ হইয়া করি পিত মাতৃ সেবন। 
* ইহাতে সন্ধষ্ট হয়েন লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
তবে বিশ্বব্ূপ এথ। পাঠাইল মোরে । 
মাতা পিতাকে কহিল কোটা নমস্কারে ॥ 
বিশ্বরূপ যোড়শ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাডু- 
পুরে অদর্শন হয়েন। যখন এই উপরি উক্ত ঘটন! হয়, তথন হয় তিনি এ জড়- 
জগতে ছিলেন, কি তাহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে অবস্থাই 
থাকুন, উপরের লিখিত ঘটনায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি 
ছিলেন ও তিনি তাহার দেহের সাহাব্য না 'লইয়া কনিষ্ঠের নিকট 
আসিয়াছিলেন, ,ও তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আর যখন 
তিনি নিমাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন, তধন অথগুরূপে তিনি সেই 
বিশ্বরূপই ছিলেন, অর্থাৎ সেই জ্ঞান ও সেই পিতা 'মাতা ও ভ্রাতাতে 
তাহার স্নেহ সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গীব ছিল। 
অতএব দেহ ও আত্ম প্থক, ও আত্ম! দেছের সহায়ত ব্যতীত 


১৮০ প্রভুর টপবীত কালীন একটি ঘটপ1। 
জীবিত থাকিতে পারে, শুধ তাহা নয়, অখগরূপে জীবিত থাকিতে 
পারে। অর্থাৎ দেহ গেলেও পুর্বে তাহার যাহা যাহা ছিল 
সমুদায় খাকে। ইহাতে অপরিক্ষট আত্মার কখন কখন একটু 
প্লেশ হয়। এরূপ জীবের জড়-জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতা যায় 
না, অথচ দেহ ভঙ্গ হইয়ছে বলির] উহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারে 
না। তাই সাধুগণ ভজন সাধনের দ্বারা বিষয় লোভ হইতে অবশ্থত 
হয়েন। বাহাদের জড়-জগতের প্রতি লোভ অতি প্রবল, তাহার! 
আবার এই সংসারে উহার শান্তির নিমিও জন্ম গ্রহণ করে। 
এখন উপরি উক্ত ঘটনাটী যি সত্য হয়, তবে পরকালের বিষয়ে 
আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপ অখগ্ুরূপে দেহ ব্যতীতও 
ছিলেন, অতএব দেহ ব্যতীতও জীব অখগুরূপে থাকিতে পারে। 
তবে কথা হইতেছে, ঘটনাটী সত্য কি না? কিন্তু একটু বুঝিয়া 
দেখুন, এটা কল্পনা করিবার কথা নয়' লোকে যে যে কারণে কলন। 
করেন, তাহার একটীও ইহাতে পাওয়া যায় না। ঘটন। শুনিপেই 
সতা বলিয়া মাপনা আপনি হহা বিশ্বাস হয়। সতা না হইলে কল্পনা 
করিয়া রূপ ঘটনা লিখিত হইত না. 
ইহা! অপেক্ষা আরে! অছুত কথা বলিতেছি। মুরারি গুপ্তের 
কড়চা হইতে এখানে কয়েক চরণ উদ্ধত করিব। . মুরারি গুপ্তের 
কড়চায় দেখিতে পাই যে, প্রভুর বয়ঃক্রম ধন ২৮ বৎসর তখনি & 
গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারি প্রভুর বড়, এমন কি; ছোট কালে তাহাকে 
কোলে করিয়াছেন। মুরারি প্রভুর পিতার বন্ধু ও এক দেশস্থ। নব- 
দ্বীপে এক স্থানে বাস করেন। নুরারি প্রভুর সমূদায় আদি-লীল। 
অবগত ছিলেন। এখন তাহার কড়চায় কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। 
নবম বর্ষ বয়সে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত হুইল। তিনি নিয়মানুলারে 
গোপনীর স্থানে বসিয়া আছেন। তাহার পরে, ইহাই ঘটিল, ঘথা, ( কড়- 
চার প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ ১৮ হইতে ২৬ শ্রোক র্য্য্ত উদ্ধৃত, শীল 
প্রভূ রাধিকা নাথ গোব্বামীর অনুবাদ সহিত মহাশয়ের )-- 
ততঃ কদাচিন্িবসন স্ব মন্দিরে 
পসুদাদাদিত্য করাতি লোহিতঃ। 
শ্বতেজল৷ পুরি দেহ জ্বাবভা- 
ধুবাচ মাতর্বচনং কুরুধ মে ॥ ১৮॥ 


নিমাইয়ে শ্রাকফাবেশ। ১৮১ 


তাহাক্ পরে নিজ মন্দিরে বাস করিতে করিতে কোন দিন হ্রী- 
মহাপ্রভু সমুদিত হৃর্্যকর অপেক্ষা অতি লোহিত বর্ণ হইলেন, ও নিজ 
তেজঃ দ্বারা পরিপূরিত দেছ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই 
সময় জননীকে আহ্যান করিয়া কহিলেন, “হে মাত! আমার একটী 
কথ! গ্রতিপ।লন কর।” 
তহেণব যুক্তং স্ব সুতৎ স্বতেজস। 
বিলোক্য ভাতা তমুবাচ বিশ্মিত1। 
যদ্রচ্যতে তাত করোমি তত্বয়া 
বদস্ব যাতু মনদি স্থিতঃ স্বয়ং ॥ ১০॥ 
সেই সময় স্বীয় এ্রশ্বরিক তেঞ্সোধুক্ত নিজ পুল্রকে বিলোকন করিয়া 
হীশচীদেবী ভীত। ও বিন্মিতা হইয়। কহিলেন, “ছে তাত! তুমি 
যাহ বলিবে আমি তাহা করিব, তোমার মনে যাহা আছে তাহা তুমি 
স্বনং বল।” 
তদ্দিখ মাউুবচনামূতং পুন 
স্তং প্রাহ মাতর্ণহরেস্তিণো তয় ॥ ২০। 
ভোক্তবা মাকর্ণা বচঃ স্থুতসা স৷ 
তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহষ্টবৎ॥ ২১॥ 
আীমধাশ্রত্থ শি জননীর এই প্রকার বচনামূত শ্রধণ করি পুন- 
বপি কঠিলেন, “ছে মাত! ভাম মার আীহরিবাসরে ভোজন করিও 
না।" শ্রীশচীদেবী প্রহ্ষ্টবঙ “তাহাই করিব” বলিকনা। এই বাক্য গ্রহণ 
করিলেন । 
নিবেদিতং পৃগ ফলাদিকঞ্চ যত 
দ্বিজেনভূক্তী পুনরব্রবীচ্চতা ॥ ২২ ॥ 
ব্র্ধামি দেহ পরিপালয়স্ব . 
হুতসা নিশ্চেষ্ট গতং ক্ষণাদ্ধাং ॥ ২৩। 
ভাহার পরে, এক ত্রাঙ্গণ কর্তৃক নিবেদিত পুগ ফলাদি (গুবাক 
ফলাদি) ভোজন করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, প্হে মাত! 
আমি চলিলাম, তোমার পুজ্রের নিশ্চেষ্টগত দেহ পরিপালন কর।” 
"  ইতুযুক্ত,। সহসোথায় দগ্ডবচ্চ পতদৃভূবি 
বিমংজবিমত নষ্টা মাতা, হুঃখ পরমন্বিত1 ॥ ২৪॥ 


১৮২ ভগবানাবেশ ও ভূতগ্রস্ত প্রক্রিয়া। 


এই কথ! বলিয়া সহস। উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়া পৃথিবীতে পতিত 
হইলেন। জননী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়। ছুঃখ সমঞ্থিত হইলেন । 
স্নাপয়ামাস গাঙ্গেয়ৈ ভোয়ৈরমৃত কল্পকৈঃ । 
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোহসৌভূত্বা সমব+ৎ স্থখী ॥২৫॥ 
তাহার পর অমৃততুল্য গঙ্জাপে স্নান করাইতে পাগিলেন। 
তাহাতে শ্রীমহা প্রভু চৈতন্য লাভ করিয়! সুস্থ হইয়া স্বাভাবিক তেঙ্গঃ যুক্ক 
'হইয়। অবস্থান করিয়াছিলেন । 
তেজসা সহজে নৈব তচ্ছত্ব! বিস্মিতোহভ বত ॥ 
জগন্নাথোইক্রবীদেনাৎ দৈবীৎ মানাং ন বিদ্হে ॥২৬% 
তাহা শুনিয়! শ্রীলগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীশ চীর্দেবীকে 
বলিয়াছিলেন, "দৈব মায়া বুঝিতে পারিলাম না” 
স্ত্রীলোকের থে ভুতে পাওয়া কাহিনী শুন! যায়,--কেহ কেহ এরূপ 
ঘটনা দর্শনও করিয়! থাকিবেন,_-উপরের কথাটা ঠিক সেইব্ূপ। তুতি- 
গ্রস্ত স্ত্রীলোকে হঠাৎ জ্ঞানশন্য হয়, হইয়া মনের ন্যায় কথা বলিতে 
থাকে । জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমি অমুক। তাহার পরে তাহাকে 
ছাড়ান হয়, কি সে ভূত আপনি ছাড়িয়া যায়। যখন সেই ভুত 
স্্রীলোককে ত্যাগ করে, সেই সময় স্ত্রীলোক অচেতন হইয়া! পড়ে। 
তখন সকলে তাহার মুখে ও কপালে, শীতল জলের আঘাত করে, 
তাহাকে ডাকিতে থাকে! সে একটু পরে চেতন পায়, চেতন পাইয়। 
পূর্বকার ন্যার সহজ অবস্তা পায়। 
শ্ীমুরারির কাহিনী অন্চলারে .নিমাইয়ের আমুল ঠিক তাহাই হুইক্সা- 
ছিল। ভগবান প্রকট হইবার পরও শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বেত এইরূপ ভুত গ্রস্ত 
ভাবিতেন, বথা চৈতন্য চন্দ্রাদয়ে-- 
অদ্বৈত বলেন ভুত আবেশ যে করে। 
তাতে আর কৃষ্কাবেশ সম ভাব ধরে॥ 
আপনার! দেখিবেন যে, মনুষ্য ঘদি কতকগুলি নিয়ম প্রস্বত করে, 
তবে উহা অনেক সময়ে পরম্পরে বিরোধী হয়। রাজা প্রজা-শাসনের 
নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম করিলেন, কিন্তু যে কর্ধচারিগণ এই শাসন 
কার্যে নিষুক্ত, তাহার! শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে নিয়মগুলি 
মাঝে মাঝে পরম্পরে বিরোধী! কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেবূপ হয় 


ভগবানের নিয়মের সামর্জস্য ৷ ১৮৩ 


না। সমুদয় নিয়মে পরস্পরে সামঞ্জস্য আছে। এমন কি, এই নিয়ম 
গুলি একটু মনোযোগ করিয়! দেখিলেই জান! যায় ষে,স্ষ্টিকর্তা এক 
জন আছেন, তিনি একজন বই দুই জন নন, আর তিনি জ্ঞানময়। 
তাহার নিয়মের এন্ধপ সামঞ্জস্য যে একটি প্রক্রিয়া দেখিলে অন্য 
প্রক্রিয়।৷ অনুভব করা বায়। একটী গ্রছের গতি দেখিলেই বুঝা যায় 
যে অন্যান্য গ্রহের গতি কিরূপ হইবে, একটী জীবের সন্ভতানোৎপত্তি, 
পদ্ধতি দেখিলেই জান যায়, অন্ত জীবের' সন্তানোতৎপত্তি নিয়ম কিরূপ । 
কল কথা, শ্লীভগবানের নিয়ম অকট্য, তাছাতে জটিলতা মাত্র নাই, 
সার নিয়মাবলিতে পরস্পরে অমামঞ্জস্য হইতে পারে ন]। 


এখন মনে ভাবুন ভূতে পাওয়া প্রক্রিয়াটা সত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই 
পরকালের কোন মলিন জীব, এ জগতের কোন জীবের দেহে প্রবেশ 
করিয়া, এ জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়। থাকে । ইহা যদি 
ঠিক হয়ঃ তবে শ্রীভগবানের নিয়মান্গসারে যাহারা। অপেক্ষাকৃত পবিত্র, 
ভাহারাও অপেক্ষাকৃত পবিত্র দেহে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারিবেন। 
এমন কি, অতি পৰিত্র দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্ম, এমন কি: 
যিনি শ্রাভগবানের পার্ধদ, তিনি পর্যন্ত সেই দেহে আশ্রয় করিয়! 
জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন* করিতে পারেন। ূ 

অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীবেদব্যাস এইরূপে ইচ্ছ1 করিলে, প্রয়ো- 
জনৎ সাধনশনিমিত্ত, এই জড় জগতের সছিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
পারেন। 


৯ ঙ 


এখন* আর একটু উপরে উঠন। এইরূপে শ্রীভগবান্, উপযুক্ত 
?দেহ পাইলে, জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ স্তাপন করিতে শক্তি পায়েন। 
ভগবান সম্বন্ধে “করিতে শক্তি পায়েন,» এরূপ কথা বলা এক 
প্রকার অন্যায়, এক প্রকার অন্যায়ও নয়। যেহেতু দিও [তিনি 
সমুদায়ঠু পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার ন্যায়, আপনার নিয়ম আপনি 
ভঙ্গ করেন না। তিনি, ইচ্ছা! করিলে, অসংখ্য উপায়ে জড় জগতের 
সহিত সম্বন্ধ স্থাথন কাঁরতে পারেন বটে, কিন্ত তবু তিনি তাহা না 
করিয়া, চিন্ময় দেহধারী আত্মাগণ সম্বন্ধে যে যে উপায় ত্গ্টি করিয়! 
ছেন, তিনিও চিগ্নয় বলিয়া," দেই উপায় অবলম্বনে জড় জগতের সহিত 


১৮৪ মবতার প্রকরণ 


এঁক্পপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উচ্থার বিপরীত করিয়৷ তাহার নিজের 
নিয়ম কখন ভঙ্গ করেন ন|। | 

পাঠক, এখন অবতার কিরূপে হয় তা বুঝিয়া লউন। ফাহারা 
সন্দিপ্ধ-চিত্ত তীাহার। এবন দেখুন থে, অবতার ঘটন! শুধু অসম্ভব 
নয়, বরং অতি স্থাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের সহিত আংশিক 
রূপে, যে সে দেহের দ্বারা প্রকাশ হইতে পারেন। কিন্তু পুর্ণ হুইয়া 
প্রকাশ হইতে হইলে শ্রীমতী রাধার দেহের প্রয়োজন । ত্রিজগতে রাধা- 
রাণী ব্যতীত এরূপ আর কেহ নাই; যিনি হারু্ধকে ভ্দয়ের উপর 
আপাদ মস্তক স্থান দিতে পারেন। 

ঘ্দি বল রাধা! ইনি কে? রাধা শ্ভগবানের প্ররূতি। এই 
জগত, গ্রীভগবানের প্রকাশ । ইহার কি জড় পদার্থ কি জীবগণ, সমু- 
দায় পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত। অতএব এ্ভগবানেরও পুরুষ 
প্রকৃতি ভাব আছে। তাহার প্রকাশ যে জগত, তাহা যদি পুরুষ ও 
প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত্ত হইল, তবে তিনিও তাহাই। সে যাহা হউক 
ধর্দি পারি তবে রাধার তত্ব উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব । 

অতএব ঘিনি বীন্চ, তিনি শ্রভগবানের এক জন পরকালের উচ্চ 
বস্ত। তিনি আপনাকে হীভগবানের পুল বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন, 
তাই তিনি ভগবানকে দাস্য-ভক্তি দ্বারা ভঙ্গন করেন। অর্থাৎ তিনি 
এই জগতের একী উপযোগী দেহ লইয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত 
খীষ্টিয় ধর্ম গ্রচার করেন। ঘিনি মহাম্মুর,। তিনিও এক জন উচ্চ 
বন্ধ, তিনি শুভগবানের সখ! বলিয়া আপনাকে 'পরিচয় দিয়াছেন। 
প্ীভগবানকে সধ্য-ভক্তি দ্বারা তিনি তজনা করেন! অর্থাৎ জীবের 
নিকট সেইরূপ ভজন প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটী উপযোগী 
দেহ .আশ্র্ধ কাঁরয়া এই ধন্মর গত প্রচার করেন। এখানে শ্রাগীভাব 
শ্লোক ম্মরণ করুন _ 

যদা যদা হি 'ব্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্খানমধন্মদ্য তদাতআ্মানৎ শ্যজাম্যহম ॥ 

সেইরূপ শ্রনবদ্ধীপে শ্রীভগবান তাহার উপযোগী দেহ বসায় করিয়া 
জীবের নিকট ব্রজের নিগ্ড রস, যাহা পুর্বে জীবে "অনপিতি তাহ 
প্রকাশ করিলেন। 


নান! দেশে নানা অবতার । ১৮৫ 


যীশু, কি মহম্মদ কি গৌরাঙ্গ, যেই হউন, মিথ) কহিবার লোক 
নহেন।' ইহারা আপন।র। স্পষ্ট করিয়৷ আপনাদের পরিচয় দিয়] গিয়া" 
ছেন। যীশু আপনাকে ভগবান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া তাঁহার 
পুল বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন। মহম্মদ এরূপ আপনাকে সখা বলিয়। 
পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রক্পপ ইভগবানের সিংহাননে বসিয়া 
আপনাক্চে শ্রপূর্ণবরহ্ম সনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, সেই পররব্রঙ্গের পুজ। 
লইয়াছেন। 

রহসা এই ধে, যীশু এক দেশে শিক্ষা দিলেন, শীগৌরাঙ্ষ আর 
এক দেশে শিক্ষা দিলেন। উভয়ে ঘে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহ! 
অতি সুষ্মা। অথচ পরস্পরের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমাঞ্জস্া ; এমন কি, খীষ্টীয় 
ধন্মকে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের এক শাখা বলিলেও হয়। তবে খা্্রায় ধর্ম 
অতি মোটা, বৈষ্ণব-ধশ্ম আতি হুক্ম, তাহা যে সে বুঝিতে পারিবেন। 
এই যে যীশুর ও শ্ীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামাঞ্জস্য, ইহাই এক অকাট্য 
প্রমাণ যে উভয়েই মন্য বস্তু । 

তবে উপরে উপবীত কালে শ্রগৌরাঙ্গের যে কাহিনী বলিলাম, সে 
স্ঘপ্ধে একটা কথা বলিব। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সে কাহিনীটা 
ষে সতা তাহার অকাটা প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই ও 
এ সমুদায় বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। আমি পূর্বে 
বশিয়াছি যিনি অকাট্য গ্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন তজন করুন, 
আপনা আপনি অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তবু গোটা কয়েক কথা 
খলিব। মুরারি গুঠ্তের বাড়ী প্রভুর বাড়ীর ,নিকট।* এক দেশস্থ বলিয্ধা 
ঠাহার সহিত শী জগন্নাথের অতি আত্মীয়তা ছিল। মুরারি নিমাইকে? 
ছোট বেলা কোলে করিয়! বেড়াইয়াছেন ৷ মুরারি বৈদ্যচিকিৎস! 
করিয়া সংসার চালাইতেন। প্রভু বরাহরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ 
হইলে, তিনি তাহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে তাহার চরণ আশ্রয় করিলেন। 
প্রঃ পাছে তাহাকে; ফেলিয়।,গ্লোলোকে চলিয়া যান, এই ভয়ে প্রতুর 
অধ্রে মরিবেন ইচ্ছা স্করির, কর্তিত করিতে গিয়াছিলেন। এ 
কাহিনী পাঠক মহাঙয়ের দ্মর॥ থাকিতে পারে। ূ 

প্রন্থ সন্গ্যাস গ্রহ্ণ করিয়া দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয় পুনরায় নীলা- 
চলে গুত্যাগমন করিলেন। প্রতু ঢলীলাচলে প্রত্যাগমন কৰিলে নঘ্বে* 

২৪ 






১৮৬ .মুরারির খড়চ।। 


বালীগণ তাহাকে দর্শন কারতে চলিলেন । সেই সঙ্গে খুরারিও গমন 
করিলেন। নীলাচলে প্রহর সঙ্গে তখন দামোনার পিত গিয়াছিলেন, 
তাহাও পাঠকগণ জানেন। খুর[রি নীলচলে গমন করিলে দামে? 
পর্চিত তাহাকে বপিলেন। “হে বৈদ্যরাজ ! হরি কথা কি জাবে 
জানিতে পাইবে না? এঞগৌরহরির আ'দপাপা কেবল তুমিই উম 
ভ্পে অবগঠ আছ, তুমি এই পনয়ে তাহার আধিশাপ। জীখের উপ- 
করেছ লিমিন্ লিপিবদ্ধ করির। রাখ ।” মুরাপি স্বীকার কাঁপপেন। কথ। 
ইইল ে, মুরারি মুখে প্রভুর পাপা কাছিনা বালপেন, দাগো দস উহা 
সংক্ষেপে গ্লোক আবদ্ধ কারবেন। দুই ভ্রনে তাহাহ করিপেন। এই 
হইল শরারির কড়চা। 

প্রভুর খন্ঃজ্রম তখন ২৮ বঙ্সর। অঙ৩এব প্রভুর বাম।ণ এক 
কোণে প্রত প্রেমানন্দে শিহ্বলঃ মার এক কোণে কিঞিত দূরে মুরাি 
৪ দামোদর খনিয়।, তাহার লীলা কথ শিখিতেছেন। 

অতএব এই গ্রন্থের মধ্যে কোন জ্ঞানত আশীক কথা থাকিবার 
সম্তবন। অতি অঙ্গ, আবার, থে ধর্মের যত প্রমাণ থাকুক, শগৌরাগ- 
'সবতার সন্বন্ধে মুরারির কড়ডা বেরূপে প্রমাণ, এক্ধপে প্রমাণ বুদ্ধ, 
কি মহম্মদ) [ক খুষ্ট) এমন কি €োন ধম্মের সম্বন্ধে নাই, 

অপর, মুরারি যাহ। বলিলেন ইহ! শতন কথা নহে, পুথিবীর তাপ- 
দেশে, সকল সময়ে, এই আবেশের কথা লেখা আছে। হুরাপ্ধি মিথা। 
কথা কহিখার লোক নহেন। মুরারি আগোরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন 
বলিয়া জানেন, জুতরাং তাহার সন্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন ইহা হতে 
পারে লা। মুরারির গু্ধূপ কাহিনী কল্পন। করার কোন ম্বাথ নাহ, 
বরৎ স্বার্থের হানি আছে। মে কিরূপে পরে বলিতেছি। প্রথম দেখুন, 
প্রভূ তেখণি “গশুপারি.খাইলেন,” এ অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে এরূপ অপংলগ 
কথ! কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বশিতেছি। আ্জগণাথ 
বাড়ীতে নাইঃ নিমাই উপবাত লইয়। গুপ্তভাবে আছেন, এমন 
সময়ে তিনি জলনীকে ডাকিলেন। জননী আপিয়া দেখেন বে পুত্রের 
শরীর দিয়া লোহিত সুর্যের আলো বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে 
স্থান আলোকিত করিয়াছে। শচী দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইলেন। 
নিমাই শটীকে একটা আদেন করিলেন, অমন তিনি ভয়ে তদ্দণে 


উপবীত কালের আবেশ । ১৮৭ 


তাহা শ্বীকার করিলেন। পরে নিমাই বলিলেন, “আমি চলিলাম। 
আমি গমন করিলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, তুমি তাহাকে 
স্তঞযা করিও । ইহাই বগি! যেন প্রণাম করিতে গেলেন, শচা 
ভাই ভাবিলেন। কিন্ক প্রকৃতপক্ষে তখন আ্বভগবান লুকাইলেন, জার 
দুতাবেশ ছাড়িলে যেমন সামান্য জীব ঢলিয়া পড়ে, নিমাইয়ের দেহ 
(তমনি স্বভাবের নিয়মানুনারে ঢলিয়। পড়িল। 

শচী তখন মহাব্স্ত হইলেন, বিশেষতঃ বাদীতে । কর্ধ। নাই। 
শখন মুরারিকে ভডাকাইলেন, যেহেতু তিশি চিকিৎসক, তাহাদের আম্মীয় 
৭ নিকটে নাস করেন। মুরারিকে ডাকাইলেন এ কথা কেন ৰথি? 
মুরারি গেখানে না আইলে তিনি শুপারি ভক্ষণের কথা বলিনেন না। 
সাও এ কথাও লিখিতেন না যে আভগবান শচীকে বলিলেন, “আম 
গমন করিলে তোমাৰ পুজ্রের দেহ 'অচেতন হইবে । অতএব তুষি 
তহ।তে ভয় পাইও না, তাহাকে শুতষা করিওঃ করিলে অচেতন 
ভাব ছাড়িয়া যাইপে।১, 

নূরার্দি আসিবার অগ্রেই শচী পুল্রকে ম্বান করান, মুখে জলের 
ছাটী মারা, নাম ধরিয়া ডাকা, প্রভৃতি চিকিতসা দ্বারা আরোগ্য করি- 
যাছিলেন । মুরারট আগিয়া সমুদায় কথা জিজ্ঞাম। করিলেন! যথা, 

মুরারি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তোমার পুল্র কি কিছু খেয়ে ছিল 

শচী। আর কিছু নয় একটা শুপারি। 

নুরারি। একিরূপে হইল বল দেখি? 

ঠাই শী যেরূপ আন্ুপুর্তিক তাহাকে বলিয়ছিলেন, মুরারিও ত্তাহাই, 
দামোদরকে বলিলেন, দামোদরও সংক্ষেপে তাহা কুজ্জে বদ্ধ করিলেন । 
গাহার পরে জগন্নাথ মিশ্র গ্রহে আইলেন, তিনি সমুদয় শুনিয়া বঁল- 
পেন, “এ দেবতাগণের কা, আমি বুঝিতে পারলাম না; নিমাই 
হাহ।র ভগবান-ভাব তাহার পিতাকে কখন দেখিতে দেন নাই। 

হাহার পরে আবার বিচির করুন। এ ঘটনা! কল্পনা হইলে, কি 
মুরির মনে কিছু গাত্র কল্পনার সন্দেহ থাকিলে, তিনি উহা উত্ত 
করিতেন ন?। যেহেতু এ ঘটনান্ছে প্রকারাত্তরে শ্রাগৌরাঙ্গের ভগ- 
ব্ধায় দোষ পড়িতেছে। যদ্দি' কেছ অীগৌরাক্ঈকে ভগবান বলিয়! 


১৮৮ উক্ত ঘটনা কলিত হইতে পারে না। 


মানিতেন, তাহার মধো সর্খগ্রধান এক জন মুরারি। তিনি যেকাছিনী 
বলিলেন, তাহাতে ভিন্ন লোকে, এমন কি নিজ-জনেও)” সিদ্ধান্ত 
করিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ এক জন সামানা মনুষা, তবে শ্রীভগ- 
বান তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে 
অতি স্বাভাবিক তাহ! মুরারির গ্রন্থের পরের শ্লোকেই প্রকাশ। মুরারি 
যেরূপ গৌরাঙ্গ ভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্য দেবদেবী মানিতেন না, 
দামোদরও তাহাই। মুরারি উপরি-উক্ত কাহিনী বলিলে দামোদর 
চমকিয়া গেলেন, একটু কষ্ট পাইলেন। উপরে ৭ গ্রক্রমের ২৬ শ্লোক 
পর্যাস্ত উদ্ধৃত আছে। এখন ২৭ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন__ 
ইতি শ্রত্বা কথাং দিব্য।ং প্রাহ দামোদরে! দ্বিজঃ 
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ জগদগুরুঃ ॥২৭। 
জাতঃ কথৎ ব্রজামীতি পল শ্বহতং শুভে। 
ইতি মাতৃকথাং প্রাজোতন্মে সংশয়ো মহান্॥ ২৮। 
কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্তং তৃমিহাহসি। 
হরেশ্চরি ত্রমেকহিতায় জগতাং ভবেহ ॥২5॥ 
এই দ্রিব্য কথ শুনিয়া সন্দিহান হইয়া প্ীদামোদর দ্বিজ শ্রীমুরারি 
গুপ্তকে কহিলেন, “হে ভদ্র! তুমি একি কহিলে?. ইহ!তে আমার 
মৃহ! সন্দেহ হইল। জগৎ পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভগৌরাঙ্গরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তিনি কিরূপে মাতাকে কহিলেন, “হে শুভে! আমি চলিলাম, 
তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর, হে ভদ্র মুরারি গুপ্ত! ইহা কি 
অগদীশ্বরের মায়া ? ্‌ ৰ 
অর্থৎ দামোদর বলিতেছেন, “মুর।রি ! তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ 
ঘয়ংই শ্রী্গবান, তবে তিনি কিরূপে বলিলেন তোমার পুত্রের দেহ 
গন্তপ্ণ কর, আমি চাঁললাম ?” 
ইতি হ্রত্ব। ব্চস্তস্য চিন্তয়িত্বা বিচার্যযচ | 
নত্বা। হরিং পুনঃ প্রাহু শুণুষ সুসমাহিতং ॥১ 
শ্রমুরারি গুপ্ত এদাঁমোদর প্ডিতের এই বচন শ্রবণ করত চিন্ত। 
ও বিচার করিয়া! শ্রহরিকে প্রণতি পুর্ব্বক পুনর্বার কহিতে ল।গিঞেন, 
“হে দাযোদর পঞ্জিত। সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ।* 


শ্রীগৌরাঙ্গ দেহে শ্রীরুফ্জের প্রকাশ। ১৮৯ 


জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্তনাৎ শ্রবণাদপি। 
হরেঃ গ্রবেশো জদুয়ে জার়তে সমহাত্ুনঃ ॥ ২ ॥ 
মটঁতগবন্ধান, কীর্তন ও শ্রবণ হেতু স্মহাত্স। জনের জদয়ে 
শ্রীহরি প্রবিষ্ট হইয়া! থাকেন ॥ 
তস্যান্কারঞ%্চ তত্র তণ্তেল স্তুৎ পরাক্রমং ৷ 
দধাতি পুরুষোনিত্য আন্মদেহাদি বিস্মৃতিৎ | ৩ ॥ 
ভগবান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মগ্রুষা ভগবানের অন্থুকরণ করে 
এবং ভগবকেঞ্গ ভগবত পরাক্রম ধারণ করে এবং আল্ম রা বিশ্ৃত হয়। 
ভাবদেবং ততঃকালে পুনবাহ্ো। গবেক্কতঃ 
করেতি সহ্গং কম্ম প্রজ্দিস্য বথা পুরা ॥ ৪ ॥ 
তদায্মোভুত্তোয় নিধৌ 'পুনর্দেহ স্মৃতি স্তুটে। 
তাহার পরে সময়ে পুনরায় বাহ্য হইয়া থাকে ও বাহ্য হইলে সহল 
কম্ম করিয়া থাকে । যেমন .পুর্ববকার গ্রহলাদের সমুদ্র মধ্যে তদাত্ম্য 
৪ তটে বাহ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে গ্রহলাদ খন নিক্ষিপ্ত 
হন, তখন আমভগন্ময় হইয়াছিলেন, আর টে আপনার সহজ অবস্থা 
পাইয়াছিলেন। 
ঈশ্বরস্তন্য সংশিক্ষাৎ দর্শয়ং স্তচচকারহ। 
লোকস্য কৃষ্ণভক্তপ্য ভবেদেতৎ স্বকপতা॥ ৬॥ 
যথা এনাধ মুহ্যান্ত জনা ইত্যপি শিক্ষায়ন্‌। 
ট্রি শ্ীগৌরাঙগ দেব ইহা! শিখাইবার জন্য আপনি করিয়াছিলেম। 
, স্্ীকৃষ্ণ-ভক্ত-জনের আকষ্ণের স্বরূগতা হয় ইহাতে লোক সকল 
মাহাতে ভ্রান্ত না! হয়, তাহাও শিখাইবার জন্য এই লীলা কঠিয়্াছিলেন। 
ভঞ্দেহ ভগবত ম্ম।খ্রা চৈবনশৎসয়েঃ ॥ ৭ ॥ 
তক্তর্দেহ ভগবানের আত্মা ইহাতে সংশয় নাই। 
কৃষ্ণ; কেশী বধং কৃত্বা নারদায়ত্মনে। যশঃ। 
তেজশ্চ দর্শয্ষমাম ততো মুনিবরো ভুবি ॥ ৮। 
পপাত দওবস্তাম্সিন স্থানে শতগ্ুণাধিকৎচ। 
* ফলম।প্পোতি গত্বাতু বৈষবো মণুরাং পুরীৎ ॥৯॥ 
শ্রীৃষঃ কেশী বধ করিয়া! শানারদকে আপনার যশ ও তেজ দর্শন 
করাইয়াছিলেন, তাহার পরে মুনিবর এণারদ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত 


১৯০ শ্রগৌরাঙ্গ ভক্ত না ভগবান? 


হইয়াছিলেন ; মনুষ্য মথুরাপুরী গমন করিয়া সেইস্থানে ( ৫েশী তীর্থ) 
শত গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। 
এবং রামো জগদযোনি বিশ্বব্ূপমদশয়ং। 
শিবায় পুনরেবাসৌ মান্তধী স ময়োৎ ক্রিমাৎ 7১০ ॥ 

এই প্রকার ভগবান রামচন্র শ্রীশিবকে ধিশ্বন্তপ দেণাইয়াছিলেন, 
পুনরায় মানুষী ক্রিয়া করিয়াছিলেন । 

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অনুভব করিয়। দেখন । 
তিনি বলিলেন যে; ভক্তজন্ন কার্তনাদির দ্বারা ভদয় এরূপ শিক্মুল 
করিতে পারেন, যে স্বয়ং ভগবান উহাতে কখন কখন প্রবেশ করিয়া 
থাকেন । তিনি ভক্ত-ছদয়ে কি্ংক!লের শিমিন্ত অবস্থিত্তি করেন। তখন 
সেই তক্ত আত্মবিস্ৃত হন. হইয়া ভগবানের ন্যায় কথা বলেন, 
এমন কি, ক্ষমতা পর্যন্ত প্রাপ্তি হন। তাহার পরে, আ্টভগবান তাহার 
হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, দেই তক্ত আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হয়েন। এই মুরারির কথা! 

তাঁহার পরে মুরারি বলিতেছেন, “স্াভগবান দীব-শিক্ষার শিমিত্ত 
শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই, তিনি কখন ভক্ভাব, কথন 
ভগবানভাব জবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়। ভক্তি কি বস্তু তাহ! 
জীবগণকে শিখাইতেন । শ্লাগোরাঙ্গ এই লীল৷ দ্বার দেখাইলেন যে, 
ভগবান মনুষ্য হৃদয়ে প্রবেশ করিয়। থাকেন, আর মাহা জয়ে 
প্রবেশ করেন মে ভগবান ভাব প্রাপ্ত হয়, জার তাই দেখিয়া সেন 
কেহ তাহাকে ভগবান বলিয়!, পূজ। না করে।” . 

মুরারির উপরি উক্ত ঘটনার এই ব্যাথা! শ্ুণিয়া কোন সন্দিগ্ধ 
চিন্ত পাঠক হাস্য করিয়। বলিতে পারেন, “পৈদারাক্গ ! তাই ষদি হুইল, 
তবে তোমার শ্রীগৌরার্শকে কেন ভক্ত বল না? হ্িনি ভক্ত-শিরো- 
মণি ছিলেন, তাই শ্রীভগবান তাহার ভ্বদয়ে প্রবেশ করিয়া ভাহাকে 
ক্ষণিক মাত্র ভগবত্ব অর্পণ করিতেন, গ্রকূত পক্ষে তিনি আমাদের 
ন্যার এক জন মন্থষ্য বই নয়।” 

যদি ইহা স্বীকার কর! যায় যে, শ্ীভগবান শ্ুগৌরাঙ্গের দেহে 
প্রবেশ করিয়া তক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রসুর ভগবস্থায় 
দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি যে পর্্ এচাব করিধাশিলেন, -শাছা 


আীগোর।ঙ্গ ভক্ত ন। ভগবান? ১৯১ 


এমাণিত হুইপ, অথাৎ ভগবান মঙ্গলময়) তাহার ইস্চরণ সেবনই 
জীবের সর্ব প্রধান কম্ম। 

কি বিবেচনা কর্রিতে হইবে বে, মুরারি যে সিদ্ধান্ত 'করিলেন, 
উহ! ভক্তগণের নিমিত্ব, বহিরঙ্গ লোকের জন্য নয়। বহির্গ লোককে 
উপরের এ প্রশ্ন করিলে মুরারি এই উত্তর দিবেন যে, শীগোরা্গ 
যে শ্ীভগবান, তিনি তাহার অন্য শত সহম্র প্রমাণ পাইয়াছেন। 
তিনি তাহার বাহ শ্রভতঠ্ দ্ধপ ধশন করিয়াছেন। তিনি তাহার 
মহাপ্রকাশ দশন কপিয়াছেন। তান তাহার শত শত বার অন্যান্য 
প্রকাণ দর্শন করিয়ছেন। তিনি শত শত বার তাহার নিজ মুখে 
স্তনিয়াছেন যে তিশিহ (সেই পুণক্রহ্ম, তিনিই মকলের আদি। তিনি 
কখন শচীনন্দন হইতে পৃথক বস্ত তাহা বলেন নাই। শচীর' উদরে 
ভাহার দেহ বে উৎপত্তি সেই তাহার নিজ দেহ, তাহা বারন্বার বলি- 
য়াছেন। আঅদ্বেত খন শ্যামন্রনর রূপ দশন করিতে চাহেন তখন 
তাহাকে বলেন, “এই গৌর রূপই আমার রূপ, আর অদ্বৈতৈর প্রিয় 
এই রূপ” জগদানন্দকে নিজ হস্তে আগনার গৌর-গোবিন্দ বিগ্রহ 
পুজ। করিতে ধিয়াছিলেন! এ্মতাঁ বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার আজ্ঞা ক্রমে 
গৌর মূর্তি স্থাপন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

সুবারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিতেছেন বলিয়া তাহার মনের 
ভাব প্রণাশ করিজ়া বলিতে পারেন নাই । হৃদয় নিন্মপ হইলে শ্ীভগ- 
বান স্বয়ং প্রবেশ করিয়া প্রকাশ হয়েন, হইয়া! ভক্ত ঠিক ভগবানের 
ন্যায় হয়েন) এ কথা মুরারি বলিতে পারেন না। এরূপ যে কোথা 
২য়েছে ভহার প্রমাণ নাই। প্রহলাদের ক্ষণিক অধিরূঢ় অর্থাৎ তিনিই 
শগবান এ ভাব, আর আ্গৌরাঞ্গের বিঞ্ু-খণ্রায় বসিয়া শুপদ বাড়া- 
ইয়। গঙ্গাজল, চন্দন, ও তুলসী দ্বার শ্রীভগবানের পুজা লওয়া, এই 
দুই ভাব বহু পৃথক । অবশ্য ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ হইলে ভক্তগণ 
শ্ীভগবানের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপাল আবেশে 
ত্রিত্গ হইয়! দীড়াইয়! যেন মুরলী বাদন করিতেছেন, কেহ বা বাল 
গোপাল আবেশে, জানু-গতিতে চলিতেছেন। প্রেমে ভক্তগণ এরূপ 
করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসের ন্যায় ভক্ত ব্রিতুবনে আর হয় 
নাই। তাহারা অনেকে প্রহলাদ অপেক্ষাও বড়। কহ তাহারা কবে 


১৯২ আগৌরাঙ শ্রাভগবান। 


শীতগবান কর্তক আবেশিত হ্ইম্বা ভগবানের ন্যায় কথ! কহিয্া- 
ছিলেন, কি প্রশ্বর্যা দেখাইয়াছিলেন, কি পা বাড়াইয়া দিয়া শ্রীভগ- 
বনের পুজা লইয়াছিলেন ? | 

কিন্তু আীগৌরাঙ্গের লীলার আমূল তাই। ইঞ্তগবানের সিংহাসনে 
বঙ্গিয়া শ্রীনিমই প্রফুল্ল বদনে তক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। অঙ্গের 
আলোতে গৃহ বৈদছাতিক আলো অপেক্ষা কোটি গুণ আলোকিত 
হইয়াছে, অঙ্গ গন্ধে দিগ আমোপিত হইয়াছে। কথা কহিতেছেশ, 
আর যেন সুধা উগরাহইতেছেন. আর খলিতেছেন কি না, “আমিই 
আদি, আমই অন্ত, আমিহ তোমাদের, তোমর! আমার 1” 

আর কি বলিতেছেন, না, আমি জীবের ছুঃখে কাতর হইয়া! তত্ত- 
গণের আকর্ষণে জীবকে আশ্বাস দিতেও ভক্তকিধন্ম শিথাইতে আসি- 
য়াছি। কই, কবে এরূপ কে বলিয়াছেন কি করিয়াছেন কোন 
শাস্ত্রে, কোন দেশে), এরূপ নাই । 

বুদ্ধ, যীশু, মহাম্মদ, নানক, প্রভৃতি খহুতর অবতার জগতে প্রকাশ 
হইয়াছেন, কিন্ত কবে কোন্‌ অবতার শ্রভগবানের সিংহাসনে বশিয়া, 
উ্ভগবানের তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রভগবান বধপিয়া আপনাকে পরি- 
চয় দিয়া, “বর মাগো” বলিয়া জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন ? এরূপ 
ঘটনা! কেহ ফখন শুনেন নাই, অন্থভবও করেন নাই। 

উ্ীভগবানের বিগ্রহ চিন্ময়, জড়-পদার্থ দ্বারা জ্ষ্ট নয়। শ্াভগ- 
বানকে চর্্-চক্ষে দশন করা যায় না, দশন করিতে হইলে তাহাকে 
চম্ম চক্ষু-গোচর দেহ ধাগণ করিতে 'হয়। মন্গয্যের ধ্যান স্কত্তির নিমিও 
এরূপ দেহ প্রয়োজন, তাই শ্ভগবান চন্মা-চক্ষু-গোচর রূপ ধরিয়া 
থাকেন। আকাশ ধ্যান বে ভক্তের নিকট নিম্ষল তাহ! ভক্ত মাত্রে 
জানেন, .আর ধিনি ইহা বিশ্বাপ না করেন তিনি স্বয়ং পরীক্ষা! করিয়। 
দেখিতে পারেদ যে ভক্তের ধ্যান জীবন্ত সামগ্রী । 

তাস্থার পর শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ং বলিয়।ছিলেন, যে তীহার দেহ আ্ভগ- 
বানের দেহঃ শুধ “আধার নর। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিগগন করিলে 
তিনি ১০ম স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পড়িয়া উাভগবানকে স্ততি 
করিলেন। সে শ্লোকের আর্থ এই ষে, “কোথা আমি দীন, আর কোথা 
তুমি শ্রীভগৰান, তুমি আমাকে হৃদয়ে ' ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে!” 


গৌরাঙ্গ তগবান। ১৯৩ 


মুরারির এই বাক্য শুনিয়া শ্রীগৌরচন্ত্র কি বলিলেন শ্রবণ করুন । 
যথা, চৈতন্য চরিতে ৭ম সর্গ,_ | 
শ্রত্বা ম ইথমুদিতৎ ভগবাংস্তদৈব 
স্বৈশ্ব্য্যমুত্তমমুপেতায ররাজ নাথঃ । 
রম্যাদনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন 
তেজশ্চয়েন দিননাথ মহল্সতুল্যঃ ॥ ১০১ ॥ 
ভগধ৷ন গ্ৌরচন্দ্র এই কথ৷ শুনিয়। তৎকালীন স্বীয় এশ্বর্ধ্য লাত 
করত অত্যযন্তট তেজের দ্বারা সহত্র সুর্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া 
শোভন আসনোপরি অধিষ্ঠানান্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ১০১ ॥ 
ইদ্ং শরীরং পরমৎ মনোজ্ঞং, সচ্চিদঘনাননাময়ং মমৈব। 
জানীত যুয়ং ন হি কিঞ্চদন্য, দ্বিনান্তি ভূমৌ স ইতীদ মুচে ॥ ১০২। 
এবং কহিলেন, আমার এই শরী'র পরম মনোজ্ঞ, নিত্য, চিদ্যন, 
ও আনন্দ ময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই 
ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই। ১০২1 
তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্ত হইতেন, 
আর তাহার দেহটী স্টভগবানের না হইয়া এক জন মন্ষ্যের হইত, শবে 
শীভগবান সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ 
দিয়া ধলিতেন না যে, “তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক,” অর্থাৎ 
“আমাকে তোমর! শ্বামী বলিয়। গ্রহণ কর।” আবার তাহ। হইলে 
শ্রভগবাঁন সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া সেই দেহের পদ, তাহার দেহধারী 
বৃদ্ধা জননীর মন্তকে দিতেন না! গ্রীভগবান কর্তৃক এনূপ মুঢৃতার 
কার্ধ্য সম্ভব হয় না। শ্রাঅছৈত দস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, জগক্নাথ- 
স্বত যদ্দি “তিনি” হয়েন, তবেই কেবল তাহার মস্তকে চরণ দিতে 
সক্ষম হইবেন । শ্রীগৌরাঙ্গ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রীঅই্বৈত 
ীকার করিলেন যে, গ্রভূ শ্বয়ং আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মস্তকে 
প1 দিয়া, শ্রীভগবান ইহাই প্রমাথ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন 
পৃথক বস্ত নন, আর শচীনদনের যে দেহ, উহা তাহার নিজের দেহ। 
আর যদিও বাহ সম্পর্কে শচী তাহার জননী, কিন্তু প্রক্ত-পক্ষে তিনি 
শচীর পিতা। আরো! দেখাইলেন যে, দিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্ত 
তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। 
(২৫) 


পঞ্চম অধায়। 


গৌবঙ্গ কলরতর, অন্বৈতোদি শাধ" 5? 
কীর্তন কুসুম পদ্গকাশ। 
ভকত অন্গরগণ, , মধু লোভে অনুক্ষা 
আনন্দেতে ফিরে চার পাশ ॥ 
হরি নাম পত্র শোতে, স্রিগধ সুমধূব তাবে, 
কিব1 সুশীল ভার ছায। 
কলি দগধ জীব যভ, পাপ তাপে মন্তাপিত, 
তার তলে আলিহা জড়ায় ॥ 
 শকেতব প্রেম ফল, রলভনে টলমল, 
খাইতে বড়ই মিঠে লাগে। 
গল-লগ্নকৃত হান, হইয়ে ভঞ্জব দাস, 
কাতরেতে সেই ফল মাগে॥ 
জবিখরপ শ্নিত্যানন্দের দেছে সন্বদ বিরাগ করিতেন, এমন ($ 
শচীর কখন কখন ভ্রষ হইত ষেন নিত্যানন্দ তাহার সেই ছারাণ পুত্র বিশ্ন- 
রূপ। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বপিতেছেন যে, “তিনি অনুমতি 
পাইলে তাহার দাদা বিশ্বর্ূপের অন্তনন্ধানে ঘাইবেন ।” 
এখন বিশ্বরূপ যে এ জগতে 'নাই, তাহা কি শ্ীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? 
তান্াকে যাই ভাব) এ কথা তাহার না জানিবার কোন কারণ ছিল লা, 
কারণ শচী বাতীত পৃথিবী সমেত এ কথা জানিতেন যে, খিশ্বরূপ অগ্তী- 
দশ বর্ষ বয়সে পাও্এপুরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । অতএব প্রতৃও জানি- 
ভেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করি- 
বেন! শ্রীচরিতামৃত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, ঘথা-_. 
,. বিশ্বরূপ অদশন জানেন সকল। 
+ : দাক্িণ/ত্য উদ্ধাক্কিতে গাতেন আই ছল॥ 
অর্থাৎ জীব উদ্ধার, তক্তি- ধর্ম প্রচার, প্রত্ুর একটী প্রধান কার্ধা। 
কিন্ত তাহা! তিনি সহর্জ অবগ্ায় মুখে ধলিঞেন না) এষন কি বলিতে ও 


প্রভুর ভক্তগণের দোষ কীর্তন । ১৯৫ 


কুষ্টিত. হইতেন, কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ 
দেশে ভক্ি-বর্ প্রচার করা তাহার কর্তব্য ইহা! সাব্যস্ত করিয়াছেন। 
সুতরাঁৎ দক্ষিণ দেশে গমন করিবেন ইহ! তীছার স্থির সংকল্প। তাই 
অনুমতি চাহিতেছেন। এ কথা বন্িতে পারিতেন যে, শ্রঈপাদ আমাকে 
অনুমতি কর, আমি দক্ষিণ দেশে ধর্্-গ্রচার করিতে যাইব। কি 
প্রত দৈন্ের অবতার। সহজ অবস্থায় মিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের , 
হস্ত ধরিয়া! ক্রনন করিয়া দিবা নিশি বলিনেছেন, “তোমরা ভক্ত, 
মমাকে কপ করিষা বল আমার কিছ্ধপে শীকষে। মতি হয়।?) 
তিনি কি যুখাগ্রে এই দন্ভের কথা আনিতে পারেন যে, “আমি দেশ 
উদ্ধার করিতে যাইব?” অথচ দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে যাইতে 
হইবে। কিন্ত ৰ্ি বলিয়া যাইবেন; তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে 
গমন করিবেন এই “ছল পাভিলেন” । 

প্রকৃত পক্ষে তাহাব দক্ষিণ, ভ্রমণের মধ্যে বিশ্ববূপের অনুপন্ধান 
পড় একট! দেখ! যায় না, কেবল ভক্ষি ধর্ম গ্রচার তাহাই দেখা মায়। 

শ্রনিত্যানন্দ বলিলেন, যে, “উত্তম কথ! আমরাও াইব।* কিন্ত প্রত 
বলিলেন, প্তাহা। হবে না, আমি একাকী যাইৰ।” 

তখন ্রননিত্যানন্দ বলিলেন, “কেন, আমাদের অপরাধ?" প্রভু 
বলিলেন) “তোমাদের গাঢ় অনুরাগ আমার প্রধান কণ্টক, আমি ইচ্ছা-' 
মত্ত কার্ধ্য করিতে পারি না। আমার মনোষত কার্য্য করিলে তোমা- 
দের মনে হুঃখ দিতে হয়, তাহ] আমি পারি না। ইহা বলিয়। 
শ্ীনিত্যানন্দের মুখপ।নে চাহিয়া! ঈষং হাপিয়া বপিলেন। “আমি 
সক্ন্যাম লইগী বৃন্দাবন যাইব সংকল্প করিলাম, তুমি ভুলাইয়। আমাকে 
শান্তিপুরে আনিলে। দেখ, তুমি মধ্যবর্তী না হইলে, আমি আজি 
কোথ! থাফিতায, আর এখন কোথ। আছি? তাহার পরে, সন্নযাসীর 
প্রধান সন্ধায় দণ্ড? ইচ্ছা! করিলে, আর আমার দওখানি ভাঙ্গিয়া 
ফেলির!, দিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সগ্রযাপী হইলাম, তোমর! 
আমাকে ভালবাসি! সব কর, কিন্তু আমার কার্ধ্য নষ্টহুয়।” 

তাল মানুষ, ,ছোট ভাইয়ের দাপ, উনিত্যানন্দ উত্তর করিতে না পারিষ্ন! 
ধাড় হেট করিনেন। তখন দামোদন্ বলিলেন, “আমার অপরাধ কি ?* 
'প্রড়ু খাঈিলেন। তুদি ব্রশ্ষচারী। আদি অক্্যানী। পদে আহি তোম 


১১৬ সজগণের দোব না গুণ? 


অপেক্ষা বড়, কিন্ত আমি মন্ন্া(সেরকি কি নিয়ম তাহা সকল জানিও 
না, স্মরণ রাখিতেও পারি না, অনেক সময় শ্রীকষ্খের বিরহে, সে যমু- 
ধায় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্ত তুমি বমুদায় বিধি অবগত 
আছ ও পালন করিয়! থাক, এ«ৎ পব্ধদা আমাকে সাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছ। এই বিধি সমুদায় পালন করিতে গিয়া, আমি শ্ীরুঞ্ণের 
নিমিত্ব যে একটু রোদন, তাহাও কারতে পারি ন1।” 
_. জগদানন্দ বপিতেছেন, “প্রভু সকলের গুণান্ুবাদ কার্ভন করিতেছেন, 
আমাকে ভুলিবেন না। আমারকি অপরাধ শুনিয়া রাঁখি।” 

প্রভু বলিলেন, “তুমি ত নাটের গুরু । আমি সন্ন্যাস ধম্ম আশ্রয় 
করিয়াছি, তাহা ভুমি ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার দিবানিশি এক মাত্র 
চেষ্টা যে আমার ধর্ম নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছ৷ আমি উদর পূর্তি 
করিয়া পঞ্চাশ ব্যগ্রনে ভোজন করি, অতি উত্তম শধ্যয় শয়ন করি, 
উত্তম তৈল মর্দন করি, তাম্বল ভক্ষণ করি, এবং এইরূপ বিষয় সুখ 
সমুদার ভোগ করি। কিন্ত এ সমুদয় আমি করিতে পারি না। আমি 
সন্ন্যাসী হইয়াছি, এ সমুদায় বিষয়ে হ্ুথ করিলে আম।র ধর্ম নষ্ট হইবে । 
কিন্তু তুমি তাহ! বুঝিবে না । আমার সম্মুথে বিষয় সখ রাধিল্পা উহ! 
আমি ভোগ করি, তাহার নিমিত্ত অতিশয় বাগ্রতা দেখাইবা । আমি 
অন্থরোধ রাখিতে পারি না, আর তুমি রাগ করির! আমার সহিত কথা 
বন্দ কর। আবার কথা কহাইবার নিমিস্ত তোমাকে আমার বহু লাধা 
সাধন! করিতে হয়।” 

প্রভু তাহার পরে আবার বলিতেছেন, “সকলের কথা যখন বলিলাম 
'তখন মুকুন্দের কথাও বলি। মুকুনদ এই প্রথম সংসারের বাহির 
হইয়াছেন, তাই তাহার হুদয় কগ্ভ।পি নিতান্ত কোমল রহিয়াছে । পরের 
£খ একে বারে সুহিতে' পারেন না, আমার ছুঃখ কিরূপে সহিবেদ ? শীতে 
তিন বার দ্গান করিতাম, মুকুন্দ ইহা দেখিরা বড় কষ্ট পাইতেন। 
আমি মৃত্তিকা শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা লহিতে পারেন না। আমার 
সন্ন্যাস আশ্রম পালন জন্য অন্যান্য ছঃখে মুকুন্দের ছাদয় বিদীর্ণ হইয়া 
যায়! এ সমুধায় কথা সাহস করিয়! মুকুন্দ আমাকে বলেন ন1) কিন্তু 
আমি সুখ দেখিয়! বুঝিতে পারি। জানি বে নিম পালন করি উহাতে 
আমার কিছু, ছঃখ হয় 'না, কিন্ত আমি ছুঃখ..পাইতেছি ইহা অন্থমান 


প্রভূর সান্ত্বনা বাক্য । ৯১৯৭ 


করিয়া! মুকুনদের যে ছুঃখ তাই দেখিয়। আমার ভ্ৃদয় বিদীর্ঘ হুইয়। ষায়। 
আমি মুকুন্দেক্র মুখপানে চাহিতে পানি না 1৮. 

এই বলিয়। প্রভু যাহার যে গুণ তাহা সমুদায় দোষ বলিয়। কীর্ন 
করিলেন। শ্রীনিত্যাননের, প্রভুর সন্ন্যান।দি কার্ধ্যে, কিছু মাত্র আস্থ। 
নাই। তাই দণ্ড ভাঙ্গিয়৷ ফেগেন, আর প্রত্বকে শান্তিপূরে লইয়া যান। 
উহার মতে গ্রীভৃর এ সমুদায় কাচ ফেলিয়! দিয়। নদিয়ায় জননীর নিকট 
ঘাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দমোদরের ঠিক বিপরীত ভাব'। 
দামোদরের. সর্বদা ভয় পাছে প্রভুর ধুশ্ম-পালন ঠিক নিয়ম মত না 
হয়। জগদানন্দের ভমন পাছে প্রহর পেট না ভরে, কি ভাল নিদ্রান৷ 
হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন প্রত্থুকে কীর্তন শ্রবণ করান, প্রভুর রূপ 
দর্শন, ও প্রভুর চরণ মেবন। তিনি প্রভুর সোণার অঙ্গে -কৌপীন, 
কি মৃত্তকায় শয়ন, কি রূপে দেখিষেন? 

শীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিতে ল।গিলেন। মত [দিবস তাহার! প্রভুকে ঘিকিয়। ছিলেন, তত 
দিবস তাহারা ও নদেবামীগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। নদেবাসীগণ, নদের 
যথা সর্ধন্ব, তাহাদের হস্তে স্তন্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাহার! 
নিজেও তাহাদের প্রাণ মন বুদ্ধি সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে পিঠা, বিয়া 
মাছেন। হগৌরাগ্গ এখন বপিতেছেন যে, তিনি দক্ষিণ দেশে যাইবেন, 
এক। যাইবেন, কাহাকেও সম্ে লইবেন না! যিনি বলিতেছেন, তিনি 
অগ্রে সাব্যস্ত করেন পরে প্রস্তাব করেন, আর যে প্রস্তাব করেন 
তাহা ত্রিভুবন যদি তাহার বিরোধী হয়, তাহাও গুনেন না। ভক্তগণ 
বিষাদ মাগরে মগ্র হইয়। ভুবন অন্ধক[রময় দেখিতে লাগিলেন। 

তখন শ্ীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্ত্বনা বাক্য বলতে লাগিলেন। বলিতে- 
ছেন, “শতবার দেহ ত্যাগ করা বায়, তবু তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর! যাক্ন না। 
তোমরা আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচঙ্চচন্দ্র দর্শন করাইলে। 
এ দেহ সম্পূর্ব্পে তোমাদের, আমাকে যেখানে সেখানে খিক্রয় করিতে 
পার। : আমি. একবার দক্ষিণ দেশে যাব, একাকী যাব। যাইয়া সেতু- 
বন্ধ পর্যস্ত .ক্রতগতিতে গ্নন করিয়া ফিরিয়া আপিব। তোমর! এখানেই 
থাক, আমি যে যাব সেই আরদিব।” 0. 

িনিত্যানন্দ. বলিতেছেন, প্রভু নিতান্তই যাইবেন তবে আর আমর :. 


১৯৮ সার্কাতৌম ও গ্রড়ু। 


কি. বলিব ?. ভবে একাকী যাইবেন ইহা! আমা সহি্তে পারি ন1। 
প্রথমতঃ নাম জপ করিতে তোমার হস্ত আবদ্ধ সঙ্গে ' হোমার 
কৌপীন, বহির্বাস ও জল-পাতর যাইবে। কিন্তু উহা, ফ্ে বহন 
করিবে? বদি তুমি স্বয়ং বন কর, তবে নাম জপিষে কিরূপে? 
তাহার পরে, তুমি পথে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়! থাকিবে, ফে তোমাঁকে 
সন্তর্পণ করিবে? তে তোমার জন্য ভিক্ষা করিবে, ' করিয়া তোমাক্ষে 
প্রসাদ ভুঙ্জাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষ/ করিবে? তুমি স্বেচ্ছাময়, তুমি 
আমাদের যাহা! আজ্ঞা করিবে, তাহ! আমাদের করিতে হইবে। কিন্তু 
তোমাকে এক্সপে বিদায় দিতে আম! প্রাণ থাকিতে কিরূপে পারি?” 

প্রস্তর মন একটু শিথিল হইল, তাহা! ভক্তগণ বুৰিলেন। তাহার 
পরে শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, “তাছার পরে সার্বভৌম ও গোপীনাথের 
নিকটে বলুন, এ কথা শুনিয়া! তাহারা কি বলেন শ্রবণ করুন!” শ্রী- 
নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, প্রভু সার্ধভৌমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। 
বদি প্রভুর কিছু মন ফিরাইতে হর, তবে উহা! সার্বভৌম দ্বারা করা- 
ইতে হুইবে। 

প্রভূ বলিলেন, “গাল, তবে চল সার্বভৌমের নিকট যাই”? আর 
ইহা বলিয়া তাহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্বভৌম, সর্ব 
হৃমঙ্গল উপস্থিত দেখিয়া, মহাহর্ষে উঠি! পাদ অর্থ দিকা গ্রতুকে 
ও শ্ীনিতাইকে পুজা করিলেন। সার্কাভৌম জানেন না যে প্রত 
তাহার গলায় ছুরি দিতে আপিরাছেন। ছুই এক কুষ্ষ কথার পরে 
প্রভূ তাহার দক্ষিণ ভ্রমণ ইচ্ছ! 'প্রকাশ করিলেন। 

“সার্বভৌম মন্দাহত হইলেন । হ্রীভগবদ্ধত মনুষ্য-জ্দগ্জের দে 
মধুর ভাব গুলি তাহ! তিনি কখন ইন্ছ। করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, 
বরং চেষ্টা ক্রিয়া দলন করিয়াছেন। এইন্ধপে তাহার হৃদয়-বৃন্দাবন 
পোড়।ইয়। ছাই কগিয়।, নিশ্চিন্ত হইয়া বপিয়ছিপেন। মনেই তশ্বৃত 
স্থান প্রথমত আর্র করিয়া, পরে কর্ণ করিঠ়া, শ্রীপ্রক যত্ব করিয়। 
প্রেমের বীজ রোপণ: করিলেন। এই বীঙ্গ এখন অঙ্কিত হইয়াছে। 
প্রত এখন তাই ভাঙ্গিতে চাহিপেন, তিনি তাহ! সহিবেন- ০৪০৪৪ 
প্রভু যাইবেন শুনিয়া, তিনি সিহরিয়৷ উঠিলেন। 

একটু চুপ করিয়। খায় সার্বংতীম: বলিতেছেন) প্রত! সোফার 


সার্বন্ডৌম মর্মাহত । | ৯৯৯ 


শ্বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে জানিতাম না? তুমি স্বেচ্ছায়, 
যখন ইচ্ছা! 'করিয়াছ, কাহার সাধা উহা হইতে তোমাকে বিষ 
করে। শুবে তুমি গন করিলে তোমার বিরহে আমাদের জাবন 
থাকিবে ন1 তাহা বুবিতেছি। সার্বভৌম বলিতে ছন-_ 

কথং মমাভূয্নহি পুজশোকঃ 

কথং মমাতৃন্নহি দেহপাতঃ। 

বিলোক্য যুক্মচ্চরণাজযুগ্াং 

সে'চ* ন শক্তোহশ্মি ভবছিয়োগৎ ॥ ৯৭? 

বত কেন গস্তাসি পথান্তু কেন 

কথং পথর্লেশসহোহথ ভাবী ।-_-চৈতন্য চরিত । 


প্রভো! আমার পুক্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন 
ন! হুইল, আপনার পাদপদ্ম-ুগল দর্শন করিয়া আপনর বিয়োগ 
কিরপে সহ্য করিব? 

গুভো ' আপনি কোন পথে ফাইবেন £ এবং কিরূপেই বা পথের 
রেশ সা করি বন? হা কষ্ট! 

আবার চৈতনা চরিহামৃতে- 


শুনি সার্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর। 
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর | 
বহজন্মের পুথা ফলে পাই তোমার সঙ্গ ৷ 
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ 
শিরে বজ পড়ে যদি পুজ মরি যায়। 
ভাছা সই তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায় 


এই প্রবল প্রতাপান্বিত, শ্রীবৃহস্পতি-অবতার,, সার্ধভৌম ভট্রাচার্যোর 
নিকট এখন হীগোরাঙগ, তাহার এক 'মাত্ত পুজ উদনেশ্বর অপেক্ষা, 
বহুগুণে প্রিন্' হুইক়়াছেন। যখন শুকদেব গ্রীকঞ্ণের আদিলীকা বর্ণন! 
করিতে করিতে বলিলেন যে, শ্রীনন্দনন্দন গোপগোপীগণের নিক্ষট এত 
প্রিয় স্ইলেন, যে তাহার! তাহাকে আপন পুত্র হইতে অধিক প্রীতি 
করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতাবর্গ আশ্চর্য্যান্িত হুইয়! জিজ্ঞাসা করি- 
লেন যে, ইহা কিরূুপে হইতে" পারে? এ যে একেবারে জন্বাভান্থিক.? 


২০০ শীজগন্ধীথের নিকট বিদায়। 


তাহাতে গশুকদেব বলিলেন, এরূপ হওয়৷ অস্বাভাবিক নয়, বরং লশ্পর্ণ 
্কাভাবিক, যেহেতু, ধিনি যত নিকট সম্পর্কীয় হউন, শ্রীগবানের ন্যার 
নিকট সম্পর্কাধ কেহ নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ। 
সুতরাং সার্বভৌম যে বলিবেন, পুত্র মরিয়া ধায় ইহাও দহা কর! 
যায়, তবু প্রসভুর বিরহ সহা করা যায় না, তাহার বিচিত্র কি? শ্রী- 
গৌরাঙ্গ সার্ধভৌমের হঃখ দেখিয়া! কাতর হইলেন। বলিলেন, ভট্টাচার্য, 
তুমি এত কাতর হুইতেছ কেন? আমি সেতুবন্ধ পর্যান্ত যাইব, যে 
যাইব সেই অসিব, আর শ্রীক্রষ্।ো কৃপায় সত্বর ফিরিয়া আলিব। 

এই যে শ্ীপ্রভৃ বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, 
ইহাতে সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তাহারা জানেন 
প্রভৃর বাক্য অব্যর্থ। সার্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রভুকে 
তাহার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিবার যত করিলেন না। ভাবিলেন, 
উহ্হা পরে সুবিধা মত করিবেন। ভবে বলিলেন, প্রত! তুম স্বেচ্ছা- 
ময়, তোমাকে আমরা রোধ করিতে পারিব না' তবে যদি যাইবেন, 
আর কিছু দিন থাকুন, এ্রাণ ভরিয়া চরণ দর্শন করি। প্রভু এ কথা 
গুনিয়া তখনি স্বীকার করিলেন। 

সার্বভৌম তখন প্রভৃকে প্রতাহ নিমন্ত্রণ করিয়া মনের সাধে ভিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । তাহার স্ত্রী (যাহাকে ষাঠীর মাতা বলিতেন, যেহেতু 
তাহার কন্যার নাম বাঠি, ) রন্ধন করেন, আর সার্বভৌম স্বয়ং পরি- 
বেশন করেন। সার্বভৌম ও ভক্তগণ গ্রাভকে নিবৃত্ত করিতে পারি- 
লেন না। প্রভু যাইবেন ইন্বা সাব্যস্ত হইল, তবে এক জন ভৃত্য 
সঙ্গে লইবেন, সকলের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন। 

প্রভূ সার্বভৌমের অনুরোধে পঞ্চ দিবস রছিলেন। 

পঞ্চ, দিবদ পরে গ্রভাতে প্রভু বলিতেছেন, “তবে আমি চলি- 
লাম।” এই কথায় সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোছুঃখে ও 
নীরবে সকলে প্রদ্ভুর সহিত শ্রীগন্নাথ মন্দিরে গমন করিলেন। প্রভূ 
করধোড়ে, সর্ব সমক্ষে, শ্রীজগল্লাথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা 
মাগিলেন। পুঞজ্ারি তখন আজ্ঞা! মালা ও চন্দন আনিয। দিলেন, প্রত 
মহা আনন্দিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন। তখন 'সকলে একত্র 
হইয়। মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া সমুদ্র পথ ধন্সিলেন। সঙ্গে সমু 


আলালনথে আগমন । ২০৯ 


দায় ভক্তশণ চপিলেন, এবং গোপীনাথ বাঙ্গণ দ্বারা প্রনাদান্ন আর 
প্রঠর তিতা দ্বারা চ!রিখানি কৌপীন ও বহির্দান সেই সঙ্গে লইলেন। 

একটু গমন করিয়া প্রভু দ'ড়াইলেন। দশাড়াইয়া সার্বভৌমকে 
বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সার্নভৌম বলিলেন, পপ্রতৃ, 
আমার একট নিবেদন আছে। গোদাবরী তীরে, বিষ্কানগরেব অধি- 
কারী শ্রীরামানন্দ রায় মাচ্ছেন: সে দেশ গঞ্গপতি প্রতাপরুদ্রের অধি- 
বার' সেই রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ৪ বিষয়ীর কার্ধ্য করেন, 
কিন্ধ আমার ইচ্ছা যে আপনি শ্াহাকে ত্তাই বলিয়া উপেক্ষা করি- 
বেন না। ভাইকে অবশা দর্শন দিবেন। শ্াহার ন্যাম ভক্ত ও 
ণসজ্ঞ পৃথিবাতে নাই। তাহার কণা কিছু না বঝিতে পারিয়া, বৃথা 
নিপা মদে, আমি তাহাকে চির দিন উপহাস করিয়া আসিয়াছি। 
এখন আপনার কূপাবলে ঠাহার মাহ।স্রা বুঝিয়াছি, অতএব তাহাকে 
উপেক্ষা করিবেন না” শ্রতু বপিলেন, “তাই হইবে ।” 

প্রন সার্বভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিবেন না। বলিলেন, তুমি 
গুহে বাও, বাইয়া শ্রীকৃষ। ভজন করিও, আমি তোমার আশীর্ব।দে 
ফিরিয়া আফিব। ইহাই বলিষী সান্বভোমকে ঙ্দয়ে ধরিলেন, ধরিয়া 
অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। সাব্বভৌমকে আলিঙ্গন দিয়। 
প্র চলিলেন। ভট্টাচার্য একটু স্থির হইয়া দাড়াইলেন, পরে কাপিতে ' 
লাগিলেন, এবং "প্রভু!" বলিয়া মুন্তিকায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেশ। 

শ্ীগৌরাঙ্গ আর ফি'ররা চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন, তবে একটু 
আস্তে আস্তে, প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়! চাহিবেন? কি দেখিবেন? 
দেগয়া মহিপণেন কিরুাপে? কিন্তু ভক্তগণ অমনি সার্ধভৌমকে ঘিরিয়। 
গপিলেন, বসিয়া তাহাকে সপ্তর্প করিতে লাগিলেন । সাব্বভৌম চেতন 
পাইলেন, আর ভক্তগণ তাহাঞ্চে বৃঝাইতে লাগিলেন । পরে তাহারা 
লোক দ্বারা ত্রাহাঞ্ষে বাড়ী পাঠাইরাঃ।দিলেন। সার্বভৌম, বাণাহত 
ঘুগের ন্যায় ধীরে ধীরে- গুহে প্রত্যাগমন করিতে শাগিলেন। এদিকে 
ডু ভক্তগণ সহিত সমুদ্র পথে, সমুদের ধারে ধারে, আলালনাথে 
আসিফ উপস্থিত হইলেন । 

প্রভু আলালনাথকে প্রণাম করিয়া! নৃত্য আর্স্ত করিলেন। প্রভুর 
শৌনাধ্য, হাব, ভাঁব, প্রতি, বসন, ও বয়দ দেখিয়া! লোকে চমকিত হইল। 

€ ২৬) 


২০২ প্রভুর বিদ্ায়। 


চারিদিক হইতে এত লোক আসিল যে, ভক্তগণের প্রভুকে রক্ষা কর! 
ভার হইয়া পড়িল। যাহারা প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছে তাহারাও উন্মত্ত 
হইয়াছে, হইয়া গৃহ ভুলিয়াছে, এবং ভুলিয়৷ হরি হরি বলিয়া নুত্য 
করিতেছে । এই মহা কলর« মধ্যে গ্রভুর ভিক্ষা সমাধান হওয়া দর্ঘট 
হইল। তথন ভক্তগণ নিরুপায় হইরা মন্দিরের দ্বারে কবাট দিলেন। 
গবণ গোপীনাথ যে প্রমাদানন আনিঘ়াছিলেন তাহ প্রথমে নিতাই 
_গৌরকে ভূপ্তাইলেন, ও সেই প্রপাদ আর সকলে বাঁটিয়। থাইপেন । 
এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে*দ্ধি পাইতে লাশিল। হরি-ধবানতে গগন 
যেন ভাঙ্গিমা যায় এইরূপ টপক্রম হইল: সকলের প্রার্থন। “প্রভু, 
একবর দশন 739." কিন্ক ভক্তমণ ভয়ে দ্বার খুলিলেন না, ষেহেতু 
লোকের ভিড় এত যে তাহার! দ্বার খুলিতে সাহস পাইতেছেন ন।! 
প্রভু লোকের আর্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, চিনি দ্বাব 
গুলিয়া দিতে আন্ঞা করিশেন। ইহাতে সহস্র সহস্র লোক, 'প্রত্নুকে 
দর্শন করিল, অ'র প্জয় রুষ্টৈতন্ঠ," “গয় সচল জশন্নাগ" ব্লয়। নৃত্য 
করিতে লাগিল। 

এ বহ্‌সা ষেনম্মরণ থাকে যে, প্রভু একজন সন্্যাপী বই নয়, কিন্ত 
তাহাকে দর্শন মাত্র শোকে তাহাকে শ্বীভগবান বলিয়! সাব্যস্ত করিয়া 
লইল। সার! নিশি এইরূপ নুতে ও হরিনামের কোলাহশে যাপিত 
হইল । 

নিত্যানন্দ মন্যানা ভক্তগণকে বলিতেছেন, “তোমর। এখন প্রহর 
দক্ষিণ ভ্রমণ উদ্দেশ্য বুঝিলে' ত? এইরূপ গ্রামে শ্রামে হইবে” 
প্রভাত হইল, মকলে প্রাতঃক্সান করিলেন, প্রভূ বিদায় মাগিলেন । 
কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। প্রভু সকলকে ধররয়! ধরিয়। 
আলিঙ্গন দিলেন, আর সকলে একে একে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ও 
পড়িয়। থাকিলেন ! পড়িয়া থাকিলেন-ত্তাহারা যেরূপ সার্বভৌমকে 
ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন, তাহাদের আর কে উঠাইবে ? তখন শ্রভৃূ. কি 
করিলেন? যথা চরিতামূতে-_ 

বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিল দুঃখী হৈয়1। 
গশ্চাতে ভত্য লপার ও বহির্্ধাম বহন কবিয়া চলিলেন। 


মষ্ঠ অধ্ায়। 


আমায় ধর নিতাঠ ॥ 
গীধকে ভররিনাম বিলাতে, 
পাল মে ঢেউ প্রেম-নদাতে, 
মেঠ তরঙ্গে আমি এখন আসিয়া যাই । 
£ন ছুঃখ আমার আন্তরে, 
বাথীত কেবা কখ কারে, 
শবে দু-খে আমা হিয়া বিপরিষ] সাঁঘ ॥ 

শ॥গোৌরাঙ্গের উক্তি 


শগোৌরাঙগগ আি ব্যাকুল ঙদয়ে ভত্যেপ সহিত চলিলেন। ভক্তগণ 
পড়িয়া রহিণেন। এইরুপে সারা দিবস ও রজনী গেল। পর দিবস 
প্রভাতে তাহা?। ধীরে ধীরে রোদন করিতে করিতে নীলাচল যাইতে 
পাগিলেন। 
শগোরাঙ্গ তাহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। ভক্তু- 
গন পণ্চাৎ করিয়া প্রঙ একটু অগ্রবন্তী হইয়। দুই বাভু তুলিয়া অতি 
মধুর ৪ অতি গভীর স্বরে কীর্তন আরস্ত করিপেন। যথা, প্রভুর শ্রা- 
মুখের কীভুন-_ 
রুষ। কৃষ্ণ কৃষ) কৃষ্ণ কৃষ্ত কু কৃষ্ণ হে। 
কষ। কৃষ্ণ কৃষ্চ কৃষ্ণ কষ) কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 
কষ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষ রক্ষ মাং। 
কষ কষ) কৃষ্ং কৃ কষ কৃঞ্জ পাহি মাং॥ 
রম রাঘব পাম রাঘব রম রাধব রক্ষ মাং 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥ 
মেই “ম্ুমধুব কীর্তন শুনিরা থেন ভ্রিভুবন ন্ুশীতল ও আশ্বািত 
২ইতে লাগিল।' প্রভুর বয়ন তখন কেবল পঞ্চবিংশতি, সর্ধাঞক্গ মনো- 
হর) ও কায়া অতি দীর্ঘ। তাহার পরিধান কৌপীন ও বহির্বাঁন। 


২৪ গৌর পর্খ-মণি। 


তুই হৃন্ত উদ্ধদিকে, হাহ!তে পের মালা, সেহ মালা তক্তিপূব্বক 
মন্তকে ধরিরা রাখিয়াছেন। শ্রভু সুমধুর স্বরে “কৃষ। পাহি মাং” বলিয়া 
পাত গাইতেছেন আর পদ্ম-চক্ষ দিয়া শত সহজ ধার: পাড়তেছে 
প্রত যাইতেছেন কেন, না পতিত জীথকে উদ্ধার কারতে ! আমা? 
বোধহয় দেবগণ অন্তুরীঙ্গে দাড়াইয়া প্রড়ুর অপরূপ শোভা দশন ও 
তাহার মন্তরকে পুষ্পবষণ করিতঠেছিলেন। 


শ্রভুর বাহাঙ্ছান নই, "কাহার ভিত কথা শাহ, তা নীবণণে 
পম্চাৎ ষাইতেছেন। প্রতৰ ছাতি ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন, তাহার 
মন তিনিই জানেন, এমন সমর প্রভু হঠাৎ স্থির হইলেন, দাড়াইলেন 
পরে বমিলেন। €+ন বদসিলেন তাহা কে বলিবে? কিন্ত একটু পরে 
বুঝা গেল তিনি কেন বপিলেন' মেমন পুষ্প ফ,টলে মধূকর আপনি 
আপির! খানে উপাস্কিত হয় নেইরূপ প্রন বসিলে ক্রমে ক্রমে এক 
ঢই করিরা বু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল. আভাহারা আসিয়া 
প্রভুকে দশন করিয়া “তরি হরি কলিয়। নৃত্য করিতে লাগিল। 
প্র একটু পরে আপনি উঠিলেন, উিঠিষ্কা শত্য করিতে লাগিলেন। 
ত্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল, গাড় তাহ পর মধো হু এক জনকে 
আলিচ্ছন করিলেন, তাহার পরে আবার চলিগেন কথন বা প্র 
টলিতেছেন, আর পথের লোক ভাহাকে বেখিয়া তাহার গশ্চাহ ৪পিল। 
প্রভু বলিলেন, “বল হরিবোপ ১ তাহারা হরি হলি বলিতে বলিতে 
চলিল। এইরূপ কতক দ্র গমন করিলে তাহার মধ্যে পাহাপ মন 
নিন্মল হহুল, তাহার হদর "ক্ষেত্র নখন আজ ও কমিত হইয়া ্রমরাপ 
'বীজ অস্কুরিত করিতে শক্তি পাইল, অমনি গ্রহ দাড়াইদেন, গিরিলেন 
ও নেই ন্যাক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন। মে অমনি মুচ্ছিত হইয়া! 
পড়িয়। 'থ!টকল, এভু' চলি গেলেন । এই যে প্রভুকে লোকে এক- 
বার দশন করিল, কি এই ঘে ছুট একভন প্রভুর আলিঙ্গন পাইপ, 
উহাতে সে দেশ উদ্ধার হইয়া গেল। কিরূপে থলিতেছি। 

প্রভু দক্ষিণ দেশে ঘে শক্তিতে ভক্তি-ধন্ম এচার করেন তাহা 
অনমুতবনীয়, সেকপ শক্তির কথা কোথ।ও কেন কাঁপে শুনা যায় 
নাই। শ্রীচরিতামৃত এই অচি্তনীঘ্ম শক্তির এইক্ধপ বর্ণন 1 


দক্ষিণে প্রেম তরঙছ। ২০৫ 
করিতেছেন, ঘথা-- 
এই প্লেক পথে পড়ি চপিলা গৌর হরি। 
লোক দেখি পথে কহে বল হরি হলি ॥ 
সেই শোক প্রেম মন্ড বলে ভরি কনা । 
গ্রঙ় পাছে সঙ্গে যায় দশন সঠষ্। ॥ 
কতক্ষণে রহি প্রত তারে আলিঙ্গিয়া। 
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিগ 1 
সেই জন নিজ গ্রামে কপি গমন! 
ক্ষ বলে হামে কান্দে নাচে অন্ুক্ষণ ॥ 
বারে পথে তারে কহে কহ কৃঙ্জ-ন।ম। 
এই মত বৈষধাব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥ 
গমান্তর ঠঠতে দেখিতে আইল ঘত জন। 
তার দশন রুপায় হয় তাহারি সম ॥ 
/মই খাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়। 
অন্ত গ্রামে আসি তারে দেখি বৈষ্ব হয়। 
সেই পাই অনা এাম করে উপদেশ। 
এই মত ধৈষ্ব হৈল! সব দক্ষিণ দেশ ॥ 
এই মত পথে মাইতে শত শত জন। 
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙগগন ॥ 
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে ধার ঘণে। 
সই গ্রামের যত লোষধ গাইসে দেখিবারে ॥ 
প্রা্ুর দশনে হয় মহা ভাগবত। 
এস সব আ.চার্যা হঞা তারিল জগত ॥ 
এই মত কৈলা যাবৎ গেল! সেতুবন্ধে. 
সর্বলোক বৈষ্ণন ইহৈলা প্রভুর সম্বন্ধ ॥ 
অধিক আশ্চ্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোকে শুবু “ইরি" 
ক “কষ” এই শব্দ নলিতে শিথিল, কি বলিতে লাগিল, কি উন্মত্ত 
ইইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা নহে। প্রভুর ধর্মের যে নিগঢ 
তত্ব, তাহা যাহার যতদূর মধিকার, তাহার মনে সেই মৃহ্র্তের ডা 
সমুপায় ন্কুণ্তি হইণ! ক্ষত্তি ইল খপিপে ঠিক ধলা হইল না, সেই 
মুহূর্তে তাহার হয়ে গেই সমুদায় তত্তের বীজ রোপিত হইল। 


২০৬ শক্তি সঞ্চার প্রক্রিয়।। 


 মহাপ্জনগণ্ যাহারা প্রভুর পার্ঘদ ও লীলা লেখক, তাহাদের এই 
শক্তি সঞ্চার প্রক্রিয়া! বর্ণনায় একটী বড় রহপ্য অবগত হওয়। যায়। 
সেটা এই বে, প্রভূ যেন প্রক্রিরাটা বেশ ব্ৃঝিতেন, ও বেশ জানিতেন | 
যেমন কর্দম কুস্তকারের নিকট, £সইরূপ কোন জীব, (যাহাকে প্রভু কৃপা 
করিবেন) তাহার নিকট । কাহাকে স্পর্শ করিলেন, কাহাকে উহ] 
করিলেন না ত'হাকে বলিলেন “হরি বল”। ফল কিন্তু উভয় স্থলেই 
সমান হইল. উভয়েই “হরি” বলিয়া উন্মন্ত হই! নতা করিতে 
পাগিল। কেন এক জনকে ভ্রীমুখের বাকের দ্বারা, কেন অন্য জনকে 
স্পর্শ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন, ন্তাভা তিনিই জানেন। যদি বল 
গ্রভু বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন না, অর্থাৎ 
তিনি যে পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেন ফল একই হইত ' অর্থাৎ যাহাকে 
স্পর্শ করিয়া উদ্ধার করিতেন, তাহাকে তাহা না! করিয়া মদ্দি বলিতেন 
“হরি বল” তাহা হইলেও সেই সমান ফল হইত। কিন্তু আমাদের প্রহর 
লীলা চিন্ত। করিয়া! তাহ! বলিয়। বোধ হয় না! ইহার “ঘ একটী শাঙ্গ 
আছে তাহার সন্দেহ নাই, সাধুগণ উহার নিয়ম কিছু কিছু জানেন, প্র 
ইহার অধ্যাপক। 
প্র এইরূপে প্রথমে এক জনকে শক্কি-সঞ্চার করিলেন, কিশ্ তখন 
তাহাতে কোন তত্ব স্ষরিত হইল না। কেবল বন্ধের নায় সে বিবশ 
হইয়] মুখে হরি বলিতে ৪ নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার নানা- 
বিধ ভাব হইতে লাগিল, বণ! নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লালা পড়িতে 
লাগিল, ও তাহার ঘর্ম হইন্তে লাগিল। এ পবিশ্রমের ঘর নয়, এ ঘর্ধব 
আর এক রূপ। ক্রমে তাহার মৃচ্ছ? হইতে লাগিল, ইহাতে হইল কি না, 
তাহার হদয় নূতন আকুতি ধারণ করিল। প্র।য় জীব মাত্রের হৃদয় কিরূপ না৷ 
হুবর্ণ খনির এক খণ্ড মৃত্তিক। মন্তিকাবৃত সুবর্ণ উদ্ধার করিতে হইণে 
নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রভু যখন শক্তি সঞ্চার করিলেন, 
তখন জয়ে দেই সমুদ্ায় প্রর্রিরা আরম্ভ হইল, জদয় দ্রব হইল, 
আর তাহার মধ্যস্থিত সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথক্কৃত 
হইতে লগিল। এখন বিবেচনা! করুন, হুবর্ণ এইরূপে দ্রবীভূত হইলে, 
ছ্াঁচে ঢালা! হয়। সেইরূপ যখন হয় দ্রবীভূত হইল, তখন প্রভু 
তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সেই ব্যক্তি পুর্বে এক জন সামান্য জীব 


সে প্রক্রিয়ার রহস্য। ২০৭ 


ছিল, এখন পে প্রহর আলিঙ্গন-বপ ছ'াচে পড়িঘ়। ব্রন্নের একজন 
পরিকর হইল। এখন শ্রাটৈতনা চরিতামৃত হইতে উপরে যে কয়েক 
পক্তি উদ্ধত আছে, তাহার মধো এই চরণটা বিচার করুন; যথা_ 
“কতক্ষণ রহি” প্রস্থ তারে আলিঙ্গয়ে। 

এখানে “কতক্ষণ রহি” এই কয়েকটী কথ! বলিবার তাৎপর্য কি? 
ইঠাব অর্থ এই থে, যে পর্স'ন্ক গ্দঘ সম্পূবিত1 দ্র্শাহৃত ন| হয়, ততক্ষণ 
প্রভু মপেক্ষ। কবেন। আর্ষাও স্বর্ণ উন্তপে দিয় “কতক্ষন” বসিয়া" 
গকে। কেন না ভ্বর্ণ দবীভত হইতে খানিক সমঘ লাগে। ইনাও 
সেইরূপ! 

একটু পূর্দে বলিলাম যে, প্রভৃৰ এই আলিঙ্গন পাইয। রূপা-প।তর 
*?ু ভক্তিরসে পরিগ্নাত হইল না, বৈষ্ণব ধর্মের সমুদায় নিগুঢ হত্ব ক্রমে 
তাঁহার জদয়ে স্করিত হইল। তদদগ না, ক্রমে ক্রমে, অর্থ প্র 
অ।লিঙ্গন দিয়া ত'হার হাদয়ে এই নিগুঢ় তত্বের বীজ রোপণ করিয়! 
দিলেন, প্রন্ত চলিধা গেলেন, মা বাঁজ কম অঙ্ক বিত ও বদ্ধিত ভইন্ে 
গাগিল। তবে সকলের লদয়ে সমন ক্ষরিত ভইল না, যেহেতু ক্ষে8 
অর্থাৎ অধিকার সকলের সমান নহে । 

মনে ভাবুন কোন নিবিড় জঙ্গলে, ঘেখানে আম বুক্ষ নই, সেথানে 
কোন ব্যক্তি একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া, উহা! কর্ষণ ও জল দ্বারা 
সিঞ্চিত করিয়।, একটী আম বীজ রোপণ করিল, ও বাঁজটী বেড়া দিয়া 
দে চলিয়া গেল। মনে ভাবুন, ত্রিশ বৎস পরে সেই বাক্তি আবার 
সেখানে আইল। মাপিয়া সেকি দেখিবে? সে দেখিবে যে, সেথানে 
একটা আমের বাগান হইয়াছে, যে বৃক্ষ গুলি হইয়াঞ্ে, সে ঠিক আমের 
ক্ষের মত, তাহাতে যে ফল' হইতেছে সেও ঠিক আজমেব মত, সেইন্ূপ 
আম্বাদ, সেই গন্ধ, সেই আকার। এই শক্তি শঞ্চার প্রক্রিয়া», বিশেষ 
বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো বিচার করিতে হইবে, তখন এই 
বিষয় আরো পরিক্ষার হইবে। তাহাতে কতক বুঝা! যাইবে যে, শভগ- 
বান, মনুষ্য স্থষ্টি করিতে কত কাবিগরিই করিয়াছেন; ও তাহাদিগকে 
কত প্রঞ্চার শক্তিই 'দিয়াছেন। 

প্রভু কখন ধীরে, কখন বিদ্যুতের গতিত্তে গমন করিতেছেন । যখন, 
দ্রুত যাইতেছেন, তখন ভত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন না, তবু 


২০৮ প্রভুর উপবাস। 


কোন গতিকে প্রভুকে নয়নের অগোচর হইতে দিতেছেন না। মখন 
প্রভু কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে 
উপহার মাঁসিতেছে, ভৃত্য যাহা প্রয়োজন তাহা লইতেছেন আর ফিরা- 
ইয়। দিতেছেন। যখন জনপন দিয়া গমন করিতেছেন, তখন আহারীয় 
কোন না কোন প্রকারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে পথে জঙ্গণ, 
জঙ্গল নয় নিবিড় অরণ্য, ১০ । ১৫ দিনের পথ কিছু পাওয়া যায় না। তৃত্য 
এই সংবাদ জানিয়। কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, করিয়া এ বিস্তীর্ণ 
জনশূন্য বণে প্রন্থুর পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। 

কিছু দিন পরে এহ আহারার ভ্রন্য ফ,রাইয়। গেল, ত্য প্রভুকে আর 
ভিক্ষা দিতে পারিগেন না। সারা দিন উপবাসে গেল, রজনী আমিল। 
নিবিড় জঙ্গল আর বাইবার থে! নাই, প্রভু সেই অন্ধক।রে বৃক্ষতলে 
বমিলেন। ইহা দেখিনা সত্য অভুর পর্দতলে বসিলেন। প্রভু তখন 
বক্ষ হেলান দিয়া বদিয়! শ্রীরৃষ্খ বিরহে কখন নীরবে কখন উচ্চৈঃ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 

ভৃত্য আপনি উপবাণী তাহাতে তাহার হছুঃখ নাই, কিন্তু প্রভু 
উপবাসী রহিলেন, ইহাতে তাহার ভ্বদয় বিদীর্ণ হইতেছে । একে 
তাহার এই ছুঃখ, তাহার পরে প্রভুর করুণস্বরে রোদন। ত্য মৃতি- 
বঙ প্রভুর পদতলে, তই শানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, বাসয়া থাকিল। 
প্রভুর নিদ্রা নাই, ক্ষুধা বোধ নাই, অন্য কোন দুঃখ নাই, কেবল 
৪ঃথ-_শ্রীকৃষ। বিরহ । রি 

আবার এমনও হইল, হিংস্র পশুগর্র গঞ্জন করিয়া উঠিল। প্রভু উহ! 
শুনিলেন কি না তাহা ভত্য জানিতেও পারিলেন না, কিন্ত ভৃত্য ভয় 
পাইয়! প্রভুর পরদতলের আরে! নিকটে আইলেন। এমন সময় ব্যা্র 
সম্থথে আইল। ভৃত্য জীবধন্ম বশতঃ বড় ভয় পাইলেন। ব্যাগ 
তাহাদিগকে খানিক দেখিল, দেখিয়। চলিয়া খেল। এইরূপ হিংস্র 
জন্তর সহিত" মুইমুছ দেখা হইতেছে, কিন্তু তাহারা প্রভুকে দর্শন 
মাত্র তাহাদের পশুভাব হারাইয়া অতি নম্র হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে, 
কখন বা৷ সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পধ্যন্তগমন করিতেছে । .. 

শচীর ছুলাল নিমাই এখন উপবাপী রছিতে লাগিলেন। তিনি ভক্ত 
ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তের দুঃখ ও ম্বখ আঙ্গাদ করিতেছেন । ভক্তেব 


প্রভুর অবস্থায় জীবের রোদন। ২০৯ 


সময় সময় উপবাদ করিতে হয়, কাজেই তাহার তাহ করিতে হইল। 
তাহার নিজের বেল! উপাদেয় সেব1 আর ভক্তের বেলা উপবাস, এরূপ 
বিচার তিনি কখন করিতে পারেন না। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভু 
কাঙ্গাল বেশ ধরিলেন, বুক্ষতলবাসী হইলেন, ম্থতরাৎ উপবাস করিবেন 
তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু সেই শচীর ত্তন্ত ছুগ্ধে প্রতিপালিত, 
এবং নবদ্বীপবানীর আদরে বদ্ধিত ভুবনমোহন “বরতন্ু” ক্রমে ছুূর্বল 
হইতে লাগিলেন। প্রভুর স্ন্দরঃ স্থবপ্ত” প্রকাও, ও রোগশুন্ দেহ 
হঠাৎ দূর্বল হইবার কথা নয়। যত দিবপ তাহার শরীরের দৌর্ববল্য 
ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তত দিবস ভাঙার কাঙ্গাল বেশ অন্য 
লোকের নিকট তত প্রস্ষ,টিত, কি ক্লেশকর দর্শন হয় নাই। কিন্ত 
প্রভু স্ব ইচ্ছায় শ্বতাঁবের নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন। সেই ভীষণ 
রৌদ্রের সময়) সেই উঞ্ণ প্রধান দেশে, অনবরত পথ ইাটিয়া চলিয়াছেন। 
কষ্ণ-বিরহ-ূপ “মহা-জ্বর”" তাহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, উদরাগ্সি ও 
উপবাস, তাহার সর্ধ তনু ক্ষয় করিতেছে, সেখানে যে ক্রমে হুর্ববল 
হইবেন তাহার বিচিত্র কি? 

সর্বাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত, তবে নয়ন-জলের শ্রে।ত শরীরের যে অংশ দিয়া 
বাহিয়া পড়িতেছে, সে স্থান ধৌত হওয়াতে, দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য 
জলঙ্ঞল করিতেছে। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহিব্বাস, তাহা! আবার 
অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া! গিয়াছে, লজ্জা নিঝ।রণের নিমিত্ত কটিদেশে 
কেবল অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র এই মাত্র। &ঁপ্রতূর মুখে শ্মশ্রার আবির্ভাব 
হইয়াছে। কাটোয়ায় কেশ মুণ্ডন ঝরেন,* আবার কেশ পরিবর্ধিত 
হইয়াছে, এখন উহাতে জট! হইয়াছে। কটিদেশ একগাছি দড়ি দ্বার! 
বেষ্টিত, উহাতে কৌপীন আবদ্ধ। ছুই হস্ত উচ্চ করিয়া প্রভু মালা 
জপিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে পক কষ” বলিয়। ডাকিতেছেন। 

প্রভুর সেই বিশাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থি শন দিল। প্রভুকে তখন 
দশন করিলে বোধ ইইতে লাগিল যেন ভক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া বেড়াই- 
তেছেন। আর ইহাও বোধ হইতে লাগিল, ইহা দেখা অপেক্ষা মৃত্যু 
শত গুণে ভাল।, 

প্রভুর গানস্থ্য সুখ দেখিয়া নবন্বীপের ষগ্ডাগণ তাহাকে প্রহ।র করিতে 


চাহিয়াছিল। এখন যদি তাহারা সেই প্রভুকে দর্শন করিত, গুবে 
(১৭ 


২১০ রাখালগণ ও প্রভু। 


কান্দিয়া আকুল হইত: .তাহারা বলিত, “হে নুন্দর ! আমর ভাল হইব 
শ্ংরিকে জনা করিব, আর তাহাকে ভুলিব না, তুমি যাহা বল 
তাহাই করিব. এ বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমরা আর সছিতে 
শারিতেছি না” এইকঃপ প্রভুর অনন্ুভবনীয় ক্লেশ জীব উদ্ধারের 
কারণ হইল । 

প্রকে দশন করিয়া বাপকগণ পশ্চাতে লাগিল। এক রাখাল 
অন্যকে ডাকিয়া বলিতেছে, “আরে পাগল দেখে যা, এ হরিণাঁমের পাগল । 
হরিনাম বলিলে খেপিয়া উঠে।” এ কথা শুনিয়া রাখালগণ জুটিয়া, 
গেল। সেই রাখাল বলিতেছে, “দেখ, এমনি বেশ যাইতেছে. |কন্ত 
হরিনাম শুনিলেই খেপিঝা উঠিবে। আয় আমরা পাগপকে খেপাই 1” 
সকলে তখন “হরিবোল” “হরিবোল” বলিয়া চীত্কার করিতে ও করতালি 
দিতে লাগিল। : 

প্রভু দ্রভ যাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়! দাড়াইলেন। 
তাহার পরে মুখ ফিরাইয়। দাড়াইলেন! দেই রাখাল বলিতেছে, “দেখলি 
ত? ফিরিয়! দীড়াইয়াছে, আরো হরি বল,। এই খ্যাপে আর কি?” 
রাখালগণ আরো উৎসাহের সহিন্ত হরি বলিতে লাগিল। তখন প্রত বসিয়। 
পড়িলেন। বসিয়া গাত্রে ধূল। মাখিতে লাগিলেন । রাখালগণ যত হরি 
বলে, প্রহু তাহাদের দিকে চাহিয়া, আহলাদে হাসিয়া হাপসয়া গাত্রে তত 
ধুল৷ মাখেন। রাখাল বলিহেছে, “ই দেখ থেপিয়াছে ” কিন্তু ইহার মধ্যে 
রহুম্ক এই ষে, প্রভু খেপুন আর ন] খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই খেপিল, 
তাহা পের মুখে চিরদিনের নিমিত্ত এই হরিনাম লাগিয়া গেল। 

প্রন্থ যাইতেছেন, প্রভুর মহিমা প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। সে 
মহিম| এই যে, শ্রীকৰ্চ আসিয়াছেন, তিশি এখন সন্গাসীর বেশ ধরিস্সা 
জীবগণক্ষে হরি নাম বিপাইতেছেন । এ কথা প্রভুর অগ্রে 'অগ্রে চলিয়াছে। 
প্রভুর সঙ্গে ভৃত্য তাহার কৃত পুস্তকে বণিতেছেন যে, তিনি যাইয়া 
দেখেন যে লোকে প্রতর আগম প্রতীক্ষা করিতেছে । শুধু তাহ! নয়, 
প্রতু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাহ সাব্যস্ত করিয়া তাহার! তাহার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । 1 

প্রস্থ কত দিন পরে কৃর্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুম্্রকে 
দর্শন করিস প্রভু বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। 


কুর্শ স্থান দর্শন। ৯১১১ 


যথ।, চৈতন্য চরিতামুতে-- 
্‌ কৃষ্মী দেখি কৈল তারে স্তবন প্রপামে | 
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল। 
দেখি সর্বলোক চিন্ধে চমংকার হৈল ॥ 
আশ্তর্যা শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে । 
প্রন্ধর রূপ প্রেম দেখি হৈল| চমৎকারে ॥ 
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কষ হরি । 
প্রেমাবেশে নাচে লোক উদ্ধ, বানু করি ॥ 
রষ্জনাম লোক মুখে শুনি অবিরাম । 
পেই লোক বৈষ্ঞব কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ 
এই মত পরস্পর দেশ বৈষ্ব হইল । 
কৃষ্ণ নামান্বৃত বন্যায় 'দেশ ভাসাইল ॥ 
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহা প্রকাশিলা। 
কুন্দের সেবক বু সন্মান করিল ॥ 
পর দিবস প্রাতে প্রভু সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিলেন। লোক 
ভাতার পশ্চাৎ চলিল, কিন্ত প্রভূ তাহাদিগকে নিরুত্ত করিয়। গৃহে 
প|ঠাইপেন ও বলিলেন, “ঘরে গিয়া শ্রীরুষ্ণ ভজন কর।” প্রভু এক 
ক্রোশ পথ গমন করিলে, সেই কুম্ম-স্থানে বাসুদেব নামক এক জন 
রাঙ্গণ আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্টব্যাধি- 
গ্রস্ত । তাভাতে তাহার দুঃগ নাই, বেহেত শ্রীভগণানে তাহার গাঢ় ভক্তি । 
ভক্তের হৃদয়েকি একটী আনন্দ অহ বঠিতে থাকে, ম্থতরাৎ তাহাকে 
কোন দুঃখে কাতর করিতে পারে না। বানুপেবের সর্ধাঙ্গ ক্ষত 
হইয়াছে, তাহাতে কীড়া হইয়াছে: সকলে ভাবে এ কাঁড়া 
ঠাহাকে বড় ছুঃখ দিতেছে, কিন্তু বাসুদেব তাছ। ভাবেন না! তিনি 
ভাবেন যে, তাহার দেহ একেবারে জগতের ত্যজ্য সামগ্রী নছে, 
যেহেতু উহা] পেই কীড়া গুলিকে আহার দিতেছে । তাই বদি কীড়া 
গুলির মধ্যে কোন একটা অঙ্গের ক্ষত স্থান হইতে, সৃত্তিকায় পড়িয়া 
যায়। তবে উহ! 'ঢঃখ .পাইখে বলিয়া উহা! 'আবার সেই স্থানে যত 
পূর্বক রাখিয়া দবেন। যেমন মাতা ।পুত্রগণকে স্তন পান করাইয়া 
থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ " কীড়াগপকে আপন অঙ্গ দিয়া পালন 


২১২ বাহদেব। 


করেন। তাহার "মার এক বিশেষ কারণ এই যে, এই কাঁড়া গুলি 
ব্যতীত শীহার নিজ'জন আর কেহ ছিল না, তাহার অঙ্গের 
দুর্গন্ধে কেহ তাহার নিকটে আলিতে পারিত ন।) স্ুুতরাৎ কীড়া গুলি 
তাহার এক মাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ-জন ভাবিয়া যত্র 
করিয়। পালন করিতেন। বান্থদেব রজনীতে শ্ুনিলেন যে, শ্রীভগব।ন 
সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নগরে নগরে হরিনাম শিতরণ করিয়া বেড়াই- 
তেছেন। এই কথ! শুনিয়া তিনি তখন সন্ন্যাসীরূপী শ্রীভগবানকে দশন 
করিতে চলিলেন। কিন্তু চলৎ-শক্তি নাই, তাই আস্তে আস্তে কখন 
বলিয়া, কখন উঠিয়া, কখন জানু গতিতে, ষেরপে পারেন, কৃুন্দম স্থানে 
যাইতে লাগিলেন। শ্রীতগবানকে দর্শন করিতে যাঁইতেছেন, সুতরাং 
মঙ্গে একটু বল হইয়াছে, আর সেই বলে প্রকৃতই কৃল্-স্থানে উপ- 
স্থিত হইতে পারিলেন । 

সেখানে যাইয়া! গুনিলেন যে, প্রভু উহার আগমনের একটু 
পুর্ধবেই চলিয়া গিয়াছেন। 

ৰান্দেব বড় আশা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আশ। ভঙ্গ হইল, 
সেও সামান্য আশা নয়, কাজেই সামলাইতে পাবিলেন না। “হা ভগ- 
বান! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না” বলিয়া! মুচ্ছিত হুইয়! 
পড়িলেন । | 

যখন প্রভূ সপ্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেন, তখন আীমতী 
বিষুপ্রিয়।, “হা হরি শ্লীগৌরাঞ্গ দর্শন দাও" বপিয়া রোদন করিতে 
থাকিলে প্রত্তুর “গতি ভঙ্গ হয় 1 এখনও তাহাই হইল। হা ভগ. 
বান! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না।” ললিঞ।' যেইমাত্র 
বাস্থদেব মৃচ্ছিত হইলেন, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গের “গতি ভঙ্গ” হইল। 
প্রভু চলিতে পারিলেন .না, দীড়াইলেন, আর যেন কাণ পাতিয়। কি 
শুনিতে লাগিলেন। তখন “এই যে আমি আইলাম” অর্ধস্কটবাক্যে 
এই কথ! বর্পিয়, ফিরিয়। কুর্ম-স্থানের দিকে দৌড়লেন। প্র তখন 
বাসুদেব হইতে এক ক্রোশ দুরে, এ এক ক্রোশ মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম 
করিলেন, ভূত্য *ভুর পশ্চাৎ আসিতেও পারিলেন না। তাহার পরে-_ 

কুষ্ঠী ৰিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র। 
চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু॥ 


বাস্ুদেবের সুবর্ণ অঙ্গ । ২১৩ 


দীর্ঘ ছুই ভুজ প্রকাশিয়া দামোদরে ! 
গাঢ়তর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে ॥ 
রক্ত রস! কমি দেখি ঘ্বণা না করিল ॥--চন্দ্রোদয় নাটক। 


বিছ্বানের স্তা় গ্রাভু আসিয়া, বাসুদেব উঠাইয়। গাঢ় আ'পঙ্গন 
করিলেন, তাহাতে কি হইল শ্রবণ করুন, যথা, চৈতণ্ত চরিতে-_ 


আগত্য দোর্ভ্যাৎ পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্টেঃ সমং মোহমপাচকার। 
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রহ্থালয়ভ্ং ধৃতহর্ষশোকঃ ॥ 
“গৌরাঙ্গদেব আগমন করিয়। বিপ্রকে ছুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন 
“রত কুষ্ঠরোগের সহিত তাহার গোহকে বিনষ্ট করিলেন। অনস্তর 
নিপ্র চেতনা ও মনোহর শরীর প্রাপ্ত হইয়। হর্ষ এবং শোক ভরে 
গ্রতুকে প্রণাম করিলেন ” 


বান্থদেব আলিঙ্গন পাইয়। চেতন প্রাপ্ত হইলেন, হইয়া দেখেন, 
অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠ রোগের চিহ্নুও নাই! তখন প্রভুকে 
প্রণাম করিলেন, করিয়! বলিলেন, “হে দয়াময়! এ কি করিলে? 
কুমি দেই লক্মীর আবাস স্থান, হুমি মামাকে জ্দয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন 
করিলে! জগতের জীন মাত্রে ঘ্বণা করিয়া আমার নিকট আইসে না। 
তুমি যাহা করিলে এ কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে - ইহা সম্ভব 
নয়, কারণ তোমার কাছে উন্তম ও অধম সকলেই সমান, সকলেই 
তোমার সম্মান প্রিয় ।” 

আবার ৰলিতেছেন, “গ্র্তূ! আমার ম্থথ হইতেছে না, আমি 
অম্পৃশ্য' ছিলাম বলিয়া মনে আমার অভিমান আসিতে পারিত নান, 
তাই তোমাকে পাইলাম । এ দেহ তুমি কৃপা করিয়া সুন্দর করিলে, 
এখন আর সে দীনতা থাকিৰে না। আমার ভয় হইতেছে যে আমার 
অভিমান স্থষ্টি হইলে, আমি তোমাকে হারাইব।” 


'মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। 
হেন মোরে স্পর্শ তুমি ত্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
কিন্ত আছিল/ম ভাল অধম হইয়]। 
এবে অহঙ্কার মোৰ জন্মিবে আসিয়া ॥--চরিতামৃত | 
এই কথা শুনিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হুইল, প্রভুর চন্দ্রবদন নয়ন 


২১৪ বামদেবের স্ততি। 


জলে ভাসিতে লাগিল । প্রভূ ভাবিতে লাগিলেন যে বাস্থদেৰ তাহাকে 
পরাজয় করিল। | 

প্রভু বলিলেন, “তোমার নায় ভক্তের যদি অহঙ্কার হয়। তবে 
লীবে শর ভজন করিবে কেন? তোমার অভিমান ভইবে না। 
তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভঞ্জন কর, মা'র জীবগণকে ভক্কি-ধন্ধ শিক্ষা দিয়া উদ্ধার 
কর 1” 


চন্দ্বোদয় নাটক হইতভে এই সঙ্গন্ধে এই কয়েক পাক্কতি উদ্ধ 
কবিলাম। যথা; বাম্থদেব বলিতেছেন _- 


কোথ। আমি দরিদ্র পরম পাপী জন। 
কোথা কৃষ্ণ ভগবান লক্মী নিকেতন ॥ 
নিনিত ব্রাঙ্গণ মোলে ব্ণা লা কলিলা । 
বাহু পদারিয়। মোরে মালিঙ্কন কৈলা। 
এই শ্নেক বিপ্রবর যখন পড়িল । 
সেইক্ষণে আর এক অদ্ভুত দেখিল ॥ 
রক্ত রস! কৃমি কুষ্ঠ মব কোথ। গেল. 
প্রকৃত হুন্দর দেহ মি দীপ্ত হইল। 
দেখিস্বা বাসুদেব কহিল প্রনৃরে। 
“এমন সুন্দর কেন করিলে আমারে ॥ 
তুমিত ঈশ্বর পার মকল করিতে । 
কিন্ত আমি, ব্যাধি ১ঞা ছিন সুস্থ চিত্তে ॥ 
নিরুদ্েগে স্থুথে ছিন্ন স্থির ছিল মন। 
নিরস্তর স্বৃতি ছিল গোধিন্দ চরণ ॥ 
প্রতি স্ুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব। 
বিষয়ে আমক্ত মন নান। দিকে যাব ॥ 
কৃষ্ণ সুখ ভাড়াইয়। ইন্দ্রিয় হুখ দিলে । 
বাঁধি ঘুচাইয়া কেন এমন করিলে %” 
প্রভূ গদগণ চিন্তে উত্তর করিলেন__ 
ত। শুনিয়া সদ্রব হইল প্রভুর মন। 
কছিতে লাগিল! তুমি গুনহ ব্রাঙ্গণ। 


গ্রভি ও বাসুদেবে কথোপকথন। * ২১৫ 


পুনর্বার তোমার গোবিন্দ স্বৃতি বিনা। 
না হবে ব্যাপার বাহো মনে তূর্বাসন। ॥ 
অতএব মনে কিছু উদ্বেগ ন। কর। 
ভক্তি সুখ আশ্বাদন কর নিরন্তর ॥ 
বান্থদেব এ কথ! শুনিয়া আর উত্তর করিবার সুবিধা পাইলেন না. 
যেহেতু প্রভু উপরের কথা গুল বলিতে বলিতে অন্তর্ধান করিলেন। 
খান্দেবের তাহাতে বিশেষ ছঃখ হইল না, কারণ প্রভু যেমন 
তাহার জড় চক্ষু হইতে অন্তর হইলেন, অমনি অভ্যন্তরের চির-নয়নে 
উদয় হইয়া তাহাকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
এখানে একথা উঠিতে পারে বে, প্রভু যখন পাহ্ুদেবকে দেহ ও 
শুধরেগ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন তাহাকে প্রথমে ফেলিয়। ন। 
গিয়া একটু অপেক্ষা কৰিলেই পারিতেন, কারণ তাহা হইলে তাহার 
হই ক্রোশ পথ ভ্রমণের শ্রম লইতে হইত না। ইহার তাৎপর্য এই 
বে, শ্রীভগণান ও জীবমাত্রে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরম্পর পরস্পরকে 
অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন। যখন সেই আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় হয়, 
তখনি জীব ভগবানে মিলন হয়। বাস্থদেবের একটু বাকী ছিল, 
কু্ম স্থানে আসিয়৷ প্রভূকে ন। পাইয়া সেই টুকু পুরণ হইল, আর 
অমনি শ্্রভগবান দর্শন পাইলেন মহারাসের রজনীতে গোপীগণ 
শ্রকুকে হারাইয়া বন রোদন করিতে করিতে যখন তাহাদের বিরহ 
অসহনীয় হইল, তখনি আবার শ্রীভগবানের শ্রীবদন দেখিতে পাইলেন । 
প্রতুর কি নাম, কোথায় তিনি, অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি, কৃত 
স্থানের লোকে জানিতে পারিয়াছিলেন কি, না ঠিক জানি না। দক্ষিণ দেশে 
অনেক স্থানে এইরূপে তাহার পরিচয় কেহ যেপান নাই তাহা জানি। 
ুশ্ম স্থানের লোকেরা! যাহা হউক প্রতুকে একটী নাম দিল। সে 
নামটী “বাসুদেবামৃত পদ!” 
তাছার পরে প্রভু জিয়ড় নসিংহের স্থানে উপস্থিত" হইলেন। এই 
ঠাকুর স্বয়ং প্রহ্লাদ কর্তৃক স্থাপিত। দেই কথা মনে করিয়া প্রভু 
সেখানে অকথ্য প্রেম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রভু সেখানে এক 
রাত্রি মাত্র "বাস করিয়া প্রভাতে আবার চলিলেন। এইরূপে ক্রমে 
গোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


২১৬ 


গোদাবরী তীরে 


গোদাবরী তীর জঙ্গলে পুর্ণ । প্রভু চিরকাল বন ভাল বাসেন 
সেই বন দর্শন করিয়া প্রভুর বৃন্দাবন মনে পড়িল, ক্রমে গোদ(বরীকে 
যমুন। ভ্রম. হইতে লাগিল, প্রত আনন্দে ভগমম হইয়া চলিলেন। কবি 
কর্ণপুর তাহার চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে গোদাবরী দর্শনে প্রহর মনের 


ভব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অতি সুন্দর বলিয়! 


দিলাম-_ 


গোদাবরীতৃকঙ্ষতরঙ্গ শীতৈ-__ 
মকিদ্িরাশ্রিষ্টলতাসমূহেঃ 

ইতস্ততো ভূরি সমেত মন্ত- 

বনং বিলোকোষ ননন্দ নাথঃ 0১২২) 
কদগ্ববীথীষু নদন্ম.দদৈঃ 
সমুল্পসভাগুবমৎকলাপেঃ' 
বিশ্রন্ধমুন্গেত্রযুগেঃ কৃপালু- 

ননন্দ ভুয়ে। হরিণৈঃ সকান্ডেঠ ॥ -২৩॥ 
নিক্ষজশান্তাঃ কচ চগুশবা- 
প্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ কচ[পি। 
কচপ্রস্থরপ্োর করাল সত্ব- 
শ্বাসাগ্রিদীপ্ত্যা বনভূমিভাগাং ॥ ১২ ॥ 
গোদাবরীবেগমহথানিনাদ- 

ভীমাগিরি প্রস্রবণা রবেণ। 
শগৌরচন্দ্রসা 'বিভেগর চেচঃ 
স্ুকোমলং চিন্তমনাপ্তিধৈ্য্যৎ ॥ ১২৫ 
ক্ষণাং স্থলৎপাদবিকম্পপক্ষে- 
শ্ঞ্চপতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপুর্ণৈঃ ! 
শুকৈর'লদ্ণড়িমচুশ্ববতি' 
গৌদাবরীীতীরবনে স রেমে ॥ ১২৬॥ 
তান্থুলবল্লীদলবুন্দ মুচ্চ- 
ভিন্দাতিকগ্রেঃ ভ্রুকচৈ রসতিঃ। 


অজন্রদীর্ঘেণ বিমুগ্ধ বিল্লী- 
ৰঙ্কাররাঁবেণ নিকামরম্যে ॥ ১২৭॥ 


এখানে 


গোদ।বরী দর্শনে প্রভুর মনের ভাব। ২১৭ 


জ্যেতির্পাচুস্থিভিরম্ব,দা তৈ- 
স্তমালমালাজ্ঞুন কোবিদ রৈঃ। 
নানাবিধৈঃ পত্ররখৈরসস্ভি- 
শ্চমুরবৃন্দৈ শ্চমরৈশ্চ যুষ্টেঃ ৪ ১২৮৪ 
অর্ক প্রভাপর্কবিহীনসান্র- 
শ্নিপ্ধাতিসচ্ছীতল চারুতৃমৌ । 
অকৃতিমালেপনিপীত মুলে- 
বাপীতড়গাদিনিরস্তরালে ৪১২৯ ॥ 


তৎপরে গোদাবরীর উত্ত্গ তরন্গমালায় স্ুশীতল বায়, কর্তৃক আলি- 
হ্গিত লত৷ সমূহ দ্বার! ইতস্ততঃ সঞ্চাপিত কাননের মধ্যভাগ সন 
করিয়া গৌরচন্ত্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২২॥ 

তৎপরে কদন্ব বিথী শর্ধিত মুদঙ্গ এবং তৎ্শ্রবণে মেঘ আশঙ্কায় 
সমুল্তাপ যুক্ত ময়ূর নৃত্য ও উন্দোলিত পিচ্ছ তথা বিশ্বস্তভাবে উদ্ধ 
নয়ন হুরিণীগণের সহিত হরিণগন অবলোকন করিয়। গৌরচন্ত্র পুনর্ব।র 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২৩৪ 

যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশু পক্ষ্যাদির শব শুন্ত 
হওয়ার শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্ষের প্রতিধ্বনিতে দিক সকল 
গ্রস্ত প্রায় এবং 'কোথাও ব৷ প্রন্নপ্ত অতি ভয়ানক জন্ত সকলের নিশ্বাস 
রূপ অগ্রি" দ্বারা বন ভূভাগ সুদীপ্ত তথ! গোদাবরীর জলবেগের মহ! 
নিনাদ ও ভয়ানক গিরি প্রজ্রবণ ্রীগৌরচন্দ্রের স্থকোমল চিতকে 
ধৈর্য শূন্য করিতে লাপিল॥ ১২৪॥ ১২৫॥ 


যাহার, উপরে ক্ষণে ক্ষণে পদশ্খলন হয় অর্থাৎ পা পিছলিক়া যাক, , 
তাদ্বশ মনেহর পক্ষিগণের পক্ষ ও চঞ্চ, পতিত বীজ সমূহ দ্বারা, 
তথ1 বিদারিত দাড়িম ফলে চুন্বনকারী ও তান্বুল, লতার উতক্ দল 
সকলকে সশব্দে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শবায়মান তীক্ষকর পত্র 
অর্থাৎ করাত ষদ্‌ৃশ প্রশস্ত চঞ্চশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং 
বিমুগ্ধ ঝিল্লী (ঝিপ্মিপোক1) সমূহের নিয়ত নুদীর্ঘ বঙ্কার রবে যাহ! 
অতিশর" রমণীয়, তথ! নক্ষআাদি জ্যোতির্গণ ম্পর্শী অর্থাং সমধিক সমু- 
নত অঙ্বদ সৃশ তমাল শ্রেণী, অঙ্জুন বৃক্ষ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন ) 

(২৮) 


২১৮ রামানন্দ পায়। 


তথ। নানাবিধ শব্দায়মান পক্ষিগণ চমুর মুগ) ও চমর নামক পণ্ত- 
গণে ফহ! গেবিত এবং প্রভাকরের প্রভ। বিহীন সুতরাং নিবিড় ও 
সুন্সিপ্ব, যাহার সুচাক ভূভাগ সুশীতপল তথ! নৈসর্গিক লেপন ক্রিয়য় 
যাহার মূল দেশ পরিষ্কৃত ও দীর্থিক1 তড়াগাদি ছ।রা যাহা নিয়ত ঘন 
সন্নিবিঃ্ অর্থাৎ আচ্ছন্ন তাদৃশ গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌর- 
চন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্ত লাভ করিল ॥ ১২৬--১৯৯ ॥ 

প্রভু গোদাবরী পার হইলেন, ঘ্বাটে ন্মান করিলেন, ন্নান কিয়া 
ঘ।টের একটু দ্ররে বসিয়া মাল! জপ কক্সিতে লাপিলেন। প্রভু রামা- 
নন্দ রারকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
£ . এই রামানন্দ রায়ের কথ! সার্বভৌম ভট্র/চাঁধ্য বলিয়া দিয়াছিলেন। 
বলিয়াছিলেন, প্রভু বিনয়ী বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা) না করিয়া তাহার 
সহিত মিপিত হইবেন। প্রভু তাই সেখ!নে গিয়্াছেন, প্রভু তাই 
ঘটে বনিদ্না রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছেন। রামানন্দ রা 
কাগস্থ, উত্কল নিনাপী, বিদ্র্যানগরের অধিপতি । বিদ্যানগর প্রতাপ 
রুদ্র গ্রঙজপতির সাম।জ্যের অধীন, রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ 
প্রতাপ কদ্রের নামে সেই দেশ শাসন করেন। সুতরাং তীহার সমু- 
দায় বিষয় কার্ধ্য করিতে হয়, কিন্তু তবু তিনি বিষয় হইতে নিলিপ্ডি। 
ধাহারা বিষয়কে তুচ্ছ করিগা শ্রীভগবান ভজনের নিমিত্ত বনে গমন 
করেন, তাহার] অবশ্য মহাপুরুৰ এবং মহা-শক্তিধর। কিন্তু যাহারা 
বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া, বিবয়ের সহিত খেল! করেন) ও উহা হইতে 
অন্তর থাকিয়া শ্রীভগবানের পাঁদপন্মে আপনার চিত্ত দিতে পারেন, 
তাহারা আরে শক্তিধর । রামানন্দ রায় সেইরূপ একজন। রামানন্দ 
রায় মৃত্তিকা পা দেন না, 'দোলায়' ভ্রমণ করেন। রামানন্দ ভৃত্য 
দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তম শব্যায় শয়ন করেন, আর যথা ফোঁগ্য সমুদায় 
বিষয় ভোগ করেন, , কিন্তু তবু হুঘয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে দিবানিশি টল. 
মল করিতেছে। রামানন্দ. রায় ইহার পুর্বে জগন্নাথ বল্পভ নামক 
নাটক লিখিয়াছেন, লিখিয়া গজপতি মহারাঁজকে উহা! ' উৎসর্গ .করিয়া- 
ছেন। এই নাটকের নায়ক শ্রীরুঞ্*, নারিক! শ্রীমতী রাঁধা। নাটক 
ধানি মধু ভইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়ি, দেখিবেন। ইহ 
এখন অনুবাদ সহিত সুদ্রাপ্ষিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত রামানন্দ একাকী 


পরল্পরের আকর্ষণ । ২১৯ 


ছিলেন, তিনি যে রস ভোগ করিতেন তাহা ভোগ করিবার আর. 
সঙ্গী ছিল না। কাজেই সার্বাভীম ভট্টাচার্য তাহার কথ। তে ন1 
পরিয়। তাহাকে বিজ্রপ করিতেন। 

প্রহ্থ ঘাটের একটু দুরে বপিয়া রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতে- 
ছেন, কাজেই তাঁহার আমিতে হইল। তীহাঁর হঠাৎ গে'দাবরীতে সান 
করিবার ইচ্ছ! হইল, তাই ন্নান করিতে আইলেন। তিনি স্নান করিতে 
বইবেন, মে কাজেই বুহ* ব্যাপার হইল। সঙ্গে বুতর বৈদিক ব্রাঙ্গণ, * 
বছতর ভৃত্য, নৈন্য, হস্তি, ঘোড়া আইল। এমন কি অগ্রে বাদ্য 
বাজিতে লাগিল। এই সঙ্জায় রামানন্দ, প্রন যে ঘাটের একটু দরে 
নদী তীরে বসিয়া, মেই ঘাটে নান করিতে আইলেন। যে গ্র 
বিষয়কে তৃণ হইতে লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সঙ্জায় তাঁহার .সম্গুখে 
দর্শন দিতে উপস্থিত হইলেন । 

প্রন যে স্কানে বনিয় র।মানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে 
একটী তীর্থ স্থান হইয়াছে। সে স্থান অতি আদরে ুসজ্জীভূত, ও 
অদ্যাপি লোকে উহ] দর্শন করিয়া থাকে । 

রামানন্দ স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পূজা! করিলেন] এই 
সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, নদীর তীরে, একটু দুরে, 
এক জন সন্ন্যাসী, বনিগ্কা মাল! জপ করিতেছেন । সন্ন্যাদী ভিনি অনেক 
দেখিয়া থাকেন, সচরাচর তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধীও বড় ছিল "না কিন্ত 
ইহকে দর্শন করিব! মাত্র তাহার হৃদয় বিচলিত হইল । 

দেখিতেছেন দেন, সন্গ্যানী বন টি করিছী বরিগা আছেন । 
তাহার .গাত্র দিয়া যে তেঞ্জ বাহির হইতে ্ তাহা অমান্ষিক। কিন্ত 
সম্য!সীকে "দেখিয়া তিনি শুধু যে বিশ্ব হইলেন তাহী ন্য়। অত্যন্ত " 
আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সন্্যাসী যেন তাহার প্রাণ ধরিয়া টানিতে 
লাগিলেন । | * 

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুত গমনে সন্ধযাসীর 
দিকে যাইতে ল।গিলেন। এদিকে প্রত বাঁমানন্দকে দেখিয়া তাহাকে 
হৃদয়ে করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। যখন রামানন্দ তাঁহার দিকে 
আমিতে লাগিলেন * তখন তাহার ইচ্ছা হইল :বে, অগ্রবর্তী - হইয়! 
তাহাকে বুকের মধ্যে আনয়ন করেন। যে প্রভু বিষ্ী হইতে বন 


২২৯ আলিসন। 


দুরে থাকেন, যে প্রন গভীর অটল, তিনি অদ্য একটী অপরিচিত 
বিষয়ে সংস্ষ্, শূদ্রকে হৃদয়ে করিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য হারাইলেন! কোন 
এক জন ভক্ত এক খণ্ড হরিতকী সঞ্চম্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতু 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, যে “তোমার অদ্যাপি সঞ্চয় বাসনা যায় নাই, 
অতএব ভুমি আমার সহিত থ।কিতে পারিবে ন1।” 

সেই প্রভু অদ্য এক জন ভোগী রাজ, ধিনি বাজনা বাজাইতে 
' বাঙ্জাইতে দান করিতে গমন করেম, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন 
বলিয়া চঞ্চল হইলেন! কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়। থাকিলেন। 
রামানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন, করিয়! শির লোটাইয় প্রণাম 
করিলেন। 

প্রত অমনি উঠিগ্লা দাড়াইলেন, দীড়াইয়া বলিলেন, “উঠ, ক্কৃষণ 
বল।” তাহার পরে বলিলেন, “তুমি না রামানন্দ ?” রামানন্দ তখন্‌ 
করযোড়ে বলিলেন, “হাঁ! আমি সেই পাপাস্মা শৃদ্রাধম বটে।” প্রভু 
আর কথা বলিলেন না। যেন চিরদিণের হারাণ বন্ধু পাইলেন, ও 
অমনি আননে হঙ্কার করিয়া, ছুই দীর্ঘ ভুজ দি: তাহাকে ধরিয়া, 


বুকের মাঝে করিলেন। 


শ্রীগৌর|ঙ্গের ধর্খে প্রণাম ইত্যাদি অভ্যর্থনা প্রশস্ত নয়। গৌর- 
দাস জীবকে আলিঙ্গন করিয়। থাকেন। প্রপামে, জীবকে পৃথকীকত 
ও ছোট বড় করে। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে জীবে জীবে গাঢ় সম্বন্ধ, আর 
জীবের মধ্যে, বলিতে কি, ছোট বড় নাই। সকলেরই এক উৎপত্তি 
স্থান, সকলের এক গতি। যাহারা এই [ভাব হৃদরে ধারণ করিতে 
পারেন, তাহার্দের জীব মাত্রে গাঢ় আকর্ষণ হয়, আর গাঢ় আকর্ষণ 
হইলে প্রণামরূপ অভ্যর্থনায় তৃপ্তি হয় ন1। 

শগৌরাঙ্গ-ধর্দের এখন হীন দশ! বলিয়া! প্রণামের, ও দেই লঙ্গে 
কপট দৈন্তের, ঘটা কিছু অধিক হুইয়ছে। 

প্রত যেন চির হুহদ পাইলেন, পায়! রাম রায়কে জ্দয়ে ধরি- 
লেন, ও আনন্বে সুচ্ছিত হইলেন। রামানন্দ যেন চির আশ্রয় স্থান 
পাইলেন, আর ইহাতে এত হুখের উদয় হইল যে, ধৈর্ধ্য ধরিতে 
পারিলেন না, তিনিও মুঙ্ছিত হুইলেন। তখন নতী স্ত্রী ও যৃত পতি 
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যেরূপ চিতায় শয়ন করিয়! থাকেন, সেইরূপ উভয়ের বাহু ছারা পরি- 
রম্তিত. হইয়া, অচেতন অবস্থায়, মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিলেন। 

রাজ। রামানন্দ যখন সন্যালীর. নিকটে গমন করিতে লাগিলেন 
তখন তাহার সঙ্গে যে বছতর লোক ছিল, সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে 
পড়িল। সকলে প্ররতকে দেখিলেন, ও তাহার ও তাহাদের রাজার 
কাণ্ড দেখিলেন। এই বহুতর লোকে ইহ1 দেখিক্না ভক্তিতে গদ গদ 
হইয়া, যাহার যেরূপ রুচি সে সেইরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে, ও 
সেই সঙ্গে সকলে রোদন করিতে লগিলেন। এই সহত্ম লোক 
একেবারে এক মুহূর্তে দ্রবীভূত হইলেন। * 

প্রভু ও রামানন্দ এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়। কিছুকাল পড়িয়া রহি- 
লেন, কিন্ত তবু সঙ্গীগণ দেধিলেন যে তাহাদের অঙ্গ পুলকে আবৃত 
হইয়াছে, আর প্রেমানন্দ ধারার বদন ভাসিয়া যাইতেছে । তাহার 
পরে উভয়ে উঠিলেন ও ুস্থ হইয়া বসিলেন। একটু চাওয়। চাহির 
পর, প্রভু মধুর হাসিয়া বাঁলিলেনু, “আমি যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণে 
আসি, তখন থাকার বাহদেব সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য আমাকে বলেন 
যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোন্ম রামানন্দ রায়কে দর্শন করিও, সেই 
নিমিন্ত আমার এখানে আগমন। আমি বড় ভাগ্যবান, যেহেতু সিন 
যাসে তোমার দর্শন পাইলাম।” ইহাতে_ 


রায় কহে সার্ধভৌম করে তৃত্য জ্ঞান। 
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ 
ত.র কপায় পাই তোমার দরশন। 
আজি সফল হইল মো'র মনু জনম॥ 
সার্ধভৌমে তোমার কপ! তাঁর এই চিন। 
অস্পৃশ্য ম্পর্শিলে হঞ তার প্রেমাধীন ॥ 
কাছা তুহি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ । 

কীহা' মুই রাজ সেবক বিষয়ী শুদ্রাধম ॥ 
মোর স্পর্শে না করিলে ঘ্বণা বেদ ভয়। 
তোমার কপায়ে তোমায় করার সদয় ॥. 
তোমার ক্লপায় করায় নিন্য কর্ম। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তেমোর মর্দ॥ 
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আমা নিস্তারিতে তোষ্ষীর ইহ আগমন। 
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাঁবন॥ 
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। 
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ 
তথাহি শ্রীমদ্াগবতে দশম স্বন্বে 'অষ্টমাধায়ে প্রথম শ্লোক-- 
“মহদ্দিচলনৎ নূণাঁং গৃহিপাৎ দ্রীন চেতসাং। 
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্‌ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥ 
আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহশ্রেক জন। 
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন 
“কৃষঃ9 পরি” নাম শুনি সণার বদনে। 
সবার অঙ্ক পুলকিত অশ্রু নয়নে 1 
আকৃতে গ্রাকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। 
ভীবৈ ন! সম্ভবে এই অগ্রাকৃত গুণ ॥-চরিকানুত। 
প্রভু উত্তরে বলিলেন, “আমাকে “ওরূপ কথা কেন বনিতেছ? 
ভুমি পরম ভক্ত, তোমার সঙ্গীগণের মুখে হরি কি কৃষক নাম, ইহী 
বিচিত্র কি? তোমার দর্শনে ইহ!দের মন দ্রবীনৃত হইর়াছে। ত'হার 
সাক্ষী দেখ। আমি মারাবাদী সন্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা জানি 
না, তোমার স্পর্শে আমারও কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়ছে। আমি 
এখন বুঝিলাম, সার্বভৌম আমাকে কেন তোমার নিকট পাঠ'ইক়।ছেন। 
আমি মায়াবাদী সন্ব্যাসীঃ? আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্ত তিনি 
তোসার আশ্রয়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
উভয়ে উভয়কে দর্শনে, 'আনন্দে ভাসিয়া, উভয়ে উভয়ের, স্তুতি 
'করিতেছেন। ইহার মধ্যে এক জন ত্রাঙ্গণ করবোড়ে প্রহ্নুকে ভিক্ষার 
নিষ্স্রণ করিলেন, প্রভুও শ্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামান্ন 
রায়ের প্রতি মধুর হাপিয়! প্রভূ বলিতেছেন, “তোমার আব।র দর্শন 
কামনা করি) যেছেতু তোমার মুখে কৃ কথা! শুনিবার নিমিন্ত আমার 
অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে ।৮ পতোনার আবার দর্শন কামনা করি” এক্সপ 
কথা, যাহ! প্রভু সেই বিষয়ে-জ়ীভূত শৃদ্কে বলিলেন, ইহা তিনি 
কম্মিন কাঁলে কাহাকেও বলেন নাঁই। রাঁসাননদ “বলিলেন, “স্বামী, 
যদি কৃপা করিয়া এই পামরকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, ভবে 


প্রভুর প্রশ্ন। ২২৩ 


দিন কয়েক এখানে থাকিতে হইবে, ফারণ আমার মন অতি কঠিন 
ও মলিন আপনি দিন কয়েক থাকিয়া একটু বিশেষ করিয়া 
আমার হৃদয় মাঞঙ্জনা না করিলে উহা শোধিত হইবে ন1।” রামানন্দ 
রায় ইহ! বলিয়া প্রভৃকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন । দর্শন মাত্রে 
পরস্পর পরস্পরের প্রেম ভোরে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন, যে এই 
ক্ষণিক বিদায়ের নিমিত্ত উভয়ে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাঁগিলেন। 
প্রভু ব্রাঙ্গগের গৃহে, ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন।, 
পরদ্গরের দশন লালস! ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং হুর্য্য অন্ত গেলে 
রাগাঁণন্দ, সামান্য বেশ ধারণ করিয়া, একটা মাত্র ভূত্য সঙ্গে লইয়া 
গোপনে প্রভুর ধ্লুহিত মিলিত হইজ্,ন। ভাবার রামরায় প্রভুকে 
প্রথাম ও প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে উভয়ে বসিফোন। 
প্রভু বলিতেছেন, বল, রামরায়, জীবগণ কিরূপ সাধন ভজন 
করিলে উদ্ধার হইবে? " 
এখন রামপ্নায় প্রসুকে জাদেন না; প্রভু কে; তাহার কি মত, 
তাহ! জানেন না। প্রতুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিগাছেন 
বটে, কিন্ত গে স্ততি বাঁক্য, সন্যামী মাত্র পনাবাঁরণ” বলিয়। অভিহিত 
হইয়া থ(কেন। রায় কেবল এই মাত্র জানিয়াছেন বে, প্রভু একটী 
ধাশক্তি সম্পন্ন আুতি বৃহৎ বস্তু ও কৃষ্ণ ভক্ত, ও তাহার চিত্ত একে- 
বারে হরণ করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। প্রত এই 
হঠাৎ প্রশ্সের কিরূপ উন্ধর করিবেন ভাবিয়। স্থির করিতে পারিলেন 
ন|। আবার প্রভুর আজ্ঞা ব্বাখিয়া যে কথা কাট!কাটী করিবেন ও 
বলিবে যে, “মাগে আপনি বলুন,” ইহ্গও পারিলেন নাঃ বলিতে 
সাধাও হুইল না। সেখানে আপনার কি মত গোপন করিয়া, সর্ব 
সাধারণোঁপযোগী বে মত প্রথম তাহাই বপিলেন। বলিলেন, *ম্বামী ! 
আমি সাধন ভজনের কথা কিছু জানি না, তবে শ্রীবিুপুরাণে 
দেখিতে পাই এ প্রর্ের এইরূপ উত্তর আছে যে, প্যাহার যে স্বধর্মম 
তিনি তাহা পালন করিলে পরিণামে তাহার শ্ীভগবানে ভক্কি হয়।» 
এই যিষ্ক, পুরাঁণের প্লেকে দেখা যায় যে হিন্দুধর্সের ন্যায় উদার 
ধর্ম জগতে নাই। 'খশীষ্টক্ানগণ বলেন, তীহাঁরা ব্যতীত আর সকলে 
নরকে যাইবে। মুদলমানগণও ভাহাই বশেন, কিন্তু হিন্দুর বলেন থে 


২২৪ প্রশ্ন ও উত্তর । 


সকলেই শুধু ম্বধন্ম পালন দ্বারা ক্রমে উদ্ধার হুইবেন। স্বধর্শ পালন 
করিতে করিতে ক্রমে শ্রীভগবস্তক্তির উদয় হয়, সেই ভক্তি হুইলে 
জীব উদ্ধার হুইয্জাঁ যায়। তবে কি ধর্মের ভাল মন্দ নাই অবশ্য 
অ.ছে। জীবের পরিবদ্ধনই গতি । জীব ক্রমে পরিবদ্ধিত হুয়। যে 
ধর্থে তোমার এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবদ্ধিত 
হইলে তোমার উহ! অপেক্ষা সারবান আহার প্রয়োক্ন হুইবে। রাম. 
' রায়ে ও প্রতৃতে যে অদ্ভুত কথোপকধন, ইহ! দ্বার জীবে কিরূপে 
ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়াছেন, তাহাই বিকমিত হুইতেছে। এরূপ 
কখোপকখন জগতে আর কোথাও পাওয়া বায় ন!। 

' এই বে রামরায় উত্তর করিলেন, ইহার মধো কর়েকটী কথ৷ 
মানিয়া লইলেন, বথ! প্রীভগবান আছেন, ও. ভর্তির দ্বারাই তাহাকে 
পাওয়া যায়। তবে তিনি যে উত্তর করিলেন, ইহাতে তাহার প্রকৃত 
মত কি তাহা কিছুই বুঝ! গেল ন|। 

প্রভূ এ কথ! শুনিয়া বলিলেন, রামরায় এ ত মি মোটা কথা 
বলিলে। ইহা! জপেক্ষা নিগুঢ় বদি কিছু থাকে তবে বল। 

রামরায় তখন গীতার একটী শ্লোক পড়িয়া! বলিলেন যে, গীতায় 
গেখিতে পাই; শ্ভগবান বলিতেছেন, “জীব যে কোন কর্শা করে, উহা 
মাকে সমর্পণ করিয়া! করিলেই তাহার সাধন ল্দ্ধি হয়।? কিন্ত 
 প্রতথ এ কথাও উড়াইরা দিলেন। তিনি বলিলেন, রাষ রায় এ নম: 
দায় বাহ কথ!। ইহা অপেক্ষ! নিগুড় যাহা তাহাই বল। 

হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বান হুইতে পারে বে, বাঁমক্ায় গীতার 
যে কখ! বলিলেন, উহ! অতি বড় কথা, এমন কি খীহীয়ান ধর্শে এ 
' কথাটা সকল অপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। যেহেতু তাহা" 
দের প্রধান প্রার্থনার মধ্যে এই নিবেদন যে, প্প্রভূ তোমার যাহা ইচ্ছ! 
তাঙাই হউক” সর্বাপেক্ষা প্রধান। কিন্ত প্রভূ এ কথ! মানিলেন না! 
যেহেতু ইহাতে জীবে ও তগবানে যে কোন নিত! আছে তাহা 
ঘুঝা বায় না। 

রামরার় তাহা বুঝিয়! বলিলেন, এ এ কথা বদি বাক হ্ই্ল তবে 
্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীভগবানের শরণ রান, সেই প্রন্কত 'সাীধক। 
রাম বাঁক এ কথারও প্রমাণ দিলেন। কিন্তু প্রভু এ কথাও উদ্াই়া 


প্রশ্ন ও উত্তর। ২২৫ 


বিলেন। শান্্রের ভংপর্যয এই যে, যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে এত অন্ু- 
রাগ, যে, তাহাকে পাইবেন এই লোভে, আপনার কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ 
ফরেন, তিনি অবশ্য শ্রনর্ভগব!নের ' প্রিয় হন। কিন্ত রাম রাগের 
কথান্ন ঠিক তাহা বুঝাইল ন!। মনে ভাবুন সাহেবের বিধি বিৰ্বাহ 
করিবে বলিয়। যদি কোন হিন্দু খশীষ্টিষান হয়। তবে কি দে বড় 
সাধক হইল? 


রাম রাম তখন একটু চিন্তা করিয়৷ * বপিলেন, ভক্তি ও জ্ঞান 
উভ্ম যোগে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা! করেন, তিনিই প্রন্কত 
মাথক। ূ 

প্রভু এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি, ভক্তি ও ভ্ঞান এক 
প্রকার বিরোধী । মনে ভাবুন, ঘর্দি কোন জ্ঞানবতী স্ত্রী স্বামীকে 
ইথ বলি ভক্তি করে স্বর স্বামী শ্রীদোকের পরম গুরু অতএব 
দ্বামীকে ভক্তি না করিলে মহাপাপ হয়, কি তাহাকে ভক্কি ন! 
করিলে সংসার বিশৃঙ্খপ হয়, কি'ছুঃখের উতপত্ি হয়, তবে তাচ্ছা, 
যে তক্কি দে ভক্তি নম্ন, উহা! এক প্রকার স্বার্থপরতা । জ্ঞান-মিশ! 
ভক্তি বলিতে মোটামুটি এই যে, শ্রীভগবান জীবন মরণের 'কর্তী, 
অতথব তাহাকে ভক্তি করা কর্তা্য। না করিলে ক্ষতি, করিলে লাভ। 
এরূপ হিসাব কিতব করিয়া! যি শ্তগবানকে ভক্তি করেন, তিনি, 
আঁভগবানকে ভক্তি করেন না, তিনি আপনার স্বার্থের পোষণ করেন। 


রামরায় আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, 
শরমদ্তরগবতে দেখিতে পাই যে, জ্ঞানশুন্য ভক্তি দ্বারাই শ্রীতগবনকে 


পাওয়া যায়॥ ইহা! বলিগ্ প্নভাগবত হইতে শ্লোক পড়িলেন। 

যখন রাম এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তির কথা বলিলেন, তখন প্রভু একটু 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "এ ভাল কথা, কিন্ত 
ইহা অপেক্ষা যদি আরো কিছু ভাল কথা থাকে তবে বল। 


জ্ঞানশূন্য ভক্তি কাহাকে বলি না উদ্দেশ্যশুন্য ভর্জি। 'সম্রাটকে 

দর্শন করিয়া প্রণাম করিল।ম আর বলিলাম, রাজন! আমি তোমার 

দাষহদা্স। কিন্ত মনে রহিল ষে রাজা আমার উপর সন্ত হইবেন, 

হয়৷ আমার ভাল করিবেন। ইহাকে রাভক্তি বলে না, ইহাকে 
(২৯) 


২২৬ গীতা ও ভাঁগব্ত। 


বলে তোধামোদ। অতএব জ্ঞানশুন্য যে ভক্তি, ইহ দ্বারাই শ্রীভগবাঁনের 
পাদপন্ম পাওয়া যায়, প্রভূ ইহা স্বীকার করিলেন। প্রভু আরো গুহ 
শুনিতে চাহিলেন, তখন রাম রায় প্রেমের কথা উঠাইলেন। 

এতক্ষণ রাম রায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন উহা ছাড়িয়া 
শ্রীমস্তাগবতের অধিকারে আইলেন। ভক্তি ধর্ম ছুই রাজ্যে বিভক্ত, 
্রীগীতার রাজ্যে ও শ্রীভাগবতের রাঁজ্যে। জ্ঞান-মিশ্র! ভক্তি গীতার 
শেষ সীমা। জ্ঞান-শুন্যা ভক্তি শ্রীভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। যে পর্যন্ত 
রাম রায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পর্য্স্ত প্রভূ “ইহা বাহ" বলিয়! 
বলিয়া উড়াইয়! দ্িলেন। যে মাত্র রাম রায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা 
বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগবত রাজ্যের সীমায় আইলেন, সেই প্র 
বলিলেন, “ইহ! ভাল বটে, কিন্তু হ্হার পরে আরও বল।” 

র্বর্্য ও মারুর্য্য, শ্রীতগবানের এই ছুই ভাব। তিনি সর্ব-শক্তি- 
মান, এই গেল তাহার পরশ্বর্ধয ভাব। তিনি তাহার রূপ ও গুণে 
আকর্ষণ করেন, এই গেল তাহার "মাধুর্য ভাব। গীতায় শ্রীভগ- 
বানের প্রর্থ্যভাবের ভজনার কথা! লেখা, শ্রীভাগবতে মাধুর্য ভাবের 
ভঙ্জনা বিরচিত। গীতার রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খীগ্টীয়, মুসলমান 
ও প্রাচীন হিন্দু ধর্ম। এই কয়েক ধর্মের সার কথা গীতাঁয় উদ্ধৃত 
আছে। এই সমস্ত ধর্মে যে ষে কথা ছড়ান আছে, উহা গীতায় 
একত্রিত করা ,হইয়াছে ও পর পর সাজান হয়েছে। মিঠাইকার, 
তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের খাদ্য দ্রব্য, নানা সুন্দর. আকার 
দিয়! সাঞজাইয়া রাখে, গীতায় সেইরূপ, জগতের যত ধর্ম, ও সে সমু- 
দায়ে যত রস আছে, তাঁহ'কে সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখ! 
হইয়ছে। তাই, গীতা জগতে আদরিত হইতেছে ও হইবে। 

শ্রীভাগবত জ্ঞান-শুন্য ভক্তি হইতে আরস্ত। শ্রীভগবান যে নিঙ্গ 
জন, ইহা, জ্ঞান থাকিতে, হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, 
কিন্ত বোধ অর্থাৎ আস্বাদ করা যায় না। শ্রীভাগবত গ্রন্থের তাৎপর্য্য 
এই বে, প্রীভগবান নিঅ-জন, আর নিজ-রূপে তাহাকে যে জনা 
তাহা দ্বারাই পতাহাকে” 'পাওয়া যায়। নিজ-জন কাহাকে বলে? 
পিতা কি প্রভূ, সখা কি ভাই, সন্ত।ন কি পতি, 'ইহারাই নিজ.জন। 
প্রভূ কে না, ধিনি ক্রীত-দাসের কর্তা । ক্রীত-দাসের মরণ বাচনের কর্তা ও 


দাদ্য প্রভৃতি প্রেম । ২২৭ 


প্রভূ । ক্রীত দাসের নিজ-জন প্রভু ব্যতীত আর কেহ নাই, যেমন 
পুত্রের .নিজ-জন পিতা বই আর .নাই। আর নিজ-জন কে, না, 
বন্ধু বা ভাই ভশ্ী। আর কে, না পতি বা পত্ধী। এই সমুদায় 
নিজ-জন লইয়া সংসার 

সে কালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও কোন 
কোন দেশে আছে। এই দাঁদ শব্দ হইতে দাঁস্য-ভক্তি কথ।টী লওয়া 
হইগ্নাছে। তুমি এক জন সংসারী, এখন দেখ তোমার সংসার পাতা” 
ইতে কি কি লাগে। তুমি, তোমার সন্তান, তোমার জনক জননী» 
তোমার অতি আঁত্ীয়, ও তোমার ঘরণী। 

এই যে কয়েকটী বস্ত লইয়া! সংসার, ইহাদের পরস্পরে ধে আকু- 
ধণ তাহাকে “প্রেম” কি “রস” কি “ভাব” বলে। সন্তানের পিতার; 
গ্রতি যে ভাব তাহাকে দাস্য প্রেম বলে। যদি বলক্রীত-দাসের আবার 
গ্রভুর উপর প্রেম কি? "কিন্ত ত্রীত-দাসের জগতে কেহ নাই, সে 
প্রভুর সহিত থাকিয়া, থ[কিকা, প্রভুর নিজের ও তাহার গণের প্রতি 
আকর্ষিত হয়, এমন কি শুনা যায় যেক্রীত-দাসে প্রভুর নিমিত্ত প্রাণও 
দিয়াছে। পুত্রের পিতার উপর যে প্রেম ইহাকে শীস্সরকাঁরের দাসা 
প্রেম বলেন। ফল কথা, শ্রীতগবানকে পিতা বলিয়া! বোধ ও প্রস্তু 
বলিয়া বোধ, এ ছুই 'াবে "বড় বিভিন্নতা নাই। দাসের প্রভুর প্রাতি 
খানিক স্নেহ, খাঁনিক ভক্তি, ও খানিক ভয়, আছে। সন্তানেরও পিতার, 
প্রতি তাহাই আছে। 

তাহার পরে জীব মাত্রের অন্ততঃ এক জন অতি আত্মীয় আছেন। 
তিনি যদিও সকল অবস্থায় এক সংসারে ,থাকেন না, কিন্তু সংসার 
পূর্ণ মাত্রান্ম পাতাইতে একটী সখার প্রয়োজন। এই রূপ আত্মীয়ের, 
উপর এক প্রকার স্নেহ আছে তাহাকে বলে সখ্য ভাব। তাহার 
নিকট কোন বিষয়ে অবিশ্বার্স নাই, তিনি সুখ দুঃখের সাথী, তাহাকে 
মনের বেদনা কলিতে কোন বাঁধা নাই। তিনি আর তুমি এক 
তেণীর লোক ।. তুমিও বড় না, তিনিও বড় না। তিনি তোমাকে 
বথ। সাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তত, কিন্ত তাহার ক্ষমত তোমার 
ন্যয় অতি পরিমিত। এইরূপ যে ভাব সে গেল সখ্য প্রেম। বাঁং 
সল্য ও মধুর" €প্রমের ব্যাখার প্রয়োজন নাই। 


২২৮ ভাগবতের সার সংগ্রহ। 


আমরা এইকূপে সংসার পাতাইঞ বাম করি। আমরা এই সংসার 
গাতাইয়া বাস করিব বলিয়! শ্রীতগবান তাহার উপষে/গী সমুদায় দিয়াছেন । 
শ্রী দিয়াছেন, পুত্র দিয়াছেন, অতএব এই সংসার পাতানই আমাদের 
গ্বাভাবিক গতি । এই সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমর! শ্রীভগবান- 
রূপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার চারিদিকে ঘুরিয়৷ বেড়া 
ইতেছি। 

এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে আকর্ষণের প্রয়োজন । পরই আক- 
রণ যদি না থাকে, চির দিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। যদি আকর্ষণের সহ 
য়তাঁ লইতে পার, তবে সেই কেন্দ্র অভিমুখে গমন করিতে পারিবে । 
এই আকর্ষন হইতেছে কি না,-প্রম। এই গ্রেষে পরিবার শৃঙ্খল 
আবদ্ধ, আর এই প্রেমে সর্ব পরিবার শ্রীভগবানে আবদ্ধ । 

এই প্রেম চারি প্রকার যাহ] উপরে বলিশাম, অর্থাৎ, দাস, বাৎসল্য 
সখ্য ও মধুর। আর বলিলাম থে সংসার গাতাইয়া! বাদ করা জীবের 
স্বভাব। অতএব এই সংসার যে প্রণাশীতে আবদ্ধ হইয়।ছে, শ্ীতগ- 
বানডক এই সংসার ভুক্ত করিতে হইলে সেই প্রণাপট বাতীত আমা” 
দের আর গতি নাই । আর যে গতি নাই তাহার আর কোন প্রম'ণ 
প্রয়োজন করে না। ইহ! স্বীকার করিলেই হইবে ষে সংসার পাঁতা- 
ইয়া বাস কর! আমাদের স্বভাব। 

অতএব এই সংসারের যে চারিটী বস্ত পুর, সথা, "পতি ও পিতা, 
ইহার মধ্যে শ্রীভগবানকে এক জন কর। হয় তীহাকে পিতারপে 
ভজন, কর, ন। হয় সখা রূপে, নাহয় পুল্র রূপে, না হয় পতি রূপে। 
তাহা না করিলে তাহাকে সংসারে স্থান দিতে পাঁরবে না, তিনি 
বাহিরের লোক হবেন । | 

এই গেল শ্রীমস্ভাগবতের সার সংগ্রহ । এখন মনে তাৰ, তুমি যেন 
শ্রীভগবানকে পিতা রূপে ভজন! করিকে। তাহা হইলে সে ভজনার 
প্রথলী কিরূপ, তাহা আর কোথাক্ক তোমার শিখিতে যাইতে হইবে 
না। ঠিক যেরূপ সরল স্ুশোধ শিশু পুর, সর্কপুণনিধি পিতাকে 
তঙ্জন! করে, সেইরূপ করিলেই হুইবে। শিশ্ত পুত্র বলি কেন, না; 
তাহার নিকট সকলেই শিশু। এখন ব্চি'র কর, এন্ধপ পুত পিতাকে 
কিরুপে ভজনা করে। 


ভজন গুণাণী ২ 


এই গ্রভুকে, কি সখা, কি সন্তান, কি পতি ভ'বে, ছুইরূপে ভজন! 
করা .যাইতে পারে, ধথা সাক্ষাৎ ভাবে, ও গোপীর অন্থগত হইয়]। 
সাক্ষাৎ ভাবে কিরূপে ভঙ্গনা করিতে হয় তাহাই এখন বলিতেছি। 
প্রথমে ধ্যানে তোমার পিতাকে তঙ্জনা করিতে থাক। ঘর্দ তিনি 
জীবিত থাকেন, তবে তাহার সেবা! শুশ্রবা কর। যর্দি তোমার কোন 
গুরু থাকেন, তবে তীাহাকেও ট্রন্বপ করিলে হইবে। এইরূপ করিতে 
করিতে প্রভুকে কিরূপে ভঞ্জনা করিতে হুয় জানিতে পারিবে। তখন. 
মেই পিতার স্থানে শ্রীভগবানকে বসাইবে। এই যে তোমার মধুর 
প্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা শ্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক স্ব 
এই ভাব্বের বস্ত ন। পাইলে তুমি অস্থির হইবে। ফ্হার পুত্র নই, 
সে পুত্র পুত্র করিয়। প্রাণ ছাড়িবে। যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাক্কে 
অপূর্ণ ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারিভাব স্বাভা- 
বিক। এই ভাবের বস্তর নিমিত্ত লাঙগদাও স্বাভাবিক । এই আকাংক্ষ! 
ভীবের দ্বার কতক্ক পরিপুরিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। যেহেতু 
এই ভাবের বস্ত গুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিগ্রাণণ সতী আপনার 
পতির নিমিন্ত প্রাণ দ্িবে। কিন্ত তবু দেখিবে যে তাহার পতি নির্মল 
কি পূর্ণ নহেন। অতএব তাহার মধুর ভাবের সম্পূর্ণ রূপে তৃণ্ডি 
সাধন হইতেছে না। এই ভাবের তখনি পিপাসা শাস্তি হইবে, যখন 
ইহার বস্ত নির্মল ও পূর্ণ হইবে। এমন বস্ত্র শ্রীভগবান বই আর 
নাই। অতএব এই ভাব গুলি দ্বারা যখন শ্রাভগবানকে ভঙ্না কর 
হয়, তখনি' জীবের প্রক্কত গ্রঘোজন সাধন হয়,তখনি জীব প্রেমা- 
নন্দ তরঙ্গে পড়িক্না ভামিতে থাকে।, এ সম্বন্ধে আরও অধিক বলি- 
তেছি, ত্বর্থাৎ শ্রীপ্রহ্ুতে ও বলাম রায়ে যে বিচার তাহ! এখন বর্ণন! 
করিব। 

গ্রভু শ্বীকার করিলেন ফে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বার শ্রীভগবাঁনের 
ভঙ্গনা হয়। ইহ, স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, প্রাম বা! আরে! 
গুড কথ! বল? | 

রাম রয় বলিলেন, “সর্বোত্তম সাধনা শ্রীতগবানকে প্রেম ও 
ভক্তি দ্বারা ভঙ্গনা কর1।” | 

প্রন এ "কথা শুনিয়া বড় সম্ত্ট হইলেনঃ বলিতেছেন, “এ অতি 


১৩০" ক [স্ত-ভ!ব | 


উত্তম কথা। কিস্ত, রাম রায়, যি আরে! কিছু নিগুঢ় থাকে, কৃপা 
করিয়া আমাকে বল।৮” বাম রায় দেখিলেন যে ক্রমে ক্রমে প্রেমের 
রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রেমের 'রাঁজ্য তাহার নিজ 
দেশ। তখন ভক্তির কথ! একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বলিতেছেন, 
“দাস্য প্রেমের ছারা শ্রীভগবানকে সেবা করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম 
ভজন।” 


প্রভু হাসিয়া বলিলেন, প্সাধু রাম রায়! তুমি আমাকে কতার্থ 
করিলে। কিদ্ ইহা অপেক্ষা আর কিছু উত্তম আছে?” 

রাম রাঁয় বলিলেন, “আছে, দে সখ্য প্রেম। শ্রীভগবানকে প্রভু 
বলিয়া ভন করায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্গ স্ুহর্দঘ বলিয়। ভজন, 
করায় অধিক আনন্দ ।” 


প্রতু বলিলেন, “আমি ক্কতার্থ হইলাম! কিন্ত আরও যদি কিছু: 
নিগুঢ় থাকে তাহাঁও আমাকে বল, আমাকে বঞ্চিত করিও ন1।” 

রাম রায় তখন এক প্রকার গ্রহ-গ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি তখন 
যেন আর শ্ববশে নাই। তিনি যেন তখন প্রনুর লিহবা যন্ত্র স্বরূপ 
হইয়াছেন। প্রভু যেন সাধন তব তাহার মুখ দিয়। প্রকাশ [করিতে- 
ছেন। রাম রায় প্রভুর কথা, শুনিয়। বলিতেছেন যে, “সখ্য প্রেম 
অপেক্ষ1] বাৎসল্য প্রেম আরো গাঢ়। অতএব শ্রীভগবানকে আপনার 
পুত্র ভাবিয়া যদ্দি ভজন কর! হর, তবে, উহা! সাধনার এক প্রকার 
শেষ সীমা হয়।» 


প্রভু বলিলেন, প্রাম রায়, তুর্মি আমাকে একেবারে বিনামুলেচ 

ক্রয় করিলে, তবু আরও, যি গুহ্য থাকে তবে বল।” 
| রাম রায় বলিলেন, “আছে । শ্রীভগবানকে কাস্তভাবে তজনা 
করা।” এখানে আমর! শ্রীচেতন্য চরিতামত হইতে এইকয় পংক্তি 
উদ্ধত করসিতেছি। ষথা-_ 

প্রভু কহে এছো। ভয় আগে কহু আক" 

রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব সাধা সার। 

গ্রতু কহে এছে। হয় কিছু আগে আর। 

রায় কহে মধখ্য প্রেম সর্ধ সাধ্য সার ॥ 


ভাবের তারতম্য । ২৩১ 


গ্রভৃ কহে এহোত্বম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ধ সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এহোত্রম আগে কহ আর। 
রায় কহে কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার 
রাম রায় এইরূপে এপ্রীমন্ভাগবত রাজ্যের শেষ সীমায় আইলেন। 
অ[পিয়। এখানে বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। এই উদ্দেশ্যে কান্ত ভাব 
কি তাহাই বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "স্বমী! সাধনার 
উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে প্রাপ্তি । কিন্তু প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে-_ 
আঁংশিক ও পুর্ণমাত্রায়। কিন্তু যাহারা সাধক তাহারা বড় বুঝিতে 
পারে না। যদি সমুদায় ব্যঞ্জন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি থেটি 
অগ্রে বদনে দেয় মেইটি সর্বাপেক্ষা উত্তম ভাবিয়া থাকে । শ্রীতগ-* 
ঝনে এত মধু আছে যে, যে অংশ পাক্ধ তাহা পাইয়া জীব সুগ্ধ হয়। 
এমন কি, শ্রীতগবানকে 'িনি যে ভাবে ভজন। করেন তাহার কাছে 
সেই ভাবই সর্ধোস্তম বলিয়া বোধ হয়। রাম রায়ের কথার তাৎ- 
পর্য্য গ্রহণ করুন। 
ধাহার1 দাস্যভাঁবে শ্রীভগবানকে ভজনা ,করেন, তীহারা বলেন দাস্য 
ভাব সর্বাপেক্ষা উতৎক্। যাহার! দাপ্য ভাবে ভজন! করেন তাহাদের 
মধ্যে এমন ভক্ত আছেন যে, তাহার! বলেন যে 'দাস্যভাবই সর্বোত্তম। 
শুধু তাহা নয়, কান্ত প্রস্ৃতি ভাবে ভজন করা জীবের আধিকার 
নাই, অতএব এরূপ ভজনা করিতে য1ওয়৷ তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বন! 
মাত্র। 
যরন গৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়।ছেন, "তখন* পশ্চিম দেশে বল্লভাঁচার্যাও 
এরূপ শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়! বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে 
ছিলেন। তাহার মত এই যে বাৎসল্য প্রেমই সর্বোত্তম। এই ' মত 
তিনি দক্ষিণ পশ্চিম দেশে প্রচার করিতে করিতে নীল।চলে প্রভু গোৌরাঙ্গের 
সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। শ্রীধর স্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তাহাঁতে দেখা যায়, 'যে উপরে রামরায় যাহা বলিলেন, 
অর্থাৎ কান্ত ভাবই সর্বোত্তম, ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন। বল্লভ 
ভষট, শ্রীধর ন্বামীর টীকা উড়াইয়৷ দিয়া, আপনি শ্রীভাগবতের টীকা 
করিলেন। করিয়! বাৎসল্য প্রেমই সর্বোত্তম তাহাই প্রমাণ করিলেন। 


২৩২ বাস্ত ভাবেই সর্দ্বোত্বম ৷ 


এই তত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত বৃহৎ গ্রন্থও লিখিলেন। তীহার 
শিষ্যের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, এবং পশ্চিম দক্ষিণ দেশে ব্হতর 
লোক তাহার আশ্রয় লইল। এই বর্লভাচার্ষ্যের শিষ্গণ অদ্যাপি দেই 
সমস্ত দেশে বড় প্রবল। এই শাখার উপার্য'গণকে “গোকুলে 
গৌসাই” বলে। ইহাদের শিষ্যগণ প্রাক্সই বণিক ম্ুতরাং আচর্যযগণের 
অনেকের তরশ্বর্ষ্যের সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের গণ ণকরস্ক কাস্থা- 
'ধারী। কিন্ত গোকুলে গোস্বামীর মধ্যে অধিকাংশ লোক রাজরাঁজেশ্বর বূপে 
অবস্থিতি করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ী আচ.ধর্যগণের মধ্যে, সেই দেখা 
দেখি, এীরধ্য লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরালেশ্বরের ন্যায় বাস প্রথা 
প্রঃলিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুগৌরাঙ্গ প্রহুর পার্ধদগণ, কাঙ্গাল হইন্ডে 
ফাঙ্গালরূপে আবস্থিতি করিয়া! জীব উদ্ধ'র করিতেন। তাহাদের দীন-বেশ 
দেখিপে, জীবের হুদ দ্রব হইত। এখনকার অ'চ্ধ্দের মধ্যে, 
কাহার শ্রশ্বধ্য দেখিয়া! জীবের হদয় দ্রব হয় না, বরৎ শ্রবৈষ্ণব ধর্শের 
প্রতি ঘ্বণার উদয় হয়। , 

শ্রীবল্লভাচাধ নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, 
শেষে আপনি তাহার শরণাগ্গত হইলেন। এমন কি শেষে, শ্রীগদাধর 
গোস্বামীর নিকট যুগল মন্ত্র লইয়া কান্ত ভাবে শ্রভনবানকে ভঙ্গন 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত তাহ'র শিষাগণ, যাহার], দেশে রহিলেন, 
ত,হর বল্লভাচার্ষে;র পুর্নকার মত পালন করিতে লগিলেন, ও এখনও 
করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে বল্লভাচারী বলে । তাহারা শ্ররুষ্ষকে 
বলগোপাল অর্থাৎ সস্থানভাবে উপ।সন1! করেন। 

পাম রান্স প্রহুকে বলিতেছেন, “্থাহার যে ভাব তাহার কাছে 
দেই উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলির সব সমান তাহা নয়, 
ভাল মন্দ অবশ্য আছে। দ/স্য তাৰ অতি উত্তঘ তাহার সন্দেহ নাই, 
কিন্ত দ্বাস্য অপেক্ষা, সখ্য আরও ভ:ল, যেহেতু সখ্য ভাবে দাস্য ও 
সখ্য উভয়ই আছে। এই রূপ মধুর ভাব সার্ববাপেক্ষা! উত্তম । যেহেতু 
এক মধুর ভাবে দাস্য, সথ্য, বাৎসল্য, ও কাস্তভাব, এই চারি ভাবই জড়িত 
আছে। অতএব খিনি মধুর ভাবে ভজন! করেন, তিনি কর্তব্যে চারি 
ভাবেই ভঙ্গন! করেন, সুতরাং সর্ব্বো্তম অধিকারী হয়েন।” 

রাম রায় বলিলেন যে, “মধুর ভাবে দাস), সখ্য, বাৎস্ল/ ও কান্ত 


বাঁধার প্রেম। ২৩৩ 


ওই চারি ভাব আছে,” ইহার ভাতপর্য্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে 
স্রীলোঁকের স্বামী। স্ত্রী স্বামীর কখন দাদী হয়েন, কখন সখা হয়েন, 
কখন মাতার ন্যাঁয় হয়েন, কখন" বা বক্ষবিলাঁসিনী হয়েন। রাম রা 
ঝবদিলেন, অতএব শ্রীকষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্ত ভাবেই 
হয়। এইরূপে রাম রায়, শ্রীভাগবতের রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য 
প্রান্ত যাইরা বিশ্রাম করিবেন, ভাবিলেন। 
প্রভু ইহা শুনিয়া বলিতেছেন, “রাম ব্রীয়, তুমি বলিলে ষে,' 
গাধনার এই সেই সীষা? ইহা ঠিক। কিন্তু যদি আয়ও কিছু থাকে 
বন ।” 
এই কথা শুনিয়া বাম রায় অবাক হইলেন? 
রাঁয় কে ইহা অগ্রে পুছে কোন জনে। 
এত দিন নাহি জানি আছে এ ভুবনে ॥_চৈভন্য চরিতামুত | 
বাঁম রায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁর পরে আবার কি? ইহ| ভাবিবার 
কাবণ৪ ঘ্বাধ রাম্বের আছে।' পাঠক মহাশয়, যদি এ পর্য্যস্ত মনো- 
যোগ দিয়। পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন বে, ইহার 
পরে আবার কি হইতে পারে? রাম রায় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ 
তাহার মনে ক্ফুর্তি হুইল । বলিতেছেন, ইহার অগ্রে, প্রাধার প্রেম !” 
গ্রভু বলিলেনু, রাধার প্রেম ষদি কান্ত ভাব অপেক্ষাও গাঢ় হইল, 
তবে তাহার কারণ আছে; অতএব তাহা বল, আমি শ্রবণ করি। তোমার 
মুখে কৃষ্ণকথা যেন অমৃতের ধার। আমার অঙ্গ শীতল হইতেছে। 
বল বল, রাম রায়, রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন? 
রাঁয় রায় বলিতেছেন, ত্রিজগতে রাধার প্রেমের সমান নাই। শত কোটা 
গোপী শ্রী্ষ্চের সহিত রা করিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের তৃপ্তি 
হইল না। রাধা ব্যতীত তাহার প্রেম পিপাসা শাস্তি হইল না । 
তখন প্রভু বলিতেছেন, ইহাই সাধনের সীম! তাহার সন্দেহ ন।ই, কিন্তু 
আরও কি কিছু নিগুড় আছে? দি থাকে তবে বলিয্! আমার কর্ণ শীতল 
কর। | 
প্রভু কহে ইহা হয় আগেকহ আর। 
রায়' কহে, ইহ! বহি বুদ্ধি গতি নাহি আর॥ 
রাম রায় যে এরপ বলিলেন, ইহাতে তাহার কি দোষ? সুক্ষ, 
(৩০) 


২৩৪ পহিলহি গীত। 


স্ুক্মতর,. সুক্তম স্যটির নান! দ্রব্য আছে। কিন্তু জীবের দৃষ্টি সীম] 
বিশিষ্ট, সেই সীম! অতিক্রম করিতে পারে ন1। | 
রাম রায় ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া! শেষে বলিতেছেন, 
পম্বামী! আর শক্তি নাই। যাহা দিয়াছিলে সব নিঃশেষ হইয়াছে। 
ঘদি আর কিছু শক্তি দাও তাহা হইলে তোমার কথার উত্তর দিতে 
পারিব। তবে আম্মুর নিঙ্গকৃত একটী গীত আছে। সেটা গাইতেছি, 
শ্রবণ কর্ণ । উহা ভাল কি মন্দ, আর উহাতে আপনাকে হুখ দিবে কি 
না! জানি না।» | 
ইহা বলিয়া! রাম রাঁয় এই গীতটা গাইতে লাগিলেন-. 
পহিলহি রাগ নয়ন তঙ্গ ভেল। 
অনুর্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল।॥ 
না সে রমণ না হাম রমপী। 
ছুহু মনে মনোভব পেশল জানি ॥ 
এ সথি সে সব প্রেম-কাহিনী। 
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি। 
না খোজনু দোতী না থোজনু আন। 
ছহু" কি মিলনে মধ্যত পাচ বাণ॥ 
অব দোই বিরাগ তু ভেল দোতী।, 
স্থপুরুষ প্রেমক এঁছন রীতি ॥ 
বদ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান। 
রামানন্দ রায় কৰি ভাণ।॥ 
শ্ীনবদ্ধীপের পুরুষেত্তর্ম আচার্যের পরে আর একটী ৭পাত্রের, 
সহিত প্রভু এই মিলিত হুইলেন। রামানন্দ রায় অনুরাগ! ভক্ত, কাব্য 
ও সঙ্গীত তাহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক 
শিরো্ণি। রামানদ। রায় গাইতে আরম্ভ করিলে, প্রভু প্রেমে চঞ্চল 
হইতে লাগিলেন। ক্রযষে এরূপ অধীর হইলেন থে, আর শ্রবণ করিতে 
না পারিয়া নিজ হস্ত দ্বারা, প্চুপ্‌* “চুপ্‌* এই ভাব ব্যক্ত করিতে, 
রামানন্দের মুখ আবরণ করিলেন। মনের ভাব এই, প্চুপৃ, এ অতি 
পবিত্র বস্ত! বহিরঙ্গ লোকে শুনিবে, চুপ, 19, 1 
পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীমা। 


প্রেম রাজ্য । *২৩৫ 


গীতার আরম্ভ মায়াবাদ হইতে । .শ্রীমন্ভঠীগবতের আরম্ভ জ্ঞান-মিশ্রিত 
তক্তির অপর পারে, জ্ঞান-শুন্য ভক্তি হইতে । সেখান হইতে আরম্ত 
হইয়া প্রেমের কাণ্ড রাধা ভাবে লমাপ্ত। এখন রাম রান যাহ! বলি- 
লেন, ইহা কেবল, শ্রীগৌরাক্ষের ভক্তগণই সম্ভোগ করিতে পারেন। 
যথা, চৈতন্য চন্ত্রামুত হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বা ক্য--. 

ভ্রান্ত যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যন্মিন ক্ষমামগ্ডলে 

কশ্তাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণ। যছেদ নো শুকঃ। 

যক্্ন কাঁপি কৃপাময়ে ন চ নিজেপুযুদ্ঘাটিত শৌরিণা 

তশ্মি্ন জ্বলভক্কিবত্মনি সুখং খেলস্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥ ১৮ ॥ 

ষে মধুর ভক্কি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মুনীন্ত্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, 

যাহাতে পূর্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহ! শুক- 
দেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহ! কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের 
প্রতিও প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্গৌর-ভক্তগণ সুখে 


ক্রীড়া! করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ 


রাম রায়ের উপরি উক্ত গীতে প্রেমের চরম সীম! বিরচিত হই" 
তেছে। অতএব প্রেমের রাজ্যটী একবুর আরম্ভ হইতে শেষ পৃথ্য্ত 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্বে বলিয়্াছি যে, জড় জগতে পরস্পরের 
মিলন করিবার শাক্তকে বলে আকর্ষণ, আর জীব মগ্ডলীতে এই শক্তিকে 
বলে প্রেম। সূর্য্য মধ্যস্থলে থাকে, তাহার চতুষ্পার্থে গ্রহগণ উপগ্রহ 
সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এ সমুদয় আকর্ষণশক্তি দ্বার! হুয়। 
আকর্ষণে উপগ্রহ ও গ্রহ সংযোগ, সিদ্ধ হয়, আর আকর্ষণে ইহার! 
সর্ষের ভ্তুষ্পার্থে ঘুরিয়! বেড়ায়। দেইরপ জীবগণ এই প্রীতি বন্ধন 
দ্বারা সংপারবদ্ধ হুইয়। আ্নভগবানের চতুইপার্শে ঘুরিয়া বেড়া়। জড় 
জগত ও জীব জগত নান| নিয়মের অধীন, কিন্তু ইহাদের যত প্রভু 
আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বপেক্ষ। প্রধান প্রভু আকর্ষণ কি প্রেম। 
ইহা অতিক্রম .করিতে তাহারা পারে না, ইহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ 
অধীন। এই প্রেমের শক্তি এখন বিবেচনা কর। স্বামী দেহ ত্যাগ 
করিলে 'তাহার স্ত্রী এরদেহের সহিত স্বইচ্ছায়। এমন'কি জিদ করিয়া, 
অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে। কোন ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ 


২৩৩ প্রেমের শর্তি। 


অগ্রিতে প্রবেশ করিয়! প্রাণত্যাগ করিতে পারে? মন্ষ্যের উপর, 
কেবল প্রীতিরই এনধপ আধিপত্য আছে। রেলের গাড়ি হইতে সন্তান 
পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পিতা তদ্দণ্ডেঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হইতে 
লম্ক দিতে পারে। প্রেমের শক্তির আরও উদ্দাহরণ দিতেছি। তুমি যণ্দি 
ইচ্ছা কর বে, তুমি জগতের এক প্রান্তে বাদ করিবে । তুমি যদি 
এরূপ ইচ্ছা কর, তবে তুমি একটাও সঙ্গী পাইবে না। যদি কেহ 
যায়, তবে সে বিশেষ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাইবে। কিন্তু যদি তুমি 
যাইবার সমন্ঘ তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে তিনি রোদন করি- 
বেন, সমুদায় ভুবন অন্ধকার দেখিবেন, ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাই- 
বার নিমিত্ত তোয়াকে সাধ্য সাধনা করিবেন। যে শাক্ততে স্ত্রী ও 
শ্বামীতে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে, তাহার এখন তেজ অনুভব করুন ! 
শাস্ত্রে বলে, কোন বংশে এক জন সাধু হইলে তাহার বহু পুরুষ 
উদ্ধার হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই 
সঙ্গে তাহার স্ত্রী উদ্ধার হইতে পারেন্।। বেলুন যন্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ 
অতিক্রম করিয়া উদ্ধে উঠে, আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে 
সেই বেলুন অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে। ছুই জীব প্রীতিতে 
আর্ধঘদ, এক জন পবিত্র, এক জন “অপবিত্র । যে পবিত্র সে তাহার 
অপবিত্র সঙ্গীকে উর্দধ দিকে, ও যে অপবিত্র সে তাহার পবিত্র 
সঙ্গীকে অধোদিকে আকর্ষণ করে। এই টানাটানিতে, কখন পবিত্র 
কখন অপ্রবিত্র, জীবের জর হ্য়। বিব্লমঙ্গল ঠাকুর টিন্তনণি বেখ্যাতে 
অন্তুর্ক্ঞত ছিলেন, তাহাতে চিন্ত।মণি উদ্ধার হইগ্সা গেল। আবার মুনি 
ধ্াষি মহাতপ করির।ও কুনঙ্নের শক্তিতে অধঃপাতে গিয়াছেন। 
*. যেমন ধূমকেতু সুর্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ শ্রীভগ- 
বানের দিকে ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু তাহার পুন্ছ লইয়া হ্ের্ের 
দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাহাদের নিজ জন লইয়া শ্রীভগ- 
বানের দিকে ধাঁবত হন। সর্ব জাবে সমান দয়া কি সমান স্সেহ 
জীবে সম্ভবে না। ইহা কেবল স্বয়ং ভগবানই পারেন'। সেই নিমিত্ত, 
প্রেম্ম পরিবর্ধনের জন্যে, ্রীতগবান মন্ুষ্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া! থাকি- 
ঝর বলবৎ বাধন! দিগছেন। তাই, জীব সংসার পাণাইয়! বস 
বরে। এই সংসার তাখর উদ্ধার কি পঙণের কারণ হয়। খাদ দে 


স্বকীয় ও পরকীয় প্রেম । ২৩৭ 


ব্ক্তি স্ব, কি যে তাহার প্রিপ, পে সাধু হয়, তবে সে বস্তি 
উদ্ধার. হইয়া যায়। আর ষি তাহার বিপরীত হয়, তবে সে 
সারে আবদ্ধ হুইরা ঘুরিতে* থাকে । এই নিমিত্ত . প্রেম 
প্রভৃতি হুদয়ের কমনীয় ভাব গুলি পরিবদ্ধনের নিমিত্ত সংসারে বান 
করা জীব মাত্রেরই কর্তব্য। যখন কোন জীব দেখেন যে*সংসার 
তাহাকে অধোধিকে লইয়া যাইতেছে, তিনি উঠা ছাড়াইয়া উদ্ধে 
যাইতে পারিতেছেন না, তবে তীহার শেষকালে সংসার হইতে দূরে 
বাস করাই কর্তব্য। আর এই নিমিত্ত,১আমাদের দেশের ভাল লোক 
সকলেই প্রৌঢ় বরসে, হয় বনে, না হয় তীর্থ স্থানে, জীবন যাপন করি- 
তেন। ইহাতে তাহার! স্বয়ং উদ্ধার হইতেন, ও তাহাদের নিজ জনকে 
উদ্ধার করিতেন। ও 

শীগৌরাঙ্গ গরু সন্গ্যাস হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী । 
ইহ! দেখিয়া ভক্তগণ অনেকে সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হই- 
লেন। তখন মহাপ্রত্ হনিত্যানঙ্গকে বণিলেন।যে, তাহার সংনারে প্রবেশ 
করিয়া জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে । তিনি স্বয়খ এইরূপ সংসারে 
প্রবেশ না করিলে ভক্তগণ উহা! করিবেন না 

অতত্রব সংসার ত্যাগ করা ধর্ম নয়, সংসারে বাসই ধরন্ম। উবে 
সংসারে বাস যত দূর পার, নিণিপ্ত হইরা! করিতে হইবে। কাহাকেও 
অতিরিক্ত ভাল বাসিও নী, আর যর্দি তাহা কর তবে ভজন দ্বার? 
অ|পনাকে এন্ধপ শক্তিনম্পন্ন কর যে, তাহার প্রেমে তোমার অধেগতি 
না হয়। 

জড় জগতের আকর্ষণ যেমন তেমনি'থাঁকে, কিন্ত প্রেম পরিবদ্ধনশীল। 
সারে ধাপ করিয়া প্রেম পরিবর্ধন হয়, আর তজন দ্বার ভগবৎ 
প্রেম পরিবদ্ধন করিতে হয়। 

প্রেম ছুই রূপ, অহেতুক ও হেতুক, বা পন্কীয় ও ন্বর্কীম। যে 
প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, যাহার হেতু নাই দে পরকীয়। 

এখন বিবেটন।! করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয় €প্রম প্রেমই নয়। 
“দোণার পাঁথরের বাটি” যেরূপ অসংলগ্ন, “ম্বকীয় প্রেমও” সেইরূপ 
ছটা অসংলগ্ন বন্ত। ভ্ী স্বামীতে যে প্রেম উহা স্বকীয়। এ প্রেমের 
হু কি? ইহার হেতু এই যে, স্ত্রীন্ন প্রেমের বস্ত স্থামী, কেন না, 


চি 


২৩৮ জগতে প্রীতিই সার বন্তব। 


তিনি তাহার স্বামী। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভাল বাসেন তাহার 
কারণ এই যে তিনি তীহার স্বামী। অন্য লোক যদ্দি তাহার স্বামী 
হুইতেন, তবু তিনি তাঁহাকে এরূপ ভাল বাঁসিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে 
ভাল বাসেন উহ প্রেম নয়, উহার মূল স্থার্থপরতা। জননী ষে 
পুত্রকে, ভাল বাসেন তাহাও প্রেম নয়, কারণ সে তাহার পুত্র বলিয়! 
তাহ।কে ভাপ বাসেন, আর কোন কারণে নয়। 


অতএব বিশুদ্ধ প্রেম পরকীয় ব্যতীত আর কোন রূপ হইতে 
পারে ন। আর বিশুদ্ধ প্রেম কি না, অকৈতব প্রেম। এই অকৈতব 
প্রেম কি না, যাহাতে স্বার্থ গন্ধ নাই। কিন্তু স্বকীয় প্রেম মাত্রেই 
স্বার্থগন্ধ আছে। অতএব অকৈতব প্রেম পরকীয় প্রেম হইতে উৎপন্ন । 
এই পরকীয় অর্থাৎ অহেতুক অর্থাৎ নিশ্বর্থ বিমল প্রেম হইতে অথগ্ড 
আনন্দঘন ষে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহাকে পাওয়া যায়। স্বকীয় প্রেম 
অর্থাৎ কান্ত ভাবে, স্থার্থ গন্ধ আছে বলিয়া, তাহাকে অর্থাৎ আ্রব্রজেন্্র- 
নন্দনকে পাওয়া যায় না। 


আকর্ষণ জড় জগতের প্রাণ। আকধণ যেরূপ নান! প্রকার আছে, 
গুতিও সেইরূপ দাপ্য লখ্যাদি নান! প্রকার আছে। আকর্ষণে যেরূপ 
জড় জগতকে পৃথকীকত করে» প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয্কোমজিত করে, 
এও প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক. প্রকৃতি সম্পন্ন করে, সেইরূপ গ্রীতিও জীব- 
গণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া থাকে । এই আকর্ষণের তত্ব বিচার করিয়া 
জীবগণ উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে, করিয়া জড়জগতকে 
করায়ত্বে আনে। জীবগণ, সেইরূপ শ্রীতির সুক্ষতত্ব বিচার করিয়! 
প্রীতির উৎকর্ষ সাধন করে, করিয়! উহার উপর আধিপত্া স্থাপন 
করে। অনুসন্ধানের দ্বারা জীবগণ জানিয়াছে যে গন্ধক ও পাঁরদে পর- 
স্গর আকর্ষণ আছে, ইহা জানিয়! পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়! 
কর্জলি প্রস্তুত করে। সেইরূপ জীবগণ প্রীতির ৃক্ষতত্ব বিচার করিয়া 
ক্রমে ক্রমে গ্রীতি উৎকর্ষ করিয়া, উহার দারা আ্রীভগবানের উপর 
পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করে। তাই চণ্তীদান বলিয়াছেন, “এ তিন 
ভুবনে সারই পিরিতি।” আর এই প্রীতির স্থক্ষতত্ব বুঝাইবার জন্ত 
শ্ুগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। | 


পহিলহি গীতের অর্থ। ২৩৯ 


শ্রীরাম রায়ের এই পদ্দটীতে সেই প্রীতি-তত্বের সীম! প্রকাশ 
করিতেছে। 


শ্রীমস্তাগবত শ্রীভগবানের রাসলীল! বর্ণনা করিতে বলিলেন, মধুর 
মুরলী রব শুনিয়া গোপীগণ আইলেন, পরে সকলে শ্রীকষ্ণের সহিত 
বিহার করিলেন । প্রত্যেক গোগী এক এক কৃষ্ণ পাইয়। তাহার সহিত 
নৃত্য গীতাদ্দি বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্তাগবতে শ্রীমতী রাধার 
আভাস মাত্র আছে। শ্ীভাগবতে যে আভাস আছে, তাহা পুর্ণ 
মাত্রায় প্রকাশ করিলে, ছুই এক জন ছাড়া জীবে বুঝিতে পারিত ন1। 

শ্রীগৌরাঙ্গ এই রাধাতত্ব জীবের নিকট বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ 
হুইয়! উহা! নানারূপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়া রাধার 
প্রেম কি তাহা দেখাইলেন। আর শ্রারামাঁনন্দের জদয়ে প্রবেশ করিয়া, 
পরকীয় রসের প্রকাশ স্বরূপ যে শ্রীমতী, তাহর তত্ব প্রকাশ 
করিলেন ! - 

এখন রাম রায়ের গীতের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী 
বলিতেছেন, « সথি! আমার শ্যামের সহিত কিরূপে প্রীতি হইল তাহ! 
বলিতেছি। প্রথমে, তীহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আমি 
তাহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। অমনি তদ্দণ্ডে প্রীতির 
সপ্টি হইল। কিন্তু স্প্টি হইল তাহা নয়, বাড়িতে বাড়িতে চলিল, আর 
তাহার শেষ পাইলাম না” 


এখন শ্রীমতীর কথা লইয়। একটু বিচার করিব। শ্রীকুষ্ণ কে, তাহা 
শ্রীমতী জানেন না। তাহাতে কোন গুণ আছে কি না, তিনি স্নেহ" 
শীল কি নিঠুর, দেব কি দৈত্য, ইহাও জানেন না। তবেংল্রীতি দেখ! 
মাত্র হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহাঁর উত্তর এই যে, 
এরূপ হয়। কোন সুন্দরী স্ত্রীও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখ দেখি মাত্র 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতির স্থ্টি হয়। কিন্ত দে কেন? তাহার' কারণ, 
এক জন পুরুষ, আর এক জন রমণী । কিন্ত রাধার মনে মে ভাবের 
গন্ধও ,ছিল না। শ্রীরাধা বলিতেছেন__ 


না দো রমণ না হাম রমণী। 


অর্থাৎ, “দথি ! এই যে প্রীতি হইল, ইহা! আমি রমণী ও তিনি রমণ 


২৪০ রাধার প্রেমই বিশদ প্রেম। 


তাহা বলিয়া নহে। তিনি যে পুরুষ আর আমিযেনারী, তারা আমি 
তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।” ও 

অতএব দেখ, পামান্য £ুন্দরীতে ও স্থন্দরে যে গ্রীতি, সে শ্রীতি 
ও রাধার প্রীতির সহিত অনেক বিভিন্নতা। পুরুয় যে জীলোকের 
সখের ও স্ত্রী যে পুরুষের হৃখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই 
জানেন না। তবে এই যে শ্রীতি হুইল, তাহার হেতু কি? ইহার 
কিছু হেতু পাওয়! যায় না, তাই উহাকে বলে অহেতুক প্রেম । 

শ্রীমভী বলিতেছেন, “সখি! যখন লোকে প্রীতি করে, তখন 
তাহার মধ্যস্থ''একজন দৃতী থাকে । সে মধ্যবন্তিনী থাকিয়া পরস্পরের 
পরিচয় করিয়া দেয়, আর পরস্পরের শ্রীতিবর্ধনের সহায়তা করে ।” 
শ্রীমতীর কথার তাৎপর্ধযয এই যে, দূতী এরূপ বলে, অমুক তোমাকে 
দর্শনাবধি তোমার বিরহে মৃতবৎ আছেন। এইরূপ বলিয়। পরস্পরের 
প্রীতি সন্বর্ধন করিয়া! দেয়। 

শ্রীমতী বলিতেছেন যে, আমরা পরস্পরের দর্শনাবধি অধীন হই- 
লাম, আমাদের প্রীতি আপনা আপনি বাড়িতে থাকিল, দূতীর প্রয়ো- 
জন হুইল না। তবে আমাদের দৌত্য কে করিল? আমাদের দূত 
কবল, “গাচ বাণ।” 

“পচ বাণ” কি, না পরম্পরে লোঁভ। এ প্গাচ বাণ” কাম নয়, 
যেহেতু শ্রীমতী জনেন না, যে তিনি ভ্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এই- 
রূপ প্রীতি মন্ুয্যরে সন্তবে না, যেহেতু তাহার! অপূর্ণ অর্থাৎ 
পরিবর্ধনশীল। এরপ প্রীতি কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধারই। তিনি 
কে? শ্রীভগবান, পুরুষ £৪ প্রকৃতি সম্মিলিত, বাঁধা তাহার প্রকৃতি 
ংশ। অতএব শ্রীভগবান্কে ছুই ভাগে, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, 
সাধক, তাহাদিগকে শ্রফ ও শ্রীরাঁধা রূপে, সন্মুখে' রাখিলেন। রাখিয়া 
এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন । *»*. 

কাস্ত ভাবে গোপীগণ প্রকুষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বিহার করেন। 
কিন্ত পরকীয় ভাবে গোঁপীগণ পরক্ষে বিহার করেন, অর্থাৎ পরীক্ষণ ও 
রাধার যে প্রীতির খেলা, তাই যোজকত! করিবার একজন হয়েন। তাহারা 
ক্লষ্ণের সহিত আপনার! বিহার করেন: না। রাঁধাকৃষ্ণের বিহার করা- 
ইয়৷ আনন্দ ভোগ করেন। 


তত্ব কথায় বিদায়। ২৪১ 


শীষে ও রাধায় যে শ্রীতি উহা জাবে সস্ভবে না। সে এত গাঢ়, এত 
পবিত্র, এত হৃক্ম, এত মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি 
ধরে ন।। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্চ লীলা-রস আস্বাদ করিয়! জীঘে ভ্রম 
প্রীভিরপ পঞ্চম পুরুষার্থ পাইয়! বন্ত্ব, ইন্দরত্ব পথ্যন্ত তুচ্ছ করে। 

হে তত্বকথ! ! তুমি হুর্য্যের স্তায় অতি বৃহৎ তেজস্কর বস্ত, তোঁমাঁকে 
অআ।মি লাগ পাই না। অমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ অমি সহিতে পারি 
না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাঁও, আমি প্রভূর লীলাবপ ম্ুধ! 
সায়রে প্রবেশ করিয়া আমার তাঁপিত অঙ্গ শীতল করি।* আদি 
ক্ষদ্র-বুদ্ধি, তত্বকথা সমুদায় বুঝি না। যাহা একটু বুঝি, তাহাও সমুদয় 
এখ।নে দিতে পারিলাম না, যেহেতু সকল কথ! ভাষায় কুলায় না। 
ধহারা এ বিষয়ে রলিক, তাহার! জীগোন্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন। 

পে দিনকার কথা, দিগন্বর শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ 
থে হইয়াছি ভাহা সকল ঈময় বুঝিতে পারি না। লোকে বলে তাই 
শুনি কি দর্পণে মুখ দেখি কুবি, কি আপনার শারীরিক দৌর্ব্ল্য 
দেখিয়ও কতক জানিতে পাই । শিশুকল হইতে মনে যে সকল 
সাধের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সাধ গুলি আছে, একটাও যায় নাই। 
এখনও ইচ্ছা করে বালকের ন্ভাঁয় খেলা করি, তবে অঙ্গে শক্তি নই 
তাই পারি না, কি লোকে হাসিবে তাই করি না। লোঁকে যাহাই 
বলুন, আমি দেখিতেছি যে আমি ক্রমেই যেন শিশু হইতেছি, ক্রমেই 
যেন তামার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িগা যাইতেছে । শুনিতে পাই, ষে 
বার্ধক্যের সঙ্গে অন্তরিক্্রিযগণ জড়বত হয়। টক, আমার তাহা বিশ্বাস 
হয় ন.। ১. ৯ 

তবে "এখন বিলাস-রূপ যে সুখ, তা ভোগ করিবার শক্তি আম।র * 
নাই। আমি এক দিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটা কথা লিখিয়! রাখিয়। 
ছিলাম, যথা-- « 

হে ত্রশ্বর্ধ্য! হে ইন্দ্রিয়স্থ! আমি তোমাদ্িগকে পরীক্ষা নি 
নখ তোমাদের নিকট নাই। বিষয় জগতে যাহা যাহ! প্রয়োজন,--ধন, 
জন, সম্পত্তি,_সমুদ্ধায় আমি পাইয়াছি। দরিদ্র ছিলাম, এখন দারিদ্র 

* এই অধ্যায়ের শেষ এই কয়েক পংস্তি আমি আমার নিজজনের নিমিত্ত লিখিলাম। 
বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছ করেন, তবে এই কয়েক পাত না পড়িয়। উলটাইযা যাইবেন । 


(৩১) 2, 


২৪২ সাধ পুরিল ন]। 


নাই ; নগণ্য ছিলাম, গ্রাতিষ্ঠা পাইয়াছি। প্রণয়ের বস্তু পাইয়াছি, এবং "আমি 
যতদুর সাধ্য ভাল বাসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাসাও পাইয়াছি। 
তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অর্থ করায়ত্ত করিয়া, পুত্রক্ষে ক্রোড়ে 
করিয়া, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে লইয়া, .ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দ তোগ 
কি শাস্তি লাভের চেষ্ট। করিয়াছি । কিন্তু সাধ মিটে নাই। ক্রুমেই 
লাল] বাঁড়িয়। যাইতেছে । এ সাধটা কি? এই যে দিবা নিশি প্রাণ 
কান্দিতেছে, এ কেন, কাহার জন্তে? 

এখন বুঝিতেছি যে, যদি আমি জগতের, এমন কি ইন্দ্রলোকের 
কি ব্রহ্গলোকের, কর্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃপ্তি 
হইবে . না, তবু প্রাণ হা হুতাশ করিবে । কোথা যাব কার কাছে 
যাব? কি করিব? কিসে আমার তাপিত প্রাণ জুড়াইবে? আমার 
এই হু! হতাশ কিছুতেই গেল না, বরৎ ক্রমে বাড়িতেছে। ৃ 

আবার আমার যে এই তাপ, ইহা কেন, তাহাও বুঝিতে "পারি না। 
আমি কত দিন গ্রিজ্ঞাস! করিয়াছি, প্রথণ তুমি, কেন কান্দ? কিন্তু 
বুঝিতে পারি না আমার এইরূপ দশা কেন। 

. এই মাত্র বলিলাম প্রণপিনীকে হদয়ে করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে 
রি নাই। তাহা নয়। প্রপয়িনীকে হৃদয়ে করিয়াছি, আর যেন 'মাগুণ 
শত গণ অলিয়া উঠিয়াছে, কেন? কাহার জন্তে? প্রণগিনী অপেক্ষা 
প্রণয়িনী আর কে? 

অতি বড় অনেকটা শোক পাইয়াছি। এক একটী শোকে হুদয়ে 
এক একটী গহ্বর খনন করি! রাখিয়াছে। আমার দাদা ও মেজদাদা 
ও অন্তান্য পরলোকগত "নিজ-জনের জন্য প্রাণ কান্দে, তীহাঁদের 
সহিত সঙ্গ করি, ইহ! ইচ্ছা! করে। এমনও বোধ হয় যে; তাহাদের 
যদি পাই তবে আমার এই ছুঃখ যাইয়া আমি শীতল হইব। কিন্তু 
আমি 'বুঝিয়াছি, দে' আমার ভ্রম। তাহাদের এখন পাইলে আহ্লাদে 
মুচ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্ত সে আনন্দ কত দিন থাকিবে? ক্রমে 
উহ! ক্ষয় পাইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, আবার হা হুত।শ 
আর্ত হইবে।, 

মহাঁজনগণ রাসমণ্ডল এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, "যা 

রান হাট পরে ছত্র শশধর ধরে রে। 


ফান্তন মাস। ' ২৪৩ 


পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে ৫রে॥ 
চোিকে ফিরত দীপ তারকার মাল1।, 
নটন হিলোলে দেখলে নব ব্রজবালা ॥ 
কোকিল কোটাল হয়ে কামেরে জাগায়। 
ভ্রমর বঙ্কার দিয়ে শ্যাম গুণ গায় ॥ 
ভ্রমর হাটের বাদ্য পসার যৌবন। 
গ্রাহক রসিক বর মদনমোহন । ৃ 
এখন ফাল্গুন মাস। মন্দ মন্দ, বলপ্রদ, জিদ্ধকারী, হুগন্ধ, বায়, বহি- 
তেছে। এ বায়, আমার অঙ্গে বরাবর অগ্রিম্ফ্(লঙ্গের ন্যায় লাগে। 
শিমুল পুষ্প ফুটিয়াছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতের ভানু উদয় 
হইতেছে। উহা! দেখিলে আমার হৃদয়ে আনন্দ উগ মগ করিয়া উঠে। 
কিন্ত সে ক্ষণিক, তাহার পরক্ষণেই প্রাণ অস্থির ভুইয়া পড়ে। ভাবি 
যে, এ হুখ কাহার সহিষ্ত ভোগ করিব, আমার এ সুখের সাথী কে ? 
ফান্তুন মাস আমার নিকট, চির দিন বিষম কাল। ফালস্তন মাসের 
সমুদয় আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক । ফাল্তণ মাস আসিতেছে মনে করিলে 
আনন্দ, আইলে আনন্দ পাই না। গত হইলে, আবার তথন উহার 
কথা মনে করিয়! আনন্দ পাই। তাই বুঝিলাম সন্তোগে সখ নাই, তবে 
জগতে যদি কিছু সুখ থাকে ঘবে সে পৃর্দবের সম্তেগ স্মরণে, ও আগন্তক 
সন্তোগ আশায় ফাল্তুন মাস আসিতেছে এই সুখ, আইলে অমনি” সুর 
ফুরাইল, আবার গত হইলে উহ স্মরণ করিয়! কিঞ্চিৎ সুখ আইল। 
ফান্তণ মাসে শিমুল ফুল ফুটে, উহ দেখিলে আমার নিকট যেন 
প্রভাতের ভা বৃষ আড়াল দা উঠিতেছে মনে হয়। তখন আবার 
আম্্র ও.সজ.ন! মুকুলিত হয়। &কন, কি জানি, বলিতে পারি । নাঃ 
পুণ্পে সুশোভিত সজ নার গাছ দেখিলে আমার বৌধ হয় যে এক জন 
অতি প্রাচীন সাধু দীড়াইয়া আছেন। আবার মুঞ্ুলিত আম, বৃক্ষকে 
দেখিলে বোধ হয় যেন দ্বয়ং ভগবতী জগতকে আশীর্বাদ করিতেছেন। 
মাঠের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিকে দ্রোণ পুষ্প,£জল-কলমী ফুটিয়া রহিয়াছে। 
কলমী ফুটিক্। রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় শুখাইয়! গিয়ছে। এ সমুদয় 
দেখি,"'আর আমার প্রাণ আন চান করে, বোধ 'হয় আমি আমাত 
প্রাণধনকে 'হারাইয়ছি। আবার জল-কলমী অপেক্ষা! স্থল-কলমী 


২৪৪. বসস্ত কাল বিষম কাল। 


আরো হৃদয়-ভেদী। উহা আমি দেখিতে পারি না। শ্রীবৈফবগণ, 
কীর্তনে শ্রীকফের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া, অক্ষর 
দিয়া থাকেন, যথা “ইহাতে কি অবলা বাঁচে?” প্রকৃতই শ্ছল-কলমী 
দর্শন করিলে কি জীবে বাচে ? 


একটা যাত্রার গীত এই বলিয়া আরম্ত, যথা. 
বসভ্ত-কাল হুখের কাল, সুখের কপাল নয়। 
মনসুখে, সারী শুকে, জুথেরি মিলন হয়॥ 


এই উপরের গীত মনে করিলে আমাঁর হৃদয় দ্রব হয়। বসন্তকাল 
স্বখের কাল বটে, কিন্তু একাকিনী, বিরহিণী, বিয়োগিনীদের পক্ষে 
বিষম কাল। দেখ, ভাটার ফুল ফ.টিয়া দিক আমোদিত করিল, আর 
মধুমক্ষিকাগণ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া পুষ্পের সহিত বিহার করিতে 
পাগিল। “ফটক জল” পক্ষী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তার স্বরে অবলার 
প্রাণ থাকে ন। সেই সঙ্গে হরিদ্রা পাখী ও কোকিল ডাকিতে 
লাগিল। উহার বসম্ত রাজার সেনা, সকলেই একই কালে উপস্থিত 
হুইলেন। ইহার্দের সহায় হইলেন আত্ম মুকুল, নেবু এবং ভাট প্রভৃতি বন- 
ফুলের গন্ধ ।.ইহার1 সমুদায় “কাম জাগাঁইবার কোটাল”। ইহারা. বিরহিণীর 
হু্দয়ে আগুণ আলিয়া দেন, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারেন। একটা 
শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে, বিরহিণী কোকিলের ডাক শুনিগ! 
“স্বমিনী ভারতী” বলিয়া! চিৎকার করিয়া উঠিলেন। দেবতা ডাকিলে 
ব্জজ ভয় নিরাকরণ করিবার, শিমিত্ত, লোকে জৈমিনী ভাধতীর নাম 
লইয়া থাকে। বিরহিণীর কর্ণে কোকিলের ডাক বভ্বাঘাতের ন্যায় 
লাগিল, তাই শী নাম ধরিয়া ডাঁকলেন। পুর্বে আমি এই শ্লোকটা 
'একটী কবিতা মাত্র ভাবিতাম। কিন্তুঈ আমার আর সেরূপ বোধ নাই। 
কোকিলের ডাক গশুনিলে আমি “জৈমিনী ভারতী” বলিয়৷ উঠি না 
বটে, কিন্ত এ শ্বর বাণের ন্যায় আমার হৃদয়ে গ্রবেশ করে, আমার 
শরীর সিহরিয়া উঠে, আমি অতি কাতর হইয়া পড়ি। 


চণ্ডিদাসের এই পদটার ন্যায় গীত আমি কখন শুনি নাই। এটী 
গোলোক-চ্যুত সতেঙ্গ স্পা চক্র । গীতটী এখন শ্রবণ করুন। এই গীত 
গান ফরিয়া আমি শত দিন নয়ন জল ফেপিগাছি-_ 


সাধ কোথায় মিটিবে ? | ২৪৫ 


নিকুপ্ত মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি সুখ লাগিয়া রুনু 
. মধু খাই খাই, ভ্রমরা মাঁতিল, বিরহ জ্বালাতে মনু ॥ 
জাতি কুইন, জুতি রুইনু, ক্ুইন্থ গন্ধ মালতী । 
ফলের স্ুবাসে, নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি ॥ 
কুম্থম তুলিয়া, বেটা ফেলি দিয়া, শেজ বিছাইন্গ কেনে। 
যদ্দি শুই তায়, কাটা বিন্ধে গায়, কালিয়া নাগর বিনে॥ 
রতন মন্দিরে, সখীর সহিতে, তা সঙ্গে করিনু প্রেম । 
চণীদাম কহে, কানুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম॥ 
চণ্ডিদাস বলিতেছেন. কি না, কৃষ্ণ বিরহিণীর অবস্থা। কিন্ত আমি ত 
কষ্কে চিনি না? তাহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই। 
ত/হার সহিত পরিচয় নাই, তাহাকে খুজি নাই, তবে তাহার জন্য 
আমি কেন বিরহিণী হইব, তবে তাহার জন্য কেন প্রাণ কান্দিবে, তবে 
তিনি কেন আমার সেই হা্বাধন, কি'হা হুতাশের কারণ হইবেন ? 
বিশেষতঃ আমার ঘষে অবন্থ, প্রান জীব মাত্রের এইরূপ, কাহার 
অধিক কাহার অন্প। তেহ সংসারের কাধ্যে বিব্রত থাকায় এই মনা- 
গুনের তত্ব লইতে পারেন না, কেহ ব| নান। উপায়ে এই অগ্নিকে 
নিন্েজ করিয়। ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্তু অবস্থা সকলের এ, 
সকলই ধন হারা হইয়া! আমারি মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন ? 
তাই বুঝিলাম এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি দকোটাল হইয়া 
কামকে জাগাইতে” থাকে, কিন্ত এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে 
উহ] নির্বাণ করিতে পারে। শিশুকাল হইতে শত সহজতর বাসনা 
সুপ্তি হইতেছে, ক্রমে পরিবর্তন ও মাজ্জিত, হইতেছে, ক্রমে মমাগুণ 
বাঁড়িতেছে, আর উহা শত সহস্র পৃথক পৃথক শিখাকারে হৃদয়ে জলি- 
তেছে। যত শুভ ও হুন্দর দর্শনে এই মনাগুণকে উদ্রেক করে। 
এই কাম আর কোথায়ও নির্ব(পিত হইবে না। এই ব্যাধির এক মাত্র 
ওষধ সেই চরম গতি, শ্রীভগবানের পাদপন্ন। শ্রীকুষ্চ পরিণামে জীবকে | 
শীতল করিবেন তাহার নিমিত্ততাহাদের হুদয়ে এই শত" সহম্র শিখ! 
সৃষ্টি করিয়া থাকেন। 
এইন্ধপে রাজা, রামধনন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আইসেন, প্রভুর সহিত 
সমস্ত রাত্রি ক্্*-কথায় যাঁপন করেন, আবর প্রত্যুষে বাড়ী চলিয়! 


২৩৬ রাম রায় ধানে মগ্ধ। 


'যান। রামানন্দ ক্রমেই প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন, আর প্রত সম্বন্ধে 
তাহার মনে ক্রমেই ধান্দা লাগিতেছে। রাম রায় আর এক দিন বলি- 
লেন, ্বামী! আমার বলিতে ভয় 'করে, আপনি দিন দশেক এখানে 
থাকুন্‌। ঘর্দি আমাকে কপা করিতে এখানে আসিয়াছেন, কিছু দিন 
না থাকিলে আমার এই দুষ্ট মন শোধিত হইবে না। প্রভু বলিলেন, 
তুমি বল কি? দশ দিন কেন, আমি যাবৎ বাঁচিব, তাবৎ তোমার 
সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার 
নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপিয়াছিলাম। তাহা যেমন শুনিয়াছিলাষ 
তেমনি দেখিলাঁম। কষ্ণ-কথা শুনাইয়া তুমি আমার মন শুদ্ধ করিলে। 
নীলাচলে তোমায় ও আমায় ছুই জনে কুঞ্চ-কথায় স্থখে কাটাইব। 

আবার সন্ধ্যার সময় রাম রায় আইলেন। ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল 
বাড়িতেছে, ক্রমেই, সক্ষম, সুক্মতর, হৃক্মতম তত্বের বিচার হইতেছে, 
ক্রমেই রাম রায় আর এক রূপ হইতেছেদ। 

ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইতেছেন। নিশ[ভাগে প্রভুর সহিত কৃষঃ 
কথায় যাপন করেন, দিবাঁভাগে চিরদিনের নিয়মান্থসারে পূজা করেন। 
পূজা] আর কিছু নয় ধ্যান করেন, আর ধ্যানে শ্রারাধাকষ্ণের সেবা 
হ:রন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাহার প্রতি ক্লপাও সেইরূপ। রাম রায় ধ্যান 
করিতে বদিলেন, অমনি শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া তাহার সন্দুখে উপস্থিত 
হইলেন,_শুধু বৃন্দাবন নয়, বৃন্দাবনের পরিকর সহিত স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষণ 
আইলেন। রাম রায় এইরূপ এক দ্বিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে 
আনন্দ ধারা পড়িতেছে, এমন সময় আ্রারাধাকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় হইতে 
অন্তহ্থিত হুইলেন। ইহাতে রাম-রায় বড় ব্যাকুণিত হইলেন। যাহার 
ধ্যান স্বখের মাঝে এইরূপ বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের ছুঃখের অবধি 
থাকে না। রাম রায় ব্যাকুলিত হইয়া হদয়-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে 
তল্লাস. করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে আবার রাধাকষ্* তাঁহ।র 
সম্থথে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে অতি আশ্র্য্য একটা কাও 
দেখিলেন। €দখিলেন, শ্ঁকুষ্ণ ক্রমে রাধার অঙ্গের মধ্যে গ্রবেশ 
করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে লুকাইলেন। রহিলেন 
কে নাঁ-এক অন অতি গৌরবর্ণ সন্গ্যাসী! দেখিলেন সে দন্যাসাটা 
আর কেহ নন, ্রীুঞ্চ ম্বয়ৎ রাধার অঙ্গ দ্বারা আবৃত ! 


গৌর রূপ দর্শন | ২৪৭ 


ডাছ।র পরে দেখিলেন যে, ষে সন্র্যাসী আসিয়াছেন ও যাহার 
সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্ন্যাসী ! 


রাম রায়ের এ সমুদ্ায় কিছু ভাল লাগিতেছে না। তিনি শ্রীরাধা- 
রুষ্ণ খু'জিতেছিলেন, তাই খুঁঞ্জিতে লাগিলেন। আর সন্গ্যাসীকে উহার 
হৃদয় হুহতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন | কিন্তু সন্্যাসীর 
রূপ ক্রমেই ফ.টিতে ল[গিল, ক্রমেই হিনি হৃদয় জুড়িয়া বসিতে লাগি- 
লেন। তখন রাম রায় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, যথা 
চৈতন্যমঙ্গল গীতে-_ | 


আজ এ কি হলে! আমার হৃদয় মাঝার। 
জাগে গোরা রূপ খানি অতি মনোহর | 
ধ্যান করি চির দিন কালিয়া বরণ। 
কাল বহি নাহি জানি, লা দেখে নয়ন ॥ 
গোপ বেশ বেণুকর নবীন কিশোর । 
কোথা লুকাইল আজ শ্যাম নটবর॥ 


কিন্ত গৌররূপ গেলেন না, তাহার প্রতি সজল নয়নে চাহিয়। 


রহিলেন। 


ধ্যান করে কৃষ্চ, রাজা দেখে গৌরচন্ত্র। 
পুনরপি ধ্যান করে জপে মহামন্ত্র ॥ 
পুনরপি গৌররূপ দেখয়ে নয়নে । 

কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে॥ 
পুনরপি ধ্যান করে সুস্কির হিয়ায়। 

পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার মাঝায় ॥ 


রাম রায় তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন, শ্রীকৃঃ 
রাধ। অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সম্যালী হইয়া, জীবকে হবিনাম বিতরণ করিতে, 
তাহাকে দর্শন দিতে* আপিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন-- 


'অস্তর্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥-চরিতামৃত। 


তিনি বুঝিলেন,, নবীন সন্্যাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে 
তাহার পরিচয় দিলেন। রাম রায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন ! 


২৪৮ র।ম রায়ের হৃদয়ে গৌর-তত্ব প্রবেশ । 


সূন্ধযা হইলে দ্রুত গমনে যাইয়া রাম রায় প্রভুকে বলিতেছেন, যথা-- 
কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব প্রেমতত্ব সার। 
রসতত্বঃ লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 
এত তত্ব মোর চিতে কৈলে প্রকাশন । 
ব্হ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
বাহিরে না কহে বস্ত প্রকাশে হৃদয় ॥--চরিতামুত ৷ 


রাম বায় বলিতেছেন, তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ব প্রকাশ 
করিলে ইহাঁর আমি. কিছুই জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম যে, তুমি 
আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এ সমুদায় নিগুট় কথা প্রকাশ করিলে | 
ইহাতে আমার মনে বোধ হয় তুমি সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর । এ সম্বন্ধে 
আরও গুহ্য কথা বলি। আমি 'যখন প্রথমে তোমাকে দর্শন করি, 
তখন তোমাকে একজন সন্গ্যানী মাত্র ভাবিয়াছিলাম। কিন্ত এখন 
আমার মুহুমুহ্থু এইরূপ বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার সেই শ্যাম- 
সুন্দর । আবার ভাবি যে, তাহা হইলে তোমার বর্ণ কাচা সোণার 
মৃত কেন? তখন ভাবি তুমি শ্রীমতী রাধা। কিন্তু এখন আমি 
'গ্রকটা স্থির করিয়াছি যে, তুমি শ্যামনুন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বার! 
অপনার রূপ নুকাইয়া জগতে বিচরণ করিতেছ। 


প্রভূ বলিলেন, তুমি যে এরূপ বলিবে তাহাতে বিচিত্র কি? শ্রীকুষ্ণ- 
প্রেমের ধর্মই এই । ধাহাদের এই কৃঞ্চ-প্রেম আছে, তাহার চতুর্দিক 
কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধারুষ্চ ভাবিবে এ বিচিত্র কি ? 
স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকুষ্ণ বলিয়া ভ্রম হইবে। 

রাম রায় বলিতেছেন, প্রভু! এই জঙ্গলময় দেশে, বিষ কার্য লইয়] 
বিব্রত ছিলাম। আমাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত তুমি তল্লাস করিয়া 
বাহির করিলে। এখন তুমি আমকে বঞ্চনা করিতেছ। প্রভু একি 
তোমার উচিত? 


শ্রীতক্তগণ শ্রীভগবানকে এইরূপ ধমকাইয়া কথ বলেন, আর 
শ্রভগবানের নিকট অন্যের স্তরতি ও চাটুবাক্য অপেক্ষা ভক্তের তির 
সকার অনন্ত গুণে মধুর লাগে। এই ধমক খাইয়া, 


বাম রায়ের প্রহর স্বরূপ দর্শন। ২৪৯ 


তবে প্রভু হাসি ভারে দেখাল স্বরূপ । 
প্রসরাজ মহাভাব ছই এক রূপ 
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মৃচ্ছিত ।--চরিতামৃত ? 
প্রতু গাত্রে হস্ত ধুলাইয়। তাহাকে চেতন করাইলেন। বিদ্য- 
নগরে প্রভুর কার্ধ্য শেষ হইয়া! গেল, তখন বিদায় মাগিলেন। প্রভু 
বিদায় হইবার ময় রামরায়কে বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাঁচলে 


যাইতে বলিলেন। কিন্তু ওরূপ আজ্ঞার আর প্রক্মোজন হইল ন!, রাম * 


রাম্ন তখন প্রেমে উন্মন্ত হইয়াছেন, বিষয় কার্য করিবার আর তাহার ক্ষমত! 
রহিল ন!। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, প্যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়! 
না আদি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও।” রাম রায়, প্রভু প্রত্যাগমন 
করিৰেন সেই আশায়, বিদ্যানগরে প্রভুর পথ নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া রহি- 


লেন। প্রভু দক্ষিণ দেশে চলিয়া! গেলে রাম রায় মূচ্ছিত হইলেন, আর: 


বিদ্যানগরে ক্রন্দনের রোল" উঠিল। প্রভু সেই নগরে দশ দিবস বাস 
করায় সমস্ত নগরবাসী প্রেম ও *তক্তির তরঙ্গে ডুবিয়! গিয়াছিল, আর 
শ্রীহাপ্রভৃকে একেবারে চিত্ত অমর্পণ করিয়াছিল। তাহারাও রাঁগার 
সহিত শোকে অভিভূত হইল। 

এইরূপে প্রস্থ এখন একেবারে গৌড়ীয় ভক্তগথের নয়নের অবর্শু 
হইলেন। 

ও দ্বিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তক্তগণের কথা পাঠক ম্মরণ 
করুন। প্রন আলালনাথে ভক্তদ্িগকে ফেলিয়া গ্রমন করিলে, তাহার! 
অচেতন হইয়া সার! দিন রাত্রি পড়িম্না রহিলেন। পর দিবস প্রভাতে, 
প্রভুর. আজ্ঞ! ক্রমে, ধীরে বীরে শশ্রীক্ষেত্রে প্রত্যামন করিলেন। 
থে প্রতুর নিমিত্ব তাহারা সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাহা- 
দিগকে এখন ত্যাগ করিয়। গিয়াছেন, সুতরাং তাহার শ্রীক্ষেত্রে মৃত- 


বৎ পড়িয়া রহিলেন। আর তাহাদের গরব নাই, আদর নাই, সুখ: 


নাই, তেজ নাই, এমন কি চেতন পর্য্স্ত আছে তাহাও অনেক 
সময় বোধ হইত না! জীবন ধারণের নিমিত্ত আহার করেন, 
কয়েক জনে বসিয়া একচিত্ত হুইয়! প্রভুর কথ! বলেন, গলাগলি হইয়। 
রোদন করেন, রাত্রে, প্রভুকে ম্বপন দেখেন, এইরূপে দক্ষিণ মুখে চাহিয়া 
নিশি দিন যাপন করিতে লাগিলেন। 

(৩২) 


২৫০ ক্ষেত্রে প্রভুর মহিমা প্রচার। 


সার্বভৌম রোদন করিয়া করিয়া তখন অন্য রূপ ধারণ করিয়াছেন । 
যখন বড় ছুঃখ বোৌধ করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির পক্ষে প্রত্র 
কথা 'শুনিয়া মনকে সান্বনা করেন। সৌভাগ্য অন্তর্ধান লা হইলে 
তাহাকে কেহ চিনিতে পারে ন1। প্রভূ নীলাচল ত্যাগ করিলেই, 
তাহার মহিমা হধ্যের ন্যায় ভ্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই 
সমুদায় কথার ত্য্টি হইতে লাগিল; থা, শ্রীরুষ্ণ সন্যাসীরূপে বিচরণ 
করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি সার্বকভৌমকে রুপ! 
করিয়া এখন আবার অদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবাসী ভক্ত ও 
অভক্তগণ সকলে সার্ধভৌমকে ঘিরিয় ফেলিলেন। তীহাদের আবেদন 
এই ঘষে প্রভুকে তাহারা দেখিবেন। সার্বভৌম ইহাঁদিগকে ইহাই 
বলিয়! সামনা করিয়া বিদায় করিলেন যে, প্রভু দক্ষিণ দেশে গমন 
করিয়াছেন, সত্বর আদিবেন, আইলে তাহাদের সহিত মিলাইয়। দিবেন! 


পর্ণ ক্রেমে জনরব মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি 
সার্বভৌমকে আহ্বান করিয়া, কটক হইতে পুরীতে দূত পাঠাইলেন। 
সার্বভৌম রাজার আজ্ঞা শুনিয়৷ একটু বিশ্ময়াবিষ্ট ও চিস্তিত হইলেন। 
ভাবিতে লাগিলেন যে, অসময়ে রাজ তাহাকে কেন ডাঁকিলেন? 
মহারাজ প্রতাপ কুত্র দোর্দণ্ড প্রতাপাশ্বিত। তখন হিন্দুদিগের 
মধ্যে তিনিই কেবল মুসলমানগণের সঞ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে 
জয় লাত করিতেছেন। স্বয়ং রাজপুত, আবার রাজপুত্রদিগের শ্রী, পদ ও 
মর্ধযাদা তখন তিনিই কেবল রক্ষা করিতেছেন। মুসলমানগণ তাহাকে 
চতুর্দিক হুইতে ঘ্বিরিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই তাহার রক্ষার নিমিত্ত 
তিনি দিবা নিশি.বিব্রত,' দিবা নিশি সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কার্ধ্যে ব্যস্ত। 
তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্ধভৌমের ভয়ও হইল। | 


্বার্ভৌম দ্রুতগতিতে কটক গমন করিয়া রাজার সম্মুখে উপা্থিত 
হঈলেন। রাজ! তাহাকে দেখিয়া সহান্তে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া 
বসিতে আর্সন দিলেন। সার্বভৌম আশ্বস্ত হুইয়' বদিলেন। তখন 
রাজা বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য! আমি শুনিলাম এক মহাশয় নাকি 
নীলাঁচলে আগমন করিয়াছেন, তিনি নাকি বড় প্রতাপান্বিত, এমন কি 
অনেকে তাহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি নাকি 


সার্বভৌম ও গ্রতাপ রদ্র। হই 


তোমাকে বড় ক্ুপা করিয়াছেন। তাই তোমাকে ভাঁকাইলাঁম। তুমি 
তাহারু সমুদধায় কথ! বল, আমি শুনিব।” | 

সার্বভৌম । মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে সমুদায় ঠিক। তিনি. 
অতি মহাশয়, তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া আমার ছষ্ট মন শোধন 
করিবার চেষ্টা করিষ়াছিলেন। 

রাজা। বটে! তবে তুমি একবার ত্বাহাকে আমাকে দেখাও । 

সার্বভৌম দেখিলেন যে, রাজার যেরূপ ভাব, তাহাতে যেন তিনি 
প্রভৃুকে কটকে আজ্ঞা দিয়া লইয়। আইসেন। তাই ব্যস্ত হুইম' 
বলিতেছেন, প্মহারাজ, আপনি যাহা শুনিষাছেন জমুদায় সত্য । কিন্ত 
তিনি সন্যাসী, নির্জনে ভজন করেন, রাঁজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে 
নিষিদ্ধ। তিনি প্রাণ গেলেও তাহার যে ধর্ম নই করিবেন উহ 
বৌধ হয় না।” | 

রাজা। সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়া যাইবে, কেবল 
আমি রাজ! বলিয়া উদ্ধার হইব না? 

সার্বভৌম । তিনি কৃপাময়, মহারাঁজকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন, 
আমিসে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণে 
বহির্গত হইয়াছেন । 

রাজা । শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্র আগিয়। 
আবার তাহার "তীর্থ দর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? 

সার্বভৌম | তাহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল ন1। কিন্ত জীবের 
কুকর্্ের নিমিত্ত তীর্থ স্থান সমুদায় কলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই 
মহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহা! পবিত্র করিয়া থাকেন। 

রাজা, তুমি এরূপ কেন করিলে ৭" তুমি তাঁহাকে ঘাইতে দিলে 
কেন? তুমি তাহাকে বুঝাইয়! পড়াইয়া রাখিলে না কেন? তাহা! হইলে 
আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম । 

সার্বভৌম । তার ক্রটি করি নাই। তবে তিনি শ্বতত্ত্,' তাহাকে 
বাধ্য করিতে পারিলাম না। ৃ 

রাঁজ1। তুমি কেন থুব জিদ করিয়া ধরিলে না? 

সার্ধভৌম। আমি কোন অংশে ক্রটী করি নাই। তাহার পা 
ধরিয়া রোদন করিয়ধছি, তাহার আাঁক্ষাতে প্রীণত্যাগ করিতে চাহি- 


২৫২ রাজার নিকট প্রভুর পরিচয়। 


যাছি, কিন্তু তীহাকে রাখিতে পারিলাম ন!। যেহেতু তিনি শ্বতত্ত 
ঈশখবর। ভ্রিলোকের মধ্যে কাহারও তিনি বাধ্য নন। 

রাজা। ন্বতত্ত্র, ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে আনি এ কথা 
গুনিয়াছি, তুমিও কি তীহাঁকে শ্রীভগবান বল না কি? 

সার্বভৌম । আমি মন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাহাকে পুর্বে চিনিতে 
পারি নাই। এখন তিনি আমার ছ্দশা দেখিয়া, আমার প্রতি 
ক্কপার্ড হইয়া, আমাকে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 

রাজা। তিনি শ্রীভগরবান, আর আমি তীহাকে দর্শন করিতে পারি- 
লাম না? তুমি পৃথিবীর যধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া শুনিয়া 
তাহাকে শ্রীভগ্রবান বলিতে, সেখানে আর আমীর সন্দেহ কর 
উচিত হয় না। তবে আমি শ্রীভগবানকে পাইয়। দেখিতে পারিলাম না? 

সার্বভৌম । তিনি আবার আসিবেন, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে বাস 
করিবেন । অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন ন। যখন আপনার স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে. দর্শন দিবেন। 

কথা এই যে, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, আসিয়। তাঁহাকে দেখা ন। 
দিয়া গমন করিয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোত হইতে পারে । 
প্রতাপ রুদ্রের ত আ'রেো। হইবার কথা, যেহেতু তিনি রাজা, সকল 
বিষয়ের অগ্রভাগ তাহার। তাহার মনোহছঃখ দেখিয়। সার্বতৌম রাজাকে 
আশ্বীদ দিলেন যে, তিনি আসিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। 
রাজাকে সাত্বনা দিবার নিমিত্ত আর একটী কথা উঠাইলেন। 
বলিতেছেন, প্মহারাজ! শ্রীভগবান ত সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, 
কবে আসিবেন তাহার নিশ্চক্নত নাই। তাহার থাকিবার একী বাস- 
গ্ছান চাঁই। এমন বাঁদা চাই যে, সেখানে অনেক স্থান থাকে, ও 
' উহ! নির্জন ও মন্দিরের অতি নিকট হয়।” 

রাজ! ইহাতে, প্রতুকে একটু উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া, 
সহর্ষে 'বলিতেছেন, প্তাহার ভাবন! কি? ভাল বাসাই দেওয়! যাইকে। 
আমার বোধহয় কাশী মিশ্রের বাটী দিলে হইতে . পারে।” সার্ধ্ব- 
ভৌম শ্রই বাসার কথ! শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন। 
অতএব প্রভু প্রন্যাগমন করিলে কাশী মিশ্রের বাড়ী থাকিবেন, 
সাব্ন্ত হইল। কাশী মিশ্র রাদার গুরু । 


রাজার শ্রীগৌরাঙ্গে আত্ম-সমর্পণ। ২৫৩ 


তাহার .পরে রাজা সাঁব্বভৌমের নিকট প্রভুর রূপ, গুণ, চরিত্র 
শুনিতে লাঁগিলেন। রাজা, শ্রীমতী রাধার ন্যায়, সার্বভৌম-রূপ যে 
ভাট তাহার মুখে প্রতুর কথা "শুনিয়া, তাহাকে ন| দেখিয়াই, চিত্ত 
মনের অধিকাংশ তাহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন। 

এ দ্দিকে. প্রভু “কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং বলিয়া দক্ষিণ দেশের জঙ্গলে 
প্রবেশ করিলেন। 

প্রভুর সহিত এইরূপে বোদ্ধাচার্য্য, জৈনাচার্ধ্য, শঙ্করাচাধ্য, শৈবা- , 
চাধ্য প্রভৃতি ত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্যগণের মিলন হুইল। 
মুসলমান আগমনের পুর্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহ1 দাক্ষি- 
পাত্য দর্শনে জানা যাইত। মুসলমানগণ তখন সে দেশে প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। জ্ুতরাৎ দক্ষিণ দেশে মারামারী কাটাকাটা নাই, সেখানে 
কেবল ধর্ম ও বিদ্যা চর্চা। বিদ্যাভ্যাস ও ধশ্ম চর্চা ইহা ভদ্রলোকের 
কেবল এক মাত্র কার্ধ্য। শ্রভূর এইরূপ ভ্রমণ করিতে প্রায় ছুই বৎসর 
গেল, দ্বারক1 যাইতে পথে কুলিনগ্রাম নিবাসী রামানন্দ বন্থর সহিত 
দেখা হইল। তিনি প্রভূকে পূর্বে দর্শন করেন নাই, নাম. শুনিয়া” 
ছিলেন মাত্র। তখন তীর্থ ভ্রমণের ফল স্বরূপ, প্রভূকে পাইবা মাত্র, 
তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়।, তাহার সহিত রহিম! গেলেন, ও 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বন্গু রামানন্দের একটী গীতের 
ভণিত1 শ্রবণ করুন-_ ৃঁ 

বন্থ রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি, 
গৌর আমায় পাগল কৈলে। 

প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কাহিনী এখনু লেখা হইবে না। ইহা এই 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্গিবেশিত হইবে। এখানে কেন উহা দিলাম নাঁ,, 
তাহার নানা কারণ আছে, সেকি কি তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। 


তৰে এই মাত্র বলিয়া রাখি, শুদ্ধ সে লীলাই এর বৃহৎ, গ্রন্থের 
ব্যাপার। ৃ 


প্রভূ যেখান্দে গমন করেন, অমনি সেখানে এই কথা প্রচার হয় ষে, 
শরীক আনিয়াছেন। সেখানেই লোঁকে ভক্তির শক্তিতে উন্াদগ্রস্ত হয়। 
প্রঙ সেখানে ছই একটী আচার্ধ্যকে স্থষ্টি করেন, আবার অন্ত স্থানে 
গমন করেন। এই আঁচাধ্য স্থষ্টির মধ্যে আবার একটা রহস্ত আছে। 


২৫৪ দক্ষিণ ভ্রমণ ৷ 


তিনি দক্ষিণ দেশে কোন বিশেষ ধর্মের সর্ব প্রধান আচার্যাকে ধরিতে- 
ছেন, ও তাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহা দ্বারাই শ্রীবৈষ্ব ধন্ম 
প্রচার, করিতে নিযুক্ত ধরিশ্তেছেন।' আবার আর এক অদ্ভুত কথা 
শ্রবণ করুন। প্রভু যেখানে গমন করেন সেই স্থানে একটী চির ম্মর- 
ণীয় কীত্তি হ্থাপিত হুয়। সৌরাষ্ট্রে প্রভু বটবৃক্ষ তলে বসিষ্বাছিলেন, 
তাহ! অগ্ভাপি লোকে দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষুওপ্রিয়া পত্রিকান্ম আমি 
একটা প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম-_ 


“ক্ীগৌরাজ-তক্ত শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি দক্ষিণ দেশে ইলোরা'র 
গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ 
তগ্রপ্রায় মন্দির আছে। ইহার স্থান অতি হর্গম্, বোম্বাই 
হইতে কয়েক দিবস দুরে। রামযাদব বাবু কষ্টে শ্রষ্টে সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি যে, সেখানে একটী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির 
আছে, আর সন্ধ্যার সময় এ মন্দিরে জারতি আরম্ভ হইল। 

“কিন্ত আর এক কাণ্ড দেখিয়। তিনি বিশ্ময়াপনন হইলেন। তিনি 
দেখিতেছেন কি যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল 
করতাল লইয়া, কয়েক জন ত্র দেশীয় বৈষ্ব আমাদের সংকীর্ভন 
আরম্ভ করিল? আমাদের সংকীর্ভন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও 
সে কীর্তনের ভাষ! স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার অন্যান্য আকৃতি ঠিক 
আমাদের সংকীর্তনের মত। রামযাদব বাবু আশ্রর্ধ্যান্বিত হইয়া 
শুনিতেছেন, এমন সময় সেই কীর্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনি- 
পেন! ইহাতে তাহার শরীর বিন্ময়ে কাপিয়া উঠিল। এই নিবিড় 
জঙ্গলে, এই বহুদূর দেশে, এই .খোল করতাঁল, এই সংকীর্তন, আর 
আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কুমারটীর নাম কিৰপে আইল? এই 
ভাবিতে ভাবিতে রামযাদ্ব বাবু বিভোর হইলেন। 

“্কীর্তনাস্তে, বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন । 
কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামধাদ্বব বাবুর এই 
ংকল্প হইল: যে, ইহার তথ্য না জানিয়া যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে 
সেখানে রহিয়া গেলেন, ও ছুই দ্বিবসের অনুসন্ধানে একটী প্রাচীন 
বৈষ্ৰ পাইলেন । তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমাদের 
বাড়ী যে বঙগদেশে, দেই বঙ্গদেশ হইতে, এই খোল করতাল ও এই 


ইলোরায় শ্রীপ্রভুর চিহ্ন ২৫৫ 


ধার্চঘন আনিয়াছে। কিরূপে আইল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলি- 
লেন, তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্য দেব, তিনি এ মন্দিরের হন 
নৃত্য করিয়াছিলেন। 

"পথে যাইতে ষাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সন্ুখে ক 
নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা, 
সে তরঙ্গ, অগ্তাপি আছে! একবার এই বিষয়টী অগ্গভব করুন, তবে 


বুবিবেন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ বস্ত। “এখানে তোমাদের চৈতন্য নৃত্য 


করিয়াছিলেন,” বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন 
তাঁহাতেই বৈষ্ণব ধর্মের বীজ বপন করা হইল!” 

প্রভূর মন্তকে জট!, মুখে শ্রাশ্র, পরিধান জীর্ণ কৌপিন। সেই 
অতি দীর্ঘ দেহ এখন ক্ষীণ হইয়াছে, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধুসরিত, নয়ন 
প্রেমে টলমল ও ঈষৎ লোহিত বর্ণ। প্রকে দর্শন মাত্রে লোকের 
হৃদয় দ্রব হয়। প্রভু এই যে প্রায় ছুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করিলেন, ইহার মধ্যে এক দিবস শ্রীনবন্ধীপ স্মরণ করিয়াছিলেন । 
পুনানগরের নিকট প্রভু বৃক্ষ হেলন দিয় বসিয়। আছেন, যেন জগ- 
তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন ও কাঙ্গাল। তাহার ভৃত্য একটু দূরে 
বসিয়। প্রভুর হঠাৎ শ্রীনবন্বীপ মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে 
লাগিলেন, আর অস্ফ,ট স্বরে বলিতে লাগিলেন, “কোথা আমার প্রাণ- 
প্রতিম মুরারি, কোথা নরহরি? আমি তোমাদের না দেখিয়া রীঁচি 
ন|। কর্বে আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব ?” 

এ দিকে স্বপ্নবিলাসের কাহিনী মনে করুন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর 
প্রেমখখণ শোধিতে পারিলেন না। বশ্সিলেন্, তোমরা, অহেতুক আমাকে 
এত প্রাতি করিয়া আমাকে চিরখণে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমা 
দিগকে কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু 


নাই যাহাতে তোমাদের ধার শোধ হইতে পাদ্বে। 'তাহাতে * শ্রীমতী 


বলিলেন, “সে খণ *শোধ করা বড় অধিক কথা নয়, তুমি তাহা 
অনায়াসে শোধিতে পার। তুমি জীবকে হরি নাম যদি দাও তবে 
আমি তোমাকে খণ হইতে খালাম দিব।” 

শ্রীমতী যদিও. কতক রহস্ত ভাবে এ কথা বণিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ 
অমনি বলিলেন “তথাস্ত।” তাই শ্রীকষ্। একখানি “দাস খত" 


২৫৬ ঘাস খত । 


লিখিয়া দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি কলিযুগে সন্যাসী 
হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন। শ্রীতগবান এই কার্য 
করিয়া শ্রীমতীর খণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাই গৌর অবতার 
হইলেন। এই গেল স্বপ্নবিলাসের কথা। কৃষ্ণ কীর্তন ও যাত্রা, 
যাহা বাঙ্গল। দেশে গীত হইয়া থাকে, তাহাতে সে দাস খত থানি 
গীত হইয়া থাকে । সে দাস খত এইরূপে লিখিত-_ 
প্ইয়াদি কৃত্য, গুণ সমুদ্র, সৎ সাধু শ্ররাধা। 
সচ্চরিব্র, চরিতেষু, পুরাহ মনের সাধা॥ 
তন্ত খাতক, হরি লায়ক, বসতি ব্রজপুরি। 
তশ্ত কর্জ, পত্র মিদৎ, লিখিতৎ ন্ুুকুমারী ॥ 
তারিখস্য, দ্বাপরস্য, পরিশোধ কলিষুগে। 
এই কথায়ে, খত লিখিনু, ইসাদি মঞ্জরি তাগে॥” 
এখন উপরি উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাজনগণ যে পদ 
প্রস্তুত করিয়াছেন, শ্রবণ করুন-_. 
কেন্দে, আকুল হলো! গোঁরহরি। 
€বলে) কোথা রাই কিশোরী ॥ঞ॥ 


প্রেম-নয়নে দীনের পানে, চাও বারেক ক্কপা ফরি। 
ছেড়া কাথা করোয়া হাতে, কেন্দে বেড়াই পথে পথে, 
তোমারি নাম নিতে নিতে এসেছি আশা করি ॥ 
€(খালাশ হৰ বলে) 
গ্রভূ এইরূপে ভ্রিজগতের জধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন হইয়া দক্ষিণে 
ভ্রমণ করিতেছেন । এদিকে, এ 'কথা শ্রীনবন্ধীপে প্রকাশ হইল যে, 
' নিমাই নীলাচল ত্যাগ করিয়া! একটা ভৃত্য সঙ্গে করিয়া, দক্ষিণ দেশে 
শিয়া গিয়াছেন। তখন সমস্ত গৌড়দেশ ঘোর বিয়োগে অভিভূত 
হইলেন,। শ্রীনিমাই : নীলাঁচলে বাস করিবেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রতৃতি 
তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যত দিবস এরপ' সাব্যস্ত ছিল, তত 
দিবস লোকে" এক প্রকার মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্ত এখন 
এ কি কথা? নিমাই কোথায় গেলেন? তিনি এক! গ্নেলেন, তাহাকে 
রক্ষা কে করিবে? নিমাই কি আর ফিরিয়া আসিবেন ? 
যে নিমাই" সর্বদ! প্রেমে বিভোর, আহার ন1 করাইয়া দিলে ঘিনি 


প্রভু রাধা ভাবে বিভে।র। ২৫৭ 


আহার করেন না, ধীহাকে - সাধ্য সাধনা না করিলে রুঞ্চ , ভজন 
রাঁখিয়। শয়নে গমন করেন না, তিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় €দেশে 
একাকী হাটিতেছেন! কে ভিক্গী দিতেছে, কে রক্ধন করিতেছে, 
কোথা রাত্রি বাদ করিতেছেন, এই ভীষণ বৌঁদ কিরূপে সহিতেছেন ? 
যে নিমাইকে নয়নের উপর রাখিয়া ভয় হয়, তাহার শ্রীমঙ্গে পদে 
পদে ব্যথা লাগিবে, তাহার এখন এই দশ! নবদ্বীপে হাহাকার 
পড়িয়া! গেল? 

শীকৃষ্ণ-বিরহ জাবের পুরুষাখের সীমা । এই কৃষ্ণ-বিরহ প্রভু গাপশি 
রাধা ভান ধারণ করি! জাঁনকে দেশাইলেন। আমার এই কৃণ্ট বিধহ কিনূপ, 
তাহা ভিনি নবদ্বীগে নিজ পরিকবগণ দ্বারা জীবকে দেখাইলেন। শক 
মথুরায় গমন করিলে ব্রক্ষবাসীগণের দশা যেরূপ হইয়াছিল, প্রিননদ্বীপ, 
বাসীগণের প্ররূতই তাহাই হইল: 'গৌব-পদিকরগণ গোপগোপীর যে 
দশা তাহাই পাইলেন ' কেহ দরাসা, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসলা কেহ 
মধুর ভাবে 'অভিভূত হইয়! গৌর-বিরহ দাগরে ড্বিলেন। 

শচী 9 বিষুওপ্রিয়া ঘের বিয়োগে চেতনহারা হইলেন। আমতী 
বিদুপ্রিয়ার মদিও একটু চেতন থাকিল, শচী 'একেবারে পাগল হই- 
লেন। তীহার মনে এই ত।ন বসিয়৷ গেল যে, তিনি শ্রীমতী যশোদা, 
আর নিমাই তাহার কৃষ্ণ, এখন মথুরা় গিয়াছেন। শচী সেই ভাবে 
বিভোর। যখন একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবদ্ধীপে অভ্য।গত খাঁধু- 
গণকে অশ্বেষণ করেন) কাহারও নিকট লোক পাঠাইয়! দেন । কাহাকে, 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন । এই -,খ্ুদায় লাকের নিকট তীহ্ার একই 
মাত্র প্রশ্ন এই, প্নিমাই নীলাচলে কি ফিরিয়। আসিয়ান? নিমা- 
ইকে দেখিতে বড় হুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন 7 * 
সর্বদা কৃষ্ণ রুষ্ণচ বলে, আর প্রেমে পাগলের মনত টুলে টুলে চলে।” 
যথা, এই প্রাচীন গদ হইতে উদ্ধত-- 


নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, সন্নাসী দৈরাগী যারা । 
" তাহা! সবাকারে, কান্দিয়া শুধায়, শচী পাগপিনী পারা । 
তোমর! কি এক সন্ন্যাসী দেখেছ? 
শ্রকষচৈতন্য নাম,*ত্বারে কি ভেটেছ? 

(৩৩) প্র 


২৮ .. শচীর দশা। 


বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনু খানি গোরা 
হরে কৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সন, নয়নে গলয়ে ধারা ॥ 
তাহার! বলে, “না, দেখি নাই"! 
যখন আচেতন থাকেন তখন নানা রঙ্গ করেন। কখন শ্রীবাসের 
বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে গমন করেন । কখন লোকের নিকট 
জিজ্ঞাসা করেন, ভোনরা মথুরার স"বাঁদ বলিতে পারো? কখন নিমাইয়ের 
' নিমিত্ত রন্ধন করেন। কখন নিমাইকে বসিয়। খাওরান ! 
লোকে দেখে ঘে তিনি নিমাইকে খাঁওয়াইতেছেন), তাহার সহিত 
কথা কহিতেছেন, কিন্ত নিমাইকে কেহ দেখিতে পায় না, কখন শচী 
রচ্চ, লইয়া যশোদীভানে রাগ করিয়া, নিমাইকে বান্ধিতে গমন করেন, 
তখন সকলে যশোদার শ্রাঞ্চকে বন্ধনরূপ লীল! প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। 
অবার রাত্রিতে কখন স্বপ্ন দেখিয়া! নিমাই নিমাই বলিয়া কান্দিয়া উঠেন। 
বিষুপ্রিয়ার ঘোর বিয়েগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন 
লোচন মেই বর্ণন। শ্রীমতী বিঞুপ্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন 
কি, কিন্বদস্তী আছে যে, শ্রীমতী উহার দুই এক স্থানে পরিবঞ্ভনও 
করেন। লোচন দাসের, শ্রীমতীর মেই বার মাদের হঃখ বর্ণ অথাৎ 
বাধাধিয়া, শ্রবণ করুন, করিলে মন নিন্মল হইবে -- 
১। ফান্তুনে গৌরাঙ্গ চাদ পূর্ণিমা দিবসে ।' 
উদ্বর্তন তৈলে ন্নান করাব হরিষে ! 
পিষ্টক পায়দ আব ধুপ দীপ গন্ধে। 
মংকীর্তন করাই, মুখের আনন্দে। 
ও গৌরাঙ্গ প্রত হে! তোমার জন্মতিথি পূজ1। 
আনন্দিত নবদীপ বাল বৃদ্ধ যুব ॥ 
২! চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে। 
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে। 
বসস্তে কোকিল সব ডাকে কুছ কুছ । 
তাহা শুনি আমি মৃচ্ছরণ পাই মু মুহছ॥ 
পুষ্প মধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে ।. 
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাব কার কোলে । 
ওগৌরাঙ্গ প্রভু হে !ন্আদি ।শ্ষিঃবণিতে জানি। 


৩। 


্ে 


৭ | 


বিষুঃপ্রিয়ার দশা । ২৫৯ 


বিন্ধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥ 
বৈশাখে চম্পকলত। নূতন গামছ। । 

দিব্য ধৌত রুষ্জকেলি বসনের কেৌচ। ॥ 

কুস্কুম চন্দন আঙ্গে সক পৈতা৷ কান্ধে। 

দে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছান্দে ॥ 
ও গৌবাঙ্গ প্রভু হে! বিষম নৈশাখের রৌদ্র। 
তোমা না দেখিমা মোর নিরহ সমুদ্র ॥ 
নোটে প্রচণ্ড তাপ তপন সিকত!। 

কেমনে বঞ্চিলে প্রভূ পদান্বজ রাত! ॥ 
পোডটরি সোঙরি প্রাণ কনে নিশি দিন। 
ছট কট করে যেন জল বিন্তু মীন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে!" তোমার নিদারুণ হিয়! । 
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষুগ্রিয়! ॥ 
আষাড়ে নুতন মেঘ দাছুরীর নাদে। 

দারুণ বিধাত। মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়া মেঘের শব্দ মমুরের নাট। 

কেমনে যাইব মামি নদীয়ার বাট ॥ 

৪ গৌরাঙ্গ গ্রহ! মোরে সঙ্গে লইয়। যাও । 
যথা! রাম তথা সীতা মনে চিস্ত চাও ॥ 
শরাবণে ললিত ধরা মন বিছ্যুল্লত। | 

কেমনে বঞ্চিব প্রভূ করে কব কথ! ॥ 
লক্ষ্মীর বিশাস ঘরে পালস্কে শয়ন । 

সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রতু হে! তুমি দয়াবান। ' 
বিসুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥ 


তাদ্রে ভান্বত তাপ সহনে না যায়। 
কাদঘ্িনী নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥ 

যার, প্রাণনাথ প্রভূ. না থাকে মন্দিরে। 
"হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্ঞাঘাত শিরে। 

ও গৌরাঙ্গ প্রভূ হে! বিষম ভাদ্রের খর|। 
জ্ীবস্তে মরিল” গ্রাণনাথ নাহি যার1॥ 
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১৯ | 


বিষণ প্রিয়র দশ। ! 


আশ্বিনে অশ্বিকা পুজ| দুর্গা মহোতৎ্সবে | 
কান্থ বিন যে ছুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥ 
শরৎ সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে । 

হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে কর উপদেশ। 
জীবনে মরণে মোৰ কবিহ উদ্দেশ ॥ 


কাঞ্তিকে হিমের জন্ম হিমাশয়ের না। 
কেমনে কৌপীন বন্ত্রে আচ্ছাদিবা গা ॥ 


কন ভাগা করি তোমার হৈয়ছিশাম দাসী । 
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপ রাশি । 

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! ভাত্তর যামিনী' 
তোমার চরণে আমি কি বলিিত জানি ॥ 


অগ্রাণে নৃতন ধান্য জগতে পিলাসে। 

সর্ব হৃখ ঘরে প্র কি কাজ সন্গযাসে ॥ 
পাটনেতে ভোট ওপ্রভুর শয়ন কম্বলে। 

সবথে দিদা যাও ভুমি আ'ম পদতলে ॥ 

৪ গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার সর্ব জাবে দয় 
বিঞ্ুপ্রিয়া মাগে রাগ চরণের ছায়া ॥ 

পৌঁষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে । 

কান্ত আলিঙ্গনে হুঃথখ তিলেক না থাকে ॥ 
ননদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে । 

বির আনলে বিষুপ্রিয়া পগবশে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ গ্রন্থ হে! পরবাপ নাহি সচ্ে। 
মংকীন্ভন অধিক সন্লাস ধর্ম নহে।॥ 

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত খিবারিব। 

তে।মা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারি ॥ 

এই ত দারুণ শেল রহিল সংপ্রতি।' 

পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ভতি ॥ 

ও গৌরাঙ্গ প্রন হে! মোরে লেহ নি পাশ। 
রিরহ সাগরে ডুবে এ চলোচন দাদ ॥ 


শচী বিষুপ্রিক্সার কথ! এখানে আার অধিক বলিব সা। তাহা- 


দের বিরহ বর্ণনের স্থান আছে। 
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প্রতি ছই বহসর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়। .নীলাচলে আগমন করিলেন ।' 
এই ছুই বৎসরের ভ্রমণ বুন্রান্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল । 

প্রভূ বিগ্ভানগর হইতে ভ্রিমলল নগরে উপনীত হইলেন । এখানে 
ন্ছ বৌদ্ধ বাস করেন, বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপপ্ডিত রামগিরির 
শহিত প্রভুর তর্ক হয় এবং বামগিরি পরাজিত হইয়া প্রভুর চরণ 
আশ্রয় করেন। তৎপর, ঢুগ্ডিরাম তীর্থে চুগ্ডিরাম নামক মহ] 
পাগডত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর বিচার হইল, এবং ছুগ্ডিরাঁম প্রভুর 
কূপ পাইয়া “হরি দাগ" নামে খ্যাত হইলেন। প্র ক্রমে অক্ষয় 
বট” নামক স্থানে আসিয়া তথাকার “্ৰটেশ্বর শিবকে” দর্শন করি- 
লেন। হঠাৎ সেখানে তীর্থরাম নামক ধনী বণিক সত্য বাই ও 
লক্মী বাই নামক ছুটি বেশ্যা সহ উপস্থিত হইয়। প্রভুকে পরীক্ষা 
করিতে লাগিল।' কিন্ত প্রভুর প্রেমের বেগ দেখিয়া ইহারা তিন 
জনই তাহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি দূরীভূত 
করিল। তার্থরাঁমের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইলেন। বটে- 
শ্বরে সাত দিন থাকিয়া দশ ক্রোশ ব্যাপী, এক বিশাল জঙ্গলে প্রত 
প্রবেশ করিলেন। তৎপর মুন্নানগরে আসিয়। এছ্ভুত নৃতা করিলেন, 
এবং উহ। দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পবিত্র হইল। মুক্লানগর 
হইতে প্রত বেঙ্কট নগরে পৌছিয়া ঘরে ঘরে হরিনায় বিতরণ করি- 
লেন। এখন প্রভু, পন্থতীল নামক দস্থ্যকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। 
বগুলা নামক বনে পন্থভীলের বাস। পন্থ প্রভুর ছুটি চারিটি কথ! 
শুনিয়া অমনি দল সমেত মন্ত্র শক্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন 
ধারণ করিল ,ও হরি নামে মন্ত্র হইল; এখান হইতে রুষ্ কৃষ্ণ 
বলিতে বলিতে প্রভু উন্মন্তের ন্যায় তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে 
গমন করিয়া! চতুর্থ দ্বিবস ভুদ্ধ' ও আটা সেবা করিলেন। 
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তদনস্তর গিরীশ্বর লিঙ্গ দশন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকাঃ 
শিবকে অঞ্জলি করিয়া বিশ্লপত্র প্রদান করিলেন । এখানে এক মৌন 
সন্ত্যাদীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্গ্যাসী নিরস্তর ধ্যানে মগ্ন, 
কাহারও সহিত কথা কহেন না কিন্ত প্রভু তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়! 
তাহাকে প্রেম দান করিলেন । এখান হইতে ত্রিপদীনগরে উপস্থিত 
হইয়। প্রভু শ্লীবাম মূর্তি দর্শন করিলেন । দেখানে মথরা নামক এক 
তার্কিক রামাইত পণ্ডিত প্রভৃর সহিত তর্ক করিতে আদেন, কিন্তু 
তিনি প্রভৃূর ভাব দেখিয়া তখনই শাহার শরণাগশ হইলেন। তৎপর 
পানা নরপিংহছ দর্শন করিয়া প্রাভু বিষ্ণকাঞ্চা ধাষে লন্দীনারায়ন দশন 
করিলেন। সেখান হইতে ১ ক্রোশ দূরে ত্রিকাঁলেশখ্বর শিন। এই 
শিব দর্শন করিয়। ভদ্রা নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আইলেন। ভৎপর কাপ 
তীর্থে বরাছদেবের মূর্তি দশশন কতিয পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি তীর্ঘে 
আইলেন। দেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্ররণন কবিয়া 
চাইপন্দী তীর্থে যাত্রা করিলেন । 

চাইপন্দী হইতে নাগর নগর, ও সেখান হইতে তাঞ্জোরের কুষ্ণভত্ত 
ধনেশ্বর ব্রাঙ্গণের বাটা উপস্থিত হইলেন। তৎপর চগ্ডালু নামক গ্রিরি, 
যেধানে বহু সন্্যাসীর বাস, সেখানে গমন করিলেন । তথাকার ভট্ট 
নামক ব্রাঙ্গণ ও স্থুরেশ্বর নামক দন্ত্যাসীবরকে কৃপা করিয়া প্রহ্ পদ্ম. 
কোট তীর্থে অষ্টভূজা ভগবতীকে দশন করিলেন। এই স্কানে প্রভু 
যখন অগ্টভুজা দেবীকে বেড়িগ্না বালক বালিকার সহিত হরি কীর্তন 
করেন, তখন হঠাৎ পৃষ্প বৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে প্রভু এক অন্ধ 
ব্াঙ্গণকে চক্ষু দান করেন। কিন্ত অন্ধ ব্রাঙ্গণ প্রভুর জপ দর্শন 
করিব! মাত্র প্রাণত্যাগ করিল, এবং প্রভ়ও মহা সমারোহে তাহার 
সমাধি দিলেন । 'পদ্মরোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে চণ্ডেশ্বর শিব ও 
তথাকারে প্রধান দার্শনিক বুদ্ধ 9 অন্ধ ভরগদেবকে কপা করেন। 
ত্রিপাত্র নগরে প্রত সা দন ছিলেন। 

প্রভু আবার গভীঃ২৯ বনে প্রবেশ করিলেন। এক পক্ষ পরে এই 
বন পার হইয়া রঙ্গধাষে' নবসিংহ 'দেবের মূর্তি দর্শন .করিশেন। এখান 
হইতে বাসভ পব্বতে গমন, করিয়া পরানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। ভৎ্পর রামনাথ নগবে আসিয়া রামের চরণ ও তদনস্তর 
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র/মেশ্বর তীর্থে রামেখর শিব দশন করিলেন। তিন দিন পরে সাঁধবী- 
বন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী মহ! তাপসকে দেখিতে গিয়া তাহাকে, 
কুপা করিলেন । মাঘী পুর্ণিমার দিন প্রত তাত্্পর্নী নদীতে নানি 
করিয়।, সমুদ্র পথ ধরিয়া, কন্যাকুমারী চলিলেন। 

কন্যাকুমারীতে সমুদ্র স্নান কারয়। প্রভূ ফিরিলেন। সাতন পর্বত 
দিয়া ত্রিবাস্কুরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তখনক।র ত্রিবাঙ্করের 
রাজার ন।ম রুদ্রপতি। তিনি মতিশয় প্রজা বসল, ভক্ত ও পুণ্যবান। 
প্রভু এক বুক্ষতলে ভেলান দিয়। অশ্রপূর্ণ নয়নে হরি নাম করি- 
তেছেন, আর শত শত নগরবামী তাহাকে দর্শন করিতে আসিল। 
ক্রমে রাজা কুদ্রপতি প্রভুর মাহমা শুনিয়া তাহাকে রাজধানী আনি- 
বার নিমিত্ত এক দূত পাঠাইলেন! প্রভু অবশ্য অঙ্গীকার করিলেন। 
শেষে রাজী স্বয়ং আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাহার কৃপা 
অজ্জন করিলেন। ত্রিবাঙ্করের নিকট রামগিরি নামক পর্ধতে অনেক 
গুলি শঙ্করের শিষ্য বাদ করেন। প্রত তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া 
মৎস্য তীথ, নাগপঞ্চপদী, (চতোল গ্রড়ৃতি স্থান দশন করিয়া তুঙ্গভদ্রা 
নদাতে আমিনা স্নান করিলেন। দেখান হইতে চগুপুর নগরে ঈশ্বর 
ভারতী নামক কোন জ্ঞানী সন্নযাসাঞ্ে প্রেম দান করিয়া তাহার 
নাম কৃষ্চদাস রাখিলেন। চওপুর পরিত্যাগ করিয়া ছুই দিবস ভয়- 
স্ধর তুর্গঈম পথ দিয়া চলিলেন। অনেক ব্যান্ব ও অন্যান্য হিং 
জন্তর সহিত প্রহর দেখা হইল. তাহার শ্ুভুকে দেখিয়া অন্য দিকে 
চলিয়া গেল। এহ হছূর্গম পথ পরিত্যাগু- করিয়া শ্রী পর্বত বেষ্টিত 
একটি অতি.দৈন্য ক্ষুদ্র গ্রামে আপয়৷ কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে 
দর্শন দিলেন। 

ক্রমে নীলগিরি পর্বতের নিকটস্থ কাগ্ারি নামক "স্থানে আসিয়! 
অনেক সন্াসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তদনস্তর অন্যান্য স্থান ভ্রমণ 
করিয়। প্রভু গুর্জরী নগরে অগন্ত্য কুণডে স্নান করিলেন। শুজ্জরী নগরে 
প্রভূ প্রেমের হিল্লে।ল তুলিয়া সহমত সহ লোককে ভক্তি প্রদান 
করিলেন ।" গুর্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্বত দিয়া সহ-কুলাচল ও 
মহেন্দ্র মলয় দর্শন করিয়া পুনানগরে উপস্থিত হুইলেন। পুনানগর 
তখন কতকটা নদিয়ার মত” “চতুষ্পাঠিতে ও পণ্ডিত দলে পরিপুর্ণ। 
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প্রভু তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বপিয়া, কৃ বিরহে বিভোর, 
সহস্র লোক দ্বারা অমনি তিমি বেষ্টিত হইলেন! এক জন বলিলেন, 
শরীক উ জলাশয়ের মধো। অমনি প্রভূ সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়! 
জলমগ্ন হইলেন! উপস্থিত লোক সকল হাহাকার করিয়৷ তাহাকে 
কোন ক্রমে উঠাইয়। প্রাণে বাঁচাইল। 

পুন হইতে প্রত ভোলেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর, 
পটস্‌ গ্রথমের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে । সেখান হইতে দেবলে- 
শ্বরে, ও তথা হইতে খাওবায় খাবা দেবকে দর্শন করিতে গমন 


করিলেন। যে নারীর বিবাহ না হয় তাহার পিতা মাতা তাহাকে 
থাগডবা দেবকে সেবা করিবার নিমিত অর্পণ করিয়। থাকে । 
ইহাদ্দিগকে সাধারণতঃ লে'কে “মুরারী” বলিয়া ডাকে, দই মুরারী 
অর্থাৎ দেবদাসীগণেল মধ্যে অনেকেই ভষ্টাচারিণী। ইহ? র প্রতি 
ককপার্ হুইয়। প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন তৎপরে কারানন্দী 
বনে প্রবেশ করিয়া নারোজি নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে দার ও 
সঙ্গে করিয়! হুলানদী তীরস্থ খগ্ুলা তীর্থে গমন করিলেনক') সেখান 
হইতে নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটি ব্য. বেশ 
করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে উওর দিক 
ধরিয়। ১৫ দিন পরে সুরাট নগরে আইলেন। এখানে তিন দিন বাস 
করিয়া! তথাকার অষ্ট-ভূজ। ভগবতীর নিকট পশ্ড বলিদান প্রথা নিবা- 
রণ. করিয়া তাপৃতি নদীতে আসিয়া সান করিলেন। তার পর নর্- 
দায় ম্লান করিগা বরোচ নণরে 'বজ্ঞ কুণ্ড দর্শন করিয়! বরদায় আই- 
লেন। এখানে নারোজী ডাকাইত, যিনি প্রভুর কৃপা পাইয়া তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে অ'সিতেছিলেন, দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং মৃত্যুর সময় 
প্রভু স্বয়ং তীহাঁর কর্ণে কৃষ্ণ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। বরদার 
রাজ। প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

মহানদী পার হইয়া! প্রভু আহামেদাবাদে উপনীত হইলেন। সেখান 
হইতে শুত্রামতী নদীর তীরে পেছিয় প্রভূ ছুই জন বাঙ্গালী ভক্তের 
দেখা পাইলেন, অর্থাৎ কুলীনগ্রাষের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বস্ত্র ও গোবিন্দ 
চরণ। ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়। দ্বারকায়: চলিলেন। গশুত্রাসতী নদী 
পার হুইগ্না যোগ! নামক স্থানে আশ্চর্য রঈপে বারমুখি নামক বেশ্যাকে 
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উদ্ধার করিয়া, সোমন।থ দর্শন করিতে ছুটিলেন, বাফেরাবাদ দিয়! ছয় 
দিন পরে মোমনাথে পৌছিলেন | যবনেরা সোমনাথের ছূর্দশার এক 
শেষ করিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া প্রভু হাহাকার করিয়া “কাঁদিয়া 
উঠিলেন, এবং মোমনাথকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন বে, 
তিনি ভীহার এশর্যয সহ পুনরায় তাহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় 
হউন - 

“এস প্রত সোমনাথ অন্তরে আমার 

ধদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তে।মার ॥” 

প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথকে স্ত্বতি করিরাছিলেন। 
সোমনাথ হইতে জুনাগড়, ও জুনাগড় হইতে গৃর্ণার পাহাড়ে 

আসিয়া শ্রকৃষ্ের চরণ চিহ্র-দশন করিলেন, এবৎ গয়ায় চরণ-চিহ্ন 
দর্শন করিয়া ঘেরূুপ ভাবের তরঙ্গ *উঠিয়|ছিল, দেইরূপ ভাব-তরঙ্গে 
একেবারে অধীর হইমা পড়িলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক কোন 
গ্রতাপশালী সন্্াাপীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে প্রেমদ।ন 
করেন এবং ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। তৎপর ঝ[রিখণ্ড, অর্থাৎ 
"নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে ষোল জন ভক্ত। 
এই ঝারিখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয় 
সুম্বরে, “হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে, এই গীত গাইতেছেন" 
সঙ্গীগণ আনন্দে বিভোর হইয়া, বনের শোভা দর্শন ও অতি সুস্বাদু 
ফল আহার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। সাত দিন পরে 
এই নিবিড় ধন উত্তীর্ণ হইয়। অমরাপুরী গোপীতলা নামক স্থানে উপ- 
স্থিত হইলেন। ইহাকেই প্রভাস তীর্থ বলে। প্রভাস তীর্থ দশন, 
করিয়। প্রভু একেবারে জ্ঞানহারা হইয়। পড়িলেন--কখন কান্দিতেছেন, 
কখন হাপিতেছেন,যেন চির পরিচিত স্থানে আসিয়া পুবর্ধকার 
সমস্ত চিহ্ু দর্শন করিতেছেন । গোবিন্দের কড়া হইতে এই কয় 
পংক্তি উদ্ধৃত হইল-- র 

অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়!। 

,আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়।॥ 

পাঁগলের ন্যায় যেন ইতি উতি চায় । 

আবেশে উন্মত্ত ছয়ে ইতি উতি ধায় ॥ 

(৩৪). 
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উদ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা । 
মিশিয়। গিয়াছে উদ্ধে নয়নের তারা । 
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার । 
 হুদয় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার। 
পাগলের মত বেশ শিথিল অন্বর | 
সর্ধবাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধুলার ধুসর ॥ 
১লা1 আশ্বিন প্রভান তীর্থ ছাড়িয়া প্রু দ্বারকাঁয় চলিলেন। সাগরের 
তীরে তীরে চলিলেন, এবং চ!রি দিন পরে দড়ার উপর দিয় সাগরের খাড়ি 
পার হইয়! ্বারকায় উপনীত হইলেন প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকায় আসিয়াও 
এই তীর্ঘস্থ(ন প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষ কাল দ্বারকার় 
থাকিয়। নানাবিধ রঙ্গ করিরা নীলাচল মুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন; 
সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, তিনি বিদ্যানগর ৯ইতে রামানন্দ রায়কে সঙ্গে 
করিয়া জগন্নাথ পৌছিবেন । 
আশ্বিন মাসের শেষে প্রড় পুনরায় বরা নগরে আইলেন হাহার ষোল 
দিন পরে নর্মদ। নদীতে আদ্দিয়া গান করিলেন । এখানে ভর্গদেবের সহিত 
প্রভুর ছাড়াছাড়ি হইল, এবং ভগদেব ধিদাঁয় কালে প্রভুর চরণ পুলি লইয়া 
উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ভর্গদেব দক্ষিণ, ও প্রভু নীল!চলের 
দিকে, চলিলেন। 
নম্মদার ধারে ধারে প্রন্ত চলিয়ছেন। সঙ্গে ভক্ত রামানন্দ বনু ও 
গোবিন্দ চর্ণ। দোহদ নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষি নগরে অনেক বৈষ্ণবের 
সহিত সাক্ষ* করিলেন । এখানে ছুটি ভক্তকে বিশেষন্ধপে কূপা করিয়া, ক্রমে 
বিশ্বাচলেঞ্জঠিয়া মন্দুর! নগরে উপস্থিত হইণেন। এখান হইতে তিন দিনে 
দ্বেওঘরে আসিয়া আদি নারায়ণ নামক এক কুষ্টরোগীকে আরোগ্য করেন। 
দেওঘর -হইতে ত্রিশ "ক্রাশ দূরে শিবানীনগর। ছুই দিনে সেই স্থানে 
পৌছিয়া উহার পূর্ব ভাগস্থ মহলপর্বত দিয়া চণ্ডী নগরে আসিয়া! চণ্তীদেবী 
দর্শন করিলেন । 
অতঃপর রাক়্পুর দিয়! অবশেষে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সহিত 
মিলিত হইলেন । 2 
রামানন্দ যাইয়! চরণে পড়িলে, প্রভু তাহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। 
নগরে মহা কলরব হইল। প্রভু আসিয়াছেন-গুনিয়। লে।কে নানারূপ উৎসব 
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করিতে লাগিল। প্রভু তখন বলিলেন, . “রাম রায় এখন নীলাঁচলে চল।” 
রাম রায় বলিলেন, “প্রভু, তোমার আজ্ঞ! পাইয়া মামি রাজাকে লিখিয়া- 
ছিলাম যে, আম! হইতে আর বিষয় কর্ন হইবে না। আমি অনেক চেষ্টা 
করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি। এখানে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় 
ছিলাম, আমার মহ! সমারোহের সহিত যাইতে হইবে । আমার সঙ্গে 
হতি, ঘেড়া, সৈন্য যাইবে, অতএব আপনি মশ্রে গমন করুন। 
আম দিন দখেকেপ মন্যে সমুপায় গোছ।ইয়। আপনার পশ্চাৎ' 
আসিতেছি 1” 
তখন প্রত নীলাচল মুখে চলিলেন। মহানদীর তীরস্থ বত্ুপুর 
মাইলেন, এব মহানদীর পুর্ব দিক দিয়া গমন করিয়া স্বর্ণগড়ে 
উপনীত হইলেন । রত্রপুতধ্র রানা শাস্তীত্বর পরম ধান্মিক। তিনি 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়। প্রসুকে ভূমি *লোটাইয়া প্রণাম করিলেন, এবং 
প্রভূ তাহার নিকট ভিক্গী গ্রহণ ,করিলেন। তৎপর সম্বলপুর দিয়া ভ্রমর! 
নগর, প্রতাপনগর, দ্াসপাল নগর উদ্ধার কিয় রনাল কুণ্ডেতে আইলেন । 
এখানে কোন পাষণ্ড মাড়,যা ব্রাঙ্গণ প্রাতুকে মারিতে উদ্যত হয়; 
কেন না, তিনি তাহার পুল্রকে ম্পশ কৰিয়। পরম ভক্ত করিয়াছিলেন । পুত্রের 
আকিঞ্চনে প্রত্ত পরে মাড়য়! ব্রহ্মণকেও কৃপা করেন। শেষে প্ষি- 
কুল্যা নামক স্থান পবিত্র করিয়া প্রভু আলাপনাথের কাছে উপস্থিত 
হইলেন । 
নীলাচলের এক দিবসের পথ থাকিতে প্রতু অগ্রে ভূত্যদ্বারা, 

আপন. আগমন সংবাদ পাঠাইলেন *" প্রভুর ভক্তগণ কঙ্জিয়! আছেন, 
সকলেরই *গৌরগত- প্রাণ, কিন্তু গৌর নাই! ভূত্য আঁ সংবাদ, 
দিল, প্র আদিতেছেন, আদুন | ভৃত্য উাহারিগকে এই সংবাদ 
বলিয়া সীর্বভৌমকে এই সংবাদ দিতে চলিলেন। সকলে অমনি 
চলিলেন; কিন্তু যাইবেন কি? এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন 
কর! সহজ কথা" নয়, তাহার! নৃত্য করিবেন না গমন করিবেন? 

প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। 

»উদ্লিয়া চলিল প্রেমে কেহ নাহি পায়॥ 

জগদাঁনন্দ, দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। 

চ(রিতে চলিল “দেহে না ধরে আনন্দ ॥--চরিতামৃত। 


২৬৮ নীলাচলে প্রত্যাগমন | 


কিন্ত প্রভ্্কে আনিতে অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণও চলিলেন। 

যখন তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আইলেন, তখন সঙ্গে 
পঞ্চ জন ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও আসিতে দিলেন না। প্রভু 
দেশ ছাড়িলে কোন কোন ভক্ত আর গৌরশুন্য দেশে থাকিতে পাঁরি- 
লেন না। শ্রীগদাধর, শ্রানরহরি, শ্রীমুরারি, আ্রীভগবান (ইনি খঞ্জ), 
শ্রীরাম ভট্ট, প্রতি নীলাচলে দৌড়িলেন। ইহার প্রায় সকলেই নবীন 
্রক্ষচারী। নীলাচলে আসিয়! গশুনিলেন যে, প্রভূ দক্ষিণে গমন করিরা- 
ছেন। ইহাতে আশা ভঙ্গ হইয়া মৃত্যুবৎ অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির 
সহিত প্রভুর প্রতীক্ষায় মেখানে রহিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, 
দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ ব্যতীত আর কে কে প্রভকে আগুইয় 
আনিতে ছুটিলেন, তাহা গোবিন্দ তাহার কড়চায় এইরূপ ব্ণন 
করিয়ছেন-_ " 

আলালন[থের কাছে প্র যবে আসে। 

গদাধর যুরারি চুটিয়া আইল পাশে 

থঞ্জন আচাখধ্য আসে গাঢ় মন্রাগে। 

খেড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে । 

সার্বভৌম আগে ছুই ডস্কা বাজাইয়া। 

নরহরি দেখা দেষ নিশান লইয়া ॥ 

নার শুনিলেন প্রভু আসিতেছেন, আর মেই লোকমুখে শুনি- 

লেন. ভক্তগণ তাহাকে আনিতে ছুটিয়াছেন। তখন তিনি কি করিবেন 
ভাবিতে লাগিলেন। শ্রভগবাঁন নীলাচলে আসিতেছেন, তাহাকে একটু 
'আদ্র করিয়া আনা উচিত অর এখন ভয় কি? রাজা টের 
পাইয়াছেন, আর এক প্রকার নবীন মন্নয।সীর নিজ-জন। হইয়াছেন । 
সার্বভৌম, নিশ।ন, পতাকা, খোল, করতালের অন্ুসন্ধন আরম্ভ করি- 
লেন। পুরীময় রাষ্ট, হইল সার্ধভৌমের সন্ন্যাসী আসিতেছেন। সকলে 
শুনিয়াছেন স্বয়ং মহারাজ। সেই মব্ন্যাসীর শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করি 
বার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। শ্রুতরাৎ প্রতুকে আনিবার নিম 
খোল করতাল ডঙ্কা ইত্যাদির সহিত 'বন্ৃতর লোক চলিলেন। ইন্ারা 
পূর্বে প্রতুকে কখন দেখেন নাই। 


বহু দিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি শঙ্জাগণ পাইয়। প্রভুর বদন 


জগন্নাথ দশন। ২৬৯ 


অতি প্রফুল্ল হইল। সার্বভৌম সমুদ্রধারে প্রভৃকে পাইলেন। তিনি 
ও তাহার সঙ্গীগণ হরিধ্বনি করিয়া! উঠিলেন। সার্বভৌম প্রভূর চরণে 
রোদন করিগা পড়িপেন, প্রভূ উঠ।ইয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 
তখন শ্রীজগন্নাখের ঘেবকগণ প্রণাম করিলেন। প্রভু, তাহারা জগন্না- 
খের সেবক শুনিয়া, জিহ্বা কাঁটিয়) বলিলেন যে, শ্বীজগন্নাথের মেবক 
সকলের প্রণামের পাত্র, ইহার! তাহাকে প্রণাম করেন হহাতে তাহার, 
ভয় হয়। প্রভু তখন মব্ষ সমেত শ্রীমন্দির দশনের নামভ্ভ গমন 
করিলেন । কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন গান করিতেছেন, তখন তাহার দশন 
নাই, হহাতে সেবকগণ একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সার্বভৌম্‌কে 
তাহাদের ছুঃখের কথা জানাহলেন। এক দিন কাল প্রহ্থ বিন! অন্ু- 
মৃতিতে দশন করিতে গিয়াছিণেন বণিয়া পাগাগণের বিষম ক্রোধের 
ভাঞন হইরাছিলেন, এধন 'ঘেই পাগাগণ, যদিও তাহারা প্রভুর মহিঃ1 
প্রত্যক্ষ কিছু দেখেন নই, ত৭ু তাহাকে জগন্নাথের শ্নানের ণিমিন্ 
তদ্দগ্ডে দন করাইতে পারিবেন না বাঁপয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভূ এই 
কথ! শুনিয়া কিয়্কালের নিমিত্ত দশন নুথে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া 
মনে বড় ব্যথা পাইলেন । কিন্তু ধৈর্য; ধরিয়া বলিলেন বে স্নান পথ্য 
তিনি অপেক্ষা করিবেন: ৃ্‌ 
গোপীনাখ সাব্বভৌমকে কাণে কাণে- জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
প্রতৃকে দশনের পরে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে। সার্বভৌম বলি- 
লেন অন্য আমার এখানে, কল্য তাহার বাসায়, ক।শা মিশরের 
আলয়ে। তাহার পরে প্রভুকে বলিতেছেন, *গ্রভু, মহারাজা আপনার বাসা 
প্রয়, ঠিক করিয়া গিয়াছেন। সে কাশী মিশ্রের বাড়া। সেখানে স্থান, 
বিস্তর আছে। আবার শ্ীমন্দির ও মমুদ্রের নিকট, পরম নির্জন ও কুঙ্গুম 
কাননে সুশোভিত ।” .. | | 
সার্ঘতৌম এইরূপৈ বাঞ্জার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই 
দে ত্য কর্ম আরম্ভ করিলেন । কিরৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কবাট উৎ্ঘাটিত 
হইলে প্রভু দর্শন স্থখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সেনুখ কিরূপ তাহ! 
এখানে বর্ণনা' করিতে *পারিলাম না, বহু জনত। দেখিয়।, প্রভু হৃদয়ের 
বেগ সম্বরণ করিলেন। পাণ্ডাগণ, প্রলাদী মাল! ও চন্দন আগিয়। গ্রভুকে 
অর্পন করিলেন। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছ। যে প্রভুর সহিত পরিচিত হুন, 


২৭০ সার্বভৌমের বাটাতে। 


আর দেই আবেদন সার্বভৌমের নিকট জানাইলেন। সার্বভৌম তাহা- 
দিগকে পর দিবস প্রত্যুষে কাশী মিশ্রের বাটাতে যাইতে বলিলেন। বপিলেন, 
পকল্য পরাতে আমি প্রভৃকে তাহার বাসায় লইয়া যাইব । তোমরা সকলে 
নেখানে উপস্থিত থাঁকিও । একে একে তোমাদের সকপের সহিত মিলন 
করাইয়া দিব।” সার্বভৌম প্রভূকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। তিনি 
পুর্বেই আপনার বাড়ী প্রস্ুর মভ্র্থনার পিশিত্ত ধৌত, পরিক্ষার ও সু- 
সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।' প্রভু তাহার বাটীতে পদার্পণ করিব! মাত্র 
ষাটী ও চন্দনশ্বরের মাত। অর্থাৎ সার্বভৌমের ঘরণী ুলু ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, 
এবং তাহার বাটীতে অন্যান্য মঙ্গলস্চক ও আনন্দ কলরব হইতে লাগিল। 
প্রভু ভক্তগণ লইয়৷ সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। এ দিকে সার্বভৌম চব্য 
চোষা প্রভৃতি অতি উপদেন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রভু হাস্য 
কৌতুকে ভক্তগণের সহিত নানান্ধপ শ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্বভৌম 
আপনি পরিবেশন করিলেন এবং মাপণার সাধ মিটাইয়! প্রভৃকে ভোজন 
করাইলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে তাহার শ্রীমঙ্গ চন্দনে পিপ্ত 
করিয়! গলার ফুলের মাল! দিয়। উত্তম শব্যাথ শয়ন করাইলেন। 

এইপ্রপে প্রত্ব ছুই বৎসর পরে, উত্তম বস্ত সেনন এবং উত্তম শয্যায় 
শয়ন করিলেন। পূর্ব্রে বলিযাছি মে প্রভু নিজ জনের মনে বাথা দিবেন এই 
তয়ে সন্ব্যাসের ঘে সকল নিয্নম তাহা তাহাদের নিকট থাকিলে পালন 
করিতেন না। 

সার্বভৌম মনে ভাবিলেন ঘে, প্রভূ ছুই বৎসর হাটিয়। খেড়াইয়াছেন, 
অতএব তাহার ঞএপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে । অদ্য তিনি স্বহন্তে তাহার পদ 
'সেবা করিয়। আপনার মনের ও প্রভুর শ্রীচরণের ছুঃখ দূর করিবেন। ইহাই 
ভাবিয়া প্রভু শরন করিলে, তাহার পদতলে বদিলেন। প্র ভট্টাচার্যের 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়। অতি কাতর বদনে তাহাকে উহ! করিতে নিষেধ 
করিতে লাগিলেন । সে নিষেধ'ভট্রাচার্ধ্য শুনিলেন কিনা জানি না। কিন্তু 
প্রভুর পদতলে বসিয়া! মার্বভৌম দেখিলেন যে, পদতল ছুটাতে ব্রণের চিহ্ন 
মাত্র নাই, বরং পদ্মফ্ুলের নায় শোভা পাইতেছে। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গ্রন্থ জটা ধারণ, কি গাত্র, ধুলাম্ম ধুলরিত করুন, 
তাহার প্রনঙ্গ দিয়! অন্ুক্ষণ পদ্ম গন্ধ নির্গত হইত। এমন কি, শুদ্ধ সেই গন্ধের 
লোভে কেবল মন্তুয্য নহে, পশু, পক্ষী ও কাঁট পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইত। প্র 


দক্ষিণদেশ সংক্রান্ত কথাবার্তা । ২৭১ 


জীবের ছুঃখ নাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাটিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের 
সাধন বলে তাহার পদতল চির দ্রিনই সমান মনোহর ছিল, এত মনোহর 
ছিল যে, সে পদতল দেখিলেই বুঝা যাইত যে ইহ! সামান্য মনুষ্যের নহে। 

সার্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইলেন, তাহার মনের 
ছুঃথ ও ভ্রন গেল। ভাবিলেন, পুখিবী বাহার বিচরণে ধন্যা) তিনি তাহার 
শ্রীপদে আঘাত কেন করিবেন? সার্বভৌম গ্রভূর আজ্ঞাক্রমে প্রমাদ 
পাইতে চলিলেন, প্রভু একটু নিদ্রা গেলেন । তাহার পরে সারা নিশি প্রভু 
নিজ্জনে ভক্তগণ লইয়! তীর্থ যা্ার কথ! বলিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, 
“দক্ষিণ দেশে নানারূপু বিগ্রহ দেখিলাম, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈব 
প্রন্থতি বহু বিব সাধু দেখিলাম! বৈষ্ণব খড় দেখিপাম নাঁ। যাহা দেখিলাম 
তাহাদের মধ্যে তোমাদের মত এক জনকেও দেখিতে পাইলাম না। তৰে 
এক রামানন্দ রাঁর আমাকেন্সুখ দিয়াছেন পৃথিবীতে তাহার ন্যায় রসিক 
তক্ত আর দেখি নাই |” 

সার্বভৌম অমনি বাঁললেন, “গাই প্রভু তোমাকে তাহার সহিত 
মিপিতে বলিয়।ছিল।ম। অশ্রে বখন তিনি আমাকে একুষ্ণকথী, কি রস-তত্ 
শুনাইতেন, তখন ন1 কুবিতে পারিয়। আ।মি ভাহাকে বিদ্রপ করিতাম। কিন্ত 
তুমি বখন আমার বৃথা জ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা দূর করিলে, তখনি তাহার 
মহিমা বুঝিতে পারিলাম 1১ | 

প্রভু বলিতেছেন, “সাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির নিমিত্ত নান! 
পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম র।মানন্দের 
মতই সর্বোত্তম । তাই আমি তাহার মত্ত অধলম্বন করিয়াছি। 

এই কথা শুনিয়া সাক্নভৌম হীসিয়। উঠিলেন। বলিতেছেন, “রামা- 
নন্দ আর মত-কর্তী হইতে পারেন না। তুমি তাহার কাছে শিক্ষ। 
করিয়াছ, এ কথা তুমি যাহাকে দেখ তাহার কাছে বলিয়া থাক। 
তবে বুঝিলাম ঘে জগতে রামানন্দ রায়ের দ্বারা তুমি রস-তত্ব প্রচার 
করিবে। ৃ 

প্রভূ বলিতেছেন, “দক্ষিণ দেশে আর ছটা উপাদেয় বস্ত পাইয়াছি। 
ছুই খানি গ্রন্থ, 'ব্রহ্মনহ্হিত। ও শ্রীকষ্ণকর্ণামৃত। রামানন্দের কাছে 
যে মত শুনিলাম, এই ছুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম। রামানন্দ এই 
ছুই গ্রন্থ লিখাইয়া লইগ়াছেন, আমি উহা আনিয়াছি লিখাইয়া লইব। 


২৭২ ৃ দক্ষিণদেশ সংক্রাস্ত কথাবার্ড।। 


এইরূপে ব্রঙ্গমংহিতা ও শ্রীকুষ্চকর্ণামুত ভারতবর্ষে প্রচাগিত হইল। 
কষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থকার বিশ্লমঙ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত 
হইয়াছেন । শ্্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ন্যাপ উপাদেয় গ্রন্থ জগতে ছুর্লনতি । 
প্রভুর অবতারের পুর্বে যে কয়েক খানি মহা "গ্রন্থ প্রক্কাশিত হয়, 
তাহার মধ্যে কর্ণামুত একখানি শব্ধ প্রধান। এই কয়েক খানি মহা 
গ্রন্থের নাম কদ্ধিতেছি, ধথা--জয়দেব, শীকষ্ণকর্ণামূত, চণ্তী দাস, বিদ্যা- 
পতি, হীভগব্দগীতা, শ্রীমন্ভাগবত, শকুন্তলা, ও বামানণ রায়ের জগন্নাথ 
বল্লভ নাটক! 

, শকুস্তলার নাম ইহার মধ্যে করিতাম না, কিন্তু যাহারা রসিক 
ভক্ত, তাহারা এই মহ] নাটকেতে কেবল কৃষ্ণলীলা আশম্বাদ করিয়া 
থাকেন। 

পর দিবম প্রাতে সার্ধভৌম 'প্রভুকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দশন করা 
ইয়া কাশী মিশরের আবাসে লইয়া গোলন, সেখানে কাশীমিশ্র গল- 
লগ্রবন হইয়া দাড়াইয়া আছেন। দে বাড়াটা সব্ধ প্রকারে মনোমত) 
বাড়ীতে কয়েক খানি ঘর, কাশী মিশ্র সমস্ত স'ঙ্কার ও বৌত করিয়া 
রাখিয়াছেন। প্রন আগমন করিবা মার কাশী গিশ্র চরণে পড়িলেন, 
পড়িয়া বলিলেন, প্রভূ আমার এই গুহ গ্রহণ করুন, আর সেই সঙ্গে 
আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে । 

কাশী মিশ্র মহারাজের গুরু । যখন মহারাজা পুরীতে আগমন 
করেন, তখন কাশী মিশ্রকে ভোজন, তাহার পদ সেল ৪ তীহাকে 
নিদ্রিত করাইয়া, আপনি তোজন"ও আরম করেন। 


কাশী মিশ্র প্রন্থর চরণে পড়িলে, সার্বভৌম তাহার পরিচয় দিয়া 
দিলেন। বলিলেন, “মহারাজ তোমার থাকিবার নিমিত্ত এই বাসা 
সাথ্স্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমার যোগ্য বাসা সন্দেহ নাই। এখন 
ইহা? আপনি গ্রহণ করেন, হহা কাশী মিশরের ৪ আমদের কলের 


ইচ্ছ।।” 


প্রভু কাশী মিশ্রকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন,, করিয়া বপিলেন, 
এ দেহ তোমাদের, তোমরা যাহা বল সেই আমার কর্তবা। 
কাশী মিশ্র প্রভুর আলিঙ্গন পাইবা-ফাত্র শিহ্বল হইপেন। দেখি- 


কাশী মিশরের বাটিতে। ২৭৩ 


লেন, প্র শঙ্খচক্রগদ্পদ্মধারী। কাশী মিশ্র চির দিনের" নিমিত্ত প্রতৃর 
হইলেন। যথ! চরিতামৃতে-- 
কাশী মিশ্র আসি পড়ে প্রভুর চরণে। 
গৃহ সহিত আত্ম তারে কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রভু চতুর্ভ,জ মৃত্তি তারে দেখাইল!। 
আম্মমাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
প্রভূ আপনার বাস] দেখিয়া সন্থষ্ট হইলেন। কাশী মিশর বহি- 
বাটিতে পীড়াক় দিব্যাসনে হত্রপূর্ববক তাহাকে বদাইলেন। প্রভুর দক্ষিণ 
পার্খে সার্বভৌম বদিলেন। তখন পুর্ব দিনের কথ! অন্থ্মারে শীনীল। 
চলবাসী ভক্তগণ এবং জগন্নাথ-মেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে 
. আইলেন। ৃ 
তাহারা জনে জনে প্রহ্‌কে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহাতে 
প্রভু হাহাকার করিগ্া উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মান্গসারে সন্ন্যাসী সক- 
লেরই পুণম্য। সম্যাসীর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কাজেই প্রত 
উঠিয়। জনে জনে গাঢ় আলিঙ্গন গল যিশি যখন প্রণাম করিতে- 
* ছেন, সার্বভৌম দক্ষিণে দাড়াইরা অমনি তাহার পরিচয় করিয্বা দিতেছেন। 
বলিতেছেন, ইনি পরীক্ষা মহ পাত্র, এই সহ কর্ডা। ইনি জনার্দন 
মহাপাত্র, শ্রীজগন্নাথের অন্তরঙ্গ 'সেবা করিয়া থাকেন। ইনি কষ্*দীস,।ইহার 
কার্ধ্য স্বর্ণ বেত্র ধরিয়! শ্রীজগন্ন।থের প্রহরীর কার্ধ্য করা । ইনি শিখি মাইতি, 
ইনি কারস্থ ও লিখন।ধিকরী, আর ইহার এই ছই ভ্রাতা মুরারি ও মাধবাঁ। 
ইনি মহাশয় দাস, রন্ধন শালার কর্তা । ইনি প্রছ্যন্ন মিশ্র, পরম বৈষ্ব। ইনি 
প্রহরির।জ মহাপাত্র, ভাগবতোত্তম। 
সার্নভৌম এইরূপ শ্রীজগন্নাথেরযত প্রধান প্রধান সেবক তাহাদিগকে প্রভুর 
সহিত মিলন করিয়! দিতেছেন। এমন সময় মহারাজার ব্রাক্ষণ মন্ত্রী চন্দনে- 
বর, মুরারি, ও হংসেশ্বর এই তিন জন আসিয়া উপস্থিত । যদিও ইহীর! 
রাজপাত্র, তথাপি ইহারা মহাভক্ত। ইহারা আসিয়া প্রতুকে প্রণাম 
করিলে, সা র্বভৌম তাহাদিগের পরিচয় করাইয়। দিলেন। 
এমন সময় চারি পুত্রের সহিত ভবানন্দ রায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 
ভবাঁনন্দ ও তীগ্ার" পুত্রগ্ণ প্রভৃকে প্রণ।ম করিলে, সার্বভৌম পরিচয় দিয়া 


৩৫ 


২৭৪ নীলাচল বাসীর সহিত প্রভুর পরিচয় । 


বলিতেছেন, ইনি ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায় ইইার প্রথম পুত্র, আর এই 
চারি জন রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা । এই কণ! শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া, 
ভবানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন, তূমি রামানন্দের 
পিতা? তোমার মত ভাগ্যবান আর ত্রিজগতে নাই । রামানন্দ বাহার 
পুত্র তাহার আর অভাব কি? ভবানন্দ রায় তখন করযোড়ে বলিলেন, 
আমি শৃদ্র, বিষয়ী, অধম। আমাকে যে তুমি স্পর্শ কর, ইহা কেবল 
শুমি শ্রীভগবান বলিরা। তোমার কাছে ছে!ট বড় সমান । 
নিজ গৃহ বিত্ব ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে । 
আত্ম সপিলাম আমি তোমার চরণে ॥ 
এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে | 
যবে যে আজ্ঞ। তাহ1 করিবে সেবনে ॥- চরিতামৃত। 
এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীন!খ পৰ্টনায়ককে প্রভুর ওখানে 
রাঁখিলেন। তাহার কার্ধ্য হইল ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রতুর সেবা! কর!। 
প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইবার নিমিত্ত 
ভক্তগণ বড় ব্যস্ত হইলেন । কিন্তু বিনানুমতিতে কিছু করিতে পারেন ন1। 
তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে জানাইলেন যে, শচী মা ও ভক্তগণ বড় ব্যস্ত 
আছেন। তাহার প্রত্যাবর্তন সংবাদ পাইলে নবদ্বীপবানীগণ সজীব হুই- 
বেন। অতএব পপ্রভু আজ্ঞা করুন, নবদ্বীপে তোমার আগমন লংবাদ 
পাঠাই ।” প্রভু “পাঠাও” বলিলেন নাঁ। বলিলেন, তোমাদের যাহা অভি- 
রুচি, তাহাই কর। প্রদু ছুই বৎসর পূর্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়! 
দক্ষিণে: গমন করেন এবং আবার একাদশ মাস পরে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন-করিয্াছেন। .এই সংবাদ 'লৌঁকে চৈত্র মাসে শ্রীনব্ধীপে আনিল। 
পূর্ব্রে বলিয়াছি.বে, প্রতু ইচ্ছা করিয়া অলৌকিক কোন কার্ধ্য করিতেন 
না। কিন্তু তবুও এইরূপ অলৌকিক কার্য অনবরত যেন আপনাপনি 
তাহার সহিত বিচরণ করিত। প্রস্থ যেমাত্র নীলাটলে : সিদ্লা উপস্থিত 
হইলেন, অমনি সেই মুহূর্তে ভারতবর্ধের নানাস্থান হই তাহার এই 
লীলার সহকারীগণ বিন সংবাদে নীল|চল মুখ । টলেন। প্রত শীতের 
শেষ মাসে নীলাচলে আসিলেন, আর ছুই চারি মণ্তাহের মধ্যে তাহার 
চির সঙ্গীগণ, আপনি আপনি তাহার চরণের নিকট আপির্ম উপস্থিত হইতে, 
লাগিলেন। 


নবদ্দীপে সংবাদ । | ২৭৫ 


পুর্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর অবতারে “পাত্র” কেবল 
সাড়ে তিন জন। অর্থাৎ সরূপ দামেদর, রামানন্দ রায়, শিখি, 
মাহাতি ও মাধবী দাপী। শিখি মাহাতি ও মাধবীর কথ! এই মাত্র 
উপরে বলিলাম। রামানন্দের কথা শুনিয়াছেন। সরূপ দামোদরের 
কথাও বারম্বার পূর্বের বলিয়াছি। এই নরূপ দামোদর এখন নীলাচলে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

পুরুষোত্তম আচার্য শ্রানবন্বীপে।বাদ করেন । প্রভু প্রকাশ পাইলেই 
তাহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। কিন্তু সেগোপনে। তিনি যে প্রভুর 
এক জন্‌, কি বিশেষ এক জন, তাহা. কেহ জানিতে পারিলেন না। সে 
কেবল তিনি জানিতেন, আর প্রভু জানিতেন। শ্্রীপ্রতুর লীলাঘটিত যত 
গুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট বড় শত শত ভক্তের নাম 
উল্লেখ কর। আছে। কিন্ত, পুরুষোত্তক্* আচাধ্যের নাম কোথায়ও পাওয়! 
যায় না। শ্রীমহাপ্রভ্ুর অবতারের পরে লক্ষ মহাজনের পদ স্থষ্টি হুই- 
য্ছে, ইহার মধ্যে কেবল একটাতে পুরুযোত্তমের নাম পাইয়াছি। 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রাপুরষে[ত্তম আচার্ধ্য অর্থাৎ স্বরূপ দামো- 
" দর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-- 
পুরুষোত্তম আচার্য নাম পূর্বাশ্রমে | 
নবদ্বীপে ছিল! তিহ প্রভুর চরণে ॥ 
প্রভুর সন্যাস দেখি উন্নত হইয়া। 
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ 
গুরু ঠাঁঞ্জি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে। 
রাত্রি দিনে কৃ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ 
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার দনে। 
নির্জনে রহয়ে লোক সবা নাহি জানে॥ 
কৃষ্ণরসতত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ। 
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ 
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে। 
সরূপ পরীক্ষ। কৈলে প্রন তাহা শুনেন 
' ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস। 
শুনিলে ন! হয়ু.প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥ 


২৭৬ সরূপ দামোদর। 
অতএব সরূপ গোসাঞ্ি করেন পরীক্ষণ। 


শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ॥ 

সঙ্গীতে গন্ধব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি । 

দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥ 
পুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্ধীপে গোপনে বাস করেন। অন্তরঙ্গ সেবা 
করেন, রস লইয়া থাকেন, হৈ চৈ হইতে দুরে পলায়ন করেন, সুতরাং 


তাহার মাহাত্ম্য প্রভূ ব্যতীত আর প্রায় কেহ জানিতেন না। পুরু- 


ঞ্ 


যোত্তম প্রভুর “দ্বিতীয় শ্বরূপ।” প্রভূ যখন সন্যাস করিলেন, তখন 
প্রভুর উপর রাগ করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যেখানে প্রভুর নাম 
পর্যযস্ত নাই, যেখানে সাধুগণ ভক্তি-ধর্মের বিরোধী, সেই বারাণসী 
নগরে পলায়ন করিলেন, করিয়া সন্াস গ্রহণ করিলেন। মেখানে 
তাহার নাম হইল সরূপ দামোদর। এই সরূপ প্রভুকে পুর্ত্রহ্ম সনা- 
তন বলিয়া জানিতেন, শুধু জানিতেন তাহা নহে, প্রভুর তত্ব তিনিই 
প্রথম তাহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত প্রেমের শক্তি দেখুন, 
অকৈতব প্রেমের সুঙ্ম গতি অনুভব করুন। পুকুষৌত্তম প্রহুকে পূর্ণ- 
ব্রহ্ম জানিতেন, অথচ তাহার উপর রাগ করিয়া, তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেলেন ! অতএব শ্রীকষ্চের উপর যে রাধার প্রেমজনিত মান 
উহ! অসম্ভব নয়) তাহাই সরূপ নিজ কার্য দ্বরা দেখাইলেন। 

এই সরূপ চির দিন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিগ্াছিলেন। 
শয়নে জাগরণে, সুখে দুঃখে, প্রভূর সহিত থাকিতেন। 

'এই সরূপ, দাপরূপে প্রস্তর সেবা করিতেন, সথারপে তাহার স্থণ 
ছুঃখের ভাগী হইতেন, মাঁতারূপে তাহাকে পালন করিতেন। প্রভুকে 
ধত্ব করিয়া আহার করাইতেন, শধ্যায় শয়ন করাইতেন, ও নানারপে 
রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক মুহূর্ত সেবার নিমিত্ত সর্ধপের প্রয়োজন হইত, 
আর প্রত্যেক মুহূর্ত তাহাকে পওয়। যাইত। প্রন শধ্যায় যাইতেছেন 
না, রজনী অধিক হইতেছে, প্রভু নাম জপ করিতেছেন, কৃষ্ণ নাম 
গ্রহণরূপ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়। নিদ্রা যাইবেন না। কিন্ক শরীর 
অতি দুর্বল, একটু নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া 
সরূপ নানারূপ সাধ্য পাধনা করিতেছেন। বলিতেছেন) প্র শয়নে 
চলুন, ধিক রজনী হইয়াছে।” শ্রীনব্ধীপে শটী তাহার নিমাইকে এ 


সরূপ দাষেদর। হণ 


সেবা করিতেন। প্রভু যাইবেন না, সরূপও ছাঁড়িবেন না । তখন প্রত 
সরূপকে খোসামোদ আরম্ভ করিলেন) বলিতেছেন, “সরূপ! একটু 
অপেক্ষা কর, .আমি এখনি যাইতেছি।৮ কি, "স্বরূপ ! রাত্রি ত অধিক . 
হয় নাই, আমাকে আর একটু কৃষ্ণ নাম করিতে দাও, তোমাকে 
মিনতি করি।” কি, “সরপ ! আমার নিদ্রা আসিতেছে না, শয়ন 
করিয়া কি করিব?” কি, একেবারে ভাবে বিহ্বল হ্ইয়৷ বলিতেছেন 
“সবপ ! আমি শয়ন করিব কিরপে? কৃষ্ণ এখনি আপিবেন, আমি: 
তাই তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া আছি ।” 

প্রভূ যাহাই বলুন, সরূপের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কোন 
প্রকারে সরূপ প্রভুকে শব্যায় লইয়া গেলেন, প্রভু শয়ন করিলেন । 
সরূপ প্রদীপ নির্বাণ করিয়া, দ্বার দিয়া বাহিরে দীড়াইয়া থাফিলেন, 
থাকিয়া প্রভু কি করেন তাহাই জানিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া থাকি- 
লেন। দেখেন যে প্রভু, তিনি চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, আবার চুপে 
চুপে নাম জপ করিতেছেন। তখন সরূপ আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন, 
আর প্রভু দেখিলেন যে ধরা পড়িয়াছেন, অমনি ভয়ে তাহার মুখ 
শুথাইয়া গেল। সরূপ বলিতেছেন, “প্রভু, ভক্তগণকে ছুঃখ দিতে তোমার 
একটু কষ্ট হয় না? ভাল, তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কৃষ্ণ নাম 
গ্রহণরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রা যাইতে ইচ্ছ! নাই ; কিন্তু আমর! ত সামান্য 
জীব? আমাদের ত'দেহ ধর্ম আছে? আমরা একটু নিদ্রা না গেলে 
ব|চিব কিরূপে ?)? 

গ্রভু অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, “সরূপ ! ক্ষমা দাও, আমি 
এখনি. নিদ্রা যাইতেছি।” প্রভু ও সর্ধূপে এইরূপ নিতি নিতি কাণ্ড হয়। 

প্রতু ক্কষ্ণ বিরহে কি মিলনে, যে ভাবে বিভাবিত হয়েন, তাহ, 
সরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়! বলেন। 

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে রাই উন্মাদ্দিনী ভাবে বিভাঁবিত' হইলেন? অমনি 
সরূপ তাহার নিকট লণিতা রূপে প্রকাশ পাইলেন। প্রভু সরূপকে 
ললিতা বলিয়া! সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রভু সরূপের গল! ধরিয়। 
মন উড়িয়া মনের বেদনা বলিতেছেন, আর সরূপও তখন সেই 
ভাবে বিভাবিত হুইয়া,সেই রস আস্বাদন করিতেছেন । 

প্রভু যখন রাধারূপে কৃষ্ণ দর্শনে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, সন্ধপ তখন 


২৭৮ সরূপ দামোদর । 


ললিতা-রূপে তাহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু যখন কৃষ্ণ বিরহে মৃচ্ছি্ত 
হইতেছেন, সরূপ তখন কর্ণে কৃষ্ণ নাম শুনাইয়া! প্রভুর চেতন করাইতে 
ছেন। প্রভুর চিত্ত ও সরূপের চিন্ত এক হুইয়! গিয়াছে। প্রভু যে 
ভাবে বিভাবিত হইলেন, সরূপ অমনি আপন আপনি, সেই ভাবে 
বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ ভাব উপস্থিত, সরূপ অমনি আপনা 
অ।পনি বিরহের পদ গাইয়া প্রভৃকে শান্ত করিতে লাগিলেন । এই 
' নিমিত্ত তিনি প্রভুর “দ্বিতীয় স্বরূপ” নামে অভিহিত হুন। 
প্রভু ও সরূপ ছুই জনে হাত ধর! ধরি করিয়া, এক চিন্ত হুইয়া, 
প্রেমের যে নিবিড় মালঞ্চ তাহাতে দিব্য চক্ষে দ্বা্শ বর্ষ বিচরণ করি- 
য়ছিলেন। চন্দ্রোদয় নাটক সব্ূপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন--- 
অহে। রস্॥ ফলবান কৃষ্ণ ভগবান। 
তার রসাচাধ্য ভাব, হইতে মৃত্তিমান ॥ 
সন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া। 
অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপা যুক্ত হইয়া] ॥ 
সর্বলোক দামোদর রূপ বলেন। 
প্রেম হইতে অপৃথক তাহারে মানেন ॥ 
, প্রভূ গদ গদ ভ্ইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, সরর্গ শ্রবণ 
করিতেছেন। প্রভু, কৃষ্ণের প্রতি তাহার কত ভালবাসা, তাহা বর্ণন 
করিতেছেন, সরূপ শ্রবণ করিতেছেন। সে গোলোকের ভাষা, সে 
গোলোকের কণম্বর, সে গোলোকের ভাব, মে গোলোকের অঙ্গ প্রত্য- 
হ্নের ভঙ্গি, সেই ছুলভ সুধা, যাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল, 
তাহা ভোগ করিবার প্রধান' অধিকারী সন্রপ। 
প্রভু দ্বাদশ বর্ষ, গোপনে, এই জমুদ্ায় ব্রজের রস নিগড়াইয় সুধা 
বাহির করিলেন। সরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহ! শেষ হইয়! 
ধাইত। ' কিন্তু তাহা হইলে প্রভুর অবতার বৃখা হইয়া যাইত। হুতরাং 
সরূপ সেই সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহ চির, দিনের 
নিমিত্ত সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। 
এই সুধা কিঃ, না ব্রজের নিগুঢ় রস। এই রস বাহির করিতে 
আমাদের প্রভুর স্তাঁয় বস্তর দ্বাদশ বর্ষ লাগিয়াছিল। ' এই' রসের চর্চা 
জনতার মধ্যে হইত না। তাই প্রত আপনার কুটারে, রজনীতে, 


সরূপ ও প্রভু । ২৭৯ 


সরূপের গলা ধরিয়া উহ! উদশগীরণ করিলেন। সরূপ এই সমুদায় ভাব 
তাহার কড়চায় লিখিয়। রাখিলেন, আর সঙ্গীত দ্বারা উহার টি 
আকার দিলেন। , 

সরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব সম। এখন যে উন্মাদকারী কীর্ডনের স্থর শুন! 
যায়, সরূপ, প্রভূর ' কৃপা পাইয়া, তাহ! স্যপ্টি করেন। শুধু সুর নয়, 
তালও বটে। এইবপে দশ সহশ্র মহাজনের পদের স্প্টি হইল। 

সরূপ দি গ্রভুর সহিত এই দ্বাদশ বর্ষ বাপ ল1! করিতেন, তবে প্রন 
যে এত দ্দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহ! জানিতে পারিত ন1 । 

সর্ূপ রাগ করিয়। কাশীতে চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস লইলেন। 
গুরু বলিলেন, বেদ. পড়, কিন্তু রূপের বেদ পড়িতে বয়ে যাইতেছে । 
তিনি গোপনে গৌররূপ ধ্যান করেন, আর রোদন করেন, শেষে আর 
থাকিতে পারিলেন না। শুনিয়াছেন প্রতু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলা" 
চলে গ্রিয়াছেন, আর তাহার তল্লাসের নিমিত্ত কাশী হইতে নীলাঁচলে 
ছুটিলেন। নীলাচলে আসিয়! শুনিলেন, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। প্রভু কাশী মিশ্রের আলয়ে ভক্তগণ লইয়া! 


বসিয়া নাম জপ করিতেছেন! এমন সময় সরূপ আইলেন। আসিয়৷ 
প্রভুর দ্বারের আগে দঈীড়াইলেন। গোপীনাথ তাহাকে দেখিয়া, তবরিত 


প্রভুর নিকট গমন করিলেন, করিয়া সংবাদ দ্িলেন। বলিলেন, শ্রীনবদীপের 
পুরুযোত্তম, আচাধ্য এখন অবধৃত বেশে, আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
দ্বারে দীড়াইয়া। 
প্রভুর চন্ত্রবদন আনন্দে প্রছুল্প হইল তাহাকে আনয়ন কর, না 
বলিয়া আপনিই অগ্রবস্তাঁ হই তাহাকে আনিতে চলিলেন ! 
উভয়ে যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে প্রীতির স্যন্্ি। এখন 
উভয়ে সন্ধ্যাসী, মুখামুখি হুইয়! দীড়াইলেন। উভয়ের নয়নে, নয়ন মিলিত 
হইল । 
সরূপের বুক ছুর্‌ ছুর করিতেছে, তবু কষ্টে শ্রেষ্টে এই গ্লোকটা পাঠ 
করিয়া চরণে পড়িতে গেলেন। যথা-_- 
হেলো ঘ্ুলিতখেদয়া বিশবয়! প্রোন্মীলদ্দামোদয়া, 
সম্যচ্ছাত্রবিবা দয়! রসদর। চিত্তার্পিতোনসাঁদয়!। 


২৮৪ সরূপ ও প্রভূ। 


শশ্বপ্তক্তি বিনোদয়া সমদয়! মাধুধ্য মর্ধ্যা দয়া, 
শ্রীচৈতন্দয়ানিধে তব দয়া ভুয়াদমন্দোদয়! ॥__চন্দ্রে দয় নাটক। 


শ্রীচৈতন্য দয়! নিধি, | তব দয়! সাধ্য বিধি, 
মোরে হও আনন্দ উদয় ॥ 

মাধুর্ধ্য মর্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই, 
সে মাধুর্য মর্যযাদ। বিশদা। 

খেদকে কীপার হৈলে, রস দেই নর্বকালে, 
আমোদ উন্মীলে তাহে সদ।॥ 

যাহা হতে চিন্তোন্মাদ সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ, 
মাবুর্য্য মধ্যাদা মতা অতি ॥ 

নিরস্তর অতিশক়্, ভক্তির বিনোদ হয় 


শীারুষ্ চরণে দেই রতি ॥. 
হেন দয়৷ মোরে কর, ূ এত বলি দামোদর, 
প্রভুর নিকটে চলি যায় ॥ 
সর্ূপ চরণে পড়িতে গেলে প্রহ্‌ তাহাকে ছুই বাহু দ্বারা ধরিলেন। আর 
দুই জনে এলাইর়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়কে তু্গলতায়্ বন্ধন করিয়া, অচে- 
তন হইয়া যৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন! 
_. ভক্তগণ স্থির নয়নে দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, 
ও উভয়ে *উঠিয়। বসিলেন। তখন সেখানে বমিয়াই কথাবার্তী* হইতে 
লাগিল। প্রভু বণিতেছেন, “তুমি যে আসিবে'তাহা কল্য আমি স্বপ্নে 
দেখিয়াছি । আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। তোমা বিনা আমি অন্ধ ছিলাম, 
এখন আমি ছুই চক্ষু পাইলাম ।” 
সরূপ বলিতেছেন, পপ্রহু, আমি অপিনি আসি নাই। তোমার কৃপা 
পাশে আমাকে বান্ধিয়া আনিয়াছ। আমি অতি অধম, তাই তোমাকে 
ছাড়িয়া দূর দেশে গিয়াছিলাম। তোঁমার চরণে বদি (লেশ মাত্র প্রেম থাকিত 
তবে আমি আর যাইতে পারিভাম না।” অনূপ তখন শ্রনিত্যানন্দকে ও 
পরমানন্দ পুরীকে প্রণাম কগিলেন ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত যথাযোগ্য 
সম্তাধণ করিলেন। প্রভূ নরূপকে একখানি ঘর. ও তাহার দেবার নিমিন্ত 


এক জন কিন্বর দিলেন। 


পরমানন্দ পুরী | ২৮১ 


এই যে পরমানন্দ পুরীর কখ। বলিলাম, ইহার মাহায্ম্যের কথা 
কি বলিব, ইহাতে শ্ভূর দাদ। বিশ্ব্ূপের শক্তি ছিল! ইনি ত্রিনত 
নিবাসা, মাধবেন্্পুরার শিষ্য, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, আর 
তাহার কৃষ্ণ-্েমের অংশী। দেখিতে পরম সুন্দর, প্রকৃতি অতি মধুর, 
ভারতবিখ্যাত স্থখ্যাতি। ্‌ প্রভুর সহিত সাক্ষ।ৎ পরিচয় নাই । কিন্তু শ্রী- 
গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন যদিও তখন দেশে মুসলমান ও হিন্দু যুদ্ধে 
ছারে খারে যাইতেছে ও উহাতে সমস্ত রাজপথ একেবারে বন্ধ হুইয়া 
গিয়াছিল, তবু শ্রীগৌরাক্গের কথা তখন সমস্ত ভারত প্রচার হইতেছে । পরমা- 
নন্দপুরী প্রহর কথা গুনিবা মাত্র তাহাতে আকৃষ্ট হইলেন। শুনিলেন থে 
শ্রগৌরাঙ্গের যে কুষ্ণ-প্রেম তাহার এক কণা তাহার গুরু মাধবেন্ত্রপুরীর 
ছিল ন1। তাহার যেরূপ প্রেম তাহ! জীবে সম্ভবে না, আর গুনিলেন যে 
শীগোরাঙ্গ স্বয়ং--তিনি ৷ শ্রীাগৌরাঙগ ফেন্ছয়ং তিনি, পরমানন্দ ইহ! কতক 
বিশ্বাস করিলেন। আবার তাহার সমুদায় কাণ্ড শুনিয়। তাহাতে এত 
আকুষ্ট হইলেন ফে তাহাকে খুজিতে বাহির হইলেন। শুনিলেন তিনি 
দক্ষিণ দেশে, গিয়াছেন। তই তীর্থ ভ্রমণ ছল করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন 
করিলেন সেখানে শুনিলেন প্রভু উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন 
আবার উত্তরে আমিতে লাগিলেন । শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ 
যেখানে থাকুন সস্তবতঃ উ্টনবদ্ধীপে গমন করিলে তাহার ঠিকানা জানিতে 
পারিবেন, ইহাই ভাবিয়া একেবারে নবদ্বীপ আইলেন। নবদ্বীপে কেন, 
একেবারে শ্্রশচীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীর তখন যত 
কুটুদ্িত! তাহ! জন্ন্যাসীর সঙ্গে । সন্ন্যাসী ম্লাত্রে আদর করেন। আর 
সন্ন্যাসীকে তাহার ভয় নাই, তাহাদের যাহা করিবার তাহ। করিয়াছেন। 
তাহাদের নিকট কোন সংবাদ পান না। তখন নিমাইকে তল্লাস করিতে 
তাহাদিগকে অনুরোধ করেন, আর বলেন যদি তাঁহার 'সহিত দেখ! হয়, 
তবে আমাদের হুর্দশা'্ব কথা বলিবে, আর একবার আমাকে দেখা দিয়! 
যাইতে বলিবে। 

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোধ হইল যে বিশ্বরূপ আসিয়াছেন। 
ফল কথা, শীট তখনও ,জানেন ন] যে বিশ্বরূপ অনর্শন হইয়াছেন। পুরী 
ভাবিলেন শচীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইবেন, শচী ভাবিলেন পুরীর, 
নিকট নিমাইয়ের দংবাদ পাইবের্ন ' কিন্ত উভয্বের আশা তঙ্গ হইল। তত 

(৩৬), 


২৮২ পরমানন্দ পুরা নাশাচগ। 


পূর্ব্বে বপিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে পদে অলৌকিক ঘটন! উপস্থিত 
হইত। পরমানন্দ পুরী শচীর বাটা আইলেন। শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ 
ন। পাইয়৷ ছুঃখিত্ত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরিত 
লোক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন ঘে, প্রত শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। 

এ সংবাদে শ্রীনবদ্ধীপে আনন্দ কলরব' হইল। সকলেই নীলাচলে 
প্রভুকে দশন করিতে সাজিলেন। ভক্তগণের মধ্যে গমনোপষোগী আয়োজন 
হইতে লাগিল। কিন্তু পরমানন্দপুবীর দেরি সহিল না, তিনি কমলা 
কান্ত নামক প্রভুর জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্তকে সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট বিদায় 
হইয়া, নীলাচল মুখে দৌড়িলেন। 

ক্ষেত্রে ভক্তগণ জগন্নাথ দশ:নর নিমিন গমন করেন । কিন্ত ভক্তোত্ম 
পরমানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে, শ্বীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয়৷ প্রতভুক্কে তল।স করিতে করিতে জগন্নাথ মন্দির তাহার দৃষ্টি গোচর 
হইল। তখন শ্ীজগন্সাথকে মনে পড়িল। ইহাতে পুরী অন্ুতাপানলে দগ্ধ 
হইলেন। ভাবিতেছেন, এ আমি কি করিলাম? ভক্তগণের ঠাকুর জীবন্ত 
সামগ্রী। পুরী ভাবিতেছেন, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়। অগ্রে শ্রীজগক্নাথকে দশন 

না করিয়া এ কি কুকাধ্য করিলেন? শ্রীজগন্ধাথকে অবমাননা করিলেন ? 
তখন করঘোড়ে শ্রীমন্দিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, যথ। চক্ত্রোদয় নাটক্ে- 


আগে ন! দেখিয়! প্রভু তোমার চরণ । 
গৌরচন্জ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ । 
ইথে মোর যদ্যাপি হইল অপরাধ । 
তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ ॥ 
তুমি সে সর্ঝজ্ঞজ জান সবার অস্তর। 
মোর উৎকগ্ঠার কথা তোমার গোচর॥ 
উৎ্কগ্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি। 
ইহা! জানি মোর অপরাধ ক্ষম তুমি ॥ 
মন্দির পানে চাহিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় 


দেখিলেন মন্দিরের নিকট জনতা! হইয়াছে'। ইহাতে আপনাপনি একটু 
এগ্রবন্তী হইলেন। আবার দেখিলেন, সম্মুখে লোক সমুহ, আর মধ্যস্থানে 


পুরী গাপাঞ্চির গৌর দশন। ২৮৩ 


একটী সন্নামী বসিয়া। সন্নাসী অতিশয় দীর্খাঙ্গ বলিয়া মবার উপরে 
তাহার মন্তক দেখা যাইতেছে । 
দেখিলেন, সমুদয় লোকের দৃষ্টি এই সন্যাসীর উপর রহিয়াছে। দেখি- 
লেন, সন্্যাসীর অঙ্গের বর্ণ বিমল হেমের ন্যায় উজ্জ্বল । আব একটু নিকট 
হইয়া! দেখিতেছেন, সন্ন্যালীটী অল্প বয়স্ক । অ'র দেখিলেন যে, তাহার অতু- 
লনীয় রূপ । গুঁনিয়াছেন, শ্রীগৌবঙ্গের রূপ অমানুষিক, তাই যুবক সন্দ্য(পী- 
টাকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, ইনিই শ্ীগৌরাঙ্গ তাহার সন্দেহ নাই। 
পুরী গোসাগ্রি, প্রভৃকে কিরূপ দেখিতেছেন সাহা চন্্রোদঘ নাটক 
এইরূপ র্ণন করিয়াছেন-_ 
দেখিলেন মহাপ্র্ট ভক্তগণ সঙ্গে । 
জগনাথ দেখি বসিয়াছেন অতি রজে ॥ 
জগন্নাথ রূপ'গুণ কহিতে কহিতে। 
তুই নেরে অশ্রধার। বহে শতে শতে ॥ 
হেম মণি শিলা বিলাসিত বক্ষঃশ্থল। 
তাহ! বাহিয়। পড়িছে আনন্দ অশ্রজল ॥ 
আপাদ মস্তক সব পুলকে বেষ্টিত। 
পুরী গোসাঞ্ি শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিবামাত্র তাহার মনের -ষে কিছু, 
সন্দেহ ছিল তাহ। গেল, তিনি বুঝিলেন যে এরূপ চিত্রাকর্ষণ, এরূপ রূপ ও 
লাবণ্য ধারণ, হীভগবান ব্যতীত যনুষা করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ 
দেখিয়া পুরী গোসাঞ্চির মানন্দ জল পড়িতে লাঁগিল।। যাহার! শ্ীভগবানের 
রুপ! পাত্র, হার! দর্শন সুখ অপেক্ষা আর অর্ধিক কোন স্থখ আছে তাহা 
জানেন না। 
পুবী গোসাঞ্ি অগ্রে দঁড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখিলেই লোকে চিনিতে 
পারে। লোকে বুঝিলেন ষে, একটা মহাপুরুষ আপিয়াছেন। দেখিলেন, 
সন্ন্যামীর প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল হইয়াছে । তাহার সেবক কমন্নাকাস্ত অমনি 
পরিচয় দিলেন যে, ইনি পরমানন্দপুরী। পরমানন্দপুরীর ভারত বিখ্যাত 
নাম, গুন্রাগাত্র সকলে চিনিলেন। প্রভূ গাত্রোখান করিলেন) করিয়া 
পুরী গোসাঞ্জিকে যাইয়। প্রণাম করিলেন। পুরী গোসাঞ্চি উহ!তে ভর 
পাইলেন, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস হুইল না। প্রভ্‌ যদি প্রণাম করি 
লেন, পুরী তখন তাঁহাকে উঠাইয়া.প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভূ বলি- 


২৮৪ প্রভু ও পুরী গোসাঞ্ি। 


লেন, গোসাঞ্রি, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন। পুরী 
বলিলেন, আমার ইচ্ছ। তোমার নিকটখ্খাকি। তোমার তল্লাসে . শ্রীনবন্ধীপে 
গিয়াছিলাম, সেখানে শচী জননী আমাকে ভিক্গী দিলেন । সেখানে 
শুনিলাম তুমি নীলচলে আসিয়াছ। এ কথ! শুনিয়া জননী শচীও 
অন্তান্ত সকলে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়।ছেন। ভক্তগণ, সম্মুখে রথ যাত্রা 
, উপলক্ষ করিয়1, তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। আমার তত বিলম্ব সহিল 
না, তাই অগ্রে আইলাম । এখন তোমার রূশ দর্শন করিয়া! নয়ন শীতল 
হইল | যথ1-- | | 
দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল। 
তীর্থ মাত্রাদি মোর সফল হইল ॥--চন্দ্রোদয়। 

প্রন তাহাকে নিঞ্জ বাসায় এক থানি ঘর দিলেন, ও সেবার এুনিমিত্ত এক 
জন কিন্কঃ দিলেন, তাহার অনতিবিলম্বে সক্ূপ আইলেন। যখন পুরী 
ও সরূপ আইলেন, তখন সার্বভৌম এই শ্লোক পড়িলেন যে, যেখানে যত নদী 
থাকেন সমুদয় সাগরে গমন করিয়া থাঁকেন। পুরীকে সে দ্রিবল জগদানন্দ 
ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। 

তাহার পর গোবিন্দ আইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়া নাম জপ করিতে- 
ছেন, গোবিদ আসিফ! তাহাকে প্রণাম করিয়া .কড়যোড়ে দীড়াইলেন। 
সার্বতৌম জিজ্ঞানা করিলেন, কে তুমি? তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, 
“আমি শূদ্রাধম শ্রীপাদ।ঈশ্বরপুরীর সেবক। তিনি যখন দেহ ত্যাগ করেন, 
তখন আমাকে 'আর তাহার অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলেন যে, তোমরা 
যাও, যায়৷ ীকৃষ্চচৈতন্যকে সেবা করিবে। আর আমার পক্ষ হইতে 
' ক্াহাকে বলিবে যে, “তিনি যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন তখন আমি 
তাহার মধুর নটেন্দ্ররূপ দেখিয়াছি ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিষাছি। এখন 
তাহাকে দর্শন করিলে আর সেরূপ দেখিতে পাইৰ না, বরং আমার প্রাপ্ত 
ধন হারাইব, ত।ই তাহাকে দেখিতে যাই নাই। শ্ত্রীপাদ পুরী গোসাঞীর 
আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম । এখন, প্রভূ কপা করিয় 
আমাকে স্থান 'দ্রিতে আজ্ঞা হয়। কাশীশ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, করিয়। 
সত্বর আসিবেন 1” ূ হি 

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ বাক্য শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বলি- 
লেন, “আমার গ্রতি তাঁহার ষে বাঁৎসল্যপ্রেম তাহার অবধি নাই ।” কিন্ত 


গোবিন্দ । ২৮৫ 
পাঠক মহাশয়! একবার ঈশখরপুরী কি বস্ত অগ্ভব করুন। যে নিমাই 
শ্রীতগ্রবান বলিয়া জগতে পুর্জিতঃ তাহার গুরু তিনি। পাছে তাহার হৃদয় 
হইতে গৌরস্নটেন্্র রূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে, তাহার যে শিষ্য, যিনি 
জগতে হ্লীভগবান বলিয়! পুরজিত, তাহাকে দেখিতে আইলেন না। সার্ব- 
তৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কায়স্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসা- 
ঞ্ির কি কার্ধ্য করিতে ?” গোৰিন্দ বলিলেন, '“সযুদায় কার্য করিতাম, এমন 
কি রন্ধন পর্ধ্স্ত।” ইহাতে সার্বভৌম পূর্ব অভ্যাস বশতঃ একটু সাশ্চর্ধা' 
হুইয়! প্রভৃকে বলিতেছেন, “পুরী, গোসাঞিও সর্ব শান্ত্রজ্ঞ। তিনি কিরূপে 
শূদ্র সেবক রাখিলেন ?” 

এ কথার তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন; জাতি বিচার হিন্দু ধর্মের মজ্জা- 
গত। মঙ্স্যামীদিগেরও শাস্ত্র মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শুদ্র সেবক রাখতে নাই। 

প্রভূ বলিলেন, ধাঁহারা মহাজন তাহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়া 
বিচার করেন, জাতি দেখিক্সা। বিচার করেন না। সার্কভেোম তখন বলিলেন, 
“তা বটে! বৈষবের কাছে এ সমুদয় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি ₹” 

সার্বভৌম বলে প্রভূ এই স্ুুনিশ্চয় । 
কৃষ্ণ বৈষ্বের চেষ্টা লৌকিক না হয় ॥--চক্দ্রোদয়। 

প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তর ন! দির সার্বভৌমকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাস করিলেন । বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য, তুমি ইহার বিচার কর। 
ষিনি গুরুকে সেবা করিয়াছেন তিনি পুজ্য, আমি তাহার সেব। কিরূপ 
লইব? আবার এ দিকে গুরুর আন্তা। এখন আমি কি করি?” সার্বভৌম 
বলিল্লেন, “গুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্ব্াপেক্ষা! বলবৎ । অতএব গোবিন্দকে 
গ্রহণ কর! উচিত ।” 

তখন প্রভু উঠিয়! গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। এই গোবন্দ প্রভুর 
সেবক হইলেন। এই গোবিন্দ কথা কি বলিব? যেমন প্রভূ তেমনি 
সেবক । নিজে উদ্দাসীন, পরম ভক্ত, অন্যকে সেব| কর! গোবিন্দের ধন । 
গে।বিন্দ প্রভুকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহ ক্রমে বলিব। ত্রিভুবনে 
গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান আর নাই। 

অগ্রে কাশৌশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞ্জি, বামে ভারতী গোসাঞ্জির,পশ্চাতে 
সরূপ ও গোবিন্দ, মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাহ্গ, এইরূপে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন 
করিতেন। সকলের কথ। বলিগাম) এখন ভারতী ঠাকুরের আগমন বার্তা. বলি। 


২৮৬ ব্রঙ্গানন্ন ভারতী । 


কেশব ভারতী প্রভূকে সন্ন্যাস মন্ত্র দেন। ব্রঙ্গানন্দ ভারতী তাহার পর- 

মার্থ ভাই। গোবিন্দের আগমনের পরেই নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। তীহাঁর যেমন গৌরবর্ণ তেমনি প্রকাণ্ড দেহ, আবার সমস্ত 
ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন 
শাস্ত, অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া গাকেন। প্রভৃকে কখন দর্শন 
করেন নাই, তাহার মহিম! শুণিয়! তাহীকে দরশন করিতে আপিয়াছেন। মুকুন্দ 
প্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এমুন সময় সেখানে আসিয়া আপনার পরিচয় 
দিক্স। প্রভৃকে দর্শন করিবেন এই অভি গ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মুকুন্দ তখন 
শীন্ত প্রভুর নিকট যাইয়া সংবাদ বলিলেন, প্রদ্ানন্দ তরতী ঠাকুর মাসি- 
যাছেন, তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন।” প্রভু একটু মধুর হাস্য করিয়! 
বলিলেন, “তিনি গুরু, আমি তাহাকে দেখিতে যাইব, বিশেষতঃ তিনি 
শান্ত। এই যে বলিলেন, তিনি “শান্ত)”? ইহাতে ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, 
ভিনি অন্ত জাতীয়, প্রভুর গণ নহেন। তথন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সমভি- 
ব্যাছারে, দ্বারে যে ভারতী ঠাকুর ধ্লাড়াইয়া, তাহাকে আনিতে চলিলেন। 
ভারতী দেখিলেন প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া! আসিতেছেন। তাহার 
নয়ন. “তল প্রভুর শ্রীমুখ-পদ্ম প্রতি আকুষ্ট হইল । 

চতুর্দিকে ছক্তগণ মাঝে বিশ্বস্তর 

তারক বেষ্টিত যেন পুর্ণ শশধর ॥ 

দূর হৈতে ব্রহ্গানন্দ প্রসৃকে দেখিয়া । 

কহিতে লাগিল অতি বিম্ময় পাইয়া ॥ 

শীকষ্চৈতনা ইঙ্ঠো জানিল নিশ্চয় । 

যে অপূর্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয় ॥ 

কণক পরিৎ সম দীর্ঘ বাহুছয় ॥ 

স্কটতর কণক কেতকী কান্তি হয়। 

নব দমনক মাল্য লাল্যমণি দ্যুতি ॥ 

উদয় করিল গৌরচন্ত্র চার গতি॥ 

এই মত ব্রঙ্গানন্দ দেখে নেত্র ভরি। 

তাহার নিকট আইলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥-_চঞ্দোদর নাটক 

প্রভূ প্রথমেই নাম গুনিধা বলিয়াছেন, “ইনি শান্ত, ইহার নিকট মাম 

ধাইব” তাহার পরে দেখেন ভারতী ঠাকুর চর্্াম্বর পরিধান. করিয়াছেন । 


প্রভূ ও ভারতী । | ২৮৭ 
দেখিবা মান্র প্রভু চটিয়। গেগেন। তখন যুকুন্দের দিকে চাহিয়া বলিতে- 
ছেন, “টক, ভারতী গোসাঞ্ি কোথায় ?” সুকুন্দ বলিলেন, “তর তোমার 
অগ্নে দাড়াইয়া1” প্রন বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান। তুমি কাহাকে 
ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী গোসাঞ্চি হইলে চর্ধাম্বর পরিবেন কেন 1” 
ধা, প্রভূ বলিতেছেন-_ 

যদি হইতেন তিনি ভারতী গোসাঞ্ি। 

বাহা বেশ চর্মাম্বর পরিতেম নাই ॥ 

শ্ীরুষ্ চরণ আশ্রয় যে সভাকার। 

চম্্াস্বর বাহা প্রতারণা নাহি তার |-_-চন্দ্রোদয় নাটকু। 


এই কথা শুনিয়া ভাল মানুষ ভারতীর মুখ শুখাইয়া গেল। তারতীর 
প্রভুর সহিত পাল্লাপাল্লি দিবার ইচ্ছা নাই। প্রভূকে আত্ম সমর্পণ করিতে 
আসিয়াছেন। পূর্বেই প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া অনেকটা বিশ্বাস হ্ইয়া- 
ছিল, এখন দর্শন মাত্রে সে িশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । অতএব প্রভু যখন 
মধুর ভ€মনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, তবে মুখের 
ভাবে বলিলেন, ক্ষমা কর, আমি এখনি চন্মান্বর ত্যাগ করিতেছি। প্রভু 
তখন পর্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া একখাঁনি 
নৃতন বহির্বাস আনিলেন। ভারতী উহা৷ গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “ঠিক! আমি এখন বুঝিলাম, আমি যে চর্মান্বর পরি- 
তাম ইহা! কেবল দস্তের নিমিত্ত । চণ্মাম্বর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া 
যায় ন1।” 

যে মাত্র ভারতী গোসাঞ্রি বহিববণস পরিধান করিলেন, অমনি ভু 
আসিয়। তাহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন। | 

কাপড়ের বহির্ববাস পরিবর্তে চর্মের বহির্ব/স, প্রহ্থর বাহ্য , প্রতারণা 
বলিয়। সহ্য হয় নাই, কিন্ত এখন বাহ্য গ্রতারণ। ব্যতীত, তাহার ধর্মের 
মধ্যে, আর ঝই কি আছে? মাঝে মাঝে ছুই একটী বিমল বস্ত দর্শন হয় 
বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ্য প্রতারণ!। 

যর্থন প্রত ব্রক্ষানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন ভারতী অতিশয় ভয় পাই- 
লেন। কারণ প্রভূকে দর্শন মাত্রে তাহার চিরকালের বিশ্বাস*নষ্ট হইয়! পুন- 
জন্ম হুইয়া গিয়াছে। প্রভু -ফেস্বয়ং শ্রীভগবান তাহার তখন এই বিশ্বাস 


২৮৮ প্রভু ও ভারতী। 


হইয়াছে। বঙ্মানন্দ ভয় পাইয়! প্রভৃকে বলিতেছেন, “ম্বামিন! তোমার 
জীব শিক্ষা দিবার লাগি অবতার। আমাকে সেই নিমিত্ত প্রণাম করিলে। 
ভূমি তৌমার জীবকে দৈন্য ও গুরু সম্পকীয় জনকে ভক্তি শিক্ষা দিতেছ। 
কিন্তু তবু আমার এই মিনতি রাখিবেন, আমাকে ওরূপ আর করিবেন না। 
আমাকে প্রণাম করিবেন না, আমার মনে বড় ভয় হ্য়।” তখন প্রড়ুর ভক্ত- 
গণের সহিত ব্রক্মনন্দের পরিচয় হইল, আর দন্প প্রভৃতি সকলে ত্বাহাকে 
প্রণাম করিলেন । 

তাহ।র পরে ব্রক্ধানন্দ প্রভূকে বলিতেছেন, *শ্ীজগন্নাথ দেবের মহিম। 
বর্ণিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু এধন সেই মহিমা আরো উজ্জ্বল হুই' 
যাছে। যেহেতু সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্জম ব্রদ্ধ উপশ্থিত। 
স্থির ব্রহ্ম নীল, জঙ্গম গৌরবর্ণ ধরিয়! উদয় হুইয়াছেন। 

প্রভূ উপরের কথা শুনিয়া সামান্য স্তর্তি রূপে হইলেন, লইয়া হাসিয়া 
বলিলেন, “স্বামী যাহা বলিলে ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ ধরিয়! 
স্থির জগন্নাথ ছিলেন, এখন তুমি, জঙ্গম জগন্লাপ, গৌর বর্ণ ধরিয়া উদয় 
হুইয়াছ।” ব্রহ্ধানন্দ্-স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি গৌর, পূর্বে বলেছি: 


, ব্রহ্মানন্দ তখন প্রভূকে ছাড়িয়া দিয়া সার্বতোমকে বলিতেছেন, তষ্ট 
চার্ধ্য, তুমি নৈয়ারিকের শিরোমণি । তৃমি বিচার কর ধিনি ব্যাপ্য তিনি 
জীব, ধিনি ব্যাপক তিনি -আীভগবান, এই শাস্ত্রের বচন। শ্রীরুষ্ চৈতন্য 
স্বামী আমাকে চর্্াম্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হইলাম ব্যাপ্য অর্থাৎ 
জীব” স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রীতগবান। 

ভট্টাচার্য বলিলেন, স্বামী আপনারই জয় হুইল, আপনার কথাই শান্ত 
সন্গত। | 

বরন্ধানদ্দ বলিলেন, “শাস্ত্রের কথাও বটে, শ্রীভগবানেত্স যে প্রস্কতি তাহার 
কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্রন্কাতিই এই যে, চির দিম ভক্তের নিকট তিনি 
হারি মানিস্বা থাকেন ।” তাহার পরে, আবার প্রন্তুকে বছ্গিতেছেন, "স্বামী, 
আর এক অদ্ভূত কথ! শ্রবণ কর। চিরদিন আমি নিরাকার ধ্যান করিয়। 
আসিয়াছি, কিন্ত তোমাকে দর্শন মাত্রে আমার সে ভাচ দুরে গিয়াছে। 
আমার হৃদয়ে শ্ীকুষ্ং উদয় হইয়া আনন্দ দিতেছেন, আমার মন প্রীকষ্ণতে 
আকুষ্ট হইতেছে, আমার জিহব! কৃষ্ণ নাম. গ্রহণ করিতে লোলুপ হট্য়াছে। 
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মধিক কি, তোমাকে আমার সেই কষ্ণ বলিয়। বোধ হইতেছে ।” যখন 'ব্রহ্গা- 
শন্দ এই কথ! গুলি বলিপেন, তখন ভাবে এত মুগ্ধ হইয়াছেন ষে, প্রভু মার 
উহ হাঁসিয় উড়াইয়! দিতে পারিলেন না । তখন প্র তাহার চির দিনের 
পন্থ। অবলম্বন করিলেন। সে কি তাহা বলিতেছি . এই যে চরিতামূতে 
কথাটী আছে, 
"অন্তর্ধ্য(মি ঈশরের এই রীতি হয় | 
বাহিরে না কহি বস্ত্র প্রকাশে খুদয়॥” 
এই কথাটা ন্মরণ করুন। প্রভুর এই এক গ্রাভাব ছিল, প্রভু আপনাকে 
শাভগণান), কি অবতার, কি শ্।ভগবানের কেহ, এক্ূপ কোন কথ। মুখাগ্রে 
ম/নিতেন না, কিন্তু তাহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাহাকে শ্রীকুষ্ণ 'বলিয়। 
বিশ্বাস হইত। অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনাব পরিচয় দিতেন 
ন:। হবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বস্ত্র কি, তাহা প্রকাশ করতেন । 
এবূপ ঘটনা যখন হইত, তখনই" যে ভাগ্যবানের নিকট তিনি এইবূপে 
অপ্তরে শস্তরে পরিচয় দিতেন, ০, স্বভাব, “তুমি নিশ্চিত সেই তিনি, 
জাবের পা, যে হেতু তোমাকে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হই- 
তেছে,” এরূপ বলিলে, প্রস্ভুর একটা উত্তর ছিল, তিনি তাহাই বলিয়া সেই 
শাগ্যবারনের নিকট আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। বরঙ্মানন্দকে 
এখন পেই উত্তরটা দিলেন। বপিলেন, পন্বামী, তোমার ককের প্রতি 
গাঢ় অনুরাগ, যাহ।র এবধপ ভাব সে চারি দিকে কৃষ্ণময় দেখে । এমন 
কি, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়! €বাধ হয়, আমাকে হইবে তাহার 
বিচিত্র কি রা ১ 
সার্বভৌম বলিলেন, সে ঠিক কথা। কৃষ্ণ-প্রেম গাঢ় হইলে এরূপ হয়। 
আব|র যাহার কঙ্ণ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ, কফ, দর্শন দেন, কন্থা 
যদি তিনি ছন্মবেশেও উদয় হয়েন, তাহা হইলেও এর্ধপ হয়। 
প্র অমনি কর্ণে হস্ত দিয়া বলিতেছেন, আবষুঃ ! সাব্কতোম তুমি কি 
ভুলে গেলে যে অতি স্তরতি মার নিন্দ। ইহ উভয় সমান ? 
ব্রহ্গানণ্দ আবার শ্রঙুকে ছাড়িয়া দিয়া, কতক ষেন আপন মনে আর 
কতক সার্ধভৌমকে লক্ষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যিনি ই্রভগবান 
তিনি পরম হুন্দর। তীহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল করে। ষে আনন্দ 
পরিত্যাগ কক্িয়। ষে নিরা কার শ্য।ন করে তাহার কেবল দুর্বাদন।। আবার 


২৯৩ ভারভীর সদা । 


ইহাও বল! যাইতে পারে যে, যাহার দর্শনে আনন্দে বিহ্বল করণে, সেত বস্থ 
ক্ঈিতগবান। এই যে বস্তটী মন্ন্যানী রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দঁড়াইয়া, 
ইহার দর্শনে শুধু আমর মন নির্মল হইয়াছে, ও রুচি পরিবর্তন হইয়াছে 
হাহ! নয়, আনন্দে একেবারে উন্ম্দ করিয়াছে । ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত 
করি যে এই যে বস্তুটা, ইনি সেই তিনি, যিনি তাহার রূপে ও গুণে সর্ব 
জীবকে আকর্ষণ করেন। ভদ্টরাচার্য্য তুমি কি বল?” এই কথা আরস্ত 
হইলেই 'প্রভূ অভ্যন্তরে চশিয়া গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়। তত্ব 
বিচ।র করিতে লাগিলেন, যথ1__ 
চৈন্তনা গোসাঞ্চি হন দ্য়ৎ ভগবান ' 
নার্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদামান ॥ 
ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম 
দামোদর (সরূপ ) পঞ্গিতাদি শান্মজ্ঞ উদ্ম ॥ 
সবে মোন ইল পরম ব্রন্গের বিচার ॥ 
সাব্বতৌম নলিলেন, স্বামী আপনার সিদ্ধান্ত মি চমংকার। 
ব্রঙ্মানন্দ বলিতেছেন, “দেখ উট্রাচাধ্য, শানে ও মহাভারতে মামণ। 
এই কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি। শ্ীভগবানের সহশ্র নামের মধ্যে 
এই একটী আছে, যথ।-_ 
স্বর্ণ বণো ভ্মোঙ্গে! বরাঙশ্চন্দন।ঙদী ৷ 
সন্ন্যাস কূৎ সমঃ শান্ত নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ ॥ 
এই ষে শ্রভগবান হুবণবর্ণ ধরিয়। সন্গযাসী হইবেন শানে উল্ভি আছে, 
ইহা! এত দিন সফল হয় নাই, এখন হইল । ঞভগবান স্বয়ং আআ[শশা, 
*শ্রতরাৎ। তিনি জীবকে মানণ্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে মাণন? 
কি? তিনি যাহাকে কপাবান হয়েন, তাহার নিকট ভুবন মোহন পপ ধারণ 
করিয়া তাহাকে আনন্দ দিয়া থাকেন । বে ব্যক্তি ভাগ্যবান সে সেই আনন? 
প্রধ রূপ ধ্য/ন ন করিয়া নিরাকার ধ্যান কেন করবে?” 
এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়া গলায় বসন দিয়া ব্রদ্ধানণ্ণকে 
ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাহাকে আপনার কুটিরে লইয়। গেপেন। 
ভার-তীকে প্রভু বাসা কৰিয়। দিলেন, আর একটী ভত্ত) দিলেন । 
সার্বভৌম শ্রতুর সহিত মহরং রহিস্মাছেন, আবার মনে তাহার 
অহরহ একটা খাসনা রহিক্াছে। প্রতাপ রুদ্র ঠাহাকে খড় শ্রদ্ধা করেন, 
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ঠাহার অন্নদাতা, রাঁজ। মতা প্রন্তকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল ভইযাছেন 
তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি । সার্বভৌম এই 
কথা প্রভুর নিকট উখ্বাপন করিবেন ইহ! অনবরত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত 
সাহল হইতেছে না| বলিতে ধান, আবার পারেন না । রাজার সহিত ঘি 
াহ!র নিক্পার্থ সঙ্গক্। থাকিত, তবে একূপ কুসিত ভইতেন না। ও দিকে 
পিলন্ব9 "সার করিতে পাবেন ন|, যেহেতু রাঁজাব নিকট হইতে এক পণ 
গাউন বাজ এট পত্রে জানিন্তে চাহিয়।ছেন' যে, ক্টাহার কথা প্রভুর নিকট 
দলা ভইয়।ভিল কি না, অর প্রভুর কিরূপ অন্রমতি হইয়াছে । তখন ভটা- 
ঢার্ণা সাহস করিয়া, কবযোড়ে, প্রভৃকে বলিলেন, পপ্রভু একটা নিবেদন ." 
পদ মুখ তৃপিয়া কথা শুনিবার সম্মণ্ প্রকাশ করিলেন । তখন সার্বভৌম 
সলিলেন, “প্রন অভয় দেন তবলি।” খনি প্রত বুঝিলেন মে সার্বাভৌমের 
শন্ডিপ্রায় ঠিক সং নহে । হাই ৃ 

প্র কহে কহ তুমি নাঠি কিছু ভয়! 

যোগা হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয় ॥--হ্ীচৈতনা চবিতামুত। 


সার্মছ্ভৌম বলিতেছেন, “মহারাজা গ্রাতাপ কদর তোমার সহিত মিলিবার 
জনা নিতান্ক ব্যকুল হইয়াছেন। আমাকে লইয়। যাইয়া /তামারে 
এইকথা বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সারা সাধনা করিয়াছেন । আবার সম্প্রন্তি' 
মতি কাতর হইয়া এক পন লিখিয়াছেন। একবাণ? তাহাকে দর্শন দেও, 
“ঈ আমাদের ইচ্ছা ।”" প্রভু এই কথা শ্রনিয়। সিহরিষা কর্ণে হস্ত দিলেন 
বলিতেছেন, “ভন্টাচাা। হমি বিজ্তম, তুম গুক্ূপ কথা কিরূপে বল? যে 
নিষ্ঠাবান, শ্ীকৃষ্ণের ভজন করিবে, তাহা পক্ষে বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী দর্শন 
অপেক্ষা বিষ খাইয়া মরা ভাল: তুমি মামাকে রাজ-দশন-দ্ূপ অবৈধ 
কার্যে রত করিও নাঃ যেহেহ মামি ভিক্ষুকের ধর্ম মবলম্বন করিয়ান্ভ । 

সার্বভৌম বলিলেন, প্রত, তুমি যে শান্তের কথা বলিলে তাহা আমি 
জানি । রাজা ও সাঁমান্ত বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথা বলিতাম না। 
বাঙ্গা স্রজগন্নাথের সেবক, পরম ভক্ত, তাই তুমি তাহাকে দর্শন দিলে 
শান্ম বিরুদ্ধ কার্ম্য হইবে, না। 


প্রভু বলিলেন, ভাঁঠ। হইলেও বিষুম্ী বাক্কি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে বিষ। 
এমন কি, বিষয্ী বাক্কির কি শ্দীর মন্তি পর্ধ্যস্ত ভিক্ষক্ষের দর্শন করিতে নাই। 


২২২ প্রস্থ দশনে এহাপরুদ্রের লালমা। 


কি জানি যি মন বিচলিত হয়। এ্রশ্বর্ম।খলী রাজার সহিত তুমি আমাকে 
মিলতে বল? 

সব্বভৌম তবু নিরস্ত হইলেন শা, যেন শ্রত্যন্তরে কি বলিবেন তাহারই 
উদ্দোগ আরম্ভ $রিলেন। ত৭ন প্রন্থ একটু কঠিন হইয়। বলিলেন ভট্রা- 
চর্যয তুমি আর্য, তোমার আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি যদি এরূপ 
অন্ঠায় আজ্ঞ। কর তবে নীলাচল 5ইতে আমার পলাইতে হইবে: এই 
কথা শ্রনিয়। ভট্রাচ ধা কপযোড ক্ষম। মাগিলেন, মার বলিলেন, এমন কার্য 
আমার করিবেন না। 

সার্বভৌম তন রাগাকে প্রতান্তরে লিখিলেন ষে, প্রভূ অগ্রমতি হইল 
না। আবার ইহাও লিখিলেন যে? প্রভূর অন্তমতি অবশ্য হইবে, যেহেতু 
তিনি ভক্তবংসল . কিন্কু রাজার [িপম্ব সহিতেছে না। তিনি আবার 
সার্বভৌমকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে লেখ! ছিল যে, প্রভু যদ অন্বীকাব 
করেন, তবে তাহার ভক্তগণ দ্বারা তাহার মন দ্রব করাইবে। রাঞ্জা আরে 
লিখিলেন যে প্রভৃকে দশন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত বাকুল হইয়াছেন, তাহার 
রাজ্য পর্যাস্ত ভাল লাগিতেছে না এমন কি, প্রভু দি তাহাকে দেখা না 
দেন, তবে তিনি কর্ণে কুগুল পরিয়া যোগী হইয়] ধাহির হইবেন। এই পত্র 
পড়িয়া সার্বভৌম বড় চিন্তত হইলেন, প্রভুর নিকট আবার গমন করেন 
এ সাহস হইল না, তখন ভক্তগণ লইয়1 বড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তাহাদের 
নিকট সমুদায় বলিলেন ও তাহার্দিগকে রাজার পত্র দেখাইলেন। সার্বভৌম 
তখন শ্ীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তিনি ধদ্দি প্রত্বর মন কোমল করিতে 
পারেন বেই হইবে, শ্রীনিত্যানন্দের সাহস হইল না। তখন ভট্রাচার্যা 
বলিলেন, চল সকলে ধাই। প্রভূকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না), শবে 
চল রাজার চরিত্র বলি গিয়া! এইরূপে সকলে দল বান্ধিয়। যাইয়া প্রতুকে 
ঘিরিয়! ফৈলিলেন, সার্বভৌম সকলের পাছে, নিত'ই দকলের আগে। 

সকলের মুখ দেখিয়! প্রভু বৃঝিলেন যে, তাহাদের কোন কথা আছে, তা 
গুনিবার নিমিধ মুখ উঠাইলেন; নিতাই বলিতে গেলেন, কিন্ত একটু 
ভোতলা, তাহাতে আবার কথাট! তত ভাল নয়, তাই নলিতে একটু ইতস্তত 
করিতে লাগিবেন। ইহ! দেখিয়। প্রভু বলিলেন, ন্তোমর। যেন কি বলিবে ? 
বল, আমি শুনিতেছি। ইহাতে নিতাই সাহুস বান্ধিয়। বলিলেন, তোমাকে 
ন। বলিলে মরি, বলিতেও সাহ্‌স হয় না। আর কিছু নহে, রাজ। তোমাকে 


ভক্তগণের ষড়ধন্ত্র ৷ ২১৪ 


দশন করিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হুইয়ছেন। রাজা ঞ্ে পত্র লিখিয়া- 
ছেনঃ তাহ! পড়িয়। আমাদের তাহার প্রতি বড় শ্রদ্ধ। হইয়াছে । রাজ। 
লিখিয়াছেন যে, যদি তোমায় দর্শন না! পান, তবে কর্ণে কড়ি 
দিয়া উদাসীন হইবেন, তাহার রান্্য সখ আর ভাল লাগিতেছে না, 
তাহার মনের এক মার সাধ হে তোমার চ।?ণ ও শ্রীবদদন নয়ন ভরিয়। 
একবার দেখিবেন। 

“প্রভূ এই কথা শুনিয়া কতক রক্ষা কতক ব্যঙ্গ ভাবে বগিলেন, “তোমাদের' 
ইচ্ছা! যে আমাঠ্জে লইয়া এখন কটকে চল। তাহ হইলে তোমাদের বড় 
ভাল হইবে, না? তোমরা যদি পরমার্থ না মাণ লোকে কি বলিবে, তাই, 
একবার ভাব দেখি? লোকের কথা দুরে থাকুক, দামোদর পর্য্যন্ত আমকে 
নিন্দা করিবেন। ভাল, দামোদর আগাকে আজ্ঞা করিলে আমার রাজার 
মহিত মিলিতে আপত্তি থখক্বে নাশ” 

দামোদর বলিলেন, “মমিক্ষুদ্র জীব তুমি শ্রীভগবান, তোম।কে আমি 
বিধি দিব ইহ1 হইতে পারে না। তবে রাজার যদি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি 
৪ প্রেম থাকে, তবে তিনি অবশ্য তোমার চরণ পাইবেন, ইহা! আমি.বলিতে 
পারি।”* শ্রীনিত্যানন্দ তাড়া খাইয়া ভয় পাইরাছেন। বলিতেছেন, “সন্দনাশ ! 
রঙ্গ দর্শন কর তোমাকে এ কথা কে বলে? তবে রাজা যখন তোমার নিমিত্ত 
প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তত, তখন তোমার কৃপার চিহ্ব স্বরূপ তাহাকে এক থাঁন।' 
তোমার বহির্বাস পাঠাইতে অন্গমতি দাও, তাহ। পাইলে রাজা এখন স্ুস্কির 
হইবেন । প্রভু বলিলেন, “যদ্দি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তাহা কর, 
হামার আপনি নাই।” ৮.5 | 

তাহ! ' করা হুইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়। কৃতার্থ হইলেন, কিন্ধ নিরস্থ হই; 
লেন ন!, তাহার কারণ বলিতেছি। 

প্রভু ষে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ নিষ্ঠুরত! দেখাইলেন 'তাহার আর কোন 
কারণ নাই, কেবল এই যে, ভুপতির তখন প্রভূ দর্শনে অধিকার হয় নাই। 
রাম্ক]! সকলের কর্তী, যাহ! ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তাহার বাসন। 
রোধ কুরে এমন লোক কেহ নাই। ইচ্ছ' হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, তখন 
দেখিবেনই পদেখিবেন।* এই যে ইচ্ছা, উহা কেবল শ্রেম ও ভক্তি জনিত 
নহে। তাহা হইলে, প্রভূব দর্শন সুলভ হইত। কিন্ত এই ইচ্ছার হেতু 
প্রেম ও ভক্তি বানীত 'মারও'কিছু ছিল, সে এই যে,_তিনি রান! । তিনি 


২৯৪ প্রতাপরুদ্রের পুরাতে আগমন 


রাজা, প্রভুর সঙ্গত মিলিতে চাহিয়াছেন তাহা পারিবেন না তাহা কিরূপে 
হইবে? তিনি না সে দেশের রাজা? তাই, প্ভ নিঠুর হইয়া! বলিলেন, 
এ কথা পুনবায় উ্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন বাজ! 
শুধু বহির্বাস পাইয়া ঠাণ্ডা ভইঈতেন না, তবে সার্্বভৌমের পরে অনেকটা 
আশ্বস্ত হইলেন । সার্বভৌম লিখিলেন যে, প্র অবশা উাভাকে দর্শন দিবেন, 
নভিনি যেন দাস্ত না হন। 
্‌ পতাপরুদ্র সানযাদার দই 'ন্িিন দিব, থাকিতে প্রতি বংসন পবীহে 
'আসিয়। থাকেন, সেই নিয়মান্ূপাবে নীলচলে আইলেন। রাজা আই. 
লেন, বাম রায়ও 'আইালন রামানন্দ, প্রন্ককে বিদ্যানগর হইতে বিদাষ 
করিয়] দিয়, সৈন্য সামন্ত সমভিব্হালে রাজার কাছে গমন করিলেন। 
করিয়।, ্টাহাকে সমুদায় বিষয় কার্যা বুঝাইয়া দিয়া চির দিনের নিমিত্ত 
অবসর লইলেন, এখন বাজার সহিত নীলাচলে আইলেন । 

রাজ! পুরীতে আজিয়াই , “কে আছ, ফান্বভোৌম ভট্টাচার্যাকে ডাকিয়া 
আনে?” বলিয়া! শ্বীজগন্ন'ণ দর্শনে চলিলেন। দূত দেোৌড়িমা আপিয়া সার্ব- 


ভৌমকে রাঁজার আজ্ঞা জাঁনাইল। 

শ্রীরামাননদ রায় বাজ'র সভিত মাইলেন, রাজা আসিয়া যন শী্জগন্নাথ 
দর্শন করিতে চলিলেন, তখনি তাহার মহিত রায়ের ছাডাছাড়ি হইল। 
রাম রায় জগন্নাথ না দেখিয়া প্রভকে দেখিতে দৌড়িলেন 

রাজা শ্ীজগনাথ দশন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাজ মিছ 
লইয়া বসিফ়া, সাঁঙদভৌমকে প্রতাশা করিতেছেন। রাজার হদয় "নন্দ 
পরিগ্রত। ইভগন্ধাথ দর্শন করিয়াছেম বলিধা নয়, প্রকে দর্শন করিবেন 
ফেই আশয়ে । লার্দভৌম তাহ'কে পুর্বে আশ দিয়া পত্র লিখেন, তাহাতে 
রাজা ইহাই বুঝেন যে তিনি দীলাচলে আইলেই প্র়র দর্শন পাইবেন। 
তাহার পরে রামানন্দ তীাভাব নিকট কটকে আইলেন, আসিয়া কার্যা 
হইতে অবনর মাগিপেন। বাজা কারণ প্জ্ঞিসা করায় তিনি বলিলেন 
যে, তিনি বিষয় ত্যাগ করিবেন, ক'রয়া প্রত্ধর চরণে থাকিবেন। এইরূপ 
রাজার নিকট আবার প্রভুর কথা উগাপিত হইল। তখন রামানন্দ. সহত্র 
মুখে প্রভুর গুণান্থবাদ করিয়াছিলেন । পূর্বে রাজার হ্রীপ্রতূর ভগবস্তা সম্বস্থে 
যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহ। রাম রায়ের সহিত কথা কহিয়া দূর হুইল। 
রাজা তখন কাতর হইয়া রামানদের শরণাঁগত হইয়। খলেন, তুমি প্রতৃর 


শ্র$় শন শ্রাতাক্ষায় খাজা বসিয়।। ২৯৫ 


প্রিয় পানর, আমায় প্রভুকে দেখাও । বমরায়ও স্বীকার করেন 
বে, তাহ। অবশ্য হইবে। প্রভু প্রেম ভক্তির দশ, তোমার সময় হইপে 
তোমাকে অবশ দশন দ্িবেন। তাহার পীতিই এই। 
রাজা প্রতি বৎসর স্নানযাত্রার কিছু পুর্বে নীলাচলে যেরূপ আসিয়া- 
গকেন, এবারও সেইরূপ আ।সিয়ছেন। কিন্ত এবার জগন্নাথ দশন করিতে 
হত নয় যত গ্রভৃকে দশন করিতে । দূতী প্রেরণ করির। প্রিয়তমের , 
শিমিন্ত বাসর সজ্জা করিয়া, প্রিয়ভমের আগমন সংবাদ শ্রতীক্ষায়, 
উল্লাসে, প্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকে, রাঙ্গা সেইনূপ সার্বভৌমকে প্রশ্যা'শ। 
করতেছেন । 
সপ্বভৌম আইলেন) আশীব্বাদ করিলেন, পজ। প্রণাম করিলেন, 
শটাচার্্যকে বদাইণেশ, খসাইয়া৷ জিজ্ঞাসা করিণেন, “ভট্টাচাধ্য চপ, প্রভুর 
'নঝট লইয়া চপ” ভট্টাচার্যের মুখ মপিন হইরা গেল । কষ্টে শ্রঙ্টে ৭পিলেন 
যে, প্রস্ুর এখনও অগ্রমতি' হয় 'নাই। তাহার পরে রাজাকে ছুইটা 
আাশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন, 'কম্ক পআাট সে অধসর দিলেন না। প্রভুর 
'অন্মতি শাহ ইহা শানবা ম।এ ব্কুপিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। 
খা চেতন্য চন্দোপয নাউ কে-- 
না দিবেন অভাগার প্রতি, শ্রচৈতন্য দর্শন, 
ইহা ধিক রাজব্,  হহা হইতে গ্ুনীচত 
পৃথিবাতে আর আছে কাঁতি। 
[শন না কর যাঞে, হেন নীচ অধষেরে, 
মহাপ্রভু করে দহশন 1 
রাজা বলিতেছেন, ভট্টাচধ্য, বি+ আমার রজত, আম কি এত নীচ! 
আমি বাঙাকে দ্বণা করিয়া দেখি না হাহাকে প্র পেখ। দেন, 5৭ আমাকে 
দেখা দিখেন না? গাল ভট্টাচ।ধ্য আম নয় নীচ হইলাম, ঠিণি ত আভগ- 
খন? তিনি পতিত উদ্ধার কারতে অবতীণ হইয়াছেন,, তবে আমকে 
উপেক্গী কি বলিয়া করিবেন তবেকি তিনি এই প্রতিজ্ঞ। করিয়া অনতার্ণ 
২ইয়ছেনু যে একা প্রতাপক্দ্র ব্যতীত জগতের তাকে উদ্ধার করিৰেন? 
শ্টাচাধ্য আমারও প্রতিজ্ঞ শুন। তিনি শ্রীভগবান, আমাকে দশন দিবেন 
পা মঙ্গল কারয়াছেন ; আমিও, প্রতিজ্ঞা করিলাম তাহার দর্শন না পাইলে 
আম প্রাণ ত্যাগ করিব। | হি. 


২৯৬ গাজার দৃঢ় স্জ' 


ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “এব্্‌প যাহার দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার অভাব কি আছে? 
অধশ্য প্রভু তোমাকে দর্শন ধিবেন। সেবিষয়ে আর কিছু সন্দেহ নাই, 


তবে আরও ছুই এক দিন অপেক্ষা কর।” 
তেঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর। 
অবশ্য করিবেন রূপা তোমার উপর ॥২_চরিতামূত | 


এ দিকে রামানন্দ, রাজা শ্ীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন দেখিয়া, তাহার 
সঙ্গ ছাড়িয়া, প্রভুকে দশন নিমিত্ত মাইলেন' রামানন্দ আসিফ প্র? 
এণাম করিলেন) উভয়ে তখম গলাগলি হইয়! রোদন করিতে লাগিলেন 
রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়! তাহার নিজ ভত্ত- 
গণ আশ্চর্য্যাস্বিত হইলেন। তাহার পরে বলিয়। ছুই জনে কথাবান্। আরন্ত 
করিলেন। রাজ! রামানন্দকে দূতী নিষুক্ত করিয়াছেন, আবার রাঞা পামা- 
নন্দের চির দিনের অল্নদাতা। রাঞ্জাকে যে প্রভুর সহিত মিলাইবেন, ইহা 
তাহার কাষেই আন্তরিক ইচ্ছা! । রামানন্দ বলিতেছেন, “প্রভু,তুমি খন নলা- 
চলে আইলে, আমি তাহার কিছু দিন পরে রাজার নিকট গমন করিলাম। 
আমি যাইয়। রাজাকে আমাকে বিষয় হইতে অব্যাহতি দিতে অনুমতি 
চাছিলাম। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম 
আমি যত দিন বাঁচিব, প্রভুর চরণ পুজা করিব, এই সন্কল্প করিয়াছি। 
এই কথ। বলিব! মাত্র রাজ! মহ। প্রেমে চঞ্চল হইলেন, হইয়া উঠিয়। আমাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। করিয়৷ বলিতেছেন, “তুমি ধন্য, প্রভুর কুপা পাইয়।ছ, 
আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নহি। তুমি সচ্ছন্দে যাও, যাইয়া তাহার 
চরণ ভজন কর। আরও বলিতেছি। তুমি বিষয় কার্য করিও না, কিন্তু 
, তোমার যে বেতন ইহার দ্বিগুণ পাইবা। তুমি তাহার শ্রীচরণ তঙ্গন করিয়া 


জন্ম লার্থক কর। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ক্ৃপাময়। যদ এ জন্মে মামাকে 
রূপ। না, করেন, অবশ্য কোন জন্মে করিবেন । 


এই সমুদায় বলিয়া রাম রায় বলিতেছেন, রাজার কোমার প্রাত যে প্রেম 
দেখিলাম তাহা দেখিয়া 'মামি বিস্মিত হইলাম। মে প্রেমের লেশও 


আঅমাতে নাই। 
এই কথা শুনিয়! প্রভু বলিতেছেন, “তুমি শ্রীকৃষ্ণের তক্ত, তোম।কে িনি 


ভক্ত করেন, তিনি ভাগ্যবান। রাঞ্জার এই গুণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা 
পাত্র হইবেন।” এই প্রথমে প্রত রাজাকে যে কৃপা করিবেন, তাহার 
আভাস বলিলেন। ্‌ 


প্রভু ও রাম রায় । ২৯৭ 


তাহার পরে প্র বলিতেছেন, “রামাণন্দ, শ্রীমুখ দশন করিয়াছ ?” রাম 
রায় বলিলেন, “না, এই এখন যাইব, ইহাতে প্রত্ভ বলিলেন, “এ কি 
কার্য করিলে! জগন্নাথ ঈশ্বর দর্শন না করিয়া কেন এখানে আইলে ?» 
বাম রায় বলিলেন, “চরণ রথ, হৃদয় সারথী । সারথী যে দিকে লইয়া বায় 
টরণ সেই দিকে গমন করে। হ্দপ সারধথী এই দিকে আইলেন।” প্রস্থ 
সলিপেন,) “তবে যাও, এখন জগম্বাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাত। প্রভৃতির 
সহিত দেখা শুনা কর গিয়।” রাম রায় প্রভু ও ভক্তগ্ণকে প্রণাম করিয়। 
উঠিয়া গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। 

রাজ! জিজ্ঞামা করিলেন, “রামাণন্দ, প্রভুর নিকট নিবেদন করেছিলে ?” 
বাম পায় বলিলেন, “ধৈর্য ধরুন। প্রায় হয়েছে, একটু বিলম্ব আছে৷ 
মার কিছু কাল অপেক্ষা করুন।” রামানন্দ আপন উদ্যানে মহা বিষয্ার ন্যায় 
নাস করেন, প্রভুব ওখানে প্রায় দিবা নিশি যাপন করেন, আবার রাজাকেও 
একবার দশন করিতে গমন করেন। রাজার নিকট গমন করিলেই রাগ 
জিজ্ঞাসা করেন, “কভ দুর? প্রভুর কি পূর্ববাপেক্ষা একটু মন শিথিল 
হয়েছে? 

রামানন্দ শেষে প্রতুকে ধরিলেন। তাহাকে বলিতেছেন, “প্রভু! রাজার 
গহিত দেখা করা আমার দুর্ঘট হয়েছে । দেখা হইলেই কেবল এক কথা, 
প্রভুর সহিত মিলাইয়। দাও। তুমি মনে করিলেই পারিবে ।' রাজ! ক্ষিপ্তের 
ন্যায় হইয়াছেন, তাহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাহাকে দেখা না দিলে 
তিনি প্রাণে বাচিবেন এরূপ বোধহয় না।” 

প্রত একটু-কাতর হইলেন। বলিতেছেন, “রামানন্দ, তোমরা আমাকে 
রাজার কথ! বলিয়া কেন দুঃখ দাও ? আমার তাহাকে দশন দিতে ত কোন 
মাপদি নাই । তবে নিয়ম বুদ্ধ কাজ কিরূপে করি?” 

রামানন্দ বাললেন, “তোমার আবার কি বিধি মানিতৈ হইবে জানি না। 
যদি বল, জীধ শিক্ষার "নিমিত্ত তোমার সমুদায় বিধি পালন করা কর্তব্য: 
তাহা সত্য, কিন্ত প্রতাপরুদ্র নামে রাজা, কর্তব্যে ভক্ত ।” 

প্রস্তু বলিলেন, “তাহা আমি জানি। কিন্তু আমার যে অবস্থা, সমুধাস 
বিচার করিতে হইলে অচমার অতি সতক হইয়া চলিতে হয়। আমার 
একটু ছিন্্র পাইলে জীবে আর হরিনাম. লইবে না।” 

রামানন্দ। প্রত, কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্য পামরকে উত্তম হইতে 


০ 


২৯৮ | রাজার জন্য দবরবার। 


হুম করিলে, এমন কি ব্রঞ্জরদ দান করিলে। রাজা তোমার ভক্ত, 'হ!কে 
বঞ্চিত করিবা ইহাওত সঙ্গত হয় না? 
প্রত একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন; “রামানন্দ তৃূমি এক কাধ্যকর। 
ভুমি তাহার পুলরকে লইয়া আইল। শান্সে “আত্মা বৈ জায়তে পুত্র” 
বলে। রাজার পুজ্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সন্ধষ্ট হউন।” 
রামানন্দ ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন, সন্দেহ 
নাই । আর সেই আনন্দ মনে" বাজার নিকট গমন করিয়া, সমদায় কথা 
নলিলেন। বলিলেন, “প্রভুর তোমার উপর পূর্ণ কৃপা, আর সেই রুপাব 
আসারন্ এই 1” বাজাও আনন্দিত এইলেন। ভখন, রলসিক-ভক্ত-চ ডামণি, 
জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক-লেখক, রামানন্দ রাজপুলকে সাঙজাইতে লাগিলেন। 
রাজকুমারের কেবল মৌবনারস্ত, বর্ণ শাম, কাজেই ঠাহাকে রুষ্জের 
নায় বেশভূষা দিলেন। তাহাকে পীতান্বর পরাইলেন, আর তাহার উপ- 
যোগী আভরণ সমুদয় পরাইটলেন ৷ রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, না ধেরূপে 
যুবতী শয়নঘরে প্রথম পতির সহিত মিলিতে যায়। এইরূপ, মহত গতিতে, 
প্রতি পদ বিক্ষেপে, মীর ধ্বনি করিয়া, বাজপুজ গ্রাভর নিকট স্টপস্থি 
হইলেন ! 
রামানন্দের চ্ছা রাজপুত্রের হাব ভব লাবণ্য প্রভুকে ভ্রলাইবেন ' 
রামানন্দ (সইনূপ করিয়া তাহাকে সাজাইয়াছেন | ঠাহাকে সেইজূপ অঙ্গ ভঙ্গী 
প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। প্ররৃতই প্রন রাক্ষপুল্রকে দেখিয়া ভূলিলেন, রাজ- 
কুমারুকে দশন মাত্র তাহার রাধা ভাবে শামন্রন্দরের স্মৃতি হইল। প্রভু 
₹খন উঠিয়া? বিবশীকৃত হুইয়া'রাজবুমারকে আলিঙ্গন করিলেন -নলিলেন, 
“ভুমি বও ভাগ্যবান, তোমার দর্শনে আমার বুজেক্রনন্দনের ম্মর্তি হইল ।” 
প্রভু ইহ! বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্ত রাজকুমর কি 
করিলেন? 
প্রত্ব শ্পশে রাঙ্গপুজের হৈল প্রেষাবেশ | 
শ্বেদে কম্প অশ্র স্তম্ভ পলক বিশেষ । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে নাচে করয়ে রোদন ।-_চরিতামৃত। 
প্রন তাহাকে যত্র করিয়া শান্ত করাইলেন, '৪ নৃত্য ছুইতে তাহাকে 
ক্ষান্ত করিলেন। প্রন বলিলেন, “তুমি ভাগবতোত্ম। তুমি এখানে 
প্রত্যহ আপিব11” রাজকুমার প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট 


গরু ও রাজপুত্র। ২৯৯ 


১াঁপলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টপমল করিতেছেন, 
অঙ্গ পুলকে . পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন দিয়া ধার! পড়িতেছে, অধিক কি তাহার 
পুনর্জন্ম হইয়াছে। তীহার রূপ এত মনোহর হইয়।ছে যে, তাহাকে চেন। 
ঘাঠতেছে না। রাজপুন্রের দশ। দেখিয়া! রাজা আনন্দে বিহ্বল হহয় পুক্রকে 
আলঙ্গন করিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন দিয়া সেই অ'নন্দের অংশ 
পাইলেন যে ব্যক্তি অঙ্গের পরশ পাইয়াছে, তাহার অঙ্গ পরশে 
আস্বাদ কাপর, রাজার, আীপ্র$র প্রতিৎ লোভ নিবুত্তি হইল না, বরং* 
বর্ধিত হইপ। 


অ$ম অধ্যায় । 


একবার এম হৃদি-মন্দিরে, 
কাঙ্গাল ডাকে অভি কাতরে । 
একবার এস হে, এস হে, এস হে, গৌর এস ঠে । 
ভূমি আমিবে আশয়ে হৃদি-পন্মামন, পাঁতিয়া রাখির1ছি। 
একবর এস নাথ মেই আসনে বম । 
আমি হেরিব বদন, পৃক্তিব চরণ, 
আমি ধোদাব চরণ নক্ললের জলে, * 
আ রমাগিব এক ভিচ্গ]। 
আমি চাহি না ধন, চতি না জন, চাঁতি না পদ, চা লা হস্পদ। 
শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর। 
বলপ্লাম দামের চির ছুঃখ হর॥ 
নীলাচল হইতে সংবাদ আসিল যে, নবদ্বীপের চ।দ দক্ষিণ দেশ ভমণ 
করিয়া, সচ্ছন্দে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়! সেথানে বাস করিতেছেন | এই 
খবাদদ শচীর মন্দিরে আইল, শচী শুনিলেন, বিষুুপ্রিয়। শুনিলেন । দত 
প্রতুত্ত মহাপ্রসাদ, শচীর অগ্রে রাখিলেন। ঘোর বিয়োগানলে উত্তপ্ত 
শচীবিষুংপ্রিয়া অমিয়-সাগরে । ডুবিলেন। এই দুই বৎসর স্বপ্পের স্তায় 
দুঃখ ললাগরে ভাসিয়। বেড়াইয়াছেন। এই সংবাদ গুনিবা মত্র'ছুঃখ সাগর 
শুধ।|ইয়া, সুখের সাগর বছিল। “অবশ্য নিমাই আমার বাড়ী আসে নাই, 
তবুত বেঁচে আছে? তবুত ভাল আছে ?” এই শচীর আনন্দ। “আমার 
স্বগৌরাঙগ সমুদ্রকূলে নৃত্য করিয়া এখন নীলাচলবাসীগণকে হুখ দিতেছেন, 
কত শত লোক উদ্ধার পাইতেছে ।” এই বিষুপ্রিয়ার আনন্দ। 
প্রাপনথ মোর িন্ধুকুশে প্রেমে নাচিছে। ঞ&ু। 
হরি বলে কত লোকে স্থুখে ভাসিছে॥ " * ূ 
যখন হ্ৃঃথ থাকে; তখন বোধহয় ইহার, আর গ্রতিকার নাই। আখার 
অনেক সময় সেই ছুঃথই সুখের আকর হয়) - 


নদীয়। ভক্তগণের নীলচলল গমন । ৩০১ 


'এই, ষে ভুবনমোহন ছুল্লভ ধন, এই যে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু, ভাহা- 
দিগকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়! রক্ষতলবাসী হয়েছেন, এ কথা শচী বিফুপ্রিয়া, 
প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিবামাব্র, ভুলিয়া গেলেন। এই গেল রূসিক- 
শেখরের এক অত্যাশ্র্য রঙ্গ । তবে আবার দুঃখ কি গা? তাহার ইচ্ছায় 
গ্সির গহবরও স্থখ-সাগর হইতে পারে। প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ এক মুহু,র্ডে 
শানবদ্বীপময় হইয়। পড়িল, তখনি প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইল । “জয়, , 
নবদ্বীপচন্দ্রের জয় !” এই ধ্বনি মুভমুহু হইতে লাগিল ৷ সকলে বলিয় উঠিলেন, 
১ল যাই প্রতুকে দর্শন করি গ্রিয়া। যেন প্রভু ও পাড়ায় আছেম। কিন্তু 
প্রত বিংশতি দিনের পথ দূরে, শুধু তাহ! নহে; পথ অতি ছুর্গম ' 

কিন্ত কে লইয়া যাইবে? প্রভু না যাইবার সময় বলিয়ছিলেন যে, 
মামার অভাবে তোমরা শ্ীঅদ্বৈত আচাধ্যকে তজনা করিও? চল সকলে 
(স্থানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া ষাইবেন। এই কথা সাবাস্ত 
করিয়া প্রভুর ভক্তগণ, নীলাচলের দূত সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের বাড়ী শাস্তিপুরে 
চলিলেন। 

সেখানে দিন কয়েক মছে।খসব হইল। শীঅদ্বৈত অন্নদানে কখন 
কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়া, তাহাকে অগ্রে করিয়া, শচীর 
মন্দিরে আসিলেন। জেখানে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইঙ্জ। সকলে 
পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শচীর আজ্ঞা লইয়া, উহার দ€? 
সামগ্রী, ও শ্রীবিষ্ুপ্রিয়ার স্বহস্ত প্রস্তত উপস্বার লইয়া, সকলে, “জয় জগন্নাথ”, 
“জয় নবদ্বীপটাদ” বলিয়া চলিলেন। , জ্োষ্ঠ মাসের শেষে দুর দেশে 
গমন খ্ুখের কার্ধা নয়) কিন্ত ভক্তগণ উহা মনে করিলেন না। সকলে 
প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় খাদ্য সঙ্গে লইলেন, আর অনেকে, ; 
মহাপ্রভুরগণের সম্পন্ভি-ুদঙ্গ করতাল মন্দিরা-বহন, করিয়া লইয়া 
চিলিলেন। , 

তক্তগণ আসিতেছেন, এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় রাজ! প্রতাপরুদ্র ভক্ত 
আগমন দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সঙ্গে করিয়া, অদ্রালিকায় উঠিলেন। 
ভজ্ঞগণ -্রক্ষেত্রে প'হুছিয়! পায়ে নুপুর পরিলেন, এবং খোল ও করতাল 
ধাজাইয়। নার্চিতে নাচিতৈ চলিলেন। এইরূপে শ্রীরুঞ্*মঙ্জল গীত উঠিল। 
হই শত ভক্তে, তর মৃদক্জ ও কুরতালের সহিত, কীর্তন করিতে করিতে 
প্রভূৃকে দর্শন করিতে চলিলেন ৷ 


৩২. মিলন | 


ধাহার! শ্র'ভগবানকে ভীষণ ভাপিয়া ভতজনা করেন, তাহার] ভয়ে ভীত 
হইয়া, কাপিতে কাপিতে, "তুমি দয়াময়” “তুমি দয়াময়” ইত্যাদি চাটুবাক্য 
বলিতে বলিতে গমন করেন । যাহারা মহ'প্রভুর গণ, তাহারা ভগবানকে 
প্রিয় হইতে প্রিয় ভ।বিয়া, তাহাকে দর্শন কর5, নৃপুর পায় দিয়া নৃতা 
করিতে করিতে গমন করেন। 

কুষ্ণমঙ্গল গীত শুনিয়! রাজ বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, একি স্তৃধা 
বর্ষণ ? কথা একটীত বুঝিতেছি না, কেবল স্থুর শুনিয়া! অস্তরে ভক্তির উদ্দেক, 
অঙ্গ: পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে । কি আশ্চর্য্য !! 

গোপীনাথ বলিলেন, মহারাজ! আমাদের বদান্যবর মঙাপ্রভু জীবকে 
এই নংকীর্তুন সম্পন্তি দান করিয়ছেন ০ 

ভক্তগণ আ্টমন্দিরের সন্ধে অসিলেন, কিন্ধ মন্দিরে গেলেন না। মন্দির 
দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রের আলয়ে গমন কারিলেন । এই স্থানে তাদের 
সর্ধস্ব ধন রহিয়াছেন। সেই আলয়ের নিকট পর্যান্ত আ'দিলে, প্র 
কাহার নীলাচলম্ছ মঙ্গীগণ লইয়া বাহির হইলেন! 

ভখন শ্ররভর বয়ংক্রম সপ্তরবিংশতি বঙ্মর । প্রভূ বদন আনন্দে গ্রঞুত্র, 
, পল্পা সদৃশ নয়ন হইতে ধারা বহিতেছে । 

তখন নয়নে নফ়্নে মিলন হইইল। সঞ্লের নয়ন প্রভুর শ্রামুখে, আর 
তুর নয়ন সকলের মুখে ! সকলে দেখিতেছেন যে, প্র তাহাকেহ দেখিঠে- 
ছন) আর তীহাকে নয়ন ছি দ্বার! প্রাণের সহিত আক্ষণ করিতেছেন 

সমাপ্ত । 


অমিয় নিমাই চরিত। 


অর্থাৎ 


শ্ীগৌরাঙ্গপ্রভূর লীল। বর্ণন 
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শ্রীশিশিরসুমার দোস দাস কর্তৃক 
গ্রন্থিত | 


দ্বিতীয় খণ্ড 
দ্বিতীঘ সংস্করণ । 
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কলিকাতা । 


ব!গবাঁজ।র, ২ নং আনন্দচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি। 
শ্মিখ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে 
শীকেশব লাল রায় দ্বার! 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
গৌরাব্ম.৪১১। সন ১৩*২। 
নিনি। 


সূচীপত্র । 


জীমঙগলাচরণের চাবিটি পদ। ১ 

উৎসর্গ পর্ন । ৫ 

পাঠকের প্রতি নিবেদন । 1৬০ 
গ্রথম অধায়,। 


প্রভু ও ভক্ষগণের জলকেলি ; নিমাই অগ্বৈতের পদধূলি জয়েন) 
শীবাসের শাশুড়ীর কীর্তন দর্শন ; চুরি,করিয়া! কীর্তন দেখিতে আমির! 
কোন ব্রাহ্মণের প্রেমপ্রাপ্তি; নিমাই অদ্বৈত কোন্দল; নিমাইয়েল 
জলে ঝাপ; অদ্বৈতের অনুতাপ নিমাই অদ্বৈত মিলন; গর্বিত 
ব্রাহ্মণী নিমাইয়ের পদধুলি লইলে নিমাইয়ের ছুঃখ ; দুঃখে জলে ঝাপ, 
শীনবদ্ধীপে শচী প্রভৃতির রোদন; নিমাইয়ের পথে পথে রোদন; নিমাই 
শ'স্ব; ভগবান ভাবে নিমাই আপনার দেহের পরিচম প্রদান? শিমাইয়ের 
নুতমূ্চ ভগবান ভব; প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উল্লেখ করিয়া! নিমাইয়ের ক্রোধ ; 
হরের্নাম শ্লোকের অর্থ) আজ্-মহোত্সব; নাস্তিক পড়,য়াকে দণ্ড; 
মন্দিরার শবে মেঘ উড়িয়া গেল; চাপাল গোপালের আখ্যান ও তাহার 
উদ্ধার, গীত; শুর্লান্বরের বাড়ী ভোজন; বিজয়ের রত্বনাছ দর্শন ও 
সপ্ত দিবস মোহ। ৯ পৃষ্ঠ। হইতে-_-২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত । 
| দ্বিতীয় অধ্যায়। ৰ 
নাটক অভিনয়ের কথা তাহার উদ্যোগ; শ্বাত্রধর ও পারি- 
পার্থিক ; নারদের আগমন; অভিনয় নয়, প্রুতই কৃষ্ণলীল।; গোপী- 
ভৰে গদাধর ; বৃঞ্ণরূপে আ্রাঅদ্বৈতের প্রবেশ) নিমাইফের রুক্িণী 
আবেশ) নিমাইয়ের রাঁধারপে প্রবেশ; গোপবালার কুস্ম-চত্সন ) 
প্ীক্ণ, গোপী ও রাখালগণে কথা কাটাকাটী; শনিমাইয়ের জননীতাব ; 
'চন্ত্রশেখরের বাড়ী সপ্ত দ্বিবস পধ্যন্ত বিছ্যুতের স্তায় আলো । ২৯--৪৭ 
তৃতীয় অধ্যায়। | 

প্রীষ্টত্বতের ভন্তি-পথ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান-পথ জআবলগ্বন; নিমাই 
নিাইয়র শ।ভপুরে গন; পথে বাসাগন্থী সন্ন্যামীর সহিত সাঙ্াৎ 


516 স্টাগরে | 


গঙ্গায় জন্থরণ) ও মধ্য গঙ্গায় উ/নিমাইঘের ভগবান ভান; মেই ভাবে 
শ্রীঘদ্বৈতের বাড়ী; অদ্বৈতকে দণ্ড ও মী'তাদেনীর কাতরোক্তি, ও নিমাইকে 
ধমকান; দণ্ড পাইয়া অদ্বৈতের নৃত্য; সকলের আনন্দে ভোজন, ও 
মীজাদেবীর আনন্দে পরিবেশন) নিতাই ও অট্দ্ধতে কোন্দল ও মিলন) 
নিতাই বৈঠ। স্কন্ধে ন্মন্থিকায় গমন ; মেখানে জীবকে ভবনদী পার করিবার 
নিমিন্ু গৌরী দাসকে বৈঠ! প্রদান ; সেই বৈঠ।র কথা। ৪৮---৫৭ 
'চতুখ, অধ্যায় । 

মু্রির করা ও চরিপ্র ; তাহার গরুড় আবেশ তিনি ইঠরাম উপাসক; 
মুরারিকে নিমাইয়ের প্রপোভন; মুরারি ভুলিলেন না, তখন মুর[রিএক.. 
প্রেমদান; মুরারির প্রেম পাই পদ প্রস্তভ) মুর[রির আটন শ্লোক; 
মুরারির ভোজন, ও খলখটলি হানি; যুবারির শিমাইকে চিকিহগা) 
মুবারির আস্মহত্যা যুক্তি; নিমাইয়ের কোলে মুরারি ;মুরারি ও তাহার 
স্ত্রীব রোদন; বারি আবার প্ররুতিম্থ হইলেন; নদের তপন অবস্থা ও 
আনন্দ ; মকলের সুখময় জীবন ; যেন হর্ধা ও চত্ত্র নাচিতেছে; শচীর 
স্বপ্ন; নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে রহম্য ; বিষুশ্রিয়ার সহিত বিদ্রপ ;নিমাইয়ের 
মদনমোহন সেশ) বহিরজ লোকের ঈর্ষ।; নিমইকে ব্রাক্মণের শপ, ও 
নিমাইয়ের উহ! গ্রহণ; নিমাইয়ের শু'ড়ির পল্লিতে বলরাম ভাব; মদযপ- 
গণের উদ্ধার; মহ্খর বিশারদের জাঙ্গানে দেণানন্দ পরিত; আ্রীবাসের 
গতি দেবানন্দের পুর্ব অত্যাচারের কথা; নিমাইয়ের দেবাননদকে ভতৎণমনা ) 
দেবানদ্দকে কৃপা ও তাহার "আপরাধ ভঞ্জন” পাট; নিমাইয়ের ভক্তগণ 
লইয়া হরি-মন্দির মার্জন; ,নৌকা-বিহার; জাহান্নগরের সারঙ্গদেব ) 
তাহাকে শিষা লইতে প্রহর আদেশ; সারঙ্গের শিষা লাভ; নিমাইষ্র 
জাহান্নগরে গমন ; সারক্ষের শিষ্য মুরারির কাহিনী) মুয়ারির পিতামাতার 
আগমন) মুরারি সারজের পাট; নিমাইয়ের ক্রমে সমুদায় প্রকষ, 
উৎসব; নবদ্বীপে ভক্তের আনন্দ দেখিয়া লে।কের ঈর্। ; কাজী; তাহার 
কাছে অভিষেগ ; কীঞ্তনে বাধা; কাজীর 'নানা অত্যাচার; কীর্তন 
একেবারে রহিত; নিমাইয়ের নিকট লাগরিয়াগণের নিবেদন ; নিমাইয়ের 
ক্রোধ ও খে।ষণ।। “| ৫৮৮৫ 

পঞ্চম অধ্যায়। 
নগরে অত্যন্ত আন্দোলন ও আয়োজন। লক্ষ দীপ প্রস্তত ; নিমাইয়ের 
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বাড়ী লোকারণ্য ; নিমাইয়ের €বশভূষা;) আঙ্গিনায় দীডাইয়! হুস্কার; 
চারি সম্প্রদায়; বশর্তন আরভ্ত ; নগর কলরব ও আলোকময় ; নিমাইয়ের॥ 
রূপ : ভগবাঁনবেশ ) শঙ্খ, হুলুধ্বনি, খই, বাতাসা ও ফুল; নিমাইয়ের 
নৃত্য ॥ কিকিগীত্ত গাওয়া হয়; লোকের মনের ভাব; তাহাদের প্রেম! 
নন্দ; আনন্দোম্মাদ। পথ পুষ্পময়) কাজীর বাড়ী মুখো; একরাত্রে 
প্রকাঁ আয়োজন; কান্ীর সৈন্য; কাজীর বাড়ী আক্রমণ; গৃহ্ছার 
বাগ।ন ভঙ্গ । লোকের তর্জন গর্জন ;).নিমই কাজীকে ডাকেন; নয়নে 
নয়ন) ছুই জনে কথা; ক'জীর আত্ম-বিবরণ; কাজীর, নয়নে জল; 
কাজীর উদ্ধার; কাজীর কবর ; শ্রীধরের বাড়ী নিমাইয়ের জলপান ; 
ভগবানের দৈন্য। ৯৬--১০০ 
ষষ্ট 'অধায়। 


নিমাইয়ের নানাবিধ প্রকাশ; ইহার সুক্ম তত্ব পর্যালোচনা; শ্রীতগ- 
বানের জড়দেহ; বলরাম অবেশ আরম্ভ ; তখন নিমাইয়ের দ্ূপ ও ভার 
বর্ণন ;নিমাইয়ের আপনাকে প্রকারান্তরে বলরাম বলিয়া পরিচয় ;উদ্দগুনৃত্যে 
সকলের ভয় ; পৃথিবী যেন টল মল; সমস্ত আকাশে দেবগণ ; তাহাদের 
রূপ ; ভ্রঙ্গরার পাল আইল? সুবর্ণ নিন্দিত হল দর্শন; আরতগবান আবেশের 
তত্ব বিচার । ১০১---১০৯ 
সগ্ডম ভধ্যায়।, 

নিমইষের দিবাশিশি নয়ন 'ধার।; হরিনাম শুনিলেই অচেতন, 
আর পুজা করিতে পারেন মা; নিমাইয়ের নূতন তর আরম্ভ ; অদ্বৈতের 
সন্দেহ জর ; সেই জরে গ্রাল।প ; “হা গৌরাঙ্গ”? বলিয়া পতন ; «এই ষে 
অ|মি” বলির! নিমাই ধাবমান ; দুই জনে কথা; অদ্বৈতের বিশ্বরূপ দর্শন ; 
মিত্যাননের আগমন; অদ্বতের সন্দেহ কেন? এই অদ্বৈতের সন্দেহ 
জীবের উদ্ধারের .কারণ। ্‌ ১১০--১১৮ 

অষ্টম অধ্যায়। | 

প্রেম ও ভক্কি ; এ ন্লতন তরন কি? উরশর্য ও মধুর্ধ্য; শ্নিযাইয়ের 
রাঁধাভাব ১ পুর্ব্বরাগের অঙ্কুর) নিম|ইয়ের পুর্ব রাগের বর্ণনা) নরহরির 
গদ) রাধার প্রেম কি? সকল প্রেমের শ্রেষ্ঠ; নব অনুরাগে নিষাইয়ের 
প্রলাপ; নিমাইক়ের ভাব ক্রমে গ্রস্ক,টিভ )নিমাইয়ের বামকমজ্জ। ; প্রলাপ; 
বাহুর পদ; গৌরচন্দ্রিকা; উত্কঞ্া রস বর্ণন) নিমাই কিরূপে জীবকে 


1০ সচখপত্র | 


ব্রজসবুঝাইলেন) গৌর।ঙ্গের উৎ্কঠ! ১”ভ.বের অঙ্গ গঠন; মহাজনের 
পদ; ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠ।) নিমাইয়ের বিষম উৎকঠা) উতকঠার পদ; 
ভাবের ভাষা কি? নিমাইয়ের রাধাভাঁবে কৃষ্ণরূপ বর্ণন ; মহাজনী পদের 
স্ষ্টি; পুরুষোত্তম আচার্ধয ; গৌ:চন্দ্রিকা কি ? রসের নিমিত্ত নায়ক নাত্রি- 
কার প্রয়োজন ; নিমাই নাগর ; সেই ভাবের পদ ; নিমাইয়ের রাসলীল।; 
নদীয়ীয় বৃন্দাবন ; ত্রজত।ব কি? রাধা কৃষ্ণজীল1 কি % শ্রীগবানের নর- 
লীল! ; মাধুর্ধ্য ভক্জনের কি কি গ্রতয়াজন; ব্রজের নিগুঢ় রস। ১৯১--১৪৩ 


নবম অধ্যায়। 
প্রীবাসের আঙ্গিনায় নৃত্য ; প্রীবাসের পুজরের মৃত্য; নিমাইয়ের নৃত্য- 
ভঙ্গ; নিমাইয়ের রোদন ; মৃত পুলের কথা; মৃত্যু কি ? ১৪৪-_-১৪৯ 
দশম অধ্যায়। 


নিমাইয়ের নৃতন ভাব 7 অক্র,রকে প্রতীক্ষা ; অক্রুরকে অনুনয় বিনয়) 
অক্রুরের গশ্চাং ধাবমান ; কৃষ্ণবিরহ আরম্ত ; চক্র দেখিয়া ভয়) কেশব 
ভারতী; নিমাইয়ের সঙ্গে তাহার কথ! , নিমাইয়ের কৃষ্ণের উপর ক্রোধ) 
আগমবাগীশের আগমন; তাহার পলায়ন ॥ নিমাইয়ের উপর আগম- 
বাগীশ গণের ক্রেধ ; আ্ীনিমাইয়ের, চৈতন্য প্রাপ্তি; নীরন ভাব; অট্ট অট্ট 
হ।ম্য; চন্দ্র হৃধ্যকে সাঙ্গী ; নিমাই ও নিতাই ; নিতাইয়ের দুঃখ; নিতাই 
নিরুত্বর। | ১৫০-__-৯৬৩ 
একাদশ অধ্যায়! 
গোবিন্খে!ষ, গদ্াধর ও মুকুদ) স্বপ্রে সন্যাষের মন্ত্র; যষ্টিতংপুরুষ ; 
ভক্তগণের উদ্বেগ ; শচীর চিত্ত; শচী তাহার ভগ্মী ও নিমাই; মাতা 
পুলে কথ! ; বিশ্বরূপের কাহিনী ? শচীর পুক্রের নিকট পুস্তক পোড়াইয়া- 
ছেন বলিয়! ক্ষম' প্রার্থনা; নিমাইয়ের সাহস। ১৬৩--১৭৩ 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
নিমাইয়ের মনের ভাব? তাহার প্রধান কার্ধ রসাস্বাদ্ন) ক্ঃবিরহ 
আরম্ভ ;.নিমাইয়ের ধুলা গড়ি; নিমাই ভক্তগণ' পরিবেষ্টিত) নিমাইয়ের 
রাধাবিবহ ও কৃষ্চবিরহ; নিমাইর বৃন্দাবন-বিরহ; উপবীত ছিড়িলেন; 
ঘে'র মৃচ্ছা ) ভক্তনণের নিকট বিদায় প্রার্থনা) গদাধরের নিমাইকে ভৎ 
সনা) নিমাইয়ের উত্তর ; শ্রীবাসের বিনয়; নিমাইয়ের উত্তর) মুরারির 
শিনয়; হরিদামের কাশ; যুকনদের চীৎকার করিয়! ক্রদন) নিমাই 
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ভক্কের নিকট পরাজয় ; ভক্তগণকে সান্তনা; সকলকে প্জেয়ালিজন; বাড়ী 
বাড়ী যাইয়। বিদায় গ্রহণ। ১৭৪-- ১৮৫ 
অয়োদশ অধ্যায়। 
শচীর মনের ভাব; মাতাপুক্রে কথা; শচীর কিসাধ? বিষ্প্রিয়া ) 
শ্রীভগবানের জয় ; “মা, কৃষ্ণ বলে কান)” জননীকে উপদেশ; সন্্যাসের 
ধর্ম? শচীর জ্ঞানপ্র।প্তি ; শচীর আনন্দ ও মনন্ুখে নিমাইকে দ্বিধায়; 
শচীর জ্ঞানলোপ ও ক্রন) জননীকে. প্রবোধ ; নিম।ইয়ের জননীর নিকট 
প্রতিজ্ঞা; বিজ্ঞঙ্জনের বিচার) সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেশ) বিবিধ ভজন- 
প্রণালী) শচীর জ্ঞান কেন হরণ করিলেন ? ১৮৬--২৭৫ 
চতুর্দশ অধ্যায় । 
বিষুপ্রিয়ার শ্বশুর বাড়ী আগমন ) শয়ন গৃহে প্রবেশ) নিমাইয়ের পদ 
পেব। ও রোদন; নিমাইয়ের নিদ্রা ভঙ্গ; “কেন কাণিতেছ ₹ রস 
কৌতুক; স্ত্রী পুরুষে কথ।) মনসুথে বিদায় প্রার্থনা; প্রিয়াকে প্রবোধ 
শ্রিয়ার মনের কথা? প্রিয়ার প্রশাপ; নিমাইয়ের চতুডু্জ মুর্তি) “আমার 
পতি কোথা?” প্রিয়াকে সাস্তবন।। ২০৬--২১৯ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


গোবিন্দের পুর্র্বরাগ ) নরছরির পূর্বরাগ ;) নিমাইযের ভূত্য গোবিন্দ; 
নিমাই সংসারী) লৌকনাথ;) সন্যাসের' শেষ দিন) নবদ্বীপবাসীকে 
আকর্ষণ; ভ্রীধর ও তাহার লাউ; গিমাই বিষুপ্রিয়া) উভয় উভয়কে 
সাঞ্জান) মুখের নিশি; বিরহ হইতে,স্ুখ , যথা শ্রীমতী রাধা; চুপে চুপে 
নিমাইয়ের গৃহত্যাগ ; বিষ্ণপ্রিয়ার জাগরণ ও উদ্বেগ; শাশুড়ী ও বধু) 
»উভয়ে রাজপথে ; নিমাই বলিয়। ডাক; শচী বাহির দুয়ারে; মহাস্তগণের 
আগমন) ভক্তগণের মাথায় বজ্াধাত ও মুক্তি; কাঙ্গালিনী শচী ও 
বিষুখপ্রিয়া ; পঞ্চতক্ত ছুটিলেন। ২২০-__২৪৩ 

.. যোড়শ অধ্যায়। 

নিমাই কাটোয়ায়) কেশব ভারতী) ছুই জনে কথা; পঞ্চগক্ত 
উপস্থিত) ভারতী সন্ন্যাস দিতে অনন্মত;) লোক সংঘট্র; ভারতী ও 
নিমাইয়ে কথা; লোকের সহিত নিমাইয়ের কথ।; ভারতীর চাতুরী; 
মক্্যাস দিকে সম্মত; নিমাইবের নৃত্য) লোকের নিমাইকে ষন্গ্যাস হইতে 
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নিবন্ধ করিবার চেষ্টা) ত্যাগদর্শনে কেন জীব বিমোহিত; কাটোয়া 
ব্রদদনের রোল । ২৪৪--৬৩ 
সপ্ুদশ অধ্যায়। 

সূন্ন্যাসের উদ্যোগ; নাপিতের আগমন; প্রত ও নাপিত ; নাপিতের 
যুদ্ধ; নাপিত পরাজিত ; ভারতীর প্রতি লোকের আক্রমণ; প্রভুর অগ্রে 
নাপিত; ত্রিভুঝন হাহাকার ; নিমাই ও নাপিতের নৃত্য ) শ্রাকেশ মুণ্ডন ; 
সন্স।াসের মন্ত্র; কষ চৈতন্য ; সন্াসে নিমাই কি হইলেন ; লোকের 
কোলাহল ; নিমাইয়ের দৌড় আবার প্রত্যাবন্তন; পোকে প্রভুকে প্রণম 
প্রাণের নিমাই পোসাঞ্জি হইলেন ) নিমাইয়ের জীবের নিকট সন্াস বেশে 
ভিক্ষী; নবীন জন্নাসীর রণ) পাঠকের প্রতি গ্রন্থকাবের নিবেধন ; 
উপন্থিত মাত্রে সংমারে উদাশ। ২৬১-_২৭৮ 


অষ্টাদশ অধ্যায়। 


পশ্চিমাভিমুখে ;) লক্ষ লোকের পশ্চাং গ্রমন ; নিমাই লেকর্দিগকে 
স.স্ত,”। করেন) ভক্তগ্রণ নিমাইকে ধরিলেন ) শ্মাইয়ের নবদ্বীপ স্মরণ; 
মুগ্ধ ভগবান ও মুক্ত জীব; শিমাইয়ের রোপন) চন্দ্রশেখরকে প্রবোধ। 
নিমাইয়ের আবার দৌড়) নবীন সন্গ্যাসীর অবস্থ।) নিত্যানপের পশ্চাৎ 
হইতে ডাক) নিমাই নীরব; দিখিদ্িক জ্ঞান শুনা; কাটোয়ানাসীর 
'পস্থ।; পুরষোত্তম আচারের মান; প্রীতি সর্ব।পেক্ষা শক্তিধর ; পুরুষো- 
ত্তমের নাম সরূপ দামোদর; মান ও গ্রীঠি শৃঙ্খলে আবদ্ধ; নিমাই গু 
নিতাই (পন্য); নিমাই অন্থদ্দেশ ) বিশ্রাম তলায় ক্রন্দন ) উন্তান ময়নে 
গষন ? যোগী; জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগ; জীবাত্মা পরমাত্ব। ও দেহ ; 
ছুই যোগের বিভিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ; তেজ নবীন পুরুষ; গৌরাঙ্গ 
যোগী ; একাদশের শ্লে।ক পাঠ। .. ২৭৯-৮২৯৪ 


উনবিংশ অধ্যায় । 


নদের অবস্থা) শচী বিষুতত্রিয়া) প্রিয়াজীর মান? শ্রীঅদ্বৈত) 
জীবাস ; হরিদাস? মুদ্লারি) বিষুপ্রিয়াঁর মদনমোহন শ্বরণ; প্রেমডোর কি? 
নিমাই ভোরে আবদ্ধ; নিমাই ঘুরিতেছেন; শ্রান্তিপুরের গিকট; নিমাই 
হরিনাম শ্রবণে স্থির) রাখালগণের মিকট ) তাহাদের সহিত কথা; শিমাই- 
ত্বের চাতুরী ; নিমাই শাক্তিপুরের পথে ; চন্দ্রশেখরকে বিদায়। ২.৫-::৩5৪ 
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বিশ অধ্যায় । . 
নিমাইয়ের শ্লেক পাঠ) অদ্ধ বাহ্য; আপনি আপনি কথা বলা) 
মিত্যানন্দের পরিচয়; নিমাই জঙ্গ চিনিলেন; পরে চিনিলেন) ছুই জনে 
কথ।; বুণ্দাবন কঙ দুর? এরবৃন্দাবন ; নিনাইরের দৌড়) পশ্চাতে ভক্তণণ ; 
যমুনা ত্রযষে হুরধু'তে ঝম্প; অদ্বৈেতের আগমন; রোদন) ' নিমাইয়ের 
সহি মিলন) হঠাৎ বাহ্য ও প্রতারণা অনুভব; নৌকার শান্তিপুরে; 
পর; উপবাদে ভিক্ষা) 'নিতাই অদ্বৈতে তজোন্বল 9 কীর্তন) মুকুন্দের গীত; 
নিশিযষেগে নিমাই নিতাইয়ের কণা; শান্তিপুরে ভীড় ও লোকের প্রর্থন|; 
অন্দৈতের ছ।দে, নিমাই 'অদ্বৈতে কথ! । ৩০৫---৩২৪ 
একবিংশ অধ্যায় । 
চন্্রশেখর নদশয়ায়; মন্স্যামের কথা? প্রভুর বাড়ী গোপন; ভন্তগণ 
শুনিলেন) নিতাই নদের পথে; শুন্য নদীয়া) নিতাই প্রভুর আনিনার়; 
“মা” বন্যা ডাক) শচী ও নিতাই মিলন; শচার মুস্হ1) শচীর 
প্রণাপ; শান্তিপুরে যাইহিতে উদ্যোগ; নবদ্বীপে প্রভুর জয় ; সকলেই 
শ।ন্তিপুরে চলিলেন.) শচী ও দোল]; বিষুণপ্রিয়ার হঠ[ৎ আবির্ভাব; লোক 
সমুহ উত্তিঠ; শচী শান্তিপুরে যাইতে অসম্মত); বিষুপ্রিয়া অস্তঃপুরে 
লুকাইলেন। বিষুপ্রয়ার মনের ভাব; শাশুড়ী বধূ) শচী শাস্তিপুরে চলি- 
লেন$ মমুদায় নণে সঙ্গে; বিঞ্ুপ্রির। এক।কিনী; প্রিষ্বা্ণার রেদন; নদে- 
বাসী শাস্তিপুরে ; মাত। সুত্রে মিলন ও কথা ; গ্রন্থকারের বিদ্বায়। ৩২৫--৩৩৭ 
পরিশিগ্র। 

পচ বদর গভ ; শচীর অবস্থা) রন্ধন) নিমাইকে স্বপ্রে দর্শন ,শচীর 
»প্রমাপ ও শচীর ব্বপ্র; মালিনীকে উহা! বলেন; শচা শ্রাবাস আঙ্গিনায়) 
শাশুড়ী বধূ; বিষুতপ্রিরার আহার ত্যাগ; শাশুড়ী বধূ গঞ্গাম্বানে;) এপারে 
ওপারে; বিষ্তপ্রিয়ার প্রলাপ; নিমাইয়ের নদীয়য় জননী, ভক্তগণ ও প্রিয়ার 
সহিত [মলন। ৩৩৭-_-৩৪১ 


খারা “এট 


 পাঠকগণের প্রতি নিবেদন! 


শ্ীপৌরাঙ্গ নবদ্ধঃপে জীবগণকে অগ্রে ভক্তিধর্ম ও পরে প্রেম ধর্ম শিক্ষা 
দিযাছিলেন। এই প্রছ্ছের প্রথম খণ্ডে ও দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় 
পধ্যন্ত প্রধানতঃ ভক্তির কথ| লিখিতে হইয়াছে । মহাজনগণ প্রন্ুর লীলা 


০ পাঠকগণের প্রতি নিবেধন। 


এই অঙ্গ বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। শতরাৎ আমি প্রথম খণ্ড ও 
দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পর্য্যন্ত একটু সংক্ষেপে লিখিয়াছি। আমি 
দেখিলাম যে প্রতুর প্রত্যেক লীলা যদি প্রস্কুটিত করিতে যাই, তবে এ গ্রস্থ 
সমাপন করিতে বহুদিন যাইবে ও আমার শক্তিতেও কুলাইবে না। অতএব 
আমি ভক্তির কাও সংক্ষেপে লিখিয়। প্রেমের কাণ্ড বিস্তার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। সেই প্রেম-হিল্লোলের, আমার যথাসাধ্য বর্ণনা, পাঠক দ্বিতীন্ন 
খণ্ডের কয়েক অধ্যায় পরে পাইুবেন। জীবগণ সেই তরঙ্গে সাতার দ্বিবেন, 
এই আমার বাসনা । ভবে আমার করযোড়ে নিবেষন এই ঘষে, পাঠক 
মহাশয় অনেক দ্র একেবারে পড়িবেন না। কারণ ষেমন ভোজনের একটা 
সীমা আছে, তেমনি রসাস্বাদনেরও একটা মীম! আছে। একেবারে অধিক 
আম্বদ করিতে গেলে, আস্বাদ শক্তি হ্রাস হইয়৷ ষায়। 

মাধুর্য ভজনে তিনটি অনস্থা হয়, ষথ! পুর্বরাগ, মিলন, ও বিরহ্‌। 
এই শেষ ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ বিরহে পূর্বরাগ ও মিলন সুখ উভয়ই 
আছে। . শ্নিমাই এই সমুদায় রস আপনি আস্বদ করিয়া জীবকে আস্বাদ 
করাইয়াছেন। আমি এই সমুদয় রস কিছু কিছু যথাসাধ্য বর্ণন। করিয়ছি 
বটে, কিন্ত আমার সাধ মিটে নাই | হয়ত এ মুনা রস ভাষার ছারা 
অম্যক প্রকার বর্ণনা করা অনাধ্য । না হয়, আমার শক্তিতে কুলায় নাই। 
আর যাহা হউক, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে, ষে আমি হৃদয়ে ষে রম 
আস্বাদন করিলাম, তাহার এক কগা ব্যতীত, আমার কপ পরায়ণ পাঠক" 
গণের নিমিত্ত এই গ্রচ্থে রাখিতে পারিল।ম না। 

তবে আমার গল-লগ্রীকত বস্ত্র এই নিবেদন যে, শিক্ষা ব্যতীত কথ পর্য্যন্ত 

গোচর হয় না। সাধন ভঞ্জন ব্যতীত এ সমূদায় রম শুদ্ধ গ্রন্থ পড়িয়া 
কখনও পাইবার কথ! নয়। একটু সাধন ভজন করুন, নয়নের আবরণ 
আপনিই পড়ুয়া যাইবে। তখন প্রথষ খণ্ডে বলরাম দাস ঘে শীতল নিকু- 
ঞ্রের কথ! বলিয়াছেন, তাহা! দেখিতে পাইবেন *। 

* আমি এই গ্রশ্থে “আমার অভিন্র কলেবর” বলরান দানের ধহভর কবিতা নন্লিবেশ 
করার, অনেকে, তিনি কে, জানিত্ডে চাহিতেছেন। এবিষয়ে গোপনের কিছুই নাই। 
পূর্ব মহাঁজনগণ পদ বশাধিবার সময়, আপনার ডাক নাম ন1 দিয়! গরুদতত নাম [দয় 


তনিত1 দিতেন । আমারই.আর এক নাম “বলরাম গানঃ হিউর বলরাম দাসকে আমার 
ভিন কলেষর বলিম। পরিচল় দিমাছি। 


শ্ীমঙ্গলাচরণ' | 


আমি নিয়্ের চাঁরিটি বন্দনা-মাল। মঙ্গলাঁলয়ের গ্রীচরণে অর্পণ করিলাম । 


, ক্কষ্ণনগর জেলায় হাসখালি গ্রামে, চুর্ণী নদীর ধারে, আমি যেক্ধপ হরি- 
নাম দর্শন ও শ্রবণ করি, তাহা! একি পদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তাহ।ই 
আমার প্রথম মঙ্গ্ুল[চরণ হউক ।* 


রা 


কান্তুনের শেষে, কৃষ্ণ-চড়! ফুটে, 
বসি সেই বৃক্ষ-তুলে। 
চুরণীর ধারে, বুক্ষ শোভা করে, 


আছিন্থ আপন তুলে ॥ 

পুথি এক হাতে, * গৌর-কথ। তাতে, 
পহিল! পড়ছি লীল৷। 

আখরে আখরে, কত মধূ ঝরে, 
অঙ্গ এলা ইয়া গেল! ॥ 

এমন নময়, পাখী উড়ে মায়, 
নামটি হলিদ। পাখী । 

উড়ি ঘা চলে, মুখে হরি বলে, 
ডালেতে বঞিল দেখি ॥ 

আর কত পাখী, ডালেতে বসিয়া, 
সেই সঙ্গে হরি বলে। 

অচেতন মত, চিত চঙষকিত, 
ঢাহি দেখি শুখ তুলে! 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিপ্ত। 
সব পাখী মিলে, 


মুখে হরি বলে, 

আর কিছু নাহি শুনি। 

ক্রমে হরি-নাঁম, বাড়িয! চলিল, 
চারি দিকে হবিধবনি ॥ 

আকাশে তাঁকাই, দেখিবারে পাই, 

মোটা মোটা আখরেতে। 

আকাশ ভরিয়া, হরিদ্রা বর্ণের, 

হরি-না'ম লেখা তাতে ॥ 

শবণ 'আমার, নাহি শুনে আর, 

শপ হরি-নাম বিনে। 

দে দিকে তাকাই, দেখিবারে পাই, 


অঙ্কিত হরির নামে ॥ 


ভি) 
ভবিলাম মনে, এই ত্রিভৃবনে, 
সকলে গাইছে গুণ। 
বলাই কেবল, 


দিন গোয়াইল, 
বিবয়েত দিয়া মন্‌ ॥ 


কিন্ত ইহাতে আমার পিপাসা গেল না, বরং একটি অনিবার্ধ্য বাঁসনাঁর 
উদয় হইল। সে বাস্নাটি আমি যে পদে প্রকাশ করি, তাহাঁও শ্রীচরণে 
দিলাম। 


এ 
জাগাইলে ডাকি, আঁখি মেলে দেখি, 
কে ডাকে উদ্দেশ নাই। 
লুকায়ে রহিলে, কি লাগি ডাকিলে, 
বুথ! ডাকে ছঃখ পাই ॥ 
মোর দশা ভেবে দেখ হরি । প্রু। 
কোগা খাকো তুমি, কিছুই ন! জানি, 
জানিশেও বাইতে নারি ॥ 


* শ্রীমঙ্গলাচরণ। 


৩ 

মিলিবে মু সনে, যদি থাকে মনে, 
তবে এক কাজ কর। 

যেতে সাধ্য নাই, এস মোর ঠাই, 
মানুষের রূপ ধর ॥ 

অন্ত রূপ ধরি, এস যদি হরি, 
ভয়ে আমি পলাইব্‌। 

মোর মত হও, , আদ কগা কও, 
স্থখ হখ কথা কব ॥ 

মোর মন ব্যথ।) ছে।ট বড় কগা, 
শুনিবে আপন হয়ে। 

মোব দোষ যত, দেখিবে হে নাথ, 
কপার নয়ন দিয়ে ॥ 

কিছু মোর নাই, যে িব তত।মায়, 
তুমিত 'আম।রে দিবে। 

এই অঙ্গীকার, বলরামে কব, 


ওপে দে তোমা হবে ॥ 


তাহার পরে, শ্রীভগবান আমার* হৃদয়ে কিরূপ ক্রমে ক্রমে শ্বরিত 
হইলেন, তাহার এই ঢুইটি পদ আমি শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। 


৩ 


পিড়ায় বসিয়ে, নিমিষ হারায়ে, 
কুলবতীগণ লয়ে । 
সোণার পুতুল, আঙ্গিনায় ন।চে, 
শুচী দেখিছেন চেয়ে ॥ 
সখাগণ বেড়ি, দেয় করতালি, 
বাস্তু গাইছেন গান। 
কোম ভক্তগণ, চন্দ্র মুখ উই, 


রূপ বধ করে পান ॥ 


প্রীঅমিয় নিমাই-চরিত। 


হুপু হুলু ধ্বনি, করিছে রঙ্গিণা, 
বাজে খোল করতান। 

ঝুমুর ঝুমুর নৃপুর বাজিছে, 
মিশাইয়। তালে তাল ॥ 

আড়ালে দাড়ায়ে, দেখে বিষ্ণপ্রিষে, 
মধুব গৌরাঙ্গ নৃত্য। 

জগত আনন্দ, ' করুক বদ্ধিণ, 
কহে বলর।ম ভৃত্য ॥ 


চি 38] 
পুণ চাদ আলা, বন ফুল মালা, 
বাতাবী ফুলের গন্ধ । 
শিশির দুর্বার, রস কবিতার, 
পদ্ম-ফুল মকরন্দ ॥ 
স্থস্বর, স্ুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ, 
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ। 
প্রেমানন্দ ধার, . অধু-হাসি আর, 
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান ॥ 
এই আয়োজনে, পূজে গোগীগণে, 
সর্ধাঙ্গ সুন্বরবরে। 
বলরাম দীন, নীরস কঠিন, 
কি দিয় ভূষিবে তারে ॥ 


উৎগর্গ পত্র। 


পরলোক-গত আমার দাঁদ] শীল বসস্তকুমার ঘেযের শ্ীকর-কমলে-_ 

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড আমি অর্গণ করিলাম। কেন, তাহা বলিতেছি। 
আমার দাদা অতি অল্প বয়মেই শ্রীভগবস্তক্তিতে জর জর হইয়াছিলেন। নগর 
হইতে বহু দূরে একটি ক্ষুদ্র খল্লীতে আমরা বাস করিতাম। আমরা কত 
ভাই ও ভগিনী বসিয়া, ছোট ঝড় সমুদ্রায় কথার বিচার করিতাম, বাহিরের 
লোকে কে কি বলে, তাহা লক্ষ্য করিবার আমাদের অবকাশ হইত না। 
আমরা যাহ! কিছু লেখা পড়! শিখি, তাহাও এররূপে ঘরে বসিয়া। আমার 
ষয়স তঞ্চন তের বতমর, দাদার আঠার। তিনি সেই সময়ে এক দিবস কথায় 
কথায় আমাকে বলিলেন, “ অবতারে দৃঢ় বিশ্বাস বড় ভাগ্যের কথা। তবে 
যদি কখন কোন অবতারে বিশ্বাস করিতে পারি, তবে নদের গৌরাঙ্গের 
শরণাগত হইব 1”. আমি বলিলাম, তিনি কে?” তাহাতে দাঁদা বলিলেন, 
"তুমি শুন নাই? যেমন খ্রীষ্টিয়ানিগের ঘিশুশ্রী্ট,। তেমনি আমাদের 
নবদ্বীপের নিমই,__ছুজনায় অনেক মিলে ।” 


» মহাপ্রভু নামে এক খানি চিত্রপটে আমি নিমাইকে দেখিয়াছিলাম। 
দেখিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু তাহার কথা৷ তখন ভাল করিয়৷ জানিতে পারি নাই। 
যিশ্ত্ীষ্টের কথা কিন্ত অনেক জানিয়াছিলাম। মুক-পিখিত স্থুসমাচার নামক 
্রীষ্টিয়ানদিগের বাঙ্গাল! গ্রন্থ খানি পড়িয়াছিলম, আর দাদার মুখেও 
যিশুশ্রষ্টের কথা অনেক শুনিতাম। 

আমি বলিলাম, “ যিশুধীষ্ট অমেক অলৌকিক কার্ধ্য করেন, নদের নিমাই 
কি তেমন কিছু করিয়াছিলেন?” দাঁদা বলিলেন, “ অদ্ভুত কাধ্য না 
করিলে সহজে কি লোকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া সম্মান করে?” দাদা 
(আরো! বলিলেন, « যীশুর কার্ধ্য ও নিমাইয়ের কার্ধ্য পর্যালোচনা করিয়া 
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দেখিলে বোধহয় মে, শ্রীভগবানের অবতার কার্য্যট সত্য। কারণ অবতার 
কার্ধ্যটি একেবারে কল্পনা হইলে, পৃথিবীর ছুই স্থানে, ছুই জাতির মধ্যে, দুই 
সময়ে, এরূপ ঠিক একরূপ ঘটন! হইবার সম্ভাবন! হইত ন1।” 

তাহার পরে দাদা আর একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন । অর্থাৎ « অবতার 
যদি কখন মানিতে পারি, তবেই আরাম প|ইব।» 


আমি প্রশ্ন করিলাম, " বীশুশ্ীষ্ট না মানিয়া, দাদা, তুমি গৌরাঙ্গ কেন 
মানিবে ?” দাদা বলিলেন, «'ভ্রীভগবানের কার্য্যে ভুল নাই ও জটিলতা 
নাই। তিনি 'যে দেশের যে পীড়া, সেই দেশে তাহার ওষধ দিয়া থাকেন। 
সাপের যদি ওষধ থাকে, তবে যে দেশে সাপ আছে, সেখানেই তাহ! পাওয়া 
যাইবে। যদি তিনি ছুই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে সাধারণত 
যীহুদীয় দেশের লোকের যীশুকে মান! কর্তব্য, কিন্ত আমরা বাঙ্গালী কি 
ভারতবর্ষীয় লোক, আমাদিগকে গৌরাঙ্গ ম।নিতে হইবে ।” 


« অবতারে বিশ্বাস ভাগ্যের কথা৷ ” ইহার অর্থ কি, তাহা আমি জানিতে 
চাহিলাম। দাদা বলিলেন, “ শিশির ! আমর! কেন কান্দিয়া বেড়াই জান ? 
আমরা সকলে যেন পিতৃহীন বালক, ৰ্িপদ-সাগরে পড়িয়। হাহাকার করিয়। 
বেড়াইতেছি। ঈশ্বর বলিয়! ডাকি, কিন্ত তিনি শুনেন না শুনেন, তাহা 
জানি ন৷। তিনি শুনেন, এ কথা যণ্দি জানিতে পাই, তবেই ছুঃখের লাঘব হয়। 
যদি আরে! জানিতে পাই মে, তিনি শুধু শুনেন, তাহা! নয়, আমাদের প্রতি 
তাহার প্রচুর স্নেহ মমতা আছে, তবে আর একটুও ছুঃখ থাকে না। অবতার 
মানে এই যে, তিনি আমাদের ছুঃখে কাতর হইয়া, আপনি আমাদের মধ্যে 
আগমন করেন, কি কোন নিজ জনকে প্রেরণ করেন। সুতরাং অবতারে 
বিশ্বাস হইলে, সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইবে থে, শ্রীভগবান অতি নিও 
জন, তিনি আমাদের দুঃখে অতি কাতর। এরূপ যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, 
তাহার আাবার ছুঃখ কি? ছুঃখ হইলেও দে উহ! আনায়াসে সহিয়। থাকিতে 
পরে 

এ গুলি আন্দাজ চল্লিশ বৎসরের কথা। ইহা মনে উদয় হইতে পারে 
যে, আমার দাদা আঠার বৎসর বয়সে এ সমুদয় বড় বড় কথা কিরুপে 
শিখিলেন? কিন্তু আমার দাদা শিশুকাল হইতে পণ্ডিত। এই ণে, 
তখন দাদার নমল আঠার বৎসর, তখনি হিনি, মাপনি আপনি ইংরাজীতে 


উৎসর্গ পত্র । ৭ 


মহা পণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কত শিখিয়াছেন, গণিতশান্ত্র শেষ করিয়াছেন, 
্য়ার্ট মিলের গ্রন্থখানির টিগ্লনি করিয়াছেন, নুতন পদ্ধতিতে ইংরাজী 
ব্যাকরণ একখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কেমিষ্্রী, 'ফিজিক্স্‌ প্রভৃতি 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানশান্ত্র মনোষোগের সহিত পড়িতেছেন, ও নানাবিধ 
যন্্ম আনিয়! পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার মানসিক শক্তির কথা কি 
বলিব দশ অঙ্কে, দশ অস্কে, মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিদ্্রী 
শান্ত্র ভাল করিয়! পড়িবেন বলিয়া (ফ্রেঞ্চভাবা টিসি তাহার 
পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন। ৃ 

আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাহার একটু 
সম্থষ্টির নিমিত্ত আমি শত বার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া 
পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন, 
কিন্তু অন্ন বয়সে আমাকে সংসার-আ্রোতে ভাগাইয়া তিনি পরলোকে 


গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া গেলাম, 
সেই আমার ছুর্ণতির কারণ হইল। 


আমার দাদা ভগবস্তক্তিতে জর জর পুর্ব্বে বলিয়াছি। এক দিবস তিনি 
তাহার ম্সিজ কৃত এই গীতটি নিজ্নে বসিয়া গাইতেছিলেন, যথা-_- 
আমার বন্ধু কত রস জানে। ঞ্র। 
(আমি). মনেতে ধরিতে নারি, বর্ণির কেমনে 1 
(আমি) যখন চেতন থাকি, তাহারি করুণা দেখি, 
_. স্বাহারি করুণা দেখি, নিশির স্বপনে ॥ 
দাঁদা গাইতেছেন, আর বদন দিয়া ধারা পড়িতেছে। এমন সময় হঠাৎ 
আমি সেখানে গেলাম। আমি দাদার চোখে জল দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া 
বলিলাম, “ দাদা) তুমি কান্দ কেন” দাদা অমনি যেন লজ্জা পাইয়। 
নয়ন মুছিয়! মস্তক অবনত করিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম । 
তখন তিনি ধীরে ধীরে বপ্পিলেন, “ তুমি আর একটু বড় হও, তখন বুঝিবে |” 
দাদার প্রবল মানসিক শ্রম ও হৃদয়ের বেগ, তাহার দেহ সহা করিতে 
পারিল না। অল্পকাল মধোই তাহার দেহ ভগ্ন হইল। এক দিবস আমরা 
ছুই ভাই দ্ড়াইয়া, মনোনিবেশপুর্বক কথাবার্তী কহিতেছি। এমন সময় 
দাদ কাসিয়া সন্মূথে কাস, ফেলিলেন। আমি কথায় বিভোর, লক্ষ্য 
করিলাম না। দেখি, দাদা পদ দ্বারা সেই কাস আবরণ করিলেন। আমি 
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বুঝিলাম যে, আমি সেই কাদ দেখিতে না পাই'সেই জনই দাদা উহা পা 


দিয়া ঢাকিলেন। 

আমি. অমনি বসিলাম, বসিয়া দাদার বাম পদ ধরিয়া বলিলাম, * তুমি 
প! সরাও, আমি কাল দেধিব।” 

দাদা পা সরাইতে চাহিলেন না । আমি বুঝিলাম ব্যাপার কি, আর আমার 
ভূষন অন্ধকার হইয়া আসিল। দাদ! ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “ তুমি 
দেখিবে কি? ও রক্ত!" " 

আমি রোদন করিতে লাগিলাম। দাদ| গ্রে বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, 
«আমি আগে আপিয়াছি, আগে যাবো । শিশির! আমার দেহের 
কষ্ট এত যে, আমার আর এ জগৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি সচ্ছন্দ 
মনে অনুমতি কর। আমার নিজের কোন ছুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া 


থাকি, আমার বিরহে তৃমি বড় ছুঃখ পাইবে 1 
সে ঠিক কথ|। বহুদিন তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে 


বিরহ-অগ্লি সমানই রহিয়াছে। অগ্যাপি শ্রীতগবানের পূজা করিতে 
বিয়া, আমি প্রভূকে দেখিতে পাই না, সে স্থানে দাদাকে দেখি। 

সেই আমার অগ্রজ শ্রীল বসন্ত কুমার ঘোষ_যিনি এ জগত্তে থাকিলে 
তাহারই এই গ্রন্থ লিখিতে হইত, আমার এ গুরুতর ভার বহন করিতে 
হইত না__-আমার এই পরিশ্রমের ধন, দ্বিতীয় খণ্ড খানি, উহার প্রীকরকমলে 


গ্রহণ করুন! 


গৌরাব্দ ৪০৯ 


প্র 
অমিয় নিমাই চরিত। 


গ্রথুম অধ্যায় । 


শীবুন্দাবন দাদ ঠাকুর তাহার চৈভন্তত[গবতে পিখিয়াছেন থে, 

শ্রীঅদ্দিতের ক্রোধ “ হাশ্ময়” অথাৎ তিনি ষত্তই ক্রোধ'করুন না কেন, 
সে ক্রোধে লোকের ভয় কি রাগ হইত না, বরং হাসি পাইত। তাহার 
ভত্সন! ফি স্ততির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা সকল সময়ে বুঝিয়া উঠ ভর 
হইত। কীর্তনান্তে ছুই প্রহরের সময় ভক্তগণ গঙ্গান্নানে গমন করিলেন । 
প্রেমানন্দে সকলেই চঞ্চল, খিনি অতি বুদ্ধ, তিনিও 'শিশু হইয়াছেন। স্থতরাং 
গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া সকলে জল-কেি আরস্ত করিলেন। প্রথমে হাত ধরাধরি 
করিয়া “কয়! কয়া ” খেলিলেন। তাহার পর জলযুদ্ধ আরম্ত হইল। 
পরস্পরে নয়নে জল দেওয়া দেই করিতেছেন। এইরূপে নিমাই গদাধরের 
নয়নে জল দ্রিততিছেন। যথা-- 

জল-কেলি গোরাটাদের মনেতে পড়িল। 

পারিবদগণ সঙ্গে জলেতে নামিল ॥ 

কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়! সে মারে। 

গৌরাঙ্গ ফেলিয়া! জল মারে গদাঁধরে ॥ 

জল-ক্রীড়া করে গোরা হরধিত মনে । 

হুলা-হুলি কোলাকুলি করে জনে জনে ॥ 

গৌবাঙ্গটাদের লীলা কহনে না যায়। 

বাঞদেন ঘোষ নাই গোরাগুণ গাম ॥ 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত | 


নিরীহ গদ্রাধর সহিয়! আছেন, কখন রাগ করিয়া নিমাইয়ের আঁথিতে 
জল দ্রিতে যাইতেছেন। কিন্তু চোখে জল লাগিয়! পাছে নিমাই ব্যথা পান, এই 
ভয়ে জল ফেলিয়! মারিতে পারিতেছেন না, কি নয়নে ন! ফেলিয়া মারিয়া অন্ত 
স্থানে জল নিক্ষেপ করিতেছেন । নিতাই আর অছৈতে ঘোর সমর বাধিয়া 
গেল। তখন অন্য সকলে জল-কেলি ক্ষার্ডী দিয়া এই নিতাই অদ্বৈতে যুদ্ধ 
দেখিতে লাগিলেন। নিতাই বলবান্‌, বয়ঃক্রম বত্িশ। অদ্বৈতৈর উপবাসে 
গুফ শরীর, বয়ঃক্রম পঞ্চাশের .অধিক। অদ্বৈত পারিবেন কেন? অদ্বৈত 
হারিলেন। তখন নিমাই মধ্যবর্তী হইয়া বলিতেছেন, “ একবার হারিলে 
হারি নয়, দুইবার হারিলেই হারি।” এ কথায় সকলে স্বীকার করিলেন, 
এবং নিতাই অদ্বৈতৈ আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার নিতাই ছুই হাতে জল 
লইয়া অদ্বৈতৈর চখে মারিতে লাগিলেন। অদ্বৈত ব্যথা পাইয়। ছুই হাত 
দিয়! নয়ন রক্ষা করিতে করিতে বলিতেছেন, * গৌয়ার1” “গোয়ার !” 
নিতাই বলিতেছেন, “তবে গোৌঁয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এস কেন? 
ঝগড়া করিতে ত খুব পটু।” অদ্বৈত বলিতেছেন, “আমি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাসে 
আমার দশবার উপবাস । তুমি সন্ন্যাসী, জীবন রক্ষার নিমিত্ত ছুটি অন্ন 
একবার খাবে, এই হন্্যাসের ধর্ম । কিন্তু দিবানিশি মুখ খানি চলিতেছে, 
তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে পাৰিব?” নিতাই বলিতেছেন, “তুমি ত 
বিশুদ্ধ ব্রান্ষণ, উপবাস করিয়া দেহ শুফ করিয়া থাক। আবার দেখিতে 
পাই, বর বৎসর একটি করিয়া সন্তান হইতেছে ।” এইরূপে কথায় কথায় 
বিষম ঝগড়া আরম্ত হইল। খানিক এইরূপে উভয়ে উভয়কে ছূর্বাক্য 
বলিয়া, আবার পরম্পরে আলিঙ্গন করিলেন । 

অসাক্ষাতে অদ্বৈত কখন কখন নিমাইয়ের প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ 
করিতেন। কখন বলিতেন, “নাচন, গাঁওন” আবার কি ধর্ম? কখন 
বলিতেন, “কলিকালে আবার অবতার কোন্‌ শাস্ত্রে?” কখন বলিতেন, 
“নিমাই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। আমি উহার সকল প্রেম 
শুধিয়া লইব, দেখি কিরূপে প্রেমোন্সত্ত হইয়া নাচে।” কেহ কেহ অদ্বৈতৈর 
এই সমস্ত কথ! বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান 
বলিয়। মানেন না। আবার অদ্বৈতের প্রভুর প্রতি অতি গাঢ় ভক্তি দেখিয়! 
তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এক দিন শ্রীবাস, অদ্বৈতৈর মুখে 
এইনূপ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু কথা শুনিয়া, একটু কুতুহুল হইয়া, 


দত্ত টরিষ্্গকে প্রেমদান । হী 


জ্বর উদয় হইল,যে, তিনি '*ব, 


শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, « প্রভু! 
সমূচিত দণ্ড তিনি যে 


শ্রীগৌরাঙ্গের তখন ভগবান ভাব। এ কথা শুনিয়করীহার 
“শ্রীবাস, তুমি বল কি? অদ্বৈতৈর মত ভক্ত আমার ত্রিং ্রাবিতেছেন, “যে অন্তু 
এক দিবস কীর্ডনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীনিষ, এরূপ কাণ্ড হইতে 
পড়িলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত আপনার মস্তক সেই শ্রীচরণে ঘষিাই, কারণ এত 
তাহার পরে একটি তৃণ দত্তে ধরিয়! উহা! নিমাইয়ের অঙ্গে আপাদ স পাত্র ইইব।” 
লেন, বুলাইয়া সেই তৃণ মস্তকে করিয়। আপনার থুতৃতে হস্ত দিঝিত্ছেন, রি 
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। একটু পরে নিমাই সচেতন হইয়া উ পাটির 
উঠিয়া বলিতেছেন, “আমি নৃত্য: করিতে কেন পারিতেছি না? বোধহয়, 
তোমরা কেহ আমার চরণ ধূলি লইয়াছ! কে লইয়াছ, বল।” তখন সকলে 
চুপ করিয়া রহিলেন। অদ্বৈত ভয়ে ভয়ে অগ্রবর্তী হইয়। করযোঁড়ে বলিতে লাঁগি- 
লেন, “বাপ ! চরণ ধূলি চাহিলে যদি গইতাম, তবে আর চুরি করিতে যাইতাম 
না। চাহিলে পাই না, কাজেই চুরি করিতে বাধ্য হই। তুমি যদি নিষেধ 
কর, তবে এরূপ কার্ধ্য আর করিব না। এবার আমাকে ক্ষমা কর ।” 
গৌরাঙগকে অদ্বৈতৈর এরূপ সভয়ে কথা বলিবার কারণ বলিতেছি। 
শ্ীগৌরাঙ্গ প্রীঅদ্বৈতকে ভক্তি দেখাইতেন, তাহাকে প্রণাম কারতেন। 
শুদ্ধ তাহা নয়, মাঝে মাঝে তাহার চরণ ধুলিও লইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
এরূপ ব্যবহার শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের খিষয় সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তিনি এই নিমিত্ত সরল ভাবে সর্বদা ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
অট্বতকে বলিতেছেন, “তোমা অভাব কি, ষে তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্থানে 
চুরি করিতে যাইবে? তা ভাল, চোরে দশ দিন চুরি করে, গৃহস্থ এক দিনে 
তার ধন উদ্ধার করে। এই দেখ আমি ভাম।র দ্রব;ঃ উদ্ধার করিতেছি ।” 
ইহাই বলিয়া! মহাবলী নিমাই অদ্বৈতকে মৃত্তিকায় ফেপিয়া, তাহার চরণে 
মন্তক ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “এই আমি সব উদ্ধার 
করিলাম্ট। এখন কি করিবে?” অদ্বৈত বলিলেন, প্প্রভূ, তুমি রক্ষা 
করিতেও পার, সংহার করিতেঁও পার, সুতরাং তোমার .যাহ! ইচ্ছ। তাহাই 
কর। তবে, বাপ! তুমি যদি শাস্তি দাও, তবে আমি কার কাছে যাই ?” 
শ্ীগৌরাঙ্গ কৃতার্খ হইয়া খলিলেন, “তুমি স্বয়ং মহাদেব, তোমার চরণ ধূলি 
সর্ধাঙ্গে মাধিলে ভক্তির উদয় হয়”অতএব সকলেরই কর্তব্য তোমার 'চরণ ধূলি 
গ্রহণ করেন ।” অদ্বৈত এই কথ শুনিয়া! আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত ॥ 


“কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হইয়া গিল্লাছে, তিনি কপট নৃত্য ব্যতীত 
প্রকৃত নৃত্য করিতে পারেন না। হঠাৎ কাহার হুদয়ে কোন কারণে 
প্রেম শুফ হইলে, স্থরোন্মত্ত ব্যক্তির মাদকতা! ছুটিলে তাহার যেরূপ ছুংখ 
হয়, সেই জাতীয় ক্লেশ হইয়! থাকে। 

শ্রীগৌরাঙ্গ এই কথা বলিতেছেন, সকলে ভীত ও ছুঃখিত হইয়া 
শুনিতেছেন, কিন্ত শ্রীঅদ্বিত প্রেমে ডগমগ হুইয়া নৃত্য করিতেছেন। 
তখন নিমাই বিনীততভাবে শ্রীঅদ্বতকে বলিতে লাগিলেন, * গোঁসাঞ্ডি ! 
তুমি প্রেমে নৃত্ত্য করিতেছ, কিন্ত আমি আর শ্রীবাস প্রেমধনে বঞ্চিত 
হইয়া ভয়ানক ছুঃখ পাইতেছি। তুমি প্রেমের ভাণ্ডারী । শ্রপাদ নিত্যানন্দ 
তোমার নিকট প্রেম পাইয়া! নাচিতেছেন। তিলি, মালি পর্যযস্ত তোমার 
কপায় প্রেম-স্খ ভোগ করিতেছে, কেবল আমি আর শ্রীবাস তোমার 
কপ! পাইলাম না? গৌসাঞ্রি ! আমাকে কৃপা কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়।” 

শ্রীঅদ্বিত এই কথায় ভ্রক্ষেপও না করিয়৷ দাড়িতে হাত দিয়া আরো! 
আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু কতক রহন্ত, কতক বিরক্ত 
হইয়া বলিতেছেন, “গোসাঞ্জি! যদি তুমি আমাকে প্রেমধন না দাও, তবে 
তোমার সমুদীয় প্রেম শুষিয়া লইব।” এই ষেপ্রেম * শুষিয়” লইব, ইহা! 
শ্রীঅদ্বৈতৈর কথা'। তিনি প্রায়ই অন্তরালে বলিতেন, * বিশ্বস্তরের. প্রেম 
আমি শুধিয়া লইব, দেখি কেমন করিয়া সে নাচে?” এখন প্রভু সেই 
অদ্বৈতৈর কথা লইয়া অদ্বৈতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, “ যদি আমাকে 
প্রেম না দাও, তবে তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।৮ 

এ কথা গুনিয়! শ্রীঅদ্বৈত কিছু উত্তর করিলেন, কিন্তু কি, এ 
করিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্তভাগবতে এই টুকু মাত্র পাওয়া যায়. .. 

 চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাগ্রি।. 
কি বলয়ে কি করয়ে কিছু ঠিক নাই॥ 

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই বলিয়া বোধহয় যে আচার্য্য গোসাঞ্চি, অর্থাৎ 
শ্রীঅদ্বৈত, তখন প্রেমে উন্মত্ব। তিনি তখন যাঁহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
আর বুঝিয়৷ বলেন নাই। চৈতন্তভাগবত আবার বলিতেছেন-_ 

ষে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণ বেচিবারে পারে। ৮ 
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে.॥ 
অর্থাৎ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়া সত্যভাম শ্রীকৃষ্ষকে বেচিয়াছিলেন। 


্রীর্িমাইয়ের গঙ্গায় বম্প প্রদ্ান। ১৫ 


শ্রীঅ্বিত যে সেই ভক্কি-বলে -জ্রীগৌরাঙ্গকে দুটা কর্কশ'বাক্য বপিবেন, 
তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে অনুমিত হয় যে, অদ্ৈত্ শ্রীগৌরাঙ্গকে কিছু 
অনুচিত বাক্য বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের কর্কশ বাক্য' শুনিয়। শ্রীনিমাই 
আর কোন উত্তর করিলেন না, অমনি দ্বার খুলিয়া গঙ্গাতিমুখে চুটিলেন। 
নিমাই বিদ্যুতের ন্যান্ন এই”নার্য্যটি করিলেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাস 
ছাড়া আর কেহুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। নিতাইয়ের নয়ন গৌর 
ছাড়া আর কোন দিকে যাইত না, তাহার নয়ন-ভৃঙ্গ কেবল গৌর-মুখ-পদ্ম 
মধু পানে দিবানিশি থাকিত। নিতাই ও হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ দৌড়িলেন। 

নিমাই দৌড়িয়া যাইয়া জাহুবীতে ঝন্ক প্রদান করিলেন। অনতি- 
বিলম্বে নিতাই ও তাহার পরে হরিদাসও বন্ফ দিলেন। নিমাই মৃচ্ছিত 
হইয়া! জলমগ্ন হইলেন। নিভাই ও হরিদাস ডুব দিয়া একজন মস্তক ও 
এক জন চরণ ধরিয়া শ্রীনিমাইকে উঠাইয়া তীরে আনয়ন করিলেন। তখন 
নিমাই চেতন পাইয়া বিরক্তির সহিত নিতাইকে বলিতেছেন, “তুমি কেন 
আমাঁকে উঠাইলে ? আমার প্রেম-শৃন্ত দেহ রাখিয়া কি ফল€” প্রভুর 
এই কথা শুনিয়। নিতাইয়ের নয়ন দিয়! ধারা পড়িতে লাগিল। নিতাইয়ের 
নয়নে জল দেখিয়া নিমাই ঘাড় হেট করিলেন। নিতাই বলিতেছেন, 
“সেবুক 'যদ্দি গরব করিয়। তোমাকে ছুটা কথা*বলে, তুমি কি তাই বলিয়া 
তাহাকে প্রাণে মারিবে ? বথা ভাগবতে-_ 

অভিমানে সেবকেরা বলিলে বচন। 
প্রভু তা লইবে কি ভূত্যের জীবন ? 

ভুমি এরূপ করিয়া আচার্ধ্যকে প্রাণে না মারিয়া তীহাঁকে অন্ত দণ্ড কর।” 

তখন নিমাই' লজ্জিত হইয়া বলিতেছেন, “আমি নন্দন আচার্যের 
বাড়ী গিয়া নিশি যাপন করি। তোমরা গৃহে যাঁও, কিন্তু এ ঘটনা প্রকাশ 
করিও না।” নিতাই ও হরিদাস প্রভুকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী 
রাখিয়। গৃহে গমন করিলেন। নন্দন আচার্য্য বাড়ীতে ছিলেন, প্রভূকে 
পাইয়া গোষ্ঠী সমেত আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। প্রভূ তখন শুক্ষ- 
'বন্ত্র পরিঞ্পেন ও ভগবান আবেশে বিষ্ুখট্রায় বসিলেন। আর নন্দন 
আচার্য ও তাহার পারিষদ্বর্গ সারানিশি বৈকুষ্ঠের আনন্দ ভোগ করিতে 
লাগিলেন । | | - 


১৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরির্ত। 


* প্রত্ুষে প্রড়ূ, নন্দন আচাধ্যকে বলিলেন যে, তুমি শ্রীবাসকে একাকী 
আমার নিকট লইয়া! আইস। এদিকে প্রভূ নিশিযোগে সংকীর্তন ত্যাগ 
করিয়া গেলে, অনতিবিলম্বে সকলে জানিলেন, যে তিনি চলিয়! গিয়াছেন। 
রাসের নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অদর্শন হওয়ায় গোপীদের যে ভাব হইয়াছিল, 
তখন তীহাদের তাহাই হইল, সমস্ত আনন্দ ফুরাইয়! গেল। সেখানে নিতাই 
ও হরিদাস নাই দেখিয়া নকলে ভাবিলেন যে, তাহারা প্রভূর সঙ্গে আছেন, 
ইহাতে তাহারা একটু আশ্বস্থ হইলেন। কিন্তু সকলেই মন-কষ্টের 
একশেষ পাইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতের এরূপ কষ্ট হইল যেন তাহার 
প্রাণ বাহির হইয়া যায়। তীহাঁর ছুঃখ দেখিয়। তাহাকে আর কেহ কিছু 
ঘলিলেন না। তিনিও আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজ বাড়ীতে আসিয়া 
উপবাস করিয় শুইয়া থাকিলেন। | 

এ দিকে নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে শ্রীবাস, প্রভুর অগ্রে আসিয়া দীড়াইলেন। 
প্রভৃকে দেখিয় শ্রীবাস কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিতেছেন, 
* শান্ত হও, আচার্য্য কিরূপ আছেন বল।” শ্রীবান বলিলেন, «আচার্ষ্য 
উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। যেমন অপরাধ, তিনি সেইরূপ দণ্ড 
পাইয়াছেন। তাহার যে গুরুতর অপরাধ, তাহাতে তিনি বলিয়াই আমর! 
নহ করিয়াছি, অন্ত কেহ হইলে মহিতে পারিতাম না। তবে প্রভূ, তুমি 
যেমন আমাদের প্রাণ, তীহারঞ প্রাণ বটে।” যথা চৈতন্তভাগবতে-- » 

অন্ত জন হইলে কি আমরাই সহি। 
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥ 

শ্রীবাস বলিতেছেন, * প্রভূ! এখন অদ্বৈত আচার্ধ্যকে একটি অভয় 
বাক্য বলিয়। প্রাণ রাখ ।* 

তখন নিমাই বলিতেছেন,* চল চল অদদ্ধিতের বাড়ী যাই, তাহার বাড়ী 
ঘাইয়৷ তাহাকে সান্তনা করিব।” ইহাই বলিয়া .ছু'জনে আচার্যের বাড়ী 
আইলেন। এইরূপে অপরাধ যদিচ আচার্যের, তবু নিমাই তাহাকে 
সাত্বনা করিতে তাহার বাড়ী চলিলেন। দেখেন, ' আচার্ধ্য মরার মত পড়িয়। 
আছেন । নিমাই ঘাইয়। আচার্য্যকে ডাকিলেন। বলিতেছেন, “উঠ ! আচার্য্য, 
এই আমি বিশ্বস্তর।” আচার্ধ্য একে অপরাধী, তাহার পর প্রভুর এইরূপ 
দৈন্ঠ, সৌজগ্ঠ, মহত্ব ও রূপা দেখিয়া অন্ুতাপানলে ও লজ্জায় একেবারে 
মিয়া গেলেন! আচার্ধা কথা কৃহিতে পাদিতেছেন না। প্রভূ আবার 


অঙ্ঠৈতের প্রতি অন্ুগ্রহ। ১৭ 


ডাকিলেন। তথন ভাচার্ধ্য ধীরে ধীরে বলিলেন, « প্রত! আমি এতদিন" 
পরে বুঝিলাম, আগার শ্ঠায় দুর্ভাগা জর্গতে নাই। অন্য সকলকে তুমি 
দৈগ্ত দিয়াছ, তাহারা তোমার চরণ-সেবা করিয়া স্ুথে ও. নিচ্চিন্ত হইব 
আছে। আমাকে তুমি কেবল খানিক অহস্কার দিয়াছ। আমাকৈ তুমি 
গৌরব কর ও ভক্তি কর। তাঁহাতে আমার 'দৈন্ঠ যায় ও কেবল দস্তের স্থষট 
হয়। আমি বুঝিলাম, অন্য ব্যক্তিরা তোমার নিজ জন, আমি 'তোমার 
বহিরঙ্গ। আমাকে যে তুমি আত্মীয়তা ' দেখাও, সে তোমার কেবল বাহ। 
তুমি আমার প্রাণ ও সর্ধবস্ব। তুমি আমাকে এই কৃপা কর, বেন দীন ভাবে 
তোমার চরণে থাকিতে পারি।৮ যথ! চৈতন্যভ।গবতে-__ 
্‌ হেন কর প্রভূ মোরে,দাত্য ভাব দিয়া। 
চরণে রাখহ দাদী নন্দন করিয়া ॥ 
প্রভূর তথনও ভগবান আবেশ রহিয়াছে । ভিনি গন্তীর ভবে বলিলেন, 
« আমার নির্জ জন ন1 হইলে তোমাকে দণ্ড করিভাম না। আমি আমাৰ 
অন্ুগ্রহ-পাত্রকেই এইন্ধূপে দণ্ড বিয়া গ।কি।” ব্থা টৈতন্যভ!গবতে, প্র 
বণিতেষ্টেন-_ 
অপরাধ দেখি কৃষ্ বারে দণ্ড করে । 
জন্মে জন্মে দাস সেই বলি ভোখাতে ॥ 
তখন অদ্বৈত উঠিয়া, বাহু তুশিয়া ক্ষত কপি ডে গ|/গিনেন১ আন নিতে, 
লগিলেন, “ আমি আজ প্রভুর দণ্ড পাইলাঘ, আসি আতা কঃ ফের দাগ 
হইলাম । আজ জানিনাম, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ধৈশ্বৃত হেন 211 
একটি প্রবাদ আছে থে, শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন. 
যে করে আমার আশ) তারি করি সর্বনাশ । 
তবু নাহি ছাড়ে পাশ, তার হই দাথেএ দাস ॥ 
যে ব্যর্তি তগবাঁনের রী দ-পপ্ম-ম গান করিম্াছেন, তিনি ৪৭ পাইলে, 
শ্রীভগবান্‌ তীহাকে বিস্বৃত* হয়েন নাই, তাহার ইহ।ই মনে হ্য়। হইলে 
ভক্ত আনর্দিত হয়েন। তর তখন তক্তের নিকট ভগবান হরি মানেন। 
মহাগ্রকাশ্ট্ের সময় শ্রী'গৌরার্গ তাহার অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপাদ 
 দিয়াছিপেন। আবার এই অপ্রকাশ অবস্থায় প্রীনিমাই দীন হইতে দীন। 
তখন তাহার দৈন্ত ও কাতর ভাব মিনি দেখিতেন, তাহার জ্ধয় বিদিণ 
রঃ | 


১৮. শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


হইয়া যাইত। তবে অপ্রকাশ অবস্থায়, তিনি বিশেষ গুরু জন ব্যত্তীত 
কাহাকেও প্রণ/ম করিতেন না। কারণ তাহা করিলে, তাহার ভক্তগথ 
কেশ পাইতেন। কিন্তু তাই বলিয়। তিনি অন্য কাহাকেও তাহার চরণে প্রণাম 
করিতে দ্রিতেন না । কেহ প্রণাম করিলে তিনিও গ্রণাম করিতেন, কাজেই 
ভয়ে কেহ তাহাকে প্রণাম করিত ন।। শ্রীভগবান আবেশে যে নিমাই 
অতি বৃদ্ধা জননীর মস্তকে পদ দিয়াছিলেন, অন্য অবস্থায় তাহার কিরূপ 
দৈন্) ও গুরুজন প্রতি কিরূপ ভক্তি, তাহা! এখন শ্রবণ করুন। এক দিবন 
শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তনান্তে গঙ্গাশ্।ন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় এক 
জন মান্য ত্রাহ্গণ-নারী তাহার সম্মুখে নিপতিতা হইয়া! বলিলেন, « তুমি 
শ্রীভগবান, আমাকে উদ্ধার কর।” 

এই কার্ষ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভিত হইলেন, ও তাহার মুখ মলিন হইয়! গেল! 
তখন একটি দৃঢ় সংকল্প করিয়া, দ্রুতবেগে যাইয়,-প্রাণত্যাগ করিবেন বণিয়া,, 
গঙ্গায় ঝন্ফ প্রদান করিলেন। ভক্তগণ অনতিবিলম্বে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
বম্প দিয়া পড়িলেন। কিন্ত নিমাইকে পাইলেন না। এখন বিবেচন। করুন, 
এ সমুদায় চকিতের অত হইয়া! গেল । প্রভু জলে ঝম্প দিবেন, কেহ জানিতেন 
না। প্রভূ ছুটিলেন, কিন্তু ভাবের অন্থগত হইয়া তিনি মুহুমু এবূপ 
ছুটিতেন। বদি তাহারা বিন্দুমাত্র জানিতেন যে, প্রভূ জলে ঝাঁপ দিয়! 
প্রাণত্য/গ করিতে যাইতেছেন, তবে আর এরূপ বিপদ হইতে দিতেন না। 
প্রভু তীরের মত ছুটিলেন, ছুর্টয়া গঙ্গার বম্প দিলেন। 

নিম্মাই এরূপ কয় বার জলে ঝম্প দিয়াছিলেন, কিন্ত কখনও আপনি 
উঠেন নাই। কারণ সেই কয় বারই তিনি জলে অচেতন অবস্থ।য় 
বম্প দিয়াছিলেন, কাঁজেই তাহাকে ধরিয়া উঠ।ইতে হইয়াছিল।  « 

এবার প্রর্বপ ভ্রুতগতিতে জলে বম্প দিলেন। ভক্তগণ গশ্চাৎ 
আইলেন, দেখিলেন প্রভূ জলে বম্প দিলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভু 
এখনি উঠিবেন। কিন্তু তিনি উঠিলেন না। তখন সকলে হাহাকাঁর 
করিয়! গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। কিন্ত শ্রোতে তখন তাহার দেহ বল্প স্থন হইতে 
দুরে লইয়! গিয়াছে, কাঁজেই কেহ তাহাকে তল্লাস করিয়া পাইলেন না। 

এ ষংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল যিনি যেখানে 
ছিলেন, দৌড়িয়৷ আইলেন। দুঃখিনী শচীও শুনিলেন, তিনি কি অবঙ্গয 
পঙ্গান্ডিমুখে, দৌড়িলেন তাহা অন্গভব করুন, বর্ণনা নিশ্রয়োজন। শচী 


প্রভুর গঙ্গায় ঝন্টু গ্রদ।ন ও তাহাকে তীরে উঠা, ২৭ 


চস 


আসিয়া দেখিলেন নিমাইকে পাওয়া যায় নাই। তখন তিনিও এলীকে 
দিতে চলিলেন, ভক্তগণ ধরিয়া'রাখিলেন । ূ 2 দ্ৰ্স 
শচী তীরে দীড়াইয়া নিমাই নিমাই বলিয়া চীৎকার করিতে *. 
আর বুক চাঁপড়াইতেছেন । বার বার নিমাইয়ের জন্য ঝাপ দিতে 
যাইতেছেন, আর সকলে নিবারণ করিতেছেন। এমন সময় নিতাই 
আইলেন, এবং তিনি জলে ঝম্প প্রদান কর়িলেন। যথ! প্লীচৈতন্মঙ্গলে-_ 
জলে মগ্ন হইল প্রতু না গাই দেখিতে । 
সর্ব নিজ জন ঝাপ দিলেন পশ্চাতে ॥ 
পুল্র পুক্র বলি ধায় আর শঢীম।তা। 
ঝাপ দিতে চাচ্ে বিশ্বন্তর হরি যথা ॥ 
উন্মত্ত পাগলিনী শচী কান্দে উভরায়। 
হা-কান্দ বধন্দনে কান্দে মিঃ ত লুটাঁয় ॥ 
এঁছন প্রমাদ দেখি অবধোত রায়। 
প্রভুর উদ্দেশে ঝাপ দিলেন গঙ্গায় ॥ 
জলমগ্ন হইয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে। 
ধরিয়া তুলিল গঙ্গা কুলে আচম্বিতে ॥ 
প্রভৃকে ধরাধরি করিয় তীরে উঠান হইল। একটু পরে তাহার চেতনা 
হইল। 
তখন নিমাই নিতাইকে বলিতেছেন, « কেন তুমি আমাকে মরিতে 
দিলে না? আমার এ অপরাধময় দেহ রাখিয়া ফল কি? আমি জীবাধম, 
অতি মান্তা বাঙ্ষণ-রমণী আমার চরণ-ধুলি* গ্রহণ করিলেন। আমি কীটাণুকীট, 
অথচ আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সন্বেধন করিলেন, ইহাতে আমি কৃষ্ণের 
চরণে যে অপরাধী হইলাম, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপাক্প দেখিতেছি 
না। আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি আমার এই কলুষিত দেহ 
ত্যাগ করিব।” ইহা বলিয়া বিহ্বল হইয়া! প্রভূ রোদন করিতে লাগিলেন ॥ 
সকলে নান! মত সাধ্যপাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই নিমাই 
প্রবোধ মানিলেন না। মধ্য স্থানে নিমাই, রোকুদ্চমানা শচীর কোলে 
বসিয়া, অুশ্রজল ফেলিতেছেন, আর হরিদাস প্রসৃতি ভক্তগণ তাহাকে 
ঘিরিয়া বপিয়া নৌদন করিতেছেন । সকলে যথা সাধ্য বুঝাইলেন, কিস্তু 
নিমাই কোন ক্রমেই গ্রবোধ যানিলেন না। | 


আীঅমিম্শি।ই-১বধি৬। 


.&র হৃদর্মর ত্বরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে । ভুণ দরিয়া কি গঙ্গার 
বন্ধ করা.যায় ৫ ভক্তগণের প্রবোধে প্রভুর তরঙ্থ নিবরিত হইল 

॥| নিমাই, * শ্রীকষ্ণ! বাপ! আমি অপরাধী, তুমি আমার অপরাধ 
মোচনের উপায় বলিয়া! দাও,” এই বণিয়! ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। 

নিমাইয়ের মন্রে ভাব অনুভব করুন। ভক্ত ত্ববস্থায় নিমাইয়ের 
ন্যায় দীন ত্রিজগতে আর নাই। শ্রীরুষ্ণে দাস্ত-ভস্তি কির্ধূপে পাইবেন, 
এই নিমিত্ত যাহাকে পান, তাহার কাছে কাতর হইগ্লা মিনতি করেন। সেই 
নিমাইকে বৃদ্ধা' ত্রাহ্মণ-রমণী চরণে ধরিয়া বলিলেন, "তু শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে 
উদ্ধার কর।” প্রভু ভাবিতেছেন, ণ হল ভান! কোথায় আমাকে লোকে 
ভক্তি শিক্ষা দিবে, আমাকে কৃপা করিবে, না আমাকে শ্রীভগবাঁন করিয়! 
তুলিল ?” ইহা! ভাবিয়া নিমাই অসহনীয় বন্ত্রণ! ভোগ করিতে লাগিলেন। 

নিম।ই উঠিলেন, উঠিয়া ফান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। এইকরূপে 
দিখ্িদিক্‌ জ্ঞানহার। হুইয়! সুরার গুপ্তের বাড়ীর দিকে গমন কর্িলেন। আর 
সকলেই তাঁহার সঙ্গে কান্দিতে কাণ্দিভে চলিলেন। সেখানে কিছু কাল 
থাকিয়া পরে বিভ্রয় মিশ্রের বাড়ী গেলেন । সেখানে কিছু কানু থাকিয়া 
কান্দিতে কান্দিতে আনার হরিদ।ন' আচার্য্যের বাড়ীতে গেলেনু। সেখানেও 
তাহার সঙ্গে সকলে গমন করিলেন । হরিদাস আচাধ্যের বাড়ীতে সমস্ত 
নিশি রোদন করিয়া যাপন করিলেন। প্রভাত হইলে হত্লিদাসের বাড়ী 
ত্যাগ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে স্ুুরধুনী তীরে আইলেন, ও একখ।নি 
নৌকা পাইয়া! গঙ্গ। পার হইয়া! উত্তর তীরে গেলেন। এইরূপে মমস্ত দিবস 
রজনী কেবল রোদন করিয়! কাটাইলেন। 

পারে গিরা. ভক্তগণের অনয বিন্য়ে শান্ত হইলেন, হইয়। বাড়ী ফিরিগ। 
আইলেন। শচী ও বিঞ্ুপ্রিয়। এবং ভক্তগণ প্রাগ পাইলেন্‌। 

অপরাহ্ছে নিমাই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাসের বাটাতে বুষ্মিয। বলিত্েছন, 
" আমি যূদি আমার বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যটঁইতাম, 
তবে লোকে আমাকে আমার জননীর প্রতি নিতান্ত ত্বন্ধতজ্ছ কলিত, ও 
আমার কার্য দুষিত।” এই কথা শুনিয়। মুরারি উত্তর করিলেন, * তোমার 
শ্রীপাদপদ্ম হইতে জীবে প্রেম পাইয়া, থাকে, তোমার €কান কার্যের 
নিমিত্ত পোকে নিন্দা! করিবে না।” ভবিষাতে নিমাই এইক্সপ « অকৃতজ্ঞ * 
ুইবেন ও « দুষিত কার্ধ্য ” করিবেন, ইহা মনে করিয়! মুরারির বাকে? 


৫১ রি তথ 
শরীনিয়।ইয়ের গবনীবেশে নিজ স্বরূপ বর্ণন। 


আঁশ্ব/সিত হইয়া, তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এই আলিঙন 
মুরারির সর্ধাঙ্গ পুলকিত হইল, ও তখন তিনি এই শ্রেকটি পড়িলেন-_ 
কাহ্‌ং দরিদ্রঃ পাপীরান্‌ ক্ধ কৃষ্ণ শ্রীনিকেতনঃ'। 
্রহ্মবন্ধু রিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরস্তিতঃ ॥ 
এই কথা বলিবামাত্র নিমাইয়ে শ্রীভগরান প্রকাশ পাইলেন। তাহার 

সমস্ত “শরীর সহ হৃর্য্যের ম্যার তেজোময় ” হইল! আর বলিলেন, 
আমার এই দেহ “ পরম মনোজ্ঞ,” “ নিত্য,” ৭ জ্ঞান,” ও « ঘন আনন্দময় ।৮ 
তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমগ্ডলে আর কিছুই 
নাই। যথ| কবিকর্ণপুরের শ্রীকুষ্ক চৈতন্চরিতে__ 
| শ্রত্বা সইখমুদিতং তগবাংস্তদৈব 

স্বেশ্বধ্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাগঃ। 

রম্যাসনোপরি পরিস্থিত উদ্ভটেন 

তেজন্চরেন দিননাথসহজতুল্যঃ ॥ 

ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞ 

সচ্চিদবনান্দময়ং মটৈব। 

জানীত যুয়ং নহি কিঞ্িদহ্য- 

দ্বিনান্তি ভূমৌ স ইভীদমূচে ॥ 

আবার একটু পরেই শ্রীভগবান অন্তহিত হইলেন, এবং নিম্মাই 

তখন নিমাইয়ের মত কথা! বলিতে লাগিলেন এইরূপে শ্রীভগবান মুহুমু্ছ 
প্রকাশিত হইয়। আবার প্রায় তখনই লুকাইতে লাগ্বিলেন। অধিক 
রহস্তের বিষয় এই ঘে, যখন প্রকাশ পাইখেন তাহার পুর্বে কেহ কিছু 
জানিতে গ্রারিতেন না। সামান্ত কথাবার্তী হইতেছে, এমন সমর প্রীভগবান 
প্রকাশ পাইলেন, নিম্াইয়ের দেহ সহজ, সর্ষ্যের স্থায় উজ্জল হইয়া উঠিল। 
আকৃতি সমুদায় প্রগাঢ় ভক্তি-দায়ক ও চিত্ব-আকর্ষক হইল এবং ছুই 
একটি কথা, ব্লিয়াই অন্তর্ধান করিলেন ॥। ক্ষণকাল্‌ পরেই নিমাইয়ের, 
শরীর ও আকৃতি পুর্ব্বের' স্ায় সহজ মবন্ষ্ের মুত হুইল,। বিশেষ রহ্স্ত 
এই, শ্রীভগবঝান প্রকাশিত হইয়া যে. সমস্ত কথা; কহিলেন, সেই সকল 
কথার সহিত তাহার! পুর্বে যে কথাবার্তা, বলিতেছিলেন, তাহার ফোন 
সম্পর্ক নাই। যথ1, যেরূপ উপরে বল! হইল। মুরারি, বলিলেন «আমি; 
দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণ, আঁমাকে আলিঙ্গন করিলে?” অমনি শ্ট্রীভগবান, 


শ্ীঅমিয়নিম।ই-চরিত | 


। হইলেন, এবং আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে গুট কতক কথা বলি! 
ন্তদ্ধীন করিলেন। এক দ্বিবম নিমাই তাহার চর্ধিত তাস্থুল মুরারিকে 
দিলেন। মুরারি' ছু, কর পাতিয়| গ্রসাদ লইয়া কতক গ্রহণ করিলেন, 
কতক মন্তকে দিলেন। তখন প্রস্ু বলিতেছেন, “মুরারি করিলি কি? 
তুই সর্বাঙ্গে ঝুণটা মাথিলি?* ইহাই বপিতে বলিতে নিমাই ভগবান রূপে 
প্রকাশ পাইলেন, আর বলিলেন, “ কাশীতে প্রকাশানন্দ সরম্বতী কুশিক্ষা 
দিতেছে, মায়াবাদ পড়াইতেছে, আর আমার এই বিগ্রহ মানিতেছে ন!। 
ইহার সমুচিত দণ্ড পাইবে ।» প্রকাশানন্দ তখন সন্্যাসীগণের প্রধান । 
তখন ভগবদ্ুক্তি মানিত্রেন ন1, পরে শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়ছিলেন;। 
এখন বিবেচনা করুন মুরারির মাথায় তাণ্ুলের ঝুঁটা, আর প্রকাশানন্দের 
মায়াবাদ, এ উভয়ে €কোন সম্বন্ধ নাই। নিমাই রহস্ত করিয়। মুরারির 
মাথায় ঝুট লাগিল বলিতেছেন, আর ভগবানরূপে প্রকাশ পাইয়! তখনই 
বলিতেছেন, প্রকাশানন্দ কুশিক্ষা দিতেছে। একটু পরেই শ্রীভগবান 
নুকাইলেন, এবং নিমাই ও মুরারিতে পুনরায় সামান্য কথ হইতে লাগিল। 
তবে মুরারিতে ও প্রকাশানন্দে এই মাত্র সন্বন্ধ ছিল। মুরারি পূর্বে বেদের 
বড় গোড়া ছিলেন, তাই বরাহ:ভাবে শ্রীভগবান তাহাকে এ কথা লইয়। 
কটাক্ষ করিয়ছিলেন। 

আবার কখন কখন ,এইরূপে ভগবান প্রকাশিত হইয়। তক্তগণকে 
হুক্কয তত্ব বুঝাইতেন। বরাহরূপে প্রকাশ পাইয়া সুরারির বাড়ীতে " বেদ 
অন্ধ* এ কথ! বলিয়ছিলেন। আবার আর এক দিবস এ বরাহরূপে 
প্রকাশ পাইয়৷ হরের্নাম গ্নেকের অর্থ করিলেন। গ্লোকটি এই-- 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাঝ্যেব নাক্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথ| ॥ 
এই কয়েকটি কথামাত্র লইরা প্রভু ইহার এন্সপ অর্থ করিলেন যে, 
সকলে চমকিত হইলেন। এই কয়েকটি কথার মধ্যে ওরূপ অর্থ আছে 
ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি ইহার কিরূপ অর্থ করিয়াছিলেন 
তাহার বিস্তার বর্ণনা কোন গ্রন্থে নাই, তবু যে সংক্ষেপ বর্ণনা! আছে তাহা 
ধলিতেছি। 
'হরিনামই স্বয্ং ভগবান। ইনি আদি পুরুষ। এই নামরূপী আদি 
পুরুষ, সকল সময়ে জগতে উদয় হয়েন না, কলিতেই হইয়াছেন। “কেবল, 


হরের্নাম শ্রেকের অর্থ। 
শবের অর্থ এই যে, এই হন্রি ভিন্ন অন্য কোন দেব 


না? এবং এই কথা যে পরম সত্য ও সর্ধবশা্গেল 
বুখাইবার জন্যই তিনবার “নান্ত্যেব * বল! হুই' 


ইহা বলি আন দেবে মানে 
তার গতি নাই তিনবাঁ, 
ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে, কলিতে 
উপাদনায় উদ্ধার নাই। 
এইরূপে যে দিবদ আস্রবীত 
'অদৃষ্ত হইল, কেবল আত্ম থাকি 
ভগবানরূপে বলিক্কেছেন, « এ 
্ষ্টি হইন তাহা সমুদয়. গেল, তে 
প্রেমধনই.নিত্য বস্থ “ইহা বারা কষকে গে . 
বীজ হা শিক্সাই কিরূপে আম প্রস্তত কি 
রা | রা মন্ষন্ধে মুরারি গুপ্তের চৈতন্তচরিত : 
:নাছে। নিমাই ঘৃত্তিকার বপিয়া সম্মুখে এ 
প74 হস্তে ঘন ঘন তালি দিতে লাগিলেন, ও 
“এই ঝ।দ অঙ্কুরিত হইল। আবার বলিলেন, " এই 
ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইল।” আর তাহাই হইল। এইরপে কৃষ্ধে 
উহাতে ছুই শত ফল হইস্া পরিপক্ক হইল। তখন সেই 
আর তখন বৃক্ষ কোপায় চলিয়া গেল। কিন্তু ফল গু| 
কৃষ্ণকে নিবেদন করিরা সকলে প্রসাদ পাইলেন। যথা- 


করত 'দণঃ প্রোচে পশ্য শৈলুষ বেষিতমৃ। 
: পগ্ঠ পন্ঠ।বীজংমে ভূমৌ সংরোপিতং মর] | 
পশ্ত পগ্যাস্করে৷ জাতো৷ নিমেষেণ তরুঃ পুন । 
জাতঃ পশ্ঠাশ্ত পুষ্পৌঘঃ গণ্ঠ পশ্ত ফলং পুনঃ ॥ 
প্রভু শ্রকাশ।বস্থায় যেরূপ উপদেশ দিতেন, অগ্রকাশ 

কখন তরক্তগণকে কিছু কিছু তত্বকথা বলিতেন। এখন, 
তাহার টোলের শিষ্যগণ তাহার নিকট আপিয়া পাঠ লইতে 
একটি শিষ্য বলিনেছেন) “মাপনণি কৃষণ কু? নলেন, নেও ত 










[ম করিতে লাগিলেন, ও 
লেন যে, “চল, আমরা 
রণ কৃষ্ণ নাই, এ কথা 
ভনীহয়। গেলেন, তাহাকেও 
বনি তাহার অবিশ্বাস দূর 


এন না। তর 

উক, একটি অপোর্থিঃ কা 
কলে কীর্তন করিতে উনার 
মেঘ দেখিয়া কীর্ভন হী? ৰ 
তক্তগণের ছঃখ দেখিয়া, কু 
দাড়াইরা, মেঘ পানে চাহ্রাি 
কীর্তন করিতে লগিলেন। তখনি ঞ্নেঁ 
সত কৃত চৈতন্তচরিটত-_ 


/ ঠক এন 


দাবুতো ব্যোত্সি ঘনৈ গঁভীর-নিঃস্বমৈ। 


শ এ রং 
1 দুঃখিতাঃ সর্ব বিদ্রোহ্য়ং স্মপস্থিতঃ 
তশ্মিন্‌ সমায়াতো গৃহীন্কা মন্দিরাং হা ॥ 
ন্‌ কৃতার্থয়ন কষ্ং জগৌ স স্বনৈঃ সহ। 
শমরুতি মেঁঘোৌথাঃ খণ্ডিত স্তে দদিগন্তরং ॥ 


] 
1 


গ্র প্রভুর ভক্ততাবে দৈন্ের কথা বলিতেছিলাম। এখ 
[ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। চাঁপাল গোপাল নামে একজ. 


ন্‌ ত্রাঙ্ষণ পঙ্ডিত, কীর্তনাদিকে বড় ঘ্বণা করিতেন। এ 


ঁ়ের বাড়ী হইত বলিয়া বাসের উপর ভাহা্ বড় না], 


শি 


্ধ 


চপ।ল গোপাল । “লীকে 


ও দ্বণাছিল। ও|হাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত চাপা গোপাল এক দিস 
নিশিষোগে, যখন ভ্রীবাসের ভিতর আর্জিনার সংকীর্তন ,হইাতেছিল, তৃধন 
বাহির বাটাতে মদ্রযপারী তান্রিকগণ ঘেরূপে পুজা করিয়। থাকে, সেইরগ 
সমুদায় পুজার সক্জা করিলেন। এক ভাগ মন্ভও রাখা হইল। পাতে 
শ্রীবাস উঠিয়া সেই কাণ্ড দেখিলেন। বুঝিলেন যে, উহা! চাপাল গোপালের 
কধ্য। তখন পাড়ার লোককে ডাকিয়। দেখাইলেন; দেখাইয়া আর কাহাকে 

কিছু না বিয়া, সে স্থান হাড়ী,আনা ইয়া লেপাইলেন। 

দ্রই দিবস পরে চাপাল গোপালের কুষ্টরোগ হইল । চাপাল গোগান 
টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন/ এমন সময়ে একজন ছাত্র তাহার 
তস্গুসি ফুশিয়াছে দেখিয়া চাপাঁলাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপা 
তথন দন্ত কমিয়া-বলিলেন, £তোমরা যাহা তাবিতেছ, উহা তাহা নয়? 
আমি শান্ত ত্রাহ্মণ শিবপুজা করিরা থাকি, আমার কেন ব্যাধি হইরে 1” 
কিন্ধ ক্রমেই বাঁধি বাড়িতে লাগিল। চাপল স্ত্রী পুত্রকে বর কা 
দিতেন, তাহারা তখন তাঁহাকে বাঁঞিরে একখানি চাল! বাধিয়া দিল। খ 
ইাড়াইরা নাগিফায় বন্দিরা স্ত্রী এক মুটটি অন্ন 'দিয়া- পসাইতেন। চালান 
অন্নাহার করিয়া ঘটি ভর করিয়া গঙ্গা'তীরে আসিয়া, বলিকা থাকিতে 
কোন একজন দয়ালু লোকের পরামর্শে তিনি এক দিবস, নিমাই ম 
শান করিতে আসিশ্সাছেন, অনি তাহাকে বলিতেছেন, নিমাই পণ্ডিত । 
আমি তোমীর এক গ্রামে বাস করি, তোমার সহিত গ্রাম সম্পর্কও আছে 
শুণিলায় তুমি নাকি বড় সাধু হইয়াছ, আর ব্যাধি ভাল নীটিরগদা 
আমার ব্যাধি কেন ভাল করিয়! দাঁও না ।” . 
» তন 'চীপালের সম্পূর্ণ মলিনতা ও দণ্ত. রহিয়ীছে। নিমাইফে ১ 
কথা বিলে নিমাই যদি নিমাই খাকিতেন, তবে করযোড়ে বৰিতৈর্ধ) 
“ঠাকুর! আন্গীকে এপ বলিয়া কেন অপরাধী রুর।”' কিন্তু চাাঙ্গ 
শ্নিমাইকে সম্বোধন করিলে, তদ্দণ্ডে শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, আর 
তিনি বলিলেন, “তুমি ভক্তত্রোহী, তোমার কুষ্ঠ হইগ্নাছে, এ সামান্ত কথ্ঠু। 
তোমার অনেক হুঃখ পাইতে হইবে 1” এই কথা বলিয়। চলিয়া দেন 

ঘধন এ প্রসঙ্গ উঠিল, তখন ইহা শেষ করিয়া রাধি। চাপান হাঃ পরীর 
অতি কষ্টে কাণী বোরাণশী) নগ্নরে গমন করিয়াছিলেন।. গেখানে বিশে 
ঈদকে হত্যা দির পড়িয়া রহিলেন।.: বিশ্বের স্বর্গে বলিলেন বে, মু 








শ্রীঅমিগ্ননিমাই চরিত। 
'বান শ্রীগৌরাপ্র প্রতু, তিনি স্বয়ং তগবান। সরল তাবে তাহার চরণ আশ্রয় 
করিলে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে । চাপল বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। 
পাঁচ বৎসর পরে কুলিয়! গ্রামে প্রভুর দর্শন পাইলেন, পাইয়। তাহার চরণে 
সকাতরে পতিত হইলেন। এ মণ্বন্ধে চাপাল গোপালের উক্ত প্রাচীন গীত 
শ্রবণ করুন-_ , 
পরম করুণ হে প্রভু, নিতাই গৌর, ভোমরা ছু তাই। ক্র। 
( আমি ) গিয়াছিঙ্ধ কংশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে, 
পূর্ণরঙ্ধ শচীর ঘরে । 
আমি কীড়ারু জালায় জলে মরি। 
আমায় উদ্ধার কর গৌর হরি ॥ 
তখন শ্রীভগবান কপার্ত হইয়া বলিলেন, তুমি ভীবাসেত নিকট অপরাধী, 
তাহার পাদোদক পান কর, আরোগ্যলাভ করিবে ।” চাপ দি তাহাই করিয়া 
গীবাঙ্গের 
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ভব রোগ ও দেহ রোগ হইতে মুক্ত হইলেন 
পরম ভক্ত হইলেন। 

আবার প্রভু কখন কখন তাহার কণা পাত্র এবং ভক্তগণকে গোপন 
করিয়া কাহাকেও কণা করিভেন। শুরা্রের খুদ কাড়িয়া খাইয়া ছিলেন 
বলিয়া ত্রহ্গচাবীর মনে বড় ক্ষোভ ছিল। দেই ক্ষেত নিবারণ করিবার 
নিমিত্ত ভ্বীগৌতাঙ্গ, এক দ্রিন তাহার বাড়ী যাই অন্ন খাইবেন, এই অভিপ্রায় 

লেন।, শুক্লা্ধর এই কথ। শুনিষ। যেমন আপন্দিভ হইলেন, তেমনি 
তন্মও পাইলেন। কারণ সামাছিক' নিরমালসারে তাহার অন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ 
ভোজন করিতে পারেন না। ইহাতে শুক্লাপ্ঘর মিনতি করিয়া ভ্ীগোরাঙের 
বনিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। বনিলেন, পপ্রভঃ আমি অতি দীন ও মলিন ) 
আমি আপনাকে অন্ন রন্ধন করিয়া! দিব, এরূপ আমার সাহস হয় না, আপনি 
আমাকে ক্ষমা করুন 1৮ 

গ্রীগৌরাঙ্গ তাহা শুনিলেন নাঁ। তখন শুক্লান্ধর নিরুপায় হইয়া অন্তান্ঠ 
ভক্তগণের নিকট পর।মশ জিজ্ঞাসা কৰিলেন। তাহাতে ভক্তগণ বলিলেন, 
স্ত্রীভগবানের নিকট জাতি বিচার নাই। তিনি সকলেরই অন্ন ভোজন 
করিয়া থাকেন। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও প্রভুকে ভোজন করাও ।” তখন 
শুক্লান্বর নান করিম! পবিত্র মনে অন্ন চড়াইলেন ও তাহার সহিত এক খণ্ড 


বিজয় আখরিয়ার চিন্ময় হস্ত দশন। ২৭ 


গর্তথোড় দিলেন; আর হাড়ি ছুইলেন না । করযোড়ে রী লঙ্খ্টা ঠাকুরাণাকে 
আহ্বান করিয়া মনে মনে তাহার চরণ ধ্যান করিতে লাগি লেন 

ইতি মধ্যে প্রভু নান করিয়া ভক্তগণ সমভিদ্যাহারে ত্লাস্বরে॥ '-বাড়ীতে 
আসিয়। উপস্থিত। আ্রানিমাই ও নিভ।ই ভে।জনে মা আব ঈবলে 
4855 নে ললিভেছেন থে, 
এমন স্তুস্বঢু অন্ন তিনি আাতনে কথন ভে!জন করেন উদ আর গর্তথাড় 
ঘে এত উপাদেয় ইগডে পারে, ভাঙা! হিনে গুর্সদো জানিভেন না। ভোজন 
করিয়া প্রস্তর উঠলে, ভক্তগণ সেই উচ্ি্ি অন্ধ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে 
লাগিলেন । তাঁভার পনে সেখানে মকুলে শয়ন করিলেন।  শুক্লা্ধরের 
ঘটী গঙ্গার উপর 3 গ্রামকাল, মনা হনল বায়ু বহিন্ডেছে, সকলে নিদ্রা 
গেলেন। গ্রভুও শন কলিজেন) আর আহার নিকট কায়স্থ বংশোদ্ভুত 
বিজয় নমক কোন শক্তিও শর কহিলেন নিজয় প্রহর বড় প্রিয় পাল, 
ভাহার স্টার অংখরির। + জীননদ্ীগে কেহ ছিলে 0 বিজন্ন গ্রভৃকে অনেক 
পুথি লিখিস। দিরটিশেন 1 সকলে পা ঘইতেসেন, এ এরি শ্ী- 
গৌরাঙ্গ উহার শুহপ্ত বিজয়ের বুকের উপন দিলেন । ও করম্পর্শে বিজয় নয়ন 
মেগিলেন্ড দেখেন নে, দে বাঁছ ও 


দন। গু ভোজন করি 


ডঃ রী এ 


তে 


(৮৪: 


7» নে বাহ তাহান একের উগন্র রহিয়াছে, উহা চিন্ময় 'ও 
রঙ্সাস্ুরারতে খচিত । ভাঁরো দেখিলেন দে” সমস্ত জগৎ নীনভল তেজে পরিপুরিত | 
বিজয় দেখিয়া তদণ্ডে বাহজ্ঞ।ন হারাইলেন, ও হুঙ্কার করিয়া গাত্রোথান 


করিলেন। তাহার হঙ্কারে সকলে ঠেঁতন! গাইলেন । সকলে, ও প্রভু স্বয়ং, 
বিজয়কে তাহার হকার ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু তাহা 


সপ ক 


আনন্দে বাহা জ্ঞান নাই । তিনি কোন কণ্ারই উত্তর করিতে পারিলেন ন 
তখন প্রভূ মধুর হাপিম্বা বলিতেছেন, “বুঝিলাম, শুক্লান্ঘরের বাটীতে শ্রী 
শবরাজ করেন। তীহাকেই বা বিজন দেখিয়াছে? কিএ গঙ্গার 
মাহাত্ম্য ? যাহাই হউক বিজয় নিশ্চয় কিছু বৈভব দন করিয়া থাকিবে, 
তাহার আর সন্দেহ নাই | এইরূপে তিনি নিজে থে এ নাঁটের গুরু ইহা 
গোঁপন করিলেন বটে, কিন্ত বিজয়ের এ পরিবর্তনের মূল কে ভক্তগণ তাহা 
কিছু কিছু মনে অনুভব করিলেন। বিজয়ের তখন কি দশা হইল, তাহ! 
চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে-_. 





% আখরিয়া অক্ষর লেখক । বিজমের হস্সাম্মর বড় ভাল ছিল এবং তিনি ভ্রত 
লিখিতে পারিতেল। | 


্ আ।অগ্নিনিনাই- উরি ত। | 

না আঙু, ন নিদ্রা, রহিত দেহ ধর্ম। 

এ্র্জে বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম ॥:5 
রং দিব্পরে বিজয় চেতন পাইয়। সমুদার কথ। প্রকাশ করিলেন। 
নিবৌধ নাকে ধ্যানে শ্রীভগবনের তেজ দেখিতে চাহিয়া থাকে। কিন্তু 
গধানের “চরণ নখর ছটা» দর্শন করার শক্তি জীবের নাই। দশন্ন 
রুকরিলে, বিজগ্বের যেরূপ দশ। হইয়াছিল, ভাহাই উপস্থিত হ্য়। এইরূপে 
প্রভু কাহাকে কিরূপে কৃপা করিতেন, তাহা অন্য কেহু জানিতে পারিতেন 
ন।। আপনিও লুকাইবাঁর ঢেষ্টা কুরিতেন, কিন্ত সে চেষ্টা সময় মমর 
বিফলহইত। '. 


দ্বিতীয় অখ্ায়। 


বন্ধু হে, কি দেখ চিবুক ধরে । প্রু। 

যে আনন্দ পাই, হেরি রাঙ্গ। পদঃ 
কেন হে বঞ্চহই মোরে ॥ 

লজ্দাশীল বলে, করহু বিভ্রপ, 
নিগণ কব তোমারে । 

লজ্জা ভান করেত নমিত বদনে। 
পদ হেত্রিনয়ন ভরে ॥ 

, বগারায় দান। ্‌ 


এক দিবস নিম।ই শ্রীবাসের মুখে কষ্তীপণা শুনিতে শুনিতে বলিলেন) 
“এসে, এক দিন অঙ্ক বন্ধন করিয়া, ম্াজিরা গুজিরা, কৃঞ্চনীল। রস 
আস্বাদন করা যাউক |» ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “নে কিরূপ $” 
নিমাই বলিলেন, “তোঁমর। সমুদার কষ্চজলীলার সজ্জ। প্রস্ততকর। তাহার, 
পর কিন্ধপ করিতে হইবে, দেখা যাইবে ।৮ বৃদ্ধিমন্ত খানি কায়ন্থু জমীদার 
ও সদাশিব কবির/জ প্রভুর বড় প্রিন্ন। এই ই জনের উপব্র সজ্জা প্রস্ততের 
ভার হইল। এই লীলার স্থান গড আপনি নির্দেশ করিয়া বলিঞ্েন, 
বে, তাহার মেসো চন্দ্রশেখর আচাধ্যরত্রের বাড়ী যাত্রা! হইবে। তাহার 
মাসার বাড়ী মাব্যস্ত্ব করিবার কারণ বোঁধহ্য, যে, সেখানে শ্রীমতী বিফুতজিয়া। 
যাইতে পারিবেন । 

সেখানে কি হইবে সকলে আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা ফিতে লাগিলেন ॥ 
তাহু।তে প্রহু বলিলেন, “আমি ঘ্েখানে রমণীর বেশ ধরিয়া নৃত্য করিব ৮ 
ইহাই বলিয়। শ্রীঅদ্বৈতের দিকে চাহিয়া, তিনি শিবাবতার এক্প ইঙ্গিত করিয়া, 
মনে মনে হাসিয়া বলিতেছেন, “কিন্ত আমি এরূপ ব্ূপরতীর রূপ ধরিব যে, 
নে ব্যক্তি জিতেন্ত্রিয় তিনি ব্যতীত আর কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন, 
মা।” ইহ্।র তাত্পধ্য এই বৈ মহাদেব যোহিনী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া 
ছিলেন, আর অদ্বৈত মহাদেব। ইহাতে শ্্রীঅদ্বৈত, প্রস্থ রহস্ত 
রুরিতেছেন, এ"কথ! এরূপে না লইয়া, একটু দুঃখিত হইয়৷ বলিলেন, “তবে আর 
আমার মাওয়া হইনে না, আমি ছ্িতেন্দির এ গৌরব আমার নাই ৮: এ কথ 


৩৭ শ্রীঅমিয়নিম।ই-চপ্সিত 


শুনিয়। শ্রীবাস্‌ বনিতেছেন, "আমারও শ্রী কথা।” তখন নিমাই একটু 
ঠকিলেন, ও হাসিয়া বলিতেছেন) “তবে হলো ভাল! তোমরা কেহ যাবে না, 
তবে এ" রঙ্গ কাহাকে লইয়া করিব? তা আমি ইহার একটি "উপায় 
করিতেছি। তোমরা আম্মার বরে সকলে জিতেন্দ্রির হইবে, ও আমাকে 
দেখিয়া মোহ প|ইবে না।” এ কথা শুনিরা আবার সকলে হাসিতে 
লাগিলেন! | 

তাহার পর স্বকলে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যদি আমাদের নাট্যাভিনয় 
করিতে হয়, তবে কেকি সাজিবেন, আর,কেকি করিবেন,কি বলিবেন, 
তাহা আগে ঠিক করিয়া দাও।” প্রত বজিলেন, “আমি হবো বাধ, 
গদাধর হুইবেন ললিতা, ভীপাদ্ নিত্যানন্দ হইবেন আমার বড়াই, হরিদাস 
কোতোয়ল, শ্রীবাস নারদ ইত্যাদি ।” ' অদ্বৈত করধোড়ে বলিলেন, “আমার 
প্রতি কি আজ্ঞা হয়।” প্রভু বলিলেন, ?সকলই ভুমি, তোম।কে আর 
কি বাছিয়া দিব? তুমি হইবে গ্রীক ।” 

ইহাতে সকলে গ্রভুকে বলিলেন, কে কি বলিবে, কে কি করিবে, 
সমুদায় বলিয়া দিউন।” প্রভু বলিলেন, “তাখা বলিয়া ধিতে হুইবে না। 
সময় হইলে, বাহার যাহা! করিতে কি ধণিতে হইবে, আপনি কুকি ত, হইবে ।” 
স্থৃতরাং কি যে কাঁও হুইবে তাহ। কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন ন]। 

এই সমুদয় কথা স্থির হইলে সকলে উৎসাহের সহিত দ্রব্যাদি 
আহরণ করিতে লাগিলেন । শাড়ী, শংখ, কীচুলী, গৌপ, দাড়ি প্রভৃতি 
নানাবিধ সজ্জা প্রস্তত কর হইল। চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বুদ্ধিমস্ত খান 
তখন বড় বড় চান্দোয়া খাটাইলেন, বসিবার শধ্যা পাতিলেন, দীপের 
ঘজ্জা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে সমুদার ভক্তগণ উপস্থিত হইলেন, আর 
তাহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক সকলে চলিলেন। শচী বিষুপ্রিয়াকে সঙ্গে 
করিয়া চলিলেন, মালিনী ভগিনীগণ লইয়া চলিলেন, মুঝারির স্ত্রী আইলেন। 
এইরূপে বাড়ীর অভ্যন্তর স্্রীলৌকে ভরিয়া গেল।' সকলে প্রবেশ করিলে ঘরে 
কবাট পড়িল, কাহারও আসিবার অধিকার রহিল না। প্রভু দৃঢরূপে 
আজ্ঞা করিলেন, যে, যেন আর কেহ আমিতে না পরে। 

এখন কে কি ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিতেছি। সাজাইবার ভার্‌ 
প্রাইলেন বাসুদেব আচার্য । গায়ক হইলেন পঞ্চজন, যথা! পুগুরীক বিদ্যানিধি, 
চন্রশেখর আচার্ধ্যরত্র (অর্থাৎ ধাহার, বাড়ী) আর শ্রীবাসের তিন ভাই। 


সটত্রধ্র ও পারিপার্থিক। ৩১ 


ধহারা ধাহাঁর! সাঁজিবেন তাহার! রঙ্গ গৃহে সাজিতে লাগিলেন; আর সভী় 
গায়ক ও বাদক ও সভ্যগণ রহিলেন। স্ত্রীলোকে কেহ ছীচিয়ায়, কেহ 
পীড়ার উপর, কেহ অভ্যন্তরে বসিটেন। | 

প্রথমে বাগ্ আরস্ত হইল। আহার পরে গাঁয়কগণ সুস্বরে ভ্ীরাধাকষ্ণের 
স্তবের দুইটি শ্লোক পড়িলেন। যথা “জমতি জন্নিবাসো” এবং “সম্পূর্ণেন্দুমুখী” 
ইত্যার্দি। এরই শ্লোকদ্ব পাঠ হইলে সকলে আনন্দে হরি হরি বোল বলিয়া 
ধ্বনি করিয়। উঠিলেন। 

এমন সময় হপ্িদাস রঙ্গভূমিতে স্ুত্রধররূপে উপস্থিত হইলেন। 
হরিদামের মুখে মস্ত গৌঁপ, স্কন্ধে বষ্ি, কিন্ত ছুই হস্তে কুন্দ ও মল্লিকা 
প্রভৃতি পুষ্প। নয়নজলে বর্দন ভাসিয়া যাইতেছে । তিনি আসিয়া সেই 
পু্প দিয়া রঙ্স্থলকে শ্লোক পড়িয়! পূজা করিলেন। আর প্রণাম 
করিগ্পা বলিলেন, “হে রঙ্গ ভূমি, তুমি অগ্ত বৃন্দাবন হও ।” পুজা! সমাপ্ত হইলে 
হরিদাস সভ্যগণকে বলিতেছেন, “অগ্ আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলাম, 
দেখি সেখানে শ্রীল নারদ সুনি লসিযা। আমি ন্ধাকে প্রণাম করিলে 
নান্নদ আমাকে একটি আজ্ঞা করিলেনশ। তিনি বলিলেন যে শ্রীকষ্ণের 
লীলা দর্শঙুনর সাধ উহার বহুদিন হইতে,আ।ছে। তাহার পর নাটকাগারে 
তাহাকে সেই লীলা দেখ।ইতে আমাকে আজ্ঞ করিলেন। আমি এখন 
বিরিপে নারদের আঞ্ঞ! পালন করিব ভাবিতেছি ৮ 

ইহাই বলিয়া হিরা) মুখ ভুপিয। 'দেখেন তাহার পারিপার্থিক * অগ্রে 
ঠাড়াইয়। | ইনি মুকুনা। হরিদাস -্ঠাহ।র প।রিপার্থিক মুকুন্দকে স্ন্বোধন করিয়? 
বলিতেছেন, “নাদের আল্ঞ। শুনিলে ত? এখন তাহার উদ্যোগ কর।১ 

গরি.। তোম।র কথার »ামার বিস্ময় জন্মিল। শ্রীল নারদ আতআ্মীরাম। 
তিনি ব্রহ্মার তনয় বটে, কিন্ত অধিকারে তীহারই সমান। সনকাদি আত্মা- 
রাঁম তাহার অনুজ.। তিনি স্বয়ং আত্মরান হইয। শ্রীকৃষ্কের লৌকিক 
লীলতে লোভ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য । 

ছুত্র। তুমি কি ভাগন্ধতের “আক্মরাম শ্লোক জান না? বাহার! 
আত্মারাম, তাহারাও শ্রীক্ষেণ অহৈতুকী তক্তি লাভ করিতে ও তাঁহার 
লীলারসরূপ সুধ। পান করিতে সাধ করিয়া থাঁকেন। 


স্৯ 





* নটকের খে শুত্রপাহ,.করে, তাহাকে সুত্র বল যায়; যাহার লঙ্গে কখোঁপকথনের 
ছল করিয়! নেই সুত্রপাত হম, তাহার নাম পারিশাশিকি। 


৩২ দীঅমিয়ণিমাই-চরিত | 


পারি। আত্মারামগণ ভাঁল ছাড়িয়া মন্দে কেন লোভ করেন 

শ্ত্র। পাঁগল, তুমি জান না, যে, ভগবাঁনের অলৌকিক লীলা অপেক্ষা 
লৌকিক লীলা আরো মধুর। স্থষ্টি প্রক্রিরার্দি ভগবানের বড় বড় কগায় 
মস নাই। তাই বিচার করিয়া শুকদেব. শ্রীভাগধতে শ্রীভগবানের মাধুষ্য 
লীলা বর্ণনা করিরাঁছেন। ইহা যিনি আস্বাদ করেন, তিনি শ্রীকষ্ণকে 
আঁচরাৎ পাইর। থাকেন। আর শ্রীভগবান এই নিমিত্ত, অর্থাৎ জীবগণের 
ভজন সলভ করিবার নিমিত্ত, নরল্ীল। করিয়। থাকেন। 

গ[রি। তা ভাল, তাঁই করা মাবে; কিন্তু এত ব্যস্ত কেন? মার? 
বক্ষলোকে, তাহার আসিতে ত অনেক স্মর় লাগিবে? 

কুত্র। আরে অজ্ঞান! নারদ অন্তদীক্ষে গমন করেন। তাহার 
আসিতে কতক্ষণ লাগিবে ? তুমি শীঘ্র সজ্জা কর। 

পারি। যে আজ্ঞা। তবে শ্রীভগবানের কোন্‌ জীলা দেখাইব ? 

কুত্র। “দানলীলা” অভিনয় কপির! 1 দেখাই, ইহাই আমার ইচ্ছা । 

গরি। তাঁহবে না। তোমার কন্ঠাগণ থাকিলে হইভ। 

কত্র। সেকি? তাহারা ত ভাল আছে? 

পারি। ভাল আছেন, ভবে শ্রীবুন্দাবনে গোপেশ্বরশিব পুজ। করিতে 
গির।ছেন। 

হত্র। এত বড় বিপদের কথা ! যদি কোন কৃ-টীলা না দেখাইতে 
পারি, তবে নারদ অভিশাপ দিবেন ১ এখন উপায় ? 

পারি। ব্যস্ত কেন? তাহারা শীপ্ব আসিবেন। 

সুত্র । তুমিত বল নীঘ্র আসিবেন, কিন্তু তাহারা! পথ জানে না, সঙ্গে 
কেহ ন।ই, আবাঁর সে বনে ভয় আছে শুনিয়াছি। 

গারি। ভয় কি? সঙ্গে বড়াই বুড়ি আছে। : : 

স্ত্র। (হু।সিয়!) বুড়ীর ত খুব সাহস। চোকে দেখে না, কাণে 
শুনে না, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর। 

ইহাই বলিতে বলিতে নারদ আইলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া ত্রধর, 
(হরিদাস) ও পারিপার্সিক (গুকুন্দ ) উভয়ে শীঘ্র শীঘ্ৰ কন্যাগণকে আনিবাধ । 
নিমিত্ত রঙ্গস্থল তাগ করিলেন নারদ রঙ্গস্থলে বীণাযন্থ হস্তে করিয়া 
রুষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে আাইপেন। সঙ্গে তাহার স্নাতক, তিনি শুক্লার্থর | 
এখন যেক্ধপ যাত্রয় নারদের দেশ দেখ! যায়, নারদের সেই বেশ। নারদকে 


ঠবিয়। সকলে ভব।ক হইলেন | তাহার কাঁরণ, নারদ নে গ্লীবস ইহা সকশে 
জানেন, কিন্তু প্রীবাসকে কেহ চিনিতে পাঠ্িতেছেন না। শ্রীবাসের আকৃতি 
প্রতি একেবারে পরিবপ্তিত হুইয়া গিয়ছে। 
এখানে শ্রকটি নিগুট রহশ্ত বলিতে হইতেছে । এই যে নাটক 
অভিনয় হইতেছে, ইহা সভাগণ ভুলিয়া গিয়।ছেন। রঙ্গভূমিতে ধাঁহার! 
অ!সিতেছেন, তাহারা! আপিবার পুর্বে আ 'পনাদিগকে ভুলিয়া গিয়াটছেন। 
শীধাদ আর এখন শ্রীবাস নাই, প্ররুভই আপনাকে নারদ ভাবিতেছেন। 
যখন শ্রীঅ্ৈত রুষ্ণরূপ ধরিয়1! অসিলেন, তখন প্রক্ক তই শ্রীরুষ্ণ তাহার দেছে 
প্রবেশ করিয়াছেন। এই যেসকলে নাটক অভিনয় করিতেছেন, ইহাঁদের 
কথ] ও কার্ধ্য পুর্নে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; সকলেই উপস্থিত 
মত কার্ঞজ করিতেছেন ও কথা বলিতেছেন। ভীবাস যখন নারদক্ধপ 
শরিয়া আসিলেন, তখন শচী শিশ্মিত হইয়া তাহার স্ত্রী মালিনীকে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, “এই কি তোমার পণ্ডিত %৮ তাহাতে মালিনী বলিলেন, 
"শ্তন্ছি বটে, কিন্ত চিনিতে পারিতেছি না।” প্রক্কত কৃথা তখন ধাঁহার। 
রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন, তাহ!দের দেহে অন্তে প্রবেশ করায় তাহাদের 
আক।1র একবারে পরিব্তিত হ্ইয়] গির়। [ভে 
নারদ। কই হে কসাতক, এখানে ত নাটক কিছু দেখিনা? 
( স্থত্রধর, পাবিপাশ্বিক প্রভৃতি মঙ্গে করিয় গেপীবেশে গদাধরের 
স্প্রভা সী সহ প্রবেশ টড] 
লারদ। তোঁমরা কাহারা? 
সঈ্প্রভা। আমরা গোয়ালার মেয়ে,*ব্রজে থাকি, গোপেশখবর পুজিতে 
যাইতেছি। ঠাকুর আঁপনি কে? 
নারদ। আমি কৃষ্জের দাস নারদ। 
(সকলে ন।রদকে প্রণাম। ) 
গোপী (গদাধর)। ঠাকুর," আমি কিরপে শ্রীকষ্ণ--খিণি গৌরচক্ুরূপে 
মীবধীপে উদয় হুইয়ছেন,--তীহাঁর চরণ পাইব? (ইহা বলিয়া কানিিয়া 
্রদের চরণে পড়িলেন।) 
*-নারদ। তুমি অবশ্ত সে চরণ পাইবে। প্রত্যহ স্থরধুনীতে অঙ্গ 
মার্জনা করিও। (একটু পরে, গোপী কিছু- শান্ত হইলে ) তুমি বৃন্দাবনের 
গোঁপী, অবশ্ঠ নৃত্য করিতে পুর, একবার আমাকে নৃত্য দর্শন করাও । 
৫ 







শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


গদ[ধরের রূপের অবধি নাই। যাই গৌরচরণ কিরপে গাইব বলিয়া 
নারদের চরণে পড়িয়ছেন, অমনি প্রেমে বিভোর হইয়াছেন। গদার্ধরের 
টাদ-মুখ নয়ন জলে ভাঁসিতেছে । তখন স্কুপ্রভা সঘীর অঙ্গে ভর দিয়া, 
মৃদক্ষ মন্দিরার সহিত, তিনি মধুর নৃত্য করিতে ল।গিলেন। হরিদ।স স্বন্ধে 
যষ্টি. লইয়া গোঁফ মোচড়াইতে মোঁচড়াইতে লম্ষ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনা 
ঘুরিঘ। বেড়াইতে লাগিলেন । অন্ট অট্ট হাপিতেছেন আর বলিতেছেন, “দিন 
গেল, কৃষ্ণ ভজ, এমন ঠাকুর আর পাবে না।” 

সভ্যগণ হরিদাসের মথে শুনিতেছেন কৃষ্ণ ভজ,”৮ আর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের 
ফল স্বরূপ শ্রীগদাধরকে দেখিতেছেন ও তাহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন ! 

স্থৃপ্রভা। (গদাধরকে ) সখি, ম্মর গেল, পুজায় যাবে না? 

গোপী। (নারদকে প্রণাম করিস] ), ঠাকুর অনুমতি কী, আমর]) 
যাঁই। (গদাঁধর ও অন্যান্ত নিষ্ষণন্ত।) 

সাতক |, ইহারা সকলে বৃন্দাৰবনে গেলেন । চল আমরাও সেখানে 
যাই, যাইয়। শ্রীরুষ্ণ রহস্ত দেখিগে। 

নারদ। কেন, একি বৃন্দাবন নহে? 

স্গাতক। ঠাকুর, একেবারে পাগল হইয়া, এ বৃন্দাবন কোঁথাঁর ? 

নারদ। পাগলই হুইয়।ছি বটে। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে লোককে পাগলই 
করে। চল বুন্দাবনে যাই'; আমি পথ নিন পাইতেছি না, তুমি পথ 
দেখাইয়া চল। 

প্রকৃতই ন।রদ নয়ন জলে ভাপিহতছেন, আর সেই নয়ন জলে কিছু 
দেখিতেও পাইতেছেন না। নারদের তখন কৌতুক ভাব নাই। তিনি আতি 
গম্ভীর ও প্রেমে চঞ্চল হওয়ায় তাহার মুখের শোভা অপরূপ হইয়াছে 
অগ্রে স্নাতক পথ দেখাইয়! যাইতেছেন, পশ্চাতে নারদ চলিয়।ছেন। 

স্নাতক। তবেই তুমি বৃন্দাবনে গিয়াছ ? ক্ৃষ্ণলীলা রহস্ত দেখ! 
হইল না । ২ | 

নারদ। কেন কি হইয়াছে? 

স্নাতক । তুমি এক পা! যাইবে, দশ পা নাচিবে। এইরূপে আমরা 
কত দিনে বৃন্দাবনে যাইব ? 

নারদ। বৃন্দীবনে যাইব বলিয়া আমার অন্তরে আনন্দ ধরিতেছে ন1। 
বৃন্দাবন শ্রীরুষ্ণের নিজের স্থান। সেখানে বৃক্ষ লতা পথ্যস্ত আনন্দে ভাপি- 


শ্রীকৃষ্ণ (আদ্বৈত ) ও সথাগণ। ৩৫ 


তেছে। আমার পিত। ব্রহ্ম! স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনে 
একটু স্থান চাহিয়া বলিরাছিলেন, “হে প্রভূ ! বৃন্দাবনে আমাকে একটি 
অতি ক্ষুদ্র তৃণ কর।” তাহাতে শ্রীুষ্ণ বলিয়াছিলেন, “কেন ব্রদ্ধা, তুমি 
বড় বৃক্ষ না হইয়া বুন্দাবনে ছোট তৃণ হইতে চাহিতেছ ? তাহাতে 
ব্রঙ্গা বলিরাছিলেন, “তোমাকে সহম্র বৎসর তপস্তা করিয়া মুনিগণ 
ধ্যানেও দর্শন করিতে পারেন ন1, সেই তুমি, তোমাকে গোপীগণ প্রেয়বলে 
সর্বদা দর্শন করিতেছেন, আমি বদি বুন্দাবনে ক্ষুদ্র লতা হই, তবে সেই 
গোপীগণের পূদরজঃ সর্কাদা পাইব |” ক্বাতক ! বৃন্দাবন এইরূপ লোভের 
সামগ্রী, সেখানে যাইতেছি, একটু নাচিব না? | 

( এমন সময়ে [ নেপখ্ো ) শীবৃন্দাবনে এক্ষণে মুরলীরব হইল |) 

এই যে মুনলীরব হইল, ইহ।তে কেন শুধু উপস্থিতগণ নহে, সমস্ত নবদ্বীপ- 
বাসী, এমন কি, ধেন ব্রিভূধন মে।হিত হইলেন । সেই রব শুনিয়া সকলের ভঙ্গ 
শীতল হইল, সুখে যেন প্রাণ এলাইয়। গেল। 

নারদ। শ্রশুন! এঁশুন! তান তরঙ্গ! শ্রীকৃষের মধুর মুরলীধবনি 
হইতেছে ! এই মুরলীধ্বনি শুনিয়া কুলবতীগণের, পতির অগ্রে, নীবী 
বন্ধন খপ্লির! পড়ে। আমি এখন কি করি? অন্ুমানে বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ 
আনিতেছেন, কারণ শ্রীজঙ্গ গন্ধে আমর নাপিক মতিতেছে। চল একটু. 
দূরে যাই, নতুব| সংজ্ঞ| হারা হইব, কিছু দেখিতে পাইব না। 

' [ একটু অন্তরাল গমন। ] 
( শ্রীঅদ্বৈতের শীকৃষ্ণরূপে সখাগণের সহ প্রবেশ। ) 

শ্রীকৃষ্ণের করে মুরলী। অঁদ্বৈতৈর বয্পস যদিও পঞ্চাসের উর্ধ, কিন্তু এখন 
তাহাকে পঞ্চরখ বর্ষ বয়স্ক বালক বলিনা বেধ হইতেছে । এখন শ্রীঅদ্বৈতের 
শুদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছেন, আর তাহাতে অদ্বৈতকে ঠিক 
কৃষ্ণের শ্াঁয় বোধ" হইতেছে, ও তীহার রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলের নয়ন 
শীতল হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে স্ত্রীলে।কে হুলুধবনি ও সভ্যগণ 
হরিধবনি করিয়া উঠিলেন। আর সকনেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, হাব, ভাব, 
ভঙ্গি দর্শন করিতে লাগিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ । সখা শ্রীদাম ! দেখ দেখি বুন্দাবনের কি শোভা হইয়াঁছে। 
ফুলের শোন ও গন্ধে, নয়ন ও নামিক। আগোদ করিতেছে। ত্রিজগতের 
মধ্যে এইটাই আমার মনোমতস্থান। 


৩৩ শ্রীঅগিয়নিমাই চরিত । 


শ্রীদাম। এ দুন্দীৰন শোভা অপেক্ষা তোমার খেল। আরও মনোহর | 
শরীক । এখানে মধুমঙ্গলরে দেখিতেছি না কেন? তাকে তল্লাস 
করিয়া লইরা আইস। 
শীমধুমঙগল ব্রাহ্মণ পুত্র, শীষের সথ। ও বিদূষক। 
€( এমন সময় মধুমঙ্গল উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়। উপস্থিত । ) 
মপুমক্গল। ( শ্রীরুষ্ণের প্রতি, ইাপাইতৈ হাঁপাতে ) পথে আজ 
একটি ব্রশ্ধহত্য! হইতেছিল। স্ভোমার পুণ্যবলে বাচিয্না আসিরাছি। 
বৃন্দবনে কতকগুলি অল্পবয়স্ক গোপব।লিকার সহিত একুটা বৃদ্ধা রমণীকে 
দেখিলাম) পেটা নিশ্চিত ডাকিণী, বোধহয় বনে আমাকে খুঁিয়। 
বেড়াইতেছিল। আমাকে ধরিতে পারিলেই গোপেশর শিবের নিকট বলি 
দ্বিত। ০, , 
শরীর । সরল! এব্যাপার কিবল দেখি? মধুমঙ্গল কাহাদের 
দেখিরা আদিল? | 
স্নবল। বোধ হয় শ্রীমতী রাধা সখীগণ বেষ্টিত হইয়া বড়াই বুড়িকে 
সঙ্গে করিয়! গৌপেশ্বর শিবপুজা করিতে আমিয়াছেন। 
মপুমঙ্গল। (হি হি করিঝা হাস্য করিয়া) যদি শ্রীমতী রাধা আসিয়! 
থাকেন, তবে সখার হাতে ধর] পড়িবেন । 
নারদ। স্নাতক ! চল আমর! অস্তরীক্ষে থাকিরা শ্রীকৃষ্জের লীলা দর্শন 
রূবি। | | নারদ ও স্নাতকের প্রস্থান। ] 
(শ্রীমান পণ্ডিত আগে মশাল পররিয়া, পশ্চাৎ বড়াই ও 
সখীগণ সহিত শ্রীরাধিকার প্রবেশ। ) 
এখানে বেশ-গৃহের কথা কিছু বলি। নিমাই গদাধর গ্রভৃতিকে 
বান্থুদেবাচ।ধধ্য ভ্ত্রীবেশ সাজাইতেছেন | হস্তে রুক্ধণ দিলেই নিম ইয়ের 
রুক্সিণীর আবেশ হইল, যথা চৈতন্ত ভাগবতে _- 
“অ।পন। না জানে প্রভু রুকিনী আবেশ ।” 
নিমাই ভারিতেছেন তিনি কুপ্সিণী, তাহার বিবাহ হইবে, আর সেই' 
নিমিত্ত তাহাকে সাজান হইতেছে । নিমাই রুঝ্িণী ভাৰে অধোমুখে 
রহিযাছেন, নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিতেছে। আর নখ দিয়! মৃত্তিকায় 
শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন 1 লিখিতেছেন কি, না শ্রীমভাগবতের সেই 
সাতাটি শ্লোক, যাহা! কক্সিণী প্রণয়-লিগি করিয়! শ্ীকৃফকে প্রেরণ 


নিমাইয়ের কক্সিণী আবেশ । ৩? 


করিয়াছিলেন । সেই পত্রখানির মর কিছু বলিতেছি। রুক্মিণী লিখিয়া- 
ছিলেন £__“এ্ীকঞ্চ ! তোমার কূপ ও গুণের কথা শুনিরা আনার ত্রিবিধ 
তাপ দূরে গিয়াছে । আমি স্ত্রীলোক, কিন্ত তোমার রূপ গুণে" আমার লজ্জা 
নষ্ট করিয়াছে । আর তাই নিলঞ্জ হইয়! বলিতেছি, আমার চিত্ত তোমাতে 
গিয়াছে । তাতুমি বিবেচনা কর, আমার দোষ কি? এ জগতে এমন কোন্‌ 
ফপবতী আছে যে তোমার কথা ম্মরণ করিয়া লজ্জা! ও ধর্মকে জলাঞ্জলি না 
দেয়? অতএব আমার ধৃষ্টতা ক্ষম! কর,' করিয়! আমাকে তোমার রাগ 
চরষ স্থান দাও ।” | 

রুকাণী (নিমাই ) অবনত মুখে নখ দিয়! শ্রীভাগবতের এই সাত গ্লোক 
লিখিতেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারায় লেখা মুছিয়া যাইতেছে । আবার 
লিখিতেছেন ৷ ভাবিতেছেন যে, যে বিপ্র দ্বারা সেই পত্র শ্রীরুঞ্চকে 
পাঠাইবেন, পে সম্মুখে | মস্তক "অবনত করিয়া পত্র লিখিতেছেন, আর 
কমিত বিপ্রকে সন্বেধন করিয়। স্ত্রীলোকের স্বরে (কারণ প্রভুর যখন 
গোগীভাব হইত তখন স্বর ভ্ত্রীলোকের মত হইত) কাঁন্দিতে কান্দিতে 
বপিতেছেন, রিপ্র ! তুমি শীঘ্ব শ্রীরুষ্ণের কাছে এই 'পত্র লইয়া যাও । 
তুম কষে রাঙ্গা পায় আমার অবস্থা ভাল করিরা বলিও। বলিও যে 
জামার প্ররূত অবস্থা পত্রে লিখিতে পারিলাম না। বিপ্র, তুমি আমার 
হইয়। সমুদ্রায় বলিও।” বেশ গৃহে এই রঙ্গ হইতেছে, আর সকলে ফীড়াইয়! 
দেখিতেছেন। ৃ 

বেশ মযান্ হইলে নিমাইয়ের ভাব পরিবর্তন হুইল। তখন শ্রীমতী 
রাধার ভাব হইল । আর সেই ভাবে বঙ্গ স্থলে প্রবেশ করিলেন। পুর্বে 
বলিয়াছি যে যখন নিমাই, রাধা ভাবে সী সৃঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন্‌ 
ঞ্ীমান পঙ্ডিত আগে দেউটি ধ্রিয় আইলেন। 

নিমাই শ্রীরাধিকা হইরাছেন, গদাধর ললিতা ও নিত্তানন্দ বড়াই। 
আরও ছুই চারি জনে গোপ বালিকার বেশ ধরিষাছেন। শ্রীনিমাই প্রক্কভই 
ভূবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। তিনি যে পুরুষ তাহার কিছুমাত্র 
লক্ষণ তীহার শরীরে নাই। সেই রূপ দেখিয়া কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই 
ঘোহ হইল। যথা চৈতন্ত মঙ্গলে-_. 

| পটু বসন পরে, মূপুর চরণ তলে, 

মুঠে পাই" ক্ষীণ মাঝা খানি । 
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, রূপে ত্রিজগত মোহে, উপম! দিবার কাছে, 
গোপীবেশ ঠাকুর আপনি ॥ 

গদাধরের রূপও তদন্থরূপ। নিমাই রূপসী হইয়াছেন, শুধু তাহা নয়, 
তিনি যে নিমাই, ইহা কাহারও লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা নাই। শচীও চিনিতে 
পারিতেছেন না। নিমাই বলিয়াছিলেন, আমাকে দশন করিলে তোমাদের 
মোহ হইবে, তাহাই হইল। সকলে সংজ্ঞা লাভ করিলে, আনন্দ কলরব 
অথাৎ হুলু, শঙ্খ ও হরিধ্বনি করিয়! 'উঠিলেন। 

শ্রীরাধ। প্রবেশ করিলে মধুমঙ্গল শকৃষ্ণকে সন্বোধন করিয়া! বলিতেন্কেন, 
“চল যাই, আমরা কুগ্ের আড়ালে একটু লুকাইয়। দেখি, গেপধালিকাগণ 
ফি করে।” 

শ্রীরুষ্ণ সখাগণের সহিত কুঞ্জের আড়ালে লুকাইলেন। 

ক্টরাধিকা (নিমাই )। সখি ললিতে ! গোপেশ্বরকে পুজিবার নিমিত্ত 
সকল দ্রবাই আনিয়ছি, কেবল শুখাইয়া যাইবে বলিয়া পুষ্প আনি 
 নাই। 

ললিতা ( গদাৰর )। তাহার ভাবনা কি? বৃন্দাবনে আবার 
ফুলের অভাব,কি? , 

শ্রীরাধিকা। ফুলের অভাব নাই বটে, কিন্তু এখাঁনে বন্ত হস্তি আছে। 
সেই ভয়ে আমার অঙ্গ থর থর কাপিতেছে। 

মধুমঙ্গল। ( জনান্তিকে কৃষ্ণের প্রতি ) সখে! এই গোয়ালিনীদের 
আ্পদ্ধ!র কথা শুনিলে ত? 

শ্রীকৃষ্ণ । কি আম্পদ্ধা € 

মধুমঙ্গল। তোমার মত নির্কবোধ ত্রিজগতে নাই। নির্বোধ না হইলে 
ত্রিলেকের অধিপতি হইয়! গরু চরাইতে কেন আমিবে? শ্র গোঝালিনী 
তোমাকে বন্ত হাতি বলিতেছে, তুমি বুঝিতেছ না? 

শ্রীরাবা। ( মীর প্রতি ) শুধু বন্ত হ।তির ভয় নহে, তাহার সঙ্গে সহচর 
কতকগুলি গর্দভ আছে, এবং তাহার।ও বড় বিরক্ত করে। ্‌ 

মধুমর্গল। সখা শুনিলে তু এসব কথ| একটুও ভাগ নহে। তুমি 
বন্ত হাতি হও তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি ব্রাঙ্মণপুন্র, শোর।লিনী 
গুলা আমাকে গাধা বলিবে কেন? |] : 

শীরাধা। চল বাই লবদ্ষলতিক।র ফুল তুলি গিয়া । 


গেপবালাগণের কুসুম চয়ন। ৩৯ 


ধড়াই। নাঁত্নি! উহা! করিস্‌ মা । এখনি কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়িবি। 
সে চঞ্চল, লবঙ্গলতিকাঁকে বড় ভালবাসে । 

ললিতা । যদি শ্রীরুষ্জ আসেন তবে তোমাকে জামিন রাখিয়া! আমরা 
শ্রীমতীকে খালাস করিয়া লইয়। য।ইব। 

ইহাই নলিয়৷ সকলে হান্ত করিতে করিতৈ কুঙ্গুমচর়ন করিতে লাগিলেন। 
এমন সময় একটি মপ্ুকর শ্রীরাধার মুখের' চতুষ্পার্শে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া 
ঘুর়িতে শাগিল। : 

প্রীরাধা। লর্লতে ! এই ভ্রমক্টি বড় ত্যক্ত করিতেছে। 

শ্রীকৃষ্ণ । (অন্তরীক্ষে )ভ্রমরটার অপরাধ কি? মুখ দেখিয়া তাহার পদ্ম 
ভ্রম হইুরাছে। 

মধুমঙ্গল। সথে! বড় স্থুবিপা হইয়াছে, কে ফুল তুলিতেছে বপিয়। তুমি 
এই সময় রাগ করিয়া! গোপীগণেক্র নিকট উপস্থিত হও । র 

শ্রীকষ্ণ। সখে! তোমার কাগুজ্ঞান মাত্র নাই। এই যে গোঁপনে 
থাকিয়া আমরা! শ্রীরাধার ভাব ও রূপ লহরী দর্শন করিতেছি, এ স্থুখ হইতে 
আমি কেন বঞ্চিত হইব? আমর! প্রকাশ হইলে ইহার কিছুই থাঁকিবে 
না। দেগিতেছ না ভোম্রার ভয়ে শ্রীরাঁধার মুখ কিরূপ অপরূপ রূপধারণ 
করিয়াছে? তবে তুমি বলিতেছ, আচ্ছ। আমি চলিলাম। 

(প্রকাশ হইয়া! ললিতার প্রতি। ) 

তোমরা কার! গাঁ? দেখিতেছি স্ত্রীলোক, কিন্ত সাহস দেখি পুরুষ 
অপেক্ষাও বেশী, স্বচ্ছন্দে অন্তের বাগ।নে বল দ্বারা ফুল তুলিতেছ, ইহাঁতে 
তোমাদের মনে কিছু শঙ্কা হইতেছে না? তোমাদের সুখ দেখিয়া আমার 
বোধ হইতেছিল, যে তোমরা সরল, কিন্তু ব্যবহারে দেখি নিতান্ত ইতর 
লোকের মতন। ফুল তুলিতেছ, ফুলের ডাল ভাঙ্গিতেছ, যেন এ সম্পত্তি 
তোমাদেরই । থাকো! ইহার উচিত ফল পাইবে। 

বড়াই। কৃষ্ণ, তুই বড় চঞ্চল! এ বন্দাবন আমাদের সকলেরই, তুই 
আবার ইহার কর্তী কবে হলি? 
' মধুমঙ্গল। বুড়ি তোর বাহাত্তরে ধরেছে। কোথা বালিকাগুলাকে 
নিবারণ কর্বি, না আরও উৎসাহ দিচ্ছিস্‌? 

বড়াই। তুই বাষুনের শিশু) কিন্তু তোর বৃদ্ধি ঠিক পপর 
মতন । পু | : 
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লগিতা। আরে কুন্ধাওড! তুই যে কথা বলিস্‌, তুই আঁবার এ 
ঘগের কে?  + 
মবুমঙ্গল। আমিকে শুনিবে? এ বনের রাজ! আমার সথা কৃষ্ণ। আর 
আমি তার পুরোন্থিত ও মন্ত্ি। 
বড়াই। ওরে কৃষ্ণ! এবন গোপীদের। তাহাদের নিজ অধিকারে 
ছুর তুলিতেছে, তুই তাহার বিরোধী না হইয়া আমি ঘে পরামর্শ দিই, 
তাহাই কর। রাধার কাছে বিনয় করিয়া ফুল ভিক্ষা কর, তবে ককপা করিয়া 
সে তোকে ছু চারিটি লবঙ্গ ফুল দিলেও দিতে পারে । 
বুড়ি ইহাই বলিয়া রাধিকার অঞ্চলে যত লবঙ্গফুল ছিল, অঞ্চল ধরিয়া 
সেই গুলি শ্রীরুষ্ণের অঙ্গে ফেলিয়া দিলেন । 
শ্রীরাধা। ( বসনে মুখ ঝাপিয়া) আধ্যে! করিলে কি? দেব পূজ(র 
লাগি ফুল তুলিলাম, তাহার এ কি অবস্থা করিলে ৃ 
 লপিতা। বুড়ি, তুমি করিলে কি? ভয়পেয়ে এত পরিশ্রমের ফুল 
গুলি অপান্েে দিলে ? 
বড়াই। আমর! এ ছুঙ্টের সহিত পাঁরিব কেন চল আমরা ঘরে 
যাই, এখানে থাকা নয়। ( ইহা বলিয়। শ্রারাধার হস্ত ধরিলেন। ) 
জ্ীরাধা। আর্ষ্যে! পুজা করিতে আইলাম, পূজা না করিয়া কিরূপে 
যাইব? পুজার দ্রব্য বা কোথা রাখিয়া যাই? 
মধুমঙ্ষল। তোমরা যাবে কোথা ঃ আগে দান দাও, তবে বাড়ী 
যাইও । | 
বড়াই। আরে বামুনের পুত ! দাঁন আবার কিরে? এ দান কাহার 
স্ষ্টি? , 
স্ববল। এ বনের বাজা আমাদের সখা কৃষ্ণ । তাহাকে দান না দিয়া 
শ্রীবুন্দাবনে কেহ আসিতে পারে না। | - 
বড়াই। কি! কৃষ্ণ আবার রাজা হয়েছেন? ভাঙ্গ! দান কিসের 
নিবে? কোন পণ্য দ্রব্যত নাই, কেবল পুজার সঙ্জ|। 
স্থবল। [ভ্রীরুষের প্রতি) সখা! এ কথার উত্তর ভুমি দাও। 
শ্রীকৃষ্ণ। (অতীব গাল্ভীধ্যের সহিত) আমার এ দানঘাটের এই 
নিম যে, কুলবধূগণ এখানে আইলে তাহাদের রত্ব আঁভরণ, হাত দোল।নি, 
মধুর হান্, নয়ন কটাক্ষ, এ সমুদ।য়ের দন দিতে হয়। 
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বড়াই। আমাদের কাছে কোন রত্ন টত্ত নাই, অঁঁচলের,.যধ্যে কেবল 
গোপেশ্বরের পুজার দ্রব্য । 
মধুমঙ্গল। গোয়ালিনীর বুদ্ধি আর কতটুকু? গোপ্েশ্বর আমাদের 
সখা কষ, তাহাকে রাখিয়া কাহাকে পুজা করিতে যাচ্ছিস? 
রাধা । ধীরে ধীরে) এত কথায় কাঁজ কি? পুজার সজ্জ! 
সমুদায় দেখাও । ী * 
বড়াই। (মপুমঙ্গলের প্রতি) শোন! তোর সখ।কে আমাদের বাড়ী 
পাঠাইরা দিস। পাথরের বাটাতে ঘোল আর লবণ দিব, বেশ চাটিয়। 
খাইবে। 
( মবুনঙ্গল পূজ।র দ্রব্য হাত পিন ধরিল। 
শ্ীরাধা । দেখ, দেখ, এ সমুদায়'পুজ।র দ্রব্য অপবিত্র করে দিল, সব 
ফেলিয়। দ।ও, চল আমরা ঘরে ঘখই। 
(শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে আগ্ুলির়া দাড়াইলেন।) 
শ্রীরাধা। (বড়াইবর প্রতি ।) পুজার দ্রব্য সমুদয় ফেলিয়। দিলাম, তবে 
আবার কিসের দান? ৃ ্‌ 
আকৃষখ। কেন, (চৈতন্য চন্দ্রোরয় নাটকের অনুবাদ ) 
কাঞ্চন কমল মুখ অনুল্য রতুন। 
তার পর নীল রত্র পদ্ম হুণয়ন ॥ 
তার হেটে পদ্মরাগ অধর সুঠাম। 
মুক্তাবণা তার মাঝে দন্ত শিএমাণ | 
এই সমুদয় রত্ব দানের রা তেম।র কাছে, আরো বল দানের 
দ্রব্য নাই? 
শ্রীরুষ্ণ রাধাকে ধরিতে চলিলেন, রহঃ বাবাকে রক্ষা করি॥। মধ্যস্থানে 
দাড়াইলেন। 
বড়াই। আরে নন্দের বেটা, কুলবধূর উপর অত্যাচার ক. না তোর 
ভ।ল হইবে না! 
. , ললিতা । ভুমি কে বট? বড়যেজোর? প্রাণে তোমার শঙ্কা নাই? 
কুলবধূর গায়ে হাত দিতে এসো ? 
(শ্রীকষ্ণ বড়াইকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রীরাধার বমন ধরিলেন ) 
অমনি খিনি যাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনি অন্তর্ধান' করিলেন। 
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অর্থাৎ যোগমায়! (বড়াই ) গেলেন নিতাই রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন 
অদ্বৈত গ]হণেন) আগাধা গেলেন নিমাই রহিলেন, ললিতা গেলেন গদাধর 
রঙিলেন ইত্যাদি । | 
এ পর্যযস্ত যে সমুদয় কাঁও হইল, তাহা বাহাদের লইয়া কাণ্ড তাহার! 
স্বয়ং আসিরাই আপনারাই এই সমুদ্ধায় অভিনয় করিলেন। 'ভ্রীগৌরাজ 
আপুনি গাধা থাকিয়া, শ্রীকুষ্ণরূপে অদ্বৈতৈর শরীরে প্রবেশ করিরাছিলেন। 
যথা! চৈতন্টচন্দ্রোদয় নাটকের অন্ুবাদ-_ 
সং ৪. সঃ 
নিজ মনে চিস্তিল গৌরাঙ্গ ভগবান | 
শীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিবারে। 
পরম রহস্ত তাহ অন্ঠে"নাহি পারে ॥ 
এই ভাবি রাধ।-রূপ ধরিল আপনে। 
রুদ্রূপে অদৈতের আত্ম করি মানে ॥ 
অদ্দৈতের করিলেন শ্রীকৃষ্ণের বেশ। 
* রঃ সং 
বন্তত শ্রীঅদ্বৈতের দেহে প্রভু স্বয়ং আবিভূর্তি হইয়াছিলেন,। আবার 
বলিতেছেন-_ পা 
রং রঃ 
বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়। 
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি হৈল আবির্ভাব। 
অর্থাৎ শুধু সাঁজিলে কৃষ্ণ হওয়া! যায় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রকৃতই কৃষ্ণ হইয়া- 
ছিলেন। এইরূপে সকলেরই প্রকৃতি একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল। 
অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাঁধার বন্্র ধরিলেন, কিন্তু ইহার পরের লীল! কাহাঁকে 
দেখিতে দিবেন না বলিয়া অমনি সকলেই অন্তহিত হইলেন। 
আর ধাহাঁর৷ পুর্বে যেরূপ ছিলেন আবার ঠিক তাহাই থাকিলেন। যথা 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে-_ | 
কোপাবিষ্ট হয়ে বুড়ী কৃষকে ছাড়ায়ে। 
অন্তদ্ধান করিলেন রাধা সঙ্গে নিয়ে ॥ 
নিজরূপ ধরিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। 
নৃত্য করে সব! মাঝে পরম আনন্দ ॥ 
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বৈছে জল স্থণীতল স্বভাব তাহার | 
অগ্রিত।প দ্রিলে তপ্ত হয় পুনর্বার ॥ 
অগ্নি ছাড়াইলে পুনঃ শীতল সচ্ছন্দ । 
এই মত যোগমায়া ছ'ড়ে শিত্যানন্দ ॥ 
অর্থাৎ শীতল জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা উষ্ণ জল হয়, উত্তাপ 
গেলে আবার জল শীতল হয়। মেইন্সপ শ্রীকৃষ্ণ অদ্বৈতের শরীরে প্রবেশ 
করিলে শ্রীমদ্বৈত শ্রীরুক্* হইলেন, অবার শীকুষ্ণ অন্তছিত হইলে তিনি 
অদ্বৈত হইলেন । আবার-__ | 
অদ্বৈত অট্্বত হইল সে কৃষ্ঃমূর্তি গেল কতি। 
নিমাই যেমন রাধা ভান লুকাইলেন, 'অমনি তাহাতে আন্থানথি 
শক্তির আবেশ হইতে লাগিল, আর সেই আবেশে নৃত্য করিতে ল!গিলেন। 
যথা জৈতন্য ভাগবতে _- ঃ 
কখন বলয়ে দ্বি্ রুষ্ট কি অইলা। 
তথন বুঝায় যেন বিদডেন বালা ॥ 
ভ।বাবেশে মখন অট্র অট্ট হাসে। 
মহাঁচও্ডা হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥ 
পরিশেষে নিমাই শ্রীভগবতী ভাবে দেব গৃহে প্রবেশ করিয়। বিষুখট্রায় 
উঠভিপেন। খিঞুখট্রায় বপিয়। হরিধাসকে শিশুর ন্যার কোলে উঠ।ইর। 
লইলেন। , | 
ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, হ্ীভগবভা বিঞুখট্রায় বদিয়া, মার তাহার কোলে 
শ্রীহরিদাস নিশ্চেষ্ট হইয়া গইরা আছেন * তখন সকলে ভক্তিভাবে ভগ- 
বভীর স্তব করিতে লাগিলেন । মে কিরূপ ভাবে, না, মেরূপে গোগীগণ 
আকৃষণ পাইবার নিথিত্ত, শ্ীরন্দাবনে ভগবতীর সশ্তব করিরাছিলেন। সকলে 
বলিতে লাগিলেন, “জনশি! কৃষ্ণ-প্রেম দাও ।” এইবূপ স্তব করিতে 
করিতে সকলেই বিহ্বল'হইলেন। তখন সকলেই আপনাকে আপনি 
ভূলিয়। গেলেন । ভুলিয়। গিয়। আপন।দধিগকে অতি শিশু বালক ভাবিতে 
লাগিলেন। আর ভ।বিতে ল।গিলেন যে যিনি বিফুখন্রায় বসিয়া তিনি 
ভগবতী, এবং তাহাদের সকলেরই গর্ভধারিণী জননী । হরিদাসের বয়ঃক্রম 
যখন ছয় মাঁদ তখন তাহার মাঁতা পতির সহগ।মিনী হইয়া) চিতায় প্রাণত্যাগ, 
করেন। তাহার স্তন্হুপ্ধ পানের সাধ মিটে নাই । এখন মাতার কোল পাই! 
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স্তন্য দুদ্ধের জন্য প্রাচীন লে [ভের উদয় হইশ। তপন তিনি স্তন জিতে লাগি- 
লেন। এদিকে অন্তান্ত ভক্তগণ হরিরসের সেই ভাব পাইয়া জননীকে ঘিরিয়। 
ফেলিলেন। তখন স্তব ছাড়িয়া দিয়া, শিশুগণ জননী অন্তমনস্ক হইলে 
যেরূপ রোদন করে, সেইরূপ সকলে ম। ম বাজরা] রোদন করিতে লগিলেন। 
কেহ বা কোলে যাইবেন বলির! খট্রান্ন উঠিতে যাহতেছেন। কেহ ব 
“কোলে নে” বলিয়া জননীর হস্ত, কেহ ভাইর পদ, কেহ তাহার অঞ্চল 
ধরিয়া টানিতেছেন। কেহ বা হরিদাসকে কোল হহভে শাখাহয়। আগনি 
উঠিবার ঠেষ্টা, কাব্রতেছেন) কেহ বা গীত গাইডেছেন,) কেহ লা নৃত্য 
করিতেছেন । 
যখন গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম মাত্র শুনেন নাই, আর তাহার 
সন্দন্ধে কিছুই বানি. তন না, তখন তিনি এই গ্ীতটী এস্তত কিয়া 
ছিলেন। যথা | 
মা যার আনন্দমদী ভান কিনা নির'নন্দ | 
তবে পাপা ভাপী শোকী, মিডা কুমি কেন কান্দ ॥ 
মাঝ খানে জণশা বসে, সন্তাণগণ চারি পা 
ভামাইছেন প্রেমমরী প্রেমনীরে । 
পাপ তাপ দুরে গে, আনণনাএস উপপিল, 
বছ ঠুলে মা মা বলে, নৃত্য করে সন্তানবুন্দ ॥ 
যখন গ্রন্থকার এই গীতটা বচন] ৭ করঝ।ছিপেন, ভখন তিনি জানিছেন 
না যে, গ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই এই লী.। কক্িরাছিলপেন। আরো শুনুন 
এই লীলা করিদ্লাছিলেন শুধু তাঙ্থা নয়, এই লীল! বিস্তার কিয়া গ্রন্থকার 
যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই. করিরাছিনেন। সে যাহা হউক, যখন 
সন্তানগণ জননীকে বড় পেড়াপিড়ী করিতেছেন), তখন শিশি প্রভাত 
হুইল। তখন সকলে হ!ভাকার করিতে লাগিলেন ঘপাঁ, চৈতশ্ট'াগ নতে+- 
ৰ গৃহ মাঝে কান্দে সব পতিরছাগণ | 
আনন্দ হইল চন্দ্রাশেশর ভবন ॥ 
জানন্দে সকল লোক বাহা নাহি জানে। 
হেনহ সময় নিশি হৈল অবস।নে ॥ 
শানন্দে ৭ জানে লোক নিশি ভেল শেষ। 
দারুণ অরুণ আদি ভেল পরবেশ ॥ 
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পোহাইল নিশি সবে কান্দে উভরাঁয়। 

কোটা পুত্র শোকেও 'তেক দুঃখ নর ॥ 

যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব হৃদয়ে । 

সে ছুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চায়ে ॥ 

কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া । 

পতিত্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পাড়া ॥ + 

হরিদাস যখন বাঁরংব।প স্তন অন্বেষণ,করিতে লাগিলেন, তখন ভগবন্তী 

আর করেন কি, সন্তানকে নিবুশ্ত করিতে না পারিয়া স্তন বাহির কারয়। 
তাহাকে উহা পান কর|ইতে লাগিলেন ! ভক্তগণের সকলের ইচ্ছা ০, 
উব্ূপ কোলে উঠিয়া স্তন গান করেন, আর তাহারা সেইরূপ ব্যগ্রতা দেখা- 
ইতে লাগিলেন। হট্দিসের স্ত" পান করা হইলে ভগবতী তাহাকে 
নামাইলেন, আর এক জনকে বাহুদ্বার ধট্যা কোলে লইলেন। এইরূপ 
দেবী পরম স্্খে, জনে জনে, স্তন পান কপাইতে লাগিলেন। যথ! 
ভাগবতে-- 

মাতৃভাবে বিশ্বশ্তর সব।রে ধরিয়] | 

স্তন পান করায়েন পরম.মিপ্ধ হৈয়া ॥ 


স্তন পন করিয়! সকলে স্িগ্ধ হইলেন। তখন নাটক লীলা শেষ হইল, 
সকলে একে একে বাড়ী চলিলেন। 

চন্ত্রশেখরের বাড়ী নিমাহ্‌ থে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা! সকলে 
বাড়ী ভ্যাগ করিয়া গমন করিলেও, সেখানে তাহা ল্যোতিন্ময় আকারে 
জলিতে লাগিল। এই তেজ সাত দিন ছিল। যে চন্দ্রশেখরের বাড়ী আইসে 
সেই জিজ্ঞাসা করে, এই যে তেজ জলিতেছে, একি? কেহই সেই তেগের 
আগে চক্ষু মেলিতে পারেন না, যেন “চক্ষু ফুটিয়া পড়ে” যথা মুরারি 
গুষ্টের কড়চায়__ 
শীচন্দশেখরাচার্ধ্যরত় বাট্যাৎ মহাগ্রভুঃ | 
ননর্ত যত্র তবাসীত্তেজস্্ মহদদুষ্তং ॥ 
সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রত্েজগ। সদৃশং হরিং। 

স€ সং রস সু 
যে যে তত্রাগত। লোক উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ। 
উন্মীলনে ন শন্তঃ স্ম বিদ্যু্বৎ প্রেক্ষ্য ভূ চলে। 


8৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


যগ] চৈতন্য ভাগবত্তে _ 
সপ্টদিন হীআচ'ধ্যরত্বের মন্দিরে । 
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরস্তরে ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যৎ একত্র যেন জলে। 
দেখয়ে স্থরতি সব মহা কুতৃহলে ॥ 
যতেক আইসে'লোক আচাধ্যের ঘরে। 
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে ॥ 
লোকে বলে কি কারণে আচারের ঘরে ॥ 
_ ছুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে । 
আবার চৈতন্য মঙ্গলে-__ 
আনন্দিত শ্রীচন্্রশেখর আচার্যা। 
তাহার বাড়ীর কথা কহিব তাশ্চর্য্য ॥ 
ন।চিরা আইলা পু রহিল ছটাক। 
উদয় কবিল যেন চাদ লাখ লাখ । 
অদ্ভুত শীতল শোভা! অমৃত অধিক । 
চখিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ॥ 
»দয় আহ্লাদ কত্ধে দেখি লাগে সাধ। 
অখি মিলিবারে নারি রূপে করে আধ॥ 
চমক লাগিল সেই নদিমীর জনে। 
কিবা অপরূপ সে দেখিলা এত দিনে ॥ 
আসিয়! বৈষ্বগণে পুছে সব জনে । 
কি জান স-র্ভ কথা কহ না! এখানে 1 
সকল বৈষ্ব বলে আমরা কি জানি । 
ন[চিয়! আইল বিশ্বস্তর গুণমণি ॥ 
এই মাত্র জানি কিছু নাহি জানি আর। 
লোক বেদ অগোর চরিত্র ধাহার ॥ 
সাত দিন অবিচ্ছন্ন ছিল তেজ রাশি। 
, তেজের ছটায় নাহি জানি দিব মিশি ॥ 
এই লাখ লাখ চাদের স্তায় শীতল তেজ, নিমাই যখন প্.ভগবান 
রূপে প্রকাশ হইনেন, শুখনই দেখ! দিত। তিনি অপ্রকাশ হইলেও 


চন্দরশেথরের বাড়ী তেজোময়। ৪৭ 


সে তেজ কিছুকাল সেই স্থানে থাকিত। চন্দ্রশেখরের বাড়ী*সারা নিশি 
অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, উহ! অমনি রহিয়। 
যায়। আর যদিশ নিমাই সেই স্থান ছাড়িলে প্রতি মুহূর্তে প্র তেজ ক্ষয় 
হইতেছিল, তবু সমুদার ক্ষ হইতে সাত দিবস লাগিয।ছিল। , 


তৃতীয় অধ্যায় । 


বারাসিয়া সুর | 


আমি জেনেছি পিতা, আমি (তোমারি সম্ভান। 
আমি, জেনে শুনে বনে আছি আপন মনের কুতৃহলে ॥ 
আর, কে আমারে পায়, সংসারেরি দায়। 
সব দ্র করেছি । 
এখন, চরণ মেবি, তোমার গুণ গ্রাই কেবল সাধমনে। 
ঘদি, কেশেতে ধর, মারিবে মার, 
ূ আমার তাহে ক্ষতি কি, 
'ও বাপ, জেনো আমার কাছে ভোমার গ্রহার মিঠে লাগে॥ 
ধ্দ ক্রোধ করি চাও, আমার নাহি হয় ভক্নঃ 
আমি ভোমারি সন্তান, 
ভোমার, রাগে রাঙ্গ। চক্ষুতলে বহে দেখি প্রেম নাগর"। 
মায়ে শন্তানে মারে, সন্তান কান্দে ফ,কারে, 
* আরে] যায় কোলের ভিত । 
ও বাপ, এবে মার, পরে দিবে, শত চুন্ববদনে। বলরাম দাস। 


শ্রীঅন্বৈত কার্য্যোপলক্ষে হরিদাসকে লইয়! শাস্তিপুরে চলিয়া আইলেন। 
শাস্তিপুরে আসিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে-_ 
অদ্বৈত বলেন ভূতে আবেশ যে করে । 
তাতে আর কৃষ্ণাবেশে সমভাব ধরে ॥ 
সে দিবস কৃষ্ণাবেশে নৃত্য যে করিমু। 
কি করিম্গু কি বলিম্থ কিছু না জানিনু ॥ 
লোকে সব সম্প্রতি সে সব কথ কয়। 
তা শুনিয়া মোর হয় সন্দেহ প্রত্যয় ॥ 
অতএব বুঝিলাম এই বিশ্বস্তর | « 
সীম প্রভাবশালী বুদ্ধি অগোচর! 


অদ্বৈতের কি অভিগ্রা।য় ? ৪৯ 


ষে কারণেই হউক, শ্রীঅদ্বৈত বাড়ী আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাহা 
ধর্ম, বাহো একেবারে ত্যাগ করিলেন, আর এই কথ। বলিতে লাগিলেন যে, 
বিশ্বস্তরের অসীম ক্ষমতা সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্ঞান চচ্চ। ত্যাগ করিয়া নাচন 
গাঁয়ন আবাঁর কি? 

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, যথা চৈতন্য ভাগৰূতে-_- 

আদি অন্ত আমি পড়িলাঁম সর্ব শাস্ত্র! 
বুঝিলাম সর্ব অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র ॥ 

এই সব কথা বলিয়া তাহার শিষ্য ও অনুচরগণকে যোগবাশিষ্ঠ 
পড়াইতে লাগিলেন, আর ইহাঁও বলিতে লাগিলেন যে কলিযুগে অবতার 
নাই। এবং বিশ্বস্তর যদিও বড় শক্তিধর, তবু, তাহাকে শ্রীভগবান বলা 
যাইতে পারে না। | 

শ্রীঅদ্বিত এরূপ কেন কারিলেন ? বৃন্দাবন দাস বলেন, শ্রীঅদ্বৈত 
শ্রীগৌরাঙ্গের দাশ্তভক্তি প্রয়াসী। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা তাহাকে না 
দিয় উলটয়া তাহাকে ভক্তি করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের ছুঃখ যে_ 

বলে নাহি পারি আমি প্রভূ মহাবলী। 
৪ ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধুলি ॥ 

অতএব তিনি ভাবিলেন প্রভুর শরীরে ক্রোধ জন্মাইয়া দিব, দিয়া তিনি 
যে আমাকে ভক্তি করেন ইহা ঘুচাইয়! দিব। ক্রোধ হইলে তাহাকে 
(অদ্বৈতকে ) দণ্ড করিবেন, আল প্রভুর ও পাইলে তাহার শরীর 
পবিত্র হইবে। 

আবার কেহ কেহ বলেন তাহা নয়। অদ্বৈত শ্রীভগবাঁনের জ্ঞান 

ংশ। জ্ঞানে আ্রীতগবানকে পাওয়া ক্লেশকর। এই নিমিত্ত তাহার 
শ্রীগীরাঙ্গের প্রতি পদে পদে সন্দেহ হইত, আবার পদে পদে লন্দেহ যাইত । 
কারণ জ্ঞানের কর্ম সন্দেহ স্ত্টি ও সনেহ নঞ্চশ। যদি বল শ্রীঅত্বৈত 
যখন সদাশিব, তখন উহা! কি প্রকারে হয়? তাহার উত্তর এই যে বর্ষার 
একপ সন্দেহ হইয়াছিল।. ইন্দ্রেরও এরূপ হইয়াছিল। আবার মহাঁদের, 
কাশীরাজের পক্ষ হইয়া, প্রীক্ক্ষের সহিত যুদ্ধ পর্য্যস্ত করিতে গিয়াছিলেন। 
স্থতরাং শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীগৌরাক্গের সহিত মাঝে মাঝে এরূপ বিরোধ করিবেন 
ইহ! একেবারে অসস্ভব নয়। তবে তাহাদের মনের ভাব ব্চার করিতে 
যাওয়া সমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা! । . 


৫০ শীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


একটি করা বিবেচনা করিতে হইবে । হ্বয়ং ভগবান ব্যতীত নিঃসন্দেছ 
' ভাবটা কাহারও সম্ভবে না। বাহার যতদুর বিশ্বাস হউক না কেন, তাঁহার 
একটু সন্দেহ থাঁকিবেই থাকিবে। জীব মাজ্রেরই এই প্রক্কৃতি। শ্রীভগবান 
যে কোন “রূপ” ধরিয়াই জীবের সম্মুখে আস্গুন, প্রথম বিম্ময় কাটিয়া গেলে 
জীবের মনে উদয় হইবে যে, ইনি কি সেই, না ইহার উপর আর এক জন 
আছেন? এষ কারণে ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র পর্য্স্ত কখন কখন গ্রাকষ্ণের 
অবতারকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পর্ধ্যস্ত " অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অন্ত স্থানে 
এই বিষয়ের বিস্তর "বিচার করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, শ্রীঅদ্বৈত 
এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জীবের মহৎ উপকার করিয়! গিয়াছেন। শ্রীঅ্বৈত 
যে কারণেই শ্রগৌরাঙ্গকে ত্যাগ করুন, কিন্ত তিনি যে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন, তাহাতে বিষের উৎপত্তি হইতে লাগিল । এই উপদেশ শুনিয়া 
হরিদাস টলিলেন না বটে, কিন্তু শ্রীঅ্বৈতৈর কোন কোন প্রধান শিষ্যের 
মন টলিয়া গেল, যথা শঙ্কর, কামদেব নাগর, আগল পাগল ইত্যাদি। 
শ্রীঅত্বৈতৈর শঙ্কর নামক এই শিষ্য আসামে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের 
ধর্মের ছাঁয় প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন সেই দেশে লইয়! 
গেলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার করিলেন না। এক দিবস শ্গৌরাঙ্গ 
'জ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, “চল, শাস্তিপুরে আচার্য্ের বাড়ী যাই।” নিত্যা- 
নন্দ অমনি প্রস্তত। মাতাকে বলিয়! প্রত্যুষে ছুই জনে শাস্তিপুরাঁভিমুখে 
চলিলেন। নবদীপ ও শাস্তিপুরের মধ্যে গঙ্গার ধারে ললিতপুর গ্রাম, 
সে গ্রামের ঠিকানা এখন পাওয়। যায় না। পথের ও গঙ্গার নিকট এক 
খানি ঘর দেখিয়া নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার বাড়ী 
জান $€" নিতাই বলিলেন “জানি, একজন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর।” নিমাই 
বলিলেন, “চল যাই, দেখি গৃহস্থ সন্ন্য।সী কেমন?” তখন নিমাইয়ের 
সম্পূর্ণ সহজ ভাব? তিষ্গি যেকি বস্ত, বাছিরে তাহার লক্ষণমাত্র নাই। 
তখন কেবল একজন পরম সুন্দর, তেজস্বী ও চঞ্চল ব্রাহ্মণ যুবক এই মাত্র। 
সন্ন্যাীকে দেখিয়া নিতাই, (তিনিও সন্্যাসী বলিয়া) নমস্কার করিলেন, 
সন্গ্যাপীও তাহাকে নমস্কার করিলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন, আর 
সম্যানী আশীর্বাদ করিলেন । সন্যাসী লোকটি ভাল, অস্তরও. সরহ। 
নিমাইয়ের রূপ ও আকার দেখিক্বা তাহাতে বড় আক্ষ্ট হইলেন, স্থৃতরাং 
নিমাই প্রণাম করিলে মনের সহিত আশীর্বাদ করিতেছেন, যথা তোমায় 
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ধন হউক, বিদ্ভা হউক, পুত্র হউক, ভাল বিবাহ হউক ইত্যা্দি। নিমাই 
উঠিয়া! করযোড়ে বলিলেন, “গোসাঞ্চি ! এ কি আশীর্বাদ করিলেন ? 
আমি এ সমুদায় বিফল আশীর্বাদ কেন লইব? আপনি আশীর্বাদ করুন 
যে আমি 'কৃষ্দাস' হই।” 

সন্গ্য(সী নিমাইকে প্রাণের: সহিত আশীর্কাদ করিয়াছেন। “কৃষ্ণদাস” 
কাহাকে বলে ও &ঁ রূপ সমুদ্বায় কথার কি অর্থ তাহা বর্তী বুঝেন না। 
তিনি নিমাইয়ের কথা শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলেন। বলিতেছেন, 
পশুন। ছিল এমন লোক আছে, তাহাদের 'ভাল বলিলে লাঠী মারিতে আসে, 
আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম। কেন বাপু আমি তোমাকে কি মন্দ 
আশীর্বাদ করিলাম? ধন, বিছ্ধা। স্ুন্দরীভার্যয, পুত্র লাভের বর দিলাম । 
. ইহা! অপেক্ষা গ্রার্থনীয় দ্রব্য জগতে আর কি আছে ?” * 

নিমাই বলিতেছেন, “গোসাঞ্ি, এ সমূদায় স্থুখ চিরস্থায়ী নয়। জর! 
আছে, মৃত্যু আছে, তখন তোমার আশীর্ষদে কি লাভ হইবে? বরং 
এরূপ আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমার শ্রীকরুষ্ণে মতি হয় ১,ও আমি চির 
দিনের নিমিত্ত জর ও স্ৃত্যু হইতে উদ্ধার হইতে পারি ।” 

এ কথাঞগুনিয়া সন্ন্যাসী আরও কুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, “এ লোকটি 
তমন্দনয়? আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ভারতবর্ষে বেড়াইলাম, কত শত তীর্থ 
করিলাম। আজ কি না একজন শিশু আসিয়া! আমাকে ধন্ম উপদেশ 
দিতে ল!গিল ?” নিত্যা নন্দ গতিক ভাল নয় দেখিয়া বলিতেছেন, “গে।সাঞ্ি” 
আপনি বালকের কথা শুনিয়া কেন উগ্র হইতেছেন? আমি আপনাকে 
দর্শন মাত্রেই আপনার মহিমা বুঝিতে পাধিয়।ছি।” সম্যাসী ভাবিতেছেন 
বে এই যুবকটি নির্বেধ, আর তাহার সঙ্গের সন্্যাসী তাহাকে ভুলাইয়া 
লইয়া যাইতেছে। ইহা ভাবিয়া ঠাণ্ডা হইয়া নিতাইকে বধিতেছেন হ্কে 
“যদি ভাগ্যক্রমে গুভাগমন হইয়াছে, তবে অগ্ এখাঁনে অবস্থিতি করুন।” 
নিতাই বলিলেন, “আমরা ব্যস্ত আছি। কোন বিশেষ কার্যযের নিমিত্ত 
শীঘ্রই যাইব। যদ্দি ইচ্ছা ,হয়, বরং কিছু জল পান করিতে দিউন।” 
নিতাই উপস্থিত ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। 

এই কথা শুশির। সন্গ্যানী অভ্যন্তরে জলপানের উদ্যোগ করিতে গেলেন । 
তাহার স্ত্রী, ছুটী পরম সুন্দর যুবক অতিথি দেখিয়া, আত্ম, ছুদ্ধ, ও কাটাল 
সজ্জা করিয়। দ্রিলেন, ও নিমাই ও নিস্তাই স্নান করিয়া! লপানেবসিগেন। 
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স্তর সে আযাঢ় মা হইবে । অতএব উপরে নিমাইয়ের যত লীলার 
কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা৷ মোটে ছুই এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল । 

সে যাহা হউক, জলপান করিতে বসিলে সন্ন্যাসী, নিতাইকে ইঙ্গিত 
করিয়া বলিতেছেন, “কিছু আনন্দ কি আনিব?” নিতাই বড় বিপদে 
গড়িলেন। “আনন্দ” মানে মদ। তখন বুঝিলেন সন্গ্যা মী বামাচারী, কিন্তু 
কি'বলেন ভাদ্দিতেছেন, এমন সমন্ন সন্যাপীর স্তর; তাহাকে ডাকিল, ডাকিয়া 
ৰলিতেছেন, “তুমি কেন অতিথিকে ত্যন্ত করিতেছ, সচ্ছনে খাইতে দাও ।” 

সন্যানী শরীর কাছে গমন করিলে, নিমাই নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন, “আনন্দ” কাহাঁকে বলে? নিতাই বলিতেছেন, “আনন্দ” মানে 
“মদ” । তখন নিমাই শ্রীবিঝুঃ শ্াবিষুণ বলিয়া শীঘ্র আচমন করিলেন, করিয়! 
সন্নগাসীর আঁপিবাঁর আগেই ছুষ্টরা পলাইলেন। পলাইয়াকি করিলেন, 
না পাছে সন্যাপী স্সাঝার ধরে বলিরা, গঙ্গায় ঝাপ দিলেন। নিতাইও 
সেই সঙ্গে জলেকাঁপ দিলেন। সন্তরণে উভক্কে মহা পটু, শাস্তিপুরও ছুই 
এক ক্রোশের ষপ্যে, পণও স্রোতের দির্টক, ছুই জনে অ।র ভাঙ্গায় উদ্রিলেন 
ন!। মহানন্দে সেই ললিতপুর হইতে শাস্তিপুর পর্যযস্ত ভাসিয়া চলিলেন। 
এ পর্যন্ত তাহা ঘে কেন শাস্তিপুর যাইতেছেন, নিতাই তাহার 'বিন্দুবিসর্গও 
জানিতেন না। গঙ্গার ভাসির। অর্ধপথে আঙগিলে নিমাইয়ের শরীরে 
গ্রীভ্গৰান প্রকাশ হইলেন, আর শরীর তেজোমর হৃহয়া উঠিল। বলিতেছেন, 
“নাড়া, আবার জীবকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে? আব আমিও তাহাকে 
তাল করিয়া জ্ঞান শিক্ষা দিব?” শ্রীত্রগবানের কথায় নিতাই আর কি 
উদ্তর দিবেশ, চিপ করিয়! সঙ্গে ভাসিরা চলিলেন। আর আজ কি হয় 
ভ।বিয়া একটু কৌতুহলী 'ও একটু চিন্তিত হইলেন। কিছুপরে অটদ্বেতের 
ঘাটে উঠিলেন। | 

তখন ছুই জনে অদ্বৈতৈর বাড়ী দেই আর্রবস্ত্রে আইলেন। অদ্বৈত 
অভ্যন্তরে ছুই একটি শিষ্য লইয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। এমন 
সময় ছুই জনে সম্মুখে আঁপিলেন ॥. নিমাই ভগবান রূপে আইলেন, 
যথা চৈতন্ত ভাগবতে-_ ৃ 

: বিশ্বস্তর তেজ যেন কোটি সৃর্য্য ময়.। 

ৰ দেখি সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥ 
হবিাস দেখিস গাত্র চরণে পড়িলেন, কিন্ত তাহাকে গ্রভু লক্ষ্য করিলেন না। 
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যরের মধ্যে অদ্বৈতের ঘরণী প্রভূকে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, কিস্ত 
কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অছৈতের পুর অছ্যুত আসিয় গ্রভূকে 
প্রণাম করিলেন। প্রভূ তাহাকেও লক্ষ্য করিলেন ন1। 

নিমাই আসিয়া কাহাকেই লক্ষ্যনা করিয়া অদ্বৈেতকে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, “হরে নাড়া, ভক্তিকে নাকি অবহেলা! করিতে ছিস ?” 

তেজ দেখিয়া অদ্বৈত আর আপনার স্বাতন্ত্য রাখিতে পাঁরতেছেন না। 
কিন্ত শ্রীঅহ্ধৈত শ্রীঈশ্বরের শক্তিধর 1" আপনাকে একটু সামলাইলেন 
ও কষ্টে শ্রষ্টে কিয়ৎকাল আপন।কে শ্রীভগবানের সাক্ষাতে স্বতন্্ রাখিলেন, 
রাখিয়া! বলিলেন, “চিরকালই জ্ঞান বড়, ভক্তি জ্ীলোকের ধর্দ। বিনা 
জ্ঞানে ভক্তিতে কি করিতে পারে ?৮, 

প্রভু এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না।* আদ্বৈতকে ধরিয়া 
আনিয়া আঙ্গিনায় ফেলিলেন, ফেলিয়া কিলাইতে লাগিলেন ! 

প্রভু জোরে কিল মারিতেছেন আর বলিতেছেন, “এখন বল, ভক্তিকে 
আর অবহেলা! করিবি না?” সকলে এই কাণ্ড দেখিয়! চমকিত হইলেন। 
হরিদাস ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। নিতাই অবাক হইয়! দেখিতে 
লাগিলেন অন্যান্য বাক্তির কিং ০০৪০০ হইয়া কি করিবেন স্থির 
করিতে পারিলেন না। | | 

গৃহের দ্বারে অদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী প্লীড়াইয়া। পতিতব্রতা সভী. 
পতির হুর্দশা দেখিয়া পুর্বকার “কথা সমুদায় ভুলিয়া গেলেন। তখন 
সম্পূর্ণ স্রীলেকের স্বভাব পাইয়া চীৎকার করি৷ বপিতে লাগিলেন, "বুড়ৌকে 
মেরো না, বুড়ো বামুনকে মেরো না। | বুড়ো বামুনকে কেন মারো'? 
বুড়োর অপরাধ কি? ওগো তোমরা ধরগো, বুড়োকে যে মারির। ফেলিল। 
তোমরা! দাড়াইর। তামাস। দেখিতেছ, আর খুড়োর গ্রীণ যাইতেছে? ওগে। 
তুমি বুড়োকে মার কেন? বুড়ো যদি প্রাণে মরে? তোমার প্রাণে 
ভয়নাই? একি অরাজক? মারিয়া এড়াইবে ভাবিতেছ, তাহা কখন 
রা রিবে না!” ৃ : 

' সীতাদেবী ব্যগ্র হইয়| সমুদয় তত্ত চর রা প্রলাপ বকিতেছেন, কিন্তু 
কেহ তাহ/টর কথায় লক্ষ্য করিতেছেন ন। সকলে একেবারে স্তম্ভিত 
হইয়। দাড়াইয়া এবং নিমাইয়ের ভাব দেখিয়। যতটুকু অবাক হইতেছেন, ' 
অট্দ্ধিতৈর ভাব দেখিয়া! সেই পরিমাণে আশ্চর্যযান্বিত হইতেছেন ॥ 


রি 
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শ্রীঅদ্বৈত“কি করিতেছেন? তিনি প্রথমে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি- 


লেন। বাঙ, নিস্পত্তি করিলেন না। বরং বোধ হইতে লাগিল যেন কিল 
খাইয়া বড় আরাম পাইতেছেন! ক্রমে যেন কিলের শক্তিতে তাহার 
আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, ক্রমে যেন এলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। 
যেন প্রত্যেক আঘাতে তাহার শদীরে ঝলকে ঝলকে আনন্দ প্রবেশ 
করিতেছে। প্রীত্যেক আঘাতে যেন পৃর্বাপেক্ষা আনন্দ পাইয়া অধিক 
চঞ্চল হইতেছেন। পরিশেষে আর আনন্দে থাকিতে পারিতেছেন ন', 
নিমাইয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিলেন। তখন নিমাই তীহাকে ছাড়িয়! দিয়া, 
যেন ক্লান্ত হইয়া পিঁড়ায় 'বসিলেন। 

শ্রীঅদবৈত উঠির! দাড়াইলেন। কিন্তু যেন আনন্দে দাড়াইতে পারিতেছেন 
না। শেষে একটু সামলাইয়া আঙ্গিনায় দ্রুতগতিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কথা! ফুটিল। তখন কি করিতেছেন, না করতালি 
দিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, পত্রিলোকবাসী জনগণ দেখ! 
আমার প্রভুর দর! দেখ! আমি প্রভূকে ছাড়িয়া আইলাম, প্রভু আমাকে 
ছাড়িলেন না। আমার বাড়ী আসিফ আমাকে বলদ্বার। কৃপা করিলেন। 
প্রভুর প্রহার কি শীতল! আমার ত্রিতাপ দূর হইয়া গেল প্রভূর 
শ্ীকর-কমল কি মধুর! আকরের প্রসাদ আমাকে আনন্দে একেবারে 


উন্মত্ত করিতেছে। প্রভু আমি তোমাকে আর কি দিব? এসো তোমাকে 


প্রণাম করি।” ইহাই বলিয়। পিড়ার 'প্রভূর চরণে লোটাইয়া পড়িয়। চরণ 
থানি উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন। দর্শকেরা দেখিলেন যে শ্রীকর-প্রসাদ 
পাইয়া অদ্বৈতের সমুদায় আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। 
যখন অদ্বৈত স্গ্ুহারিত হইতেছেন, “তখন তাহারা দেখিতেছেন, যেন প্রতি 


,আঘাতে প্রভূ. অদ্বৈত্ররে শরীরে সুধা প্রবেশ করাইতেছেন। যখন 


অদ্বৈত উঠিয়া নচিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের অন্তর দ্রব হইল। 
যখন অদ্বৈত তাহার প্রভূত স্যশ বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সকলে 
আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন । 

অদ্বৈত যখন প্রতুর চরণ তলে পড়িলেন, তখনি শ্রীভগবান লুকাইলেন ! 
নিমাই অদ্বৈত্রকে, চরণ তলে পতিত দেখিয়া, শ্রীবিষণ” বলিয়া জীভ 
কাটিয়! উঠিয়া বলিতেছেন, “গেসাঞ্চি করেনকি ? আমাকে কেন এবপ 
ছঃথ দিতেছেন $” এই বলিয়া আবার অন্বৈতকে প্রণাম করিলেন? 


গ্রভূগণের ভোজল। ৫৫ 


করিয়া তাহাকে নিদ্রোখিতের স্তায় বলিতেছেন, “গোসাঞ্জি ন্দামি ত কিছু 
চপলতা করি নাই ?” তাহার পরে করযোড়ে অদ্বৈতকে বলিতেছেন, 
“আমি তোমার শিশু সন্তান, যেমন অচ্যুত, তেমনি আমি । আমাকে 
তোমার সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে ।” এ কথ শুনিয়া অদ্বৈত, 
হরিদাস, ও নিতাই, পরস্পর চাহিয়া একটু হাঁদিলেন। অদ্বৈত বলিলেন, 
“এমন কিছু অধিক চাপল্য কর নাই, অমনি অল্প স্বল্প। তবে খেল৷ 
হইয়াছে, ছুটে। অন্ন ত মুখে দিতে হইবে | চল আবার ম্নানে যাই। 
সমস্ত অঙ্গে কর্দম লাগিয়াছে।» 

নিমাই ভিজা কাপড়ে অদ্বৈতকে লইয়া আঙ্গিনায় লপ্টাল প্ট করায় 
অঙ্গে কাদা লাগিয়া! গিয়াছে। বলিতেছেন, “চলুন ন্ানে যাই।” .আব।র 
নীতা ঠাকুর।ণী দ্বারে দড়াইয় [ছিলেন' তাহাকে লক্ষ্য করিয়! ব্গিতেছেন, 
“মা কোথায়? শীত্ব কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। বড় ক্ষুধা হইয়াছে ।” ক্ষুধা! 
হইবারই কথা, ছুই ক্রোশ সাতার, আবার তাহার পরে আঙ্গিনায় লপ্টালপ্টি। 
“মা” তখন সব ভুলিয়া! গিয়াছেন। মহা আনন্দিত হুইয়ী নানাবিধ 
সামগ্রী রন্ধন করিতে চলিলেন। আর প্রভু ও নিত্যানন্দ, অট্ধিত ও 
হরিদাস জানে চলিলেন। সেখানে আবার জলক্রীড়া করিয়া সকলে 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । নিমাই একেবারে ঠাকুর ঘরে গেলেন, যাইয়া 
সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তাহ! দেখিয়া অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণে 
পড়িলেন, হরিদাস তাহা দেখিয়। অট্দ্তের চরণে পড়িলেন। তখন কিরূপ 
শোভা. হইল তাহ বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন। যথা--ধেন ধর্মের একটি 
সেতু বন্ধন হুইল! প্রথমে হরিদাস, তাহার পরে ৪ তাহার পরে 
শ্ীগৌরাঙ্গ, তাহার পরে.রাধাকৃষ্ণ ! 

নিমাই শ্রীঅ্বৈতকে পদতলে দেখিয়া জীত কাটি শরীবিষ্ বলিয়া , 
উঠিলেন। তাহার পরে তিন জনে ভোজনে বদিলেন। নিমাই ষে 
অছবৈতকে প্রহার করিয়াছেন, ইহার ছন্দাংশ তিনি জানেন না। হাস্ত 
€কৌতুকে তিন জনে ভোজন করিতে লাগিলেন। সীতা! পরিবেশন করিতে- 
ছেন। বাছিয়! বাছিয়া ভাল ভাল দ্রব্য নিমাইয়ের পাতে দিতেছেন। 
কিছু ক্ষণ পুর্বে যে তিনি নিমাইকে গালি দিতেছিলেন, তখন আর তাহা 
কিছু মনে নাই। ভোজন শেষ না হইতেই নিতাই ঘরে অর ছড়াইতে 
লাগিলেন । ভাহাঁর ছুই কারণ। এক নিতাই" চঞ্চল, দ্বিতীন্গ অদ্বৈত 
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বড় শুদ্ধ সাঙধ্য লোঁক। নিতাই অন্ন ছড়াইয়৷ তাহার সেই শুদ্ধতাঁকে 
প্রকারান্তরে বিদ্রপ করিতেন। অদ্বৈতের সঙ্গে আহারে বসিলেই প্রায়ই 
নিতাই উচ্ছিষ্ট অন্ন তাঁহার গায়ে দিতেন, আর অদ্বৈত অতিশয় ক্রোধ করিয়া 
উঠিতেন; কিন্তু পৃর্ব্বে বলিয়াছি যে সে ক্রোধ হান্তময়, সে ক্রোধে কেহ 
ভয় পাইতেন না, সকলে হাগিতেন। নিতাই এইরূপে অন্ন ছড়াইলে 
আটদ্বত ক্রোধ করিয়। বস্ত্র খানি ত্যাগ করিলেন। পরস্পরে খানিক 
গালাগালি হইল, তাহার একটু, পরে আবার মুহা প্রীতে কোলাকুলি 
হইল । | 

শ্তিপুরের ওপান্ধর' অখ্বিকাঁ কালনা। সেখানে গৌরীদাস-পণ্ডিত 
বাস করেন। শালিগ্রামে বাড়ী, গৃহত্যাগ করিয়া উপরিউক্ত গ্রামে, 
গঙ্গাতীরে সাধন ভজন করেন। শান্তপুর হইতে নিম।ই একাকী তাহার 
বাড়ী যাইক্জা উপস্থিত। গৌরীদাস নির্মইকে চিনেন না। দেখেন ষে 
এক জন নবীন ত্রাঙ্গণকুমার তাহার নিকট আসিতেছেন। তাহার রূপে 
চারিদিক আলো করিয়াছে। দেখিতেছেন নিমইয়ের স্কন্ধে এক খানি 
নৌকার বৈঠা । গৌরীদাস নিমাইকে ও তাহার স্বন্ধে বৈঠা দেখিয়!, আর 
কথা কহিতে পারিলেন না। অবশ হইয়া দাড়াইয়! রহিলেনু। নিমাই 
বলিতেছেন, “আমি শাস্তিপুরে আসিয়াছিলাম। হরিনদী গ্রামে নৌকার 
চড়িলাম, আর এই বৈঠাখানি দিয়! বাহিয়া আইলাম।” এখন এই 
বৈঠা খানি ধর, ধরিয়া তাপিত জীবগণকে তবনদী পার কর।” যথা 
ভক্তিরত্রাীকরে-_ র 
পণ্ডিতেরে কহে শাস্তিপুরে গিয়াছিনু। 
হরিনদী গ্রামে আস নৌকায় চড়িছ ॥ 
গঙ্গা পার হৈন্ু নৌক1 বাহিয়! বৈঠায়। 
্‌ এই লেহ বৈঠা এবে দ্রিলাম তোমায়। 
' . নিমাই ইহা ৰলিয়া বৈঠা খানি গৌরীদাসকে দিতে গেলেন, আর 
গৌরীদাস পরতন্ত্রভাবে উহা! লইতে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“তুমি কি বস্ত? তুমি কি আমাদের সেই কাগ্ডারী ?” 

নিমাই বলিতেছেন, “আমি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত 1” এই কথা 
শুনিয়া গৌরীদাস চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই অমনি তাঁহাকে বক্ষে 
ধরিলেন।” সেই সুযোগ নিমাই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। গৌরীদাস 


নিমাইয়ের, কোন কার্ধয উদ্দেশ্য শুন্ত নয়। ৫৭ 


নিমাইগ়ের কথ! পৃর্স্দে কর্ণে মাত্র শুনিয়াছিলেন । মনে সদশই ভাবিতেন, 
নিমাই তাহার কেহ কি না? নিমাইকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই 
বুঝিলেন যে এ বক্তটি তাহার বড় প্রির। যখন শুনিলেন যে নিমাইপণ্ডিত, 
তখনই বুঝিলেন বে তিশি তীহ।রই। চরণে পড়িতে গেলেন, নিমাই 
তাহাকে বুকে ধরিলেন। গোৌরীদ।স ভ।বিতেছেন যে, বৈঠ। ত পাইলেন, 
নৌকাও চিরদিন বর্তমান, এখন নৌকা বাহিবার শক্তি কোথায়? নিমাইয়ের 
আলিঙ্গনে সে শক্তিও তখনি পাইলেন। "গৌরীদাম ভাবিতেচ্ছেন, শ্রীভগবান 
কি দয়।ল! নিজ হস্তে বৈঠা বিতরণ করিতেছেন | এইরূপে গোৌরীদাস 
চিরদিন নিমইয়ের হইলেন । শ্রীনিম।ইয়ের বৈঠা অগ্ভাবধি কালনায় আছে। 
কালনা হইতে নিমাই শান্তিপুর ফিরিয়া আইলেন, এবং 
কয়েক দিন পুরে সদলে আবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
বলা বাহুল্য অদ্বৈতৈর জ্ঞান $চ্চ1 এই অবধি রহিত হইয়া গেল । 
গৌরীদাদ অগ্রকট হইলে এই বৈঠা খানি তাঁহার শিষ্য হুদয়টচৈতন্ত 
গ|ইলেন। হৃদয়চৈতন্তের শিষ্য হ্ঠামানন্দ। ইনি প্র।য় সমুস্ত' উড়িষ্যা! দেশ 
গৌরভক্ত করেন। এই বৈঠা খানির কথা একবর মনে ভাব। নিমাইয়ের 
বয়ক্রম ৯৩ বত্সর। তাহার বাল্যাবধি কাধ্য দেখিলে বুঝিতে পারিবে ম্বে 
তাহার সমস্ত কার্ষ্যে একটি পূর্বনির্ধারিত সন্কল্পের পরিচয় দেয়। যাহার! 
প্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানিবেন না, তাহাদের অন্ততঃ এ কথা স্বীকার 
করিতে হইবে ষে নিমাইয়ের কার্য্যের,মূলাধার শ্রীভগবান ১ অর্থাৎ শ্রীভগবান 
প্রত্যক্ষ, নিমাইয়ের দ্বারা, একটি কার্য করিতে ছিলেন । সেটি কি, না জীবকে 
ভক্কি-ধর্দম শিক্ষা প্রদন। *ইহা স্বীকার করিলে প্রমাণিত হইবে, যে 
শ্রীভগবান জীবের অতি নিজজন। আবার যদি তিনি এত নিজজন, 
তবে তাঁহার শ্বয়ং আমিবারই বা অসম্ভাবনা কি? অর্থাৎ যিনি হৃদয়ে 
বুঝিবেন যে শ্রীভগবান নিমাইয়ের দ্বারা ভক্তি-ধর্ম প্রচার করিতেছেন, 
( ভক্তি-ধর্দম কাহাঁকে বলি) না যাহাতে শিক্ষা দেয় যে, শ্রীভগবান' 
জীবের নিজজন ), তাঁহার এ কথা বুঝিতেও আর আপত্তি রহিবে না! 
যে, পেই নিমাই শ্রীভগবান। অর্থাৎ দি, "আমি তোমাদের নিজজন* 
এই কথা শিক্ষা দিবার ' জন্য শ্রীতগবাঁন নিমাইকে প্রেরণ করিয়াছেন, 
এ কথা বিশ্বাস করিতে পার, তবে ইহা! বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে, 
নিমাইকে না পঠাইয়। তিনি আপনিই নিমাই হইয়া আসিয়াছিলেন- .. 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পীরিতি বিষম জ্বাল! । প্র 
পাগল.কৈল আমায়, চিকণ কালা ॥ 
অন্তরে প্রেমের লিদ্ধু,. আখি বহি পড়ে বিন্দুঃ 

| বন্ধু, কুল শীল ধরম নিলা ॥ 


কথা কহিবারে যায়, কঠরোধ হয়ে যায়, 
এতে বাঁচে কি কুলবাল1 ॥ 
বদন পান চেয়ে রয়, নয়নভলে ভেসে যায়, 


চাদ বদনে চাদের আলা ॥-- বলরাম দাম । 


মুরারি প্রভুর পিতৃ-পিতামহের স্বদেশবাঁপী তাহাতে প্রভূকে জন্মাবধি 
দেখিতেছেন। প্রভুর আদি লীলা তিনি লিখিয়াছেন। প্রভূ বাহিরের 
লোকের মধ্যে সর্বাগ্রে মুরারির নিকট প্রকাশ পান । যখন 
নিমাই পাঁচ বৎসরের, তখনি' মুরারির জ্ঞান চচ্চ? দুষিয়াছিলেন । 
নিমাইয়ের সহিত কিছুকাল একত্র পাঠ করেন, তখন তাঁহার সহিত 
অনবরত কলহ করিতেন । যে তীহার ন্নেহ পাত্র, তাহার সহিত 
নিমাইয়ের এইরূপ রঙ্গই হইত। গয়্া হইতে আসিয়াই প্রথমে মুরারির 
কাছে তীর্থ মাত্রার ক্কাহিনী বলেন। , 

সুলারি প্রভুর ঝড় শ্রি়্। স্বয়ং পরম পণ্তিত, বিজ্ঞ, দয়ালু, নিরীহ, 
লিগ্ধ; মুরারির শক্র ছিল না, বরং তিনি সকলেরই প্রিয়। শরীরে 
অপার শক্তি ছিল, আবার তাহাতে যখন আবেশ হইত, তখন তাহার 
শারীরিক কুডুলর সীম থাঁকিত নাঁ। তাঁহার দেহে হনুমান কি গরুড় প্রকাশ 
পাইতেন।: এক দিবস নিমাই, শ্রীবাসের আঙ্গিনাক্স, শ্রীভগবান ভাবে 
“গুরুড়” বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন । মুরারি তাঁহার বাড়ীতে 
বসিয়াছিলেন। মুরারির সেখানে গরুড় আবেশ হইল, এবং বাড়ী হইতে 
“এই যে আমি” বলিয়া চীৎকার করিরা রাজপথে দৌড়িলেন'। ' রাজপথের 
লেক ত্রাহাকে দেখিয়! ক্ষিপ্ত ভাবিতে লাগিল । কিন্তু মুরারির চেতনা 


মুরারিব ত্রজের নিগুঢ় রস 'আন্বাদন। ১৯ 


নাই, সুতরাং লোকাপেক্ষাও নাই। মুরারি শ্্রীবাসের আঙ্গিনায় আসিয়। 
বলিলেন, প্প্রভূ, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছ? এই.যে আমি গরুড় 
তোমার চিরদিনের বাহন। কোথা লইয়া! যাইব, আজ্ঞা করুন।” এই 
বপিয়া! অনায়াসে সেই চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ নিমাইকে স্কন্ধে করিলেন, 
আর শ্রীবাসের আঙ্গিনার দৌড়িয়। বেড়।ইতে লাগিলেন। ভক্তগণ হরি 
ধ্বনি, ও স্ত্রীলোকে হুলুধবনি করিতে লাগিলেন । একটু পরে উভয়ে 
চেতনা পাইলেন। 

মুরারিতে হনুমানই অধিকাংশ সমর প্রকাশ হইতেন, সুতরাং তিনি 
প্রীরামের উপাসক। কাষেই তাঁহার শ্রীভগবানে দাস্ত ভক্তি, ও তিনি 
ব্রজের নিগুঢ় রসে বঞ্চিত। প্রভু তাহাকে এক দিবস বলিলেন, “মুরারি, 
যদিও শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামে ভেদ নাই; কিন্ত তবু শ্রীরুষ্চলীলা বড় মধুর। 
তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, তাহা হুইলে ব্রজের নিগুঢ় রদ আস্বাদ করিতে 
পারিবে ।” $ 

প্রভুর আজ্ঞা, কাষেই মুরারি সম্মত হইলেন। সে. রনী গেল; 
প্রতে মুরারি আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন; “প্রভু! তোমার 
আজ্ঞ! শ্রীকৃষ ভজন করা, সে আজ্ঞা আমার অবশ্ত পালন কর! কর্তব্য । । 
কিন্তু আমি আমার এই মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে বেচিয়াছি, তীহাকে ছাড়িতে 
পারিলাম না, কাষেই তোমার আজ্ঞ পালন ০ পারিতেছি না। 
অতএব সেই অপরাধে তুমি আমার প্রাণ বধ কর।” 

তখন নিমাই তাহাকে উঠাইয়া জৃদয়ে ধরিলেন,। ধরিয়া বলিলেন, 
“সাধু মুরারি ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কেন ছাড়িবে? তুমি হনুমান, তুমি 
ছাড়িলে শ্রীরামের আর থাকিল কি? তবে তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন: 
ভজন করিয়াছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ, আমার বরে, তোমার হৃদয়ে ব্রজলী লা 
রস স্করিত হউক ।' তুমি তোমার প্রভু শ্রীরামচন্ত্রকে ভজন কর, অথচ 
ব্রজলীলাও আম্বাদন কর।” এইরূপে মুরারি প্রভুর বর পাইলেন । এখন 
সেই মুরারির এই অদ্ভূত পদ শ্রবণ করুন, তাহা হুইলে বুঝিবেন প্রভুর বরে. 
তাহার হৃদয়ে কিরূপ রসন্কুত্তি হইল-_ 

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । ঞ্র। 
জীয়ন্তে মরিয়! যেই, আপনারে খাইয়াছে, 
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥ 


৬৯ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নয়ন পুতলী করি, লইন্গু মোহন রূপ; 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 
পিরীতি আগুন জালি, সকলি পুড়য়েছি, 


জাতি কুল শীল অভিমান ॥ 
না| জানিয় মূঢ লোকে; কি জানি কি বলে মোকে, 
ন1 করিয়া শ্রবণ গোচরে 
আনত বিথার জলে), এ তন্গুটি ভানায়েছি, 
কি করিবে'কুলের কুকুরে ? 
যাইতে গুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে, 
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। 
মুরারি গুপত কহে, " "পিরীতি এমত হয়ে), 
তাঁর গুণ তিন লোকে গার। 
এক দিবস মুরারিকৃত আটটি গ্রোকে শ্রীরামচন্্রের ভজন শুনিয়া! প্রন 
এত সন্থষ্ট হইলেন বে, তাহার কপালে প্রামদাম” এই কয়েকটি কণ। স্বহস্তে 
লিখিয়া দিজেন। ষুবারিকে প্রভু চর্বিত তান্বল দিলে মুরারি কিছু গ্রহণ 
করিলেন, আর কিছু মস্তকে দিলেন, এ কথা পুর্নে বলিয়ছি। প্রভু তদ্দণ্ডে 
ভগবান আবেশে ক্রোধ করিয়া, কাশীতে ভক্তদ্রেহী সন্যামী গরকাশানন্দ 
সরস্বতীর মতকে দুষলেন, আবার তখনি আবেশ গেল। ধথ। ভগবতে-- 
ক্ষণেক হইল বাহথাতৃষ্টি বিশ্বস্তর । 
পুনঃ সে হুইল প্রভূ অকিঞ্চন বর ॥ 
“ভাই” বলি মুরারিকে টকৈল আলিঙ্গন ॥ 
মুরারি এই আলিঙ্গন পাইয়া আনন্দে ভগমগ হইয়া আপন আপনি 
হ!পিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিতেছেন ৷ বাড়ীতে আমিরাও আনন্দে 
হাদসিতে লাগিলেন ॥ আবার স্ত্রীকে বলিতেছেন, “ভাত দাঁও।” স্ত্রী 
পতির ভাঘ দেখিয়। আপনিও আনন্দিত মনে অম আনিয়া দিলেন মুরারি 
ক্লাপনি আপনি কি বলিতেছেন, আর হ|দিতেছেন। যথা 
এক বলে আর করে, খল খলি হাসে ।__ভাগবত। 
মুবারি ভোজনে ঝসিলেন। অন্নে ঘ্ৃত মখিলেন, আ'র গ্রাসে গ্রাসে 
“থাও খ(ও* বলিন্না ধাহাকে তিনি মন্থুখে দেখিতেছেন, “তাহার মুখে 
দিতেছেন4. ক।ঞ্জেই সমুদয় অন্ন ছৃত্তিক।য় গড়িয়া যাইতেছে। মুরারির স্ত্রী 


নিমাইয়ের অজীর্ঘ। ৬১ 


গতিপ্রাণা, তিনি কাঁজেই জানেন তাহার পতি কি রসে বিভোর । পতির 
আনন্দ দেখিয়৷ সুখ সাগরে ভাসিতেছেন। সমস্ত অন্ন এইরূপে মুরারি, 
তাহার সন্মুখের প্রিয়জনের মুখে দিলে, পতিব্রতা আখার অন্ন আনিয়। দিলেন। 
অবশেষে তাহার শ্রী তাহাকে যত্ন করিয়া অন্ন খাওয়।ইলেন। 

গর দিবস প্রাতে নিমাই মুরারির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত । মুরারি 
দেখিয়। আনন্দে উঠিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। নিমাই বসিয়া 
খলিতেছেন, “মুরারি ! কিছু উষধ দাও ।” মুরারি ব্যস্ত হইয়! জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন, “অন্গথ কি?” নিমাই বলি€লন, “অজীর্ণ |” মুরারি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কেন % অজীর্ণ হইল কেন?” নিমাই বলিতেছেন, “ভুনি জান 
না অজীর্ণ হইল কেন? কল্য ওকি করিলে? গ্রাসে গ্রাসে অত রাত্রে ঘ্বত 
মাথা ভাত মুখে দিলে কেন? ভাই?,তুমি দিলে আমি ফেলি কিরূপে ?” 
নিম।ই দেখিতেছেন মুরারি যে এই কাও করিয়াছিলেন, তাহ! বিহ্বল অবস্থায়, 
কারণ ইহা কিছুমাত্র তাহার স্মরণ নাই। তখন বলিতেছেন, “তুই জানিস, 
না, কাল রাত্রে কি করিয়াছিলি ? তুই জানিস, না, তোর স্ত্রী জানে, জিজ্ঞাসা 
কর্‌। তা, তোর অন্ন সেবনে ঘে অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ওউঁষধ তোর জল।” 
ইহই বলিয়া মুরারি “ণ1” “না” বলিতে, মেখানে তাহার যে জলপাত্র ছিল, 
উহ্থা হইতে জলপান করিলেন। 

মুরারি এক দ্রিবস ভাবিতেছেন, স্থুখ ভোগের ত একশেষ করা গেল, 
শ্রীভগবানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়! ক্রীড়া করিলাম । আমাকে ভাই 
বলেন, আলিঙ্গন করেন। কিন্তু তাহার পরে? ভগবান কিছু এই মলিন 
জগতে চিরদিন রহিবেন না। যখন তিনি ,অপ্রকট হইবেন, তখন আমার 
উপ্ায় কি হইবে ৭ ইহার সৎপরামর্শ এই যে আমি আগে যাই, যাইকা। অপেক্ষা 
করিয়া বসিয়৷ থাকি । তখন ভগবান পৃথিবী হইতে অপ্রকট হইলে তদ্দণ্ডে 
দর্শন পাবো। আমাকে আঁর তাহ।র বিরহ যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইবে না। 

এই অতি উত্তম যুক্তি মূনে করিয়৷ এক খানি অতি ধারাল ছুরী প্রস্তর 
করাইলেন, করাইয়া ঘরে লুকা ইয়া রাখিলেন। প্রভুকে ভাল করিয়া দেখিয়া, 
প্রণাম করিয়া, মনে মনে "বিদায় হইয়া, সেই রাত্রিতে গলায় ছুরী দিয়া 
প্রাণত্যাগ করিবেন, করিয়। প্রভুর অপ্রকটের আগে গোলকে যাইয়া বসিয়া 

থাকিবেন ! হাই স্থির করিলেন। 
মুরাগরি এই সযুক্তি স্থির করিয়। বসিয়া আছেন, এমন সময় গ্রুতু, জি 
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উপস্থিত। প্রুভূকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া প্রণাম করিয়া আসন দিলেন। 
প্রভু বসিয়া ছুই . ক কথার পর বলিতেছেন, "ভাই, তুমি আমার একটা 
কথা রাখিবা ?* 

মুবারি। ছেকি? আপনার কথা রাখিব না? এ দেহ ত আপনারঃ 
তাহ। ত জানেন । 

'নিমাই। এই ঠিক? 

সুরারি। ঠিক! তাহার আবার্‌ সন্দেহ কি? 

প্রভূ তখন. মুরারির কাণে কাঁণে বলিতেছেন, “যে ছুরী খান' প্রস্ত্তত 
করাইয়াছ, আমাকে আনিয়া! দাও ।” মুরারি একটু দ্িশাহার। হইয়! কি 
বলিবেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া, গ্রীভগৰানের নিকট একেবারে 
পরিষ্ষাররূপে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, প্রভূ! সেকি? কে তোমার কাছে 
মিথ্যা! কথ! বলিল? কৈ আমি ত ছুরীর কথ।'জানি ন। ?” নিমাই বলিতেছেন, 
“ভুমি ত খুব লোক? আমাকে আবার বলিবে কে? তুমি যাহ! দ্বার! 
ছুরী গড়াইয়।ছ তাহ! আমি জানি, যে জন্য গড়াইয়াছ তাহাঁও আমি জানি। 
যেখানে ছুরী খানি রাখিয়াছ তাহাও আমি জানি।” ইহাই বলিয়া! নিমাই 
ঘরের ভিতর যাইয় ছুরী খানি আনিয়! মুরারির সন্মুথে রাখিলেন, রাখিয়া 
ৰলিতেছেন, “মুরারি) তোমার এই কাজ ?” মুরারি অধোবদন হইলেন। 
নিমাই বলিতেছেন, “আচ্ছা মুরারি, আমি ৫তাসার নিকট কি অপরাধী যে 
তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে চাও ?”. 

মুরারি শ্জধোবদনে কান্দিতে লাগিলেন। তখন নিমাই তাহাকে 
কোলে উঠাইয়া লইয়! মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, অন্তরের বেগে 
কথ! কহিতে পারিলেন না। বেগ সম্বরণ করিয়া বলিতেছেন, “মুরারি ! 
তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিখিলে? আমাকে কি অপরাধে ফেলিয়া 
যাইতে চাঁও? আমার বিরহ তুমি সহ করিতে পারিবে'না, কিন্ত আমাকে 
তোমার বিরহে ফেলিয়া যাইবা । মুরারি! এইকি তোমার অহেতুকশী 
প্রীতি ?” 

তখন উভয়ে অঝের নয়নে ঝুরিতেছেন। নিমাই আবার বলিতৃছেন, 
"্মুরারি, আমাকে এখন ভিক্ষা দাও। বল তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইব 
না?” মুরারি কষ্টে বলিলেন “না।”৮ তাহা নিমাই শুনিলেন না। 
মুয়ারির-দক্ষিণ হস্ত খানি ধরিলেন, ধরিয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন। 


নদিয়ায় কি আনন্দ! ৬ও 


রাঁখিয়া বলিতেছেন, “বল মুরারি, আমার মাথা খাঁও, তুদি এরূপ বুদ্ধি 
আর করিবে না ?” নিমাই বলিতেছেন, মুরারি কান্দিতেছেন, 'আর মুররির 
স্ত্রী এ কথা! শুনিয়! দ্বারে দড়াইয়! কান্দিতেছেৰ। মুরারির স্ত্রীও প্রভুকে 
মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছেন। মুররি তখন প্রভূর কোল 
হইতে নামিয়া তাহার চরণ তলে পড়িলেন। পড়িয়া! বলিলেন, পপ্রভু ! 
তোমাকে ছাঁড়িয়। কোথায় যাইব? তুমি পাছে ফেলিয়া; যাও এই চিপ্তায় 
আমি উন্মাদ হইয়াছিলাম। প্রভু আমাকে ক্ষমা! কর।” * 
দুধ জাল দিতে থাকিলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হ্য়। তাহার পর ছুধ 
বিলে/ড়িত হইতে থাঁকে। আরও উত্তাপ পাইলে উথলিয়। পড়ে। সেইরূপ 
তখন নদীয়াতে উথলিয়া পড়িতেছে,__-কি % না, কষ্ণভক্তি। ভক্তি কিরূপে 
উথলিয়। পড়ে তাহা বলিতেছি। ্ 
নবদ্বীপের তখন কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহ এই পদটীতে প্রকাঁশ-__ 
ধর নাওসে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়। 
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥ 
প্রেমে, শান্তিপুর ভূবুডূবু ন'দে ভেসে ধায়। 
» প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাটাদের গায় ॥ 
পদকর্ত! বলিতেছেন যে, তখন বন্যা আসিয়া নদীয়। ভাসিরা গিয়াছে; 
আর শ।স্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়াছে; আর মধ্যস্থলে গৌরচন্ত্র টলমল করিতেছেন! 
এই ভক্তি কিরূপ, না, তরল সুধার ন্যায় । উহা জীবগণকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
ভক্তগণ কলসী ভবিয়া পান করিতে দিতেছেন। যে চাহিতেছে তাহাকেই 
দিতেছেন, কিন্তু ভাগাঁর অক্ষয়। পূর্বে শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং ভক্তি বিতরণ 
করিতেন, তাহার পরে তাহার ভক্তগণ সেই শক্তি পাইলেন। তীহারাও 
বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছামাত্র জীবকে বিমলানন্দে মগ্ন 
কাঁরতেন, ভক্তগণ নান! উপায়ে এ সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। যথা, 
কাহাকে স্পর্শ করিয়া, কাহার প্রতি চাহিয়া, ক|হার সহিত সঙ্গ করিয়া, 
কাহাকে আলিঙ্গন করির1, ইত্যার্দি। যে ব্যক্তি এই সুধা পাইল, তাহার কি 
হইল % তাহার শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ হইল। শ্রীভগবানের কথ! 
কি? তাহ।র নাম মাত্র শুনিলে তাহার আনন্দ হয়। এত আনন্দ হয় যে, 
হৃদয় মধ্যে স্থান না পাইয়! বাহিরে প্রকাশ পায়। যথা, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত 
হয়, নয়ন দিয়া! প্রেমধার! বহে, আনন্দে অহরহ নৃত্য ও গীত কক্ষিতে-ইচ্ছা 
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করে। মুরারি গুপ্ত আনন্দে ভোজন করিতে বসিয়া খল খল করিয়া হাঁসি- 
তেছেন। যাহার আনন্দের বেগ অতি প্রবল হইল, তিনি অমনি মুঙ্ছিত 
হইয়। পড়িলেন। 

এইরূপ আনন্দে তখন নদীয়। টলমল করিতেছে । শ্রীধর রাজপথে 
য।ইতেছেন, পথে একজন ভক্তের সহিত দেখা হইল; অমনি তাহার হাত 
ধরিয়া ছুই জনে বহুতর লোকের মাঝে, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া, নাচিতে 
ল/গিলেন। পথের মধ্যে ছুই ভক্তকে দেখাদেখি হইল, পরস্পর পরম্পরে 
চ।হিলেন, ও হ।সিরা গলিয়! পড়িলেন। আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন 
হুইল না। উভয়ের মনের ভাব এই, “কি আনন্দ ! কি আনন্দ!” নদের এ 
অনন্দ বর্ণন করিয়া লোচন দস চৈতন্তমঙ্গলে এই গীতটী সন্নিবেশিত করি- 
য়ছেন, যথা-_ ৃ 


স্বখেরি পাঁথার নদীয়া য়, গোরাট(দের উদয়। প্র 

_এক দিন নয়, ছু দিন নয়, নিতাই নৃতন। (স্থখেরি পাথার ) 

মনে করি, নদে ভরি, এ দেহ বিছ।ই। 

তাহার উপরে অ।মার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥ 

ভক্তগণের ককপাঁয় তখন নবদীপ নিমাইয়ের গণে পরিপুরিত হইয়াছে। 

ভক্তগণ যাহাকে পাইতেছেন, অমনি টানিয়া লইতেছেন। সকলেরই 
তখন পঞ্চম পুরুযার্থ প্রাপ্তি হুইয়াছে। তাহাদের সমুদায় সাধ মিটিয়। 
গিয়াছে। কেবল একটি সাধ মিটে নাই।, সেটি এই প্রার্থনায় প্রকাশ, 
“হে শ্রীভগবাঁন ! আমাদের এই পরিবার বুদ্ধি কর।” আবার ভক্তিতে 
হৃদয় তরল হইয় গিয়াছে, জীবের প্রতি দয়ার তরঙ্গ হৃদয়ে অনবরত 
বহিতেছে। ভক্তগণের সর্বদাই মনে মনে প্রার্থনা এই, “হে শ্রীভগবান | 
তুমি যে সুখ আমাদিগকে .দিয়াছ, ইহা জনে জনে. বিতরণ কর। যেন 
তোমার পাদপন্ম মধুপান করিয়। সকলেই আমাদের মতন আনন্দ ভোগ 
করে।” নিমাইয়ের এই বনৃতর ভক্ত তখন তাহাদের দেহ ধর্ম অনেকট! 
ভুলিয়াছেন। তাহাদের ক্ষুধা অতি অল্প, নিদ্রাও অতি অল্প। স্ত্রীলোকে 
বাড়ী বসিয়! ফুলের ফালা গাধিতেছেন, নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় গ্রস্তত 
করিতেছেন ) গ্ুক্রষগণ ফুলের মালা ও আহারীয় দ্রব্য হাতে করিয়া 
গ্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছেন। প্রভূকে কিরূপ নাঁগরীয়াগণ দেঁখতে- 
ছেন, তাহা তাহার অতি প্রিয় পাঁশ্বদ মুরারি'ও শিবানন্দ বর্ণনা করুন-_ 


অব.র-- 


নদিয্ায় কি আনন্দ । ৬৫ 


গদাধর অঙ্গে যিনি অঙ্গ হেলাইয়!। 

বুন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়! ॥ 

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বহ্‌ নাহি জানে । 
রাধাভাঁবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে ॥ 
অনস্ত অনঙ্গ জিনি দেহের. বলনি। 

কত কোটি চাদ কান্দে হেরি মুখখানি ॥ 
ত্রিভুবন দরবিত এ দোহার রসে। 

ন। জানি মুরারিগশুপ্ু বঞ্চিত কোন্‌ দোষে ॥ 


পোণার বরণ গোর] প্রেম বিনোদিয়া। 
প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া ॥ 

পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেম ধার1। 

নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 
গে।বিনোর অঙ্গে পছ অঙ্গ হেলাইয়া। 
বৃন্দাবন গুণ শুনে মগন হইস্ব! ॥ 

রাধা রাধ। বলি পঁহু পড়ে মূরছিয়। 
শিবানন্ কান্দে পহরু তাব না বুঝিয়া ॥ 


প্রভূ ভক্কের নিকট হইতে ফুলের মালা গ্রহণ করিলেন, এবং আপনার 


গল।র মাল! তাহাকে দিয়! উপদেশ করিলেন, “তুমি দিবানিশি হরেরুষ্* নম 


জপ কর। , আর দশে পাঁচে মিলিয়া, স্ত্রী পুত্র পিতা মাত! লইয়া, বাড়ী 


বসিয়। কীর্তন কর।” সেই উপদেশ পাইয়া সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। 
সন্ধ্যা হইলে নগরে নগরে পাড়ায় পাড়ায়-- 


ব্ল ভাই হরি ও রাম রাম, 
এই মত নগরে উঠিল ব্রঙ্গ নাম। 


এইরূপ দব পদ গীত হইতে লাঁগিল। খোল করতাঁল ও হরিধ্বনিতে 
নবদ্বীপ প্রতি রজনীতে উত্মবময় হুইয়া উঠিল। নিত্যই এইবপ .উৎসব। 
তখন সমস্ত নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণন কর! বাস্ছদেব 


এই নীচের পদ্যটা লিখিয়াছেন__ 


অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কল ভাল। 
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ 


৬৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত । 


'". চক্র নাচে হুর্য্য নাচে,.আর নাচে তারা। 

_.. পাতানে বাস্থকি নাঁচে বলি গোরা গোর] ॥ 
নাচক়ে ভকতগ্রণ হইয়ে বিভে।র। 
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ায় ॥ 
জড় পঙ্নু আতুর আদি উদ্ধারে পতিত । 
বান্ুঘোষ বলে সুঞ্রি হইন্থু বঞ্চিত ॥ 

*নুর্য্য নাচে চন্দ্র নাচে” ইহার ভাব পরিগ্রহ করন। ভক্তগণের দেহ 
সর্বদা নাঁচিতে পারে না, কিন্ত তাহাদের প্রাণ সর্বদ|1 নাচিতেছে। যাহ।দের 
. প্রাণ অনুক্ষণ আনন্দে নাচে, তাহারা দেখেন যে ত্রিভূবনও আনন্দে নাচিতেছে। 
তাহাদের মনে তখন যে ভাব তাহাতে প্রাণ আপনি নাচিয়া উঠে। তাহাদের 
" ভাব যে, ভগবান তাহার, তাহার তিনি, তিনিই সব, সবই তিনি। এই 
জগতই আমার, এই জগতেই তিনি। ইহাতে মনে অতীব গৌরবের সৃষ্টি 
হইয়াছে । পতি-মৌহাগিনী নারী সর্বদা হাঁস্যমুখী, আদরে গলিয়। পড়েন, 
মাটিতে পা দেন না। ভক্তেরাও সেইরূপ, তবে একটু বিভিন্নত৷ এই যে, 
ভক্তিতে উন্মাদ হইয়! যিনি গৌরবান্বিত হয়েন, তাহার যে বিগলিত ভাব সে 
কেবলই মধুর। | 

আবার, তখন দেশে যেন বিটি একটি তরঙ্গ আলিয়া! উপস্থিত হইল । 
স্বীলোকে পতির কোলে শুইয়া “হরি” “হরি” বলিয়া! কান্দিয় উঠিতেছেন। 
শিশু মাতার কোলে আপন! আপনি হঠাৎ হরি হরি বলিয় নাঁচিতে লাগিল। 
পথে যাইতেছে, কিছু জানে না, কখন কৃষ্ণনাম মুখে লয় নাই? হঠাৎ পড়িয়। 
পাগলের মত হরি হরি ঝলিয়! গড়ি দিতে লাগিল। এই যে অভাবনীয় 
কাও শুধু নবদধীপে হইতেছিল তাহা নয়, দুরদেশেও এইরূপ হইতে লাগিল । 

সেই প্রবল তরঙ্গের সময় আর একটি গান গীত হইত, সেটা এই-_. 

বিজয় হইল নদেয় নন্দ ঘোষের বাল! । 
হাতে মোহন বাঁশী, গলে দোলে বনমালা ॥ 

এখন বিবেচনা করুন শ্রীকৃষ্ণ “বাল বলিয়া অভিহিত হয়েন না। কিন্ত 
তখন ভক্তগণের ব্যাকরণের বন্ধন ছিড়িয়া গিয়াছে । ব্যাকরণ কেন, .দেহ 
বন্ধন, পরিবার বন্ধন, শাস্ত্র বন্ধন এবং সমাজ বন্ধন পর্যযস্ত অন্তত হইয়াছে। 

শ্ীনিমাই সমস্ত রজনী কীর্তন করিয়া প্রত্যুষে শয়ন করিতে আইলেন। 
হু এক-্দগু নিদর। যাইম। গঙ্গ হান, ঠাকুর পৃঙ্গা প্রতি করিয়া আপনার গৃহে 


নিমাইয়েক বিষুপ্রিয়াকে লইয়া রগ । ৬ 


কি শ্রীবাসের বাঁড়ীতে বসিয়! ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ কথা রসে ধিভোর 
আছেন। প্রত্যুষ হইতে শত শত ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আপিতে- 
ছেন, আর দর্শন মাত্রে সকলে ভূমে লোটাইয়া প্রণাম করিতেছেন। নিমাই 
ভক্তগণ সহিত আবার.ন্নানে গমন করিলেন । সেখানে সকলে শিশুর ন্যায়, 
জলকেলি করিয়! গৃহে আইলেন। নিমাই ভোঁজনে বসিলেন, আর নিতান্ত 
নিজজন তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন | বিবুণ্রিক্ণা সেখানে আসিতে পারেন 
না, তিনি আড়ালে দীড়াইয়! পতির তোঁজন দর্শন করিতেছেন। শচী. 
ভোজনের পাত্র পুত্রের সম্মুখে র।খিলেন |, নিমাই শাক ভালবাসেন, বিষু- 
প্রিয়া নানাবিধ শাক রন্ধন করিয়াছেন? শচী সম্মখে বসিয়া পুত্রকে ভোজন 
করাইতেছেন। শচী অগ্রে বসিয়া নিমাইয়ের সহিত তখন কথা. বলিতে 
লাগিলেন। শচীর ইচ্ছা যে নিমাই ত]হার সহিত অন্ত লোকের মত সংসা 
রের কথা বলেন। নিমাইয়ের,মন সংসারের দিকে লইবার নিমিত্ত এই 
স্ৃযোগে ঘরকন্নার. ছু একটা কথ বলেন.। নিমাইয়ের মুখে সংসারের কথা 
শুনিলে শচী বড় সুখ পায়েন। যদি পুত্রের কাছে তাহার: বধূ বিষুতপ্রিয়ার্‌ 
হুই একট! কথা শুনেন, তবে আর শচীর আনন্দের সীমা থাকে না। এই, 
সুযোগে বধূর ছুই একটা কথাও বলেন। মাঁতৃবৎসল নিমাই সেই সময়, যথা: 
সাধ্য মা্তীরে সন্তোষও করেন ।, 

শচী বলিতেছেন, “শিম।ই, কাঁল আমি বড় আশ্ধ্য স্বপ্ন দেখিয়াছি |” 
ইহা, বলিয়। স্বপ্নে প্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত বলি- 
লেন। নিমাই বলিতেছেন, “মা! উত্তম স্বপ্র দেখিয়া, আমাদের ঘরের ঠাকুর, 
বড় জাগ্রত।” পূর্বে বলিক্নাছি শ্রীজগন্নাথের . ঘরে রঘুনাঁথ শীলগ্রাম ঠাকুর, 
ছিলেন। যখন নিমাই বলিলেন, “আমাদের ঘরের ঠাকুর বড় জাগ্রত,* 
তখন উপস্থিত ভক্তগণ, শচীকে গেপন করিয়া, নিমাইয়ের পানে চ।হিয়া। 
একটু হাসিলেন। কিন্তু শচী নিমাইয়ের কথ।র রহস্য একটুও বুঝিলেন ন1 € 
না বুঁঝগ তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে ঘরের ঠ!কুরের গৌরব করিতে লাগিলেন । 
নিমাই বলিতেছেন, “আমি জানিতাম ,আমার ঘরের ঠাকুর বড় প্রত্যক্ষ, 
আজ তোমার স্বপ্র শুনিয়া আমার সে বিষয় নিঃসনেহ হইল।” ইহাই বলিয়া 
অতি গস্তীর ভাবে, মাত।র পানে চাহিয়া! চুপে চুপে. বলিতেছেন, "আমি 
তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলিতেছি। ঠাকুরের যে প্রত্যহ নৈবেদ্য 
দেওয়া হয়, তাহার অদ্ধেক থাকে, অদ্ধেক থাকে লা। আমি ভাবি কিছুই 
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স্থির করিতে পারিতাঁক্স না যে এ অর্ধেক কে খায়? শেষে আমার মনে 
একটি সন্দেহ উদয় হওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমি ভাবিতাম 
এ তোমার বধূর কাজ। কিন্তু এত প্রকাশ করিবার কথা নয়, কাজেই 
লজ্জায় তোমাকেও না বলিয়। মনের মধ্যে গোপুন করিয়। রাখিতাম। 
যাহা হউক, আমার সে সন্দেহ এখন গেল। এ অর্দেক ঠাকুরই গ্রহণ 
করিয়া থাকেন।” এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের যাহার যেরূপ অধিকার 
তিনি সেইরূপ হাঁসিতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃম্বরে, কেহ মুছুস্বরে। 
বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দড়াইয়। এই.কথা শুনিয়া লঙ্জা পাইয়া স্থথে হাসিতে 
লাগিলেন, যথ! চৈতন্য ভাগবতে-_ 
হাসে লক্্মী জগন্মাত। স্বামীর বচনে। 
অন্তরে থাকিয়া স্বপ্ন.কথা সব শুনে ॥ 

শচী তখন একটু.বুঝিলেন যে নিমাই রহস্ত করিতেছেন। এ কথা বুঝিয়া 
বলিন্তেছেন, দতুই বলিস্‌ কি নিমাই? বৌমা আমার স্বয়ং লক্ষী । 
বৌমার অভার কি যে সে চুরি করিয়া! খাবে ₹* 

তাহার পরে নিমাই শয়ন করিলেন। আর তাশ্ব'লের বাটা হাতে 
করিয়া শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া পদ সেবা করিতে গেলেন। কোন দিন বা 
গদাধর স্রীমতীকে পদচ্যুত করিয়া! আপনি বদিলেন। ভক্তগণ তথন স্ব স্ম 
গৃহে ভোজন করিতে ও কিঞ্চিৎ আরাম করিতে গমন করিলেন। অল্প 
একটু নিদ্রা যাইয়া নিমাই উঠিয়া বসিলেন, আর ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আবার সকলে কৃষ্ণ কথায় উন্মত্ত হইলেন । 
এবং অপরাহেট নিমাই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর ভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন । | 

নিমাইয়ের নগর ভ্রমণের বেশ অপরূপ | পরিধান অতি সুষ্ম কার্পাস 
কি অতি.মনোহর পট্রবন্ত্র। নিমাইয়ের মনোহর ৰেশ। মনোহর রূপ 
দেখিলে প্রি জনের আনন্দ, দুষ্ট লোকের, ক্রোধ হয়। নগরে ভ্রমণ 
করিতেছেন, চতুষ্পার্খ তক্তগণে বেষ্টিত। যাহারা নিজজন তাহারা পথ 
হইতে সেই ভক্তদলে মিশিয়। যাইতেছেন | "যাহারা বিপক্ষীয় তাহার 
নিমাইয়ের নিকটে আসিতে পারেন না। তাহার ছুইটি কারণ; প্রথমত 
নিমাই সর্দদাী ভক্তগণ পরিবেষ্টিত থাবিতেন। দ্বিতীরত, তাহার এরূপ 
তেজ ছিল যে নিকটে ষাইয়া কেহ কথাবার্তা, বলে এরূপ সাহস হুইত ন1। 


নিমাইয়ের বিষুণপ্রিয়।কে লইয়া রঙ্গ । ৬৯ 


ধিনি বিপক্ষ তিনি দুর হইতে কুক্মভাবে তাহার প্রতি চহিতেন, তর 
আপনারা আপনারা তাহার নিন্দা করিতেন। এই বিপক্ষ দলের ক্রোধ 
ক্রমেই বাড়িয়। চলিল। তাহাদের বিশ্বাস যে কতকগুলি উন্মত্ত, কি পাষও, 
কি দুষ্ট লোকে জুটিয়া, নিমাইপপ্ডিতকে ভগবান সাজাইয়া, দেশ নষ্ট করিল। 
“নিমাইপপ্তিত লোক ছিল ভাল, কিন্ত তাহাতে কি লাভ? তাহাকে 
ভগবান করিয়াছে; তাহার যে এত বুদ্ধি স্ভাহা কাজেই লোপ পাইয়া 
গিয়াছে । এত শুখ কে কোথা ছাড়ে ?₹ জগন্নাথের পুত্র চিরকাল ভাত 
কাপড়ের কাঙ্গাল। আঙ্গি ছুগ্ধে গান ও খ্বতে আচমন ! 'দেখ না যেন 
বিয়ের বর। যেন নাগর, নাগর সাজিয়া নগরে বেড়াইতেছে। মুখ দেখিলে 
বোধ হয় যেন নিরীহ ভাল. মানুষ, কিন্ত সমুদায় ভণ্ডামি।” পরে ইহ|দের 
বিপক্ষতা এত বাড়িয়া গেল যে তাহারা কাঁজির নিকট অভিযোগ করিল । 
বাহ! হউক, নিমাইয়ের নিট যাইতে কাহার সাহস হইত না, তবে 
ফাক পাইলে কখন কখন কেহ নিম।ইকে ত্যক্ত করিতেনু। এক দিবস 
নিমাই ন্নান করিতে গিয়াছেন, তীরে দীড়াইয়া, ভক্তগণ একটু অন্ত মনস্ক 
হইয়াছেন। এমন সময়»এক জন ব্রাহ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিফট 
আসিয়া উপস্থিত। তিনি কীর্তন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাধু, 
অন্তত আপনাক্ষে সাধু বলিয় বিশ্বাস আছে, স্তরাং মনে অভিমানে পূর্ণ। 
তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাঁরেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত 
হইয়া! ক্রোধে অডিভূত হইয়াছেন। তাহার একটু পরে গঙ্গস্নানে নিমাইকে 
দেখিয়া তাহার সেই ক্রোধ আরো! বাড়িয়! উঠিল, ও তীহাকে ফাকে পাই 
একবারে তাহার অগ্রে যাইয়া উপস্থিত ক্রোধে অন্ধ হইয়! বলিতেছেন, 
“শুন নিমাইপপ্ডিত! আমি তোমার কীর্তন দেখিতে গিয়। অপমানিত 
হইয়া! আসিয়াছি। আমি তাপস ত্রাঙ্গখ, তোমাকে শপ দিব। তুমি যেমন 
আমাকে মলোছ্ঃখ দিয়াছ, আমি তেমনি তোমাকে শাপ দিলাম যে তুমি 
ংসার স্থুখ হইতে বঞ্চিত হও'।” ইহাই বলিয়া আপনার উপবীত খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ছিড়িয়। নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিল । 
বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্মণের সমস্তই অন্তাঁয়, নিমাইয়ের কোন দোষ নাই। 
তিনি নিজ বাড়ীতে ভজন করিতেছেন, সেখানে ৰহিরক্ষ লোক গমন করিলে 
তজনের ব্যাঘাত হয়। তুমি জোর করিয়া সেখানে যাইৰে। যাইতে পার 
লই বলি, এই নবীন যুবককে? যিনি তীহাঁর বৃদ্ধ মাজার একমাপ্ত-পুত্র, ও 


৭০ প্রীঅমিয়নিমাই-চদ্রি | 


নবীন ভার্ধ্যায় এক মাত্র সম্বল, চিরদিনের তরে সংসার হুইক্তে বাহির করিয়া 
বৃক্ষতলবাসী করিবে, একি ভাল কাজ? 

তবে ব্রাহ্মণের দোষ কি? তিনি যে স্ববশে ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। 
এ কার্য্যটিও নিমাইয়ের লীলাখেলার একটি অঙ্গ। ূ 

নিমাই তখন সেই কুদ্ধ ব্রাহ্মণের খও্ খণ্ড উপবীত, চরণ হইতে . উঠাইয়! 
মন্তকে ধরিয়।, বলিলেন, “আমি তে'মার এই শাঁপ গ্রহণ করিলাম !» 

তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। 


এক দিন নিমাই নগর ভ্রমর্ণ করিতে করিতে নগরের প্রাস্তভাগে উপস্থিত ৃ 
সেধানে শৌপ্তিকগণথাকে, নগরের মধ্যে মদ্য বিক্রয় করিতে পাঁরিত্ত- না! 
মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ শাসন যে উহা স্পর্শ করিলে গঙ্গা্সান করিতে হুইভ। 
নিমাই সেখানে যাইয়া! মদ্যপগণের স্থান দেখিয়া তীহার বলরাধ ভাষ হইল । 
তখন আববিষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, “মদ আনো; মদ আরনা১শীঘ মদ 
আনো ।* শ্রীবাঁস বলিলেন প্প্রতু ক্ষমা দিউন। এখানে-বনুতর ভিগ্নদর্লোক 
আপনি কি ভাবে বলিতেছেন তাহা তাহারা না বুঝিয় কেবল কলঙ্ক করিবে” 
কিন্ত বলরাম তাহা শুনিলেন না। তখন আবাস বুললেন, “যদি ঠাকুর তুমি 
এরূপ কথা এখানে বল, তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।” 
তখন বলরাষ একটু জব্দ হইলেন। একটু হাসিয়া বলিতেছেন, “যদি তোমার 
ইঙ্কাঁতে এত ছুঃখ হয়, তবে আমি উহা ছাড়িলাম |” ইহা বলিয়া নিমাই 
বলরাম ভাব সম্বরণ করিলেন। উপস্থিত মাতালগণ্‌ গুনিলেন যে নিমাইপপ্ডিত 
আনিয়াছেন।. তখন সকলে টলিতে টলিতে তাহাকে দেখিতে চলিল। একে 
একে সকলে নিমইপপ্ডিতকে দিরিরা ফেলিল। কেহ বলিতেছে সনিমাই- 
পণ্ডিত, একক্টগান গাও।” কেহ বলিতেছে, “নিমাইপপ্ডিতের বেশ গানের 
দল 1” কেহ বলিতেছে, “নিমাই একবার নাচ দেখি ?” কাহার বা 
নিমাইয়ের গীত কি নৃত্য করিবার দেরি সহিল না। আপনারাই নৃত্য গীত 
করিতে লাগিল । কিন্তু তাহাদের মুখে কি আইল? তাহারা গীত গাইতে 
ও নৃত্য করিতে উদ্যত হইলে, এক অপরূপ কাও উপস্থিত হইল। নিমাই 
ককপার্ত হইয়। তাহাদের দ্রিকে চলিলেন। তখন তাহারা হরি হরি বলিয়া! নাচিযা 
উঠিল! নিম|ই চলিলেন, আর, যথা চৈতন্য ভাগবতে-- 
হরি বলি হাতে তালি দিয়া কেহ লাচে.। 
উল্লাসে মগ্চপ কেহ যায় তর পাছে ॥ 


গঞ্িত দেব|নন্ব। | ৭১ 


প্রইরূপে মদ্যপগণ আর একরূপ মদ্যের আস্বদ পাইয়া! নিম।ইয়ের পশ্চা 

চলিল, ইহাতে কি হইল, না, যথ! চৈতন্য ভাগবতে-_ 
আনন্দে শ্রীবাঁস কান্দে দেখি পরকাশ। 

সেখান হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে, নিমাই নবদ্বীপের এক কোণে 
সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে, বিদ্য।নগর গ্রামে উপস্থিত 
হুইলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ পরম সাধু উদাসঁটন, 
ও অদ্বিতীয় ভাগবত, কিন্তু ভক্তি মানেন না। ইনি বহু পুর্বে এক দিবস 
ভাগবত পড়িতেছিলেন, শ্রীবাস সেখানে ছিলেন । পাঠ শুনিয়] শ্রীবাস বিগ- 
নিত হয়েন। ইহাতে দেবানন্দের পড়ুয়াগণ, “এ বামুন কান্দে কেন? 
ইহার ক্রন্দনে ষে পাঠ শুনিতে পাই না?" ইত্যাদি বলিয়। তাহাকে ধরিয়! 
বাহিরে লইক্সা যাঁয়, এ কথার উল্লেখ" পুর্ধে করিয়াছি । নিমাই যাইতে 
যাইতে দেবানন্দকে দেখিলেন,* দেখিয়াই বিচলিত - হইয়া বলিতেছেন, 
“্্রীবামের প্রেমানন্দ ধার দেখিয়! তোমার পড়য়াগণ তাহাকে বাহিরে 
টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তুমি যেমন গুরু, তোমার শিষ্যগুণিও তেমনি। 
রসময় শ্রীভাগবত পড়িয়া! রস পাও না, কারণ ভক্তি মান না। তোমার 
ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথি খানা দাও, আমি উহ ছিড়িয়! ফেলিয়! 
দিই।” দেবালন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমুত্তি দেখিয়া, যদিও সেটি তাহার বাড়ী ও 
সেখানে তিনি শিস্যগণ পরিবেষ্টিত, তথাপি অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত 
রুরিলেন। কোন উত্তর করিলেন না । | 

নিমাই এরূপ বিচলিত হইলেন কেন? পূর্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের যে 
নিজজন তাহাকে তিনি এইরূপ দণ্ড করিতেন। এই দেবানন্দ ভবিষ্বাতে 
তাহার লীলার সঙ্গী হইবেন বলিয়া, এইরূপে তাহাকে দণ্ড করিয়াছিলেন। 
ইহার কিছুকাল পরেই এই দেবানন্দ ক্ীনিমাইয়ের চরণে পড়িয়া আত্ম সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, ও আঁপনার অপরাধ ভঞ্জন করিয়া লয়েন। আর অপরাধী 
জীবে অদ্যাপি দেবানন্দের, “অপরাধ ভঞ্জন পাটে” অপরাধ ভর্জন নিমিত্ত 
গড়াগড়ি দিয়া থাকেন । 

..এইরূপে নিমাই ভক্তগণ লইয়! নান! দিন নাঁমারূপ ক্রীড়া করেন। কিন্ত 
সমস্ত ক্রীড়ারই উদ্দেশ্য এক, তক্তিবৃততি প্লুরিবর্ধন। এক দিন বহুতর ভক্তের 
সহিত নিমাই”দরিদ্র বেশে হৃত্তে কোঁদালি লইয়া, হুরিমন্দির মার্জনা করিতে 
চলিলেন। শ্রীভগবানের গৃহ "মার্জনা করিয়৷ তাহার সেবা করিতেছেন, 
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ইহাই নকলের প্রথম সুখ । দ্বিতীয় সুখ, জ্ীভগবানের নিঙ্গিভ্ত অতি নাচ 
সেবা করিতেছেন। তৃতীয় আনন্দ, শ্রীভগবান স্বয়ং ভাহার জীবকে শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত সেই কার্ধ্য করিতেছেন। অবশ্য নানাবিধ লোকে দূর হইতে 
তাহাদিগকে বিদ্রপ করিতেছিল, কিন্তু তাহা তীহারা না শুনিয়া মুহুমুু 
ইহরিধবনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্দির সমুদয় মার্জন। করিয়া, পরিশেষে গঙ্গার 
অবগাহন করিতে চলিলেন। 
এইরূপে আবার নৌক। বিহার করিতেন। ক আপনি কাগ্ারী 

হইয়া গোপীগণকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর হইন্! 
সকলে নৌকায় উঠিলেন। নিমাই শ্রীতগবান ভাবে কর্ণধার হইয়। 
ঈাড়াইলেন। নিমাই হস্তে যখন “কেরয়াল” ধরিয়া দাড়াইলেন, তখন 
তাহার রূপ যেন শত গুণ বুদ্ধি হইল। ভক্তগণ গোপীভাবে নিমাইয়ের 
রূপ “দর্শন করিতেছেন । ভক্তগণ বলাবপি করিতেছেন, আমাদের নবীন 
নেয়ে কি সুন্দর! নিমাই আনন্দে ভগমগ হইয়। নৃত্য করিতেছেন, আর 
ভক্তগণকে 'নীকায়' আরোহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন। নিমাই ভক্ত- 
গণকে একে একে নৌকায় উঠাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাবিতেছেন, 
ভবনদী পার হওয়া কি সুখ! আর যে নাবিক তাহাদিগকে পার করিতে- 
ছেন, তাহার কি মধুর রূপ ও গু৭! নৌকায় উঠিয়! কেহ হরেকৃষ বলিয়া 
তালে তালে বৈঠ। ফেলিতে লাগিলেন, কেহ গীত গাইতে লাগিলেন, কেহ 
ব৷ নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই নৌক। বিহার উপলক্ষ করিয়া বাস্থঘোঞজের 
এই পদটি দেখিতে পাই, যথা-_- 

ন। জানিষে গ্রোরা্ঠটাদের কোন ভাব মনে । 

স্থরধুনী তীরে গেল সহচর সনে ॥ 

প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া । 

নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হইব ॥ 

আপনি কাগারী হয়ে বায় দৌকা খানি । 

ডুবিল ভুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥ 

পারিষদূগণ সবে হরি হরি বলে। 

পুরব স্মরিয়া কেন্ধ ভাসে প্রেম জলে ॥ 

গদাধরের মুখ হেরি মৃদু মৃছু হাসে। 

বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লামে। 


শ্রীসারঙ্গদেব। ৭৩ 


পরই নৌফাবিহারের সময় শ্রীগৌরাঙ্গ একটি বড় মধুর পীলা করেন। 
নদীয়ার এক পার্খে জাহান্নগরে, শ্রীসারঙ্গদেব নামক এক জন পরম সাধু 
শ্রগোপীনাথের সেবা করিতেন। ইনি উদাসীন ও প্রাচীন, ইহার কিছু 
কাল পূর্বে, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক দিন 
প্রভু সারঙ্গদেবকে বলিতেছেন যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যাহাতে তাহার 
গোগপীনাথের সেবা নিয়ম মত চলে সেই জন্য তীহার একটি শিষ্য করা 
কর্তব্য । সারঙ্গদেব বলিলেন যে সৎ'শিষ্য পাওয়৷ বড় হুর্ঘট, অতএব 
তাহার শিষ্য করিবার ইচ্ছা নাই। তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি 
তোমাকে বলিতেছি, তুমি এক জন শিব্য গ্রহণ কর।” সারঙ্গ বলিলেন, 
প্তবে আর কথ! কি; শিষ্য বাছিয়া লইবার ক্ষমতা কিন্তু আমাঁর নাই। 
কল্য প্রত্যুষে প্রথম যাহার মুখ দেখিব তাহাকেই শিষ্য করিব।” বোঁধ 
হয় প্রভুকে একটু জব্দ করিবার নিমিত্ত সারঙ্গ এই কথা বলিলেন, 
কিন্ত প্রভূ জব হইলেন না । প্রভু ঈষৎ হাঁসিরা রলিলেন, “তাহাই 
হইবে 1” রা 

রজনীযোগে সারঙ্গদেবের চিন্তায় নিদ্রা হইল না। হারা উদাসীন 
তাহাদের *শিষ্যগণ তাহাদের হৃদয়ে পুক্র-প্রেম উদ্রেক করিয়া থাঁকেন। 
সারঙ্গ ভাবিতেছেন বে বুদ্ধ বয়সে প্রভু আবার আমার ঘাড়ে কাহারে 
চাঁপাইয়া দিবেন? অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাহার প্রত্যাহিক নিয়খান্ুসারে 
গঙ্গান্নান করিয়া তীরে বসিয়া! নয়ন ,মুদিয়। মালা জপ করিতে লাগিলেন। 
তখন সৃর্য্য উদয় হইতেছে) এমন সময়ে যেন কি একটি বস্ত তাঁহার 
কোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নয়ন *উন্মীলন করিয়া দেখেন সেটা 
একটি মৃতদেহ! প্রথমেই তাহার মুখের দ্দিকে দৃষ্টি পড়ায় শব দর্শনে 
যেরূপ ভয় কি দ্বণার উদয় হয় তাহা তাহার হইল না । দেখেন মৃতদেহের 
নয়ন অর্দ মুদ্রিত, ষেন নিদ্রা যাইতেছে । মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে 
গাহার শরীরে জীবন আছে । মৃতদেহের পানে সা'রঙ্গ যতই দেখিতেছেন 
তত্বই মুগ্ধ হইতেছেন। দ্বেখেন যে মৃত ব্যক্তি একটি বালক বই না; 
বয়ক্রম ১১ কি ১২ বৎসর, দেখিতে পরম সুন্দর, মস্তক সম্প্রতি মুণ্ডিত 
হইয়াছে, গলায় যক্োপবীত, পরিধান পউবন্্। 
বালকটিকে দেখিবামান্ব ফারঙ্গদেবের হৃদয়ে পুত্রবাৎসল্য উদয় 
হইল। | | 


১৪ 
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তখন সারঙ্দেব ঘে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাতে উঠিয়। 
যাহার মুখ দেখিবেন তাহাকে মন্ত্র দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়! 
গিয়াছেন। কিন্ত যেমন তাহার পুভ্রবাৎসল্য উপস্থিত হইল, অমনি তীহার 
মনে সেই প্রতিজ্ঞার কথ উদয় হইল । তখন তিনি ভাবিতেছেন, “এই 
বালকটিকে যদি শিষ্যরূপে পাইতাম তবেই আমার মনোমত হুইত্ত ) কিন্তু 
আমার হুূর্ভাগ্য বশত এইটি মৃত।” আবার ভাবিতেছেন, “আমি ত পাগল 
মন্দ নয়? আমার প্রতি প্রভূর আদেশ আছে যে প্রাতে উঠিয়া যাহার 
মুখ দেখিব তাহাকে মন্ত্র দ্রিব। জীবিত কি মৃত তাহ আমার দেখিবার 
আবশ্তক করে না” এই কথা ভাবিয়া মস্তক অবনত করিয়! টির 
কর্ণে মন্ত্র দিলেন ! 

এই মন্ত্র শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করিব মাত্র মৃতদেহে জীবনের চিহ্ন লক্ষিত 
হইল । তখন ঘাটে বহুতর লোক ন্নান করিতে আসিয়াছেন, তাহার! স্তম্ভিত 
হইয়। দর্শন করিতেছেন। শিশু ক্রমে নয়ন মেলিল, শেষে সারঙ্গকে অবলম্বন 
' করিয়৷ উঠিয়া বসিল । ঘাটে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল। তখন 
শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, বছু লেকের হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সারঙ্গদেবের 
বাসস্থানে আন হইল। 

এ দিকে অতি প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ সংকীর্তন ভঙ্গ করিয়া ০ “চল, 
যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দর্শন করিয়া আসি” ইহাই বলিয়া বনু ভক্তগণ 
সঙ্গে করিয়া, শিশুটিকেও বেমন সারঙ্গের স্থানে আন] হইল, অমনি তিনিও 
সেই সময়ে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সারঙ্গদেবের তখন নানাবিধ 
ভাঁবে নয্বনে ধারা বহিতেছিল। প্রীগৌরাঙ্ষদেবকে দেখিয়া উহা শত গুণ 
বৃদ্ধি পাইল। 'সারঙ্গ উঠিয়া! ছিনমূল-দ্রমের স্তাঁয় প্রভুর চরণে পতিত হই- 
লেন। নিমাই আস্তে ব্যস্তে সারঙ্গদেবকে উঠাইয়। বলিতেছেন, “সারঙ্গ, 
শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটি ত তোমার মনোমত হইয়াছে?” তখন সারঙ্গ 
কথ! কহিতে পারিলেন না, সেই বালকটিকে' ধরিয়া! শ্রীগৌরাঙ্গের চরঞচে 
তাহার দ্বারা প্রণাম করাইলেন। একটু পরে সারঙ্গ বলিতেছেন, *প্রতু ! 
এই বালকটিকে আশীর্বাদ করুন। ইহার প্রতি আমার স্নেহ উথলিয়! 
পঁড়িতেছে।” তখন নিমাই দলবল সমেত বসিলেন, সারঙ্গকেও বসাইলেন। 
বালকটিও করযোড়ে প্রভুর অগ্রে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া! রহিল। প্রত 
 বালকটিকে সম্বোধন করিয়! বলিতে লাগিলেন, “বৎস ! তুমি কে? কিরূপে 
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এখানে আপিলে ? সমুদায় কথা উপস্থিত ভক্তগণকে 'বল। তাহার! 
গুনিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়।ছেন।৮ 

তখন বালক ভূমিতে লুষ্িত হইয়া! প্রভৃকে ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া 
বলিতেছেন, “সর গ্রামে আমার বাড়ী। আমর! গোস্বামী বলিয়া পরিচিত । 
আমার সম্প্রতি যজ্ঞেপবীত 'হইয়াছে। সেই নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডিত। 
আমাকে রজনীযোগে সর্পে দংশন করে। ক্ছুকাল পরে আমি অচেতন 
হইয়৷ পড়ি। আমার বোধ হর আমাকে গত ভ।বিয়া আমাদের গ্রামের যে 
থড়ি নদী তাহাতে আমাকে কেলিয়া' দেওয়। হয়। আর"নুতন বর্ষাতে 
ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গাকম আসিয়। পড়ি। ক্রমে ভাসিতে ভাদিতে এখানে, 
আপিয়াছি। আমার পিতা মাতা সকলে বর্তমান, আমার নাম মুরারি।” 

এই কথা বলিতে মুরারির নয়ন দিয়া জল. পড়িতে লাগিল। আর, 
উপস্থিত সকলে অশ্রু বিস্জ্জন কাঁরতে লাগিলেন । 

এই সরগ্রাম গুসকরা টেনের নিকট । আর সেই গোস্বামী বংশীয়েরা, 
অগ্ভাপি আছেন। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাঁহন করিতে ন/ই এই নিগিত্ত 
ব।লকটিকে মৃত ভাবিয়। নদীতে ফেলিয়া দেওয় হইয়াছিল। 

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “বৎস! তোমার পিতা মাত। তোমার 
নিমিত্ত অত্যন্ত শোঁকাকুল হইয়ছেন। তুমিও তাহাঁদের নিমিত্ত অত্যন্ত 
ব্যাকুল আঁছ। আমরা, এখনি তোমাকে তাহ।দের নিকট পাঠাইরা দিতেছি ।” 
শিশুর তখন আরে .নরন জল পড়িতে লাগিল, আর বলিল, “পিতা মাতা 
আমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বটে, ক্স আমি. আমার. এই গুরুর চরণ, 
ছাড়িয়া যাইব ন1।” 

এই কথ শুনিয়া উপস্থিত ভক্ত মাত্রেরই হৃদয় সিংরিয়া, উঠিল। সারঙ্গ- 
দেব অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া, ছুই জান্ুর মধ্যে মন্তক রাখিয়া, রোদন করিতে 
লাগিলেন। তখন সকলে বলিতে লাগিলেন, যেমন সারঙ্গ তেমনি শিষ্য, 
আর যেমন সারঙ্গ তেমনি গ্রভৃ।” 

মুরারির সম্বাদ পাইয়! তাহার -পিতা মাতা ও শ্রা্স্থ বহুতর লোক 
দৌড়িয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন। মৃত পুত্র পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, 
পিতা মাতার কিরূপ আকৃতি প্ররুতি হয়, নিমাইরের কৃপাক্স, সকলে তাহা 
মহান্ুথে দর্শন করিলেন। রি আর পিতামাতার সঙ্ষে ফিরির। খেলেন 
না। তিনি উদামীন ত্রত লইয়া তাহার গুরুর সেবায় নিষুক্ত'রহিলেন। 


গ৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


তাঁহার পিতামাত! প্রভৃতি অনেকে সারঙ্গদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। 
পরে এক দিবস সারঙ্জ, মুরারিকে ও তাহার পিতামাতাকে ও অন্যান্য শিষ্য 
সঙ্গে করিয়া, নবদ্ধীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । * 

ক্রমে শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীরুষ্ণের যতটি উৎসব আছে, নিমাই ভক্তগণকে 
লুইয়। সমুদায়ই করিলেন। পূর্ব চন্ত্রশেখরের বাড়ী দানলীলা করিয়া 
ভর্তগ্রণকে দেখাইয়াছেন। সেইরূপ ঝুলন উত্সব, নন্দোৎসব, ও শ্রীমতী 
রাধিকার জন্মোৎসবও করিলেন। যখন যে উৎসব করেন তখনই ভক্তগণ 
আত্মবিস্থৃত হইয়া উহ! উপভোগ করেন। নবদ্বীপের নন্দৌৎসবের বিশেষ 
বিবরণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে নিমাই এই উৎসব যেরূপ করিয়াছিলেন, 
তাহার কিছু বর্ণনা শ্রীচেতন্ত চরিতায়ূতে আছে। তাহাতে দেখা যায় 
যে নিমাই তখন প্প্রকাশ” হুইয়াছিলেন। আর ধিনি তখন নন্দরূপে আবিষ্ 
হয়েন, তিনি, নন্দ যেরূপ শ্রীরুষ্ণের জন্ম দমে যথা সর্বস্ব বিতরণ করিয়া- 
ছিলেন, সেইৰপ আনন্দে নিভোর হইয়া তীহার যথা সর্ধন্ব সকলকে দান 
রুরিয়াছিলেন |, 


, বাস্থদেব ঝুলন লক্ষ্য করিয়া এই পদটি মাত্র করিয়া রাখিয়া গিয়ছেন, 
যথা : | 
দেখ ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজ মণিয়া। 


বিধির অবধি, রস নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়! ॥ ইত্যাদি । 

শ্বীতক্তিরত্।কর গ্রন্থে নবদ্বীপে এই নন্দোখনবের থে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে 
তাহা হইতে নিম্নে উদ্ভুত করা গেল, থা 

একদিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি। 

“কল্য কৃষ্ণ জন্মতিথি” কহে প্রভু হাসি ॥ 

জীব'সাদি বুঝিলেন প্রভূর অন্তর । 

কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বস্তর ॥ 

পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ ! 

করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন ॥ 

সে দিবস মহানন্দ আীবাসের ঘরে। 

 ক্ুষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম করে ॥ 


* আহা সগরছথ শ্ীশশীভুষণ পালের বিখিও মুারি সারঙ্গের পাট প্রস্তাব আবধপ্রিয়। 
প্জিকা নিশ্বার রূপে বর্ণিত আছে। 
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করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায় । 

সংকীর্তন সুখে সবে রজনী গোয়ায় ॥ 

নিশি পোহাইলে গৌরচন্ত্র গণ সনে । 

ধরে গোপবেশ সবে রহিয়! নির্জনে ॥ 

গোপবেশ নির্মীণে নিমাই পরবীণ। 

হইল! আপনি যেন গোয়াল! নবীন ॥ 

ধরিলেন শ্রীগৌরস্থদ্দর গোপবেশ। 

সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্যলেশ ॥ 

র|মাই সুন্দরানন্দ গৌরীদান আদি । 

গোঁপবেশ ধরে সবে শোঁভার অবধি ॥ 

দধি নবনীত ভাগ ভার লই কান্ধে। 

গ্রবেশযে শ্রীখাঁস অঙ্গনে চারু ছন্দে ॥ 

প্রীবাস অদ্বৈত গে।পবেশে মত্ত হৈয়। । 

দেন দধি হলদি অঙ্গনে ছড়।ইয়] ॥ 

নৃত্য গীত বাধ্য মহা কৌঠক বাড়য়। 

শ্রাখাস ভখন যেন নন্দের 'আলয় ॥ 

এইবপে শ্রীরাধিকাঁর জন্মোৎসব পুগুরীক বিদ্যানিধির ওখাঁনে হইল। 
এক দিবস আবার শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সখাগণ লইয়া! পুলিন ভোজন করিয়/ছিলেন, 
সেই মত গঙ্গার পুলিনে ভণ্তগণ লইয় মহা হরি সংকীর্তনের মাঝে নিমাই 
বনভে।জন করিলেন। ৃ 
এই যে নবদ্বীপে সুখের পাথার হইল, ইহার গ্রশ্রবণ নিমাই। নিমাই 

নবদীপে কিরূপ বিচরণ করিতেছেন ? যথ। ( নয়নানন্দের পদ )-- 


মুখখনি পুিমার শশী কিঝ মন্ত্র জপে। 
বিশ্ব বিড়ঘ্িত ঠোঁট কেন সদ ক।পে ॥ 


সদা মৃদম্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপ করিতেছেন | অগ্তরের পু প্রেম 
বাহিরে কিছু প্রকাশ হওয়ায় রাঙ্গা ঠোঁট মৃদ্ধ কাঁপিতেছে। যশহাদের এ 
সমুদায় বিষয়ে অনুসন্ধান আছে তাহার। দেখিয়া! থাকিবেন, যে, বালক কি 
বালিকার মনে তরঙ্গ উপস্থিত হইস্সাছে অথচ উহ! আবদ্ধ আছে, এরূপ হইলে 
'শীবূপে ঠোট মৃছু সৃছ কাপিয়া থাকে । সে দৃশ্য অতি মনোহত্স। আন 


৭৮ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


এক কথা বর্পি, অতি সরল-চেতা লোক হইলে এইরূপে তাঁহ।দের মনের তাক 
বাহিরে সহজে প্রকাশ হয়। 
নবদবীপে আনন্দে দিবা নিশি কোলাহল, হাস্য, নৃত্য, গীত, উৎসব; 
কীর্তন, মুদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল, মন্দিরা ও মাদল শব, ও আননজনক হরি হরি 
ধ্বনি হইতে লাগিল | মধ্যস্থলে চাদের মত একখানি মুখ ও পদ্মের 
মত ছুটি নয়ন-যাহার তার! প্রেমানন্দ ধারা রূপ মকরন্দে ডূবু ডুবু-_-লইয়! 
একটি ছবি বিহার করিতেছেন। ইহাতে জগৎ ওফুল্ল হইল বটে, কিন্তু মন্দ 
লোকের ক্রোধ হইল ॥ তাহারা এন্প ছৰি কিরূপে সহ্য করিবে £ 
চৌরের জ্যোংন্গা কেন ভাল লাগিবে ? 
ুষ্ট মুসলমান ও হিন্দুরা জুটিয়া কাজির নিকট নালিস করিতে লাগিল। 
কাজি প্রথমে এ কথা কাণে তুলিলেন না, কারণ তিনি মহাশয় লোক। 
এ দিকে রাজ্য মধ্যে তাঁহার পদ অতি উচ্চ, যেহেতু তিনি গৌড়ের রাজার 
দৌহিত্র। নিমাইয়ের মাঁতামহ নীলাম্বর চক্রবস্তীর সঙ্গে কাজির বিশেষ 
আলাপ, এমনকি গ্রাম সন্বন্ধও ছিল। নিলাম্বরকে কাজি চাঁচা বলিয়] 
ডাকিতেন। প্রথমে যখন সকলে অভিযোগ করিল, তখন কাজি, «নিমাই- 
পণ্ডিত ছেলে মাহ্ষ, কি করিতেছে “তাহার মধ্যে যাঁওয়া প্রয়োঅন নাই, * 
বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার অধীনস্থ মুসলমান কর্্মচারীগণ 
তাহাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিলে কাজি বাধ্য হুইয়! এক দিন নগরে দল বল 
লইয়া সন্ধ্যাকালে আগমন করিলেন । দেখেন .যে নদীয়ার সর্ব স্থানে মৃণ্জ 
করতাল ও হরিধ্বনি হইতেছে । তিনি কাহাকে নিবারণ করিবেন ? সকলেই 
উন্মত্ত । তখন তাহ।র সঙ্গীগণ একটি লোকের বাড়ী প্রবেশ করিয়! তাহাদের 
সৃক্গ ভঙ্গ করিল, সেখানকার উপস্থিত ব্যক্তিগণ পলাইল, এবং তাহার! 
সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকেই ধরিতে লাগিল । যথা চৈতন্ত ভাগবতে-_- 
হরিনাম কোলাহল চতুদ্দিকে মাত্র । 
শুনিয়া স্মরয়ে কাজি অপনার শাস্ত্র ॥ 
র রঃ রা রঃ 
আথে ব্যথে পলাইল নাগরিয়াগণ। 
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন ॥ 
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। 
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ 


কাজীর অত্যাচার। ৭৯ 


পরিশেষে দকলকে ভয় দেখাইয়া কাজি বলিলেন, “অমর নিষেধ 
গুনিয়াও কাহার বলে নগরে এরূপ উৎপাত করিতেছিস্‌? অন্য এই পর্য্ত্ত 
করিয়। ক্ষান্ত দিলাম । আবার যদি কেহ নগরে সংকীর্তন করে তবে তাহার 
জ(তি মারা যাইবে ।” এই ভয় দেখ।ইয়া কাঁজি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন । 

কাজির এই কার্যে ভক্ত-নাগরিয়াগণের মাথায় যেন বজাঘাত হইল। 
সকলে আনন্দে দিবানিশি জানেন না, তাহার মধ্যে আবার এ কি উৎপাত ? 
কাজি বহুতর সৈম্তদ্বারা পরিবেষ্টিত, বল দ্বার তাহাকে বশীভূত করা 
অসন্তভব। বিশেষ ভক্তদের সম্বল কেবল' হরিনাম ও খোল করতাল। 
তাহাদের তখন সংসারে ওঁদাস্য, ও জীব হিংসার প্রতি একেবারে বৈরক্তি 
জন্মিয়াছে। তীহারা পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত কাজিকে কিরূপে বাধ্য 
করিবেন? অন্থনয় বিনয় করিয়! মুসলমানকে বাধ্য করিয়া হরি সংকীর্তনের 
অনুমতি লইবেন, তাহারও কিছুমাত্র ভরসা! নাই। 

এরূপ অবস্থায় নাগরীয়াগণ কোন উপায় না দেখিয়া শেষে শ্রীগ্রতুর 
নিকটে আগমন করিলেন, আসিয়া সকলে আপনাদের ছুঃখের ,কথা নিবেদন 
করিলেন। *নিমাই তখন আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, “তোমরা নির্ভয়ে কীর্তন 
কর, যে তেঠমাদিগকে বাধা দেয় আমি তাহাকে দণ্ড করিব।” নাগরীয়গণ 
এই কথা শুনিয়া আশ্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ 
কাজি সৈম্ত লইয়! প্রতি নিশিতে, যাহাতে কীর্তন না হইতে পানে, নগরে 
নগরে বেড়াইতে লাগিলেন । ণ 

তখন হরি সংকীর্ভন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেহ কেহ এরূপ 
বলিতে লাগিলেন যে, যদি কীর্তন বন্ধ হয় ভবে এ দেশ ছাড়িয়া যেখানে 
কীর্তন করিতে পারি সেইখানেই যাইব। কেহ বা এরূপও বলিতে লাগিলেন 
যে হুড়াঁছড়ি করিয়া কৃষ্ণচনাম বলিবার প্রয়োজন কি? গোপনে বলাই 
ভাল। | 

কাঁজি সৈম্ত বলে বলীয়ান, আবার নগরের অধিকাংশ হিন্দু তাহার 
পক্ষ। সুতরাং নাগরীক্সাগণ যে ভয় পাইলেন ইহাতে তাহাদিগের বড় দোষ 
দেওয়া যায় না। 

তখন প্রকে আব।র সকলে যাইয়া বলিলেন, পপ্রভু! আমর! 
কীর্তন করিতে পারিতেছি না । আমাদিগকে বিদায় দেও, আমরা অন্ত 
দেশে গমন করি ।” * 


৮০ | শ্রীনমিষনিমাই-চক্িত। 


এই কথ: শুনিয়া নিমাই রুদ্রমূর্তি হইলেন। মুহূর্তে তাহার সে 
সমূদায় কমনীয় ভাব লুকাইয়! ভয়ঙ্কর আকার উপস্থিত হইল! তখন নির্ষাই 
বলিতেছেন, “বটে! কাজি কীর্তন বন্ধ করিবে? শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন? 
তবে আগে আমাকে রোধ করুক। আমি অদ্য নগরে নগরে কীর্তন 
করিব। অদ্য আমি কাজীর দর্প চূর্ণ করিব। অদ্য আমি প্রেম বন্যায় 
নদীয়া ভাস।ইব। প্রীপাঁদ নিত্যানন্দ! শীঘ্র অগ্রবর্তী হও । তুমি সর্ব 
স্থানে ঘোষণ! দাও, অদ্য সন্ধ্য।র সময় আমি নগরে নগরে কীর্তন করিব। 
আহারাঁদি করিয়া সকলকে অপরাহ্নে আমার বাড়ীতে আসিতে বল। 
সকলকেই হতে একটি দীপ লইয়া! আসিতে বলিব! 1” তাহার পরে নাগরীয়া- 
গণকে বলিতেছেন, “তোমরা ভয় করিও না। আমার এই আজ্ঞা সন্ধবত্র 
ঘোষণা কর। অদ্য নগরে নগরে আমি কীর্ভন করিব 1 

নাগরীয়গণের তখন নিমাইয়ের মূর্তি দন করিয়া ও কথা শুনিয়া সমুদায় 
তয় দূর হইল। তখন নিমাই যে শ্রীভগবান স্বয়ং, এ বিশ্বাস আবার আসিয়। 
দৃঢ়রূপে উগাস্থৃত হইল। সকলেই আনন্দে ও উৎসাহে পুলকিত হই প্রভুর 
আজ্ঞ। নগরে ঘোষণ। করিনার নিমিত্ত দৌড়িলেন। 

অতি অন্পক্ষণ মধ্যে এ কথ। নদীয়ার সকল পল্লীতে প্রচারিত হইল। 
নিমাইপপ্ডিত অদ্য নগরে নগরে নৃত্য করিবেন, অদ্য তিনি কাজীর দর্প চূর্ণ 
করিবেন। যাহার কীর্তন দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে একটি দীপ হস্তে 
করিয়া বিকালে তাহার বাঁটীতে যাইতে, হইবে। 

এই ঘোষণায় নগর একেবারে টল মল হইয়! গেল, শত্রু মিত্র সকলেই এই 
ংবাদে বিচলিত হুইলেন। যাহার! মিত্র তাহার! প্রভুর বাড়ী দৌড়িলেন, 
যশহার! শক্র তাহার। রঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। যাহারা না শক্র 
না মিত্র, তাহারাও কৌতুহল তৃত্তির জন্য আগ্রহ চিত্তে রহিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


খাস্বাজ্‌ রাগিণী,-€ বংশীধবনি প্রুপদ সজে। ) 


কমল নয়নে বহিছে শত শত ধাহ1। 
উর্দে চন্দ্র বদন তুর্ল [বলে] ওই দেখ 
ডি আমার প্রাণনাথ। 


অসভ্তরা। 


আনন্দেতে গোরার উলিল হিল্প।, 
উল্ল'সে নাচিছে হেলিয়া ছুলিয়া, 
গলিয়! গলিয়! সঙ্গী কোলে পড়ে, 
মিলন আশয়ে পরেছেন অঙ্গে, 
পট বস্ত্র ন্দন ফুলের মালা ।. 


আন্তভাগ। 


অলক] তিলক1 চন্দ্র বদূশে, 
টাচর কেশ কুস্ুমে সুগন্ধ, 
শিরে শোভিছে মোহন চুড়া। 
দেখ দেখ দেখ গোরা বিনোদিয়া, | 
(বহরিছে ছবি কি ছটা, 
সঙ্গীগণ রূপ অনিমিখে চাক, 
গগনের চন্দ্র ভূভলে উদয়, 
ঝলকে ঝলকে আধাউগারক়। 
প্রেমের তবঙ্গে নদিয়া মাতিল, 
চারি দিক মধুময় ॥ * বলরাম দাস। 


* আটট.্ডিও নগর কীর্থনের থে ছবি প্রকাশ করেন, তাহা এই গীতটী অবলক্বন করিম । 
৯৯ | 


৮২ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


এখন যেরূপ নগর কীর্তন হইয়। থাঁকে উহ! নিমাইয়ের নগর .কীর্ভনের 
অন্ুরূপ। তবে সেটি আদশ, অর এখনকার সংকীর্ভন তাহার অনুকরণ মাত্র । 
একটি শ্বয়ং শ্রীভগবানের ক্রিয়া, অপরটি তাহার তক্তগণের। নিমাইয়ের 
এই নগর-কীর্তন বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, বড় প্রয়োজনও নাই । কারণ 
বৃন্দাবন দাঁস শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে যাহ! বর্ণনা করিয়াছেন, সেরূপ বর্ণন করা 
আমার সাধ্য নাই, এবং অন্য কোন মনুষ্যের আছে কি না, তাহাও জানি না। 
তাহার অঙ্গকরণ করিয়া কিছু কিছুলিখিব এই মাত্র । * 
তখনকার নদিয়া কলিকাতা অপেক্ষাও অনেক বড় হইবে? এই বৃহৎ নগবে 
একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া! গেল। সকলে নাঁনাৰিধ সঞ্জা করিতে লাগিলেন । 
প্রভু কোন্‌ পথে গমন করেন তাহার ঠিকানা নাই। সকলেই আপনার 
বাড়ীতে আত্ম পত্রসহ পূর্ণ কুস্ত স্কাপন, কদলী বুক্ষ রোপণ প্রভৃতি মঙ্গল কার্ধ্য 
করিলেন । সন্ধ্যা হইলে বনী আলোকিত করিবেন, তাহার সমস্ত আয়োজন 
করিলেন। স্ত্রীলোকে খে, কড়ি, বাতাস! প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, আর 
আপনারা বেশ ভূষ! করিতে লাগিলেন। 
_ ক্কান্দির সহিত কলা সকল ছুয়ারে। 
পুর্ণ ঘট শোতে নারিকেল আত্ম সারে ॥ | 
গ্বতের প্রদীপ জলে পরম সুন্দর । 
দি ছুর্ববা ধন্য দিব্য বাটার উপর ॥ 
প্রকৃত কথা নগর একেবারে আনন্দময় হইর! গেল। সকলে আনন্দে 
উন্মত্ত হইলেন । ূ | 
যাহার কীর্তনে চলিলেন সকলেরই হাতে এক একটি দেউটি ( মশাল) 
কটিতে তৈলের ভাগ বান্ধা। গলায় ফুলের মালা, অঙ্গ চন্দনে চ্চিত। পিত। 
একটি দেউটি লইলেন, পুত্রও একটি লইলেন, যথাঁ-_ 
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার | 


*। এই বিষয় বর্ণনা করিতে যাওয়ার আর একটী কারণ আছে। এক দিবস এই 
কীর্ডন চিন্তা করিতে করিতে আমি ম্বপ্রের ন্যায় উহার ছাপা মত কি দেখিয়াছিলাম। 
পেই ছাঁয়। মত যাহ! আমার হৃদয়ে অস্থিত হয়, তাহ! দেখিয়া বুন্দাবন দাসের বর্ণনা আমি 
পূর্বাপেক্ষ। একটু তল করিয়া ধুঝিতে পারিগ্লাছিলাম। সেই সাহসে হখ। লাঁধা, এই নগর 
কর্তন নশ্বন্ধে ফিছু লিখিতেছি। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু নামোল্লেখ ন1 করিয়া উদ্দীত 
ফরিষ,। মে সযুদায়ই ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত হইতে | 


এভুর বাড়ী লোকারণ্য। ৮৩ 


আঁবাঁর উহাবাতীত কেহ একের অধিক দীপও লইতেছেন। কেহ 
আপনি লইতেছেন, আবার ভৃত্য দ্বারাও লওয়াইতেছেন। 
ইতিমধ্যে যে ে ব্যবহারে বড় হয়। 
সহম্ত্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয় ॥ 
অর্থাৎ কোন কোন জন সহস্র দীপও সাঁজা ইয়া লইলেন। অতএব-- 
অনস্ত অর্ধ্ব,দ লক্ষ লেক নদিয়ার। 
এ দেউটা সংখ্যা করিবাপ শক্তি কার ॥ 
ক্রমে লোক আসিতেছে, গ্রভুর বাড়ী পুরিয়া গেল। তাহার পরে-- 
কোটি কোটি লোক অসি আছয়ে দুয়ারে । 
ইহার কি বলিতেছে না 
পরশিয়া ব্রহ্মও শ্রীহরিধবনি কতর। 
ইহার! নিমাইয়ের দ্বারে ঈাড়ীইর।, থাকির। থাকিয়া, হরিধ্বনি করিতেছে, 
আর নবদ্বীপ যেন কীপিয়া উঠিতেছে। প্রভুর নিজ জন আঙ্গিনায় দাড়া ইয়া, 
বহিরক্গ নাগরিয়গণ বাহিরে, নিমাই স্বয়ং গৃহের অভ্যন্তরে । সেখানে কি. 
করিতেছেন ? গদাধর তাহার বেশ করিতেছেন! গদাধর নিমাইয়ের বদন, 
অলকা৷ তিলকায় আবৃত করিতেছেন। ললটের মধ্য স্থানে ফাগড বিন্দু, 
দিলেন, নয়নে কজল দিলেন, কেশ বিস্তাণ করিতে লাগিলেন, মাথায় চুড়! 
বান্ধিয়৷ দিলেন, টুঁড়া বেড়িয়। মালতীর মালা দ্িলেন। তাহার পরে সর্বাঙ্গ 
চন্দনে চচ্চিত করিলেন, নিমাই উঠিয়া দড়াইলেন। তখন আপাদ মস্তক 
ঝুলাইয়া৷ একটা বৃহৎ মাল! গলায় পরাইলেন। নিমাই পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়! সুন্দর পষ্ট বন্ত্রপরিধান করিলেন ।* সেইরূপ চাদরও গলায় দিলেন্‌। 
ভক্তগণ নিমাইয়ের পায়ে নৃপুর পরাইয়া দিলেন। অঙ্গে ছুই এক থানি 
আভরণও দিলেন। শচী গ্রন্থৃতি প্রাচীন রম্ণীগণ সম্মুখে থাকিয়া ও বিষু- 
প্রিয়া প্রভৃতি অল্প বয়স্কা তরুণীগণ আড়ালে দাড়াইয়া নিমইয়ের বেশ 
বিন্যাঁস দর্শন করিতেছেন। “খন নিমাইয়ের বেশ বিন্যাস গদাধর নরহরি 
প্রস্থতির মনোমত হইল, তখন তাহার! তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। 

. নিমাই এইরূপে কেন সাজিতেছেন? তিনি কি শ্বশ্তরালয় যাইতেছেন ? 
না তিনি তরবারী এবং বন্দুক অন্ত্রধরী, পাঠান সৈগ্য পরিধেষ্টিত 
কাজীকে দমন করিতে যাইতেছেন ? তি অনি না! বিপক্ষ দলের . মধ্যে, 
যাহার! তাহাকে চক্ষের বিষ দেঁখে, তাহাদের মধ্যে যাইতেছেন? তবহান 
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চূড়ায়, ফুলের মালায়, কাঁজি কেন মাথা হেট করিবেন? কথায় বলে, “চূড়া ত 
মধুরার নয়,শ্চুড়ার কুজ্জা ভুল্বে না।” বিপক্ষ লোক তাহার সজ্জা দেখিয়া 
আরো ত ঠাট্টা! বিদ্রপ করিবে? কিন্তু নিমাইয়ের এই ভুবনমোহন বেশ 
ধারণ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া! বোধ হয় যে, তিনি এই বেশ ধারণ করিয়া 
দেখাইতেছেন যে, শ্রভগবানের ভজনে ছুঃখ নাই, ভশ্ম মাথা নাই, কি মাথ। 
কুটা নাই। শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাহার ভজনা শ্বশুরালয়ে প্রিয়া দর্শন 
অপেক্ষাও অধিক সখকর। হুতরাং নিমাইয়ের বেশ ভূষা করায় দোষ কি 
হইল? অবশ্য কাজি পাঠান সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত, ও তাহাকে দমন 
করিতে হইলে অলকা তিলকা, কি আপাদ মস্তক লম্বিত মালতীর মাল! উপ- 
যুক্ত সজ্জা নহে।- কিন্তু নিমাই পাঠানের €শল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের সহিত 
ফুলের মালা দিয়! যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি 
দেখাইবেন শেল ও ফুলের মাল।র মধ্যে কাহার কত শক্তি। তবে বিপক্ষগণ 
বিদ্রপ করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কি করিয়াছিল, পরে বলিতেছি। 
নিমাই তখন.আস্তে আস্তে মধ্য আর্গিনার আপিলেন, আসিবার সময় 
সকলে দুধারে পথ ছাড়িয়া দিলেন । ধ্বনি হইল প্রভূ আসিয়াছেন, আর 
অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধবনি, করিয়া উঠিলেন। রূপ দেখিয়া সকলে 
একেবারে মুগ্ধ হইলেন। সেই নটবর নাগর রূপ দেখিয়। কাহার নয়ন দিয়া 
অমনি প্রেমানন্দ ধারা বহিতে লাগিল। নিমাই যেন আদরে গলিয়া পড়িতে- 
ছেন, প্রসন্ন বদনে যেন জগতের ছুঃখ হরগু করিতেছেন। 
নিমাই মধুর হাস্য করিয়। চতুষ্পার্থ্বে চাহিলেন, জমার সকলে আনন্দে 
গলিয়। পড়িলেন। সেই আনন্দের তরঙ্গ, লোকসাঁগরের সীম! পর্য্যস্ত চলিয়া 
গেল। সকলে আর স্থির থাকিতে পরিতেছেন না। আর কিছু 
করিতে না পারিয়া মুহুমু্ছ হরিধবনি করিতেছেন । আ.চ্গিনার মধ্য স্থানে 
নিমাই 
তিলে তিলে বাঁড়ে ধিশ্বস্তরের উল্লাস । 
তিনি মাঝে মাঝে হুহুঙ্গার করিতেছেন-- 
ভ্হঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন 4 
' নাদে পরিপূর্ণহইল লবার শ্রবণ ॥ 
হুস্কার শব্দে সৃব হইলা বিহ্বল। 
₹রি বলি সবে দীপ জালিল সফল ॥ 


শ্রীনিমাইয়ের নগর সংকীর্তন্‌। ৮৫ 


নিমাই তখন কয়েক সম্প্রদায়কে কীর্তন করিতে বলিলেন। এক 
দলের কর্তা গ্রীঅদ্বৈত, অন্তদলের কর্তা শ্রাহরিদাঁস, অন্তদলের কর্তা শ্রীবাস, 
আর অন্য দলের কর্তা স্বয়ং | স্বগং যে দলে থাকিলেন, সেই দলে 
নিতাই ও গন্দাধবর থাকিলেন। নিতাই দক্ষিণে, গদাধর বামে । গ্শমে 
এই চারি সশরন হইল বটে, কিন্তু ইহার পরে কত শত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
হইল। | 
একটু পূর্বের, এখনকার ও সে নগর-কীর্ভনের সহিত তুলনা করিতে 
ছিলাঁম। এখনকার সংকীর্তনে পুর্বে উদ্যোগ, পরে. আনন্দ। সে 
ংকীর্তনে, আরম্তের পুর্বেই সেই লক্ষ লক্ষ লোকে আনন্দে অচেতন 
হইলেন, কাহার কিছুমাত্র বাহা রহিল না। .অনেক বিলম্ব করিয়া, সকল 
লোককে বহু ছুঃখ দিয়া, যখন লোকে *আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, তখন 
গোধূলি আইলেন। গোধুলি* না আসিতে আমিতে সকলে প্রদীপ 
জ।লিলেন। সেই মময় নগরের প্রত্যেক বৈষ্বের বাড়ী আলোকিত 
করা হইল। জোৎন্স রাত্রির আলো, তাহার সহিত এই লক্গ' লক্ষ দীপের 
আলোকে নবদ্বীপ দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়া গেল। 
কীর্তন করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ 'হরিধবনির মাঝে শ্রীঅদ্বৈত বাহির 
হইলেন, ক্রমে শ্রীবান, হরিদাস, পরে স্বয়ং শাশিমাই ঝাছির হইলেন। গাই 
মাধাই উদ্ধারের দিবস জন্চকয়েক লোকে, নিমাইয়ের কীর্তন কিরূপ, দেখিয়া 
ছিলেন, অদ্য সেই কীর্তন নবদ্বীপের তাবৎ লোকে দেখিবেন! পথের 
দুধারে স্ত্রী পুরুষ দীড়াইয়া গিয়!ছেন, যাহাদের অট্টালিকা আছে, তাহারা 
প্রসাদের উপর দীড়াইয়া। রর 
এত দে লোকের হইল সমুচ্চয়। 
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয় ॥ 
চলিলেন মহপ্রতু নাচিতে নাচিতে। 
লক্ষ কোটি লেক ধায় প্রভুরে দেখিতো। 
চতুদ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ জলে। 
কোটী কোটা লোক চতুর্দিকে হরি বলে। 
মবদ্বীপের লোকে কীর্তনের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু কীর্তন কেহ দেখেন 
নাই। নিমাইকে সকলে দেখিয়াছেন, তাহার নৃত্য কেহ দেখেন নাই। 
গুনিয়াছেন নিমায়ের কীর্তনেব্ররস মৃর্তিমস্ত হইয়া থাকেন।. হুত্তরাং কি 


৮৬ , শ্রীঅমিয়নিম।ই-চরিত। 


বৈষ্ণব, কি শক্ত, সকলে কীর্তন দেখিতে আইলেন। কাজেই নবদ্বীপের 
প্রায় সমূদায় লোক এক স্থানে একত্র হইল। | 
নিমাইয়ের শরীরে তখন শ্রীভগবান প্রকাশ পাইয়াছেন।: তাহাতে তাহার 
দেক্ক্ুজ্যেতিন্ময় হইয়াছে । নিমাই যাইতেছেন, লোকে.কিরূপ দেখিতেছেন 
তাহ! বৃন্দাবন দ।সের বর্ণনায় শ্রবণ করুন--- 
জ্যেতির্্বয় কনক বিগ্রহ দেব সার । 
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥ 
.টাচর চিকুরে শোভে মালতীর ম।ল|। 
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব কলা ॥ 
ল্লাঁটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে। 
বাহু ভুলি হরি বলে শ্রীচন্ত্র বদনে ॥ 
আজানু-লম্ষিত মালা সর্ধ অকে দোলে। 
সর্ধ্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে ॥ 
ন।রীগণ সঙ্গিনীগণকে ডাঁকিয়! বলিতেছেন, যথা, প্রাচীন পদ-_ 
সোণ।র গৌরাঙ্গ নাচে, দেখ না বাহির হয়ে। 
না দেখিলে গোর।রূপ মরিবি ঝুরিয়ে ॥ 
যখন হাহারপ্ৰাড়ীর”নিকট আসিতেছেন, তখন পুরুষে শঙ্খধবনি 
হরিধ্বনি, ভ্রীলোকে হুনুধ্বনি করিতেছে, এবং খই ঝুতাসা ও ফুল ছড়া ইতেছে, 
সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে । ধাহারা! প্রভুর সঙ্গে বাহির হইযু(ছেন, 
তাহাদের বাহৃজ্ঞান পূর্বেই গিয।ছিল । যাহারা দর্শন করিতে লাগিলেন, 
তাহারা প্রেম ভক্তিতে গদ গদ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 
সঙ্গে চলিলেন ৷ বাড়ী শৃন্ত পাইয়া! চোরে চুরি করিতে পারিত, কিন্ত 
আননে, দ্লরিরপ যে সুখ, তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, তাহারা কীর্ভনানন্দে মত্ত 
হইল। 
প্রথমে নাচিতে নাচিতে নিমাই নিজ ঘাটে আইলেন, আসিয়। খানিক 
নৃত্য করিলেন। শেষে সুরধুনী তীর দরিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। 
আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচেরে। ঞ্রু 
্‌ তাতা। থৈয়! থৈয়! বাঁজেরে ॥- 
নাচে বিশ্বস্তর, সবার ঈশ্বর, 
ভাগীরথী তীরে তীরে। 


সোণার গোরাঙ্গ নাচে। 


মহা হুরিধবনি, চতুদ্দিকে শুনি, 
মাঝে শেভে দিজরাজে । 

সে'ণার কমল, করে টলমল, 
প্রেম সরোবর মাঝে ॥ 

অপূর্বব বিক।র, নয়নে সুধার, 
হুঙ্কার গর্জন শুনি | 

হগির! হাসিয়া, - শ্রীভূজ তুলিয়া, 
বলে হরি হরি বাণী ॥ 

বদন সুন্দর, গোল কলেবর, 
দিব্যু বাস পরিধান |] 

চাচর চিকুরে, " মালা মনোহরে, 
যেন দোখি পাঁচবাণ। 

চন্দন চচ্চিত, শীঅঙগ শোভিত, 


গলে দোলে বন মালা । 


ঢলিয়া পড়য়ে,. প্রেমে স্থির নহে, 


আনন্দে শচীর বাল! ॥ 


এই যে সোণার কমল প্রেম সরোবরে টলমল করিতে ক. 
ছেন, কোথা ? য/ইতেছেন সেই যে অন্গুর চ(দকাজী, ধিনি পাঠান হি 


গ্রণ পরিবেষ্টিত, তাহার দর্প চূর্ণ করিতে ! 
আগে পাছে বহু সন্গ্রদায় গান করিতেছে । প্রীগৌরাঙ্গের নিজকত গীত 
তাহার সন্প্রদায়ে গীত.হইতে লাগিল। যথা--. 


তুহার চরণে মন লাগুরে, হে সারঙ্গধর ! 


অর্থাৎ, হে ভগরান ! তোমার চরণে আমার চিত্ত লাগুক ॥ 
অন্য সম্প্রদায় গাইতেছেন-- . র্‌ 


'বল ভাই হরি ও রাঁম রাম হরি ও বাম। 


এই মতে নগরে উঠিল ত্রহ্ষনাম ॥ (এই নদে অবতারে ), 
অন্য সন্প্রদায়ে এই পদ গীত হইতেছিল-_ 


বিজয় হইল নদে এ ননদঘোষের বাঁলা। 


হাতে মোহন থাঁশী, গলে দোলে বনমাল। ॥ 


৮৭ 


॥ 


ক 


৮৮ হ্ীমমিয়নিমাই-চরিত | 


আঁর এক ,সন্প্রদ।য়ে-- 
হরি.হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নম£। 
আর এক সম্প্রদায়ে__ 
হরি বল মুগ্ধ লেকে হরি বলরে, ইত্যাি। 

নিমাই “শিব” “শিব” বলিয়া নৃত্য করিতেছেন । 

নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, যেন অঙ্গে অস্থি নাই। কখন 
বা.ফি ভাবিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন, আর লোকে দেখিতেছেন বেন 
ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্সা শ্রীমুখ হইতে ঝরিতেছে। সেই হান্ত দর্শনে তাহ।দের 
বোধ হইতেছে যে, জগৎ সুখময়, এবং শ্রাতগব(ন আমাদের নিজ জন। 
নিমাইয়ের পন্মচক্ষু দিয়া শতধার! বৃহিয়! জল পড়িতেছে, তখন তাহা দেখিনা 
জীবমাত্রের হৃদয় তরল হইতেছে, ও অন্য জীবের প্রতি তাহাদের স্সেহ ও 
করুণার উদয় হইতেছে । নিমাই অঙ্গভঙ্গী করিয়! নৃত্য করিতেছেন, আর 
সকলের হৃদয় সেই সঙ্গে তরঙ্গীয়মান হইতেছে । কেহ দর্শন করেতে করিতে 
ক্রমে সংজ্ঞাশন্ত হইতেছেন, কোথায় যে দীড়াইয়া আছেন, তাহ। ভুলিয়া 
গিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি বৈকুগ্ঠে শ্রীভগবানের নিকট দড়াইয়া, তাহার 
রঙ্গ দেখিতেছেন। কাহার এত কঠিন হৃদয় ষে উহ! কখন দ্রব হয় নাই। 
তিনি হয়ত আবার নিমাইয়ের ঘোর বিপক্ষ, শত্রুতা করিতে গিয়াছেন। 
এখন নিম।ইয়ের নৃত্যভঙগী ও রূপ দেখিয়। প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, পরে 
ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার হৃদয় দ্রব হইল, ও মরুভূমি সদৃশ নয়নে জল 
আইল, ও তখন সকল তত্ব একেবারে বুঝিলেন। তত্বটি এই যে, “তিনি 
তাহার” আর “তাহার তিন্নি ।* কাজেই বিপক্ষ লোক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় 
দর্শন করিতেছেন।  * | | 

কেহ বলিতেছেন, "এ ব্যাপার কি? এ.কি আকাশের উদ খসিরা 
পড়িয়া ভূতলে নৃত্য করিতেছে ?” কেহ বলিতেছেন, “এ কি সোণার পুতুল? 
কোন্‌ কারিগরে এ পুতুল গড়িল ?” কেহ বলিতেছেন, “যেমন রূপ তেমনি 
সেজেছেন। লোকটি রসিক বটে। এমন ছবি কখন দেখি নাই।” 
| দেখিয়া প্রভূর নৃত্য অপূর্ব বিকার। 
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার ॥ 
ক্ষণে হয় প্রভূ সর্ব অঙ্গ ধূল! ময়। 
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালক় ॥ 


এেমোন্মাদ। ৮৩ 


গে কম্প সে ঘন্ম মেবাপুলক দেখিতে । 
পাষপ্ডীর চিত্ত বিত্ত লাঁগয়ে নাঁচিতে ॥ 
এই মত অপূর্বব দেখিয়া সর্দ্দ জন। 
সবেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ ॥ 
কেহ বলে নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন। 
কেহ বলে ঘিনি হউন মনুষ্য নহেন ॥ 
এই মত বলে যেন যার অঙ্ুভব। 
অত্যন্ত তার্কিক বলে পরম বৈষ্ণব ॥ 
বিপক্ষ মধ্যে বুতর লোকের নিমাইয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা ও শত্রুতা অর 
রহিল না। যাহারা সেই নাগর বেশী রূপবান যুবকের নৃত্য দেখিলেন, 
তাহ।দের মধ্যে অনেকের উহ দেখিয়া বিরক্তি না হুইয়া আনন্দ হইল। 
আর নিমাইয়ের প্রতি অনিবার্ধ্ট' আকর্ষণ হইল । অনেক বিপক্ষ বলিতে : 
লাগিলেন, ধন্য জগন্নাথ মিশ্র, ধন্য শচী, যাহ।দের এরপ সন্তান। কেহ 
এরূপও বলিলেন যে, ধন্য নদীয়া, যেখানে এরূপ মহাপুরুষের জন্ম 
হইয়াছে। 
ভক্তের মধ্যে ধাহারা উচ্চ অধিক।রী, ভীহার1 ভাবিতেছেন যে, তাহার! 
শ্ভগবানের সহিত “রাসলীলা” করিতেছেন। তীহাঁরা সখী, আর নিমাই 
নন্দঘোষের বালা, আর নবদ্বীপ শ্রীবুন্দাবন। তীহাদের মনে এই বিশ্বাস 
হওয়াতে তীহ।র। গ্রাইতেছেন-_ 
বিজয় হইল নদে এ নন্দঘোষের বালা। 
হাতে মোহন বাশী, গলে দোলে বনমালা॥ 
তাহারা দেখিতেছেন, সেই নন্দঘোষের বাল। তাহাদের সম্মুখে নৃত্য 
করিতেছেন। তীহাঁরা সকলেই তাহার পাঁনে চ হিয়া তাহার ভঙ্গী অনুকরণ 
করিয়া নৃত্য করিতেছেন । তাহাকে এই জনতার মধ্যে দেখিতে কাহ!র& 
কষ্ট নাই, যেহেতু নিমাইয়ের-- 
সব! হইতে স্্পীত সুদীর্ঘ কলেবর। 
ভক্কের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকে, ধাহার! বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পূর্বেই 
নিম ইয়ের বাড়ীতে একেবারে জ্ঞানহার। হইয়াছেন। তাহার পরে সংকীর্তনের 
তরঙ্গে পড়িয়। ভাসিয়। যাইতেছেন। তাহারা সকলে তখন আবিষ্ট হওয়ায় 
তাহাদের মধ্যে ধাহার যেরূপ ভাব তাহহ প্রকাশ পাইতেছে। গইতেছেন, 
১২ 
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অথচ তিনি কখন গাইতে জানেন না, কিন্তু সেই মুহত্র্তে তাহার হুক হইল। 
হে শ্রোতা মহাশয়! আপনি কি জানেন ন। যে ভক্তি কি প্রেমের উদয় হইলে 
অতি কর্কশ কণও সুমিষ্ট হয়? 
মধুকঞ্ঠ হইন্লেন সব ভক্তগণ । 
কভু নাহি গায়, সেই হইল গায়ন ॥ 
" এই সমস্ত বাহিরের" ভক্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন। ইহাদের দশ! 
বৃন্দাবনদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা-_ 
' কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি। 
কেহ গড়াগড়ি যায় আপন! পাসরি ॥ 
কেহ নান। মত বাদ্য গায় তার মুখে। 
কেহ কার কান্ধে উঠে পরানন্দ স্থখে। 
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে। 
কেহ কার চরণ আপন কেশে বান্ধে॥ 
, কেহ দণ্ডবৎ্ হয় কাহার চরণে । 
কেহ কোলাকুলি করয়ে কারো সনে ॥ 
কেহ ব। কাহারও পানে চাহিয়1, আনন্দে হাসিয়া গলিয়। ধড়িতেছেন, 
কেহ বা মুখ বাজাইতেছেন, কেহ বা নানাবিধ অলৌকিক বুলি বলিতে- 
ছেন, কেহ বা আনন্দে বৃক্ষে উঠিতেছেন, আর ডাল ধরিয়া ঝুলিয়! 
-পঁড়িতেছেন, কেহ বা অকুতোভয়ে উচ্চ স্থানে উঠিয়া লাফ দির! 
পড়িতেছেন ! 
কেহ বা মনে মনে ভাবিতেছেন, তিনিই নিমাইপপ্ডিত, আর লোককে 
ডাঁকিয়! বলিতেছেন, “হে ছুঃখী জীব! এই আমি নিমাইপপ্ডিত আসিয়াছি, 
আর তোমাদের ভয় নাই, আমি সমুদায় জগৎ উদ্ধার করিব।” এই কথা 
শুনি এক জন ক্রুদ্ধ হইগ্লা বলিতেছেন, প্পাঁষগুগণেই জগতের অহিত- 
কারী, এই আমি অন্য সমুদয় জগতের পাষণ্তী বিনাশ করিব।” ইহা 
বলিয়া বৃক্ষের ভাল ভাঙ্গিয়। পাষণ্ড বধ করিতে চলিলেন ও একটা প্রকাণ্ড 
ডাল ভাঙ্গিলেন। তখন সকলেরই গায়ে অতিশয় বগ হইয়াছে, সহজ 
অবস্থায় সে ডাল ভাঙ্গিতে তাহার শক্তি হয় ন1। কাহারও বা পাষণ্তীর 
কাঁছে পর্য্যন্ত াইতে দেরি সহিল না, ্রথানে বপিয়৷ পাষণ্ীর নামে ভূষে 
কিলাইতে লাগিলেন। কেহ বলিতেছেন, “হে পাষশীগণ ! নিমাইপত্ডিত 
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স্বয়ং ভগবান, তিনি হরিনাম সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে তোমর! 
ভজন| কর। নতুবা একেবারে সংহার করিব।” 
কেহ বা সম্মুখে যেন যমদূত দেখিতেছেন, দেখিয়া বলিতেছেন, “ওরে 
যমদূত ! শীঘ্র যা, তোর রাজ। যমকে বল্‌্গে, তিনি স্বয়ং আসিম়।ছেন, সেই 
যমের বম? আর রক্ষ। নাই। তাহার লেখক চিত্রগুপ্তকে বলুক যে, সে তাহার 
খাতা ছিঁড়িয়া ফেলুক। আর তোরা পকলে আয়_- 
ভজ বিশ্বস্তর নহে করিবু সংহার। 
কেহ বা আরো অশান্ত হইয়া কি করিতেছেন, না, 
যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে। 
, তিনি দর্পের সহিত যমরাজাকে বাসি নিমাইয়ের পদতলে আনিত্তে 
টিকে ৃ 
এ পর্য্যন্ত কাগ্ীর কথা আর ক্ষাহাঁরও মনে নাই। 
শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁজী-দমন করিধেন বশিয়া বাহির হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহার চেষ্টা কিছুই দেখা যাইতেছে না। তিনি নটবর 'বেশ ধরিয় 
থঞ্জনের ম্থায় নৃত্য করিতে করিতে ধাইতেছেন। কিরূপ যাইতেছেন, যথা-- 
| সে তরঙ্গ দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে । 
পরম লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে ॥ 
বোল্‌ বে'ল্‌ বলি নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর। 
সর্ব অঙ্গে শৌভ। করে মালা মনোহর ॥ 
ষজ্ঞ সুত্র, ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান। 
ধুলায় ধূসর প্রভূ কমল নয়ন ॥ 
মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন । 
চাদেরে না 'লয় মন দেখি সে বদন ॥ 
” ঠা স গর 
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥ 
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন । 
তি মালতীর মাল। অতি সুশোভন ॥ 
নিমাই নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, অশ্রে লোঁকে ফুল কৃ 
ছেন, যথা- 
| পুস্পময় পথে" নাচি চলে বিশ্বস্তর। 
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নিমাই নাচিতে নাঁচিতে যাইতেছেন, প্রথমে গঙ্গার ধারে গিয়া নিজের 
ঘাটে একটু নৃত্য করিরেন। তাহার পরে প্রর্ূপে নাচিতে নাচিতে 
মাধাইয়ের ঘাটে গমন করিলেন। তাহার পরে বারকোণ! ঘাট দিয়! নগরের 
প্রাস্তভাগে সিমলায় গমন করিলেন । 

এতক্ষণ পরে নিমাই কাজীর বাড়ী মুখে! চলিলেন! ইহাতে বুঝা গেল 
যে প্রত ভক্তির তরঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন বলিয়৷ কাজীর কথা ভুলেন নাই। 
নিরপেক্ষ লোক ভাবিতে লাগিলেন অদ্য একটি বিষম রক্তারক্তির কাও 
হইতে চলিল। বিপক্ষ লোক ভাবিতেছেন, কাজীর সৈম্তগণ আইলে 
সমুদায় ভাঁবকালি লুকাইবে, আর কে কোথা পলাইবে, আর কত লোক 
যে প্রাণে মরিবে, তাহার ঠিকানা নাই। আজ নিমাইপর্ডিত দায় 
ঠেকিলেন। 

এ পধ্যস্ত কাঁজী কি করিতেছিলেন, নলিতেছি। তিনি কয়েক দিন 
সন্ধ্যা হইতে বহুরাব্তি পর্য্যন্ত, নগরে নগরে সৈন্য লইয়া বেড়াইতেছিলেন, 
তাহার পরে আগনা। আপনি কি বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, আর কীর্তন 
রোধের ০1 ছাড়িয়া! দিয়াছেন। তিনি সে দিবস সন্ধ্য/র সময় হইতে 
বাড়ীতেই আছেন। এ দিকে যে এক দিনের মধ্যে নিমাই এত বড় 
ংকীর্ভন দল সংগ্রহ কাররাছেন তাহা তিনি কিছুমাত্র জানেন না | বৃন্দাবন 
দাস বলিতেছেন-- 

সর্দ্ প্রভূ গৌরচন্্র শ্রীশচী-নন্দন । 

দেখ তার শক্তি এই ভন্রিয়। নয়ন ॥ 
ইচ্ছা মাত্র কোটি কেটি সমুদ্ধি হইল । 
কত কোটি মহাদীপ জলিতে লাগিল ॥ 
কেবা রোপিলেন কলা প্রতি ধরে ঘরে । 
কেনা গাঁ বার কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে ॥ 
হইল সকল পথ খই কড়িময়। 

কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥ 

ফল কথা, সে নিশিতে, সেই প্রকাণ্ড নগর নবদীপ খৈ কড়ি ও পুষ্পময় 
হইম়্াছিল। ইচ্ছামাত্র এই লোক-নমুদ্র লইয়া নিম।ই চলিযাছেন, কাজী 
ব।বেহ কিছু জানিতে পারেন নাই । যখন শ্রীগৌরাঙ্গ কাজী পাড়ার পথ, 
ধরিলেন, তখনই লোকের কাজীর কথ! মনে পড়িল, ও “মার কাজী, 


কাজী ও তাঁহার দৈন্যগণের পলাইবার চেষ্টা । ৯৩ 


মার কাজী” বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চীৎকাঁর করিয়া উঠিল,। শ্রীগৌরাঙ্গ 
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলে তখন কাজীর কর্ণে কোলাহলের শব্ধ গেল। 
তিনি বাহির হুইয়1! দেখেন যে নগর আলোকিত হইয়াছে, ইহাতে কাজী বড় 
আশ্চর্য্য।দ্বিত হইলেন। তথ্য জানিবার নিমিত্ত তিনি তাহার প্রহরীগণকে 
বলিতেছেন, “দেখ ত কিসের গোল? একি কারু বিয়ে?” আবার কর্ণে 
যে ধ্বনি শুনিতেছেন, তাহাতে বোঁধ হইতেছে যেন কীর্তন হইতেছে, তাহ 
ভাবিয়! রাগ করিয়া বলিতেছেন, “এ কি বিয়ে, না! ভূতের কীর্তন? নিমাই 
যদি আবার কীর্তন আরম্ত করে, তবে 'নদীয়ার সকলের জাতি মারিব। 
যাঁও, তোমরা শীঘ্র ষাঁও।” 
, কাজীর সৈন্যগণ দৌড়িল, দৌড়িয়া দেখে যে অসংখ্য লোক আলো 
জ।লিয়! গাইতে গাইতে ও নাচিতে 'নাঁচিতে, তাহাদের দিকে আসিতেছে। 
এ দিকে কাজী দেখিতেছেন যে এগ্ডগোল ক্রমে বৃদ্ধি গপাইতেছে ও তাহার: 
বাড়ীর দিকে আসিতেছে, তখন ব্যস্ত হইয়া আরো! সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন । 
এইরূপে কাজী দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। অসংখ্য শোক দেখিয়া 
সৈন্যগণ অগ্রবস্তী হইতে সাহসী হইল না। তাহার পরে' যখন গুনিল ও 
দেখিল যে বহুতর লোক হাতে বৃক্ষের ডাল করিয়া, “মার কাজী, মার কাজী” 
বলিয়া! দৌড়িতেছে, তখন তাহারা ভয় পাইল, ও পলাইবার চেষ্টা দেখিতে 
লাগিল। কিন্ত পলায়ন করা বড় কঠিন হইয়া পড়িল, যেহেতু প্রতু যে 
দিকে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, সেই দিক হইতে আবার লোক 
অগ্রবর্তী হইয়! তাঁহাকে লইতে কি সংকীর্তনে মিশিতে আসিতেছে । সুতরাং 
কাজীর পাইকগণের পলাইবার পথ রহিল নাঁ। চারি দিক হইতে ঘেরা 
পড়িল । 

কাজী স্বয়ংও মেইরূপ বিপদে পড়িলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে 
অসংখ্য লোক তাহার বাড়ী আক্রমণ করিতে আমিতেছে, আর তাহার 
সৈম্ভগণ, যেরূপ জলবিন্দু সমুদ্রে মিশিয়! যায়, সেইরূপ লোক সমুদ্র মাঝে 
ডুবিয়৷ গিয়াছে, তখন তিনি পলাইব।র চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পলাইতে 
পারিলেন না। তাহার বাড়ীটা দুর্গের মত প্রাকার পরিখ। বেষ্টিত না থাকায় 
বাড়ী রক্ষ। করিবার উপার সৈম্ত ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন1। কিস্তু সেই 
সৈম্তগণ কে কোথায় তাহার ঠিকান! নাই। কাজী প্রাণের ভয়ে অস্তঃপুরে 
লুকাইলেন। বর চি. 1 


৯৪ 


ঞীঅময়নিমাই-চরিত। 


এদিকে মুলমান সৈম্তগণ দেই সংকীর্তনের দলে ভুবিয়া গিয়াছে। 
হাতের অস্ত্র ফেলিয়! দ্বিয়াছে। কিন্তু তবু আপনাদ্দিগকে লুকাইতে পারি- 
তেছে না। যথা--. 


পুরিল সকল স্থান বিশ্বস্তর গণে। 

ভয়ে পল/ইতে কেহ দিক নাহি জানে ॥ 
মাথায় বান্ধিয়া পাক কেহ সেই দলে। 
অলক্ষিতে নাচে অন্তরে প্রাণে হালে ॥ 

ধার দাড়ি আছে সেই হয়ে অধো মুখ । 
লাজে মাথ। নাহি তোলে, ডরে হালে বুক ॥ 
অনস্ত অর্ধ,দ লেক কেবা কারে চিনে । 
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে ॥ 


তখন কে মুসলমান কে হিন্দু, বাছিয়া৷ লইবার শক্তি কাহারও ছিল না। 
জুতরাং পাইকদিগের কোন বিপদ হইল না। দেখিতে দেখিতে লোকে 
চারিপাণ হইতে কাজীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু কাজীর দর্প &ুর্ণ 
করিতে যাইতেছেন, সাধারণ লোঁকে তাহার অর্থ ইহাই বুঝিতেছে 
যে, কাজীকে বধ কি প্রহার করিতে হইবে, ও তাহার বাড়ী ঘর 
ভাঙ্গিতে হুইবে। প্রকৃতই লোকৈ যাইয়া তাহার বাহিরের ঘর ভাঙ্গিল, 
উদ্যান ও অন্ত অন্ত স্থানে নান।বিধ অপচয় করিতে লাগিল। যথ| চৈতন্ত- 


চরি তামুতে--. 
| তর্জ গঞ্জ করে লোক করে কোলাহল । 
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥ 
ওদ্ধত্যে লোক ভাঙ্গে ঘর পুষ্প বন। 
বিস্তারি বলিয়াছেন ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ 
সে বর্ণনা এই-_ 


কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন ছুয়ার্‌। 
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার ॥ 
আম পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে। 
কেহ কদলীর বন ভারঙ্গি হরি বলে॥ 
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক- গর! 


* উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া! ॥ 


শ্রীগৌরাঙ্চ ও কাজী । ৯৫ 


_গুষ্পের সহিত ডাল ছিপ্ডিয়! ছিত্ডিয়া। 
হরি বলে নাচে সব শ্রুতি মূলে দিয়! | 
নিমাই কাজীর বাড়ী আসিয়া নৃত্য ও আর সমুদয় ভাঁব সম্ববণ করিলেন । 
শান্তভাবে বাহিরের ঘরে উঠিয়া কাঁজী. কোঁথ! জিজ্ঞীসা করিলেন। শুনিলেন 
কাজী অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তখন অভ্যন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে কয়েক 
জন ভব্য লোক পাঠাইলেন। তখন মুনলমান ও হিন্দুতে সমস্ত দেশে 
মর্দাস্তিক বিবাদ চলিতেছে । কাজী অহেতুক যে সমুদায় লোকের প্রতি 
অত্যাচার করিয়াছেন, তাহ।রা এখন তাহাকে ঘেরিয়াছে। 'একে কীর্তনে 
প!গল হইয়াছে, তাহার পরে ক্রোধে সেই উন্মন্তত। বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 
তিলার্দে সকলে শান্ত হইলেন। নিমাই আসিয়া! ষাই শান্ত হইলেন, অমনি 
সেই লক্ষ লক্ষ লোক স্থির হইলেন, ও তীহার মুখ পানে চাহিয়। রহিলেন । 
কাজী যখন শুনিলেন ষে নিম ইপত্তিত তীহাকে ডাকিতেছেন, তখন 
নিতান্ত আশ্বাসিত হইলেন। সে দিবস তাহার জাতি ও প্রাণ থাকে না 
থাকে তাহার মনে এই সঙ্্দহ হইয়া ছিল ও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জাতি 
ও প্রাণভয়ে কাঁপিতেছিলেন & এখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহাকে ডাকিতেছেন 
শুনিয় অমেক সাহস পাইলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেরূপ লোকে “মার কাজী” 
“মার কাজী” ধ্বনি করিতেছিল, কাজীর ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছিল, এখন তাহার! 
তাহা হইতে ক্ষান্ত দিয়! চুপ করিয়া দাঁড়াইয়। আছে, কাজেই সমস্ত গোল 
থামিয়! গিয়াছে। | 
কাজী সেই লোকদ্বিগের সঙ্গে ভয়ে ক(পিতে কাপিতে আইলেন, আসি 
মস্তক অব্নত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগে কারযোড়ে দাড়াইলেন। 
নিমাই কাজী আইলে অতি সমাদরেরঁ সঙ্থিত তীহাক্ষে আহ্বান করিলেন, 
ও আপনিও বসিলেন, ত1হাকেও বসাইলেন। তখন নিমাই কৌতুক করিয়া 
বলিতেছেন, “আপনার এ কিরূপ ভদ্রতা? আপনার বাড়ীতে আমরা 
আইলাম, আর আপনি বাড়ীর ভিতরে লুকাইলেন ?* 
তখন কাজী মাথা তূলিলেন, তুলিয়। নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিলেন। 
দেখেন মুখে ক্রোধের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং যেন করুণায় পূর্ণ। মুখ পানে 
চাহিয়া কাজী শুধু যে একেবারে আশ্বাসিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত 
বিচলিত হইলেন, যেন নিমাই তাহার হৃদয় ধরি টানিতে লাগিলেন 
'কাজী বলিতেছেন, “আমি কীর্তনে বাধ। দিই আবার অনেক'কত্যাচারও 


৯৬ শ্বীমমিয়নিমাই-চরিত | 


করিয়/ছিলাম,. তাহাতে তুমি রাগ করিয়া আসিতেছ ভাবিয়া লুকাইয়া 
ছিলাম । এখন তুমি শান্ত হইয়াছ জানিয়া আইল[ম। তুমি আমার অপরাধ 
ক্ষমা কর, যেহেতু আমি তোমার মামা হই। নীলাম্বর চক্রবর্তী গ্রাম সম্বন্ধে 
আমার চাঁচা (কাঁকা। ) তিনি তোমার নানা (মাতামহ )। কাজেই 
আমি তোম।র মাম । তুমি ভাগিনা, মামা যদি অপরাধ করিয়া থাকে তবে 
তাহ। লইতে পার না। বিবেচনা কর দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষ। গ্রাম সম্বন্ধ বড়। 
তুমি ভাগিনা, আমার বাড়ী আসিয়।ছ, এ তোমার বাড়ী। আমি আর কি 
অভ্যর্থনা করিব ?” 

নিমাই বলিতেছেন,“তোমার সঙ্গে আমার গুটী দুই কথা আছে। প্রথমতঃ 
ভুমি কি অপরাধে আমাদের কীর্তন রোধ করিয়াছিলে? আবার আপনা 
আপনি ক্ষান্তই বা হইলে কেন? আমাকে এ সমুদায় খুলিয়া! বল।” 

কাজী বলিতেছেন, “সর্ঘ লোকে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে, 
আমিও তোমাকে তাহাই বলিয়া ডাকিব। শুন গৌরহরি কেন আমি কীর্তন 
রোধে ক্ষান্ত দিয়াছি; কিন্ত সে গোপনীয় কথা, তুমি একটু অন্তরালে আইস 


সমুদয় বলিব।” নিমাই বলিতেছেন, “এরা! সকলেই আমার নিজ জ জন, অতএব 
ইছাঁরা সকলেই এই কীর্তন রোধের তথ্য শ্রবণ করুন 1” 
তখন কাজী বলিতেছেন, “আমার কীর্তন রোধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, 
কিন্ত আমার লোক জনে আমাকে.বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে 
লাগিল যে, আমি ষদ্দি কীর্তন বন্ধ না করিয়৷ দিই তবে বাদসাহ আমার উপর 
ক্রোধ করিবেন। তাহাঁতেও. আমি কীর্তনে বাদী হইতাম না। কিন্ত 
তাহার পরে তোমাদের অনেক ধিন্দু আপিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিল। তাহারা বলিল নিমাইপপ্ডিত নূতন মত চালাইতেছেন। দে মত 
হিন্দুধর্মের বিরোধী । হিন্দুরা মন্ত্রমনে মনে জপ করে । হুড়পাড় ছড়দাড় 
করিয়া নাঁম করিলে বড় অপরাধ হয়। নিমাইয়ের উৎপাতে হিন্দুদিগের 
জাতি গেল, আর ভাহাঁকে দমন কর] রাজার কর্তব্য, করিলে লোকের বিরক্তি 
না হইয়া সন্তোষের কারণ হইবে।” হিন্দুগণ কাজীকেকি বলিয়াছিল তাহ! 
চরিভাষুতে এইবপ বর্ণিত আছে-_ 
গ্রামের ঠাকুর তুমি সৰে তোমার জন। 
নিম।ই বোলাইয়! তারে করহ বর্জন ॥ 
,. কাজী বলিতেছেন, “যখন হিন্দুগণ এরূপ বলিল তখন আমি কীর্তন 


কাজীর প্রতি কপা। ৪? 


রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রবুন্ত হইয়াই বুঝিলাঁম কার্ধ্য ভাল 
করি নাই। রাত্রি শ্বপ্পে দেখিলাম যে কীর্তন রোধ করিয়াছি বলিয়া 
একটি নররূপী সিংহ আমার উপর তজ্জন করিতেছেন। তাহার পরে 
আমি কীর্তভনে বাধ দিতে যত পাইক পাঠাইয়।ছিলাম, তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ “হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়! নাঁচিতে লাগিল। প্রথমে আমরা 
ভাবিলাম তাহার! হিন্দুগণকে বিদ্রপ করিতেছে, কিন্তু তাহা নয়। দেখিলাম। 
তাহার! ষেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে তাড়না করিলাম, 
তাহারা বলিল, “কীর্তনে বাঁধ| দিতে গিরা আমাদের এই'দশা হইয়াছে, 
মুখে হরিনাম কি কঞ্চনাম ছাড়িতে পারিতেছি না» 

' এরূপ ঘটনা তখন মুহুমুছ হুইতেছিল। অর্থাৎ নিমাইকেকি তাহার 
ভক্তগণকে দর্শন কি স্পর্শন করিলে লোকের জিহ্বায় হরি কি কৃষ্ণনাম 
লাগিয়া যাইত, তাহারা চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারিত না। 

কাজী বলিতেছেন, "আমি এই অমুদায় দেখিয়া! শুনিয়া ভ।বিলাম খে 
এ কীর্তনে বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য নয়। ইহা মনুষ্যের কার্ধ্য নয়, 
ইহাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আমি তাহাই ভাবিয়৷ কীর্তনে আর বাধা 
দিই নাই।” 

ফাঁজী নিমাইয়ের সুখ পানে চাহি যেমন ইহাই বলিতেছেন, সেই 
যোগে, ক্রমে তাহার মনের মধ্যে একটি ভাব ধীরে ধীরে উদয় হইতেছে। 
সেটি এই যে, এই নিমাইপণ্ডিত বর্তুটিকি? এ প্রশ্ন পূর্বেও তাঁহার মনে 
উদয় হুইয়াছিল। পরে ভাবিতে ভাবিতে ও নিমাইফে দর্শন করিয়া হঠাৎ 
ইহার সিদ্ধান্ত মনে উদয় হইল। তখন এক দৃষ্টে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ দেখিতে 
লাগিলেন। নয়নে নয়নে মিলন হইল, আর কাজীর সর্বাঙ্গ দিয় আনন্দের 
লহ্‌রী চলিয়া গেল্ল। . কাজী সিহরিয়া৷ মনে মনে বলিতেছেন, “সে কি তুমি ?” 
নয়নে নয়ন মিলিত হওয়ায় কাজী বুঝিলেন যে প্রভু ইঙ্গিত করিলেন যে 
তিনিই সেই তিনি। তখন আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিতেছেন, 
“গৌরহরি ! আমার বোধহয় হিন্দুগণ যে বড় ঈশ্বরকে নারায়ণ বলেন 
তিনিই তুমি 1” 

তখন দস্কাল শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁজীর একটি অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়। বলিলেন, 

“্যখন তুমি মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিনটি নাম গ্রহণ করিয়ছ, তখন 
_ তোমার পাপ ক্ষয় হইল 1 


৯১৩ 
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বাস্তবিক তাহা ইহইল। 

নিমাইয়ের অঙ্গুলি ্পর্শমাত্র কাজীর পাপ ক্ষয় হইল। তখন তাহার 
ছুই নয়ন দিয়া বহু ধার! পড়িতে লাগিল, আর ছিন্নমূল বৃক্ষের স্াঁয় প্রতূর 
চরণে পড়িয়! বলিলেন, “প্রভু! তোঁমার উপর আশার ভক্তি হয়, তুষি 
আমাকে এরূপ কপা কর ।” 

প্রত আস্তে খান্ডে জাজীকে উঠাইলেন। বলিতেছেন, “আমার তোমার 
নিকট একটি ভিক্ষা, ভূমি বল আর কীঙ্ুনে বাধা দিবে না ?” 

কাজী বলিতেছেন, “বাপরে বাপ! আমিত নয়ই নয়, তবে আমান 
ংশে তালাক দিব যেকেহ কোন কালে যেন কীর্তনে বাধ! নল! দেয় ।» 
এই কথা শুণিবমাত্র নিমাই উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। 
কাজী “হি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণয় যাঁদবায় নমঃ,” বলিয়া নাচিতে ন।চিতে প্রতুর 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন | প্রভু তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাই 
দ্বিলেন। | 

এই কাজী বাদসাহের দৌহিত্র। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রতৃকে পূর্ণবক্গ 
সনাতন বণিয়া বিশ্বাস করিতেন হিন্দুগণ তভীহাকে সমাজে লইলেন না, 
কিন্ত তীহার ও তীহার বংণীয়গণের আচার ব্যবহার হিন্দুর মত হইঙ। 
তাহারা গৌর্হরিকে উপাঁসন! করিতে লাগিলেন। কাজীর কবর অদ্যাপি 
বিরাজিত। সেখামে ভক্ত বেষ্ববগণ গড়াগড়ি দিয় আপনাদিগকে .পবিব্র 
করিয়া থাকেন। / 

প্রতুর কাধ্যের একটি নিগুঢ় রহস্ত বলিতেছি। তিনি ধাহাকে কপ! 
করিবেন, আগে তাহার দর্প চূর্ণ করিতেন। অর্থাৎ থে বিষয়ে যাহার দর্প 
অগ্রে তাহার সেই দর্প ভঙ্গ করিতেন, করিয়| ক্পা করিতেন। কাজী বাহু- 
বলে বলীয়ান কাঁজীকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাঁহাঁকে কৃপা করিলেন। 
দিধীজয়ী বিদ্যাবলে বলীফান) তাহাকে বিদ্যায় জয় করিয়া তাহার সংসার- 
রন্ধন মোচন করিলেন। শ্্ীযান অদ্বৈত প্রভূ ভক্তিবলে বলীয়ান, তাহাকে 
ভক্তি-রহন্ত দেখাইয়া! দমন ও শ্লীচবণস্থ করিলেন। 

এইবপে নবদীপ নিষণ্টক হইল। গৌরভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে গৌর 
অবতারের স্ঠাঁয় করুণ অবতার কোন যুগে উদয় হন নাই। যেহেতু শ্রীকৃষং 
ষ্টাহার মাম কংসকে আছড়াইয়া মারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙগ তাহার 
মাম! কাঁঞীকে প্রেমদান করিরা দমন করিলেন! 


গৃহে প্রত্যাগমন । টি 


ক[জী দমন করিয়া সকলে নাঁচিতে নাঁচিতে চলিলেন-_ 
জর কোলাহল প্রতি নগরে নগরে । 
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে ॥ 
নাঁচিতে নাচিতে নিমাই শঙ্খবণিকের নগরে গন, করিলেন। শঙ্খ- 
ঝনিকগণ নিমাইয়ের আগে পুষ্প ছড়াইতে লাগিলেন। কেন? পাঁছে- 
নদীয়ার কঠিন মাটিতে নৃত্য করিতে করিতে তাহার শ্রীপদে বেদন। লাগ । 
তাহার পরে তন্তবায়দিগের নগরে গমন" করিলেন। সেখানেও এইন্ধপ। 
তন্তবাঁয় নগরে কি হইল, না, | 
নাচে সব নাগরিয়! দিয়ে করতালি । 
হরিবেল যুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥ 
শেষে আ্রধরের ভাঙ্গ। কুটারে সকলে উপস্থিত । সেই কুটারের দুয়ারে 
শ্রীবরের জলপাত্র রহিয়াছে। " 
কত &ই তালি তার চোরেও না হরে। 
নিমাই পেখানে যাইগনাই সেই জলপূর্ণ-পাত্র লইয়া পাঁন করিতে গেলেন। 
ধর নিবেধ করিতে করিতে প্রভু সমুদ(র জল পান করিলেন। শ্রীধর ইহাতে 
ভাবে মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। তখন ভ্রীধরের ' অঙ্গে হস্ত দিয়া তাহাকে 
চেতন করিয়া, 
প্রত বলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর্‌। 
যে অসংখ্য লোক সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহারা জানিতেছেন নিমাই পুর্ণবর্গ 
মনতন। তীহ।র এইরূপ জলপাঁন দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দ রসে পরিপূর্ণ 
হুইলেন। তাহারা ভাবিতেছেন, "তুমি ভগবান সব।রই ঈশ্বর। দৈম্ত সকল 
স্থানেই মধুর । তোমার দশ্ত কি মধুর ।” 
পাঠানগণ পণ্তিতের নগরী শ্রীনবদ্বীপ পুরী সৈন্য সামন্ত ছারা অধিকার 
করিয়া আছেন। শ্রীনিমাই টাদ এক মুহুর্ত মধ্যে লক্ষ লোক একত্র করিলেন, 
আর এই লক্ষ লোককে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, েমন বাজীকর পুতুল 
নাচায়, একবার হরি বলিয়া.নৃত্য করাইয়া, একবার ক্রোধে মার মার বলির! 
উত্তেজিত করিয়া, সেই যবন-সেন্পতিকে পদ ভলস্থ করিলেন । এইরূপ 
শক্তি মন্তুষ্যের সম্ভবে না। আমাদের স্যার সাঁশান্ত জীনে, এরূপ অবস্থার 
সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না, থে তাহার কতদূর শক্তি আছে, তাহার 
. আহ্বানে কত লোক আসিবে, ও যাহারা আঁদিনে তাহার! সাহার কতদূর 


১০৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত | 


বশীভূত হইবে; কি যাহারা আঁদিবে, তাঁহাদের কত খানি তেজ আছে । 
ইহাতেই প্রমাণিত হয়, যে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের ন্যায় জীব নহেন। 

আবার শ্রীনবদীপ পণ্ডিতের স্থান, তাহার মধ্যে অনেকে আচার্য, 
আঁপন আপন মত চালাইতেছেন, প্রীগৌরাঙ্গ নবীন অধ্যাপক, দশ দ্বনের 
মধ্যে একজন, তিনি যে মত চালাইতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নৃতন। নৃত্য 
করিয়৷ ভজন পুর্ববে ছিল ন1। 

তাহার পর রাজপথের উপর, ছুই পায়ে নূপুর দিয়া বাছ তুলিয়া! নৃত্য 
করিয়া তজন করা সভাবতই লোকের নিকট হাসিবার সামগ্রী। বিশেষত 
নবদ্ীপের স্কাঁয় বিদ্রজ্জন সমাজে । নিমাই নান! কারণে নবদ্বীপের প্রধান 
লোকদের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। তিনি রাজপথে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য 
করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহাতে কুষ্টিত হইপেন না, বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপ- 
রীত ভাঁব দেখ।ইলেন। সামান্য জীব হইলে এমন অবস্থায় একখানি মলিন বস্ত্র 
পরিয়! ভয়ে ভয়ে পাছে পাছে থাঁকিতেন, কিন্তু নিমাইচীদ ভঙ্গি করিয়। 
মাথায় চূড়। বাধিলেন, মুখ অলকা৷ তিলকায় সুসজ্জিত করিলেন, আপাদ- 
লম্বিত মাল! গলায় পরিলেন--এইরূপ বর সাজিয়৷ সর্বাগ্রে নৃত্য করিতে 
করিতে চলিলেন। এরূপ অবস্থায়, এরূপ আচরণ শ্রীভগবাঁন ব্যতীত্ত 
জীবে সম্তবে না। 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


ধাজ্য ছাড়ি বৃক্ষতলে , এরূপ কান্দিষ) বলে» 
আম যোগ্য নহি পদ লাভে । 
মুই দীন হীন ছার। শত কোটি হা যার, 
সে কেমনে শ্রীচরণ পাষে ॥ 
গুনরে ছুর্ধার মনত বৃথা কর আকিবন, 
যাহাভে নাহিক অধিকার । 
রূপ ঘলে শুন বলাই, এমোবসে গুণ গাই, 
লাভালাতের ছাড় হে বিচার।। 
বলরাম দাস। 


শ্রীটৈতন্ত ভাগবৰতে যথা-- 
মংস্ত কুন্ম নরমিংহ বরাহ্‌ বাঁমন। 
রঘু সিংহ বৌদ্ধ কল্বী শ্রীনন্দনন্দন ॥ 
এই মত যতেক অবত।র সকল। 
জব রূপ হ্য় গ্রভূু কি ভাব ছল॥ 
এইরূপ পসিমাই শুদ্ধ স্বস্মং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতার হয়েন, 
তাহা নহে। কখন মহদেব, কখন ব্রঙ্ধা, এবং কখম ধা ছুর্ণা প্রভৃতি 
নানাবিধ.শক্তিরূপা হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকষ্ণচলীলার যে সমুদয় গণ 
আছেন, তাহাদের রূপও গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা অক্রুর। অর্থাং 
দেহে কখন স্ব্ং শ্রীরুধ্, কখন শ্রীমতী রাধা; কখন বা অক্রুর হইতেন | 
এই নিমাই যখন শ্রীকৃষঃ কি অক্রু,র হইতেন, উধনাকি তাহার অবয়ব 
ঠিক শ্রীরুষের ন্যায়, কি ঠিক অক্রুরের স্যাঁয় হইত? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছি । যখন শ্রীন্ষষ্জচ রূপে প্রকাশ পাইতেন, তখন নিমাই প্রায়ই 
বিঞ্ুখক্টায় বসিতেন। তাহার অঙ্গ দিয়া সোঁণাঁর প্রচণ্ড তেজ বাহির হইত। 
, সেই আলোতে সম্মস্ত ঘর আলোকিত হইত। নিকটে যে ভক্তগণ থাকিতেন 
তাহাদের কাহার কাহার অঙ্গ দ্রিয়াও অধিক কি অন্ন আলে বাহির হইত। 
' এমন কি, গৃহের জড় দ্রব্য হইতেও আচল বাহির হইতে দেখা যাইত । 


১১২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


বিষ্খট্টায় তেজাবৃত যে নিমাই বিয়া, তাঁহাকে কেহ নিমাই 
ব্ূপে দেখিতেছেন। কেহ যা নিমাইকে মোটে দেখিতে পাইতেছেন 
ন]!। তবে তাহারা দেখিতেছেন যে নিমাইয়ের স্থানে শ্রীকঞ্চ ভ্রিভঙ্গ 
হইয়! ঈড়াইয়।। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ, প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়।ই 
নিমাইকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন বিঞুখউ্ায় তাহার ভজনীর 
ঘন্ত্ শ্রীকর্ং। আর নিম।ই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাহার 
মস্তকে শ্রীপাদ তুলিয়া দিলেন্ঞ& | 

যখন মহাপ্রকাশ .হইয়াছে, মুরারিগুপ্ত প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া আছেন, 
তখন প্রভু বলিতেছেন, “মুরারি উঠ, আমাকে দর্শন কর। তুমি হনুমান, 
আমি তোমার রাস্চক্্র।» মুরারি মস্তক উঠাইয়া দেখিলেন যে রাম সীতা 
লক্ষণ প্রভৃতি সকলে আবিভূর্তি, নিয়াইকে মোটে দেখিতে পাইলেন না। 
কিন্তু মুরারি যে বস্তকে রাম সীতা প্রভৃতি রূপে দেখিতেছেন, তীহাঁকেই 
শ্রীবস তেজা বৃ নিমাই দেখিতেছেন। এক দিবস নিমাই দেব গৃহে প্রবেশ 
করিয়া নিতাইকে ঝলিতেছেন, “আমার রূপ দেখ ।” নিতাই কিছু দেখিতে 
পাইলেন না। তখন ধীহারা উপস্থিত ছিলেন, নিমাই তাহাদিগকে অন্য 
স্থানে যাইতে বলিলেন। তাহারা.গমূন করিলে তবে নিতাই কূপ দেখির! 
আনন্দে ও ভাবে মূচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। যখন নিমাইয়ের মহাদেব ভাব 
হুইল, তখন ত।হ।র প্রকৃতি সমুদয় মহাদেবের ন্যায় হইয়া গেল। মুখব|দ্য 
করিতে লাগিলেন । আপনাকে মহাঁদেব বলিয়া পরিচয় দ্রিলেন। মহা- 
দেবের গ্যাক্স কথ! বলিতে লাগিলেন । তবে আকৃতি যেরূপ সেইরূপই 
থ/কিল, কি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হুইল, অথবা! সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। 
অর্থাৎ, কেহ দেখিতেছেন দেহ প্রায় নিমাইক্ের বটে, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে 
পরিবর্তিত হইর! গিয়াছে, ঠিক মহাদেবের মত। প্প্রায় নিমাইয়ের মত,” 
এই নিমিত্ত বলি, যেহেহু এরূপে আবেশিত হইলে নিমাইয়ের অঙ্গের 
বণ অনেক সময় পরিবর্তিত হইত। যথা, শ্রীভগবান আবেশে নিমাইয়ের 
ঘর্ণ কখন কৃষ্ণ হইত, বলরাঁম আবেশে কি মহাদেব আবেশে বর্ণ কখন গুরু 
হইত। এ পরিবর্তন মকলেই দেখিতে পাইতেন। আবাঁর কখন কেহ কেহু, 
নিমাইকে ঠিক জটাধারী মহাদেবের রূপই দেখিতেন। 

এখন পুর্বকার কথা স্মরণ করুন। যজ্ঞোপবীতের পরে নিমাই 
বসিয়া তাহার মাতাকে ডাকিলেন।. . মাতা আসিথা! দেখেন ষে নিমাইয়ের 


শ্ীভগবানের জড়দেহ। ধা 


সমস্ত অঙ্গ তেজোময়। তখন নানাভাবে ও ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া, ঈাড়ীইলেন |" 
নিমাই বলিতেছেন, “আমি এই দেহ ছাড়িয়া চলিল[ম, আবার আসিব। যিনি 
রহিলেন তিনি তোমার পুত্র ॥ তুমি এই দেহ যন্ত্র করিয়! পালন করিব1।” 
ইহাই বলিয়া নিমাই মৃদ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় চলিয়া পড়িলেন । অন্তর্পণে 
নিম।ই চেতনা পাইলেন। তখন তাহার অঙ্গের সমুদাঁয় তেজ লুকাঁইল, 
অ[র্‌ তিনি পুর্ববক।র বে রূপ, সেই রূপ ধরিয়। নিমাই হইলেন । ৮ 

সেই সময় জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না, "আসিয়া সমুদ্দায় শুনিয়া নিমাইকে 
ইহ।র অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, «সে কি বাবা ? 
আমি কি বলিরাছিলাম ?” জগন্ন।থ বলিলেন, “তুমি না বলিয়াছিলে আবি 
দেহ ছাঁড়িয়া চলিলাঁম, তোমার পুত্র রহিল, এই দেহ পালন করিও ?” 
ইহাতে নিম।ই বলিতেছেন, “কৈ বাবা, আমি ত কিছু জানি না !” 

এই লীল! মুরারিগুপ্ত তাহার'গস্থে বর্ণনা করিয়া! ইহার বিচার এইরূপ 
করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে শ্রভগব।নের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় 
চক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষত *জীবে সেরূপ দেখির্তে ও 
সহা করিতে পারেন না। জীবের নয়নে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত জড় 
দেহের প্রথ্ণোজন। সেই কারণে পুর্বে শ্রীভগবান শচীর গর্ভে ও জগন্নাথের 
গরমে আপনার দেহ সৃষ্টি করিলেন। সেই দেহটি শ্রীতগবানের, 
সুতরাং উহাতে সর্ব জীবে স্থান পাইতে পারেন, কাঁষেই সে দেহে 
অক্রুর কেন, কাহ্ারই প্রকাশ পাইতে,কোন বিচিত্র নাই। 

শ্রীভগবানের দেহে অক্রুর প্রকাশ পাইতে পারেন, কিন্তু অক্রুরের দেহে 
শ্ীপূর্ণবরঙ্ম সনাতন প্রকাশ পাইতে পাঁরেন না। অশঙএব নিমাইয়ের 
দেহে ও অন্তান্ত দেহে এই প্রভেদ। শ্রীনিমাইয়ের দেহ পুর্ণব্রহ্ম 
সনাতন অবধি জীবমাত্রে প্রকাশ পাইতে পারিতেন। কিন্তু অন্য দেহে 
যহ।র দেহ তিনি, কি তাহ! অপেক্ষা যিনি ছোট তিনি ব্যতীত, আর কেহ. 
প্রকাশ পাইতে পারেন না। 

যে দিবস প্রভুর বলরাম আবেশ হইল, সে দিবস এ সমুদাঁয় তন্ব 
অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশন পাইল। এই অভ্ভত বলরাম প্রকাশ মুরারিগুপ্তের 
বাড়ীতে হয় ॥ তিনি স্বয়ং দেখিয়া “ইহার বর্ণনা! করিয়াছেন। শ্রীভগবান 
রূগে নিমাইয়ের মহাপ্রকাশ যেরূপ, ইহাও প্রায় সেইরূপ অদ্ভুত। 

এক দিবস প্রতুষেই প্রভু আবেশিত চিত্ত হইয়া, দ্মধু নাও, মধু দাও” 


১০৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে স্ব ইচ্ছায় ব্রাজপথে চলিলেন, 
অবশ্ত ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভূ মুরারিগুপ্তের বাড়ী যাইয়া 
উপস্থিত। তখন তাহার কি প্রকার রূপ তাঙ্ছা মুরারিগুপ্ত বর্ণনা 
করিতেছেন। যথা, কেশ এলে(থেলো, অঙ্গে ছুঃসহ তেজ, গমন মদমত্ত 
হস্তীর ন্যায়, লোচন বুর্ণিত, গণ্স্থল রক্তবর্ণ। ঘন ঘন মুঙ্ছা যাইতেছেন, 
আবার চেতনা পাইতেছেন। এবং মুহুমু “মধু দাও মধু দাও” ধ্বনি 
করিতেছেন। ইহাতে ভক্তগণ, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, 
আপনার এ কিরূপ আবেশ? আপনাতে সমুদায় আবেশ সম্ভাবনা, 
কিন্তু অগ্যকাঁর এ আবেশ কি, অমর! বুঝিতে পারিতেছি না।” 
কিন্ত নিমাই, “মধু দাও, মধু দাও” মেঘ গম্ভীর স্বরে এই কথা 
মাত্র বারশ্বর বলিতে লাগিলেন। তক্তগণ ব্যস্ত হইয়! তাহাকে ঘটর- 
পূর্ণ গঙ্গাজল দিলেন। নিমাই তাহাই পান করিলেন, করিয়া নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। 
যথা, মুবারি গুপ্তের কড্রচাঁয়__ 
বিপ্রৈরুপেতো৷ হরিনাম গায়নৈঃ) 
হৃষ্ঠোগমদ্যে৷ মুরারি ৰেশনি । 
তত্রাবদদ্দেহি সুধামধুতৎকটাং, 
প্রাচী দিবানাথ ইবাতি লোহিতঃ ॥ 
চৈতন্য চরিত কাব্যে 
মদূর্ণিত লোল।ক্ষ? ক্ষণদানাখস্থন্দর$। 
শুকৈমহোতভি গেঁহস্য শৈত্যং কুর্বন্তনর্ত সঃ॥ 
তখন নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ শ্বেত হইয়াছে, আর তেজ ও শুক্লবর্ণের 
হইয়াছে। কারণ বলরামের বর্ণ শুরু। নিমাই মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, 
আবার চেতনা পাইয়। নৃত্য করিতেছেন । তখন তাহার মেসো আচার্ধ্যরত্ু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে নাথ! হে প্রভো! এ তোমার কি ভাব? 
আমাদিগকে বল |” 
নিমাই তখন- আবেশিত চিত্তে নৃত্য করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 
“আমি তোমাদের কৃষ্ণ নই, অতএব তৌমরা৷ আমাকে অনায়াসে মধু দিতে 
পার,” ইহাই বলিয়া, তিনি কে, অর্থাৎ তিনি যে বলরম ও সেই হেতু অসীম 
বলশালী, তাহার পরিচয় দিবার নিমিত্ত, সেখানে উপস্থিত এক জন অতি 


বলরাম-আবেশে নৃত্য । ১৩৫ 


বলবান ব্রাহ্মণকে অঙ্গুলি দ্বারা, একটু হাস্ত করিয়া, স্পর্শ করিলেন, এবং 
সে ব্রাহ্মণ, যদিও অতি বলবান, তবুও অতি দূরে যাইয়া পড়িল! 
ভক্তগণ তবু জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, নিমাই বলিতেছেন, “আমি 
নীলাম্বরপরিহিত, রৌপ্যবর্ণের পর্বত সদৃশ, বৃহৎ কায়-বিশিষ্ট যে বলরাম, 
তাহাকে দর্শন করিলাম, তিনি আমার অঙ্গে প্রবেশ করিলেন-_ 
হুলাঁঘুধ মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল। (টচৈতন্যমঙ্লে) ৮" 


এইরূপে মুরারিগুপ্তের বাড়ী অন্য এক দিন নিমাইয়ের যে বরাহ আবেশ 
হয়। সে দিবসও নিমাই দেবগৃহে যাইয়া বলিয়াছিলেন, “এ যে দেখি 
প্রকাঁ শুকর! ইনি আমার দিকে আসিতেছেন । ইনি যে আমার 
মর্মে ব্যাথা দিতেছেন।” ইহাই বুলিতে বলিতে মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িয়! 
বরাহের ন্যায় হইলেন। 

নিমাই এইবূপে আপুনাকে' বলরাম বলিয়া প্রকারান্তরে পরিচক় 
দিলে, ভক্তগণ তখন বলরামকে স্তব করিতে লাগিলেন, আর তাহার 
গুণগাঁন করিতে লগিলেন। নিমাই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্য 
করিতে করিতে প্রেমের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িতে চলিল। শেষে উদ্দণ্ড 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমেই নৃত্যের তেজ বাড়িতেছে, আর 
ক্রমে ভক্তগথের ভয় হইতেছে। উদ্দণ্ড নৃত্যে যেন নদীয়। টলমল 


করিতে লাগিল, আর হৃঙ্কারে কর্ণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যথ! 
ভাগবতে__ ৃ 


হেন সে হুগ্কার করেন হেন সে গঞ্জন। 
নবদ্বীপ আদি করি কাপে ত্রিভূবন ॥ 
হেন সে করেন মহা তাওব প্রচণ্ড । 
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥ 
টল মল করে ভুমি ব্রহ্ধাণ্ড সহিতে। 
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে ॥ 


শুদ্ধ তাহা নহে, এই নৃত্যের অবসান হইতেছে না। একে অতি উদ্দণ্ড 
নৃত্য, তাহাতে বিরাম নাই, কাজেই ভক্তগণ ভীত হইতে লাগিলেন । ভক্তগণ 
গ্রভুকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিমাই যখন চেতন! পাইতেছেন, 
খন মনের বেগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত পারিতেছেন না | য্থন্‌ 


. ৰাহ্য হইতেছে, তখন চেতন মন্ুষ্যের ন্যায় ছু একটি, কথ বলিতেছেন, বথা 
১৪ 


নি 


১০৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভাঁগবতে -: 
| কদ।চিৎ কখন প্রভূর বাহা হয়। 
“প্রাণ যায় মের” সবে এই কথা কয় ॥ 
আবার আর এক অদ্ভুত কা বলিতেছেন, যথা ভাগবতে-_- 
. প্রভু বলে বাপ কৃষ্ণ র।খিলেন প্রাণ । 
মারিলেন্‌ দেখি হেন জেঠ বলরাম ॥ 

এ আবার কি নিমাই শ্রীভগবান। তবে তিনি আবার কৃষ্ণকে বাপ, 
আর বলর।মকে জেঠ। কেন বলেন? পুর্বে খলিয়াছি আ্ীভগবান জীব রূপ 
ধরিতে পারেন, কিদ্ত জীব গ্রীভগবান হইতে পারেন না। আমরা শ্ীনি মা- 
ইয়ের লীলায় দেখিতেছি ধে, এই নিমাই, শ্রীবিগ্রহ দূরে ফেলিয়া, বিষুখট্রান়্ 
বসিতেছেন ; গঙ্গাজল, তুলসী ও চন্দনে, এবং «গোবিন্দায় নমো” এই 
শ্লোকে তাহার পদ পুজ। করিতে দ্িতেহেন ) কুলবালগণকে আশীর্বাদ 
করিতেছেন, “ভোমাদের চিত্ত আমাতে হউক,” বৃদ্ধ মাতার মস্তকে শ্রীপাদ 
দিয়! বলিতেছেন, “তোমার আমাঁতে প্রেম হউক ।” আবার দেখিতেছি, 
বলরাম হইর! “ভাই কানাই” বলিরা ডাকিতেছেন । আর গোপী হইয়া কৃষঃ 
প্রাণেস্বরকে হারাইয়াছেন বলিন্ন। রোদন করিতেছেন। আবার ইহাও 
দেখিতেছি, এই নিম।ই আবার দন্তে ভৃণ ধরিয়া, গলায় বসন দির, তক্ত- 
গণের প্রত্যেক জনের নিকট, কৃষ্ণ চরণে ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, 
আর “বাপ কষ আমাকে উদ্ধার কর” বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতেছেন। | 

ইহার তাৎপর্য্য এখন পরিগ্রহ করুন। যখন গিমাই বিুখস্রয়, 
তখন তিনি নির্বোধ জীবগণের নিকট, আপনার পরিচয় দিতেছেন। 
যখন গোপী কি বলরাম হইতেছেন, তখন ভক্কগণকে ত্রজের নিগুঢ় 
রস কি পদার্থ তাহা আপনি আশ্বাদ করিবার ছল করিয়া, ভক্তগণকে 
আশ্বাদ করাইতেছেন। আর যখন “হেকৃষ্জ। হে কপাময়! আমি 
ভবকৃপে পড়িয়া; হে পিতা! "তুমি সন্তান বসল, তোম।র ছুঃখী 
সন্তানকে উপেক্ষ। করিও না, বলয়! ব্যাকুল হইতেছেন, তখন 
জীবগণকে, কিরূপে সাধন ভজন করিতে হয়, তাহ! “আপনি জিয়া” 
শিক্ষ! দিতেছেন। এই নবদ্বীপ লীলার শ্রীভগবঁনের অন্তান্ট প্রয়োজন 
সিদ্ধির সহিত এই ছুইচি ছিল। যথা, -প্রথম জীবের নিকট আপনার পরিচয় 


উদ্দও নৃত্য। ৯০৭ 


দেওয়া) আর দ্বিতীয়, কিরূুপে তাহাকে পাওয়। যায় তাহার উপান্ 
দেখাইয়া দেওয়া । 
নিমাই এইরূপে বলরাম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, আঁর পৃথিবী 
টল সল করিতেছে । হুঙ্কার করিতেছেন, কর্ণ ফাটিয়া যাইতেছে। নৃত্য 
করিতে করিতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, এরূপ বলের সহিত গড়িতেছেন যে, 
স্ঠাহার সমুদায় অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তিনি মৃত্তিকায় না পড়িয়া 
যান তাহার নিমিত্ত নিতাই প্রভৃতি, পাছে, বাহু পসারিয়া থ।কিয়া, তাহার 
সহিত বিচরণ করিতেছেন। কখন বা সফল হইতেছেন, কখন হইতেছেন 
না। নিষাই মৃত্তিকায় পড়িয়। গেলে সকলে, “প্রভুর প্রাণ বাহির হইল,” 
বলিয়া হাহাকার করিয়া ধরিতেছেন। তীহাঁকে ঘিরিয়! বপিয়া তাহার 
মুখে জল দ্রিতেছেন আর বাযু.বাজন করিতেছেন। কোথায় বেদন। লাগিয়াছে 
কি লা তাহা দেখিবার নিমিত্ত কেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতেছেন । এই 
স্বকরিতেছেন আর অঝের নয়নে রোদন করিতেছেন, কেহ বা ক্রেশে 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। ূ 
কত ক্ষণ পরে নিমাই চেতনা পাইলেন। তখন উঠিয়া ঘসিলেন, 
বধির বলিতেছেন, “আমার প্রাণ গেল, আমি আর. সহিতে পারি না।” 
ভক্তের! বলতেছেন, “প্রভূ ! ক্ষমা দ্িউন।” কেহ বলরামকে ভ্তব করিয়! 
বলিতেছেন, “হে প্রভু! এখন প্রত্যাগমন করুন” ভক্তের ইহ্‌। 
বলিতে বলিতে নিমাই আবার অচেন্তন হইতেছেন। তখন নিতাইয়ের 
গলা ধরিয়া নিমাই বলিতেছেন, “আসার ভাই কানাই কোথা?” ইহাই 
বলিয়া এমন করুণ স্বরে রোদন কগিতেছেন, যে "সে করুণ স্বরে পাষাণ 
পর্যন্ত বিগলিত হয়। &রূপ করিরা যঙ্গি নিমাই ক্ষান্ত হন, তবে সে 
এক প্রকার মন্দ নয়। কিন্তু ভাই কানাই কোথায় বলিয়। কান্দিতে 
কান্দিতে, “এই বে আমার কানাই” বপিয়। আনন্দে নৃত্য আরম্ত করিলেন, 
আর ভক্তগণের অমনি প্রাণ উড়িয়া গেল। কারণ নিমাই বলরামের নৃত) 
আরম্ভ করিলেন! যাহা হউক, ক্রমে ভক্তগণও সেই তরঙ্গে পড়িয়! 
ন।ঠিতে লাগিলেন। 
ভক্তগণের ক্রমে ভন কমিয়৷ গেল বটে, কিন্ত তাহারা শী ক্লান্ত হইলেন, 
আর নৃত্য করিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের নৃত্য কিন্ত এইরূপে চলিল, 
সমস্ত দিবা এই বৃত্য ভঙ্গ হইল মা। রাত্রি হইল তবু নৃত্য ভঙ্গ হইল না। 


১০৮ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


এইরূপে_ 
আনন্দে ভরল নাহি দিগ্বিদিগে। 
ছুই দিন গেল প্রভুর আনন্দ ন1 ভাঙ্গে ॥ 


তখন ভক্তগণ দিশাহাঁর৷ হইয়া! কেবল রোদন করিতে লাগিলেন । 
ছুই দিবস অনবরত উদ্দও নৃত্য করিয়া তাহার পরে নিমাই নিপট্ট বাহ 
পাইলেন । |] 

যখন এই মহা! নৃত্য হয়, তখন অনেকে অনেক প্রকার অলৌকিক দর্শন 
করিলেন। শ্রীরাম আচাধ্য দেখিলেন যে সমুদীয় আকাশমগ্ডল নানা বেশ- 
ধারী দীপ্তকায় দেবগণ দ্বারা পরিপুর্ণিত,যথ! সুরারি গুপ্তের কড়চায়-_ 


শ্রীরামনাম৷ দ্বিজবর্ধ্য সত্মো, 
ইপশ্যত্তদা-তত্র সমাগতান্বহূন্‌। 
কর্ণৈক পঞ্মান্‌ কমলায়তেক্ষণ'ম্‌, 
শ্রোত্রৈক বিন্যস্ত স্থৃকুন্তলাচ্চিযা। 
বিদ্যোতমানান্‌ সিতবন্ত্রমস্তকান্‌, 
শ্রত্বা ততো হন্তে ননৃতুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ 


চৈতহ্যচরিত কাব্যে 
শ্রীরামনাম! বিপ্রাগ্র্যে। দদর্শাকাশমণ্ডলাঙি? 
সমাগতা'ন্‌ মহাঁকাস্তীন্‌ মহাদীপ্তন্‌ মহাজনান্‌ ॥ 
দিব্যগন্ধানুলিপ্ত। জন্‌ দিক্যাভরণভূষিতান্‌। 
দিব্যভ্র্সনান্‌ দিব্যান্‌ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্‌ ॥ 
এককর্ণধৃতান্তে।জ ব্বর্ণপুর মনোহরান্‌। 
উষ্কীষপট্টসংগ্রি্মস্তকান্‌ হষ্টমানসান্‌ ॥ 
পউসময়ে প্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্রগণ্য আকরাশমগ্ডলে সমাগত 
মহাকাস্তি এবং মহাঁদীপ্তিশীলী বহুসংখ্যক মহাপুরুষ আলোকন 
করিলেন । সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, দিব্যাভরণে 
ভূষিতঃ দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাহাঁরাও দিব্য অর্থাৎ 
শ্বদর্ণয় %রুষ ও স্ুদিব্য ব্ূপগুণযুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপুর 
(কর্ণভূষণ) দ্বার তাহাদের অবয়ূব অত্যন্ত মনোজ্ঞ, পট্টবন্ত্রের উীষে মন্তক 
সংশ্লিষ্ট এবং তাহাদের মন অতিশয়হ্্যযুক্ত। , * 


ভ্রমরার মেঘ। ১০৯ 


আবার বনম[লীআচার্য্য আফাখমগুলে পর্ধতাকার সুবর্ণ নির্পিত 
লাঙ্গল দর্শন করিলেন। যথ। মুরারিগুপ্ডের কড়চায়__ 
তত্রেব কাশ্চিদ্বনমালি নাম।, 
পশ্যত্যলং কাঞ্চজনির্মি তংক্ষিতৌ । 
সৌনন্দকং হূর্য্যকরপ্রকাশকং 
স হুট রোমাশ্রভিরাদ্রবিগ্রহঃ ॥ 
তবে ভক্তমাত্রে একটি আশ্চর্য দর্শন করিয়াছিলেন । নিমাই নৃত্য 
করিতেছেন, এমন সময় সকলে বারুণীর গন্ধ পাইলেন | দেখিতে দেখিতে 
অসংখ্য ভ্রমর মেঘের স্তায় আসিয়া একেবারে আকাশ আচ্ছন্ন করিল। 
(চৈতন্যচরিতে)--. 
তং তং গন্ধং সমাপ্রায় মদোৎকটমতিস্ফ,টং ॥ 
আকস্মিকেরিব ঘনৈত্ররমরৈঃ পিদধে নভঃ% 
এই বলরাম আবেশে প্রভু বহু কার্ধ্য সাধন করিলেন। ইহ! দ্বারা 
শ্রীবলরাম, যিনি সখ্য রসের আধার তাহার কান।ইয়ের প্রতি এপ্রম কিরূপ 
তাহা ভক্তগণকে আপনি আস্বদ করিয়া, আস্বাদ করাইলেন। কিশোরীর 
প্রেম যেবূপু ছুলভ বস্ত, বলরামের প্রেমণও সেইরূপ । 
অপিচ, যাহারা, শ্রীভগবানের অবতার বিশ্বাম করিতে পারেন তাহ।দের 
হায় সুখী জীব -ত্রিজগতে নাই॥। কারণ অবতার বিশ্বাসের সঙ্গে সন্ত 
তাহাদের আর একটি বিশ্বীস আসে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান নিজ জন, 
তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এত ব্যস্ত যে স্বয়ং আসিয়া! ত।হাদিগকে 
অভয় দিয়! তাহাদের নিশ্চিন্ত করেন, ও স্বয়ং তীহার্দের সহিত সঙ্গ করিয়। 
তাহাদের মুখ বৃদ্ধি করেন। এই বলবাম আবেশে তাহাদের সে বিশ্বাস 


দৃট়ীভূত হইতে পারে। 


সপ্তম অধায়। 


পশুর সমান, করিতে অজ্ঞান, 
যেত আঅনায়সে কাল। 
পরিণাম জান, দিলে ভগবান 


ভাবিভে পবাশ গেল ॥ 

কিঞ্ঠাগি হজিলে, ' গোপন রাখিলে, 
ভাবিয়া ভ|বিক়্! মরি) 

বলায়ের প্রাণ, করে আনচান, 
দেহ পদ গৌব-হরি ॥ 


নগর কীর্তন করিয়া নিমাই আবার ঘরে কবাট দিলেন। নগর কাঞ্ডন 
করিয়। নবদ্বীপে ভক্তিদান প্রভৃতি কার্ধা এক্‌ প্রকার তাহার হইয়া গেল। 
বাহিরের লেকের সহিত সঙ্গ করিবার শক্তিও তীহাঁর এক প্রকাঁর রহিল না। 
কারণ তীহার নয়নে দিবানিশি কেবল অস্রধারা বহিতে লাগিল। অভ্যাস 
বশত দেহের কার্য, যথা স্নানাহার 'ইত্যাদি সমাধা করেন। ভক্তগণ সর্বদা 
সঙ্গে থাকেন, কখন বা সঙ্গে করিয়া নগর ভ্রমণেও লইয়। যান, কিন্ত 
( যথা চৈতন্য ভাগবতে )-- ' 
কি নগরে কি চত্বরে কি জলে কি বনে। 
নিরবধি অশ্রধ।র1 বহে জীনয়নে ॥ 
আর সে হাস্য কৌতুক রহিল না, আর সে কৃষ্ণ কথ! রহিল না, এমন কি, 
নংকীর্তন পর্য্যন্ত করিবার শক্তি রহিল না। নিমাই ভাবে বিভোর, কে 
কীর্তন করে? কাজেই তক্তগণ শ্রীল অদ্বৈত প্রতুকে প্রধান করিয়! 
কীর্ভন করিতে লাগিলেন'। নিতাই, গদাধর, নরহরি।' পুরুষোস্তম 
প্রভৃতি তক্তগণ সর্বদা প্রড়ুর বাড়ীন্তে প্রভু সঙ্গে থাকেন। -নিমাইকে 


নিমাই ভাবে বিভোর। ১১১ 


সকলে যখন ধেখাঁনে লইয়। যান, তীহ্াকে একেবারে ঘিদিয়। থাকেন । কেন? 
যথা চৈতন্য ভাগবতে-- ৃ * 
কেহ মাত্র কোনরূপে বলে যদি হরি। 
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপন! পাসরি ॥ 

এইরূপে ছুষ্ট কি অবিবেচক লে।কে ভক্তগণকে দুঃখ দিত । নিমাই স্নান, 
করিয়া ভক্রগণ পরিবেষ্ঠত হইয়া আগমিতেছেন, এমন সময় কেহ রঙ্গ দেখিবার 
নিমিত্ত হরিধ্বনি করিয়া উঠিল । আর নিমাই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আর্দ্র 
বস্ত্র মুঙ্ছিত হইয়া পথে পড়িয়া গেলেন! ঘোর মৃচ্ছা ও লোকের সংঘ 
“দেখিয়! ভক্তগণ নিমাইকে ধরাধরি করিয়1! লইয়া চলিলেন। বাড়ীতে * যাইয়! 
আবার ক্নান করাইলেন, এবং বহুক্ষণ পরে নিমাই হরি হরি" বলিয়া চেতনা! 
পাইলেন । া 

ল্লান করিয়। নিমাই বিসুপুজ! 'করিতে চলিলেন। পুজা করিতে বসিয়া 
'নয়ন জলে বস্ত্র আর্দ হইয়। গেল। তখন ভ।বিলেন বন্ত্র খানি অশুদ্ধ হই- 
যাছে, ভাবিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন। আবার পুজায় বসিলেন, আবার 
নয়ন জলে বস্ত্র আর্রঘহইল। এইরূপে চারিবার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, 
শেষে বুঝিরোন যে তাহা দ্বারা পূজা আর হইবে না। তখন গদাধরকে অতি 
বিষণ্ন চিত্তে বলিলেন, “গদাধর ! আমার ভাগ্যে নাই, তুমি পূজা কর।” 

আপনার রসে বিভোর, মোটে বাহ্যজ্ঞান নাই, তাতে নিমাই সংসারের 
কথ! কি বলিবেন ? শচী নিমাইয়ের এই নূতন অবস্থা দেখিয়া একেবারে 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । শচীর দুঃখ দেখিয়া নিমাই মাঝে মাঝে বিশেষ 
চেষ্টা করিয়৷ একটু সচেতন হয়েন, এমন কি শ্রীমতি বিস্ুপ্রিয়ার সহিতও 
কিছুকাল 'অতিবাহিত করেন | কিন্তু.মে অরক্ষণ মাত্র। প্রীনিমাইয়ের 
দিবানিশির ভেদ জ্ঞান লোপ হইয়া গেল। 

জ্বর সচরাচর অষ্ট দিনের পর ছাড়িয়া যাঁয়। যাহার জ্বর ছাঁড়িতে ছুই ' 
পক্ষ লাগে তাহার অষ্ট দিবসে জর্‌ না ছাড়িয়া আরে! বৃদ্ধি পায়। যাহার জর 
তিন সপ্তাহ থাকিবে, ছই সপ্ত।হের শেষ দিবসে তাহার জর না ছাড়িয়া আরো! 
বাড়িয়া উঠে । গয়া হইতে গুভাগমন করিয়া নিমাই প্রেম-তরঙ্গে ভামিতে- 
ছিলেন, ক্রমে সেই তরঙ্গ স্থির হইয়া যাইবার কথা। সামান্য জীবের এইরূপে 
নবানরাগ আরাম্ত হইয়! পরে যাহার যেরূপ আধার, সেইরূপ প্রাপ্তিতে শাস্ত 
হয়, নিমাইয়েরও সেইরূপ হইতেি। তিনি পূর্ববকার ভক্তি-ধন .এই নয় 


১১২ প্রীমমিয়নিমাই-চরিত। 


মাস উপভোগ করিয়া শান্ত হইতেছিলেন, হইতে হইতে আর একটি বিষম 
তরম্গ আদিয়। তাহাকে আবার ডুবাইর়া ফেপিল। সে তরঙ্গ আসিবার পুর্ব 
লক্ষণ যে সমস্ত উপস্থিত হইল, তাহা উপরে অল্প কিছু বপিলাম। এ তরঙ্গ 
কিরূপ তাহা ক্রমে পরে বলিতেছি। 

,  শ্ীনিমাই বাড়ীতে আপনার ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে 
নিতাই, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেবা করিতেছেন। শ্রীবাসের 
বাড়ীতে অদ্বৈত এবং অন্যান্তে কীর্তন করিতেছেন। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে, তিনি 
পারুন না পারুন, নিশিতে কীর্তন বন্ধ হইত না। এক দ্দিন কীর্তনে অদ্বৈত 
অত্যন্ত.অস্থির হইলেন, অতিশয় ছুংথ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 
ইহাতে আরো উন্মন্ত হইয়! তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লগিলেন। ইহাতে 
অদ্বৈত শান্ত না হইয়া আরো অস্থির হইতে লাগিলেন । নিশি প্রভাত হইল, 
ক্রমে দুই প্রহর বেল! হইল। ভক্তগণ শ্রান্ত হইলেন ও নানারূপে অদ্বৈতকে 
বুঝাইয়। শান্ত করিলেন । 

অদ্বৈত কহিলেন) “তোমরা স্নানে গমন কর, আমি বিশ্রাম করিয়া পরে 
যাইব।” ভক্তগণ স্নানে গমন করিলেন, অদ্বৈত ঘরের দাঁওয়ায় একলা বসিয়! 
আঁবার তাহার মনের যে ছুঃখরূপ অগ্নি তাহাকে দহন করিতেছিপ, তাহাতে 
বাযুবীজন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীঅদ্বৈতের কি দুঃখ এখন তাহা বলিতেছি। অদ্বৈত স্বয়ং মহাদেব, 
তাঁহার ছুঃখ শুনিয়া, হয়ত কোন ভক্ত একটু হাস্য করিলেও করিতে পারেন। 
কোন কোন ভক্ত প্রভূ অদ্বৈতকে মনে মনে একটু নিন্দা করিতেও পারেন। 
কিন্তু হে শ্রোত। মহোদয়গণ ! আপনারা রূপ! করিয়! অতি শীঘ্র কোন সিদ্ধান্ত 
করিবেন না। অদ্ধৈতের মনে এখন কি ছুঃখ, বলিতেছি। তীহার মনে 
সেই পুরাতন, সেই চির দিনের দুঃখ, হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে জলিয়া 
উঠিল। তিনি ভাঁবিতেছেন, এই যে জগন্নাথের পুত্র নিমাইচীদ, ধাহাঁকে 
তিনি ভজন! করিতেছেন, ইনি কি সত্যই তিনি, তাহার ভজনীয় বস্ত, প্রীনন্দ- 
নন্দন? অদ্বৈত মনে মনে নিমাইকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,প্প্রভো!! আমি 
জীবের মধ্যে সর্ব।পেক্ষা নীচ। তোমার ভক্তমাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাতে 
আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রেম-সরোৌবরে ভাসিয়! বেড়াইতেছেন। কেবল আমিই 
কি হতভাগ্য | কেবল আমিই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না! এত 
দেখিলাম, এতবার বিশ্বাস করিলাম, কই তবু/”ত আমার মন হইতে সন্দেহ: 
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বীজ গেল না? তাই বুঝিলাম, আমি অতি নরাধম, আমি তোমার নিকট 
নিতান্ত অপরাধী। হইবারই কথা । আমাকে না তুমি প্রণাম কর, 
ভক্তি কর, স্ততি কর? আমাকে তোমার আপন ভাবিলে তুমি কি 
এরূপ করিতে? নিত্যানন্দ তোমার নিজজন, তোমার দাদা, আমি 
তোমার দাস, হইতেও পারিলাম না কাহাঁকে দোষ দিব? আঁমি 
আমার আপনার অভিমানে এ জন্ম নষ্ট করিলাম ।” ইহাই ভাবিতে ভাবিতে 
সন্দেহজরে জর্জরিত হইয়া, পিঁড়া হইতে, “হা গৌরাঙ্গ” বলিয়া! আঙ্গিনায় 
পড়িয়া গেলেন, আর সেই ধুলায়, বাঁণে বিদ্ধ জীবের ন্তায়, ঘোর আর্তনাদে 
গড়াগড়ি দ্রিতে লাগিলেন। 

' গর দিকে শ্রীনিমাই তাহার বাড়ীতৈ বসিয়া অঝোর নয়নে, কি মনের 
ভাবে তিনিই জ।নেন, খুরিতেছেন। ' নিত্যানন্ন স্নান করিতে গিয়াছেন, 
স্থতরাঁং তখন তিনি সঙ্গে নাই। যখন আ্রীঅদ্বৈত প্হা গৌরাঙ্গ” বলিয় 
শ্রীবাসের ঘরের পিড়া হইতে আঙ্গিনায় পড়িয়া গেলেন, তখন সেই 
কাতরধ্বনি কেহ শুনিল না। কিন্ত শ্রীনিমাই যদিও বহু দূরে তবু উহা 
শতনিলেন, শুনিয়! চম্কিয়! উঠিলেন। তখন বৎসহারা গাভীর ন্যায় এদিকে 
ওদিকে চাহিলেন। তীহার অচেতন ভাব তদ্দণ্ডে সমুদায় অন্তহিতি হইল, 
আর দ্রতগতিতে শ্রীবাসের বাড়ী পানে ছুটিলেন। সঙ্গে যে যে ভক্তগণ 
সেখানে ছিলেন, তাহারাও চলিলেন। কিন্তু নিমাই তাহাদিগকে কিছু বলিলেনও 
না, তাহাদিগকে লক্ষ্যও করিলেন না । বরাবর শ্রীবাসের বাড়ী যাইয়া 
আঙ্গিনায় শ্রীঅদ্বৈত ঘে প্প্রাণ যায়, প্রাণ যায়” বলিয়া কাতরে গড়াগড়ি 
দ্রিতেছেন, তীহ।র পার্খে বসিলেন। বসিয়া তাহার গাত্রে হস্ত দিলেন। 
প্রীঅদ্বৈত কর কমল স্পর্শে শীতল হইলেন ও নয়ন মেলিলেন। তখন 
ছুই জনের চারি চক্ষে মিলন হইল । ছুই জনের চক্ষে পৃথক পৃথক ভাব। 
অধবৈতের চক্ষে পরিচয় দিল যে তিনি অকুল পাথারে ভাঁসিতেছেন। 
শ্রীনিমাইয়ের চক্ষু দেখিয়া অদ্বৈত বুঝিলেন যে নিমাই বলিতেছেন, “ভয় 
কি? এই যেআমি 1” শ্রীনিমাইয়ের তখন ভগবান ভাব। 

একটু পরে শ্রীনিমাই অদ্বৈত প্রভুকে ঠাকুর ঘরে লইয়া বলিলেন, * 
«এইভ আমি সম্মুখে । তুমি আর চাও কি?” অদ্বৈত এ কথায় ষে 
একমাত্র উত্তর সম্ভব তাহাই দিলেন। অর্থাৎ *গ্রভু ! তা বটে, তুমি যখন 
. সম্মুখে, তখন আর আমার চঁহিবার কিছু নাই।” কিন্তু ইহা! বলিয়া 
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ভাঁবিতে লাঁগিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন তাহা তাহার পরের কথায় 
প্রকাশ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, “তা বটে, তুমি খন 
সম্মুখে, তখন আর আমার চাহিবার কিছু নাই। কিন্তৃতুমি কে? তুমি 
কি সেই ভুমি, যিনি আমার একমাত্র গতি, সেই শ্রীনন্দনন্দন ? তুমি 
সেই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ আমি যাহা দেখিয়াছি, 
তাহাতে আর কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সেরূপ সিদ্ধান্তও শতব।র 
করিয়াছি, কিন্তু তবু কালে উহা নষ্ট হইয়া আবার সন্দেহের স্ষ্টি হইয়াছে। 
এখন আবার তে।মাকে দশন করিয়া সে সন্দেহ একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছে । 
কিন্তু পূর্বেও এরূপ সন্দেহ হইয়ছিল, আর তোমাকে দেখিয়া! উহা৷ ঘুচিয়া 
গিয়াছিল, কিন্তু পুনরার হইয়াছিল। এবর যে সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত 
হইল, তাহার ঠিক কি? হয় ত, তুমি'যাই দূরে যাইবে, আমার মনে আবার 
সন্দেহের স্ষ্টি হইবে। অতএব আর লজ্জা, ভয়, কি অন্থরোধে আপনার 
কাঁজ ছাড়িব না। এবার একেবারে জন্মের মত সন্দেহটি উৎপাটিত করিয়া! 
ফেলিব। তোমাকে আমি এরূপ পরীক্ষা করিব, যে তুমি আমার প্রত 
না হইলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবা না।” 

যখন অদ্বৈত ইহা ভাবিতেছেন, তখন শ্রীগোরাঙ্গ আবার জিজ্ঞাস 
করিলেন, “তোম।র চাহিবার কিছু নাই, আপনি স্বীকার করিতেছ, তবে 
ওরূপ কাতর কেন হইতেছ $ তোমার কি ছুঃখ বল।» 

অদ্বৈত। আমার চাহিবার কিছু আছে, তুমি আমাকে কিছু ইত 
দেখাও । 

শ্রীগৌরাঙ্গ। কি বৈভব দেখিবে ? 

অদ্বৈত তখন বলিলেন, “তুমি অঞ্জুনকে যে বিশ্বরূপ মূর্তি দেখা ইয়াছিলে, 
তাহা আমাকে দেখাও ।” 

অদ্বৈতের মনের ভাব এই যে স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, অর্থাৎ সেই 
শ্রীননানন্দন, ব্যতীত অন্য কোন দেবতাই শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ মূর্তি 
দেখাইতে পারিবেন না। অতএব * শ্রীগৌরাঙ্গ যদ্দি বিশ্ববূপ দেখাইতে 
পারেন, তবে তিনি যে “সেই” তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। 

অদ্বৈত যে মাত্র বলিলেন বিশ্বরূপ দেখিব, অমনি তাহার সম্মুখ হইতে 
জড় জগৎ অস্তহিত হইল | আর সম্মুখে একটি তেজোমক্ক দেহ দেখিতে 
লাঁশিলেন । “মে দেহের সমুদয় অনস্ত। /ধখন তাহার চক্ষুর. দিকে দৃষ্টি 
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ফরেন, দেখেন আভাঁহার চক্ষু অসংখ্য । এইরূপ দেখেন তীহাঁর অগনপীয় 
মস্তক, বাহু, ও পদ। আবার দেহের যে অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, 
তাহার সীম পাইলেন না। দৈথিয়! অদ্বৈত মুচ্ছিত হইতেছেন, আর 
শ্রীগৌরাক্গ “দেখ দেখ” বলিয়। হুঙ্কার করিতেছেন, এবং অদ্বৈত চেতন! 
পাইতেছেন। . ৃ 

নিত্যানন্দ, প্রভৃকে বাড়ীতে নাপাইয়।, তল্লাম করিতে করিতে শ্রীগৌরাক্গাকে 
শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরে পাইলেন । ঘরে কবাট, বাহির হইতে প্রভুর হুঙ্কার 
গুনিয়।, তিনিও বাহির হইতে হুঙ্কার করিতে 'লাগিলেন। তখন্‌ শ্রীগৌরাঙগের 
ইচ্ছা ক্রমে অদ্বৈত কবাট খুলিয়া দিলেন, ও নিত্যানন্দ ঘরে প্রবেশ করিলেন । 
প্রবেশ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, ভয়ে নয়ন মুদিয়। মৃত্তিকাঁয় পড়িয়া 
গেলেন। . তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ সম্বরণ,.করিলেন, অমনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্ন 
প্রক্কতিস্থ হইলেন । ৃ 

বিশ্বূপ দেখিয়! উভয়ে হাত ধর[ধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
অদ্বৈত বলিতেছেন, “মাতাল ! তোকে এখানে ডাকিল কে ?” নিতাই বলি- 
লেন, “আমাকে ডাকবে কে? আমি ঠাকুরের দাদা, আমি আসিয়াছি) 
তুমি এখানে কেন?” অদ্বৈত তখন কার্লনিক ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন, 
*"পশ্চিম দেশে যার তার ভাত খাইয়!, এখন' বড় শুদ্ধ ব্রাঙ্গণ হইয়1, আমাদের 
জাঁতি মারিতে আসিয়1, আবার ঠাকুরের দাঁদা হইয়।ছেন !» 

নিত্যানন্দ। আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার অন্নে দোষ কি? তুমি 
কাচ্চা বাচ্ছা নিয়া থোর সংপারী। আমি সন্তাসী, আমাকে শাসন কর, 
তোমার গ্র(ণে ভয় নাই ? ৮ 

অদ্বৈত। তুমি তভারি সন্্যাপী। দিনে তিনবার ভাত খাও। মাছ 
খাও, মাংস খাও, আবার সন্যাসী ! 

তাহার পরে আবাঁর উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । 

অদ্বৈতৈর এইক্প কথায়-কথায় সনেহ কেন? কিন্তু পূর্বে এ বিষয্ন কিছু 
বিচার করিয়াছি। ব্রঙ্গ! কি ইন্র, শ্রীকুষদকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। 
সদ।শিবও কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এবারও যে 
সেইরূপ তিনি মাঝে মাঝে শ্রীভগবানের সহিত বিরোধ ভাব দেখাইবেন 
তাহার বিচিষ্ত্রঁকি? শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যে প্রেম, তাহার অবধি 
নাই।, প্রীগৌরঙ্গ তাহার প্রা বুদ্ধি, মন, আদি ও অজ্ধ। তিনি যে মাঝে 
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মাঝে অতি প্রীতিতে এরূপ সন্দিপ্ধ চিত্ত হইবেন, তাহা বিচিত্র কি? কিন্ত 
আমাদের বোধ হয় যে অদ্বৈতৈর এই সন্দেহ তাবের আরে! নিগুঢ় কাঁরণ 
আঁছে। ? 

ভ্ীঅদ্ধৈতের এই যে সন্দেহ ভাব ইহা! প্রায় জীব" মাত্রেরই হইয়া থাকে । 
নিত্যানন্দের যে বিশ্বাস, উহা! সামান্ত জীবে ঘটে না। শ্রীভগব।নে বিশ্বাস 
সহজে হয় না। বিশ্বাঘ হয়, আব।র যায়। গৌরচন্দ্র কোন সময়ে মহারাজ। 
প্রতাপরদ্রকে চতুতূ্জ মূর্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিলেন 
যে প্রতু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। কিন্তু আবার ভ|বিতে লাগিলেন, বৈকুঠে ভক্ত 
মাত্রে চতুতূর্্ হইয়! থাকেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ এরূপ দেখাইলেন বলিয়! 
তিনি যে ভগবান, ইহা ঠিক প্রমাণ হইল না। তাহাই ভাবিয়া মনে অরি- 
শ্বাসকে আবার স্থান দিয়াছিলেন। 

এই গৌর অবতারে তিনি স্বয়ং কি তাহার সহচরগণ, সকলেই তাহা- 
দের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, প্রান 
সমুদাঁয় জীবেত্র যে ভাব হয়, তাহা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ অবিশ্বাস । প্রথমত 
তিনি দেখাইলেন যে, সেই কালে যে লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রীগৌর-হরিকে জ্রীভগ- 
বাঁন বলিয়! মানিয়। লইয়াছিলেন সে সহজে নহে। এখনকার আ্ুসভ্য 
কৃতবিদ্য লোকে ভাবিতে পারেন যে, যাহারা গোৌর-হরিকে অবতাঁর বলিয়া" 
মানিয়াছিলেন, তাহাদের বিচার শক্তি তত ছিল ন1। যাহারা এ কথ! 
বলেন তাহারা অদ্বৈত বস্তটী কি একবার পর্যযালোচন। করুন। ভক্তগণ 
তাহাকে স্বরং মহাদেব বণিয়া জানিয়াছিলেন। অন্যান্ত লোকে তাহাকে 
মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই অবতারের পূর্বে তিনিই বৈষ্ণবগণের 
রাজা। শ্রীহট্রে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন সেখানক।র 
র।জ। উদাসীন হইয়! পকৃষ্তদাস” নাম লইয়া তাহার ঘরে পড়িয়া। যখন 
অবতাবের কথা উঠিল তখন এমনও চচ্চ1 হইয়ছিল যে কে শ্রীরুষ্ণ ? 
শ্রীনিমাই ন৷ শ্রীঅদ্বৈত ? অদ্বৈতের ন্যায় সব্ব শানে বিশারদ তখন আর 
কেহ ছিলেন না। তাহার শাক্ত দেখিয়া লোকে তাহাকে মুনিখষি 
বলিস্ত। | 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, “অবতার এখনও হইয়া থাকে। একজনকে 
লইয়। পাঁচ জনে কোন কারণে পাগল হয়, হইয়া তাহাকে ভগবান বলে। 
গৌর অবতারও সেইরূপ। তবে নয় গৌর অর্নীতার কিছু বড় আর এখনকার 
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অবতার কিছু ছোট ।»” কিন্তব আপনার] এ কথ! মনে রাখিবেন' যে, অবতার 
ব্যাপার শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বে ছিল না। যখন গৌর অবতার বলির! 
ধ্বনি উঠিল তথন লোকে একবারে নৃত্বট কথ। শুনিল। সুতরাং তখন 
অবতারে বিশ্বাস স্থাপন করান অতি অসাধ্য কথা । এখন সেই দেখা- 
দেখি অবতার হইতেছে, এখন অবতার হওয়া কাজেই সোঁজা হইয়। 
গিয়াছে । 
পূর্বেই দেখাইয়াছি যে নদিয়ার তখন, কি অবস্থা ছিল। দীধিতী গ্রন্থ 
ভাল করিয়! ব্যাখ্যা করে এরূপ ঠলাক এখন নাই। সেই সময় শ্ীঅদ্বৈত 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভক্ত ও তাপস। তাহাকে ঈশ্বরের ন্যায় সকলে মান্য 
করিত। তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব সর্ব । এখন তিনি কিরূপে, ক্রমে, 
শ্রীগৌরহরিকে গ্রহণ করিলেন, ভাহা তিনি জীবগণকে দেখাইলেন। তিনি 
যেরূপ পদে পদে অবতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি যদিচ সসভ্য, স্ুপপ্ডিত, 
স্থবোধ, তুমি থাঁকিলেও ইহার অধিক আরকি করিতে? আহা মরি মরি, 
অদ্বৈত প্রভুর ছুংখ দেখ। অবিশ্বাসের বিন্দু ভুদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, আর 
ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। অতএব শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 
চরিত্র ধ্যান,কর। তুমি বড় উপকার পাইবে । ভুমি দেখিবে যে, তুমি সেই 
সময়ে থকিলে অবতার পরীক্ষার নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে, তিনি তাহা, 
তোমার উপকারের নিমিত্ত, সমুদয় করিয়। গিক়াছেন। যদি শ্রীঅদ্বৈত 
* শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় অ্রেতে গা ঢালিয়া দিতেন, তবে, হে অবিশ্বাসী জীব! 
ভূমি তাহ।দের ন্যায় গা ঢালিয়! দিতে না পারিয়া এই পন্থা! অবলম্বন করিতে 
নিরস্ত হইতে । আর মনকে ইহাই বলির বুঝাইতে যে, “আমি অবিশ্বানী, 
আম! দ্বারা ওরূপ গ! ঢালিয়! দেওয়া চলিবে না। কাঁজেই ও পথ অবলম্বন 
করা চলিবে না।” 

কিন্তু তুমি জীব, তোমার দর্শন শক্তি অল্প, সুতরাং তুমি সন্দিপ্ধ চিত্ত। 
অতএব সন্দিপ্ধ চিত্ত বপিয়! ছুঃখ- করিও ন1। তুমি-অদ্বৈতের ব্যবহার অন্ু- 
করণ কর। জোর করিয়! বিশ্বাস করিও না। সত্য বস্ত বিশ্বাস করিতে জোর 
কেন করিতে হইবে? তোমর। অদ্বৈতের ন্তাঁয় কথায় কথায় আপত্তি কর, 
বুঝিয়। সুুঝিয়া ভজনীয় বস্ত বাছিয়া লও। ইহা করিতে পদে পদ্দে সন্দেহ 
আসিবে । কারণ সন্দেহ জীবের শুদ্ধ স্বভাব তাহা। নয়, গ্রীভগবানের প্রধান 
আশীর্বাদ। সন্দেহ দ্বার! হৃদত্েরে কর্ষণ হয় ও তাহার গৰেবিশ্বাসরূপ বীজ 
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বপন করিলে সতেজ বৃক্ষ হয়। যে পরিমাণে সন্দেহ দ্বারা হৃদয় কষিত হয়, 
সেই পরিমাণে বিশ্বাস রূপ অস্কুর-মূল হৃদয়ে প্রবেশ করে। 

তবে এক কাজ করিও । স্টি্লান প্রার্থনীয়, অবিশ্বাস নয়। যদি মনে 
সন্দেহের উদয় হয়, তবে তাহার নিমিত্ত “আমি বড় বুদ্ধিমান” ইহা! বলিয়া 
গৌরব না করিয়া উহার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইও, ও শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় “ত্রাহি ত্রাহি” 
করিও । তাহা হইলে শ্রীভগবান সেই সন্দেহের অপনয়ন করিয়া স্বহস্তে 
বিশ্বাস রূপ বীজ, তোমার হৃদয়ে রোপণ করিবেন। 


অগুম অধ্যায়। 


একা! বলিয়া! বধুয়া, বাশীর স্বরে করে গান। 
বধুয়ার বিনোদিয়া] তান, ভাহে অবলার ৭, 
আমার হবে বিল জ্ঞান; 
শ্যাম আমায় পাগল কল্পে, গেল কুল শীল মান। 
ফট লে পীরিতির ফল, মধু ভরে টলমল, 
উঠছে আনন্দের হিলোল, 
রসে অঙ্গ পড়ে খনে, আহ্লাদে প্রাণ আট খান। 
বলরাম দাল। 


পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে আর একটি তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে 
ডুবাইয়া ফেলিল। এ নূতন তরঙ্গটি কি তাহা বলিতেছি। প্রথমে এ কথ! 
মনে রাখুন, যে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকট হইয়া, তিনি কি বস্তু তাহার 
পরিচয় দিতেন, আর ভক্তরূপে প্রকটিত হইয়া! সেই ভগবানকে কিরূপ 
ভজন! করিতে হয়, শিখাইতেন। এইরূপ ভক্তভাবে গয়্ায় গদাধরের 
পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, ও ঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র লইয়৷ ভক্তিরসে মগ্ন হইলেন, 
এবং ভক্তগণ লইয়! শ্রীকৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করিলেন। হুরিমন্দির মার্জন, 
নাম সংকীর্তন, শ্রীকষ্খলীল! আস্বাদন প্রভৃতি, নান! উপায় দ্বারা ভজন ও ভক্তি 
পরিবর্তন করিতে করিতে, ক্রমে তাহার পার্ষদগণ শ্রভগবানকে পাইলেন। 
ইহা দ্বারা তিনি আপনি ভঙ্জিয়া ভক্তগণকে দেখাইলেন, যে, ভক্তি চচ্চ? 
কিরূপে করিতে হয়, আর ভক্তি চচ্চ1 করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়৷ ষায়। 

যখন পার্ষদগণ ভক্তিচচ্চ1 করিয়৷ করিয়া ভগবদ্দর্শনের উপযুক্ত হইলেন, 
তখন আপনি ভক্তভাব ছাড়িয়া ভগবানরূপে প্রকাশ হইলেন, হইয়া, শ্রীভগ- 
বানের স্বরূপ, আকুতি, প্রকৃতি'সমুদায় তাহাদিগকে দেখাঁটিলেন। স্ৃতরাং 
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ভক্তি সাধন কায সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্তি সাধন! কার্য্য যাই সম্পন্ন হইল, 
অমনি শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে নূতন তরঙ্গ আইল, দেই তরঙ্গের দ্বারায় পপ্রেম” 
সাধন কার্য আরস্ত হইল। 
অতএব প্রেম ও ভক্তি বিভিন্ন বস্ত। পূর্বে এই গ্রন্থে সাধুগণের' পথ 

অবলম্বন করিয়া! প্রেম ও ভক্তির বিভিন্নতা দেখাই নাই। ভক্তিকে প্রেম 
বলিয়াই উক্তি করিয়াছি। পূর্বে বলিয়াছি ষে প্রভু শুক্লান্বরকে প্রেমদান্‌ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত প্ররুছ্চ পক্ষে তাহাকে ভক্তিই দিয়াছিলেন। প্রেমের 
চচ্চ৭ প্রক্কত প্রস্তাবে তখন আরম্ভ হয় নাই। পিতা ও পুত্র উভয়ের উভয়ের 
প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব। পুত্রের পিতার উপর যে ভাব, সে ভক্তি ও প্রেম 
মিশ্রিত। পিতার শিশু পুত্রের উপর যে ভাব, সে শুদ্ধ প্রেম, তাহাতে ভর্তির 
লেশ মাত্র নাই। সেইরূপ কোন ব্যক্তির কাহারও উপর প্রেমের লেশ মাত্র 
নাই, অথচ সম্পূর্ণ ভক্তি আছে। হরি মন্দির মার্জন1 শুদ্ধ ভক্তির কাধ্য। 
পুজ! অর্চন! প্রায়ই ভক্তির কার্ধ্য, ব্যক্তি বিশেষে উহা! বিশুদ্ধ ভক্তির কার্ষ্য 
হইলেও পারে । এ পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ যতরূপ সাধন করিলেন, ইহা! সমুদয়, 
হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধন, কি প্রধানতঃ ভক্তির সাধন। যথ৷ প্রার্থনা, অচ্চনা, 
বন্দনা, নাম কীর্তন, প্রভৃতি । তখন শ্রীনিমাই ভক্ত ও ভগবান ভাবে 
বিরাজ করিতেছিলেন। এই শ্রীভগবান ভাবে বিষুখট্রায় বসিলেন, আবার 
তখনই সে ভাব ত্যাগ করিয়া “কৃষ্ণ আমায় কৃপ। কর” বলিয়া ধুলা 
পড়িলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে--. 

ক্ষণে হয় স্বান্ুভাব দত্ত করি বৈসে। 

*মুগ্রিঃ সেই” প্মুঞ্ঃ সেই” বলি বলি হাসে ॥ 

, সেইক্ষণে “কৃষ্ণরে বাপরে” বলি কান্দে। 
আপনার কেশ আপনার পান্স বান্ধে॥ 


রী ্ ্ 


কখনে৷ ঈশ্বর ভাবে প্রভুর প্রকাশ। 
কথনে। রোদন করে, বলে মুঞ্ি দাস ॥ 
টি যখন তিনি-কৃষ্ণদান হইতেন, তখন নিমাইপত্তিত থাঁকিতেন। 
তখন নিমাইপপ্ডিত উদ্ধবের স্যায়, শ্রীক্ুষ্ণকে ভজন করিতেন । 
যখন নৃতন তাঁঙ্গ আসিল ও প্রেমের চষ্চটরারন্ত করিলেন, তখন শরীক; 
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দ[সত্ব গেল, নিমাইপত্তিতত্ব গেল । তবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি হইলেন; না, গীর।ধা। 
পূর্ব্বে নিমাই ছুইরূপে প্রকাশ হইতেন, ভক্ত ও ভগবান, বা কৃষ্ণের দ।স 
নিমাইপপ্ডিত, ঝা শ্রীভগবান নিমাই পণ্ডিত । সে জাধনে শ্রীভগবান ছিলেন 
রাজা, কি প্রভৃ,কি দয়াময় ইত্যাদি । এখন নিমাইপপ্ডিত হইলেন রাধা ও 
ক্ষণ, নিমাই পণ্তিতত্ব আর কিছু রহিল না। এখন নিমাই পণ্ডিত রাধা ভাবে 
প্রকাশ পাইয়া, কষ্ণকে করুণাময় কি প্রভূ বল! ছাড়িয়া, বলিতে লাগিডলন 
কফি, না, পপ্রাণেশ্বর”। পুর্বে উদ্ধব ও কৃষ্ণ রূপে, এখন রাধা-কুষ্ রূপে প্রকাশ 
হইতে লাগিলেন । রর ত 

পুর্বে দেখাইয়াছেন, ভক্তিসাঁধন কিরূপ, ও ভক্তি সাধনে এ্রশ্বর্ধ্যশাঁলী 
ভগবানকে পাওয়া যায়। এখন দেখাইতেছেন, প্রেম সাধন কিরূপ, ও এই 
প্রেম সাধনে, যাহাকে লাভ হয়, তিনি খশ্ব্য্যশালী শ্রীভগবান নহেন, মীধুর্য্য- 
ময় বস্ত। ভক্তি সাধনে যে ভগবানকে পাওয়। যায়, তিনি করুণাঁময়, স্যায়* 
পরায়ণ, বদান্যবর, ও ক্ষমাশীল। প্রেম সাধনে যে সাধ্য বস্ত, তিনি পরম মিষ্ট, 
স্থন্দর, রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময়, মিষ্টভাষী বন্ধু। ভক্তি*সাধন কর, 
বৈকুষ্ঠে নারাঁয়ণকে পাইবে; প্রেম সাধন কর, গোলোকে শ্ীনন্দনন্দনকে 
পাইবে । আতএব শ্রীগৌরাক্গ এক্ষণে হইলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণজ। কখনে' রাধা 
ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করেন, কখনে। কৃষ্ণ হইয়া রাধাঁকে আলিঙ্গন 
করেন। কখনে। কৃষ্ণ প্রাননাথ” বলিয়া রোদন করেন, কখনো প্রাধা 
প্রাণেশ্বরী” বলিয়া রোদন করেন। কখনো স্থুধোদগারী মুরলী বাজাইয়। 
“রাধা” বলিয়া ডাকেন, কখনে! ঈ্ীকুষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া “এসেছে” বলিয়া 
আনন্দে মৃচ্ছিত হয়েন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ সুরধুনীতে দান করিতে 
গিয়াছেন, দেখেন, পুলিনে ফুলের বন ও তাহার নিকটে গাভী চরিতেছে। 
দেখিয়া ভাবে বিভোর হইলেন; ভ।বিলেন তিনি বৃন্দাবনে, যে গাঁভীগণ 
চরিতেছে সে গুলি শ্রীরুষ্ণের, যে ফুলবন রহিয়াছে উহ! শ্রীকৃফেে ক্রীড়া স্থান, 
সম্মুখে যে সুরধুনী দেখিতেছেনঃ উহ কাঁজেই যমুনা! বলিয়া বোধ হইল। 

এই ভাবে যখন মগ্ন হইলেন, তখন ভাঁবিতেছেন যে তিনি আর কেহ 
নহেন_-কেবল রাধা । ষষুনায় জল আনিতে আসিয়'ছেন। এই ভাবে আড় 
চোকে গাতীগণ ও ফুলের বন পানে চাহিতেছেন | 'ষৈন দেখিতেছেন সেখানে 
শ্রীকৃষ্ঃ আছের্ন কি না? তখন হৃদয়-মন্দির রাধা ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ 
.হইক্লাছে। কাঁজেই একট সশঙ্িত। শঙ্কিত কেন? না পাছে ক্ৃষ্ষের হাতে 
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ধর] পড়েন, আর কৃষ্ণের হাতে পড়িলেই কুলশীল সমুদায় যাইবে। আবার 
কুষ্ণ আসিয়া ধরেন ইহাঁও প্রাণে বড় সাধ। একবার আড়নয়নে নিকুঞ্জ বন 
পাঁনে চাহিতেছেন, একব।র জটিল সেখানে আছে কি না এই ভয়ে এপ্িক 
ওদিক চাহিতেছেন। 

এমন সময়ে দেখিলেন যেন কদন্বতলে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোঁহন বেশ ধপিয়! 
অপরূপ ভঙ্গীতে বৃক্ষ হেলান দিয়! দাঁড়াইয়া। নয়নে নয়নে মিলিত হইল। 
শ্ীগৌরাক্গ জ্রীস্মভাবে নয়ন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন 
না, চাহিয়া রহিলেন। আর কৃষ্ণ যেন সেই স্থযোগে নয়ন দ্বারা কি সঙ্ষেত 
করিলেন। ইহাতে নিমাই ভয়ে ও আনন্দে জড়ীভূত হইলেন ; হইয়া, ও 
বালা-স্বভাব বলিয়া, অতিশয় লঙ্জ। পাইয়া, মস্তক অবনত করিয়া গৃহ।ভিমুখে 
চলিলেন। একবার গমন করেন ও লান1 ছল করিয়! পশ্চাদ্দিকে শ্রুকুষ্কে 
দর্শন করেন। ক্রমে নবাহুরাগিণী শ্রীমতী ত্বাধা হইয়! ঘরের পিঁড়ায় আসিয়া 
বসিলেন ! | 

এইরূগে নৃতন তরঙ্গের স্থষ্টি হইল। আনন্দে অঙ্গে পুলকাদি অষ্ট- 
সাত্বিক ভাব চুহুমুণ্ছ উদয় হইতেছে, নয়নে ধারার বিরাম নাই, ধারার উপর 
ধার পড়িতেছে। আবার গুরুজনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সমবায় মনের 
ভাব গোপন করিবার নান। উপায় করিতেছেন, কিন্তু কোন ক্রমে পারিতেছেন 
না। কাহারও সহিত বাঁক্যালাপ করিতে ভাল লাগে না, কাঁজেই যদি 
কথা বলেন, সে এক বলিতে আর। বাহিরের সহিত প্রায় সম্পর্ক নাই, 
দিবানিশির প্রভেদ জ্ঞান নাই। লোকের সঙ্গ একেবারে ভাল লাগে না, 
মল অতিশয় চঞ্চল । একবার বার্হির একবার ঘর করিতেছেন, যেন বাহিরে 
কি দেখিতে যাইতেছেন। ভক্তগণকে বারবার যেন কি বলিতে হচ্ছ! 
করিতেছেন, কিন্ত বলিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণনাম গুনিলেই চমকিয়! 
উঠিতেছেন! কখন একেবারে মৃচ্ছিতি হুইয়! পড়িতেছেন। সুখের মধ্যে 
এই যে আনন্দে চন্দ্রবদন টলমল করিতেছে । 

শ্রীগৌবাঙ্গকে এখন তাহার ভক্তগণ “ভাব নিধি” বলিয়া খাকেন। 
ভাবনিধির ভাব বর্ণনা এখানে আমরা অক্পমাত্র করিব। যদ্দি এই 
গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড লিখিতে পারি তবে উহার বিস্তার করিব। তবে তাহার 
পার্ষদগণ নিকটে বসিয়া যাহা! লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা! দ্বারা পাঠক 
কিছু কিছ বুঝিচেে পারিবেন । শ্রীগৌরাঙ্গ (রিলে থাকিতে ভ,ল বাসিতেছেন, . 


রাধার মেপ্র। ১২৩ 


শ্রীনিতাইকে দেখিলে জজ্জান্ম জড়সড় হইতেছেন। কারণ তাবিতেছেন 
নিতাই কৃষেের দাদা বলরাম! সঙ্গীর মধ্যে তখন কেবল গদাঁধর, নরহরি, 
পুরুষোত্বম, মুরারি, আর ছুই একটি। শ্ত্রীনরহরি বসিম্া গ্রীগৌরাঙ্গের ভাব 
দেখিয়া এ ব্যাপার কি তাহা মনে মনে বিচার করিতেছেন-_ 
“কি লাগি ধুলায়, ধুনর সোণার, বরণ শ্রীগৌর দেহ । 
অঙ্গের ভূষণ, সকল তেজিল, না জানি কাহার লেহ ॥ 
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গ চান্দে। ঞ্র 
উহু উছু করি, ফুকরি ফুকরি, উরে পাঁণি হানি কান্দে॥ 
তিতিয়! গেয়ল, সব কলেবর, ছাড়ে দীরঘ নিশ্বাস॥ 
রাইয়ের পিরিতি, যেন হেন রীতি, কহে নরহরি দাস ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্ষ বুকে কর হানিতেছেন, উহু উহু মলেম মলেম বলিতেছেন, 
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, আর নম্মন জলে সমুদ্দায় অঙ্গ ভিজিয়! যাইতেছে। 
নরহরি ভাবিতেছেন, কার জন্য এবং কেন, প্রভূ কান্দিতেছেন ? ঠিক 
যেন শ্রীমতী রাধা! যেকপ শ্রীক্ষ্ণকে লোভ করিয়া ছুঃখ পাইয়াছিলেন, 
সেইূপ। এ ঘে বাধার প্রেম ইহ! নরহরি কিরূপে বুঝিলেন, তাহা 
বলিতেছি 1 শ্রীগৌরাঙ্গ ছুই একটি কথা৷ বলিতেছেন, তাহাতে তাহার 
মনের ভাব কিছু প্রকাশ পাইতেছে । "শ্রীগৌর।ঙ্গ রুষ্ণ বলিয়া ভূমিতে 
পড়িতেছেন, ও উঠিয়া উর্ধমুখে চাহিয়া ছুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, 
“কৃষ্ণ! আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাঁগলিনী) কে করিল ? 
হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে পাগল কারিলে?” আবার বলিতেছেন, “কষ্ণের 
দোষ কি? বিধি! এ সব তোর কার্ধ্য, বিধি ! এরূপ ঘটনা কেন করিলি % 
বিধি ধিক তোরে । আমি হছুব্বল1, কুলের মাঝারে থাকি, আমি কুষ্ণকে 
কিরূপে পাব? তিনি ছুললভ, আমি অবলা নারী, আমাকে কৃষ্জের লোভ, 
কেন দিলি ?” এইরূপে বিধাতার উপর দোষ দ্িতেছেন। নরহরি সঙ্গীগণকে 
কাণে কাণে পিজ্ঞাস1 করিতেছেন, “প্রভুর কি ভাব, তোমরা কিছু বুঝিতে 
পারিতেছ %" 
কনক চম্পক গোর! চাদে। 
ভূমিতে পড়িয়া কেন কানে? 
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি। 
“কে করি আমারে বাউরি ?” 


১২৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতত । 


আজান্-লম্বিত বাহু তুলি। 
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥ 
কহে “ধিক বিধির বিধানে । 
এমত যোট[ন করে কেনে ॥” 
কোন্‌ ভাবে কহে গোরা রায় । 
নরহরি স্থধিয়! বেড়ায় ॥ 
ধিনি শ্রীভগবানকে ভজন করিবার অধিকারী, তিনি যে পরম ভাগ্যবান 
তাহার সন্দেহ-নাই, কিন্তু জীবগণ তখনই পরম পুকুষার্থ লাভ করেন যখন 
প্রীভগবানের প্রতি তাহাদের প্রেম জন্মে ! ইহার ন্যায় আর মৌভাগ্য 
হইতে পারে না। বাহার প্রেম হইয়ছে, তাহার আর ভগবানের নিকট 
কোন প্রার্থনা নাই ; কারণ শ্রীভগবান তাহার অতি নিজ জন, এবং নিজ 
জনের কাছে কেহ কিছু চাহে না । ভপবং-প্রেমের এই চরম আদর্শ__ 
শ্রীরাধা। রাধার প্রেম কি তাহ! শ্রীমন্ভাগবত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল, এবং 
শ্রীধরশ্বামী তাহার নিস্তার করেন। জন্নদেব, বিল মঙ্গল, চণ্ডীদাঁস, বিদ্বাপতি, 
রামানন্দ রায় প্রভৃতি কবি উহা আরও পরিক্ষার করেন। কিন্তু এ পধ্যন্ত “রাধা- 
প্রেম" অক্ষরে লেখা একটি কথা মাত্র ছিল, রাধার প্রেম কিব্প.পদার্থ, তাহ 
কার্যে কেহ কখন দেখেন নাই ।' এবং শ্রীভগবানকে যে কেহ সেরূপ প্রেম 
করিতে পারেন, তাহাও অনেকে মনে মনে বিশ্বাস করিতেন ন1। শ্রীগৌরাগের 
কুপায় এখন তাহার পরধদ্গণ উহ স্বচক্ষে দেখিতেছেন। শ্রীগোৌরাঙ্গ আপনি 
স্বয়ং রাধা হইয়া! সেই প্রেমের যে কুটিল ও সঙ গতি তাহ! সমুদ্রায় 
পর পর দেখাইতেছেন । 
রাধার এই প্রেম কিরূপ? রাধার ভগবানের উপর যে প্রেম, তাহা 
দম্পতি প্রেম অপেক্ষাও অধিক, পুত্রের প্রতি জননীর যে প্রেম, তাহ! অপেক্ষাও 
অধিক। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি রাধা হইয়া, সেই প্রেম ষে কবির কল্পনা নহে 
এবং উহার স্বরূপ কি, তাহা দেখাইতেছেন। এই প্রেমে, দেহ ও সংসারের 
ধর্ম ভুলিয়া! গিয়াছেন ; বাহ্য জগতের মহিত সম্পর্ক লোপ হইয়া গিয়াছে; 
এবং অন্ত চিন্তার সহিত স্ুতর।ং তাহার সম্বন্ধ গিয়াছে । দিবানিশি কেবল 
কৃষ্ণের কথ! ভাবিতেছেন, কাজেই বাহিরের লোক তাহাকে বিহ্বলের মত 
দেখিতেছে। প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে বাউলী হইয়াছেন। 
একটি কথাস্ এ প্রেমের বেগ কিরূপ সাহার আভাস দিতেছি। ধিলি 


নবানরাগে প্রলাপ । ১২৫ 


প্রিয় জন, তাহার নাম বড় মিষ্ট, প্রীতিতে তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত মিষ্ট হইয়া 
যা়। এই নিমিত্ত স্বামীর নাম স্ত্রীর নিকট বড় মধুর, স্ত্রীর নাম স্বামীর 
নিকট বড় মধুর। রাধা ভাঁবে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কৃষ্ণনামটি বড় মিষ্ট। সে 
মিষ্টতা এত অধিক যে, নামটি কর্ণ-কৃহরে প্রবেশ করিবা মাত্র আনন্দে মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িতেছেন। এমন প্রীতি কে কোথায় শুনিয়াছেন মে, প্রিয় জনের 
নাম শুনিয়া মৃচ্ছা হয়? অতএব শ্রীভগবান সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহা শ্রীগোবাঙ্গ 
রাঁধা ভাব অঙ্গীকার করিয়া, জীবরে দেখাইয়া, শ্রীমস্ভাগবতের কথা সপ্রমণ 
করিতেছেন। আপনি রাধা কেন হইলেন' তাহ! বলা বাহুল্য + গ্রন্থে রাধার 
বর্ণন ত বরাবর ছিল, কিন্তু পুস্তকে পড়িয়া কি লোকের মুখে শুনিয়া লোকে 
রাঁধার প্রেম ভাল করিয়া হৃদয়ে ধরিতে পারেন না, ও কেহ পারে নাই। 
তাই একেবারে আপনি রাধা হইয়া! মেই সমস্ত ভাব জীবকে দেখাইলেন। 
শ্রীনরহরি তখন প্রভুর ভাব বুঝিণাছেন, বুঝিয়। প্রভূকে কি প্রকার দেখি- 
তেছেন, তাহা! আর একটি পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন__ 
আরে মোর গৌর কিশোর । প্রু। 


নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বি্হনে ইসি, 
মনের ভরমে পঁহু ভোর। 

ক্ষণে উচ্চ স্বরে গায়, ক্ষণে পু কি স্ধার, 
“কোথায় আমার প্র।ণনাথ ঢ 

ক্ষণে শীতে মহা কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লম্, 
“কোথা পাই যাই কার সাথ ।” 

ক্ষণে উদ্ধ বাহু করি, , নাচি বুলে ফিরি ফিরি, 
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ। 

ক্ষণে আখি-যুগ মুদে, “হা নাথ” বলিয়া কাদে, 

' ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ। 

কহে দাস নরহুরি, আরে মোর গৌর হরি, 
রাধার পিরীতে হৈল হেন। 

এছন ভাবিয়া চিতে, কলিষুগ উদ্ধারিতে, 
বঞ্চিত হইন্ছু মুঞ্জি কেন? 


ভক্তগণ'নিকটে বসিলে শ্রীগৌর উঠিয়। দুরে রসিতেছেন, সঙ্গ ভাল লাগি- 
তেছে না। প্রেমের ধর্মই এইকগ। ব্যথার ব্যথ্থী ব্যতিত, অর্থাৎ যাহার নিকট 


১২৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রিয়জনের কথা মন খুলিয়া বলা যায়, এমন সঙ্গী ব্যতীত, অন্ত সঙ্গ ভাঁল লাগে 
না। শ্রীগৌরাক্গ এইরূপে সঙ্গীগণকে ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়। আপনি 
আপ? »থা বলিতেছেন, কিন্ত কি বলিতেছেন, নরহরি ও গদাধর অতি 
'কটে বসিয়া! সমুদায় শুনিতেছেন-_- 
গৌর সুন্গর মোর। গ্র। 
কি লাগি একলে, বসিয়াবিরলে, 
নয়ন গলয়ে লোর । 


হরি অনুরাগে, আকুল অন্তর, 
গদ গদ মূছু কহে। 

“নকল 'অকাজ, করে মনসিজ, 
এত কি পরাঁণে সহে? 

“অবল! নারীর, কয়ে জর জর, 
বুকের মাঝারে পশি।” 

কহিতে এ্রছন, পুরব বচন, 
অবনত মুখ-শশী | 


প্রলাপের পারা, কিবা কহে গোরা, 
মরম কেহ না জানে। 
পুরব চরিত, সদা বিভাঁষিত, 
দাস নরহরি ভণগে। 
শ্রীগৌর আপনি আপনি বলিতেছেন, “আমি অবলা, আমারাক এত 
সহে? 
গৌরাঙ্গ টাদের ভাব কহনে না যায়। 
বিরলে বসিয়। পছ করে হায় হায়॥ 
প্রিয় পারিষদগণে বুঝায় তাহারে। 
কহে «মুঞ্রি ঝঁ(প দিব যমুনার নীরে ॥ 
করি দারুণ প্রেম আপনি আপনি । 
দুকুলে কলঙ্ক হইল না যায় পরাণি ॥” 
এত কহি গোরাচদ ছাড়য়ে নিশ্বাস। 
মরম বুঝিয়া কহে নরহুরি দাঁস॥ 
এইরূপ বিভৌর হইয়া যে এক ভাবে আছেন, ভাহা নহে। ক্রমেই ভাব 


বাপক সঙ্জী। ১২৭? 


প্রন্কটিত হইতেছে। নবান্গুরাগে কিছুকাল থাকিয়া এখন আর একটি ভাব 
কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। সেটি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত মিলিত হইবেন, 
এই সংবাদ পাঠাইয়। দিয়াছেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ আসিবেন, এই 
আনন্দে বাসক সজ্জা করিতেছেন। একটু পরেই ভক্তগণ বুঝিলেন যে, 
প্রভুর মনের ভাব কি। জগৌরাঙ্গ পুষ্প পল্লব সংগ্রহ করিতেছেন, ভক্তগণও 
তাহাই করিতে লাগিলেন। এইবূপে গৃহ্থের মধ্যে অতি আনন্দে কুসুম শয্যা 
প্রস্তুত হইল। কখনও বা গদাধর, কি নরহরি, কি পুরুষোত্তমকে কিছু কিছু 
সাহায্য করিতে আজ্ঞ। করিতেছেন । গদাঁধর বরাবর প্রভুর. বেশ বিন্যাস 
করিতেন। গদাধরকে সধী জ্ঞান হওয়ায় চুপে চুপে বলিতেছেন, “সখি! 
অধমার শ্রীকৃ্ণ আসিবেন, সংবাদ পাঠাইয়। দিয়াছেন, তুমি আমার বেশবিন্যাস 
করিয়া! দাও।” গদাধর কি করিবেন ভাঁবিতেছেন, এমন সময় প্রভু আপন! 
আপনি বলিতেছেন, “সথি ! কাজ, নাই, আমার বেশের প্রয়োজন কি? আমি 
না কৃষ্ণের দাসী !” শেষে গদাধরের দিকে চাহিয়। মৃছু হাসিয়া বলিতেছেন, 
“সখি! তুমি আমাকে আর কি ভূষণ দিবে, এই দেখ আমি ভূষণে ভূষিত” 
গবাধর গুনিতেছেন, প্রভু আবার বলিতেছেন, *শুনিবে ? এই দেখ, 
গলায় আমি কৃষ্চন্দ্রের হার পরিয়াছি। জামার হৃদয়ে কি দেখিতেছ? এ 
শ্যাম পরশমণি ! সি, বল দেখি আমর হাত্তের ভূষণ কি? শুন্বে ? আমার 
হাতের ভূষণ শ্যামের পাদপদ্ম সেবা । আম।র নয়নের ভূষণ সেই মধুর রূপ 
দর্শন।” এইরূপে গদ গদ হইরা আপনার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভূষণ বর্ণনা করি- 
তেছেন, আর প্রেমানন্দ ধারা পড়িতেছে। প্রভুর বাসকসজ্জা বাসুঘে!ষ এই- 
রূপে বর্ণনা করিতেছেন-- 


অরুণ নয়নে ধারা বহে। 
অবনত মাথে গোর! রহে ॥ 
ছায়! দেখি চমকিত মনে । 
ভূমি গড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
কানন পল্লব বিছাইয়া। 
রহে পু ধেয়ান করিয়া ॥ 


বিরলে বসিয় একেশ্বরে। 
' বাসক সঙ্জখর ভাব কৰে ॥ 
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বাস্থদেব ঘোষ তা দেখিয়া । 
রলে কিছু চরণে ধরিয়! ॥ 

এই পদটি বাক লজ্জার ”গৌরচন্দ্রিক” ষলে । অর্থাৎ রাঁধা-কৃষ্ণ 
লীল[র ভিন্ন ভিন্ন রস কীর্তন করিবার আগে, প্রভু, সেই সেই রস যেরপে 
তাহ।র পার্ষদ তক্তগণকে আস্বাদ করাইয়াছিলেন, এবং এর তক্তগণ উহা দর্শন 
কিআবণ করিয়া যে পর প্রস্তত করেন, তাহাকে গৌরচন্দ্রিকা বলে। বাসক 
সজ্জা কীর্তন করিতে হইলে উপরের পদটি, কি প্র ধরণের একটি পদ 
গ।ইতে হয়। . 

এইরূপে বাসকসজ্জা করিয়া প্রভু সারানিশি বসিয়া, গদাধর, নরহরি 

প্রভৃতি ছই একটি সঙ্গী লইয়া রি জন্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন। একটু 
শব্দ গুনিলেই প্র এলেন বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। “পড়ে পাতার 
উপর পাত, প্র এলেন প্রাণনাথ” এই ভ।বে বিভোর হইয়া নয়ন মুদিয়] 
নিশি জাগরণ করিতেছেন। হে ভাবুক! হে রসিক! হে ভক্তগণ! 
তোমর1'এই 'ভাবটি এখন অনুভব কর। শাস্ত্রে এভাবকে বলে “উৎকণ্ঠা ।” 
দউৎকণ্ঠী” কি? একথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন পণ্ডিত শাস্ত্র খুলিয়! 
দেখাইবেন যে, প্রিয়জনকে অপেক্ষা করিয়া, তাহার আস্ত বিলম্ব 
দেখিলে, মনের মধ্যে যে ভাব সমুদায় উদয় হয়, তাহাকে উৎকণ্ঠা বলে। 
শ্রীরাধ। শ্রীরুঞ্ণকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, শ্রাকুষ্ণ আমিতেছেন না, ইহাতে 
জীমতীর যে ভাব হইয়/ছিল, তাহ।কে উতৎকঞ্ বলে। কোন আচার্য 
হযরত শাস্ত্র হইতে প্রো উদ্ধত করিয়া, উৎকণা কাহাকে বলে, তাহ! 
তোমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়! দিবেন। কিন্তু খিনি যেনূপেই বুঝান, 
শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপে তাহার পার্ধদগণকে বুঝাইলেন, এন্ধপ আর কেহ পারেন 
নাই, প্রারিবেনও না। তিনি স্বয়ং রাখা হুইয়৷ বাসকসজ্জা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রতীক্ষা করিতে" করিতে, যখন বন্ধু আইলেন না, তখন উৎকণ্ঠা ভাবে 
আক্রান্ত হইঁলেন। ভক্তগণ ইহ! দর্শন করিলেন দর্শন করিয়া উহ! হৃদয়ে 
গ্রহণ করিলেন, ও পরে লিপিবদ্ধ করিলেন । 

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে প্রথম শ্রীরুষ্ণ দর্শন অর্থাৎ নবান্থরাগ 
ভাব হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ পর্যন্ত, সমস্ত ভাঁব ধারণ করিয়া পার্ধদগণকে 
দেখাইলেন। দেখাইয়া» তাহাদের হৃদয়ে এই সমুদায় ব্রহ্মার ছুল্ল'ভ ভাবগুপিন 
প্রবেশ করাইয়! দ্িলেন। তাহাই বাস্ুঘোষ ধ্লিতেছেন-- 


ভাবের অঙ্গ গঠন | ১২৯. 


*গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাঁম দে। . 
রাধার মহিমা, প্রেম-রস সীমা, জগতে জানা” কে ?” 
এ পদ্দে আবার বলিতেছেন, এন্ধপ জানাইতে “শকতি হইত কাঁর ?” 
এইরূপে প্রীগৌরাক্ক যে চৌধটি-রস আপনি আস্বদ করিয়া ভক্তগণকে 
দ্েখাইলেন, তাহার মধ্যে আমরা পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত একটি, অর্থাৎ 
উৎকঞ্ঠাভাঁব, লইয়া তাহার মন্দ দেখাইতেছি। সমস্ত রসগুলিন বিস্তার 
করিয়| বর্ণন করিতে আমাদের সাধ্যও নাই, এবং করিতে গেলেও দেই এক 
বৃহৎ গ্রন্থ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বাসকসজ্জা করিয়া» নয়ন মুদিয়া 
বসিলেন। ইহাতে থে চিত্রের উৎপত্তি হইল তাহ! পার্যদগণের হৃদয়ে বসিয় 
গেল। তিনি কি বলিলেন তাহা তাহারা শুনিলেন; তিনি সেকথা যখন 
বলিলেন তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি ভাব হইল, তাহ! তাহারা দেখিলেন | 
তিনি কোন্‌ কথা কি স্বরে "বলিলেন, তাহাঁও শুনিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
গদাধরের গল। ধরিয়া বলিতেছেন, “সখি ! কই কৃষ্ণ ত এলেন না। তোমর! 
দেখছে! না, এ দিকে যে "আমার প্রাণ যায়?” ধাহারা উপন্থিত, তাহার! 
তখন সেই ভাব পাইলেন। তাহার।ও ব্রঙ্গার সেই ছুল্লভরসে মগ্ন হইলেন। 
অর্থাৎ তাহ[রাও ভাবিতে লাগিলেন যে কৃষ্ঃ রাধার সহিত মিলিতে আসিবেন 
কথা ছিল, কিন্তু আদিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন আবার তাহাদের 
নিজগণকে এই রসের কিছু অংশ দিলেন। এইরূপে এই রসের আভাস 
ক্রমে ক্রমে সকলেই পাইতে লাগিলেন । 
কিন্তু শুধু ইহাই নহে। যাঁহাতে এই রস চিরদিন থাকিতে পাঁরে তাহারও 
উপায় কর! হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন, বলিতে গিয়! তাহার কি ভাব 
হইল, এ সমুদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তগণ পদ প্রস্তত করিলেন। এই হুইল, 
“মহাজনের পদ।” এইরূপে আধুনিক কীর্তনের স্থষ্টি হইল। মহাজনগণ 
ব্রজলীলায় শ্রীরাধারুষ্চকে যে ভাব দিয়াছেন, তাহার নিগুঢ়তম অংশ 
শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-ভাবে ব্যক্ত রুরিলেন, আর তাহার পার্ষদগণ তাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়! জগতে প্রচার করিলেন ॥ 
কিন্তু শুদ্ধ লেখনী দ্বারায় ভাবের জীবন দেওয়! যাঁয় না৷ ভাবকে যদ্দি জীবস্ত 
করিতে চাও তবে তাহার দেহ স্থষ্টি কর, সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
কর।' তখন সৈই শক্তি তোমার সঙ্গিনী হইবে, আর তখন সেই ভাঁবকে জীবে 
পরিণত করিতে পারিবে । ভাবের দেহ কথা ছার! গঠিত হয়, কিন্ত সামান্ত 
১৭ 
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কগায় ভাল হয় না। ভাবের বদি সুন্দর দেহ করিতে হয়, তবে কবিতা 
দর উহা! গঠন করা*গুয়েজন। দেহ যখন গকিগ হইল তখন দেখিতে 
স্ুন্দগ্ন হইল বটে, কিন্ত জীবন্ত হইল না । সঙ্গীত দ্বারা সেই দেহটির যখন 
প্রাথ প্রতিষ্ঠা করিতে পরিবে, তখনই ভাব জীবন্ত হইবে। 

শগৌরাক্ষ কুস্থুমশব্যা করিয়। মহানন্দে নয়ন মুিয়! শ্রীকষ্ণকে প্রতীক্ষা 
কষিতেছেন। আনন্দে নয়ন দিয্লা বারি পড়িতেছে। চুপ কিয়া আছেনঃ 
কখন কখন কষে সেবার কোন, দ্রব্যের কথা মনে,.পড়িতেছে। আর 
উহা! আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিতেছেন, “সখি 1 শ্রীকৃষ্ণের 
পদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত হবাসিত জল আছে ত?” বাহারা নিকটে আছেন, 
তাহারা বলিলেন, “আছে,” আর না হয় তখনই ঝারিতে করিয়া জল 
'আনিলেন। ক্রমে সমর যাইতেছে । আর শ্রীগৌরাঙ্গ একটু অধৈর্ধ্যে 
ভাব দেখাইতেছেন, এবট ছটু ফটু করিতেছেন, এক একবার উঠিয়া 
দাড়াইনেছেন। পুরুষোত্তমকে বলিতেছেন, “দখি ! একটু এগোইয়া দেখ 
না, তাহার বিলন্দ কেন ?£” পুরুষোত্তম একটু দেখিয়া আমিয়া বলিলেন, 
পল্থির হও, কৃষ্ণ এখনি আসিবেন।” শ্রীগৌরাঙ্গ শুইলেন। বলিতেছেন, 
“তবে আমি একটু নিদ্রা যাই” কিন্তু স্থির হইতে পারলেন না, আবার 
উঠিগ্ন] বসিলেন। বলিতেছেন, “সখি, নিদ্রা ত আঁসে ন1।” ক্রমে উতৎকগা 
বাড়িতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেছেন । কিন্ত তাহাতে শরীর 
জুড়াইবে কেন ? শেষে মৃদু স্বরে* “উন্ছমরি” “উহ্ছমরি” বলিতে লাগিলেন ।. 
তাহাতেও শান্ত হইলেন না। পরে আর থাকিতে না পারিয়া সখীগণের 
পাঁনে চাহিয়া] কগা আরস্ত করিলেন । বলিতেছেন, “সখি! রাত্রি কি 
আর আছে? আমি বাসকপজ্জ। করিয়। এ কি অকাঁজ করিলাম। ছি! 
কি লজ্ঞী! এখন চিনি মআাইলে আমি আর নিকুঞ্জে আসিতে দিব ন11” 
ইহা বলিয়। আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া। একেবারে  কান্দিয়া উঠিলেন। 
কান্দিতে কান্দিতে ঢলিয়া পড়িব।র উপক্রম হইলে, তখন সবীগণ ধরিলেন। 
পুরুষোত্তমের গল1 ধরিয়া বলিতেছেন, “সথি ! আমার প্রাণনাথ কোথা ? 
আর ত আমি সহিতে পারি না। সখি, রাত্রি যে পোহাইয়। গেল %” 
সব্খীগণ বুঝাইন্তেছেন, শ্রীগৌ্নাঙ্গ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিস্তু ছুর্বধার 
মন গ্রাবে'ধ মানিতেছে না। মনের বেদনা বলিতে বলিতে বপিতেছেন, 
পপ! কি শব্দ হইল যে! এ বুঝি এশেন! সখি, দেখ ত। আমি 


বিম উংকঠা। ১৩১ 


একটু রান করিয়। বলির থ।কি।” কিন্তু শব্দ কিছুই নয়। ইহ।তে কাজেই 
পূর্ব।পেক্ষা আরে! অধীর হইলেন। তখন করযোড়ে অতি করুণ স্বরে, 
প্রাণবল্লভকে বাছ বাছ। মিষ্ট নাম ধরিয়া! ডাকিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 
“আমার নয়নানর্দ! তুমি কোথা? আমি মান করিব বলিয়া তুমি 
ক্ষোভ করিয়াছ? আমি মান করিব না। আমি কি প্রকৃত তোমার 
উপূর রাগ করিতে পারি? হে আমার মুরলীবদন! আমি চকোরিণী, 
তোঁমার মুখচন্দ্র-সুধা পান করিয়া প্রাণ ধারণ কি । আজ তোমার অধিনশী 
পিপাসায় মরিতেছে, তুমি কূুপা-বারি বরিষণ করিলে না? তুমি না আমাক 
বড় ভাল বাসিতে ? আমাকে ন| দেখিলে তোমার না পলকে প্রলয় হইত ?" 
' সঙ্গীগণও তখন আত্মবিস্বৃত হইয়। এ রসে ডুবিয়! গিয়।ছেন। ভক্ত- 
গণ এই রস প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করিয়। উহা! চির কাল সতেজ অবস্থা 
থকে, তাহ|র উপায় করিতে লাঁগিলেন। শ্রীগৌণাক্গ রাধাভাবে, ক্ষণ 
আইলেন না এই উৎকগ্ায় আকুল হইয়া, সঙ্গীগণের গলা ধরিয়া কি 
বলিয়াছিলেন, ভক্তঞগণ তাহা ম্মরণ করিলেন, করিয়! সেগুলি লিপিবদ্ধ 
করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, সেই কথাগুলি প্রভুর মুখে মেরূপ শুনিয়া- 
ছিলেন, লিঞপবদ্ধ করিলে তাহাতে সে শক্তি কিছুই রহিল না। দেখিলেন 
যে শ্রীণৌরাঙ্গের মুখ-নিঃঙ্গত কথাগুলি কবিতা দ্বারা লিখিলে কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে, সেই ভাব, সজীব করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রভুর 
সেই কথাগুণি পিয়া নানা ছন্দে কবিতা বাদ্ধিলেন। একজনে বান্ধিলেন 
দেখিয়া সেই কথা গুপণি লইয়া আর একজনে, এইরূপে বু জনে, পদ 
বাদ্ধিলেন। ক্রমে এক এক ভাবের শত শত পদের স্থষ্টি হইতে লাগিল। 
শুধু শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ-ক্ষরিত কথ] নয়, উত্কার সময় তাহার অঙ্গ প্রচ্ঙ্গের 
যে ভাব হইয়।ছিল, তাহ।ও ভক্তগণ কবিতান্র পিখিলেন। এখন আমা 
গুটিকয়েক এই উৎকঠার পদ, যাহ! প্রায় সর্ব সাধারণে অবগত আছেন, 
নিয়ে লিখিলাম। পাঠক মনে মনে ভাবুন মে, এই পদগুথির কথা, অঙ্গ 
প্রত্যন্গের বর্ণনা! সমুদায়, শ্রীগোরাঙ্গের রাধা ভাবে যে -উৎকঠা, উহা হইতে 
ভক্তগণ গ্রহণ করিয়াছেন । 

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধা-উৎকণ্ায অভিভূত হইয়া! বলিতেছেন, “সখি! নিশি 
পোহাইয়! গেল, কই আমার প্র!ণনাথ .এলেন না। সথি! আরত বিরহ 
আনলে আমি বাঁচি না। মখি ! তোমরা আমান এত ভাল বাসে, এখন আমার 
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উপায় কি, বলিয়! দিয়! উপকার কর | তোমরা তজানো যে আমি প্রাণনাথ 
বিনা বাচি না । তোমরা প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানি- 
তেছে না।” 
একটু থামিয়! শ্রীগৌরাঙ্গ আবাঁর বলিতেছেন, “সখি! এই দেখ আমি 
অগুরু, চন্দন, ফুলের মালা, থরে থরে সাজাইয়া৷ রাঁখিয়াছি। আমি ফুলের 
নিমিত্ত বনে বনে অন্বেষণ করিল[ম, ফুল আনিয়। একটি একটি করিয়া তাহার 
ষাট! বাছিলম, পাছে আমার প্রাণেশ্বরের কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগে। দেখ 
আমার নিঠুর বন্ধু আমকে বনে আনিয়া! আর এলেন না” 
ভক্তগণ এই সমুদায় দর্শন ও শ্রথণ করিয়। নিয়ের পদ বান্ধিলেন-" 
নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো ন।। 
আর ত বিরহানলে এ প্রাণ বাঁচে না ॥ 
তোমরা আমার প্রিয় সখি, উপায় বৃদ্ধি বল না! 
তোমর। জান) মন প্রাণ, নিষেধ সে মানে না। 
বনে বনে ভমি বুলি, বন ফুল আনিলাম তুলি, 
বোটাগুলি দিল'ম ফেলি, (কেন দিলাম ?) 
কিনা, শ্রাম অঙ্গে বাজিবে বলে। | 


সখি! 
অগুরু, চন্দন, মালা, থরে থরে রেখেছি । 


এই দেখ ম[লতীর মালা আমি গেঁথেছি। 
এমন নিষ্ঠর কালা, পর ছঃখ জাঁনে না। 
আনিয়। নিকুপ্জ বনে এত দিলে যন্ত্রণা । 

প[ঠক মহাশয়, আর একটি পদ শ্রবণ করুন-_ 
*কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই? 
গগনের চন্দ্র অস্তে গেল ওই। | 
করিয়! বাঁক সজ্জা, ছি ছি ছি একি লজ্জা, 
আমি পেলেম সই। 
কই গে সই,নয়নের আনন্দ কই? 
ক।র লাগি বনে আগমন ?” ৰ 
পড়ে পাতের উপর পাত, “ওই এল প্রাণনাথ, 
চয়কিয়! উঠে ধ্বনি! 


গদে হুর সংযে।গ। ১৩৩ 


“তামি গাথিলাষধ ফুলের মাল, 
সব শুখাইয়া গেল, 
কত রাশি ফুল বাসি হয়ে রয়েছে এ ॥ 


উপরের ছুটি গীতই এক: অবস্থার। তাহার পরে শ্রীরাধা উংকগ্ঠায় 
আরও ব্যাকুল হইয়াছেন। তখন পাগলিনী হয়েছেন-_ 


(প্রেমের) হাট কি ভাঙ্গিলি। ধুয়। 

একে কুল কন্তে, শ্তামেরি জন্যে, 

এলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন বেশা, ইত্যাদি । 
. তাঁহার পরে রজনী প্রভাত হইতেছে, নিরাশ] আসিতেছে, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে একটু ক্রোধও আসিতেছে । রাঁধু বলিতেছেন, 

“ত্যজ সখি, কান্ধুক্আগমন আশ ।ঞ্চ 

রজনী শেষ ভেল কেবল নৈরাশ। ইত্যাদি ॥৮ 


মহাজনের! উপরের এই পদগুলি বান্ধিলেন, কিন্ উহাতে তবুও প্রা 
দিতে পারিলেন না। উৎ্কগার প্রকৃত অবস্থা তবু প্রকাশ হইল ন1। 
শ্রীগীরাঙ্গ যখন বলিয়াছিলেন “কই? আমার প্রণনাথ কই? সখি! 
ফুলের সঙ্জী আমার অঙ্গে কণ্টকের ন্যায় বিধিতেছে।” তাহাতে মনের 
মধ্যে তাহার পার্ষদগণের যে অবর্ণনীয় ভাব উদয় হয়, তাহা তাহাদের 
'কবিতাঁয় দিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাক্গ যে করুণ স্বরে, কি স্বরের 
ভঙ্গীতে তাহার মনের দন! গুলি প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, যাহা! শুনিবা মাত্র 
হুদয় ুধু দ্রব হয় না, উতৎকগ্ঠার ভাবে বিভোর হইয়! পড়ে, তাহা তাহাদের 
কবিতায় প্রকাশ হইল না। 

কিন্তকরুণীময় শ্রীভগবাঁন ভাব দিয়াছেন, ভাবের ভাঁষা কি দেন নাই? 
ইহা! কি হইতে পারে? পুর্ন্বে বলিয়ছি সেই ভাবের ভাষা সঙ্গীত! 
ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই. ভাব গুলি কবিতা দ্বারা প্রকাশ করিতে না 
পারিয়! সঙ্গীতের সাহাষ্যে উহ? ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপ পদে স্থুর বসাম হইল। এইস্থর বসান তোমার আমার কার্য 
নহে। কেবল তাহার! পারেন, ধাহ।রা ভাবে অভিভূত হইয়াছেন। 
শ্রীগৌরাঙ্গেক্ মুখে শুনিলেন, “সখি! আর ত আমি সহিতে পারি না।” 
যে স্বর-ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গ এই*কথা গুলি বলিলেন, তাহারা সেই ভাবে 
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বিভাবিত হওয়ায়, বাহ অন্যের পক্ষে অসাধ্য কার্য তাহ! অনারাসে করিলেন। 
অর্থ সুরের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করিলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধ। ভাবে সুরধুনী তীরে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া! ভাবে বিভে!র 
হইয়া নীরব হইলেন। কথা কথিতেছেন না বটে, কিন্তু মনের ভাব লহরী 
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিতে ও কার্ষেয প্রকাশিত হইতেছে । কখন উদ্দুখে 
চাহিয়! থাকিতেছেন্ট আপ যেন কি দেখিনা লজ্জায় মুখ হেট করিতেছেনও 
আবর মধুর হাসিয়া উদ্ধমুখে চাহিতেছেন। আপনি আপনি কথা কহিভে- 
ছেন, কখন রোদন কঞ্তেছেন, কখন হ।সিতেছেন। ভক্তগণ এই সমুদ।য় 
দর্শন করিয়া, রাধার নবাঈরাগে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। 
তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আর বেগ স্বরণ করিতে না পারিয়া, পুরুযোত্তমের 
গল। ধরিয়া! রোদন করিতে করিতে বললেন, “উন, আমি কি দেখিল(ম ! 
উহু, আমি কি মুধুর রূপ হেরিলাম।” কিন্তু তাহার মনের ভাব এই কয়ে-, 
কটি কথায় অতি অল্প মাত্র ব্যক্ত হইল। তবে ব্যক্ত,হইল কিসে, না 
তাহার অঙ্গ 'প্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে, ও গলার ত্বরে। এই গলার স্বর শুনিয়া 
একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল। পুরুষোন্তম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি কি 
দেখিলে ?” শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “আমি কি দেখিল।ম বলিতে 'পারি না। 
আমি দিশেহারা হইয়া গিয়াছি।” অনেক পীড়াপীড়ি করিতে বলিতে 
লাগিলেন, “আমি একটি অতি স্ন্দর নবীন পুরুষ-রতন দেখিয়াছি।” ইহ! 
বলিয়! শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে 
বে কথাগুলি বলিলেন, তাহ! এখন সর্ব সাধারণে অবগত আছেন। কিন্ত রূপ 
বর্ণনা করার সময় শ্রীগৌরাঙ্গের অন্দ প্রত্যঙ্গের ভাব ও গলার স্বরবিকৃত 
হুইয়] গেল । বোধ হইতে লাগিল যে ধাহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন 
তিনি যেন তীহ।র সন্মুখে। যেন তাহার কূপ তাহার নয়নে ধরিতেছে 
মা । যেন তীাহ।র রূপ-স্থধা নয়ন দ্বার অঞ্জলি অঞ্জলি পান 
করিতেছেন । যেন সেই পুরুষ-রত্রকে পঞ্চেক্িয় দ্বারা আস্বাদন 
করিতেছেন । যে কম্বরে এ বূপ বর্ণন। করিতেছেন, তাহাতে 
একটি রাগিণী সৃষ্টি হইল । নে রাগিনী “মায়র নামে অভিহিত হইল। 
ভাল কীর্তনীয়ার কাছে মাগুর রাগিণীতে রূপের গীত গাইরা শুনিবেন, 
তাহা হইলে প্রীগৌবাঙ্গ (রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া কিরূপ 
ভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন, কতক বুঝিতে গারিবেন। প্রাচীন রাগিণীর 
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মধ্যে কাকি, পিন্ধু, খাপ্াজ, বেহাগ, ভৈরবী, আলেমা, মল্লাৰ, স্তৃহা, বাগশ্রী, 
আগাবরা, প্রন্থতি করেকটি দ্বার যদিও এই বরের নিগুঢ় ভাব কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌর।ঙ্গের কণ্ঠস্বরে যে সকল 
রাগ রাগিণীর স্থষ্টি হয়, তাহার শুধু আলাপেই রস প্রক্ষ-টিত হয়, কথার 
পর্য্যন্ত গ্রয়েজন করে না। 

এইরূপ প্রাচীন রাগের মধ্যেও কতকগুলি 'রাগ রাগিণী শ্রীগৌরবঙ্গ 
মুখ-ক্ষরিত রসে মিশ্রিত হইর। এদেশে আর.এক রূপ আকার ধরিয়াছে। 

মহাজনের পদ তাহ'কেই বলি যাহার ভাব ও রাগ রাঁগিণী বিশুদ্ধ। 

আনন্দ উদ্দীপক রাগিণীতে মাথুরের ভাব হইলে রস ভঙ্গ হয়। ভাব যেরূপ, 
রাগিণী তাহার অন্ুযায়ী হইলেহ প্রকৃত মহাজনের পদ হইল। 

অনেক মহাজন এইরূপে মর্ব।ঙ্গ শুদ্ধ পদ তষ্টি করিয়া জীবের গোলোকে 
যাইবার পথ পরিষ্কার করিলেন ।* কিন্ত তাহাদের সকলের কর্তী, সকলের 
শ্রেষ্ঠ, শপুরুষোত্তম আচাধ্য। হে জীব! ভূমি-লুষ্ঠিত হইয়! এই পুরুষোত্তম 
আ[াধ্যকে প্রণাম কর! * 

এইনূপে মহাজনী পদের সষ্টি হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ থে ব্রজের নিগৃঢ় রস 
প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন, এই সকল পর্দে, তাহা! জীবের ভাগ্যের 
নিমিন্ত, রক্ষিত হইল। প্রথমে শ্রগৌরাঙ্গের কথাগুলি বিবিধ ছন্দে আবদ্ধ 
হইল, তাহার পরে তাহাতে সুর সংষে।গ করিয়া সেই গুলি জীবন্ত কর! 
হইল। এগন জীনমাত্রে এই সকল মহাঁজনী পদ আস্বাদন করিতে পারিল, 
তবে অকৃত্রিম বস্তটি আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে সাধন ও ভজন করিয়] 
মন নির্মল কর। প্রয়োজন । মন নির্মল না হইলে এ রস প্রকৃতরূপে আস্বাদন 
করা অসম্ভব। যেমন নয়ন না থাকিলে চিত্র-দর্শনের জ্খভোগ করা 
যায় না। 

এইরূপে সহত্র সহস্র মহাঁজনের পদ সৃষ্টি হইল। ইহার এক একটি পদ 
গোলে।কে যাইবার পথ, কি এক এক খানি ভবসাগর পারের নৌকা স্বরূপ । 
শ্রীগৌরা ঙ্গের ভক্তগণ কি করুণাময় ও জীবের উপকারী বন্ধু! 

যদি কেহ জিজ্ঞানা করেন ষে এই একটি পদ অবলম্বন করিয়! কিরূপে 
গোলোকে যাওয়া যায়? ভাহার উত্তর পূর্ণ-মাত্রায় দিবার স্থান এ নয়। 
তবে একটি কথা মনে রাখুন? যে জড়-জগতে আমরা বাস করি তাহ 

, লৌহ ও করল! প্রভৃতি দিয়া গঠিত। গোলোৌকের লৌহ ও কয়লা আর 
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কিছুই নয়, এই সমস্ত মধুর ভাব। এই ভাবগুলি ঘনীভূত হইয়া আমাদের 
সেখানক।র বাড়ী, আহারীয় ভ্রব্য, শধ্য। প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া থাকে। 

গেলোকে যাইবার একটি পথ ভাব; সঙ্গীত ও কবিতা সম্বল করিয়া সেই 
পথে যাইতে হয়। হেজীব ! সঙ্গীত অভ্যাস কর । এমন আশীর্বাদ 
ভগবানের অতি অন্ন আছে। * 

-এখন “গৌর চন্দ্রিকার” উদ্দেশ্য অনুভব করুন। মনে ভাবুন কীর্ভনে 
“উতৎ্কঠার”, পালা গীত হইবে । পেখাঁনে রীতি এই যে, প্রথমে, শ্ীগৌরচন্দ্র এই 
উত্কঠার রন কিরূপে পার্ধদগণকে 'দেখাইয়! ছিলেন, তাহার একটি পদ গাইতে 
হইবে। এই পদটি গীতহইলে উতকঠা রস বস্তটি কি, আোতাগণ প্রথমে 
বুঝিলেন। ইহাতে আবার গৌরাঙ্গের উৎ্কঠা ভাব হৃদয়ে কিয়ৎ পরিমাণে 
অস্কিত হইল। আর যে এই ছবিটি হ্দয়-পটে লিখিত হইল, অমনি যাহার; 
যেরূপ অধিকার, তাহার হৃদয়ে তত খানি রসের স্থষ্টি হইল। এখন উৎকণ্ঠা 
রূসের একটি গৌরচন্দ্রিকা শ্রবণ করুন-. 


গোরাঙ্গ চমূকি, বলে “দেখ সখি, 
শবদ হইল কেনে 1৮. 
বন্ধু না দেখিয়া, বলিছে কান্দিয়া, 


“আর ত সহেনা প্রাণে ॥ 
আসিব বলিয়!, না] এলে কালিয়া, 
আশায় রজনী গেল। 
কেন বা আইন, পুড়িয়া মরিস, 
অবল। পরাণে মোল ॥” 
পড়িল ঢলিয়, ইহাই বলিয়া, 
“পরাণের নাহিক আশ।।” 
কহিছে বলাই; রাধা ভাব লই, 
পছহুর এরূপ দশা ॥.. 
উপরের ছবিটি হৃদয়ে ধারণ করুন, তাহার পরে শ্রীরাধারুষ্ণ কীর্তন 
আবণ করুন। 
+ যিনি বলেন যে লঙ্গীত শিখিবার স্বর কি বোধ তাহার নাই, তিনি অন্যায় বলেম। 
সঙ্গীত পারে না, এরূপ ছূর্তাগ্য লোক অদ্তি ছুল্লভ। প্রায় জীব মাত্রেই শঙ্গীত শিখতে 


পারেন, সংকল্প করিলেই হয়। ' « 
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আর গোট] ছুই কথ! বলিয়! এ অধ্যায় সমাপ্ত করিব। "রস আন্বাদনের 
নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োঞজন। শুধু নায়িকার ভাব লইয়া থাফিলে 
রগ হয় না। স্ৃতরাং এ দিকে শ্ীগৌরাঙ্গ যেমন নাগ্মিকাঁর ভাব দেখাইতে- 
ছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও দেখাইতেছেন | রাধ। ও কৃ 
মিলিত হইয়া খ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌর।ঙ্গ একবার রাধারূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন, একব।র কৃষ্ণজপে প্রকাশ পাইন্তেছেন। কৃষ্ণের লোভে বাধ 
কিরূপ ব্যাকুল, তাহা রাধারূপে প্রকাশ হইম্জা জীবগণকে দেখাইলেন । আবার 
রাধার লোভে শ্রীক্ক্ণ কিরূপ ব্যাকুল, তাহা কৃষ্ণভাবে প্রকাশ হইয়া জীব- 
গণকে দেখাইলেন। রাধাভাবে শ্রীরুঞ্ণকে দর্শন করিয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নবান্ু- 
রাগিণী হইলেন, তাহার আভাস পুর্বে দিয়াছি। আবার রাধাকে দরশন 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কি ভাব হইল তাহা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভক্তগণকে দর্শন করা- 
ইতেছেন। এই পদ ছুইটি শ্রবণ 'করুন__ 
আরে মোর গোর! দ্বিজমণি। 
রাধা বাঁধা বলি কান্দে, লোটায়ে ধরণী ॥। 
রাধান।ম জপে. গোরা পরম যতনে। 
ক্ুরধুনী ধারা বহে কমল নয়নে ॥" 
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। 
রাধানাম বলি গোরা ক্ষণে মুর্ছায় ॥ 
পুলকে ভরল তনু গদ গদ বোল। 
বাস্থ কহে গোরা কেন এত উতরোল ॥ 
আর এই পদটি শ্রবণ করুন-_ ্‌ 
্‌ হরি হরি গোর কেন কান্দে? 
নিজ সহচরগণ, পুছই কারণ, 
হেরই গোরা-মুখ চাদে ॥. 
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে টলমল, 
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-ব।রি। 
প্রছন শিখিণ, গ(থিল মতি ফল, 
খসয়্ে উপরি উপরি ॥ 
সোঙরি বৃন্দাবৃন,. নিশ্বীসই পুনঃ পুনঃ, 
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া। 
১৮ 
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ছুই হাঁত বুকে ধরি, রই রাই করি, 
ধরণী পড়ল মূরছিয়!॥ 
তাহে প্রির গদাধর, বসিয়া,করিল কোর, 
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া। 
পুনঃ অট্র মটর হাসে, জগ-ঞজন মনে ভোষে, 
বাস্ুঘোষ মরম বুঝিয়। ॥ 
এক দিবস শ্রীগোরাঙ্গ অন্ধ বাহ্য অবস্থায় স্রধুনীতীরে গমন করিয়(ছেন, 
এমন পময় দেখেন, পুলিন ফুল-বনে শোভিত! নগরে বসতি 'অতিশয় ঘন, 
স্তরাং পুষ্পবন কি বৃক্ষ দেখিতে হইলে পুলিনে যাইতে হইত । শ্ীগৌরাঙ্গের 
পুষ্প-বন দেখিয়া! অমনি বৃন্দাবন মনে হইল ও চারিদিকে যেন বৃন্দাবন 
দেখিতে লাগিলেন । তখন স্থুরধুনী যমুনা বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে রাস- 
রসে বিহ্বল হইয়! ক্রুতবেগে হ্রীবাসের বাড়ী উপস্তিত হইলেন। আ।সিয়! ভক্ত- 
গণকে সমুদাঁয় যন্ত্র মিলাইতে বলিলেন। আপনি আপনি আনন্দে ডগমগ 
হইয়া, ভক্তগণকে সেই আনন্দের অংশ দিতেছেন, কাঁজেই সকলেই আনন্দে 
ডগ মগ হইতেছেন। ভক্তগণ একে সেই আনন্দের অংশ পাইয়া সেই আোতে 
ভাসিতেছেন, তাঁহার পরে কতক দিবস প্রভূ সংকীর্ভনে আইগেন নাই। 
_স্থুতরাং তাহাকে শ্রীবাস আঙ্গিনায় পুনরায় পাইয়া ভক্তগণের তখন কি অবস্থা 
হইয়াছে, তাহা মনে অনুভব করুন। বাঙ্গঘোষের পদে এই লীলার একটু 
আভাস 'মছে। যথা 
বৃন্দাবন লীল! গোরাঁর মনেতে পড়িল । 
যমুনার ভাব স্ুরধুনীরে করিল ॥ 
ফুল-বন দেখি বুন্দাবনের সমান । 
সহচরগণ গোপী সম অনুমান ॥ 
খোল করতাল গোরা! স্থুমেল করিয়া । 
তার মর্ঝে নাচে গোর! জয় জয় দিয়া ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিশ্বাস । 
রাস-রস গোরাাদ করিল প্রকাশ ॥ 
ভাগ্যবান বান্দেব সেই দিন গেখানে উপস্থিত।, রাপ-রসের আস্বাদন 
হইতেছে, ইহাতে তিনি কোথায় ? তিনি-__সেই নাগর ? নাগর ব্যতীত রাস 
কিরূপে হইবে? যিনি আছেন শ্রীতগার।ঙ্গ, তিনি ত তখন নাগর নহেন, 


শ্রীবাসের আন্গিনা রাসমগুপে পরিণত। ১৩৯ 


রাঁধা। সকলের মনে কৃঝ্ণ-বিব্নহ উদয় হইতেছে । তখন নাগর আর 
থাকিতে পারিলেন না। আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরূপ হইল, তাহা! 
শ্রীল বাস্থঘোষ নীচের পদে ব্যক্ত করিতেছেন। যথাঁ-_ 
মো”উরি পরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়।। 
মোহ্‌ন মুরলী গোরা'অধরে লইয়া ॥ 
মুরলীর রন্ধে, ফুক দিয়া গোরাটাদ । 
অঙ্গুলি চাল।ইয়া করে সুললিত গান ॥ 
নগরের লোক যত গুনিয়। মোহিত | 
স্রধুনীর তীরে তরু লতা পুলকিত ॥ 
ভুবন মোহিল গোর মুরলীর স্বরে । 
বাস্থদেব ঘোষ ধৈরজ ফিরূপেতে ধরে ? 
শ্রীগৌরাঙ্গ তখন রাঁধাভাঝ ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবান হইলেন, হইয়! 
শ্যামস্ন্দর রূপ ধরিয়া, রাসের রজনীতে েরূপ মুর্লী বাঁজাইয়/ছিলেন, . সেই- 
রূপ মুরলী বাজাইতে লগিলেন। সেই মধুর মুরলী রব শ্ীঁনয়৷ ভক্তগণ 
বিমোহিত হইলেন। তখন এক অদ্ভুত কাঁও উপশ্থিত হইল। যেমন নাঁগর 
ব্যতীত রা হয় না, তেমনি নাগরী ব্যনতীতও রস হয় না। শ্রীগৌরাঁঙ্গ যদি 
নাগর হইলেন, তখনই গদাধর রাধারূপিণী হইলেন, ও নরহরি মধুমতী হই- 
লেন । যথা! চৈতন্যমঙ্ঈলে-_ 
নরহরি ভূজে আর ভুজু আরোপিকসা। 
শ্রীনিবাস ঘরে ন।চে রাস বিনে দিয়া, ॥ 
গৌর দেহ শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ। 
গদাঁধর রাধ।রূপ হইল তখন ॥ 
নর্হরি মধুমতী হইল সেই কালে। 
দেখিয়। বৈষ্ঞবগণ হরি হরি বোলে। 
বৃন্দাবন প্রকাঁশ. হইল সেই স্থানে। 
গো গেপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে। 
অধিষ্ঠান কামদেব পীরঘুনন্দন। 
, অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন॥ 
সকলে দেখিলেন যে, সে স্থান বৃন্দাবন হয়েছে। শ্রীরাধারৃ্ণ সথ৷ স্থী, 
এমন কি শ্যামলী ধবলী প্রতৃতি গাভীগণ উপস্থিত । তখন শ্রীরাধাক্ঞ্চ - মধ্য 
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স্থানে দীড়াইলেন, আর খীগণ মণ্ডলী করিয়া কর ধরাধরি কিয়! নৃত্য 
করিতে লাঁগিলেন। এখাঁনে এই গীতটি দিব-.- 
কালা্ঠাদ চাদ চদ চাদের বামে চাদবদনী দাড়ালো । গ্রু । * 
শ্যামের মাথায় মোহন চুড়া, রহিয়ের মাথায় বেণী ॥ 
চুড়া করে ঝলমল ঝলমল, বেণী ধরে ফণী ॥ 
গোবিন্দ দাস কহে করষে|ড় করি। 
এই পরিবার বুদ্ধি কর কিশোঁরা কিশোরী ॥ 
উপরে প্র গীতটি দিলাম, তাহার একটি কারণ ষে নদীফার সুখের দিন 
অদ্য হইতে ফুরাইল। 
শ্ীগৌরাঙ্গ নবাস্থরাগ হইতে রাস পর্যান্ত সমদায় রাঁধারুষ্খ-লীল।-রম 
কিরূপ, তাহ ভক্তগণকে দেখাইলেন। যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা ছিল ও 
জয়দেব প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্বে বিস্তার করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের 
কৃপায়, তাহার পার্ষদগণ তাহ স্বচক্ষে দেখিলেন। 
শ্রীগৌরাঙঈ ব্রজের সমস্ত রস দেখাইলেন, কেবল একটি বাকি রহিল-_ 
সেটি মাথুর, অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ-নিনুহ। 
ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে অতি ছুল্ভি। আমি ব্রজ্-গোঁপী, 
কি আঁমি ব্রজের লোক, মুখে বলিলে হয় না। বাক্যের নুপুর পায়ে দিয়া; 
কি উপমার শাটী পরিয়া, গোগী সাজিলে গোগী হওয়! যায় না। অনেকে 
দেহ-তত্ব, কি ভাঁগবত-তন্ব, কি রস-শাস্ত্র পড়িয়া কতকগুলি কার্ধ্য মাত্র 
শিখেন, শিখিয়া আপনার মনকে এই বলিয়! বঞ্চন! করেন, যেতিনি জের 
লোক হইয়াছেন। অনেকে বেশ উপম! দিতে পাঁরেন। কিন্তু উপম! 
যোজন1 করিতে পারিলেই মন-কেন নির্খীল হইবে, কৃষ্ণ-প্রেম ৫কন হইবে? 
একটি উপমা!শ্রবণ করুন ; যথা, জীবন কিরূপ? না, পদ্ম-পত্রের জলের 
শ্তার়। কিন্তু এই উপমার শুধু অর্থ বুঝিয়া কি ফল হইল? বিনি হৃদয়ে 
বুঝিতে পারেন যে জীবন অতি চঞ্চল, এই আছে এই নাই, আর ইহা বুঝিয়াঁ 
জীবন যাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রূপে এই উপমাঁর ফলভোগী। 





* ব্রজবিহারের একটি প্রধান অঙ্গ নৃত্য । ইগোৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিয়! নৃত্যের 
একটি অস্ফ,ট শান্ত সষ্টি হয়। এখানে নে বিষয়ের কিছু বিস্তার করিভে পারিলাম ন! বপিয়া 
মনে বড ক্ষোভ রচিল। ূ 


রাধাকৃষ্ লীল! কি? ১৪১ 


তবে ব্রজের ভাব প্রাপ্তি জীবের পক্ষে দুল্পভ বলিরা কি জীবে ত্রর্গের 
ভর্গন করিবে না? তাহারও উপায় শ্রীমহাপ্রভু করিয়া গিয়।ছেন। প্রজের 
ভজন করিতে হইলে গোপীগণের অনুগত হইম্বা করিতে হয়। তুমি রাধা 
হইতে পার না, সুতরাং তুমি রাধার দাসী হও। তুমি যশোদা হইতে পার 
না, তুমি তাহার গণ হও, হইয়! শ্রীরুষ্ণের সহিত ব্রজবাসীগণের যে লীলা 
তাহা উপভেধগ কর। তুমি বাধ! হই শ্রীরুষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন কর এ সাধ্য 
তোমার নাই। তুমি এমত স্থলে শ্রীর/ধ।, ছ্বার। শ্রীক্ৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করাইয়া, দর্শন কর। তুমি যশোদা হইরা গ্রীকৃষ্ণের মুখে নবশীত দিতে পার 
না, তুমি যশোদার দ্বারা শকষ্চের মুখে ননী দাও। তাহাতেই ব্রজবাসীগণ 
থে রস-আস্বাদ করেন তাহার অংশ পাইবে । আর যে অংশ পাইবে, তোমার 
. পক্ষে সে প্রচুর হইতেও প্রচুন্নতর হইবে, ভূমি প্রেমের পাথারে ডুবিয়া যাইবে । 
এখানে কে।ন সরুল শ্লিদ্ধ ভক্তিলো লুপ জীব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিতে পারেন যে, এই রাধ।কৃষ্ণলীলা ব্য।পারটা কি? যদি গ্রভূর লীল! 
কথা আরও লিখিতে পারি, তবে এ বিষয় আমরা ক্রমে ক্রমে বিস্তার কন্দিব, 
কিন্তু আমার জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কখন কি হয় কিছু ধলিতে পারি না। অথচ 
বিষয়টী বড় গুরুতর সুতরাং এ সন্বন্ধে এ স্থলে দিগর্শনরূপে কিছু বলিতে 
ইচ্ছা করি। ...] 
এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, তাহারা বলেন যে রাধ!কৃষ্জের' লীলা সমস্ত 
রূপক বর্ণনা । আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান ভক্ত আছেন, তাহারা বলেন 
এ সমুদায় সত্য। আবার আর এক শ্রেণার ভক্ত আছেন, তীাহ।রা বলেন যে 
এ জীল! সত্য কি মিথ্া। ইহা বিচারের প্রয়োজনই নাই। এই এঁতিহাসিক 
বিচারের সহিত: ব্রজের নিগুঁঢ়রস আন্বাদনের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল 
তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তর এখানে এই মাত্র দিব যে 
বাহার! গাঢ়রূপে ভগবানের ভজন করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয়ে লীল! স্ফ্তি 
হয়। তাহ।রা সে লীল।র বৃন্দাদেবী, ও তাহাদের হৃদয় বৃন্দাবন হয়েন। 
ব্রজের নিগুঢ় রস হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে মনে একটা অবস্থা বিশেষের 
প্রয়োজন, সে অবস্থা বিশেষ ল।ভ করিতে সাধন, ভজন, ও সময় লাগে। 
আমার “কাঁলাচাদ-গীত1” নামক গ্রন্থে, আমি ব্রজের নিগুঢ় রস বিস্তার করিয়া 
বর্শনা করিয়ছি। এবং পাঠকগণের স্থবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখ।নি সচিত্র 
২ করিয়াছি। . 


১৪২ প্রীঅমিয়নিম[ই-চরিত। 


সে যাহ! হউক, প্রেমের ভজন নঙ্ন্ধে এখানে গুটি ছই প্রয়োজনীয় কথ! 
বলি। শ্রীভগবানকে জীবন্ত প্রীতি দ্বারা ভজন! করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি 
যজিয়া শিক্ষা দ্রিলেন। শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ বলিয়! মুখে সম্বোধন কর! 
অতি সহজ কথ, কিন্তু তাঁহ।তে রসের উদয় হইবে না। যেপরিমাণে একটি 
চিত্ত প্রক্ষ টিত হয়, সেই পরিম।ণে উহা চিত্ত মুগ্ধ করে । কোন স্ত্রী স্বামীকে 
প্রণনাথ বলিয়। সম্বোধন করিতেছেন, দেখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জীবস্তু 
ছবি দেখা হয়। সেই স্ত্রীলে।ক যদি একটি কুকুরকে কি বিকটাকার দৈত্যকে 
বল্লভ বলিয়া সম্বেধন করে, তবে' তাহাকে উন্ম/দিনী বলিয়া তাহার প্রতি 
দ্বণার কি দয়ার উদয় হয়। সেইরূপে যদি কোন জীব ধীনিরাকার ভগবানকে 
প্রণিনাথ বলিয়া সম্বোধন করে, তবে সেটি কি হয়? না, একটি নিজীব কবি] 
বই আর কিছুই নয়। অতএব যদি তুমিনস্ত্রীলেক হও, শ্রীভগবান পুরুষের 
আকুতি প্রকৃতি ধরিয়া তোমার সম্মুখে আগমন করেন, আর তুমি তাহাকে 
পতিত্বে বরণ কর, তবেই তুমি তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রীণন।থ বলিতে পার, 
তাহাকে প্রণণনাথ বলিবার তোমার অধিকার জন্মে । কিন্তু তুমি যেখানে 
তাহা পর না, সেখানে শ্রীশ্যামের বামে কিশোরীকে দাড় করাও, করিয়। 
তুমি তাহাদের যুগল বিল।সের সহায়তা কর। এই শিমিত্ত ভগবনের মানব- 
লীল। ব্যতীত তীহার প্রেমভক্তির ভজন হইতে পারে না । ঝেদ্ধকি দুসল- 
মন কি শ্রী্ঠান, ইহার কিঞ্চিৎ মাত্র শীলা পাইগ়াছেন বলিয়া ভক্তির ভজন 
করিতে পারেন, কিন্তু ইই(দের ত্রজের নিগুঢ় রস আস্বাদন করিবার মত ভগ- 
বং-লীল! কিছুমাত্র নাই। 

এখন, ভগবানকে বিশুদ্ধ অটৈতব প্রেমের দ্বার ভজন করিতে কি কি 
প্রয়েজন, বিবেচনা কর। প্রথম, শ্রমভগবানের ঠিক মান্য হইতে হইবে। 
তাহার এক জন মত] কি পিত1, কি মাতা পিত1 উভয়ই চাই। তাহার ভ্রাতা 
চাই, স্ত্রী কি প্রণত্রিনী চাই। তাঁহার এক জন মাত। না হইলে তাঁহাকে কে 
বাছ)। বলিয়! ডাকিবে? কাহার এত বড় শক্তি? কে সখা কি ভাই বণিয়া 
ডকিবে? কেবা প্রাণনাথ বলিয়া! ডাকিবে? তুমি ত ইহার কিছুই পার না। 
শুধু তাহা নয়। তাহার শুধু এক জন ম1 চাই তাহা নহে, নিজেরও আর 
একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছুরস্ত শিশু হওয়া চাঁই। তাহা না হইলে বাৎসল্য রসের 
সৃষ্টি হইবে না। তাহার এক. জন মখ! হইলেই হুইল না, সখার মহিত 
হার খেসা চ।ই, আর উহার নিজের ক্রীড়াশীল ও রল হওয়া! চাই - 


ব্রজের নিগুঢ় রঘ। ১৪৩ 


তাহা না হইলে সখ্যরসের স্ূর্ভি হইবে না। সেইরূপ শুধু তাহার একটি 
প্রণগ্নিনী চাই, তাহ! নহে, মধুর রস পুষ্টির নিমিত্ত তাহার স্বয়ং নবীন সুন্দর 
পুরুষ হওয়া চাই, আর তীহার প্রথ্নরিনীর লাবণ্যময়ী হওয়া! চাই । ব্রজ রস 
কুর্তি করিতে কি কি প্রয়োজন, তাহা এখন অনার়নে বুঝা মাইবে। উহাতে 
সুন্দর নাগর চাই, নিভৃত নিকুঞ্জ বন চাই, সক্ষ্েত বাঁশী চাই, জল! চাই। 
আর চাই কি? না,নবানুরাগ, বাঁসকসজ্জী, অভিসার, মিলন, মান, বিরহ, 
রাস প্রভৃতি । তুমি যদি ব্রজলীলায় বিশ্বাস' করিতে না পারে, তবে একটি 
বুদ্ধির কার্ধ্য করিও । মহাজনগণ বিশ্বাস করিয়া! গিষ্লাছেন, সেই অন্থুরে।ধে 
বত দূর পার খিশ্বাস করিয়া লও। তবু যদি তোমার মনে সন্দেহ আসিয়! 
উপস্থিত হয়, তবে তুমি সমুদায় রূপক বলিয়া ভজনা আরম্ত কর, তাহাতেও 
ক্ষতি নাই। দেখিবে কিছুকাল পরে সে সমুদায় ভাব ঘুচিয়া তোম।র হৃদয়ে 
ব্রজলীলা মূর্ভিমন্ত হই! দাড়াইকে। আমাদের নবীন-নটবর নাগর জয়ঘুক্ত 
হউন ! যাহার মধ্ুগ মুরলীগবে ব্রজাঙ্গনার নীবীবন্ধন খসিয়া পড়ে, তিনি জঙ়- 
যুক্ত হউন ! যিনি ব্রজ-বধূর মুখ-কমল-মধু লুঠন করেন,'তিনি জয়যুক্ত হউন ! 
যিনি উ্ীম্তাগবত গ্রন্থথানির প্রাণ প্রতিষ্ত। করিয়াছেন, সেই আমাদের 
শ্রীগোৌরাঙ্গস্থনীর জরযুক্ত হউন ! 


নবম অধ্যায় । 


নিজ জন নিঠরঠ আনে দয়] প্রচুর । 
ভক্তজনে চধ্ল, আনে গভীর অটল ॥ 
নব অনুরাগ হৃধা ভূঙ্গ। 
যত অতাচার তোমার, অঙ্গের ভুষণ আমার, 
নব সুধা বরিষণ, প্রেম অস্করেতে শিশির নি্চন। 
বলয়াম দান মাগে সঙ্গ ॥ 


কখন কখন বা শ্রীগৌর।ঙ্গ আপন ইচ্ছ।য় শ্রীবাসের বাড়ী স€কীর্ডনে যাই- 
তেন। এইরূপ কি ভাবে এক দিন সেখানে গিয়াছেন। গিয়া দেখেন, শ্রীবাসের 
আঙ্গিনায় শত শত ভক্তগণ মহানন্দে কীর্তন করিতেছেন। শ্রীগৌর।ঈ 
আসির়াছেন, সে আনন্দে ভক্তগণের কাহারও বাহ্য নাই। শ্রীবাসের আঙ্গি- 
নায় কীর্তন হইতেছে, সুতরাং তাহার আনন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক। এমন 
সময় এক জন দাসী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া, শ্রীবাসকে বাড়ীর মধ্যে ভাকিয়! 
লইয়া গেল। | 

শ্রীবাসের এক পুত্র, বয়সে বালক, সেই পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে । 
অভ্যন্তরে রমনীগণ তাহার সেবা! শুশ্রষ! ও রে!'গ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন, 
শ্রীবাস বাহিরে প্রভুর সহিত নৃত্য করিতেছেন। তাহার ষে এক মাত্র পুত্র 
সাংঘাতিক রোগে প্রাণে মরিতেছে, তাহাতে শ্রীঝাসের মনে বড় একটা চিন্তা 
নাই। তিনি কেন চিন্তা করিবেন? তিনি যাহার, তাহার পুত্র ধাহার, যিনি 
জীব মাত্রের গতি, সেই তিনি আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন । শ্রীবাস কাজেই 
রোগাক্রান্ত পুত্রকে রমণীগণের হস্তে সমর্পণ করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়1, বাহিরে 
আসিয়া সংকীর্তনে নৃত্য করিতেছেন। - 


ভজনের নিমিত্ত কি প্রয়োজন । ১৪৫ 


ভাকিবা মাত্র দাসীর সহিত শ্রীবাপ ভ্রতগমনে বাঁটীর মধ্যে গমন করি- 
গেন। তখন কেবল মাত্র চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে । পুত্রের কাছে যাইয়! 
দেখেন যে তাহার অস্তিম কাল উপস্থিত। তখন তাহাকে অতি বত্রপুর্বক 
তারকত্রহ্ম নাম শুনাইলেন। পুত্রের জননী গ্রতৃতি রমণীগণ কান্দিবার 
উপক্রম করিলে শ্রাবাস বিনীতভাবে তাহাদের নিবারণ করিলেন। শ্রীবাস 
বলিতেছেন, প্যাহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাঁপাতকী শিত্যধামে যায়, 
সেই শ্রীভগবান স্বয়ং আমার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন। আমার এ পুত্রের 
যে ভাগ্য তাহা ব্রহ্ম পর্য্যন্ত লোভ করিতে পারেন। যদি তোমাদের তাহার 
উপর প্রকৃতই স্নেহ থাঁকে, তবে তোমর1 আনন্দ উৎসব কর। সে শুভক্ষণে 
জন্মিয়াছিল। নৃত্যকারী ভগবানের সম্মুখে সে দেহ ত্যাগ করিল এই কথা 
মনে করিয়া! আমার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতেছে । তোমরা স্ত্রীলোক, 
দুর্বল জাতি, যদি আমার এই কথায় মনকে সান্ত্বনা করিতে না পার, তবে 
অন্তত আমার এই কথাটি রাখ। কিছু কাল ক্রন্দন স্থগিত কর, এমন কি 
বাহিরে ফেঁভক্তগণ আছেন, তাহারা যেন এই ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতে 
না পারেন। কারণ এই কথা প্রকাশ হইলেই ছুঃখের তরঙ্গ উঠিবে, আর 
তাহা হইন্বে আমার প্রভুর আনন্দ-রস ভঙ্গ হইবে। অতএব, (যথা 
চৈতন্তভাগবতে ) 


কলরব শুনি যদদি প্রভূ বাহ পায়। 
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু,সর্বথায় ॥ 


শ্রীবাস বলিতেছেন, প্যদি ক্রন্দন কলরব শুনিয়া প্রভুর আনব্-রস 
ভঙ্গ হয়, তবে আমি তদ্দণ্ডে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়! প্রাণত্যাগ করিব” 

এই কথা শুনিয়! শ্রীবাসের স্ত্রী, অর্থাৎ মৃতপুত্রের মীত। ও তাহার বাড়ীর 
অন্ত অন্ত রমণ্ীগণ কতক বুঝিয়া, কতক অন্থরোধে, আর কতক ভয়ে, 
ক্রন্দনে ক্ষান্ত দিলেন, ও মৃত. পুত্র লইয়া অভ্যন্তরের আঙঙ্গিনায় ঘিরিয়া 
বসিয়া রহিলেন। এ সংবাদ কাহাকেও জানিতে দিলেন না। 

শ্রীবাসের মনে ভয়, যে যদি ভক্তের মধ্যে কেহ এই ঘটনা জানিতে 
পান, তবেই এ কথা ক্রমে প্রকাশ পাইবে, ও অবশেষে প্রভুর নৃত্য 
ভঙ্গ হইবে। অতএব এ কথ! কাহাকেও জানিতে দিবেন না। এই সকল 
সিদ্ধি নিমিত, সস্-মৃত পুত্রকে মৃত্তিকাঁয় রাখিষা, প্রফুল্লিত অস্তঃকরণে, 
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প্রফুল্লিত মুখে, কীর্তন সমাজে প্রত্য।বর্তন করিলেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ছুই বাহু তুলিয়! “হরিবোৌল” “হরিবোল” বলিয়া! নৃত্য আরম্ভ করিলেন । 

কাজেই তখন ভক্তগণ কেহ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এ কথা 
অনেকক্ষণ গোঁপন থাকিবার নহে, কাজেই থকিল না। ক্রমে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। যিনি .এই সংবাদ শুনিতেছেন, তিনিই নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া 
চিএ-পুত্তলিক|র ন্যায় শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়া দেখিতেছেন। দেখিতেছেন্‌ 
ক যে, শ্রীবাস সগ্য পুত্রশেককরূপ-বাণে বিদ্ধ, তিনি ছুই বাহ তুলিয়।, 
মহানন্দে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাসের এই অন্তত ব্যাপার দেখিয়া, সেই 
ভক্ত আবার শ্রীগৌরাঙ্গের পানে চাহিতেছেন। আর ভবিতেছেন, প্প্রভূ 
এ তোমারই কাজ, তুমি ভিন্ন এরূপ রঙ্গ করে কাহার সাধ্য? এই শ্রীবাশ 
তোমার একান্ত প্রিয়, ইহ।র হৃদয় মাঝ|রে তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
সেই তুমি, তাহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছ, সেই তুমি তাহার এক মাত্র পুত্র 
হরণ করিলে, ইহাতে তোমার প্রতি শ্রীবাসের চিত্ত একবিন্দুও বিচলিত 
হইল না, বরং দেখিতেছি যেন শ্রীবাসের চিন্তে আনন্দ ধরিতেছে না। ধন 
ভুমি, ধন্য তোমার ভক্ত 1” 

প্রকৃত পক্ষে ফাহাদের মন নিতান্ত মাঁয়াজালে আবদ্ধ, তাহ!রা ভাবিতে 
পারেন যে প্রভূ এ কাধ্যটি ভাল করেন নাই, যেহেতু তিনি যখন শ্রীবাসের 
বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন, তখন তীহাপ্ন সম্মুখে সেই শ্রীবাসের বাড়ীতে, 
কোন বিপদ আসিতে দেওয়া কর্তব্য ছিল নাঁ। কিন্তু হেমুপ্ধ জীব! তুমি 
কি আমি, ভগবান নহি, তুমি আমি শ্রীবাসও নহি, তুমি আমি তাহাদের 
মহাত্বের পরিমাপক হইতে পারি না। শ্রীবাসের এই ঘটন। দ্বারা জগতে 
একটি কথার উৎপত্তি হইল। সে কথ! পুর্বে জগতে ছিল না, সেই কথায় 
লক্ষ লক্ষ লোক চিরদিন শিক্ষা পাইবে । এ অবতারের মুদ্রায় কাণ্ডই 
জীব শিক্ষ।র নিমিত্ত। এই লীল দ্বার! শ্রীভগবান দেখাইলেন যে, তোঁমরা 
যাহাকে ছুঃখ বল, ভক্তের নিকট তাহা স্তথুখ। পুত্রশোক অপেক্ষ।! আর 
হুঃখ নাই। শ্রীবাস মর্মে সেই বিষম আঁদাত পাইয়া, সেই শেল বুকে 
করিয়া, ভক্তিবলে কি করিলেন, তাহা তিনি জীবকে দেখাইলেন। 

তবে তে'মরা বলিতে পার, যে শ্ীভগবান শ্রীৰাসকে কেন এত ছুঃখ 
দিলেন। কিন্তু শীবাস একটুও দুঃখ পান নাই। যাহার মনে ধ্রুব বিশ্বীস 
যে স্লীভগবান্‌ তাহার আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছেন, পুত্রশোকে তাহার কি. 
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করিতে পারে? তোমার যদি সে বিশ্বাসটুকু থাকিত, . তোমারও এ 
অবস্থায় দুঃখ হইত না. । 

তাহার পর আর একটি কথা সকলেরই জানা উচিত। যাহারা ভক্ত 
তাহারা ইহকালকে স্বপ্ন মনে করেন। কেবল পরকাঁলই তাহাদের পক্ষে 
প্রকৃত। তাহাদের নিকট মৃত্যু চির-বিয়োগ নয়। মৃত্যু তাহাদের নিকট 
নূতন জীবন ও চির-মিলন। + 

বলিয়াছি যে, ধিনি ্রীবাসের মৃতপুত্রের বিষয় শুনিতেছেন, ভিনিই 
নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, স্ত্তিত হইয়া, একবার. শ্রীবাসের, একবার প্রভৃর, মুখ 
দেখিতেছেন। এইরূপে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন । 
স্বতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ ও কন্ট্টীল বাছ্ও ক্ষান্ত হইল। যখন 
সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়! গেল, তগ্গন শ্রীগৌরাক্গের বাহ্‌ হইল। বাহ্‌ 
পাইয়া ভতক্তগণের মুখপানে চর্ছছিলেন। শ্রাগৌরাঙ্ বলিতেছেন, “কেন 
আঙ্ষার অন্তর কান্দিয়া উঠিতেছে ?” তখন শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়! 
বলিতেছেন, “পণ্ডিত! তোমার বাড়ীতে কি কিছু ছুর্ঘটন1' হইয়।ছে? 
কীর্তনে কেন আমর সুখ হইতেছে না? আমার প্রাণ কেন কান্দিতেছে [2 
শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভূ ! তুমি আমার বাড়ীতে, জুতরাং দুর্ঘটনা অসম্ভব ।” 
গ্রভূ এ কথ৷ সম্পূর্ণ বিশ্বাঘ করিতে পারিলেন না। তখন ভক্তগণের পানে 
চাহিয়া বলিতেছেন, “তোমরা আমাকে শীঘ্র বল, পণ্ডিতের বাড়ী কি কোন 
বিপদ হইয়াছে ?” 

ভক্তগণ পরম্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন। প্রভূকে ছুঃখের 
কথা কেহ বলিতে চাহেন নাঁ। কিন্তু শেষে বলিতে হইল। ভক্তগণ তখন 
কহিলেন থে, বাসের পুত্র পরলোক গত হইয়াছে । এই কথা শুনিয়া প্রভু 
বলিতেছেন, “সে কি! কতক্ষণ 1” ইহাতে পার্যদগণ বলিলেন, “এই ঘটনা 
চারি দণ্ড রজনীর সময় হইয়াছে, আর সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল ।» 

এই কথা শুনিয়! গ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিলেন। দেখেন, 
তাহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল । প্রভু শ্রীবাসের মুখ পানে চাহিয়। তাহার বদলের 
ভাব দেখিয়া, বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, “শ্রীবাস ! তুমি ধন্ত ! তুমি 
অদ্য শ্রীকৃষ্ণকে ক্রয় করিলে 1” কিন্ত তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, 
তাহার হৃদয় উলিয়! উঠিল্র। অস্রপূর্ণ নয়নে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, 
“অ।মি কিরূপে এই সঙ্গ ত্যাথ 'করিব? এমন ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে 
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হইবে মনে করিয়া আমার হর্দয় বিদীর্ণ হইতেছে।* শ্রীগৌরাঙ্গ এই বলিয় 
মস্তক অবনত করিয়া অনেক ক্ষণ রোদন কবিলেন। শ্রীবা তখন প্রতৃকে 
শীস্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস যখন বূলিলেন, “প্রভু! পুভ্রশোক সহিতে 
পারি, কিন্ত তোমার নয়ন জল দেখিতে পারি না, প্রভু শান্ত হও, আমার 
হুঃখ নাই, ছুঃখের সম্ভাবনা নাই,» তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নয়ন মুছিলেন। 
“শ্রীগৌরাঙ্গ একটু শান্ত হইলে সকলে সেই মৃত-শিশুকে ধরিয়া বাহিরে 
আনিলেন, আনিয়া শোয়াইলেন। .প্রভু তখনি তাহার নিকট গমন করি- 
লেন, ও তাহাকে জীবিত ভাবিয়া ছুই একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রতু প্রশ্ন 
করিব মাত্রই অমনি সেই মৃত দেহে প্রাণ আপিষা সঞ্চারিত হইল। আর 
শিশু কথা কহিতে লাগিলেন। ঝট অডুত ব্যাপার দেখিয়া সকলে সেখানে 
আসিলেন। শ্রীবাসের অন্যান্য পরিবা্ববর্গ ও ভক্তগণ মৃত-শিশুকে ঘিরিয়! 
 ফ্াড়াইলেন। প্রভুর ইচ্ছা মত মৃত-শিশু উত্তর করিতেছে, যথা, “আমার এ 
জগতের কাধ্য শেষ হইয়! গিয়াছে, কাজেই আমি ভাল স্থানে যাইতেছি। 
প্রভূ ! তুমি'কুপা কর, যেন তোমার চরণে মতি থাকে ।” ইহা বলা হইলে 
তাহার প্রাণ আবার তাহার দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়! গেল। 
যখন মৃত পুত্র এইরূপ কথা কহিল, তখন মৃত শিশুর জননী প্রভৃতি স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকুত প্রস্তাবে সে শিশু মরে নাই, সম্পূর্ণরূপে জীবিত 
আছে। শোক, জীবের সর্ব প্রধান ছুঃখ। এই শোক সহ্য করিতে না 
পারিয়।, পূর্ক্বে রমণীগণ মৃত স্বামীর সহিত সহ-মরণ গমন করিতেন । শোকের 
কারণ আর কিছুই নয়। যিনি শোকাঁকুল, তিনি ভাবেন যে তাহার প্রিয়জন 
চিরকালের নিমিত্ত ধবংস হইয়! নীরব হইল, আর সে কথা কহিবে না, আর 
তাহার সহিত কোন কালে মিলন হইবে না। ষদ্দি তিনি জানিতে পারেন ষে 
তিনি ষাহাঁকে মৃত ভাবিতেছেন সে জীবিত আছে, তবে শোক জনিত হুঃখের 
অনেক পরিমাণে হাঁস হয়। মৃত শিশুর মুখের কথা শুনিয়া তাহার জননী 
পর্ধ্যস্ত শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং আনন্দে পরিপুরিত হইলেন। শ্রীবাসের! 
চাঁরি ভাই একেবারে প্রভুর চরণে পড়িলেন, এবং আর একবার প্রভুকে দেহ, 
গৃহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সমর্পণ করিলেন। আর একবার বলি কেন, তাহারা 
পূর্ব্বে এইরূপে একবার কেন, বহুবার আত্মসমর্পণ করিয়[ছিলেন। 
প্রভু বলিলেন, প্রবাস! যখন সংসারে আসিয়াছ তখন তোমাকে ইহার 
নিয়মের অধীন থাঁকিতে হইবে । তবে কেহ কেহ সংসারের দণ্ডে ক্রেশ. 


শ্ীবাসের পু প্রাণ্ডি | ১৪৯ 


পার, কিন্তু তুমি তাহার বাহিরে। তবু তুমি আমার নিজঙ্ন, যথাসাধ্য 
তোমাকে একটি সান্বন! বাক্য বলি। যেমন তোমার পুত্র পরলোক গত 
হইয়াছে, আমি আর গ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার পুত্র রহিলাম।” 

তখন কলে শ্রীবাসের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া হরিধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। ভক্তগণ তাহার পরে মৃতদেহ লইয়৷ সৎকার করিতে গেলেন। 

সকলেই শোক ছুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু একটি কথা কেহই ভুলিতে 
পারিলেন না। দে কথাটি সকলের হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধিয়া রহিল। 
সকলেই বিষগ্ন চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে প্রভু ও কি কথা বলিলেন? 
প্রভু যে বলিলেন, এপ সঙ্গ কিরূপে ছাঁড়িবেন, তিনি আমাদিগকে কি ত্যাগ 
করিয়া যাইবেন ? প্রভু ত্যাগ করিয়! গমন করিলে ত একজনও প্রাণে বাচিবে 
না সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া! মনে 'মনে ইহার চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
কথাটি এরূপ মর্্মভেদী যে উহ! লইয়া পরস্পর আলোচন। করিতে পারিলেন 
না। সকলেই মনে মনে রাখিলেন । 


দশম অধ্যায়। 


আজ কেন গোরাটাদের বিয়স বন্ান। ঞ 
. «কে আইল” * কে আইল" বলয়ে নঘন ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ কাদ্দি অচেতন । 
গৌরাঙ্গ এমন কেন ন! বুঝি কারণ | 
ও যুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে। 
কত স্থরধূশী গোরাঁর অাখি যুগে ঝরে ॥ 
হরি হরি বলি খোর! ছাড়ে নির্খান | 
শিরে কর হানে বাসু গদ গদ্দ ভাষ॥ 


মাঝে মাঝে এইরপে শ্রীগৌরাঙ্গ বাহাজ্ঞান লাভ করিয়! ভক্তগণের সঙ্গে 
দুই একটা কথ বলিতেন, কি কীর্তন করিতেন। কিন্তু অন্য সময় "একেবারে 
ভাবে বিভোর থাকিতেন। এক দিন শ্রীভক্তগণ নিমাইকে বিশেষ উদ্বিগ্ন 
দেখিতে লাগিলেন। মুখে যে আনন্দময় ভাব ছিল, তাহা হঠাৎ অন্তরহিত 
হইল। পুত্রের সাংঘাতিক রোগ হইলে যেবূপ মুখে চিন্তার নিদর্শন দেখ! 
যায়, সেইরূপ ঘোর উকগঠায় তাহার মুখ-চন্ত্রিমা মলিন করিল। ভক্তগণ 
বুঝিলেন যে কোন ঘোর উদ্বেগ শ্রীগৌরাঙ্গের অস্তরে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে। 
কিন্ত সে চিন্তাটা কি কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ লিজা সা 
করেন, এরূপ সাহসও কাহারও হইতেছে না। জিজ্ঞসা করিলেও ফল 
নাই, যেহেতু প্রভু হয় ত প্রশ্ন শুনিতে কি বুঝিতে পারিবেন না, বা উহার 
উত্তরও দিবেন না। নিমাই আপনার পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, ভক্তগণ 
চতুষ্পার্শে তাহাকে তিরিয়! বসিয়া বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিমাইয়ের 
মুখ দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! যাইতেছে । আহার চক্ষে জল নাই, যেন 
হুতাশে নয়নের জল শুখাইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে- 
ছেন, কি অশ্ফটস্বরে প্হায় হায়” করিতেছেন.। শী পুত্রের এই হৃদয়বেদন! 
দেখিয়া ছুংখে রোদন করিতেছেন। কিন্তু নিমাইয়ের মনের কি ছুঃখ, তাহ! 


অক্রুর আসিয়াছ? ১৫১ 


কেহ জানেন না। সুতরাং কিরূপে সে ছুঃখ অপনয়ন করিবেন ভাহাও 
স্থির করিতে পারিতেছেন না। সকলে বসিয়া নিমাইয়ের দুঃখ দেখিতেছেন, 
আর দেই সঙ্গে সঙ্গে ুংখভোগ করিতেছেন। 

নিমাই মাঝে মাঝে এদিক্‌ ওদিক চাহিতেছেন, কখন বা একটু উঠিয়া 
উকি মারিতেছেন, যেন কাহার জন্ প্রত্তীক্ষা করিতেছেন। অল্প একটু 
শব্দ হইলেই চম্কিয়। উঠিতেছেন, ও মুখ শুখাইয়া যাইতেছে । কখন কখন 
শব হইলে নিকটের ভক্তগণকে বলিতেছেন, “তোমরা দেখ তকে এলো ? 
এই কথ শুনিয়া কেহ বা বাটার বাঁহরে" যাইয়া দেখিয়া আসিলেন, আর 
বলিলেন, “কই? কেহ আমে নাই।” তখন আবার নিম।ই একটু শীস্ত 
হইলেন। আবার উকি মারিতে লাগিলেন, আবার কোন শব্দ হইলে 
বলিতে লাগিলেন, “আবার দেখিয়া আইস, কেহ অ(সিষাছেন কি ন1।” 
কেন নিমাই এইরূপ করিতেছেন*কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন 
সময় গোপীনাথসিংহ আসিয়া উপস্থিত। তাহার পানে শ্রন্গৌরাঙ্গ অতি 
কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন, “অন্্ুর! তবে তুমি সত্যই জাসিয়াছ 
সাই আমাকে অনাথ করিয়া কষ্ণকে লইয়া! যাইবে?” এই বলিয়। 
কান্দিয়া উঠিলেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের মনের 

ভ।ব কি। 

জীবৃন্দাবনে রাঁধাকৃষ। লীলা-রস সমুদায় ম্বয়ং আম্বাদন করিয়া ও 
ভক্তগণকে আস্বাদন করাইঙ়্া, এখন শ্র্রীগৌরাঙ্গ এই কৃষ্ণলীলায় আর এক 
পদ অগ্রবর্তী হইলেন। শ্রীনবদ্বীগে এখন প্অক্রুর সম্বাদ” পালা আরম্ভ 
হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এই ভাব বিদ্ধিয! গেল যে প্রীঅক্রুর আদিতেছেন, 
আসিয়া তাহা কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়! যাইবেন। 

এখন উপরের যে বাস্থুঘোষের পদ উহ! অনুভব করুন। অক্রুর আসিঙ্া 
কৃষ্ণকে লইগা যাইবেন, অক্রর আসিতেছেন, আগতপ্রায়, কিন্ত কখন 
আপিবেন ঠিক নাই, এই ভাবে শ্রীনিমাই বিভোর । কাজেই উদ্বেগে মুখ 
শুধাইয়া গিয়াছে, কাজেই একটু উঠি মুহুমু্ছ উকি মারিতেছেন ) কাজেই 
কোন শব্ধ শুনিলেই “কে এলো” বলিয়া! ভয়ে ব্যস্ত হইতেছেন। বা 
শব্দ হইলেই ভাবিতেছেন,“এই এসেছে ।” 

এখন মধুরার লীল! আর্ত হইতেছে। । এখন কাজেই অক্রুবকে প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 


১৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত | 


অক্রুরকে প্রতীক্ষা করিতেছেন, করিতে করিতে ক্রমে ভাব ফুটিতে 
লাগিল, ভাব ফুটিয়া শ্রীগৌরাঙ্ষ এই রসে বিভোর হইলেন যে অক্রুর আপিয়া- 
ছেন, আপিয়! শ্ীকৃষ্ণকে লইয়। যাইতেছেন। ক্রমে যেন অক্রুর তাহার 
অগ্রে দাড়াইলেন। তখন অতি কাতর হইয়া অক্রুরকে সম্বোধন করিয়া 
অনুনয় বিনম্ব করিতেছেন। বলিতেছেন, “অক্রুর ! তুমি আমার কৃষ্ণকে 
লইয়া যাইও না।” ইহা বলিয়া এরূপ কাতর স্বরে মিনতি করিতেছেন যে, 
ভক্তগণ, যাহারা চারিপার্খে বসিয়া প্রভুর ভাব দর্শন করিতেছেন, তাহাদের 
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । আবার বলিতেছেন, “অক্রুর! আমার কৃষ্ণ 
যতনের ধন, মথুরা স্থার্থপরতার স্থান, দেখানে তাহার যত্র হইবে না। 
তাহার হৃদয় ভালবাসায় গঠিত, তিনি ব্রজ ফেলিয়! যাইতে মর্মাহত হইবেন।” 
নিমাই এইরূপ বলিতেছেন, আর যেন বুঝিতেছেন যে, তাহার কথা অক্র,র 
না শুনিয়া তবু কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আবার 
বলিতেছেন,পঅক্রুরের দোষ কি, আমার কপালের দোষ। বিধি আমার 
কপালে কৃষ্ণ বিরহ.লিখিয়াছে, অক্র,র কেবল সেই নির্ধন্ধ পালন করিতেছে 
মাত্র” শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মুহূর্তের প্রলাপ অবলম্বন করিয়া মহাজনেরা 
নান! পদ রচন1 করিয়াছেন, তাহার একটা পদ শ্রবণ করুন। শিনুতী রাধ। 
বিধিকে সম্বেধন করিয়া বলিতেছেন-_ 


তুই রে বিধি অক্রর মূর্তি ধরি। 
আমার কৃষ্ণ নিলি চুরি করি ॥ 
যদি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি। 
রাখিস্‌ তারে'ষতন করি ॥ 
(।আমার যতনের ধন স্কে) 


এইরূপে অক্ররকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন, এমন সময় সে ভাব 
আরো প্রস্ক,টিত হইল। সে এই যে, নিদয় অক্ুর.তীহার কৃষ্ণকে ছাড়িল না? 
লইয়া চলিল। তখন ব্যগ্র হইয়া বলিতেছেন, “অক্রুর | আমার প্রাণনাথকে 
কোথা নিয়া যাইতেছ ? আমি বাচিব কিরপে? আমাকে শোক-সাগরে 
তাসাইয়া, অক্রুর, তুমি আমার ক্ৃষ্ণকে লইও ন1।” ইহাই বলিয়া উঠিলেন। 
কিন্তু ভক্তগণ ঘিরিক্ দাড়াইলে আবার বসিলেন। তখন নিষাই' ভক্তগণকে 
বলিতেছেন, “তোমরা যে চুপ করিয়া রহিলে? তোমরা যে কেহ কথ! 
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কহনা? কৃষ্ণকে বে লা গে, দেশিতেছ না ?” কিন্তু ক্তগ্রণ এ কথায় 
উত্তর দিলেন না, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন । যথা 
হরি হরি কি কহিব গৌর চরিত। গ্র। 
“অক্রুর” “অক্রুর” বলি, পুনঃ পুনঃ ধাইছে, 
ভাবিয়া পূরব দ্বীরিত ॥ 
কাহা মোর প্রাণ, নাথ লই [যাঁইছ, 
ডারি মোরে শোকের কুপে। 
কা পুন বচন, * লোঁল নাহি ্রছন, 
মব জন রহল নিচুপে। 
বোরি ভকতগণে, ' বোলত পুনঃ পুনঃ) 
তূসবনা কহুদি ভাষ। 
এছন হেরি, | ভকউতগণ রোঁয়ত, 
লা! বুঝল গোবিন্দ দাস ॥ ৃ 
তখন, “আর একটু দাড়াও, আমি একবার জনমের মনত দেখিয়া লই,» 
ইহাই বলিরা উঠ্ঠিরা অক্রুরের পশ্চঃৎ দৌড়িলেন। ভক্তগণ বাস্ত হইন্ 
ধরিছচে উঠ্িলেন, বিস্ক তাহাদের বড় পরিশ্রম. করিতে হইল না। কারণ 
“রংড়াও, দাড়াও” বলিয়া ছু এক পা! যাইতে যাইতে একটু কীঁপিলেন, 
র দীঘল হইয়া ধুলায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন ! 
ভক্তগণ সর্বদা সতর্ক ধাকেন যে প্রত মূচ্চিত হইয়া ধুলায় না পড়েন, কিন্ত 
সকল 'সমন্ন তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ নকল. সময় প্রভূর 
মনের ভাব বুঝিতে ন! পারিয়! তাহার বাহী গতিও বৃৰিতে পারিতেন না। 
অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতন পাইলেন. অর্থাৎ তাহার মুচ্ছা ছাড়িয়া গেল, 
কিন্ধ প্রকৃত পক্ষে বাহাজ্ঞান হইল না। যেহেতু তখনও আপনাকে গোপা 
ভাখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছে । এই 
দুই ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন । 
এই কৃষ্ণ-বিরহ পূর্বেও ছিল, এখনও তাহা রহিয়াছে, তবু উভয় ভাবে 
অনেক প্রন্ডেদ। ইহার তথ্য পূর্বে কিছু বলিয়াছি। পুর্বে “নিমাই”, “কৃষ্ণ” 
বিরহে কান্দিতেন, কিন্ত এখন নিমাই আর নিমাই রহিলেন না। এখন 
নিমাই শ্রীমতী রাধা, অথবা একজন গোপী। আর শীর্ণ মথুরায় গমন 
করিলে যেরূপ গোপীগণ কাতির হইয়। রোদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রোদন্‌ 
১০ 
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করিতে লাগিলেন । যথা চৈহন্ত ভাগবতে-_ 
পূর্দে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে । 
প্রন ম্বণ ভর চন্ছের উদ্দয়ে ॥ 
সেই সন জাব গ্রাইনরিয়া স্বীকার । 
কান্দেন মবার গলা ধনিয়া অপার ॥ 
পুনঃ যর £5চতলম্জলে - 
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এই মতে আননে সাননে দিন যায়। 


এ 


[চন্বিতে উঠে খেদ গ্রহ হয়।র ॥ 
তনা হইতেছে, আ।র ভক্তগণকে সন্দিদ্ধ হইরা জিজ্ঞাসা 
কি প্রলাপ বলিপাম? আমি কি রাধা? মামিনা 
নিমাই ?" কিন্ত ঈহার উত্তর শুনিব।র আবক।শ পাইতেছেন না, আবার 
অচেতন চাও এই গোর্পা ভাব উদ? হইলে, গ্রহথ আর ভীভগবান 
বূপে সর্ব সমক্ষে প্রকাশ হইয়া বিস্ু্টার় বসেন নাই । তবু মাঝে মাঝে শ্রভগ- 
বান-রূপে প্রকাশ হইতেন বহে, কিন্থ সে কিন্ধূপে পুর্ন বলির।ভি। 
এই নে গোপীভানে কৃষ্ণ-বিরহ, ইভা অদ্ভুত কাণ্ড । জোতস্া দেখিয়া 
শিহরিয়। উঠিতেছেন। কেন ? না, কৃক্ক বিনা কিরূপে রজনী যাপন 'করিনেন ? 
শ্রীকষ্ণকে আক্রুর লই! গিরা ছেন, তিনি মখুরায় আছেন, বুন্সা তাহাকে 
চরাডাডি যাছে, এই ভাবে শ্ীগৌরাঙ্গ পুশায় পড়িয়া রোদন করিতেছেন। 
যথ! চৈতশ্যমর্গলে শিমাইটের উক্তি, 
কুজা কুৎ্পিত মতি কৃষ্চ হরে নিল। | 
গগীবের শিক্ষ। এই অনতারের এক প্রধান উদ্দেশা, তাহা পদে পদে বুঝ] 
ধায়? গ্রত্বর এইরূপ ভাব পরিবর্ভনে বুঝা বাপ যে, জীবে সাধারণতঃ প্রথমে 
ভক্তি লইয়া ভগবান ভঙ্গন করি 1, ক্রমে ক্রমে মধুর ভাবে অবশেষে প্রাপ্ত 
হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানকে প্রন বলিয়া! ভজন করিতে করিতে, তিনি শেষে 
'পদতলস্থ ভক্তকে হৃদয়ে উঠাইয়া, ধেক্ষপ পতি আপন নারীকে হৃদয়ে গাঢ় 
আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ করিরা থাকেন । 
আপনার বাড়ীতে নিমাই বিয়া আছেন, এমন সমর সেখানে শ্রীকেশব- 
ভারতী আইলেন। তীহাকেই লক্ষ্য করিয়া শচীদেবী বলিয়াছিক্লেন-- 
বড় সাধ ছিল মনে নদিয়! বসতি। 
কাল হয়ে এলে! মোর কেশব ভারতী ॥ 


কখন এক 
করিতেছেন) 4 
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নিমাই যে “কে এলো কে এলো” বলির! উঠিতেছেন, মেকি এই কেশব- 
ভারতীর নিনিত্ত ? কেশবভারতী একজন ব্রাহ্ণ, পরম ভক্ত অতি শুদ্ধ চিত্ত। 
তাহাকে দর্শন মাত্র নিমাইবের অন্তনের বেগ অতিশম্ন বৃদ্ধি পাইল। ভক্ত 
দেখিলেই নিমাইগের এবূপ হইত, তাহা পুর্ব্ব বলিয়াছি। ভারতী ঠাকুর 
প্রীগৌরাঙ্গকে দশন করিয়। পুলকিতাঙ্গ ও তাহার ভাব দেখিয়] একেবারে 
বিম্মিত হইরা, শিমাইকে দরশন করিতেছেন । একটু দেখিয়া বলিভেছেন, 
“তুমি শুক না প্রহলাদ ?” এইরূপ স্তরতিবার শুণিয়া নিমাই আরো কান্দি! 
উঠিলেন। কেশবভারতা আবার ভাল কির সুখ দোখতেছেন, দেখিতে 
দেখিতে উহার মনের ভাব ফিগ্রির! গেলু। তখুন বলতেছেন, “হৃমি শুক কি 
প্রহ্থ্যাদ নও, ভুমি কি, বলিতেভি।” 'ধণ। ৮তন্যমঙ্গ লে__ 
ইমি শর ভগবান জাগিনু নিশ্চর। 
সব্ব জন প্র।ণ হমিনাহিক সন ॥ 
তাহ।তে (টৈঠগ্তমঙ্থপৌ_ | 
এ পোল শ্ানয়া গর বাখিত আস্তৰ । 
গ্তাপী ণমপ্করি বলে বচন মধুর ॥ 
তোর কষ অগ্ররাগ আরতি বড় হশশ 
সে কারণে বেদা সেথা দেখ কষ্ণম্ ॥ 
বল খল ম্াসাণণ ককণ্‌। করিয়া। 
কনে রুষ্ণ অন্রেষিব সন্নাসী হইয়। ॥ 
জফ্ের উদ্দেশে কথে দেশে, শে যব। 
কোথা গেলে কৃষ্ণ গ্রাণনাথে মুই পাব ॥ 
পুনঃ ঘুথা টচৈন্যুচরিত কাবো-- 
প্রশংসাং স্বং এন্থ। ছবিগুণ বিকলোইনে; পুনরপি, 
প্রকামং চক্রন্দায়মপি পুনগাহাতি চকিতঃ। 
ভবান্‌ দেবোবিধুঃ বিদিতম্দিমেণং খনু মে 
ত্ুপাকণ্য আমানাসনমিহ ক, সচফমে ॥ ৬৪ ॥ 
কেশবভারতী কাঁঞ্চননগরে অর্থাৎ কাটায়াম্ম জুরধুনীতীরে একটা স্ুনার 
বটবুক্ষতলে বাস করিতেন ম্ঠাহ বংশায়েরা অদ্যাপি উহার নিকটবর্তী 
নে বিরাজ কাঁরতেছেন। ভভীকে দেখিয়া শিঘাই নাহ পাছে, 
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ও তাহাকে শনেক যত্ব করিয়া ভিক্ষা করাইলেন, ও তাহার প্রতি অত্যন্ত 
তক্তি দেখাইলেন। ভারতীকে নিমাই যত্র করিলেন, করিয়! একটু বান্থও 
প[ইলেন, কিন্ত তাহাতে তাহার ভাবের ধিশেষ পন্লিবর্তন হইল ন1। 

এক দিন নিমাই পিঁড়ায় বসিয়া ভাবিতেছেন। কি তাবিতেছেন 
তাহা তাঁহ।র কাধ্য দ্বারা কতক ব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরায় গিয়ছেন, 
ইহাত নিমাই স্থির বুয়া বপিয়া আছেন | এই সাব্যস্ত করিয়] 
কৃষ্-বিরহেগদিবানিশি পুড়িতেছেন। অতি ব্যথার স্থানে অভিমানে ক্রে।ধও 
হয়। নিম[ইজপ্র/কফের ৮গ্ত্র দেখিনা মনে ক্রোধ করিলেন । ভাঁবিতেছেন, 
ভীকৃঞ্ বড় নিয় এবং কভদ্র । গোগখণের সহিত তাহার ব্যবহার একটুও 
ভাল নয়। আপনি ব্রিঘগতকে মোহন করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া 
অনুগত সরলা গে:দীগণকে মোহিত করিনা, কুলের বাহির ককিয়া, শেষে 
পদরত্যাগ কক) নিত শিউনের কার্য হইস.ছে। এরূপ নিষ্রকে ভজন 
করায় ফলকি? লুখই বাকি? 'অতএব আর কৃষকে ভজন করিব না। 
বরং গোপীগথ ভাল, তাহারা কৃষ্ণের পাদপদ্মের পিমিন্ সধুদার ত্াগ 
করিল। অতএব ক্ুষকে ভজনা না করিয়া গোগগণচক ভঙ্গন করাই 
ক্ভপ্য। নিঘাই অহরহঃ এুগে ক্বক্মনাম জপ করিতেন, কিপ্য এই অবধি 
গ্োগীগণকে ভজন করিবেন) ভকঞ্চকে আপ ভজন করিবেন না, মনে 
স্থির করিয়া, মুখে কষ্ণনাম জপ ছাড়িছা দিয়া, একমনে “গাপী? গেলি” 

নাম জপিতে লাগিলেন । 

ভক্তগণ প্রভুর ভাব কিছু,কিছু বকেন। আর ঠাহা?। প্রহ্থুর মনের 
ভাব একটু বঝিয়া পিন্মিত হইয়া সেই গোপান।াম জপ শুনিতেছেন। এমন 
সময় সেখানে কৃষ্ধানন্দ আগনবারাণ আগিলেন। 

পুর্স্বে বলিয়।ছি, আ।? রা এক টে।লে গলাদামের নিকট পাঠ 
করিয়ছেন। অতএব প্রভূকে ভিন খুব চিনেন । নিজে তখন ন খ্যাত।পন্ন 
হইয়াছেন। ব্যাস ষেরূপ বেদের, রদুনন্দন যেরূপ পন রঘুনাথ যেরূপ 
্যায়ের, আগমবাগীশ সেইরূপ হন্ত্রণান্ত্রের প্রধান আচার্ধ্য। শুনিয়াছেন, 
নিমাইপণ্ডিত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাধু পথ ছাড়িয়া দিয়া, “হরি ভজা” 
হইনছেন। এই জন্য তাঁহার সহিত তর্ক করিতে, অথবা শুধু কৌতুহল 
তৃপ্তি নিমিত্ত, একবার নিমাইপগ্ডিতকে 'দ্রেখিতে আসিয়াছেন। দেখেন, 
নিমাইপণ্ডিত ভক্তগণ পরিবেষ্টিত | অফলে নীঙৰ্‌ হইয়া ভক্তিপূর্ববক 
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তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তিনি এক মনে.«গে।পী” নাম 
জপিতেছেন। 

নিমাইয়ের মুখ দেখিয়া, আগমবাগীশের জিগীব! বৃত্তির নিবৃত্তি হইর়। 
গেল। দেখেন যে, নিমাই নিতান্ত ভাল মানুষ, যুখে দন্তের চিহ্ন নাই, 
বরং তাহাতে সারল্য ও বিনয়ের গ্যোতি অতি পরিক্কারূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। তখন এরূপ নিরীহ 'ক্ষমত।শুন্ত লোকের সহিত কোন 
তর্ক কি শাস্ত্ালাপ করিতে ভীহ।র প্রবৃত্তি হইল না। তবে ইহা ও ভাবিলেন” 
তিমি আগমবাগীশ যখন আমসিয়াছেন, তখন তাঁহার আগমন একেবারে 
বিফল হওমা উচিত নয়। তিনি আসিলেন, আর চলিয়া গেলেন, অথচ 
কেহ লক্ষ করিল না, ইহ! হইতে পারে না। অতএব এই মুগ্ধ ব্রাঙ্গণকুমারকে 
গে।ট1 £ই উপদেশ দিন! যাইবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভূকে 
বলিতেছেন, “পর্তিত। তোমার কাধ্যগ্রণালী শাস্্রনম্মত নয়” কিন্তু 
শিমাই সে কথা শুন না না শুনুন, শুনয়াছেন যে, তাহার কোন লক্ষণ 
দেখিতে দিলেন না, অবিচলিত হইয়] “গে|পা” “গে” নম জপিতে 
লাগিলেন। তখন আগমবাগাশ আনার ধপিতেছেন, “তোমার এ প্রণালী 
অশাপ্ৰার়।* কৃষ্ণচনম জপার পুখ্য আছে, এবপ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। 
গেপী নাম জপিবার বিবি কেন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। অতএব গোগী 
নাম জপ। ছাড়িয়া দাও, বরং কৃঞ্চশাম জপ কর, তাহাতে ফল পাইবে |” 

কৃষ্ণনাম কর্ণে প্রবেশ করণে প্রভু মুখ তুলিলেন, স্ুণিঘা আগমবাগীশের 
কথা শুনিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনন্দ যাহা বলিলেন, দিমাই তাহার ভাব 
বুঝিলেন। কিন্তু ক্ষ্টানন্দ যে কে, তাহা চিনিলেন না। তবে তিনি যে 
এক জন অন্ত সন্প্রদান্বের লৌক, অথাৎ নিজ জন নহেন, ইহা স্বভাবত মনে 
উদয় হইল। মনের ভাব এই হইল যে, তিনি ত গোপী, আর কৃ্ণানন্দ একজন 
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষীয় মথুরাঁর লোঁক। প্রভু কৃষ্ণ।নন্দকে চাহিয়া বলিতেছেন, 
“তুমি বৃথা চেষ্টা করিতেছ। কৃষ্ণনাম আর লইব না। কৃষ্ণ নিদ্ঘয় ও কৃতত্ব।” 
তখন আগমব[গীশ জিভ. কাটিয়। বলিতেছেন, “ও কথা বলিতে নাই, শুনিতে 
নই, আর কৃষ্জন।ম ত্য।গ করিয়! গোপী নাম জপ করিলে মহা অপরাধ হয়।” 
প্রভু বলিতেছেন, “ভুমি কৃষ্ণের দত হইয়া আবার আমাকে ভুলাইতে 
আমিয়াছ? তুমি আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।” আগমবাগীশ ইহার 
ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া' বিশ্মিত হইয়। দাড়াইরা! থাকিলেন। তখন 


১৫৮ শীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


প্রভূ বলিতেছেন, “অমি আর গ্কঞ্চের সহিত কোন সন্বন্দ রাখিব না। 
তুমি গেলে না দণড়াও, আমি তোমাকে বাহির করিতেছি।” ইহাই 
বিয়া নিকটে যে এক খান! যষ্টি ছিল তাহা করে লইয়া, “ঝাহির হও” 
বলিয়। ক্রোধের সহিত আগমবাগীশের পানে ধাইলেন।. আগমবাগীশ 
যদি এ ভাবের ভাবুক হইতেন, তবে প্রস্থ তাহাকে কৃষেের দূত ভাবিয়া 
যেন্ধূপ কথা কহিতেছিলেন, তিনিও দেই ভাব স্বীকার করিয়া তাহার উত্তর 
'পিতেন। কিন্তু তিনি দেভাবের ভাবুক নহেন, অতএব প্রহর ভাব কিছু 
বুঝিতে পারিলেন না। তবে তিনি এই বুঝিলেন বে, একজন অতিশর 
ব্লবান, গ্রকাণ্ড দেহধারী যুনক, মষ্টি হস্তে করিয়। শভাহাকে,কি কারণে 
ক্রদ্ধ হইয়|, মারিতে আসিতেছে । পউ্রুষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বঙ্গণপণ্ডিত 
মান্ধষ, তিনি আরকি করিবেন? “বাপরে, ম[র্লেরে” বলিয়া উদ্ধ্বসে 
দৌড় মারিলেন। এত ব্যস্ত হইরা দৌড়' মান্সিলেন যে, পশ্চাতে ঘে কেহ 
তাহাকে মারিতে আমিতেছে ৮), ইহ| দেখিপার অবক1শও গ।হলেন নী । 
কেবল দৌড়িয়া দোড়িয়া নিজের স্কান, অ(পন।র নিজজনের মধো) উপস্থিত 
হইলেন। তখন পশ্চা্দিকে দেখি:লন যে কেহ আর আমিতেছে 51) আর 
নিজজনকে কাছে দেখিয়া অনেকটা সাহসও হইঈল। কিন্থ তনু কথা কহিতে 
প্ারিলেন না। ভয়ে ও পরিশ্রমে ক|গপিতে ও ঘন ঘন শ্বাম ছাড়িতে 
প/গিলেন। 

তখন শিজজনের নিকট উ/পাউতে পাইতে বলিতেছেন, “আদ্য একটি 
ব্রন্মহত্যা হইতেছিল। অদ্য পিতপুরুষের পৃথ্যবলে প্রাণ পাইয়াছি। 
বড় ফাড়া কাটাইলাম! রাম! বাম! এমন স্তানেও মহষা যায়? 
বাহ! হউক, ইহার বিহিত করিতে হইবে । নিমাইপঞ্ডিত কি দেশেপ রাজা 
হইয়াছেন ?” 

সকলে কৌতুহলী হইয়| বিবরণ ক্িজ্াসা করায় আগমবাপীশ বলিতেছেন, 
“নিমাইপ(গুত বড় ভক্ত হইরাছেন শুনি আমি ভাহাকে দেখিতে গিয়া 
ছিলাম। দেখি যে, কতকগুলি অকালকুণ্মাও তাহার মুখ পানে চাহিয়া 
ব্হিয়াছে, আর নিমাই “গোপী” “গোপী” নাম জপিতেছে। বেচারার 
অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। গোপী নাম জপা শাস্ত্রে নাই। ভাবিলাম 
ইহাকে একটি সপদেশ দিয় যাই। ইহাই ভাবিয়া বলিলাম যে, তুমি 
গোপী নাম না জপিয়া কষ্জনাম জপ কল্প । এই আমার অপর।ধ। ইহান্ডে 
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কৃষ্ণকে ত অনেক কটু ক।টপ্য বলিল, সে কথা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হর। 
তাহার পরে করিণ কি.-সেই নিমাইপগ্ডিতকে দেখেছ ত, চারি হস্ত লম্বা, 
অঙ্গে অস্থবের বপ,_হাতে লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। তখন 
আমি দেখিলাম যে, এক দৌড় ম|রিতে পারিলে প্রাণ রক্স। হইলেও হইতে 
'গারে। তই দৌড়ির। প্রাণ পাইলাম । এখন তোমর| বিচার কর, নিম।ই- 
পণ্ডিত কি নদের রাজা %” 

অগমধাগাশের গণ যাহারা, তাহাদের নিমাইপণ্ডিত ও উহার ধর্মের 
উপর বড় অশ্রদ্ধা । তাহারা এ কথ|। শুনিয়া প্রভুর দোষ কীর্ভনের 
এটি উপলক্ষ্য পাইয়া খড় সন্ত হইলেন। এরুজন বলিতেছেন, “কল্য 
নিমাইপর্িতের আহিত একজে গড়াশুন। করিপাম, আজি তিনি কিরূপে 
গোম।ঠিও হয়েন 2 আর একজন বপিলেন, “তিনি ব্রাহ্ণ বলিয়।. হয় ত 
অটিমান করেন, নিন আমরাও ভ বাহ্ধণের তেজ রাখি। তিনি যে 
ব্রাহ্ম মারিতে চাহেন, তাহার এ আম্পদ্ধা৷ কেন হয় ?”” এক জনের 
পিতা একটু বড় মোক। ঠিনি বলিতেছেন, “তনি জগন্নাথের বেটা, 
আমরাও কম লোকের সন্তান নহি।” আর এক জন বলিলেন,তিনি মারিতে 
ধেআ[সেন)* তিনি কি. রাজা?” এই বঁথ শুনিয়া আর একজন বলি- 
€5ছেন, “হহা প্রকৃত কর্ঘব্য আমি বলিতেছি । তিনি যেমন আমা" 
দের মারিতে আইমেন আমরাও তাহাকে মারি, দেখি তাহাকে-কে 
র.ণে ?৮ | 

তাহ।র! শ্রীনিমাইকে মারিবেন, এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এখন 
নিমাইয়ের কথ! শ্রবণ করুন| তিনি যষ্টি হাতে করিয়া যেমন “বাহির হও” 
বলিয়! অগ্রবস্তী হইলেন, উহার পশ্চা্থ পশ্চাৎ ভক্তগণও তীহ।কে ধরিতে 
উঠিলেন। এ দিকে প্রভুর 'ভাব দেখিয়া! আগমবাগীশ চীৎকার করিয়া ভয়ে 
দৌড় মারিলেন। আগমবাগীশের ভয় ও দৌড় দেখিয়া শ্রীনিম।ইয়ের রম্ভঙ্গ 
হইল ও তদ্দণ্ডে তাহার নিপ্র বাহ্য হইল। যদি কৃষণানন্দ এই কৃষে় দূত 
ভাব স্বীকার করিয়া নিম।ই£য়র সহিত ব্যবহার করিতেন, তবে হয় ত তাহার 
মোটে বাহ্য হইত না। « 

নিমাই অনেক দিবস পর্যন্ত গোপীভাবে শরীক বিরহে বিভোর ছিলেন । 

কিছুতেই তাহার সে ভাব যায়,ম্াই। সে ভাব দেখিয়া শচী প্রভৃতি ও ভজজ- 
গণ কানদিয। কান্দিরা ব্যাকুল হইম।ছেন। তাহার! নাঁনা চেষ্টায় প্রভু যে.এই 
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ভাব সাগরে.ডুবিয়া আছেন, তাহা হইতে উঠাইতে পারেন নাই। কিন্ত 
আগমবাগীশ আসিয়া অতি সহজে তাহাকে চেতন করাইয়। দিলেন। 

প্রভু সম্পূর্ণরূপে বাহ পাইয়া হাতের খষ্টি ফেলিয়া দিলেন। ভক্তগণ 
তাহাকে ধরিয়া আবার তাহার স্থানে আনিয়া বস।ইলেন প্রভু বনিয়৷ ভক্ত- 
গণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?” ভক্তগণ 
কিছু বলিলেন না। কিন্ত তবু শ্রীনিমাই সমুদায় জানিতে পারিলেন। তিনি 
যে ষ্টি হাতে করিয়া আগমবাদীশকে তাঁড়াইয়াছিলেন, এ সমুদয় তীহ|র 
স্মন্পণ হইল। তখন তাহার উ:দমুখ ক্লেশে একেবারে মলিন হইয়া গেল। তিনি 
আর কোন কথ বলিলেন না, চুপ করিরা বিষঞ্মনে অবনত মুখে রহিলেন। 

নিমাইয়ের এই নীরব অবস্থা রহিরা গেল। তিনি ঘে কি তাবিতেছেন, 
ও ভাব্য়া ক্লেশ পাইতেছেন, তাহ? 'ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না, কেহ 
জিজ্ঞযা করিতেও সাহসী হইলেন না। তবে সকলে দেখিলেন যে, প্রভুর 
বাহ্যজ্ঞান প্র সী তিনি কোন ভাবে অভিভূত নহেন। এইরূপে 
নীরবে নিমাই গঙ্াভীরাভিমুখে গমন করিলেন, ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
চলিলেন। প্রভু গঙ্গা বসিলেন, ভক্তগণ একটু দুরে বসিলেন। এমন 
সময় এই একটি কথা বলিলেন, “ক্ষ নিবারণের নিমিত্ত পিপ্ললি"খগ্ড গুষধ 
ব্যবহার করিল, কিন্তু কফ নিবারণ না হইয়া আরো বাড়িয়া চলিল।” এই 
কথা"ন্রলিঞক প্রভু অট্ট অট্টর হান্ত করিরা উঠিলেন। অর্থাৎ প্রভু যে হাস্ত 
করিলেন তাহাতে বুঝা গেল*যে, সে স্থখের হাসি নয়, ক্লেশের হাসি। 

ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইলেন । এ কথার অর্থ কি, 
সকলে বিচার করিতে লাগিলেন ।' পুর্বে প্রভূ বলিয়াছিলেন, “এমন সঙ্গ 
কিরূপে ত্যাগ করিবেন।” এখন বলিতেছেন, “ওষধে পাড়া না সারিয়! 
বাড়িয়া চলিল।” এই দুইটি কথ! মিল।ইয়া'সকলে বিচার করিতে লাগিলেন । 
নানা জনের নানা মত, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু যিনি 
যাহাই স্থির করুন, সকলেই একটি বির নিশ্চিত বুঝিলেন | সেটি এই যে, 
প্রভু কি নিঠুরালা করিবেন, মনে মনে তাহারই যুক্তি করিতেছেন। কিরূপে 
কি করিবেন, তাহা! মুখ ফুটিম্না বলিতে কাহারও প্রত্বত্তি হইতেছে ন1। পুত্রের 
আসন্ন কাল উপস্থিত হইলেও পিত৷ মাত মুখে বলিতে পারে না, পুত্র মরিবে, 
কি মরিতেছে। প্রতু সন্্যাস করিবেন, ভক্তগণ এ কথ! মুখেও আনিতে 
গারিহ্েছেন না। এই সময়ে নবদ্ীপের 'অবস্থা পর্ধ্যালোচনা। করিয়া দেখুন। 


নিদাইয়ের চন হূর্ধ্যকে সা্গী। ১৬১ 


অবন্ধীপে শ্রীগৌধাঙগ প্রকাশ হইয়াছেন। নূতন যৌবন, অমানষিক 
বীপ, সুন্দর বসন। সর্ধাঙ্গ চন্দনে লেপিত, গলে মালতীর মালা, অতি 
শক শুভ্র উপবীত শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া শোভা করিতেছে। দুষ্ট লোকে হহা 
দেখিয়া ঈর্ষা করিতে লাগিগ। 

আবার ভক্তগণ তাহাকে গৌরহরি, ও পুণবরঙ্গদনুমুতন বলিতে লাগিলেন, 
ও ভগবানের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম করিতে লাগিলেন। ্রীগৌরাঙ্গের 
শুখবিলসের অবধি রহিল না । তাহার ভক্তগণ দেহ মন প্রাণ 
যথা সর্ধন্ব তাহাকে সমর্পণ -করিয়াছেন। প্রতি দিবস তাহার বাড়ীতে 
বিবিধ উপহার আসিতেছে । ধিনি যাহা সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভাবেন তাহার 
অগ্রভাগ প্রভুকে না দিয়া কেহ ভোগ করেন না। ধিনি যখন দর্শন 
করিতে আসেন, হস্তে ফুলের মাল! চন্দন ও কোন উপাদেয় দ্রব্য লইয়! 
আইসেন। 

এই সমস্ত দেখিয়া দুষ্ট লোকের আঁ সহ হইল না। তাহার! বলিতে 
লাগিল, *শচীর বেটা আবার ঠাকুর হইল? নিমাইপপ্ডিতের বড় ুখ 
হয়েছে। ঠাকুর হয়েছেন, ক্ষীর ছানা চলিতেছে, আর দেখ না, 
কেমন নাগন্ হইয়া বেড়ান? উহার নাগরালি খুচাইতে হইবে ।” ইহাই 
বলিয়া বণ্ডার দল তাহার শ্রীজঙ্গে প্রহার করিবে এই পরামর্শ করিতে 
লাগিল। তাহার পর এই আগমবাগশী কাণ্ড । * 

অন্তর্থামী তগবান সমস্ত জানিলেন, ক্রমে এ কথা প্রকাশ হইল 
পড়িল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, '্শ্রীপাদ ! নগরে 
পরামর্শ হইতেছে যে আমাকে প্রহার করিবে,এ কথ৷ আপনি শুনিয়ান্ছেন ?1* 
এ কথায় প্রীনিত্যানন্দ কি উত্তর দিবেন, অধোবদন হইয়া রহিলেন। 
পরে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “যাহারা আমাকে প্রহার করিবে পরামর্শ 
করিতেছে, তাহাদিগকে আমি জানি। আমি ঝন্ন্যাপী হইব। কৌগীন 
পরিয়া, হাতে করোয়। লইয়া, সেই সমুদায় লোকের বাড়ী যাইয়া ভিক্ষা মাগিব। 
আমার গাহস্থ্য সখের নাশ ও ভিক্ষুকের অবস্থা দেখিলে আর তাহাদের 
আমার উপর ক্রোধ থাকিবে না। বরং দয় হইবে ও তখন সচ্ছনে তাহার! 
হরিনাম গ্রহণ করিবে।” ৃ 

পরে শ্রীগৌরাঙ্গ আবিষ্ট হুইপ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রতুকে ও চজ ুর্য্যকে 
সাক্গী মানিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন। ভ্ীপাদ নিভ্যানন! তুমি-সাঙী 


২৯ 
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থাকিলে । চক্র সুর্য, তোময়। সাক্ষী রহিলে। আমার সন্ন্যাসে আমার 
নিজজন বড় ছুঃখ পাইবেন। কেহ কেহ ইহাতে আমার উপর ক্রোধ 
করিবেন, কেহবা মনের ছুঃখে আমাকে ত্যাগ করিবেন কোন কোন 
ভক্ত মন ছুঃগে আমাকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু ভোমর! সাক্ষী রহিলে, 
আমি স্বটচ্ছায় ্স্যাসী হহইতেছি নাঁ। 'আমি জীবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত 
থে বাস করিতেছিলাম। আমি ভাবিয়/ছিলাম যে, আমি সুখে থাকিলে 
তাহারা সখী হইবে। কিন্তু আমার সুখ তাহাদের প্রিয়কর হইতেছে না। 
অতএব এই অববি আমি ছুঃখী ভিক্ষুক হইব, হইয়া জীবের মনস্তষ্টি করিব। 
অতএব তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি যে, ঘরের বাহির হইল।ম, ইহাতে 
আমার কোন দোষ নাই।” 

এখন এই কথাগুলির তাৎপর্য পরিগ্রহ করুন। নিমাইকে তাহার 
নিজ জনে প্রাণের অধিক ভালবাসেন । প্রাণের অধিক ভালবাসা ষে 
বলিলাম, ইহা! বাহুল্য বর্ণনা নহে । অনেকেই তাহার নিমিত্ত অনায়াসে 
প্রাণ দিতে পারেন। তাহার পরে তাহার বৃদ্ধ। মাতার তিনি ব্যতীত আর 
কেহ নাই। তাহার নবীন! ঘরণীর কেবল যৌবনাগ্কুর হইতেছে । নিমাই 
এ সমুদয় নিজ জনকে-কি দোষে ছাড়িয়া যাইবেন? তিনি এখন সমুদায় 
অন্গগত জনের হৃদয়ে শেল হানিলে, তাহার নিঠুর ও কৃতদ্রের ন্যায় কার্ধ্য 
করা হয়। তাহার আন্্রী্ঘ স্বজনের কি ইচ্ছা, তাহ! অনায়াসে অনুভব 
করা যাইতে পারে। তাহাদের ইচ্ছা! যে, শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে থাকিয়। পৃথিবীর 
বত স্থথ আছে সমুদায় ভোগ করুন। প্রভুর অঙ্গে কৌপীন তাহারা কিন্ধপে 
সহা করিবেন? প্রতু নিত্যানন্ধকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিতেছেন, কশ্রীপাঁদ! 
আর তোমরা আমাকে দোখিতে পারিবে 'না। আমি তোমাদের তুষ্টির 
নিমিত্ত সংসারে থাকিয়। আনন্দে দ্রিনম্ঘাপন ও নৃত্য গীত করিতেছিলামন। 
কিন্ত জীবের তাহা সহ হইল ন1। বরং আমার উপরে তাহাদের ক্রমে জ্বোধ 
হইতেছে । আমি এখন সমস্ত সাংসারিক স্থুখ বিসর্জন দিয়া, তোমাদের 
মন্ত্র চেষ্টা ছাড়িয়। পিয়া, জীবগণের মনভ্তপ্টি করিব। আমি সন্যার্দী 
হইয়া, কৌপীন পরিয়া, যাহারা আমাকে মারিতে চাঁহিযাছে, তাহাদের দ্বারে 
দাড়া ইয়! ভিক্ষা মাগিব |” 

এ কথ! গুপিয় প্রীনিত্যানন্দের মস্তকে যেন বজাঘাত হইল। তিনি 
বণিতেছেন,“প্রত্থ! এমন নিঠুয়ালী করিও ন|। মায়ের দশা একবার মূলে কর।” 


নিতাই নিরুত্তর। ১৬৬ 


প্রভূ বলিতেছেন, “সেই জন্ত আমি সংসারে থাকিয়া! তে।মাদের সঙ্গে 
কীর্তনানন্দ ভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তাহা হইল না। জীবে আমার, 
গাহস্থ্য সুখ দেখিয়৷ হরিনাম লইল না। ইহা তোমরা এখন স্বচক্ষে দেখিলে ! 
কাজেই আমার গার্হস্থ্য সুখের ও তোমাদের মনস্তষ্টির নিমিভ, কঠিন জীব- 
গ্নণের উদ্ধার হইল না, এখন শ্রীপাদ ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। 
তোমাদের মনস্তপ্টির নিমিত্ত. আমি সংসারে থাকিয় স্থথ্ভে।গ করিব, লা, 
কৌপীন পরিয়া তোমাদিগকে ছুঃখ সাগ্নরে ভাসাইয়া, জীবগণকে উদ্ধার 
করিব ?* | | 

প্রীনিত্যান্ন্দ উত্তর করিতে পাঁরিলেন না। মস্তক অবনত করিলেন। 
নিতাইয়ের নয়ন দিয়! জল. টপ টপ. করিয়! পড়িতে লাগ্নিল। নিতাই ভাবি- 
তেছেন, প্রভু, শ্রীভগবান। তিনি তাহার ব্রিতাপিত জীবগণকে, স্বষং 
কস্ছি-করঙ্গধারী হইয়া, উদ্ধার কর্িবেন। আমি নিবারণ করিলে তিনি শুনি- 
বেন কেন? আর আমিই বা নিবারণ করি কি বলে কিন্তু আমার কথা 
অ[মি ভাবি নাঁ, প্রভু যেখানে গমন করেন, আমি সঙ্গে যাইব । "প্রভুর পথ 
ইাটিয়া, উপবাসে, শীতে, রৌদ্রে, ক্লেশ হইবে, তাহাও তত ভাবিতেছি না । 
কিন্তু শচী বিসুপ্রিক়্ার কি হইবে ?% ইহাই ভাবিয়া! নিতাই ভুবন অন্ধকারময় 
দেখিতে লাগিলেন। নিতাই একটু স্থির হইয়৷ বলিতেছেন, “প্রভূ! তুমি 
চিরদিন স্বেচ্ছাময়। তোমাকে কে বিধি দ্বিবে, বা নিষেধ করিবে? তবে 
এই নিবেদন, আ'র পাঁচজন ভক্তের নিকট এই কথা৷ বলুন, আর যাইবার 
পুর্ধে তোমার বিরহে যেন সকলে না মরিয়া যায়, তাহার উপায় করুন|» 

তখন প্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্য।নন্দের কথ! শুনিক্কা বড় সুখী হইবেন, ও মধুর 
হাসিয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, “তুমি এত ব্যস্ত হইও ন1। 
আমি এখনি যাইতেছি না। আর. আমি যাইবার আগে সকলকে বলিয়! 
কহিয়া, স্থির না করিয়া, যাইব ন11” 


একাদশ অধ্যায় ॥ 


যাই মাগো তোমান্ধ ভোমার বধূর কাছে বেখে।। 
লদ]কৃষ্-নাম নিও, (যাবার বেলা) নিমাইর এই স্িক্ষে ॥ 


বিক্ুপ্রিয়া অবোধিনী, হুখিনী সে অনাখিনী, 
যতন করে দিও ভারে কৃষ্ণনাম শিক্ষে ॥ 
রইতে নারি নিমাই গেল, এ কলস্ক চিরকাল, 


ভলস্ত অনল পন বলরামের রক্ষে ! 


প্রভু কিন্ত এ কথ! নিতাইকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আর কাহাকেও সে 
তাবে বলিলেন না। তাহার মনের কথা কতক প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্ত 
সে অন্যংপ্রকারে। কিরূপে বলিতেছি /* পদকর্তা বাস্থঘোষের অগ্রজ পদ- 
কর্তা গোবিন্দ ঘোষ ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময় গদাধর দৌড়িয়! 
আসিয়া একটি সংবাদ বলিলেন। এই ঘটন! গ্রোবিন্দ ঘোষ এইরূপ বর্ণন! 
করিয়াছেন। যথাঁ_ 
প্রাণের মুকুন্দ হে আজি গুনিন্থ আচম্থিত। 
কহিতে পরাণ যাঁয়, মুখে নাহি বাহিরায়, 
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥ 
ইহা তন! জানি মোরা, সকালে মিলিম্থ গোরা, 
অবনত মাথে আছে বসি॥ 
নিঝরে নয়ন ঝোরে, বুক বাহি ধার] পড়ে, 
মলিন হয়েছে মুখ-শশী & ৃ 


দেখিয়া তখন প্রাণ," সদা করে আনন চান, 
গুধাইতে নাহি অবসর। 
ক্ষণেক'সন্বিত হইল, তবে মুগ নিবেদিল, 


শুনিয়া দিলেন উত্তর ॥ . 


গদাধর ও নুকুনা। ১৬৫ 


আমিত বিবশ হইয়া, তারে কিছু না কহিয়, 
ধাইয়৷ আইন তব পাশ। 
এই ৩৬ কহিন্ আমি, ' যে কহিতে পার তুমি, 
মোর নাহি জীবনের আশ॥ 
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়। থির নাহি বান্ধে, 
গদধরের বদন হেরিয়া। 
গে।বিন্দ ঘোষ কহয়, ইহা যেন নাহি হয়, 


তবে মুষ্ডি যাইব মরিয়া ॥ ৰ 
গদাধর মুকুন্দের ওখানে এই সংবাদ বলিতে যাওয়ার কারণ আছে। 

প্রথম গদাধরে ও মুকুন্দে এক আত্মা, আর দ্বিভীক, প্রভু যে সন্গ্যাস করি- 
বেন এ সংবাদ মুকুন্দ সব্বাগ্রে সন্সমক্ষে বলিয়াছিলেন। তিনি ভাব গতিকে 
পুর্বব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রভু আর অধিক দিন ঘরে বহি- 
বেন না। যথ! চৈতন্তমঙ্গলে-_ 

ইর্গিত আকারে তাহ! বুঝিল মুকুন্দ। 

প্রভু রাখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ ॥ 

“শুন শুন সর্বজন আমার উত্তর । 

সন্্যাস করিবে এই" দেব বিশ্বস্তর ॥ 

যাবং আছয়ে দেখ নয়ন ভরিয়।। 

শ্রীমুখের কথা! শুন শ্রবণ পুরিয়া ॥ 

ছাড়িয়া যাইবে প্রভু 'নিজ গৃহবাস। 

জননী ছাড়িবে আর সব নিজ দাস ॥৮ 

এখন প্রভু ষে সন্ন্যাস করিবেন, গদীধর ইহা কিরূপে বুঝিলেন বলিতেছি । 

প্রভু নীরবে আছেন, মনের ভাব কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। তাহার 
ভক্তগণও নীরবে তাহার সহিত দিবানিশি বাস করিতেছেন । এক দিন 
সকালে উঠিয়। 'প্রভু অতি কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও 
সেই ভাব দেখিয়া, ও করুণ রোদন শুনিয়া, ধৈর্য্য হার| হইয়া, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
রোদন করিতে ল।গিলেন'। এমন সময় প্রভু তাহাদের প্লোদন দেখিয়। 
আপন। হইতে বলিতেছেন, “কল্য নিশাযোগে আমি এক হছুন্বপ্প দেখিয়। 
বড় কাতর হুইয়াছি, আর আমি রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না” 
তখন স্বপ্ন বৃত্বাস্ত শুনিবার' নিমিত্ত, সকলে প্রভুর মুখ পানে আগ্রহের 


১৬৬ শ্রীঅমিয়নিম।ই-চরিত | 


সহিত চাহিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া! বলিতেছেন, “আমি গ্রে 
দেখিলাম যে, একজন ব্রাঙ্ধণ আমর কাছে আপিয়া সন্ন্যাসের একটি 
মন্ত্র বলিল। তাহা আমার হৃদয়ে শেলস্বরূপ বিষ্ধিয়া গেল। আমি এখন 
কোনও ক্রমে মনস্থির করিতে পারিতেছি না।” ইহা বলিয়! 'উচ্চৈঃ- 
বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কোন ভক্ত বলিলেন, 
“ইহাতে ছুঃখিত হইবার কারণ কি, আমরা বুঝিলাম না। কেহ কোন 
মন্ত্র বলিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কান্দ কেন? মনে করিলেই ত রোদন 
সন্বরণ করিতে পার?” 

প্রভু বলিলেন, “তাহা আমি পারিতেছি না। সে মন আমার হৃদয়ে 
বিষের স্বরূপ জ্বলিতেছে। সে মন্ত্রের কথ মনে করিতেছি, আর আমার 
প্রাণ কান্দিয়৷ উঠিতেছে। সে মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, "তুমি.তিনি।» 
কিন্ত তোমরা বিবেচনা কর যে, (যথা ৈতন্তমঞ্গলে )-_ 

কেমনে ছাড়িব*আমি প্রির প্রাণনাথ। 
তাহারে ছাড়িয়। বা সাধিব কোন কাজ ॥ 

“যদি আমি আর শ্রীভগবান এক হইলাম, তবে ভক্তি কি প্রেম রহিল 
না, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ধহিলেন না, তাহা হইলে আমার. প্রাণেশ্বর 
শ্রীক্ষষ্ককে ত্যাগ করিয়া আমার কি কার্য সাধন হইবে?” প্রভুর এই 
উক্তিতে সম্ভবত কোন ভক্ত, প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, ইহ! ইঙ্গিত করিয়া, 
বলিয়া থাকিবেন, “তুমি তিনি" এ কথা অন্যায় কি হইল? ঠিক কথা- 
ইত ৰলা হইয়াছে? যে ত্রাঙ্গণ তোমার কর্ণে এই কথা বলিয়া গিয়াছে, সে 
তোমার তত্ব অবগত আছে বই মার নয়।” 

কোন ভক্ত এরূপ বলিয়া থাকিবেন, এ কথা বলার তা1ৎপর্য্য এই ষে 
কেহ ঘষে প্রভুর এই দুঃখের কারণ হাসিয়৷ উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু তখন একটি রহুন্তের তরঙ্গ না উঠিলে, 
মুরারি অত দুঃখের মাঝে কিরপে প্রভুর সহিত রহস্ত করিলেন? এখন 
শ্রবণ করুন। মুরারি গুপ্ত করপুর্টে নিবেদন করিতেছেন, “প্রভু! তুমি 
সেই মন্ত্রকে যী তৎপুরুষ কর।” যথা] চৈতন্য চরিত কাব্যে-_ 

ইতি শ্রত্বা গুপ্ত সপদি সমুরারিঃ সমবদৎ। 
প্রভে৷ তৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচনং তত্র কুরুভোঃ | 
অর্থাৎ মুরারি বলিতেছেন যে,“গ্রভু! মন্ত্রের অর্থ যদি “তুমি তিনি,” অর্থাৎ 


যী ততপুরুষ। ১৬৭ 


তুমি আর ভগবান যদ্দি এক এইরূপ হয়, তবে তুমি সেই'মন্ত্রকে "তুমি 
তাঁহার” করিয়া লও। তাহা" হইলেই হইল ।” * 

এই কথা শুনিয়া, অতি দুঃখের মাঝেও, শ্রীগৌরাঙগ একটু হান্ত করি- 
লেন, করিয়া! বলিতেছেন, “ঠিক হইয়াছে! তাহাই করিব। যেমন বিষ, 
তাহার উপযুক্ত প্রতীকার তুমি বলিলে। কিন্তু কি করিব, আমি স্ববশে 
নাই। আমার প্রাণ কান্দিয়! কান্দিয়। উঠিতেছে। এ কি শব্ের শক্তিতে 
হইতেছে ? যাহাই বল, আমার সংসারে .থাকা হইলন্লা। আমি রুবিনা 
আমকে এত দিন পরে গৃহের বাহির হইতে হইল ।৮ 

এই কথা শুনিয়া গদাধর আর প্রভুর পানে চাহিতে পারিলেন ন|। মাঠের 
মাঝ খানে যেরূপ দেবতার গর্জন গনিলে, লোকে দিখ্বিদিক জ্ঞানহারা 
হইয়া দৌড় মারে, দেইরূপ গদাধর দৌড়িয়া, মুকুন্দের নিকট গমন করিয়া, 
সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। গদাধর বলিলেন যে, তাহার আর ব'চিবার ইচ্ছা! 
নাই। মুকুন্দ বলিলেন, তাহারো তাহাই। গোবিন্দ ঘোষ ষলিলেন, তাহারও 
তাহাই। এই কথা বলিয়া তাহারা সকলে মুখ চাওয়াচাই করিয়া কান্দিতে 
লাগিলেন। 

নিতাই, প্রভূর নিজ মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সংসার ছ।ড়িবেন। এখন 
ভক্তগণও এক প্রকার বুঝিলেন যে, প্রভূ আর অধিক কাল গৃহে থাকিতে- 
ছেন ন!। প্রতুর ভক্তগণ তখন পৃথিবীর সমুদায় সখ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া 
তাহার অঙ্গগত হইয়াছেন । তাহার! নয়ন মুদিলে প্রভূর রূপ দেখেন। নয়ন 
মেলিলে তাহার রূপ দেখিতে পাইবেন বলিয়! তাহার কাছে বমিয়। থাকেন। 
বখন আপনারা আপনারা কথা বলেন, তখন কেবল প্রভুর কথাই বলেন। 

এক জন আিতেছেন, এক জন যাইতেছেন, পথে দেখা হইলে আগের 
জন জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভূ কেমন আছেন, কি করিতেছেন?” আর 
কোন কথা অ্ছে, আর কোন বস্তু আছে, ভক্তগণ তাহা! তখন ভুলিয়! 


* প্রভুর স্বপ্রের প্রতিপাদ্য বাঁক্য “তত্বমনি” । বেদে র এই মহাবাকোর অর্থ সাধারণে 
“সেই তুমি হও” এইক্সপ বুঝিয়া থাকে । কিন্ত প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তাই মহাপ্রভু তঙ্গী 
দ্বার মুরারিওণের মুখে নেই মহাবাকোর প্রকৃত অর্থ জীবগণকে বুঝাইবেন। “তস্য ত্বম, 
ইছা। তৎপুরুষ সমান করিলে তত্বম, শব্দ হয্স। ত্য অর্থাৎ তাহার, ত্বং অর্থা১ তুমি, অমি 
অর্থাৎ হও ।” মুরারিগুণ্ডের এই ব্যাখ্যা শুনিয়! প্রভু বলিলেন/“ঠিক হইয়াছে, তাকাই করিয (৮ 


১৮ গ্রীঅমিয়রিমাই-চরিত। 


গিক্লাছেন। এখন তাঁহারা গুনিলেন যে, সেই প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া 
ধাইতেছেন।, কাজেই গদাধর বলিলেন, “আমার আর বাচিবার সাধ 
নাই।” সকলেই মনে মর্নে সংকল্প করিলেন যে, প্রভূ যদি প্রকৃতই 
এরূপ নিঠুরালী করেন, তবে সকলে প্রাণত্যাগ, কি এবপ একটা কিছু 
করিবেন। তাহাদের বিশেষ ভয়ের কারণ এই ষে, প্রভু কি করিবেন 
তাহা তীহার! জানেন না। মকলেই ইহাই লইয়! দিব! নিশি চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। সকলের্ঞ্মাহার নিদ্রা স্বথেচ্ছা একেবারে গেল। 

শচী'এ সমুদায় কথা কিছু জানেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শুখাইয়া 
ধাইতেছেন। ' মধ্যযৌগে নিমাইকে সংকীর্তনে মগ্ন দেখিয়। শচী ভাবিয়া- 
ছিলেন যে, পুত্র এত দিন পরে বান্ধা পড়িল, আর বিশ্বরূপের সায় নিঠুরালী 
করিয়া পলাইতে পারিবে না, কারণ নিমাই সংকীর্ভনে পাগল, আর বাড়ী 
ছাড়িয়া এরূপ সংকীর্ভন কোথাও পাইবে না। কোথাক্স নিতাইকে 
পাইবে, কোথায় অদ্বৈতকে পাইবে, কোথায় শ্রীবাসকে এবং কোথায় 
অন্তান্ত সঙ্গীকে পাইবে ? সুতরাং নিমাই এ সমুদায় সঙ্গীর ও সংকীর্তনের 
লোভ ছাড়িয়৷ পলাইবে না। কিন্ত নিমাইয়ের সংকীর্তনে স্পৃহা কমিয়| 
গেল, নৃত্য গীত এক প্রকার থামিয়া গেল, সঙ্গীগণের সহিত কৃষ্ণ কথা 
বন্দ হইল, কেবল থাকিল,নীরবে রোদন ও বিভোর অবস্থা । শুদ্ধ 
ইহা নয়। পূর্বে নিমাই আনন্দে ডগমগ থাকিতেন, এখন যেন অভি 
ব্যথিত, যেন হৃদয়ে শেল বিন্ধিয়া রহিয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্রবদন কাতর। 
শচী আর মনোছঃখে নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিতে পারেন না। কিন্তু 
সেও শচীর প্রকৃত ছঃখ নয়। 'নিমাই কি আর ঘরে থাকিবে? আর 
নিঙ্গাইকে কিসে ঘরে আট্কিয়া রাখিবেন? নিমাই তীহার বাধ্য নয়, 
বিষুপ্রিয়ার বাধ্য নয়, নিমাই ত আর সংকীর্ভনে মত্ত নাই? নিমাই ত 
আর তাহার তক্তগণের নয় নিমাই তখন আপন! আপনি বসিয়া কান্দে, 
কাহার সহিত কথা কহে না। 

এমন সময় শচী দেখিলেন যে, কেশবভারতী আসিয়াছেন, আঁর নিমাইয়ের 
সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। গুখন ক্নিলে, নিলে! আমার 
নিমাইকে নিলে!” মনে এই মহ! আতঙ্ক হইল। কি করেন,কিছু স্থির 
করিতে ন পারিয়া, দুঃখিনী শচী তাড়াাড়ি তাহার ভগিনী, চন্্রপেখরের 
প়ীকে, ডাকাইয়া আনিলেন। ভগিনী আইলে অতি নির্জন স্থানে 
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তাহাকে লইয়া শটী বদিলেন। তখন অভি বিষ মনে বলিতেছেন, (খা 
প্রেম দ।সের চন্দ্রে।দয় নাটকে )-- 
শচী রলে ভণ্ী শুন, তৌঁমারে কহি মে পুনঃ) 
আমার জীবন বিশ্বন্তর। 
সন্নযাপী দেখিয়া তারে, বড়ই আদর করে, 
ত1 দেখিয়! মোর লাগে ডর ॥ 
শটীর ভগ্পী জিচ্ছান। করিলেন" “নিমাই কবে কিরূপে কাহাঁকে আদর 
হ্ষরিলেন ?” তাহাতে শঢী বলিলেন, “সে দিবস কেশবভারতী নামক একজন 
সন্নাসী আইলে, নিমাই তাহার সহিত কি কথা বলিল, আর কত আদর 
করিয়া তাহাকে খাওয়াইল, দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল।” ভঙ্মী 
বলিলেন, “ইহাতে দোষ কি হইপস% নো হয় কেশবভারভী বড় একজন ভক্ত 
হইবেন, তাই নিমাই স্টাহাকে আদর করিয়াছেন 1৮ 
শচী। ভগিনী ! তুমি কি ভূলে গিরাছ? সন্স্যাপীর নাম শুনিলে আমর 
গ্রণ কাপিরা উঠে। বিশ্বরূপ আমাকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ত 
আর ভুলিবার নহে । আমার বাড়ীর পাশ দিয়া যদি সন্যাসী যায়, তবে আমি 
অমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া হত্যা দিই, যেন আমার নিমাইকে না নিয়া যায়। 
যদি ঘাটে সন্াপী দেখি, তবে আমার অমনি বোধ হয় যে, সে নিমাইকে 
তুলাইর়া লইতে আপগিয়/ছে। 
তখন ছুই ভগ্রী পণামর্শ করিয়া গিদ্ধান্ত করিলেন যে) এ কথ! নিম[ইকে 
জিজ্ঞাসা কর! কর্তব্য ।' শচী বলিলেন, “ভগিনা ! দেখ দেখি নিমাই বাহিরে 
আছে কি না) ক্গানের বেলা হহন, এখতনা বাড়ী আইল না 
কেন ?”৮ ইহাই বলিতে বলিতে শচীর ভগিনী বলিতেছেন, “এ ষে নিমাই 
অপিতেছে,” বলিতে বপিতে নিমাই আমিলেন। শচী দেখিলেন.নিমাই 
সচেতন আছেন। . 
নিম।ই জননীকে দ্রেখিলেই করপুটে পদতলে পড়িয়,প্রথ।'ম করিতেন। 
যে কয়েক বার এক্প দেখিতেন, সে কয়েকবারই এইরূপ করিতেন। জনপীকে 
দেখিয়া অমনি ভক্তিতে গদ গদ হইয়া শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন। 
বথ। চজে(দয়ে-- 
মায়ে দেখি গৌরহরি, ছুই হস্তাঞ্জলি করি, 
প্রণর্মিল চরণ যুগল। 
হই 


১৭ হ্ীঅমিয়ণিমাই-চরিত 


, শচী চির-জীবী হও বলিয়া আশীর্াদ করিলেন। বলিতেছেন, “বাপ! 
আমার নিকট বসিয়া তোমার মাসী, দেখিতেছ ন1? উহ্াকে প্রণাম কর।” 
এ কথা শুনিয়।, ৃ 

মায়ের আজ্ঞায় তারে, গ্রণমিল বিশ্বস্তরে) 
তিহ তবে সন্কুচিত হইল। '* 

* যদিও তিনি প্রভুর মাসী, ৪ গ্রভু প্রণাম করিলেন বপিক্না জড়সড় 
হইলেন। | 
শটদ সমস্ত মনের কথা খুলিয়া পুলের নিকট বলিতে পারিতেন না, 
কারণ তাহার মন কেবল এক সাধে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ্থ নিমাই ঘরে খ।কিয় 

ংসার করুক। বিশ্বরূপের সন্্য।স হইতেই এই সাধ অতি প্রবল হইয়াছে। 
কিস্ত নিমাই একেবারে সংসারের সুথকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করেন। স্থৃতরাং 
তাহার 'এক ভাব, নিমাইয়ের এক ভাব, কাছেই পুত্রের নিকট সমুদায় মনের 
কথ। বলিতে কুষ্টিত হয়েন। এখন শচী চিন্তায় ব্যাকুল, অতএব পূর্বকার 
সম্কুচিত ভাব সংকল্প দ্বারা পরিত্যগ করিয়া বলিতেছেন, «নিমাই ! একটি কথ। 
আসি জিজ্ঞাসা করিব। আমাকে ভীড়াইবা না, উচিত উত্তর দিতে হইবে ।” 

নিমাই। মা, আজ্ঞা করুন। টু 

'শচী। তুমি সন্গ্যাসী দেখিয়া অত আদর কর তেন? কেশবভারতীকে 
সে দিবস তোমার অত ভক্তি দেখিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছি। 

নিমাই। মা, ভারতা ঠাকুর পরম ভক্ত, তাহাই আদর করিয়াছি । 
তাহাতে দেষকি? ৃ 

শচী। নিমাই, তুমি আম়ীকে ভখড়াইতেছ? আমার কথার উত্তর 
দ্িতেছ না। তুমি কি বিশ্ব্ূপের মত্ত আমার বুকে শেল মারিয়া, আমকে 
ফেলিয়। যাইবে? স্পই করিয়া উত্তর দেও। 

নিমাই। মা, আমায় কি করিতে হইবে আমি বলিতে পারি না, কারণ 
আমি স্ববশে নাই। কিন্ত আমি যদি কোথাও যাই, তোমাকে বলিম্ব! যাইব । 
যর্দি কোথাও যাই, ত্তোমার অনুমতি লইয়া! যাইব, আর যদ্দি কোঁথাঁও যাই, 
তবে আবার আসিয়া তে।'মাকে দেখা দিব । 

শচী এ সমুদয় কথ! শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া পুলকিত হইলেন। 
নম।ই সত্যবাদী ) চন্দ্র হুর্য্য নষ্ট হইবে, তবু নিমাইয়ের কথ! লঙ্ঘন হইবে 
না, তাহা শচী জানেন। এরূপ স্পষ্ট করিয়া কখন তিনি তাহার মনের 
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ভাব পুরকে দিজ্ঞাসা করিতেও পারেন নাই, এরূপ স্পষ্ট উত্তরও পান নাই। 
গ্রীগৌবাঙ্গ মেরূপে উত্তর দিলেন, তাহাতে শচী একেবারে নিঃশক্র হইলেন । 
তখন মনের মধ একটি প্রাচীন কথা, তাহাকে ক্লেশ দিবার অবসর পাইয়া, 
দগ্ধ করিতে লাগিল। এ কথাটা এত দিন গোপন করিয়। রাঁখিয়াছিলেন। 
এত দিন.তিনি এ কথাটি গেপন করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা বুঝিতেও 
পরেন নাই। এখন যখন নিঃশঙ্ক হইলেন; মনে যখন বুঝিলেন যে নিমাই 
বিশ্বর্ূপের মত তাহাকে ফেলিয়। যাইবেন ন।, তখন তাহার যে কাঞ্জ ভাল 
হয় নাই, ইহ বুঝিতে পারতে, তাহার অনুত।পানল জলিয়। উঠিল। শচী বলি- 
তেছেন, “বাপ, আমি তোম।র নিকটে একটি বিষয়ে বড় অপরাধী আছিং। 
আমি এত দিন ভয়ে বলি নাই অদ্য. বপিব | তুমি বাপ, অবস্ত আমাকে 
ক্ষম! কিবা ?” রি 

শ্রীনিমাই শিহরিয়। বলিভেছেন, “মা! এ কথ! বণিতে নাই । জননীর 
আবার পুলের নিকট অপরাধ কি? তবে বিবরণ কি, বল, শুনিতেছি।” 

শচী বলিতেছেন, “তোমার দাদ] পিশ্বরূপের কথ।।” 

এই কথ! বলিতেই নিমাই অতান্ত ব্যাকুল হইয়া! বলিতেছেন, “সে কি! 
দাদার কথ! ? দাদার কথা এ জন্মে শুনিব, ইহ! আমি কখন আশাও করি 
নাই। বল বল, আমি শুনিতে বড় ন্যস্ত হইরাছি।” 

শ্চী বলিতেছেন, “তোমার দাদ| ফখন আমার বুকে আগুন দিয়া আমাকে 
ফেলিয়া যায়, তাহার কিছু খিন পূর্বে আমার হস্তে এক খানি পুথি দিয়া 
বলিয়ছিল, “মা! শিমাই বড় হইলে, তুমি তাহাকে এই পঁথি খনি দিয়া 
বলিবা যে, তোমার দাদা তোমায় এই পথি থানি পড়িতে বলিয়াছে।” 

শী বলিতেছেন, “এই কথা শুনিয়া আমি প,খি লইলাম না। আমি 
বণিলাম, আমি কেন দিব ?তুমি নিজে দিলেই ত দিতে পারিবে ?+ তাহাতে 
বিশ্বরূপ অতি কাতর হুইয়। বলিল, মা । আমার এ কথা তোমার রাখিতে 
হইবে। যদি আমি পারি, তবে আমিই নিমাইকে দিব। কিন্তু মরণ 
বাচনের থা কিছু বলাযায্র না। তাই এই পুথি খানি তোমার কাছে 
রাখিতে চাই। যর্দি আমি নল! পারি, নিম।ইকে দিও ।” 

শচী বলিতেছেন, “তখন আমি জানি না যে, বিখবরূপ আমার বুকে 
শেল মারিবে! আমি বিনয় বচনে মুগ্ধ হইয়া পথ থাণি লইলাম।” ইহাই 
বলিয়। শচী মস্তক ভাবনত করিফা নীরব হইলেন । 
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নিমাই জননীকে চুপ করিতে দেখিরা একটু অধীর হইয়া বলিতেছেন, 
“মা, চুপ করিপে কেন ৭? বুঝিতেছ না যে, তোমার কাহিনী শুনিতে আমার 
প্রণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে ?” 

শচী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “বাপ ! আমার বলিতে ভয় করে 

তখন শ্রীনিমাই একটু বিরক্ত হই বলিতেছেন, "মা, ভূমি আমাকে 
তর" কর এ তোমার বড় অন্তায়। 'আমি যাই হই, তোমার পুত্র বই নয়, 
তুমি শিত্র বল সে পপ খাশি কোথায় ?” 

শচী. তখন অবনত মস্তকে বলিলেন, “ বিশ্বূপ তাহার পরে সন্গ্যাস 
করিল। এক দিন রন্ধন করিতে করিতে সে পথির কথা মনে পড়িল। 
দেই পুথি খানি আনিলাম, তোমাকে দিব কি না ভাবিতে লাগিলাম। শেষে 
ভাঁবিলাম পড়িরা শুনিয়! বিশ্বন্মপ সন্যাসী হইল। এই পুথি যদি নিমাই 
পড়ে তবে হপ্ধ ত তাহার মনেও ওদান্ত হইশব। তাহাই ভাবিলাম বে, পুস্তক 
খানি নিমাইকে দিব না। ইহ! বপিরা শচী আবার চুপ করিলেন। নিমাই 
ইহাতে আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, “ভি পখি খানি এখন দাও, আমি 
উহা! দেখিবার নিমিত্ত বছ় ব্যগ্র হইন়(ছি।” | 

শচী তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, “মামি পখি তোমাকে দিব না ভাবিয়া, 
উহা আখার মধ্যে ফেলিয়! দিয়া, পোড়াইয়া ফেলিয়াছি।” 

নিমাইয়ের চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গল ! 

শচী উহা দেখিনা বলিতেছেন, “বাপ! তুমি রাগ করিবে জানি, তাই 
আগে,আমি ক্ষন! চাহিঘিছিল।ম।” এই কথ। শুনিয়া শিমাই লঙ্জা প!ইলেন, 
মুখ উঠাইরা জননীর দিকে চ/হিয়া মধুর হান্ত করিলেন। বণিতেছেন, 
“আমার দাদার এক মাত্র নিদ্শন পথে খানি নষ্ট হওয়ায় প্বভ।বত ছুঃখ 
পাইরাছিলাম, মা! আমাকে ক্ষমাকর। তোমান্ধ দোষ কি? তুমি বাৎসল্য 
প্রেমে অভিভূত । ভুমি ভালই করিয়াছ। তুমি সচ্ছন্দ হও, আমিও সচ্ছন্দ 
হইলাম ।” 

শচীর মনে তদ্দগ্ডে আবার একটু শঙ্কার উদয় হইল। বলিতেছেন, 
“নিম[ই, তুমি যে বলিলে, যদি যাই, তৰে বলিয়া অন্থমতি লইয়া যাইব,__ 
তুমি কি কোথাও যাইবে ?” নিমাই বলিলেন, “হা মা, আমার ইচ্ছা আছে 
যে, কোন পুণ্যভূষি দর্শনে যাইব ।” 

শগী । ভুমি বল কি? তৃমি তিল মাত্র অদর্শন হইলে আমি সরিয়া যাইব। 
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নিমাই । মা! তুমি বিপরীত বুঝিতেছ। আমি তোমঞ্্দের সুখের 
নিমিত্ত যাইব। | 

শচী। বাপ, যাহা কর, আমাকে,.আর দুঃখ দিও না। 

নিমাই। মা, তোমার কি কোন দুঃখ আছে? € যথা, চন্দ্রের নাট- 


কের অন্গবাদ )-- 
তোম!র মানসে সদা, কৃষ্ণচন্দ্র আছে বাঁধা, ু 
তাহাতে সম্পূর্ণ আছ তুমি। 
দশ দিক স্থখময়) যাই তোমার হয়, 


তোমারে বাকি বলিব আমি? 
শচী। বাপ, তাহা সত্য, কঙ্ সকলের কর্তী, কিন্ত তুমি আমার স্থখ দ্রঃ 
দিবর কর্তা । তুমি বল কৃষ্ণ আনার হয়ে আছেন তাহাই শুনি, কিন্ত 
আমি ভিতরে কি বাহিরে ভোমষাঁকে বই ত কষ্ণচকে দেখিতে পাই না। 
'নিমাই। আমিত পূর্বেই বলিয়াছি ষে তোমাকে ন1 বলিয়া, তোমার 
অনুমতি না লইয়!, কোথাও যাইব না। * ; 
শ্টা। তা] বটে। 
এখন শ্ীনিমাইয়ের সাহস অনুভব করুন? তিনি পুত্র, শচী জননী, তাহার 
স্কায় পুত্র, শচীর ন্যায় জননী । তিনি শচী-জননীর নিকট অনুমতি লইয়! 
কৌপীন পরিবেন ! এইরূপ সাহস কি সাম|স্য জীবের হইতে পারে ? 


দ্বাদশ অধায়। 


গেরুয়া] বসন, - " অঙ্গেতে পরিব, 
শখের কুগুল পরি। 

যোখিনীর বেশে, যাব সেই দেশে, 
যেখানে নিঠ,র হর্রি। 

মথ,র| নগরে, ' প্রতি ঘরে ঘরে, 
থুজিব যোগিনী "হয়ে। 

যদি কারু ঘরে, মিলে গুণ নিধি, 
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে ॥ 

আপন হন্ধুয়া, বাস্ধিয়া আনিব, 
আমি না ডরাই কারে। 

ঘদি রাখে কেউ, ত্যঙজিব এ জিউ, 
মাত্ী বধ দিব তারে ॥ 

পুন ভাবি মনে, বাঙ্িব কেমনে, 
মে শ্যাম নাগরের হাতে । 

বান্ধয়। কেমনে, রামিৰ পরাণে, 
তাই ভাখিতেছি চিতে। 

জ্ঞানদান কহে, [বিনয় বচনে, 
শুন বিনোদিনী রাঁধ!। 

মথ,রা নগনে। যেতে মানা করি, 


দাঁরগ কুলের বাধা! 


নিমাই দাস্ত ভক্তি হইতে আরস্ত করিয়াই, তিনি শ্বয়ং ভগবান এই 
পরিচয় দ্বিলেন। তাহার পর গোপীভাবে ব্রজলীলা আশ্বারদ করিয়া, 
তাহার ভক্জগণকে উহা আস্বাদ করাইতেছিলেন, কিন্ত জীবের ছূর্মমতি 
দেখিয়! তাহার স্মরণ হইল যে, ভক্তগণকে, ব্রজের নিগৃঢ় রস শিক্ষা দেওয়া 
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ব্যতীত তীহার আর একটি কার্য্য আছে, অর্থাৎ নাস্তিক, মায়াবাদী, 
অভক্ত প্রভৃতি কঠিন জাবগণকে উদ্ধার করা । অতএব তিনি সন্ন্যাস 
করিয়া জীবগণের হৃদয় দ্রব করিবেন, করিয়া তাহাতে হরিনামরূপ বীজ 
রোপণ করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এমন সময় কেহ স্বপ্যোগে 
সন্যাসের মন্্ তাহার কর্ণে প্রদান করিলেন। 

সন্ন্াসের পুর্বে, শ্বপ্নরযোগে এই মন্ত্র প্রদান করিবার একটি নিগু 
তাৎপর্য ছিল বলিয়া বোধ কর যাইতে প্রারে। প্রভু গ্রোপীভাবে সন্ন্যাস 
করিয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইবেন। যদি অন্নটাস করিতে বসিয়া, প্রভূ. প্রথম 
সেই মন্ত্র শ্রবণ করিতেন, তবে হয় ত তদ্দণ্ডে তীহার প্রাণ বিয়োগ হইত। 
যেহেতু তখন তিনি রাধা ভাবে বিভোর ।: রাধাকে যদি কেহ একথা, 
বলে যে, কৃষ্ণ আর কোন স্বতন্ব বস্ত ,নহেন, তুমিই তিনি, তাহা হইলে 
শমী তাঁহার এক মাত্র সুখ ও মাশ। হইতে বঞ্চিত হইয়া, তদ্দণ্ডে প্রাণে 
মরিয়া যাইবেন। সেইরূপ যদ্দি প্রীগৌরাঙ্গ সন্গ্যাস করিতে বসিয়া, প্রথমে 
তাহার গুরুর নিকট শুনিতেন দে, সন্্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য্য “তুমিই তিনি,» 
অর্থাৎ শ্রীভগবান আর কোন স্বতন্ত্র বস্ত নহেন, তুমিই ভগবান, তবে 
একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত। এই জন্ পূর্বেই স্বপ্নষোগে শ্রীপ্রতু 
সন্ন্যাস মন্ত্রের তাৎপর্য কি, তাহ! শ্রবণ করিলেন। সেই মন্ত্র শুনিয়া, প্রত 
মন্মাহত হইয়! রোদন করিতে থাকিলেন। ভক্তগণ হাসিয়া, প্রভুর সেই 
দুঃখ উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন, কতক কৃতকার্য্যও হইলেন। 

প্রভূ এখন ভাবিতে লাগিলেন, তিনি কি করিবেন ? যদি সন্ন্যাসী হইয়া 
কাঙ্গালের জীবন অবলম্বন না করেন, তবে, জীব উদ্ধার পায় না। কিন্ত 
সন্ন্যাাসের মন্ত্র ভক্তি পের বিরোধী, স্বৃতরাং সেই আশ্রমই বা তিনি কিরূপে 
অবলম্বন করেন? এখন পাঠক, জ্ঞানদাসের উপরিউক্ত পদটি বিচার 
করুন। প্রভু স্থির করিলেন যে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, 
কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম অর্থাৎ “তিনিই আমি” এই তত্ব গ্রহণ করিবেন ন। 
তবে করিবেন কি, না, গেরুয়া বলন পরিধান করিবেন, হস্তে করোয়া ও 
দণ্ড লইবেন, সন্যাস আশ্রমের যত ছুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়া সংসার 
ত্যাগ করিবেন। করিয়া সম্্যাসের মন্ত্র জপ কি যোগাভ্যাস না করিয়া, 
শ্ীকফের অন্বেষণ করিবেন। 

এখানে একটি কথা বলিয়।' রাখ। প্রহুব মন্‌ তাঁহার পার্ষদগণেরও 
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জ।নিবার সম্ভাবনা ছিল না, আমরা কিন্ূপে জানিব? তিনি বসিয়া 
গল্প করিতেন না,কি ধর্ম উপদেশও দিতেন না। তিনি কি করিবেন 
চা করিবেন তাহ! লইয়া পার্ধদগণের সহিত পরামর্শ করিতেও বসিতেন 
না। তবে তাহার কার্যের, কি আবি অবস্থার ছুই একটি কথা দ্বারা, 
তাহার মনের ভাব কতক জান! যাইত। প্রকৃত কথা, জীব উদ্ধার করা, 
কি ধর্ম প্রচার করা, যে তাহার অতি প্রধান কার্য, তাহা, বাহিরের লোকে 
তাহার প্রত্যক্ষ কার্য, কি কথ দ্বারা, জানিতে পারিত না। ্ীনিত্যানন্ৰ 
ও হরিদাপকে যে হরিন।ম প্রচার করিতে আদেশ করেন, তাহা "বাহিরের 
লেকে জানিবার সম্ভবনা] ছিল না। যদি নাগরীয়াগণ আসিয়। তাহাকে 
প্রণাম করিতেন, আর তীহাদের কর্তব্য কন্ম কি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন 
এই মাত্র বলিতেন থে, "€ত|মরা হরেকৃষ, নাম জপ কর।” 
তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত, ভী।/নিমাইয়ের প্রধান কার্য রসাস্বাদন 
করা। তিনি ভাব তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিতেন। “আমি জীব উদ্ধার করিতে 
সংসার ত্যাগ করিয়া অন্যাসা হইব,” এ কথা তিনি প্রকাশ্তে বলিতেন না) 
কি প্রার কাহাকেও জানিতে দিতেন না। তবে ভক্তগণকে বলিতেম 
যে, কৃষ্ণ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিবেন | | 
তবে হরিনাম প্রচার করা যে তাহার অতি প্রধান কার্য, তাহা 
লোকে প্রকারান্তরে, তাহার নান! কার্য দেখিয়া। বুঝিতে পারিত। হরিনাম 
প্রচারের জন্তে প্রভু কি করিতেন, খলিতেছি। তক্তগণ প্রভুর কৃপায়, 
নুতন নূতন রস আস্বাদ করিয়! পরিবদ্ধিত হইতেন, হইয়া এরূপ শঙ্তিসম্পন্ন 
হইতেন যে, হারা অনায়াসেই যেখানে সম্ভব, জীবগণের হয়য় দ্র করিতে 
গারিতেন। হরিনাম প্রচারের বে সমুদায় গ্রধান বাধা, যাহা অতিক্রম 
করা ভক্তগণের সাধ্যাতীত, (যেমন জগ।ই মাধাইকে উদ্ধার,) এ সকল 
প্রভৃনিজে করিতেন। আবার প্রভু দেখিলেন যে, তিনি সংসারে থাকিলে 
হরিন।ম প্রচার হইবে না। তাই হরিন।ম প্রচারের পথ পরিষ্কার করিবার 
নিমিত্ত, সংদার ত্যাগ করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। তিপণি নিজে বলিয়াছেন, “কি কাজ সন্যামে মোর 
প্রেম নিজ ধন।” তাহার সম্ন্যাস কার্ধ্যটি কেবল মলিন জীবগণকে উদ্ধার 
করিবার নিমিত্ত। 
সে যাহা হউক, নিমাই আবার বিরহ রসে ড্বিযা গেলেন। ধাঁহারা 
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তরঙ্গের মধ্য দিয়! ষড় নদী পার হইয়াছেন, তাহারা 'এটা লক্ষ্য করিয়াছেন 
কি? নৌকাঁধ এক একটী তরগ্গ জাঘাত করিতেছে, আর উহা! টলমল 
করিতেছে । নৌকা যতই অগ্রবনূরশ হইতেছে, ততই তরঙ্গ বাড়িতেছে ! 
ক্রমেই তোধ হইতেছে যে নৌকা বুঝি ডুবিল। পরে সম্মুখে বৃহৎ একটি 
তরঙ্গ নৌকার দিকে অ।সিতেছে দেখা গেল। দেখিগা প্রাণ শুখ'ইয়া:গেল, 
মনে উদয় হইল বার বার এইবার বুঝি নৌক। ডুবিল। ভক্তগণ সেইরূপ 
বুঝিলেন যে, আর একটা প্রকাও রস-ভরঙ্গ প্রক্নুকে আঘাত করিতে আসি- 
তেছে। এবার প্রকে একেবারে ডুণাইবে, কি কুন ছাড়াইয়া আকুলে 
ভাসাইয়। লইম্জা যাইবে। এই বার বর্ঝ প্রন্থুকে হারাইলেন। 
প্রকৃতই এই তরঙ্গে নিমাইকে কুলের অর্থ।ৎ গৃছের বাহির করিল। নিমাই , 
এত দিবগু কৃষ্ণ ব্রিহনপ অগ্ি দক পুরিঘ়া রাখিয়।ছিলেন, কিন্ত আগ 
তাহা পাঁরিতেছেন না, উহা অচি প্রবলন্পে প্রকাশিবল হইয়া! পড়িন। পুর্বে 
নীরবে রোদন করিতেছিলেন, এখন “প্রাণ যায়” বলির পার্ষদগণের গলা 
ধরিলেন। দুর্ট-প্রতিক্র লোকে মনের ছুঃখ মনে রাখেন, কিন্ত'ছঃখ ক্রমে 
প্রবল হইতে থাকিলে, পরিশেবে তাহাদের এনধপ অবস্থা হইতে পারে, যে, 
আর তখন মন্মী প্রিক্লজনের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারেন না। 
শীবাসের বাড়ীতে নিমুই বণিয়া। নিমাই ভন্কগণকে নিকটে ডাকিলেন, 
ডাকিয়া বলিজেন, “ভোমরা আমার বান্ধব, অমাকে বিদায় দাও। আমি 
আর তোমাদের কাছে থ।কিতে পাঙগিতেছি না 
নারিব নারিব হেথা রহি'বারে আমি। 
দেখিবারে ধঁব যথা বৃন্দাবন ভুমি ॥ ( ঠৈতচ্ঠমঙ্গল গীত) 
ইহা! বলিয়া,“কৃঙ্গ আমার প্র।ননাথ, আমি তোমাকে কবে দেখিব” বলিক 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে ল।গিলেন। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি বন না 
সকরুণ স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে ॥ চািতাকা ) 
তাহার পরে অঙ্গের জালায় ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বৃশ্চিকে 
দংশন করিলে লোকে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া থাকে । পুত্র বিয়োগ সংবাদ 
পাইলেও লোকে এরূপ গডুগড়ি দিয়া থাকে । নিমাই কৃষ্ণ-বিরহ যন্ত্রণায় 
ধূশায় গড়াগড়ী দিতেছেন। পার্ধদুগণ চারিপার্থে বপিয়! তাহাকে সাস্বন! 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন গ্রান্ট একটু: শান্ত হইলে সকলে তাহাকে ধরিয়া 
২৩ 


৯৭৮ শ্ীঅমিয়নিম।ই-চরিভ | 


উঠাইলেন। গ্রদাধর মনি গ্রহুর পশ্চাদ্দিকে ঘগিলেন, আর নিমাই তাঁহার 
অঙ্গে এলাইয়! পড়িপেন। সোণার অঙ্গ ধূলার ধূরিত, রোদন করিয়! নয়ন পদ্- 
পুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়াছে । গরাধরের অঙ্গে হেলন দিয় নিম।ই 
নীরবে নিশ্চেষ্ট হই বপসিলেন, কথা কহিতে পারিতেছেন না। চতুষ্পা্খে 
ভক্তগণ রোদন করিতেছেন। নিমাই অস্কুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া ভক্তগণকে 
অরে! নিকটে অ'সিতে বলিলেন, ঘেনকি বালবেন। সকলে আরে! 
নিকটে আইলেন। নিমাই কথা কহিতে গেলেন, কিন্ত 

কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদস্বর | 

অরুণ কমল আখি করে ছল ছল ॥ 

সকরুণ কণ্ঠ আধ আধ বাণী কহছে। 

সন্বরিতে নারি ক্ষণে নিঃশনেে রঙে ॥ (চৈতন্য মঙ্গল ) 

দৃঢ় সংকল্পে একটু ধধর্ষা ধরিয়া বপিত্তেছেন, "তোমরা আমার চির বান্ধব, 
আমাকে বিদায় দাও। আমি ঘোগী হইব, হইয়া! দেশে দেশে আম!র প্রাণ- 
নাথকে তল্সাস করিয়া বেড়াইব। আমি তোমাদের লাগি এত দিন আমার 
হাদয়ের বেগ সহা করিসাছিলস, আন পারিতেছিনা। তোমাদের যদ্দি 
আমার উপর শ্নেহ থাকে, তবে আমাকে মনোসুখে পিদায় দাও । তামা- 
দিগকে ফেলি! যাইতে ভ্ঞ।মার জ্দ্ ফাটিন। বাইবে, কিন্ত আমি থাকিতে 
পারিলাম না 
ভক্তগণ কোন উত্তর করিপেন না, কেবলই রোদন করিতে লাগি- 

লেন। নিমাইও উত্তর শুনিবার অনকাশ পাইলেন না।' কণা খলিছে 
বপিতে ভক্তগণকে ভুলিয়া গেলেন। তখন এক অদ্ভত ঘটনা উপস্থিত 
হুইল। তাহা 'এইযে, এক দেহে এক সঙ্য় উভয় রাঁধা-রুষ প্রকাশ 
পাইলেন। এইরপে শ্রীরাধা-ক্ুঞ্* উভয়ে শ্রীণিমাইয়ের দেহে প্রক।শ পাইয়া, 
উভয় উভয়ের নিমিন্ত প্রাণ উাড়িক্স। বিরহ দুঃখ বলিস্তে লাগিলেন । আর 
উভয়ে শ্রীবৃন্নাবন ম্মরণ করিয়া কান্দিত্তে লাগিলেন। উভয়ই শ্রীবৃন্দাবন 
স্মরণ করিয়া অতি আর্ভশাদে শাবৃন্দাবনের পরিকরগণকে ভাকিতে 
লাগিলেন। একবার রাধা ভাবে নিমাই, কোগা আমার প্রাণেশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণ, কোথা আমার ললিতা, কোথা আমার বিশাখা, কোথা আমার 
নিভৃত নিকুঞ্জ, ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করি- 
তেছেন, ইতি মধ্যে আবার শ্রীক্চ ভরবৈ : বিভাবিত হইলেন । তখন 


এক সঙয়ে রাধা-কষণ ভাবে বৃন্দাবনের নিমিত্ত রেদন। ১৭৯ 


চীক্কষ্ণ ভাবে রোদন করিতে করিতে “মা যশোদা, নন্দ পিতা” বলিষা 
কান্দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে 
লাগিলেন, “আমার মা যশেদ1 কোথায়? তোমরা কি দেখেছ, আমার 
পিতা নন্দ কোথা % তোমরা বলিতে পার, কোথা আমার দাদা বলরাম ? 
আম[র প্রাণের নথ ছিদাম কি নেচে আছে ? আমার স্থবল ? 
আহা! আর্মর সুবল আমার চিত্রপটের মহিত কথা কহিত। আমার প্রধথণে- 
শ্বরী রাধা! আমার কি.কঠিন প্রাণ! প্রাণেধরি, তোম!কে ভূলিয়া আমি 
কিন্পে প্রাণ ধরিরা অছি? "আহা! আমার সকল কথা একবারে ম্মর্ণ 
হইল ইহাতে অমি কিরূপে খাচি? ভোমরা সকলে একবারে মনে 
উদ্দর হইলে, আমি কর জন্যে কান্দিব? কোথা আমার সুখের বৃন্দাবন ? 
কোথায় ব| বনুনা! পুলিন? কোগার আমার, গাণ-হুল্য মুরলী ? কোথ।! 
আমার নিধুবল? কোপার আমার ভাগ্ীর বন? কোথায় বা আমার 
গোকুল ? কোথায় অ।মার. খ্যামলী, ধবণী? 
আবার তত রাধা ভাবে তীকক্গের নিমিস্ত রোদন করিতে লাগিলেন | 

যথা, চৈতন্তমঙ্গলে-_- 

ভাবান্তরে বলে পন হা গুথনণি | 

ন| শুশি বিদরে হিয়া সে মুরনী ধ্বনি ॥ 

কবে পে মপুগ রূপ হেরি নদনে। 

হিতে চাগিব ঘেই রাতুল চরণে ॥ 

এ ছার সংসারে আমি কেমনে রহিধি। 

নন্দের দুলাল আমি কোথা গেলে পাব ॥ 

এইক্লপে বৃন্দাবন স্মরণ করিতে করিতে ক্রমেই তরক্ষ উঠিতে লাগিল, 


* নাকি লাঠিষ চেখা বহিবাে আ।মি। 

দেখিবারে যাব আম বৃন্দাবন ভুমি ॥ 

কতি মো কা(ণি যমুনা শিধূবন। 

কতি মোর বেহুলা ভাণ্তর গোবনীন ॥ 

কতি গেল আর মোর লণিত। আর্র পাধ|। 

কৃতি গেল আর মোর শ্ীনন্দ যশোপ| ॥ 
শ্রীদাম স্থদাম মোর রহিল কোথায় । 
শা]মলী ধৰণী বশ অনুঃাখে ধাথ॥ (চৈতন্যমঙ্গনু) 


১৮: শ্রীমিয়নিম।ই-চরিত। 


তখন আর থ।কিতে পারিলেন না। গলায় যে উপবীত ছিল, ছিঁড়িয়া 
ফেলিলেন, ও “বৃন্দাবন, বৃন্দাবন” বলিয়া উঠিয়া ছুটিলেন। কিস্তু অধিক 
দুল যাইতে পারিলেন না। ঘোব মুক্ছ্ায় অভিভ্ত হইয়া মৃতবত ধুলাসস 
পড়িয়া গেলেন। এই উপবিত তীহাকে,.কুলে আটকাইয়া রাখিয়!ছে ভাবিয়া, 
সেই রজ্জ, ছিডিয়া, কুলের বাহিরে অনন্ত পথে যাইতে; অচেতন হইয়া, 
দীঘুল' হইয়া, পতিত হইলেন। 

ভক্তগণ” কি “হলে! কি হলো” বলিয়৷ প্রভুকে ধরিয়া সন্তর্পণ করিতে 
লাগিলেন। সজোরে কপালে জলের আঘাত করিতে লাগিলেন, বাধুবযজন 
করিতে লাগিলেন। কর্ণে অতি'উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। 
একটু পরে নিমাইয়ের দে চাত ছাড়িয়া গেল, নিমাই নিশ্বাস ফেলি- 
লেন, চক্ষু মেলিলেন। মকলে তখন যত্র করিয়া! তীাহ!কে উঠাইজেন, 
আর গপ্দাধর* অমনি প্রভূন পশ্চান্দিকে বমিয়া তাহাকে জয়ে ধরধিলেন । 

নিমাই বাহা পাইগ্া বলিতেছেন, “ভোম।দের ক্সেহ আমার কাল হইল। 
তোমাদের 'ক্সেহে আমি আমার গনোমত কাধ্য করিতে পারি না। 
তোমাদের নিমিত্ত আমি হ্াকৃষ। ভজন কপ্গিতে পারিনা । কিন্ত কৃষ্ণ 
কপাময়। তোমা আমাকে রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা ন্নেহে আমাকে 
আবদ্ধ করিয়া রাখ, তবে উকুষ্জ আমার প্রাণ লইর। যাইবেন। তোমরা 
যদি আমার গ্রাণ বাঁচাইতে চাহ, তবে আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি 
একবার দৌড়িরা বুন্দাবনে শ্রীকৃঞ্চকে দেখিরা আসি । তোমরা আমার এ 
শৃন্যদেহ রাখির়! কি করিবে? ইহাতে ত আমার প্রাণ নাই। আমর 
প্রাণ শ্রবৃন্দাবনে শ্রীকষর পাদপন্সে গিয়াছে । ভাই! আমার এ দেহে 
কি আরকিছু আছে,যে তোমরা র|খিবে? ইহা কুষ্ণের বিরহে পুড়ির! 
ছ।ই হুইঘা গিগ্সাছে। তে'মাদের বিনয় করিজা বলি, গ্পামাকে ছাড়িয়া 
দাঁ9।” 

ভক্তগণ দেখিলেন, খিবম বিপদ । “তুমি বৃন্দাবনে যাও” এ কথা মুখে 
বলিতে পারেন না। প্রভু নবদ্ধীপ ছাড়িবেন, এ কথা মনে করিলে তীহা- 
দের চতর্দিক অন্ধকার হইয়া যায়। আবার প্রভূকে রাখেন বা কি 
বলিয়া? বুঝিলেন, তাঁহাকে রাখিতে পারিবেন না। যদ্দি সমান্ত রজ্জ, দিয়া 
বান্দিয়া রাখেন, তবু সাহার প্রাণ বাহির হইয়! পলাইবে।' ভক্তগণ কি 
কর্দিবেন ও বণিবেন, কিছুই স্থির ক্রিতে'পারিতেছেন না। 


গদ্ধরের গ্রভুকে ভিরস্কার । ১৮১ 


গাধর যখন নিমাইয়ের মুখ পানে ঢাহির! কগা বলিতে ' সাহস প্লেন 
না, তখন তাহার সহিত কগা কাট। কাটি করা, তাহার পক্ষে অসম্তবূ। 
কিন্ত ঘোর বিপদ কাল উপস্থিত; প্রভু গৃহ ছাড়িয়া যাইতেছেন, 
তখন তাহার ভদ্র একবারে দূৰ হইয়া গেল। তাই নির্ভীক হইয়। 
ম্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রভূ! তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে তাহ।তে 
আমার ক্ষতি কি? যেহেতু আমি উদাপীন। আমি তোমাকে ছাড়িয়া" না 
থাকিতে পারি, তোমার পাছ পাছ .যাইন, কিন্তু তোমার মত কি, 
পরিফাঁর করিয়া বল। তোমার মতে কি গৃহে গ।কিয়] শ্রীকৃষ্ণ ভজন হয় 
না? এখন আমার মত কি বপিতেছি, অবণ কর। তুমি যদি গৃহ ত্যাগ 
করিয়া সন্নাপী হই যাও, তবে প্রথম জননী বধের. ভাগী হইবে? 
আর জননীকে বধ করিয়া ৫ ধণ্মাঞজজন, তাহ] কেবল বিড়ম্বন। মাত্র)" 
গদাধর শুধু জননীর দোহাই (দিয়া! বণিলেন, শ্রাবিষ্ুশ্রিয়ার কথা আর 
স্পট করিয়! বলিলেন না | কিন্তু তিনি যে এই ছুই জনকেই মনে 
করিয়া বলিতেছেন, তাহা! সকলেই বুঝিলেন। 

প্রভু কি উত্তর দেন, শুনিবার নিমিত্ত ভক্তগণ অতি আগ্রহের সহিত 
আহার মুখু পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন নিমাই গদাধরের পানে মুগ 
ফিরাইলেন। মুখে দেখা গেল, যেন তিনি গদাধরের কথা শুনিয়া মর 
আঘাত পাইরাছেন। বলিতেছেন, “গদাধর! তুমি তোমার বাক্যবাণে 
বিষ মাখাইয়া আমার মর্মে আঘাত করিতেছ। আমার অতি সরলা, পুত্ব- 
ৰৎসলা, বৃদ্ধা জননীর আম! বই আর নাই। তিনিই আমার সংসার 
ত্যাগের প্রধান বিরোধী । তাহার ভাবনাই আমার জদয়ে জলন্ত আগুণের 
গায় জলিতেছে। তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। কোথায় আমার 
সেই অগ্নি নিবাইবে, ন! তাহাই আবার জালির। দিতেছ ? গদাধর! নিঠুরালী 
করিওনা। আমার জননীর শেষ দশায়, যে তাহাকে আমার বিরহ বেদন! 
পাইতে হইবে, তাহা মনে করিলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে তুলিয়া যাই। গদাধর ! 
আর একূপ বাক্য-বাণে আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড না করিয়া, যদি আমাকে 
ভালবাস, তবে আপন স্থখের নিমিত্ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না যাইয়া, 
আমার বৃদ্ধ জননীকে পালন করিও, তাহার নয়ন জল মুছাইও। আর 
তাঁহার যাহাতে শ্রীস্ষ্ষে মতি হয়, তাহাই করিও। যাইবায় বেলা, 
তোমাদের কাছে, আমার এই “ভিক্ষা |” 


১৮২ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


অ।বার একটু থামিয়। বলিতেছেন, “মানুষের বিষম জর হইয়] থাকবে, 
শুণিয়ছ? আমার সেই শ্রীক্ষঞ্চ বিরহরূপ বিষম জর হইয়াছে । সেই 
বিষম জরে আমর ইন্দিয়গণ, সংসারের মায়া, অমুদায়ই তন্ম হইয়া গগিয়।ছে। 
আমার প্রাণধিক বন্ধুগণ! আমার গৃহে থাকিতেকি অপাঁধ? তোমাদের 
সঙ্গ, যাহা ব্রক্মাদ্ির ডুললভ, জননীর চরণ সেবা, যাহা আমার সর্ব 
প্রপ্নান কর্তব্য কর, ইহা কি স্ব-ইচ্ছায় ত্যাগ করিতেছি? আমি স্ববসে 
নাই। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ঘরের বাহির করিতেছেন। আমি গৃহে 
থ/কিবার নিমিত্ত বল করি]! ইচ্ছা করিতেছি, আর যাই এরূপ মনে 
অ।দসিতেছে, অমনি যেন 'আমার প্রাণ বাহির হইতেছে । অতএব যদি 
'তোমরা আমার স্বেয়াস্তি কামন! কর, তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি 
বুন্দাবনে যাইয়া আমান প্রাণনাথ ভীরুষ্চচন্দুকে দেখিয়া আসি ।” 

ভক্তগণ মস্তক অবনত করিলেন। তাহারা ভুবন 'অন্জকারময় দেখিতে 
লাগিলেন, প্রভুর কথায় উত্তর করিতে গাঁরিলেন না। 

একটি কথা মনে রাখুন। যদিও নিতাইয়ের নিকট প্রভু হরিনাম 
প্রচার ও জীব উদ্ধারের কথা বলিয়/ছিলেন, এখন সনদ সমক্ষে মে সমুদয় 
কথ! কিছু বলিলেন না । এখনকার তাহার সমৃদারর কথার ভাঁৎপন্ধ্য এই 
যে, “আমাকে বিদার দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বাইব 1৮ 

শ্রাবস একটু পরে কথা কহিলেণ। বলিতেছেন, পপর! ভাহাই 
হটক। তুমি শ্বতন্্ব ঈশ্বর, হোমকে আমরা বখিতে পারিব না। তবে 
আমাকে এই অন্গমতি কর নেন অমি তোখার সঙ্গে যাইতে পারি ৮ 
আবার বলিতেছেন, “আমি ভপ বলিলান না। আমি কেবল আমার 
রুথ| ভাবিতেছি। গ্রহ! তুমি বাবে যাও, কিন্ত যে তে।মার সহিত যাইতে 
চাঁহে, তাহাকে সঙ্গে যাইতে ন্থমততি ঘাও।৮ 

নিমাইয়ের তখন ফাকলকে শান্ত করিগর সমর । কাজেই আপনি 
শান্ত হইলেন। রলিতেছেন, “তোমরা এ ক্ষুদদ কথা লইয়া কেন এত 
আড়ম্বর করিতেছ? সওদাগরে ধন আহরণের নিমিত্ত দূরদেশে গমন 
করে। ধনোপার্জন করিনা গৃহে আলিয়া বন্ধু-বান্ধবকে দেয়। আমিও 
বিদেশে নেইরূপ প্রেম-ধন উপার্জন করিতে য।ইতেছি। উপার্জন করিয়। 
আনিয়া তোমদ্িগকে দিব |” রি 

আসান বণিলেন, “গ্রভু ও কথার কেহ গ্রাবেধ মানিবে না। তুমি 


শ্বীভগবন পরাস্ত । ১৮৩ 


সন্গ্যানী হইয়। নবদ্বীপ ছাড়িলে নে প্রাণে বাঁচিবে, তাহাঁকে তুমি ফিরিয়া 
আপিয়! প্রেম-ধন দ্িও। কিন্তু আমি তোমাকে পলকে হাঁরাই। তুমি 
ঘখনই যাইবে, তখনই আমি মরিয়া যাইব। সুতরাং তুমি যে ধন লইয়া 
আ.পিবে, তাহাতে আমার কি?” 

মুরারি ভাবিতেছেন নে, সংসারের কথায় প্র ভুলিবেন ন।। গদাধর 
সেকথা বলিয়া কিছু করিতে পারেন নাই। আমি পরমার্থ কথ।, অর্থ।ৎ 
ৰে কথ'য় প্রহর নোভ জাছে, তাহাই বলিন।, তাহার হ্গদয় কোমল করিবান্র 
চেষ্টা করিব। ইহা ভাবির বলিতেছেন, “গরু আমর] ক্ষুদ কীট, পিপীলিকা 
হইতেও অআবম। তুমি কূপাষধ, দণ্া করিয়া আমাদিগকে কিঞ্িৎ ভদ্ভি 
দিরছ। তুশি যদি এখন আমাধিগকে কেলিনা বাও, তবে সংসার ব্যাস্ত 

আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে? প্র! আপন হাতেঞ্রক্ষ রোপণ করিলে, জল 
পিঞচনে পরি'দ্ধিন করিলে, এমন স্থাপন হাতে সেই বৃক্ষ কাটিতে চাহিতেছ ? 
গ্রছু! তোমার একটু মমতা হইতেছে না ?" 

হরিদাস কিছু বঙ্গিলেন না, ছুই খনি চরণ ধরিয়া! ভূমিতে লুষ্টিত 
৪ পড়িজোন, গড়িন্না এই মাত্র বলিলেন, “আমার প্রাণ, মন, বুদ্ধি 

তামাকে অক্টণি করিলা [ম, গ্রহণ কর।” এ পর্যন্ত ভক্তগণ অতি কষ্টে ধৈর্য্য 
জবলম্বন করিকাছিলেন। মুকুন্দ মেই বৈদ্য ভাঙ্গিথা দিলেন__ 

মুকুন্দ কহয়ে প্রভু পোড়য়ে শরীর । 
অন্তরে পোড়য়ে প্রাণ লা হয় বাহির ॥ (চৈতনা মঙ্গল) 

ঘুকুন্দ বলিতেছেন, .“প্রভু ! তুমি দেশান্তরে যাবে, ইহা কি সহা! যায়? 
আম।দে প্রাণ বাহির হইতেছে না, কিন্ত প্রাণ জলিয়! গেল। প্রত ! 
তুমি আমাদের প্রাণ! আমাদের প্রাণের প্রাণ! ভুমি কোথ| যাবে? এ 
কথা মনে করিতেও পারি না।” ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে 
কান্দিরা উঠিলেন। তখন সকলের হৃদয়ের বাঁধ ভার্গিয়া গেল। একট। 
ক্রন্নের রোল হইল, আদ ভক্তগণ অস্থির ও দিশাহারা হইয়ু, “প্রভু ক্ষনা 
দাও” বলিয়া, সকলেই চরণ ধরিয়। পড়িনা উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 

তখন শ্রীভগবান র্যতিব্যস্ত হইলেন। শ্রীতগবান হচ্ছ! মাত্র অনস্ত 
কোট ব্রহ্মাণ্ড স্যরি ও ধ্বংশ করিতে পারেন; কিন্তু অবুঝ ভক্তকে বুঝাইতে 
পারেন না। শ্রীনিমাই তখন পরাস্ত হইয়া, কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া, একটু স্থির 
হইয়া রহিলেন। স্থির থকিরা্ঁক করিতে লাগিলেন, শ্রবণ করুন--: 


১৮৪ শ্রীঅমিয়নিম[ই-চরিত। 
ভকতের ছঃখ দেখি ভকতবতৎসল। 
অরুণ করুণ অথি করে ছলছল ॥ 
গর গদ স্বর, কথা না বাহির হয়। 
সক্রুণ দিঠে প্রভূপ্ভক্ত পালে চায় ॥ (চৈতন্য মঙ্গল) 


পরে সকলের প্রতি অতি করুণ ও স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে 
বলিতৈছেন, “তোমর! শান্ত হও। আমার এ দেহ তোমাদের। তোমরা 
আমাকে যেখানে সেখানে বেচিতে প্রার। প্রথমত, আমি এই পথেই বুন্ন।বর্ 
খইতেছি না। আমার বিলম্ব আছে। আবার, তোমাদিগকে আমি একে- 
বারে ফেলিয়া যাইতেছি ন। আমাকে তোমরা সর্বদা দেখিতে পাইবে । 
আমি যেখানে থাকি, তোমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে যাইও, আর আমিও মধ্যে 
মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে আসিব'। তোমরা যখনই সংকীর্তন করিবে, 
তখনই তাহার মধ্যস্থলে আমি নাচিব।” শ্রীধাসের প্রতি চাহিয়! বলিতেছেন, 
"তোমার ঠাকুরমন্দিরে আমাকেঞ্সর্বনা দেখিতে পাইবে? আর এক কথ। 
বলি। যিনি' শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবেন,_কি আমার জননী, কি বা বিষুপ্রিয়া, 
(কি তোমরা ভক্তগণ,_তিশিই আমাকে দেখিতে পাইবেন । আষ্জ তোমাদের 
নিকট এই কথা অঙ্গাকার করিলাম |” এই কথা শুনিব! মাত্র ,ভক্তখণের 
একটি কথা মনে পড়িল। সেটি তখন তাহার! ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেটি 
এই যে, নিমাই শ্রীভগবান, আর কেহ নহেন। তথন সকলে ভাবিতে লাগি- 
লেন, প্রভূর সহিত অধিক হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি ষতদূর শ্বীকার করি- 
লেন সেই ভাল। শ্রীবাস বলিতেছেন, “প্রভু ! তুমি ইচ্ছাময়, এবং তোমার 
ইচ্ছা! ভাল বই মন্দ হইতে পারে না। আমরা নির্বোধ বলির তোমাকে 
উপদেশ দ্রিতে যাই, আর তোমার গতি রোধ করিতে চেষ্টা করি। তবে একটি 
নিবেদন। তুমি আমাদের সকপের প্রাণ, দেখি ও যেন ০োম।র বিরহে কেহ 
প্রাণে না মরি |» 


নিমাই মধুর হাপিয়। জনে জনে বার বাঁর প্রেম।পিঙ্গন করিতে লাগিলেন? 
এখন চণ্ডীদ।সের পদটি স্মরণ করুন, অর্থাৎ__ 
পনামের প্রতাপে যার, . প্রন কৰিল গো, 
অঙ্গের পরশে কি না! হয়।” | 


শ্রীনিমাই “আঙ্গৈর পরশ” দিলেন, কাজেই 'পঁকলে অনেকটা শান্ত হইলেন । 


বাড়ী বাড়ী যাইয়া সাস্ণা। ৯৮৪ 


যথা চৈতন্য মঙ্গলে-__ 


এ বোল শুনিয়), প্রভু সে হাসিয়া) 
সবারে করিল কোলে । 

প্রেম প্রকাশিয়৷, সব! সম্বোপিয়, 
প্রবোধ উত্তর বলে॥ 

শুন সর্ব জন) আমার বচন, 
সন্দেহ না কর রেহ। 

ঘথা তথা যাই, তোমা সভা ঠাই) 


আছিয়ে জানিও এহ । ৃ্‌ 
সন্ধ্যাকালে প্রভূ হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া সুরারির গৃহে গমন করিলেন) 
এবং উভয়ে দেব গৃহে উঠিলেন্। প্রভূ মুরারিকে নিকটে বসাইলেন। 
মধুর বাকো প্রবোধ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “মুরারি ! শ্রীঅদ্বৈত 
আচার্য্য ব্রিজগতে ধন্ত। তাহার সেবা করিলে কৃষ্ণের কপা হয়। আমার 
অতাবে, তুমি তাহাকে আশ্রয় করিও ।” 
মুরারি অঝোর নয়নে কান্দিতে লাগিলেন। মুরারিকে যেরূপে সাস্তবনা 
করিলেন, এইরূপে প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়। নিমাই সকলকে সাস্বনা করিতে 
লাগিলেন। কাহারে কি বলিয়া শাস্ত করিলেন, তাহ। তিনিই জানেন। 


২৪ 


ব্রয়োদশ অধ্যায় । 


রাজা ছাড়ি রক্ষতলে, আপ কাতরে বলে, 
“আম হতে নাহল ভজন |? 
আম দীন হীন ছার, শত কোটী স্পৃহা! যাঁরঃ 
কি গুণে পাইব মে চরণ ॥ 
শুনরে ছুর্বার মন, বুথ] কর আকি্ন, 
যাহাছেট্নাহিক অধিকার | 
রূপ বনে শু বলাই, এলে ধসে গুণ গাই, 
পাও না৷ পাও ছাড় মেবিচার । 


শ্রীনিমাই সন্যাস করিবেন, এ কথা আর গোপন থাঁকফিল না। তক্ত- 
গণের কাছে -তীাহাদের পত্রীরা শুনিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট শচী 
শুনিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিত্ব আলয়ে ছিলেন; তিনিও সেখানে এ কথা 
গুনিলেন। লোকে .যে নিঠুরালী করিয়! তাহাদিগকে এ. সংবাদ দিল তাহা! 
নয়। নিমাই সন্্যাস করিবেন অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করিবেন । নিম।ইয়ের সংসার 
কেবল জননী ও ঘরণী লইয়া। তীহার পিত। নাই, ভ্রাতা ভগিনী নাই, পুত্র 
কন্যাও নাই। নিমাই সন্গ্যা করিবেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি জননীকে 
ও আপনার পত্বীকে ত্যাগ করিবেন। অতএব নিমাইয়ের সন্াসের সহিত 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল এ দুই জনের নিমাই সন্ব্যাস করিলে এ ছুই জনের 
যেরূপ সর্বনাশ হইবে, এন্ধপ কাহারও নয়। নিমাইয়ের সন্ন্যান করিবার 
এই ছুই জন ধেরূপ প্রতিবন্ধক, এরূপ আর কেহ নহে। অতএব ঘি কেহ 
উহাকে গৃহে রাখিতে পারেন, তবে এই ছুইজনে। কাজেই সকলে, 
আকার ইঙ্গিতে, শচী ও বিষ্ুপ্রিয়াকে বলিলেন যে, তাহাদের প্রিয় বস্তর 
গতিক ভাল নহে, এই বেলা তাহার উপায় করুন। 

ন্মাই প্রতিশ্রুত আছেন যে, জননীর অনুমতি না লইয়া! কোথাও যাই- 
বেন না। সুতরাং শচী যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন উহা হাসিয়া 
উড়াইয়া দিতে পাঁরিতেন, কিন্ত তাহা তিনি পারিলেন না। ষোল বৎসরের 


শচীর বাৎসল্য। ১৮৭ 


পরম স্থন্দর, পিতৃ মাতৃ বদল, সিগ্ধ, সাধু ও পণ্ডিত পুত্র তাহাকে ফেলিয়। 
যাওয়ায় তাহার একটি: রোগের স্থষ্টি হইয়াছিল। সেটি বায়, রোগের মত। 
নদীয়ায় সন্গ্যাসী দেখিলেই তাহার প্রাণ উড়িয়া যাইত। সন্গ্যাসী দেখিলেই 
ভাবিতেন যে, সে আগে বিশ্বরূপকে লইয়! গিয়াছে, এখন নিমাইকে লইতে 
আসিয়াছে। যদি কোন সন্নানীর সহিত নিমাইয়ের একটু ঘনিষ্ঠতা দেখি- 
তেন, অমনি ঠাকুর ঘরে গমন করিয়া হত্যা দিয়া পড়িতেন। আর বলিতেন, 
“ঠাকুর ! তুমি দেখ, আমি তোমাকে যগ। সাধ্য সেবা করিতেছি । তুমি স্বামী 
ও পুত্র লইলে, আমি [তোমার ও আমে নিমাইয়ের মুখ পানে চাহিয়া, 
সহিয়া আছি। আমার নিমাইকে লইও না। তুমি এরূপ আশীর্বাদ কর 
যে, নিম।ই আমার এক শত বৎসর বাঁচিয় সংসারে থাকিয়া ঘরকন্ন! করুক ।” 
শচী সংকীর্তন ভাল বাসেন না, তবে নিমাইয়ের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন" 
না। সংকীর্তন আন্ত হইলে, পিঁড়ায় বপিয়া, যাহাতে শীঘ্র শীপ্র উহ! বন্ধ 
করিয়া সকলে বাড়ী চপিয়া যান ও নিমাই ঘরে আপিয়া শুইয়। থাকে, ইহার 
নান! মত উপায় করেন। কখন অদ্বৈত, কখন নিতাই, কখন নরহরি,কি কখন 
শ্রীবাসকে, আপনার নিকট ডাকিয়া! আনিয়া বলেন, “রতি অধিক হুইয়াছে, 
নিমাইকে শুইতে পাঠাইয়! দাও ।" 

নিমাই যে জগতপুজ্য হ্ইধাছেন, নিমাই যে কৃষ্ণ কথায় মত্ত থাকেন, 
নিমাই যে সাধুসঙ্গ করেন, ইহার কিছুই শচীর ভাল লাগে না। পাড়ার মেয়ে- 
দের ডাকিয়! বিষুপ্রিঘ্াকে ভূবনমোহিনী বেশে সাজা ইয়া, তান্ব,লের বাটা হাতে 
দিয়া, রজনীতে পুত্রের ঘরে পাঠাইয়া দেন। শচী দেবীর তখন সম্পদের সীম। 
নাই। আর সংসারের এক মাত্র ও সম্পূর্ণ কর্তা তিনিই। নিমাইয়ের 
শয়ন ঘর সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, উত্তম পালঙ্ক, শব্যা, বালিস, মশারি 
প্রস্তুত করিয়া শয়ন ঘর গ্খের স্থান করিয়াছেন। তাহার বধূকে সাজাইয়া 
বসাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিমাই ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। ইহা! 
তাহার ভাল লাগিবে কেন? শুধু তাই নয়। শিমাই এক একবার ছিন্নমূল 
তরুর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছেন, আর শচী কান্দিনা উঠিয়| বলিতেছেন, 
“বাছার এইবার হাড় ভাঙ্গিয়৷ গেল।” 

সাংসারিক স্থখে ক্ছুতেই নিম।ইয়ের লোভ জন্মাইতে পারিলেন না 
দেখিয়া, শচীর ব্যাকুলত। ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি মনে ভয় যে ৃ 
পুত্র চলিয়া যাইবে। রাত্রিতে স্বপ্নে নিমাই বিয়া কান্দিয়া উঠেন, আর দিবা 


3৮৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত্ । 


নিশিবৰ মধ্যে এক মুহূর্তও স্বস্তি পান না। ভরসার মধ্যে নিমাইয়ের বাঁকা, 
অর্থাৎ তিনি ন1 বলিয়া কোথাও যাইবেন না। কিন্তু এ আশ্বাস বাক্যের শক্তি 
স্বভাঁবত্ত ক্রমেই হাস হইতেছিল। যদিও তিনি জানিতেন নিমাই সত্যবাদী, 
নিমাইয়ের কথা পূর্বের হুর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও লঙ্ঘন হইবার লহে, 
তথাচ্ তিনি জানিতেন যে, তিনি নিমাইকে কখন €কোন কথায় “না” বলিতে 
গারিবেন না। 

শচী অর্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। যাহারা নিজজন; তিনি প্রথমে 
াহাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নিমাই সন্ধ্যাস করিবে এ কথা মুখে 
নিতে পারেন না, ঠারে ঠোরে জিজ্ঞাসা করেন, যথা-_প্তুমি শুনেছ 
নিমাই নাকি কি করিবে, সে নাকি আমারে অকুলে ভাসাইয়া পলাইবে ?” 
তাহারা বলিল যে, তিনি ইহার উহার ক।ছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আপনার 
পুত্রকেই জিজ্ঞারা করুন, আর তিনি পুত্রকে ধরিয়া রাখুন। তিনি ইচ্ছা 
কৃবিলেই ম[তৃবৎমল আজ্ঞাকারী পুত্রকে অবশ্য রাখিতে পারিঝেন। 

ধচী এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে একটু বিরলে পাইয়া তাঁহার 
নিকট গমন করিছেন। নিকটে বিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া তাহার বদন 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | পুর্বে বলিয়াছি, শচীরে, বয়স তখন অন্ততঃ 
সাতষটি বখসর। তার প্রর আটটি কন্যার শোক পাইয়াঁছেন, তার 
পরে বিশ্বরূপের সন্গ্যানজনিত বিষম বিয়োগ সহিয়াছেন। তাহার পর, 
দেবতুল্য পতি হারাইয়াছেন। শচী চিরদিন দুঃখের বোঝা বহিয়! বহিয়া, 
তাহার মেরুদও্ ভগ্ন হওয়ায় কুজা হইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে, ষে 
অবধি নিমাই কৃষ্-বিরহে অভিভূত হইয়াছেন, সেই অবধি চিন্তায় চিন্তায়, 
আর কান্দিয়া কান্দিয়া, আরো! ্ী হইয়া! পড়িয়াছেন। ূ 

পুজ্রের মুখ পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ কিছু কথ! 
কৃহিতে পারিলেন না, তাহার পরে বলিলেন, নিমাই ! কি শুন্ছি যে?” 

পূর্বে নিমাইয়ের সাহসকে প্রশংসা করিয়াছি । বলিয়াছি যে, তাহার 
অদীম সাহল, তিনি সচ্ছন্দে এ ভরসা করিলেন যে, তাহার স্যাঁয় পুক্র, 
ঁচীর ন্যার জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সন্্যাস করিতে যাইবেন। 
কিন্ত এ সময় নিমাই জননীর বদন, তাহার দীনহীন বেশ, এলো- 
থেলে! কেশ, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, চিরদুঃখিনীর মুখ, দেখিয়া! মস্তক হেট করিলেন। 
হীভগবানের সাহস সে মুহূর্তে পলাইয়া গেল । 


নিমাই অধোবদন। «, ১৮৯ 


নিমাই এই অবস্থায় একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, *মা ! 
তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া! ভাল করিয়াছ। আমি ভাবিতেছিলাম যে আমিই 
তোমার নিকট এ কথা উত্থাপন করিব। কিন্তু কোন মুখে করিব ভাবিয়া, 
স্নেক চেষ্টা করিয়াও পারিনাই। মা! তুমি আমাকে বেরূপ পালন 
করিয়াছ, জগতে এরূপ কোন মাতা কোন সন্তানকে করিতে পারে নাই। 
তোমার ছুদ্ধে এ দেহ পালিত। আমার শৈশবে তুমি জননীর কার্য 
করিলে, আমি একটু বড় হইলে প্রতিপালন করিলে ও পাড়াইলে শুনাইলে, 
তখন পিতার কার্য করিলে। এখন তুমি'অতি বৃদ্ধ হইয়ছ, তুমি শোকের 
উপর শোক পাইয়া জরজর। আমি তোমার এক মাত্র পুক্র। এখন 
আমার কর্তব্য কার্ধ্য তোমাকে পালন করা, আপনার প্রাণ দিয়া তোমাকে . 
সেবা করা । * না মা?” রঃ 

শচী পুত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া! রহিলেন, কোঁম উত্তর করিতে 
পারিলেন না, বা করিলেন ন1। 

শচী যদি কোন উত্তর ন|। করিলেন, তখন নিমাই বলিতেছেন, “ম1! 
লোকের শুভক্ষণে সন্তান জন্মে, অশুভক্ষণেও সন্তন জন্মে । যা! আমি 
অশুভক্ষণে জন্মিয়ছিলাম। লোকের অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অক্ষম, পুত্র জন্মিয়! 


থাকে। মা আমি তোমার সেইরূপ বৃথা পুত্র, আমার দ্বারা তোমার 
প্রতিপালন হইল না 1৮ 


নিমাইয়ের আয়ত নয়ন ছুটি জলে পুরিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহা! অতি 
কষ্টে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শচীর নয়নে জল নাই, তবে 


স্বখ শুখাইপ়া গিয়াছে । এক দৃষ্টে পুত্রের মুখ দেখিতেছেন; যেন পুত্রকে 
হারাইবেন জানিয়া, জন্মের মত প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন। 


নিমাই বলিতেছেন, «এ জন্মে আমা ছ্বাঁর। তোমার খণ শোধ হইল না। 
আর কোটি জন্ম চেষ্টা করিলেও শোধ করিতে পাঁরিব না। তবে, মা! তুমি 
সদাশয়, তোমার নিজগুণে আমার এই খণ শোধ করিয়া লইবে। আমি 
তোমাকে রলিয়াছিলাম, তোমাকে না বলিয়া কিছু করিব না। এখন 
যা! আমাকে খালস দেও, আমি সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাবনে: 
য/ইব। আমার হিত চেষ্টাই তোমার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশা। আমার সুখ 
ও মঙ্গল হইবে, ইহা! ভাবিয়া তুমি আমাক সচ্ছন্দ মনে অনুমতি দাও 1” 

শচী এ কথ শুনিয়া মুচ্ছিতি.কি জড়বৎ হইতে পারিতেন। কিন্তু ঘোর 


১৯০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


বিপদ কাল বলিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তিনি এক প্রকার 
স্থির ও সজীব রহিলেন। নিমাইয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন 
না। তবে অস্কট স্বরে, পুত্রের পনে চাহিয়া, একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া 
একটি প্রশ্ন করিলেন, সে শবটি,__ 

“বিষুতপ্রিয়া ?” 
'+ নিমাই আবার মস্তক হে'ট করিলেন! 

আপনাঁকে একটু সামলাইয়া বলিতেছেন, “মা! তাহার তত ছুঃখ 
হইবে.না। যদি আমি নিদয় হইয়া, কি অন্যে আকুষ্ট হইয়া, তাহাকে ত্যাগ 
করিতাম, তবে তাহার ছুঃথ হইতে পারিত। যদি আমি নিজ স্থথে 
বিভোর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতাম, তবে তাহার ক্ষোভের কারণ হুইত। 
কি আমি মোটে এ জগতে না! থাঁকিতাম, তবে তাহার ছঃখ হইত। আমি 
থাকিব, তবে গ্রীকটু দূরে। তাহাতে তাহার ছুঃখ কেন হইবে? আমি 
সাধু-পথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে তাহার ভাল ও আমার ভাল হইবে, 
তাহাতে ০ কেন ছুংথ পাইবে? তাহার নিমিত্ত তুমি ভাবিও না। আমার 
হইয়া সে তোমার সেবা করিয়া সখ পাইবে, জীবে তাহার ছুঃখে উপকৃত 
হইবে, তাহাঁতেও তাহার স্থুখ হইবে। আর তুমি তাহাকে, ও সে তোমাকে, 
আমার কথা স্মরণ করাইর! দিবে। ছুই জনে পরম্পরে ব্যথার ব্যথী, আমার 
কথা কহিয়া বড় সুখ পাইবে । তবে মা! আমার এই নিবেদন, তাহাকে 
কৃষ্ণনামে শিক্ষা দিও, এই আমার ভিক্ষা । * 

শচী বলিতেছেন, “নিনাই ! আমার চিরদিনের একটি সাধ ছিল। 
আমার সে সাধ মনে মনে ছিল। এখন বুঝিলাম, আমার সে সাধ পুরিল 
না। সাধ ত পুরিল্‌ না, তবে'তোমাকে বলিয়া মন হইতে ফেলিয়৷ দিই। 
নিমাই ! আমার বড় সাধ ছিল যে তুমি নদের মাঝে বড় পণ্ডিত হও, তোমার 
পদ, মর্য।দা, ধন হউক। আমার পুঞবধূ হউক, তোমার সন্ত।ন হউক, 
আর আমি সেসব লইয়া নদীয়য় বসতি করি। আর আমি তোমাকে 





* বৃথা পুক্র তোমার জন্মেছিলাম উদরে। 
ভলোন। হলোনা (আমা হতে ) প্রতিপালন ভোমারে ॥ 
বিঞ্ুপ্রিয়! ভোমার জ্বলন্ত আগুনি, গৃহে রইল সে হয়ে অনাথিনী, 
মাষতন করে রেখে! তারে। 
[ মাজনলী গে ] 


বড় সাধ নদিয়ার বসতি । ১৯১ 


এইরূপ রাখিয়া! মরিয়! যাই, অর তুমি একশো! বৎসর বাচিয়াথাক। সে সব 
সাধে ছাই পড়িল। পুত্রবধূ হয়েছে, ধন ও মর্য্যাদ। হয়েছে, কিন্ত সে সব 
আমার দ্রঃখের কারণ হইল। নিমাই ! তুই পথে হণাটিবি কিরূপে? তুই 
যখন হাঁটীস, তখন পা বহিয়৷ যেন রক্ত পড়ে। তাও যাউক। নিমাই! 
তুই কি এখন দ্বারে দ্বারে মাগিয়া খাইবি ? * বৈরাগী হইয়া দ্বারে দীড়াইবি, 
ভার তোকে মুষ্টি ভিক্ষা দিবে, অমনি :আর এক বাড়ী যাইবি। নিমাই'! 
তোকে রান্ধিয়া কে দেবেঃ আর যদি কেহ আমার উপর দয়া করিয়। 
তোকে রান্ধিয়। দেয়, তোকে বসিয়া, কে খাওয়ইবে? আমি তোর খাবার 
সময় তোর সম্মুখে বসিয়া কত ছল করিয়া, তোর অচৈতন্য ভাঙ্গিয়া, তোকে 
মাথার দিব্য দিয়া, ছুটা খাওয়াই । তাহা! আর তে।রে কে করিবে? নিমাই! 
এই যে সব আমি বলিতেছি, ইহা এখনই মনে হুইল, এমন নয়। এ সব 
আমি পুর্বে ভাবিয়া রাখিয়াছি। ছুমি যে যাইবে, আমার প্রাণ কানদিয়! 
কান্দিয়া আমাকে বলিত, আর তোমার যে সমুদ্দায় ক্লেশ হইবে, তাহাও 
আমার মন আপনা আপনি বলিত। আমি ভাবিতাম যে, জামার সুখ- 
সম্পদ থাকিবে না। আমি কি এমন ভাগ্য করিয়ছি যে, তোমার ন্যায় পুত্র 
আমার হইয়া আমার ঘরে থাকিবে? নিমাই ! তুমি আমাকে ও বউমাকে 
কষ্খসেব করিতে বলিতেছ। তিনি মাথার উপর । কিন্ত নিমাই ! আমর 
তোমার ভজন করিয়া থাকি, কৃষ্ণের ভজন করিতে পারি না। ইহাতে কি 
তিনি আমাদের উপর ক্রোধ করিবেন? যদি করেন, আমরা মেয়েমানুষ, 
আমরা কিরূপে তাহাকে সন্তোষ করিব $” শচী একটু চুপ করিলেন। আবার 
বলিতেছেন, “নিমাই আমার নিকট অন্গমতি চাহিতেছ, ভাল। আমার ছুঃখ 
আমি অনায়াসে সহিব। যদিও তোমাকে তিল মাত্র না দেখিলে মরি, তবু 
তোমার স্থথের নিমিত্ত, আমি ন] হয় যে কটা দিন আর বচিব, আরো হুঃখ্‌ 
পাইব। কিন্তুপরের মেয়ে, আমার নিরপরাধিনী বউমাকে , কি বলিয়। 
বুঝাইব ?” 

শ্রীভগবান ক্রমেই মস্তক অবনত করিতেছেন। যেমন অপরাধীগণ 


সফি 


লজ 








গ এ হেন কোমল.পায় কেমনে হশাটিবে। 
ক্ষ,ধায় তৃষণায় অন্ন কাহারে মাঙ্গিবে॥ 
ননীর পুতলী তন্ন রোঁদ্বেতে মিলায়। 
কেমনে মহিবে ইহ! এ ছঠখিনী মায় ॥ (চৈভন্যমঙ্গল ) 


১৯২ ৰ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


বিচারকের অগ্রে ভয়ে করধোড়ে থাকে, শ্রীভগবান সেইরূপ শচীর অগ্রে 
করযোড়ে বপিয়, অপরাধীর ন্যায় দীননভাবে বসিয়া । শচীর কথা যত 
শুনিতেছেন, ততই মাথা হেট করিতেছেন । 

শচী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন, “নিমাই! 
ভূমি যে ফি ধর্ম পালন করিবা, আমি স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারি ন|। 
তোমার সর্বজীবে দয়া দেখিতে পাই, কেবল জন কয়েক ছাড়া,-. 
আমি, বিঞ্ুপ্রিয়া, আর তোমার প্রিয় ভক্তগণ। তুমি সন্ন্যাস করিলেই 
রা মকলেই মরিয়া যাইবে। তাহলে তোমার কি ধর্ম হইবে? তবে 
কি, যে তোমার ঘত নিজজন হইবে, তুমি তাহার প্রতি তত নিঠুরালি করিবে, 
এই কি তোমাঁর ঘিচার ?* * 

তখন করযোড় করিয়। নিমাই বলিলেন, “মা! ক্ষমা দাও। তোমার 
কাতর ধ্বনি আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে । তুমি যদি এরূপ মর্াহত 
হও, মনস্থখে বিদায় ন1 দিলে, আমি যাইব না । ৮ 

শচী। 'মননুখে আমি তোমাকে সন্গাসী করিব, তা আমি কিরূপে 
পারি? তবে তোমার যদি সুখ হয়, তবে আমি দব দুঃখ সহিব। নিমাই ! 
তুমি যখন এ কথ! বলিলে যে তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমি ব!ধা দিব ন1। 
তুমি আমার নিকট অপরাধী বলিতেছ, ও কথ মাকে বলিলে মায়ে কষ্ট 
গায়। আমি তোমাকে সরল মনে অনুমতি দিলাম । তবে মনস্গখে 
অনুমতি দেওয়া! আমার ক্ষমতা নহি ৷ যেহেতু আমি মা, ও তোমা বই 
আমার আর নাই। 

এখন পাঠক বিচার করুন যে, শ্রীভগবান জিতিলেন, না, শচী দ্রিতি- 
লেন? আমরা বলি শ্রীভগবান জিতিলেন,_ ইহার রহস্য বলিতেছি। 
নিমাই তিন ক্ূপে মায়ের নিকট বিদায় লইতে পারিতেন। প্রথমত, তাহার 
প্রতি শচীর যে স্নেহ, তাহারই শক্তিতে । দ্বিতীয়ত, তাহাকে বুঝাইয়!। 
তৃতীত্রত, তাহার" ঈশ্বরশক্তির দ্বারা জননীকে অভিভূত করিয়া। নিমাই 
শেষোক্ত ছুই পথ ঘৃণা করিয়া! অবলম্বন করিলেন না। তাহার জননীর গৌরব 





গ্গ সর্ব জীবে দয়! তোর মোরে অকরুণ। 
নজানি কি লাগি মোরে বিধাত। দারণ॥ 

আগেতে মরিব আমি পাছে বিস্ুপ্রিয়া। 

মরিবে ভকত শব বুক বিদরিয়া! ॥ (চৈতন্যমঙ্গল) 


* "সা । কু লে কান্দ। ১১৬ 


ধাড়াইবার নিমিত্ত, আর শচী তাহাকে গর্ডে ধরিবার কিন্ধপে উপধুক্কা 
হইয়[ছিলেন, ত।হ। জগতে বুঝাইধার নিমিনউ, এ্রথম পণটা আবলহ্বন করিয়া 
শচীর নিকট বিদায় লইলেন। নিমাই বলিলেন, “সা! আমি অন্যাসী 
হইয়া গমন করিলে আমার হি হইবে 1” রে শচা বলিলেন, “তৰে 
তুমি যাও 1৮ 

শচী অনুমতি দিবা মা ভাঙার জ্দয়ে দুঃপের ভপঙ্গ উঠিতে লাগিল, 
তাহা থা সাধ্য নিবারণ করিল! বপিতেছেশ, “একটি কথা আমি বলি, দেখ 
দেখি তোমার মূণে ধরে কি না। এত মল্প বদন সন্যাসের সময় নর। 
কিছু কালপরে গেলে কিহর না? বাড়াতে ভক্তগণ আছেন, তাহ!দেৰ 
লইর়। এখন সংকীণ্তন কর, তাহার পরে যাই ও %” 

নিম।ই শুধু শটীব নিস্বার্থতার বলে অগ্গে ইসা ই, পরে পুর্বে 
দ্বিতীয় ( অথাঙ বুঝ।ইয়া ), ও তৃভাঞ্ম পথ ( অর্থ।ত অরতর্ধ্য) অনলম্বন করিলেন। 

শিমাই বলিলেন) “মা! আমি নদীর।র এই সম্পন্তি ছাড়িয়া তোম। 
হেন দননাকে অকুলে ভাসাইসা যাবে, ইহা কি আমি স্ববশে থাকিলে 
পরি? আমি স্ববশে নাই। বিয়োগ আর সংঘোগ আভগবান করেন। 
অ.মর। তাহ[র ইচ্ছাধবীন। আমাদের এক মাত্র কতব্য তাহাকে ভজন করা । 
সংসারে লিপ্ত হইরা আমরা ভহার চরণ হইতে বঞ্চিত হই। শ্রীকৃষ্ণ ভন 
করিপা কাহার ৮চরণ পাই। * 

ভজন ব্যতীত আমাদের আর কোন শক্তি নাই, সংঘোগ বিয়োগ তিনি 
করেন। ঠিনি গলায় ফ'!দী দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমিও 
পরম স্থখে ষাইতাম। কেবল তোমার আর অন্যান্য খাহারা আমাকে 
প্র।ণের অধিক ভালবাসেন, তাহাদের নিমিও যাইতে পারিতেছি না। তোমর] 
আমকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ রাখিতে দিবেন না, লইয়] 
ষাইবেন। তাহার হাতেই তুমি আমাকে সনর্পণ কর। তুমি ত দিবানিশি 
আমার মঙ্গল কাঁমন। করিয়া থাক। মা! আমি সত্য বলিতেছি যে সংসার 
ত্যাগ করিয়া গমন করিলেই আমার মঙ্গল হইবে। আমার মঙ্গল হইলে 


তোমার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমাকে স'পিষ। দিলে তুমি তাহাকে 


* জংলার আরতি করি মরিবার তরে। 
শ্রীকুত্। আঙভি করি ভব তরিবারে॥ 


৫ 


১৯৪ ত্ীঅঞিরনিমাই-5রিত | 


গাইবে, তোমার নিমাইকেও পাইবে। * তাহা না কর, পরিশেষে 
তাহাকে ও হারাইবে, তে'মার নিম।ইকেও হারাইবে। তাহাই মা, বলিতেছি, 
তুমি মনস্থখে বিদায় দাও যে, আমি সুখের সহিত সুখের বুন্দাবনে যাইয়া 
সুখময় শ্রীরুষ্ণকে দর্শন করি '” এই কগা বলিতেই নিমাই বিহ্বল হইলেন । 
বলিতেছেন, “মা! তুমি ত আমার মনোবেদনা সমুদায় জানো। মা! 
কঈ-বিরহে আমার নয়ন শ্রাবণের মেঘের মত হয়েছে । দিবানিশি আমার 
জদয় পুড়িতেছে, আমার সে অগ্নি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নিবাইতে পারিবেন 
না। ব্বন্দাবনে যাইয়া হীকৃষকে দশন করিয়া প্রথণ জুড়াইব। কিন্তু 
তোমার কথা মনে হওয়ায় এই সংকল্প কৰি ঘে, তোমাদের বুকে খেল 
আঘাত করিরা যাইব লা! কিন্ত এ ইচ্চাঁ হইবা মান্র_-”। নিমাই নীরবু 
হইলেন। শচী দেখেন নিমাইয়ের চক্ষু স্থির হইয়াছে । অমনি ব্যস্ত 
হইরা কোলে করিলেন । “নিম.ই" নিম।ই” বলিঘ্ব। কর্ণে অতি কাতর 
স্বরে, চীৎকার করিতে লাগিলেন । অনেকে দৌড়িয়া আইল, নিমাইয়ের 
চক্ষে জলের ছ'টা মারিতে মারিতে তাহার নিশ্বাস পড়িল, একটু পরে 
নয়ন মেলিলেন। 
. শচী বুঝিলেন যে পুহকে আর রাখিতে পারিবেন না। বলিতেছেন, 
“নিমাই ! তুমি কি চেতন আছ? নিমাই বলিলেন, “আছি ।” 
শচী বলিতেছেন, “নিমাই ! আমি শুনেছি বে যাহারা সন্নাসী হয় 
তাহারা পিতাকে পিতা,মাতাকে মা, বলে না। তুমি সন্ন্যাসী হইলে তুমি 
আর আমাকে মা বপিবে ন1। ন্তাহাই কি?” গ্রহন দেখিলেন, জনন 
পাগল হইতেছেন, বুঝিবার অনস্থা তাহার নাই। ফল কথা, এ পর্য্য্ত 
শচী ঘেকি শক্তিতে এনপ স্থির হইয়া কথ| বলিতেছিলেন্‌, তাহা বুদ্ধির 
অগম্য। অতি বৃদ্ধা, শে।ক!কুলা, তাছে স্ত্রীলোক, শ্রীভগবান শচীর ঘাড়ে 
যেবোঝ। চাগাইলেন, তাহা তিনি সহা করিতে পারিতেছেন না। পাগলের 
মত ছুই একট। অর্থশূন্য কথা৷ বপিতে লাগিলেন । 
প্রীভগবানের তখনও একটী কাধ্য বাকি আছে। শচীবিদায় দিয়ছেন 
বটে, কিন্তু “মনস্থুথে” নয় 1 তাহার মনন্ুখে বিদায় লইতে হইবে । 
7 * [ওমা ] কেন্দনাকো। আর, নিমাই ঘলে, ৰ 
কষ বলে কান্দ। 
কৃষ্ণ পাবে আর পাবে নিমাই চান্স ॥। (চৈভন্যমঙ্গল 


শচীর “্মননুথে” অনুমতি । ১৯৫ 


কিন্তু শ্রীভগবান দেখিলেন, শচী আর ছুঃখের বোঝা বহিতে পারেন না। 
যাহা চাপ।ইয়াছেন তাহাই অধিক হইয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি জননীকে 
জন দিলেন। 

শচী তখন দেখিতেছেন যে, ব্রঙ্গাণ্ডে যত জীব আছে তাহার সকলের 
প্রাণ শ্রাভগবান। সেই শ্ীভগব।নের সহিত সমস্ত জীবের গাঢ় স্বন্ধ। 
তাহাদের মঙ্গলের নিমিন্ত শ্রীএগবান স্বয়ং আগমন করিয়!, সন্য।সী হইবেন, 
হইয়া জীবের ঘ।রে ্।রে হরিনাঘ বিতরণ, ্ূপ অভয় প্রদান করিবেন। শচী 
ভাবিতেছেন, “এ অতি শুভ কথা। আমি' তিন-লে।কের মধ্যে সর্দপেক্ষা 
ভাগ্যবতী, যে, শ্রীভগবান আমার উদরে জন্ম লইয়াছেন। এখন সেই 
শ্ীভগব।ন, জীবের পক্ষে থে সর্দ্মাপেক্ষা শুভ কর্ম, তাহাই করিতে যাইতেছেন,, 
ইহাতে বাধা দিতেশ্মামার ছুর্দাদ্ধি কেন, হইল ?” ৃ 

শচী ভাবিছেছেন, তাহ।র ভত এ কর্মে বাধা দেওয়া উচিত নয্ব। বরং 
গাঢ় আনন্দ গ্রকাশ করা কণ্তব্য ।' ইহ!ই ভাবনা বলিতেছেন, “বাপ নিমাই ! 
তুমি কে, আমি তাহা জানিয়াছি । আমি তোমার মা নয়, তুমি "আমার পুত্র 
নও) তুমিই সকল জীবের মাও বাপ। তুমি কুপা করিয়া আমার গর্তে 
জন্ম লইয়াছ। যত দিন মনস্ুখে আমার বাড়ী পবিত্র করিয়াছ, সেই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট? তুমি এখন মনজুখে, তোর অতি প্রিয় যে জীব, 
তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সম্্যাস করিবে । এ বড় শুভ কথা। তুমি কৃপ। 
করিনা, আমার সন্ীন বাঁড়াইবার শিমিত, মার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। 
অমি মনস্থখে অনুমতি দিলাম, তুমি স্ষচ্ছন্দে সন্ন্যাস কর ।” 

শচী যে অতি জ্ঞানের ও উত্তম কথা বলিলেন, তাহা মকলের স্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্তু ইহা লইয়। পরে একটু বিঢাঁর করিব। 
যখন শচী এই কথা বদিতেছেন, তখন আহ্লাদে ডগমগ হইয়া গলিয়া 
গলিমা পড়িতেছেন। এই কথা বলা যখন সাঙ্গ হইল, তখন শচীর জ্ঞান অস্ত- 
হিত হইল। ভাঁবিতেছেন, "আমি কি বলিলাম ? আমি না নিমাইকে বিদায় 
দিয়া পথের ভিখারী করিলাম ?” * 
এ পপ শইস্শ রা রাহা 
আপন তনয় বলি মা! দ্র গেল ॥ 
পু ্ঁ ৬ 


জগত দুলভ কৃত আমার তনয়। 
কারে! বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয় ॥ [ও পিঠে] 


১৯৯ প্রীজমিরনিমাই-চরিত 


শচী জ্ঞান পাইয়া! পুভ্রকে অভি আনন্দে বিদায় দিলেন | ষখন মে কার্য 
ছইয়া গেল, তখন আব|র জ্ঞান হীর।ইলেন। জ্ঞান হারাইয়া বাৎসলাপ্রেমে 
অভিভূত হইলেন। অভিভূত হইয়া! ছুই রূপ দুঃখে জর জবর হইতে 
পাগিলেন। প্রথম এই' ঘ্নে, নিমাই সম্াসী হইল, আর দ্বিতীয়, তিনিই 
তাহাকে বৈর!গী করিলেন। তখন এই দুঃখে আহত হুইয়|, শচী ইহাই 
রূলিয়। ধুলায় পড়িলেন | যথা ভ॥টৈ তন্য মঙ্গলে-- 

অমি কি বলিতে কি বলিলাম। 
হয়ে শিমাযয়ে খিদায় দিলাম ॥ ধু 

ছুইটি নখ একেবারে আইলে দেনূগ কে।নটহ ভাল করিয়া ভোগ কক 
ঘায় না, দুইাট' দুঃখ এক সময়ে আইলেও সেইরূপ উত্তয়ের একটিও এুর্ণ 
পরিমাণে দুঃখ দিতে পারেনা তাই শচী গ্রাণে মরিলেস না| শচা তখন 
কেবল “নিমাই নিমাই” বলিয়া ধুন।য় গড়াগড়ি দিছে লাগিলেন । 

শচী ঘে কগ! পুখ দিয়া একবার বলিয়াছেন) তাহাতে মে আনার “না” বলি- 
বেন, সেক গেয়ে তিনি নন চিনি নিযাইজ়ের মা, ও ইআাগারই মত দু, 
গ্রতিজ্ঞ। এই সে গড়াগড়ি দিতে ল(থলেন। ইহার মধ্যে এক বারও এ কণ। 
বলিলেন ন। নে, ই আনি কি বলিতে গরিয়। কি বনিরাছিল।মূ। নিমাই! 
আমি ত বিদায় দেই ০ রর আর বদি দিদা গাকি, যে আমার ঘাড়ে ছু শ্বরস্বতী 
'াটারাছ্িল, অমি কগন৪ যেতে দিব না|” ভবে ইহাই বলিরা গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন, মী লান? আমার নিমাইকে পথের ভিথ!রী করিলাম £ 
বাছার 5 কোন দেব নউ ! নডাত' আমার নিউর করিয়াছিল। নিমাছ 
ভবত্খল | আমাকে, না জাঁনাইয়া কোন কাজ করে না। 


ঞ 
রি 
রি 
-া 


নিমাই নোগা হইয়াছে, ভব ম! বই জানে না।” আহার পরে নিম।ইকে লক্ষ্য 
করিনা হলিতেছেন, “নিমাই ! ল্তোার আমাকে ত্যাগ করিনার ইচ্ছা ছিল 
অ। ব্ুঁলোকে ভোমাকে কপরামন দিয়া ঘরের বাহির কঠিতেছিল। 


ত স্ম!নি শটী কভিল বচন। 
“ন্বতদন্ঈশ্ব তুমি পুরুষ রন ॥ 
মৌ? ভাগ্যে এন্ড দিন ছলে মোর বশ । 
এখন আপিন হৃখে বরণে অন্যান ॥ 
পনর্বীন শঢী মাহা মাধাচ্ছম তৈল। 
“ভান কি করিলাম” বলি ভমিতে পড়িল ॥ (টৈতলামঙ্গল) 


মকে স্তি। ১৯৭ 


ভূমি তাহাদের হাঁত ছ।ড়।ইতে ন| পারিয়। অ।মাঁর উপর নির্ভর করিম়াছিলে । 
তুমি ভাবিয়াছিলে, আমি আর কিছু তোমাকে যেতে. দিব না। কেমন 
নিমাই? এখন দেখ, আমি তোমার কেমন মা! এই নবীন বয়স, ভূুবনমোহন 
রগ, তোমাকে কোপীন পরাইয়া ঘরের বাহির করিলাম !” 

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি ব্যস্ত হইয়া, জননীকে উঠাইয়া, আপনার অঙ্গে 
হেলান দিয়! রস্যইলেন। বলিতেছেন, “মা! সত্য কি পাগল হইলল ৫ 
ওকি তুমি অনুমতি দিয়াছ? শ্রীক্কষ্ণ তোমার জিহ্বাম্ব বপিয়া অনুমতি 
করিয়াছেন। মা! কেন কান্দিষ্যেে ? আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতেছি ? 
এ বে পরমার্থ ত্যাগ, এ ত ভাগ শয়, চির-মিলন ! আমি যে নিমাই তাহাই 


আছি। আর তমি আমার নেমা, তহ।ই আদ্ব। আমি যেখানে যাই, 


ভুমি বেখানে থাকো, আমি যাহা তাহ!ই থাকিব, হুমি বাহ! তাহাই থ।কিবা। 


অমি তোমার পুল, তুমি আম্মা; এ সম্পক কোন কালে যাইবার 


নহে। তম যেমন আমান.কগ। দিবাশিশি ভাবিবা, আমি'ও তেমনি তোমার 
কগ। হিল মাব্রদুলিতে পারিব না। নহয় কিছুকাল দেখাদেখি হইবে ন1। 


তাহ।তে কি? ভালবাসা নষ্ট হইলেই ডুইথ, তাহা, কোল যুগে হইবে না। 


মনে ভাবো), আমি ধেন পনোপাজ্জনের নিজিত্ত বিদেশে যাইতেছি । অন্তের 
পুল বৃথা ধন আণিয়া জনশাকে দের ১ আমি তোমাকে অক্ষর, অব্য, পরম 
প্রন আশিয়া ধিব। মা! শান্ত হও, তোমার শলিন মুখ আমি কিরূপে দেখি? 


তাহ! হইলে অমি কির্ূপে যাইব? তুমি বলিলে আমি সকলের উপর 


রুরুণ, কেবল তোম।দের উপর শিদয়॥ মা! ভগবান, যে তাহার নিজজন, 
তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাবেন। . করণ স্তিনি জানেন যেতাহান্র 
ভক্ত উহা সুহুবে। সন্তানেও জননীর গ্রতি অতা!চার করিয়া থাঁকে, 
কারণ সে কু জননী উহা! সহিবেন। যেখ।নে গাড় আহ নেখানে 
পদে পদে এন্সপ শিঠুধালী হইরা থাকে । মা! আমান অভ্যাচার তুঙ্গি 
ব্যতীত অন্যে ও মহিনে কেন?” ইহ বলিতে বলিতে অনণধীর গলা। , ধরিলেন, 
ধরিয়! রোদন করিছ্ে করিতে বণিলেন, "মা! আমি স্ববশে থাকিলে কি, 
তোমা হেন জনন্ীকে এই বদ্ধকালে ফেলিয়া যাইতে পার্রি? আমি য!ইল 
না থাকিব, এইরূপ কত প্রকারে মনকে বুঝাইতেছি। কিন্তু এ কথা উদয় 
হইব মাত্র ষেন আমার জদয় শিদরনিয়া যাইতেছে । কিন্তুমা! আমি গাকিতে 
পাঁরিবাম না) মংনারের গুগ ভোগ আমার কপালে নাই। তাই 


১৯৮ হ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


বলিয়! তুমি ক্ষোভ করিও না; সংসারের সখ মিছা, আর প্রক্কত যে সখ, আমি 
তাহারি নিমিভ্ত সংসার ত্যাগ করিতেছি ।” 

তখন শচী আচল দিয়। নিমাইয়ের নয়ন জল মুছাইতে লাগিলেন, আর 
বলিতেছেন, "বাপ ! বদি তুমি যাইবে, তবে বিশ্বরূপের মত নিঠুরালী করিও 
না। আমার টাদ, আমার এই কথাটি রাখিও। আমাকে মাঝে মাঝে 
দেখা দিও, আর আমাকে সর্বদা তোমার সংবাদ দিও।” নিমাই 
বলিতেছেন, “মা সেকি? এ বৃদ্ধি তোমাকে কে দিল, যে আমি তোমাকে 
ফেলিয়া যাবো; আর আপিব ন1, আর তোমাকে ভূপিয়৷ থাকিব? মা! আমি 
তা পারিব কেন? আমার সন্াপী হওয়া কৃষ্ণ ভজনের একটি উপলক্ষ 
মাত্র। সন্যাসী হইলাম বলিয়া তোমার চরণে আপরাধ কর্পিব না। যে 
সন্ন্যাসে তোমার সহিত সম্পর্ক লোপ হয়, সে সন্্যাাসের মুখে ছাই। তুমি 
ঘাহা বল তাহাই করিব, যেখানে থাকিতে বল সেখানে থাকিব।* 

শচী নিমাইয়ের সুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, “বাপ! তুমি যখন 
অন্য বাড়ী "যাও, তখন আমি অস্থির হইদ়1 দ্বারে বসিয়া থাকি । সেই 
তুমি বৃন্দাবন যাইবে। তাহা হইলে নোধ হয় আমার প্রাণ বাহির হইবে। 
দেখিস্‌ নিমাই ! জননী-বধের ভাগী হইস না। তোকে লে।কে বড় নিন্দা 
করিবে ।” 

নিমাই তখন ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “মা! তোম।কে একটি গোঁপনীয় 
কথা বলি। আমার বিরহে, তুমি কি আমার নিভজন, কেহ প্রীণে মরিবে 
ন1। তুমি, কি তোমার ছুঃখিনী বধু, কি ভক্তগণ, যিনি "অন্থরাগে* শুকৃষ, 
ভজন করিবেন, তিনিই আমাকে দেখিতে প।ঈবেন।* আর জননী আরে 
বলি, যখন আমার বিরহে তুমি বড় ব্যাকুল হইবে, তখন 'তুস্রিআমীয় দশন 
পাইবে। মা! তুমি ভাবিতেছ আমি তোমাকে ভুলিয়া রী আমর 
আবার ভর, যে পুছে তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাও । আমার এতি তোমার 
যে গাঢ় ভালবাস তাহ! যাহাতে কিঞ্চিৎ শিথিল না হয়, তাই তোমার বধূকে 
তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম । উভরদ্নে উভদ্নকে আমাকে ম্বরণ করাইর! 
দিবে।” 


* “অনুরাগে” কথাটিতে চিড্রু দিলাম। কারণ রমিয়াছি যে এখনও খিনি অনুরাগে 
উীগোরাঙ্গকে ভঙ্জন। করেন. তিনি উহ।কে দেখিতে 'গাঁন। 


নদীর। ছ|ড়! কতু নহি। ১৯৯ 


শচী চিরদিন রন্ধনে পটু। তাহার পুত্রের সর্বপ্রধান সেব! রন্ধন 
করিয়া দেওয়া । যাহ! পুক্র ভালবাদেন তাহাই সংগ্রহ করেন, মনস্থথে 
তাহাই উত্তম করিয়া রন্ধন করেন, আর মনম্থখে তাহ! বসিয়া পুত্রকে 
খাওয়ান। এই তাহার হুখের সীমা, ইহার অধিক হু তিনি হৃদয়ে ধারণ| 
বি গারেন না। শচীর এখন সেই কথা মনে পড়িল। বলিতেছেন) 
শরিমাই | তুমি কি তালবাপো, তাহা সামি যেরূপ জানি, জগতে আর কেহ 
পসেন্ধপ জানে না। তোম|রও "আমার রন্ধন ভিন্ন, আর কাহারও রন্ধন ভাল 
লাগে না। নিমাই ! আমি এখন সেই কথ! ভাবিতেছি, তোর পেটও ভরিৰে 
না, আর শরীর কাহিলী হইয়! যাইবে ।” 

: শ্রীনিমাই বলিতেছেন, “মা! তুমি এ কথা ভাঁবিও না যে, আমি' 
তোমার ঘর ছাড়িয়া ষাইতেছি। তুমি যেরূপ কর সেইরূপ প্রত্যহ করিও । 
আমার শিমিত্ব আমার প্রিয়বস্ত্র সংগ্রহ কুরিয়। রন্ধন করিয়া, আমি যে 
স্থানে বসিয়া ভোজন করি, মেখানে তুমি এখন যেরূপ বসিয়! আমাকে 
তেজন করাও, তোমার যে দিন ইচ্ছা! হয়, সেইরূপ করিও। আমি তাই 
ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিব। আমিযে ভে।জন করিলাম ইহার 
প্রত্যেয়ের নিমিত্ত, তোমাকে আমি মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ দর্শন দিব। সে 
স্থঘখ তোমার, এখন আমাকে নয়নের উপর রাখিয়া যে সুখ পাও, তাহ! 
অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক হইবে। আরো! বলি, মা! তুমি বলিলে যে 
তোমার সাধ যে নবদীপে আমি ঘর-কন্নটকরি। তাই তোমার সুখের 
নিমিত্ত, আমি কিছু কাল যাওয়া স্থগিত রাখিয়া, নদীয়/য় গৃহস্থালী 
করিব ।” 

প্রীনিমাইয়ের এই সময়কার লীলা ভক্তগণে আলোচন! করিতে পারেন 
না, করিতে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ঘ হইয়া যায়। আমি কঠিন বলিয়া 
করিতেছি। ভক্তগণের একটু বিশাম দিবার নিমিত্ব,ঞ্ীখন এ কাহিনী 
ক্ষান্ত দিয়া, গে!টা দুই কথা লইয়া বিচার করিব। শ্রীশচী পুত্রকে অন্গরোধ 
করিয়ছিলেন,“নিমাই ! এখন গৃহত্যাগ না করিয়া, আমার মৃত্যুর পরে করিলে 
ভাল হয়।” এইবপ্র-কথ! কিছু দিন পরে নিম|ইকে ০কশবভারতীও 
বলিয়াছিলেন, আর অদ্যাবধি অনেক লোকে বলিয়া থাকেন। ইহারা 
বিজ্ঞলোক, অত্যন্ত জ্ঞানবা,, অন্তের কার্ধ্য প্রণালী বিচার করিতে অত্যন্ত 
পটু। তাহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বৃদ্ধ জননীকে ত্যাগ করিয়া ভাঁল করেন 





২০5 


আীঅমিয়নিম।ই-চদ্িত | 


মাই। ৫কহ এ কথাও বলেন বে, দি ত্তিনি গৃহত্যগ করিবেন, তবে বিবাহ 


কেন কিলেন ? 


উদ্ধৃত করিব। 


যত্ত বিজ্ঞ জনে 
বলে “কেন ছাড়িলেন 
কেহ কেহ বলে 
«কেন শীগৌরাঙ্গ 
বৃদ্ধ জননীরে 
ছাড়ি ভাল কাজ 
গৃহ ছাঁড়িবেন 
বিয়া নাহি করা 
এই সব কথা * 
কি উত্তর দিব? 
যখন শীগোরাঙ্গ 
ভুবনে উঠিল, 
নদে মাঝে তার 
কাতরে স্কাহারা 
“হেন মহাজন 
অন্ুতাপে দগ্ধ 
নবীন! ঘরণী 
সন্্যাসের কালে 


ভবে বল তার 
ন্কুন কান্দিবেক 
করুণায় যদি 
তবে কি কেহ 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ 
তখন অদ্ভূত 
ফত গৌড়বাসী 
সেই কালে কত 


এ সমন্ধে অধিক না বলিয়া বলরাম দাঁের এই পদটি 


প্রভুরে নিন্্য়ে। 
বুদ্ধ মায়ে, 
অতি বিজ্ঞ হয়ে। 
করিলেন বিয়ে ?. 
নবীন। ঘরণী। 
করেন নাই তিনি | 
যদি মনে ছিল। 
তার ছিল ভাল ॥ 
বলে বিজ্ঞ লোকে । 
শুনি বসি ভঃখে ॥ 
সন্ন্যানী হইল । 
ক্রন্দনের রোল ॥ 
শক্রপন্ম ছিল। 
কান্দিতে লগিল ॥ 
চিনি নাই মোরা'।” 
আগে হল তারা ॥ 
যদি বৃদ্ধা মাত। 
গোরার না থাকিত ॥ 


সন্াসের কালে | 
ভূবন সকলে? 
জীব না কান্দিত। 
বৈষ্ব হইত? 
সন্ন্যানী হইল। 
তরঙ্গ উঠিল ॥ 
কান্দিতে ল।গিল। 
সন্ন্যাসী হইল-॥ 


২৬ 


নিজ-জনকে ছুঃখ দেওয়া তহার স্বভাব। ২৪১ 


কেহ বা শোকেতে 
কত শত দিন 


“কি হ'লে।কি হ'লে।” 


শ্হায় হায়ণ্ছায়” 
ইহাতে জীবের 
তবে তক্তি-বীজের 
নবীন সন্বাসী 

সদ। ঝুরিতেছে 
অতি দীর্ঘ কাম 
কৌপীন পরেছেন 
দৃষ্টি মাত্র জীবের 
“মনত মনু” বলি 
আদরে শ্রীগৌরাঙ্গ 
বলে, পপ্রিক়্ শুন 
এইরূপে গৌর 
শচী বিষুতপ্রিয়ায় 
শচী বিষুগপ্রিয়া 
তাহাদের ছুঃখে 
যেব! হয় অতি 
ছঃখ দেওয়। তারে 
বলেন তাহারে, থে 
“আমার দৌরাত্ম্য 
যখন প্রীগৌরাঙ্গ 
শচী বিষুপ্রিয়ায় 
“তোমাদের ছুঃখে 
“দুঃখ নিবে কি না 
“বড়ই মলিন 
“তোমাদের আঁখি- 
“কারে দুঃখ দিব 
“তোমাদের দুঃখে 


পাগল হইয়া । 
বেড়াল ভ্রমিয়া ॥ 
শুধু এই রৰ। 
করে জীব সব॥ 
হিয়। দ্রব হ'লে । 
অস্কুর হইল ॥ 


. সোণার বরণ । 


“কমল নয়ন ॥ 
সুবলিত অঙ্গ । 
আমার শ্রীগোরাঙ্গ ॥ 
হিয়া দ্রব হয়। 
পড়ে রাঙ্গা পায় ॥ 
ধরে তারে বুকে । 
হরি বল মুখে” ॥ 
জীবে উদ্ধারিল। 
তাহাতে তাজিল ॥ 
নিজ.জন তার । 
জীবের উদ্ধার ॥ 
নিজ-জন তার। 
স্বভাব তাহার ॥ 
নিজ-জন তার। 

সহিবে কে আর ?” 
সন্গ্যানী হইল। 
স্পট ত বলিল ॥ 
জীবের মঙ্গল। 
স্পষ্ট করি বল? 
হলো সঙ্গ জীব। 
জলেতে শোধিব ॥ 
কে আর সহিবে। 
জীব উদ্ধা!রিবে ॥” 


২০২ শ্রীঅমিয়নিম।ই-চরিত। 


ছহে ইহ! শুনে শিরে দুঃখ নিয়ে। 
অনুমতি ধিল গদ গদ হয়ে॥ 
ক্ষদ্র লোকে ভাবে বড় ছুঃংখ পেল। 
শচী বিষ্তপ্রিয়] ভাগ্য বলি নিল ॥ 
যখন শ্রীগৌরাঙগ করিল সন্ন্যাস । 
শচী বিুপ্রিয়ার হলে! সর্বনাশ ॥ 
আর যত তার প্রিয় ভক্তগণ । 
সকলের সঙ্গে সদাই মিলন ॥ 
কেবল কান্দিল শচী বিষ্ণুপ্রিয়া । 
শূন্য নদিয়ার ঘরেতে শুইয়া ॥ 
অতএব শুন ওহে ভক্তগণ |: 
শচী বিষুপ্রিয়! তার নিজ-জন ॥ 
নিজ-জন বলি দিল এত দুঃখ । 
তুমি ভাব ছুঃখ . তাদের মহা সুখ ॥ 
শ্রীগৌরাঙ্গ যদি সন্ব্যাসী না হত। 
বলাই কি তারে চিনিতে পারিত ? 


সন্যাস আশ্রম স্ষ্টি করিবার একটি গ্রধান উদ্দেশ্ত জীবকে সংসারের 
অনিত্যতায় উপদেশ দেওয়া, আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি করিতে উত্তেজিত 
করা । মহাঁজনে সম্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয় দেখাইয়া থাকেন যে, জীবগণ 
যে স্ুথকে সুখ বলে তাহা! তাহাদের ন্যাঁয় মহাজন প1 দিয়! ফেলিয়া দিয় 
থাকেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রীর মুখ দেখিতে নাই। সন্যাসীর উদর পুর্তি করিয়া 
ভন্ন সেবা করিতে নাই। সন্স্যাসীর ব্যগ্রন কি অন্নের অন্য উপকরণ ব্যবহার 
করিতে নাই। তাহাদের, শীতের নিমিত্ত গাত্রে অন্যের পরিত্যজ্য ছেঁড়া 
বস্ত্র, ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কৌপীন পরিধান করার অধিকার 
আছে মাত্র। 

সন্যাস আশ্রমের আর এক উদ্দেশ্ত জীবের নিকট শ্রদ্ধা আহরণ করা । 
ধে ব্যক্তি পরমার্থের নিষিত্ত স্বার্থ ত্যাগ করেন, তাহাকে লোকে সহজেই 
ভত্তি করে ও তাহার উপদেশ মান্ত করে। শ্রীভগবান এইরূপে সন্গানী 
হুইয়। জীবকে শিক্ষ। দিবেন। তিনি তাহার স্থ বিসঙ্জন দিয়া জীবের 
ছদয় দ্রব করিবেন। সুতরাং তিনি এইরূপ. অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিলেন ধে 


সন্ন্যাস আশ্রমের উদ্দেশ । ২০৩ 


সাঁমান্ত জীবে তাহ! পারেন না। তিনি, সাতষটি বৎসর বয়স্কা শোকাকুলা 
জননী শচী, '9 চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক! রমণী বিষুপ্রিয়া, এই ছুই জনকে ফেলিয়া! চলি- 
লেন। আর সমস্ত গৌড় ও পরে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিল। 
ষদি তিনি শচীর মৃত্যু অন্তে গমন করিতেন ও মোটে বিবাহ না করিতেন, 
তবে লোকে তাহার সন্ন্যামে কান্দিবে কেন? 

শ্তীভগবান শচীকে জ্ঞান দিয়! তীহার অনুমতি লইয়া পরে আবরার 
জ্ঞান হরণ করিলেন। জ্ঞানী লোকে বলিতে পারেন, প্রভূ এ কাঁজ কি 
ভাল করিলেন? যদি জ্ঞান দিলেন আঁধার লইলেন কেন? জননীকে 
জ্ঞান দিয়া ফাকি দিয়। অনুমতি লইলেন, শেষে তাহাকে আবার অকুলে 
ভাসাইলেন, একি ভাগ করিলেন? এ কথার একটু বিচার করিব। এ 
কথা বিচার করিতে গেলে বৈষ্ব ধর্মের সার কথা উঠিবে। যাহারা 
শ্বীভগবানের অস্তিত্ব মানেন, তীারা তাহার সহিত তিনরূপ সম্বন্ধ পাঁতাইয়া 
থকেন। একদলে বলেন যে, তিনিও যে আমিও সে, অতএব তাহাকে 
ভঞ্জনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যখন কোন এক পৃথকু বস্ত নহেন), 
তখন তিনি কিছু দিতেও পারেন না, লইতেও পারেন না,--লওয়। 
কি দেওয়া! আমার নিজের হাত। আমার সাধ্য থাঁকে সাধন করিয়। ধন 
আহরণ করিব, সাধ্য না থাকে পারিব না,--যাহা! আছে হারাইব। আর 
এক শ্রেণী আছেন, ফাহারা শীভগবাঁনকে শান্তা ও দাতা বলিম়ী ভজন। 
করেন। যদি পাপ করি শ্রীভগবান দণ্ড করিবেন, যদি তাহার মনস্তটি 
করিতে পারি তবে পুরস্কার প।ইব এই শ্রেনী জীবের ভজন, সুতরাং ছুই 
রূপ। একরূপ, “হে ভগবান! পাপ মাঞ্জন। কর,” আর একর্প, 
“হে ভগরান ! আমাকে ভাল ভাল দ্রব্য দাও ।” | | 

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তারা বলেন যে, শ্লীভগবামের, 
ভজন প্রণালী আমাদের সংসার দ্বারা আমর! জানিতে পাই। আমরা. 
জীবগণের সহিত সম্বন্ধ পাভাইরা থাঁকি। যাহার সহিত আমি যেরূপ 
সম্বন্ধ পাতাই, সে আমার সহিত সেইনূপ পাতায়। যথা, আমি যদি 
এক জনের বন্ধু হুই, তলে সেও আমার বন্ধু হয়। আমিযদি কাহার সহিত 
স্রীবূপ সম্বন্ধ পাই, তবে আমি ভহার স্বামী হই। যদি প্রভূ বলিয়া, 
কাহার সহিত স'শর্ক করি, তবে ভিনি আমার সহিত দাস সম্পক স্থা'পউ 
করেন। এইরূপ জীবগণে সম্মাজ আবদ্ধ পরিবার আবদ্ধ হইয়া বাস করে। 


২৪৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


সেইরূপে খ্মভগবানের সহিত তুমি যেরূপ সন্বন্ধ পাঁত1ও, তিনিও তোমার 
সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ করিবেন। তাহাকে সখ। বলিয়া ভজন! করিলে 
তিনি তোমার সহিত বন্ধুর ন্যায়, তুমি তাহাকে পুত্ররূপে ভজন করিলে 
তোমাকে পিতার ন্যায়, ব্যবহার করিবেন। এইরূপে শ্রাভগবানের সহিত 
চারি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, যথা দাস্ত সখ্য বাৎসল্য ও মধুর | 
এ সমুদবাক় সম্বন্ধ পাতাইবাঁর উপায়, ভক্তি আর প্রেম । অর্থাৎ শ্রীভগবানকে 
মুখে নাথ .কি বন্ধু বলিলে লাভ, নাই। তাহার উপরে সেই প্রকৃত ভাঁব 
হওয়া! চাই, তবে তিনিও এররূর্প ভাবে তোমার সহিত মিলিত হইবেন। 
ধাহারা শ্রীভগবানমের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন, 
তাহারাই বৃন্দাবনে স্থান পাইয়! থকেন। মন্ত্র তন্ত্রের বলে, কি উপমা-অলঙ্ক'র 
পরিয়া, কি বাক্য-ঢক্কা! গলায় দিয়া, শ্রীবৃন্দবনে প্রবেশ করা যাঁয় না। এই নম্বন্ধ 
স্থ(পন, তত্ব কথার দ্বারা কি কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া, করা যায় না। 

এরূপ ভজনে যাগ যজ্ঞ যোগ পুজা, কি কোন গুপ্ত প্রকরণ কিছু 
থাঁকিল না।, এরূপ ভজনে কোন স্বার্থ সাধনের প্রয়োজন থাকিল না, 
কারণ ধাহার কাছে চাহিব তিনি নিজ-জন, তাহার নিকট চাহিতে হইবে 
কেন ? স্ত্রীকি কখনো স্বামীর কাছে ব'লে থাকে, “আমাকে পোঁষণ কর ?” 
অতএব এ ভজনের প্রধান সাধন ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, ও প্রেম। প্রেম-ভক্কি 
গেলো ত সব গেলে, প্রেম-ভক্তি থাকিল ত সব থাকিল। 

স্জভগবান শচীর প্রেম হরণ করিলেন। বাৎসল্য প্রেমে শচীর জ্ঞান 
আবৃত ছিল। সেই জ্ঞান উদয় হওয়ায় শচী দেখিলেন যে, নিমাই তাহার 
পুত্র নহেন। আর দেখিলেন যে, নিমাই জীবগণের উপকারের নিমিত্ব সন্ন্যাস 
করিতে যাইতেছেন। তখন, এরূপ শুভ কর্মে বাধ দিতে নাই, ইহাই 
বুঝিয়া, তিনি যে বস্তবকে পুল্র ভাবিতেন, তাহাকে বিদায় দিলেন । 

কিন্ত এই জ্ঞান হওয়াতে শচীর অতিশয় অনিষ্ট ঘটনা! হইল । অগ্রেতিনি 
প্লীভগবানের এক মাত্র জননী ছিলেন, এই জ্ঞান উদয় হওয়ায় তিনি একজন 
সামান্ত জীব মাত্র হইলেন। পূর্বে তাহার নিমল সুখের প্রত্রবণ যে অতি 
প্রিয় বস্তটি ছিল, জ্ঞন পাইয়। তাহ! হারাইয়া ছিলেন। শচী জ্ঞান পাইলেন 
বটে, কিন্তু পুজ্রটা হারাঁইলেন। কাজেই শ্রীভগবান শচীর জ্ঞান হরণ করিয়া, 
আবার তাহাকে মাতৃত্বপ্ূপ যে দছুল্লভি গদ তাহাই দিলেন, সুতরাং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে স্ই প্রির ও সুখের বন্তটি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অবশ্য 


কেন শচীর জ্ঞান হরণ করিলেন? ২5৫ 


জানের অবস্থায় শচীর কান্দিবার কোন কাঁরণ ছিল না, আর জান 
যাওয়ায় "হা নিমাই” বলিয়! কান্দিয়া। উঠিলেন। কিন্তু ভালবাসার সেব 
করিতে হইলে এরূপ কান্দিতে হইবে। যেখানে ভালবাসা সেখানেই বিরহ । 
বিরহ লইতে যদ্দি আপত্তি থাকে তবে ভালবাসা পাইবে না। প্রেমোখিত 
ন্থখ চাও তবে বিরহরূপ ছুঃংখ লইতে হইবে। যাহার বিরহ রূপ ছুংখ নাই, 
তাহার মিলন স্থখ নাই। এই বিরহে ভালবাসাকে পুষ্টি ও পরিস্কত করে। তাই 
নিমাই শচীকে বলিয়ছিলেন যে, সন্গ্যাসী হইয়া তিনি সাঝে মাঝে শচীকে দর্শন 
দিবেন; তাহাতে শচী যত সুখ পাইবেন, তিনি ( নিমাই ) সর্বদা .নয়নের 
নিকট থাকিলে" তাহার শতাংশের এক অংশও স্থখ পাইবেন ন]। 

, ফল কথা, যদি জ্ঞানী হও, তবে যত প্রকার মানসিক প্রবৃত্তিতে হৃদয়কে , 
কোমল করে, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি, দয়া, €ক্সহ, মমতা, এ সমুদায় থাকিবে না। 
এ সমুদায় না থাকিলে, ইহ! হইজে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা পাইবে না 
বটে, কিন্তু একটী নিরস শুষ কাষ্টের ন্যায় হইয়া, এ সমুদ্রায় হইতে যে 
স্থখোৎপত্তি হয় তাহাও পাইবে না। অর্থাৎ জনী হও, শ্রাভগবান কি 
কোন প্রিয়জনের নিমিত্ত কান্দিতে হইবে না, কিন্তু তাহাদের, হইতে কোন সুখও 
পাইবে না। প্রেমের চচ্চ1 কর, তবে প্রেম হইতে যে সুখ উৎপত্তি হয় 
তাহা ভোগ করিতে পাইবে, ও বিয়োগ জনিত ছুঃখ কাজেই ভোগ করিতে 
হইবে। তাই শ্রভগবান শচীর প্রতি করুণা করিয়া, তাহার সুখ বৃদ্ধি 
করিবার নিমিত্ত, আপনি তাহার পুত্র থাকিবেন বলিয়া, তাহার জ্ঞান 
হরণ করিলেন, ও “হা নিমাই” বলিয্বা কান্দিবার মহা! ভাগ্য দিলেন। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


কিবা হইল ছুর্খতি, বিষুঃপ্রিয্া গুণবতী, 
কি ক্ষণে আানিনু তোম| ঘরে। 

দিবানিশি কান্দাই হ, সুখ মাত্র নাহি দিমু, 
খ্রিয়ে ! কৃপা করি ক্ষম মোরে & 


করি ধন আহরণ, আপন জন পোষণ, 
জগ মাঝে সবে করে সুখী। 
্বখ নাহি দিনু তোরে, জন্মের মত দেশানরে, 
চলিছি একাকী তোরে রাখি । 
বলরাম দান গায়, স্বামী পানে বাল] চা, 
নয়নের তা! নাহি চলে। 
শুখাইল মুখ-ইন্দু, অঙ্গ বাপে মৃদু মৃছ, 


মুরছিয়। পড়ে পতি কোলে ॥ 


নিমাই জননীর নিকট, তীহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, অনুমতি ক্সইলেন বটে, 
কিন্ত প্রকৃত পক্ষে সচী মর্মাহত হইয়া বাহজ্ঞন প্রায় হারাইয়া, অভ্যা 
বশতঃ সংসারের কার্য করিতে লার্গিলেন। শচীর এই ছুংখ-ভাৰ ঘুচা ইয়া 
নিমাই কিছু কাল সংসারী হইবেন, তিনি জননীকে সেই কথ! বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। জননীর নিকট বিদাক্গ 
লইয়াছেন বটে, কিন্ত চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা নববাল1, সেই সরল!, পতি-প্রাণা, 
পতি-গৌরবিণী, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট ব্দায় লইতে” বাকি আছে। 
বিষুপ্রিয়। অগ্রহায়ণ মাসে পিত্রালয় গমন করিয়াছেন। সেখানে কাণাঘুষ! 
শুনিলেন, তাহার ম্বামী নাকি নিজ মূখে বলিয়াছেন যে, তিনি সন্ধ্যালী 
হইয়া গৃহ ছাড়িবেন । তাহাকে তাহার স্বামী,__যহার হৃদয় কেবল 
ভালবান! দ্বারা গঠিত,ধে ছাড়িয়া! যাইবেন, ইহা তাহার বিশ্বাস হইল 
না। কিন্তু ভরসাই বাকি? তাই ব্যস্ত হইয়া পতির গুঁহে, আপন] 
আপনি আসিয়া উপন্থিত হইলেন। 


বিষুপ্রিয়ার পতি-গৃহে আগমন। ২৪৭ 


শ্ীনিমাই রন্ধনীতে ভোজন করিয়! খষ্টায় শয়ন করিলেন, একটু নি্র(ও 
গেলেন । , এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়। অল্প সম্প বেশ বিন্যাস করিয়া, হাতে 
পানের বাঁট!, আর এক খানি রেকাবিত্তে চন্দনের বাটী ও ফুলের মালা 
লইয়া পত্তির গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, পতি ঘুমাইয়া আছেন, বস্ত্র 
দ্বারা সমুদায় অঙ্গ আবৃত, কেবল বদন .খানি চন্দ্রের নায় শোভা 
পাইতেছে। 

বিষুপ্রিয়ার ধৈর্য্য মাত্র নাই। পিতার গৃহ ঃ অনাহুত ্রতগমনে 
আসিয়।ছেন, কেন, না স্বামীর কাছে গুনিবেন যে লোকে যে জন্রব করি- 
তেছে তাহার অর্থ কি? সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া স্কট অমন মুখে 'দিয়। শীঘ্র শীঘ্র 
পতির গৃহে আগমন করিয়াছেন । তাহার ভাগ্যক্রমে সে দিবস প্রভু 
সংকীর্তনে গমন করেন নাই। পতির নিকটে যাইয়া কি বলিবেন, এ 
সমুদায় কথা মনে মনে শত বার, রচনা করিয়াছেন। আর পতির নিকট 
যাইয়া দেখেন তিনি ঘুমাইতেছেন। পতিকে নিদ্রিত *দেখিয়। বিষুপ্রিয়া 
অমনি দাড়।ইলেন। + 

শ্রীবিষ্প্রিয়া ভাবিলেন, তীহার বল্লভের ভাগ্যে ত নিদ্রা-প্রায় হয় না। 
একটু ঘুমাইতেছেন, এখন জাগ্রান কর্তব্য নয়। আবার ভাবিতেছেন, 
ভালই হইয়াছে। এই স্থযোগে পদতলে বসিরা মুখ খানি দেখি। তখন 
পানের বাটা ও হস্তের রেকাঁবি নিঃশব্দে খটার নিয়ে রাখিলেন) ও পরর্ূপ 
নিঃশবে, ভয়ে ভয়ে, থধেন কত অপরাধ করিতেছেন, স্বামীর পদতলে বসি- 
লেন। বসিয়া, মহা! সুখে ও অতি খ্বৌরবের সহিত, পতির মুখ-চন্ত্র দেখিতে 
লাগিলেন। পতির শ্রাপদে হস্ত ম্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে ন1। 
শীতক[ল, তাহার কথধতল শীতল, উষ্ণ বস্ত্রে পতির চরণ আবৃত, তাহার 
করতল স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গের সম্ভাবন1। ইহ।ই ভাবিয়া! সেই উষ্ণ বস্ত্রের মধো, 
ধীরে ধীরে হস্ত প্রবেশ কারাইতে লাগিলেন। যখন তাবিলেন যে করতল 
উষ্ণ হুইয়াছে, তখন শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। 

এইরূপে ্্ীচরণ স্পর্শ করিয়! কিয়কাল ₹পর্শ সুখ অন্ভব করিতে 
লাগিলেন। একটু পরে, চৌরগণ যেরূপ অতি নিঃশবে ও ক্রমে ক্রমে 
দ্রব্যকে স্থানভ্রষ্ট করে, সেইরূপ শ্রীবিষুওপ্রিক্া পদছটি হস্ত দ্বারা উঠাইতে 
লাগিলেন। "মনে মহ! ভয় যেপাছে পতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু বিধি 
তাহাকে সে রাত্রি সুপ্রসন্ন; 'নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন 


২৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত | 


শ্রীবিষুণপ্রিয় তাহার পতির ছুটি অভয় পদ উঠাইয়া আপনার হদয়ে 
ধরিলেন। ৃ্‌ 
এই যে বিষ্ুপ্রিয়া নিমাইয়ের পদ হৃদয়ে ধরিলেন, ইহার ভিনটি 
কারণ আছে। প্রথমতঃ, শবিষুপ্রিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার উষ্ঃ. 
হৃদয়ে পদতল চাপিলে শ্রীনিমাইয়ের আরাম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
ভাবিলেন যে, তাহার বুকের মধ্যে কুচিস্তা জলস্ত অনলের স্ায় পোড়াইতে- 
ছিল, স্বামীর শীতল পদস্পর্শে উহা নির্বাণ 'হইবে। তৃতীয়তঃ, বরাবর 
ভাঁবিতেছেন যে, স্বামীর অভক পদে একবার স্মরণ লইবেন, 
তাহা এখন লইলেন। শ্রীগীদ হৃদয়ে ধরিয়া বিষুরপ্রিয়] পতির প্রসন্ন বদন 
দেখিতে লাগিলেন । ভাবিতেছেন, ত্রিভুবনে এমন স্থনার মূর্তি আর নাই। 
পদস্পর্শে শরীর আনন্দে পুলকিত হইল, আর তাহাতে যেন পতিমুখ আরো 
প্রফুলিত হইল। হস্ত ও রোদন যেরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, স্থখ ও দুঃখ সেইরূপ । 
অধিক হর্ষ হইলে 'রোদনের উৎপত্তি, ও অধিক রোদনে হান্তের উৎপত্তি, 
অধিক ছুঃখে সুখের উৎপত্তি ও অধিক স্থখে ছুঃখের উৎপত্তি হয়। তখন 
বিফুত্রিয়। তধবিতেছেন, তাহার মত ভাগ্যবতী ত্রিজতে আর কেহ নাই, ত্তাহার 
কি এ ভাগ্য থাকিবে? ইহাই মনে উদর হওয়ায় নয়ন ছুটি জলে পুরিয়। গেল, 
আর যদিও পতির নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে নীরবে রহিপেন, কিন্ধ নয়ন জল নিবারণ 
করিতে পারিলেন না। জল নয়নে স্থান ন] পাইয়! ভাপিয়! চলিল, তখন 
উহার একবিন্দু পতির শ্রীপাদপন্ধে পড়িল। 

এই উষ্ণ নয়নজল পায়ের উপর পড়িলে শ্রীগৌরাঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল, 
ও তখন তিনি নয়ন মেলিলেন। দেখেন তাঁহার প্রিয়া পদতলে বসিয়! 
তাহার চরণ ছুই খানি হৃদয়ে ধরিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। ইহা 
দেখিবা মাত্র নিদ্রার আবেশ একেবারে গেল। তখন অতিশয় ক্লেশ পাইক়! 
ব্যস্ত হুইয়। উঠিয়া], আপন প্রিয়াকে উরুর উপর রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে 
চিবুক ধরিয়! জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি আমার প্রাণ-প্রিয়া, তুমি কাদ 
কেন? * 





* ঢুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়ার চির, 
হৃদয় বাহিয়! পড়ে ধাঁরা। 

চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আঁচন্থিতে, 
বিফুপ্রিক্না পুছে অভি পারা [ও পিঠে] 


গতি-কোলে বিস্ুুপ্রিয়া । ২৯ 


বিষুপ্রিয়া এই মধুর সন্তাণ গুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার উত্তর দিবার 
ইচ্ছা হুইল, কিন্তু পারিলে্ না । তাহার ধৈর্ধ্য বাধ ভাঙ্গিয়া 'গেল। তখন 
পূর্বে যে ধার! পড়ির।ছিল, তাহার বেগ শত গুণ বৃদ্ধি হইল। ্‌ 

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাতে আরে ব্যস্ত হইয়া “প্রিয়ার অঞ্চল দিয়! তাহার নয়ন 
মুছাইতে লাঁগিলেন। কিন্তু তাহ!তে বিপরীত ফল হইল, হ'দয়ের তরঙ্গ 
বাড়িয়া উঠিল। শ্রীনিমাই অতি কাতর হইলেন । কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়! 
আর কোন কথা না বলিয়া প্রিয়ার নয়নজল মুছাইতে লাগিলেনন। ভাবিলেন, 
হৃদর-বেগের কিছু নিবৃত্তি না হইলে প্রিয্সা কথা কহিতে গারিখেন না। 
বসিয়া নয়ন জল মুষ্ছাইত্যে ল/গিলেন, ও প্রিয়ার হুদয়ের দুঃখ-তরঙ্গে মুখে 
ঘে নান! ভাব খেলিতেছে, তাই এক দুষ্টে, সজল নয়নে, দেখিতে লাগিলেন । 

পরে আবার বলিতেছেন, “শ্রিয়ে! আমাকে ছুঃখ দ্িতেছ, আমার 
প্রতি ফ্লপা করিয়া তেখার কথা আমকে বল। এই আমার ক্রোঁড়ে বগিয়া, 
আর ভুমি পতি প্রাণা, তোমার আধার ছুঃখ কি হইতে পারে ?” 

পিমাই দেখেন, বিষুপ্রিরা কথা বলিবার চেষ্টা করিত্বেছেন, কিন্ত 
প।রিতেছেন না। স্বামীর কোলে অল্প অল্প কপিতেছেন, কেবল স্থান গুণে 
মুচ্ছিত ইইতেছেন না । নিমাই দ্বারা নানা প্রকারে আশ্বাসিত ও সেবিত 
হইয়া! শেষে পতির মুখ পানে চাহিলেই। নিমাই দেখিলেন, দৃষ্টি ক্ষোভে 
পূর্ণ। খিষুঃপ্রিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছেন-- 

“তুমি নাকি,_মাকে অকুলে ভাসাইয়া যাইবে ৭৮ 

প্রমতী “আমাকে” বলিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন, 
“ঝুকে . 
' নিমঃই যদিও বুঝিলেন, পূর্বেও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রিয় তাহার 
অন্যাসের জনরব শুণিয়াছেন, ও তাহাই শুনিয়া ব্যাকুল হইয়।ছেন, তবুও 
মনের ভাব প্রকাশ না, করিয়। হাসিয়। বলিলেন, “আরও বুঝাইয়! বল, ফেলে 
যাবসে কি?” 





“মোর প্রাণ প্রিয় তুমি? কান্দ কিকারণে জানি, 
কহকহ ইহার উত্তর। 

থুইয়াঁ উরুর পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, 
পুছে বাদী মধুর অমর ॥ ( চৈভন্যমঙ্গল ) 
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" ২১৩ _ শ্লীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


বিষুংপ্রিরায়: ইচ্ছা! নয় যে সন্ধ্যা শব মুখে আনেন। তাই বলিতেছেন, 
*তোমার দাদা যাহা করিয়াছিলেন, তুমি নাকি স্তাহাই করিবে ?” 

নিমাই হালিতে লাগিলেন। একটু হাসিয় বলিলেন, “তোমাকে এ 
কথা কে বলিল? আপনা আপনি অহেতুক কেন ছুঃখ পাইতেছ ?” ইহাতে 
বিষুণপ্রিয়। পতির হন্ত খানি মন্তকে রাখিয়া বলিলেন,”আমার মাথা খাও, 
ঠিক" কথ! বল।” ইহাতে শ্লীনিমাই বলিলেন, “কত দিবস পরে তোম।কে 
দর্শন পাইলাম, এখন তোমার টাদমুখ দেখিব, না কেবল কানন কাট। করিব। 
যখন যেখানে যাই, তোমার অন্ুমতি লইয়া যাইব। এখন ও সমুদায় 
ভুলিয়! যাও” ইহ! বলিয়! প্রিয়ার সহিত নানাবিধ হাস্য কৌতুক করিতে 
জাগিলেন। 

প্রভুর এ সমস্ত গাহশ্থ্যিরস পুর্বে ভোগ করিবার অবকাশ ছিল না। 
সমত্ত নিশ। সংকীর্তনে যাইত। যখন ভাপনন বিভোর থাকিতেন, তখনই 
সংকীর্তনে গমন করিতেন না। তাহাতে শ্রীমতীর বা কি? উভয় সময়েই 
তিনি বঞ্চিত" কিন্তু শচীমার মনের বাসনা কি তাহা তিনি জানিতেন, ও 
সে দিবস মায়ের মুখে শুনিলেন যে, তাহার সাধ যে নিমাই অন্ততঃ কিছু 
কাল ঘরকন্না করুন। প্রডু তাহাতে প্রতিশ্রত হয়েন, যে তিনি মায়ের 
এই সাধ যথাসাধ্য পালন করিবেন। এই সংকল্প করিয়৷ তাহার সমস্ত 
ভাঁবকে তখন হৃদয়ে লুকাইয়াছেন। হ্ৃতরাং চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ' বয়স্ক পতি, 
চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা বল্পভার সহিত যেরূপ হাসা কৌতুক করে, প্রভু প্রিয়ার 
সহিত তাঁহাই করিতে লাগিলেন।  « 

শ্রীমতি বিষুপ্চিজ্ঞা পতির এই ,নৃতন ভাব দেখিয়া একেবারে আদ 
গলিয়া পড়িলেন'। 

এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী গেল। নববাঁলা সমস্ত নিশা ঢোকে ঢোকে 
আনন পান করিলেন। হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরিতেছে.না। তখন স্বাভাবিক 
নিয়মে হৃদগে আবার দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। পুর্ধেই বলিয়াছি, বড় সুখ 
হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে হুখ আসিয়া আপনি উপস্থিত হয়। ভাবিতেছেন, 
আমি কি ছার যে মামার এ সখ থাকিবে? ইহা ভাবিয়া পতির মুখপানে 
চ(ছিলেন, চাহিয়া শিহরিয়। উঠিলেন। পতি-পানে চ।ছিয়া সেই সন্দেহ 
গেল না, বরং যেন বাড়িয়া গেল। , পতি- -মুখ দেখিয়া! বুঝিলেন, যেন 
তাহার পতি, তাহার পানে চাহিয়া অন্তরে স্তরে কাদ্দিতেছেন। তখন 


ভুমি কি আমাকে ফাঁকি দিতেছ? ২১১ 


শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া, পতিকে জিজ্ঞানা করিতেছেন, “তুমি, কান্দ 
কেন ” 

ইহার তাৎপর্ধ্য পরিগ্রহ করুন। বিষ্ণুপ্রিয়া পতি-মুখপানে চাহিয়! 
দেখিলেন যে, যর্দিও তিনি আমোদ ও কৌতুক করিতেছেন বটে, কিন্ত সে 
সমুদ্ধায় বাহা, যেন প্রকৃত পক্ষে অন্তরে অন্তরে কান্দিতেছেন। তখন তাহার 
মাথা একবারে ঘুরিয়া গেল মনের সন্দেহ ঘুচাইবার নিমিত্ত স্বখমীর 
মুখপানে আবার চাহিলেন, চাহিরা সন্দেহ গেল না, বরং বদ্ধমূল হইল। 
তখন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি কান্দিতে্ছ কেন *" * 

প্রীগৌরাঙ্গ এই কথ] শুনিষ্বা চমকিত হইলেন। সরলা স্ত্রীর মুখের 
ভাব দেখিয়া প্রকাশ্যে কান্দিয়া ফেলেন, এরূপ ভাব হইল। কিন্তু দৃঢ় সংকলে 
ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "কৈ এই ত আঁমি হাগিতেছি ।” ও ্রীবিষুণ্রিয়া 
এ কথায় প্রবোধ মানিলেন নু । পতির্ ছুই খানি হস্ত লইয়! আপনার 
বুকে ধরিলেন। আর বলিলেন, “তোমার ভাব আমার নিকট একটুও ভাল 
বোধ হুইতেছে না। তুমি আমাকে যেন ফাকি দিতেছ, জমি তোমার 
মুখ দেখিরা মনের ভাব বুঝিতেছি। যদিও আমি মেয়ে মানুষ, কিন্ত আমি 
তোমার মুখ দেখিলে মনের ভাব বুঝিতে পারি। তবে কি সত্যি সত্যি তুমি, 
মা এবং আমার গলায় ছুরি দেবে ?* 

এখন নিমাইয়ের বিষুপ্রিয়ার জদয়ে শেল মারিবার সময় উপস্থিত হইল! 
কাজেই প্রভু একটু গম্ভীর হইলেন, হুইয়া বলিলেন, *প্রিয়ে ! হিত-বাক্য 
শুন। আমার ইচ্ছা তোমার হিত,হয়, তোমার ইচ্ছা আমার হিত হয়। 
উভয়ের মনস্কামন1 সিদ্ধি হবে, কেবল এক শ্রীক্ুষ্ণ ভজন করিলে। তুমিও তাই 
কর, আমি ও তাই করি। তোমার নাম বিখুপ্রিয়া, তুমি নামের স্বার্থকতা কর।” 

শ্রীমতীর মুখ গুকাইগ্কা গেল। পতি যাহা বলিলেন, তাহা অমুদ্রায় 
ওনিতেও পাইলেন না, কিন্তু তবু স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাহাদের ছাড়াছাঁড়ির 
কথ। হুইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মুচ্ছিত হইলেন নাঁ। কারণ তাহার সশ্,খে কি 
বিপদ তাহা তখন সম্যকরূপে মনে ধারণা করিতে পারেন নাই। বি প্রয়া 


রড করব কে নিয়া, পুছে দেবী বিকুপ্রিয়া 
মিছা না বলিহ মোর তরে। 

হেন অনুমান করি। যত কহ মেচাতুয়ি, 
পলাইবে মোন অগোচরে (চৈতন্য মঙ্গল) 
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বলিলেন, “আমি তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি যাই কর, বাড়ী ত্যাগ 
করিও ন। আমি বাপের বাড়ী থাকিব, তোমার কাছে আসিব না, তুমি 
মাকে ত্যগ করিও না, মা মরিয়া যাইবেন, আর লোকে তোমাকে নিন্দা 
করিবে।” আর কি কি বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত বলিতে পারিলেন না, 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়৷ উহাই বার বার বলিতে লাগিলেন। 

উপরের কথা গুলি ও আরো অনেক কথ], ঘে অবধি এই বিপদের কথা 
শুনিয়াছেন, দেই অবধি চেষ্টা করিয়। করিয়া মনে মনে যোজন! করিয়াছিলেন, 
গতিকে বঙ্জিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবেন, কিন্ত সময় কালে তাহার অধিকাংশ 
ভুলিয়! গিয়াছেন | কেবল আমি তোমার কাছে*.আসিব না, জননীকে বধ 
করিও না, এইব্ধপ ছুই একটি কথ বার বাঁর বলিতে লাগিলেন । 
_ শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার বালা-প্রেক়্সীর্‌ তাহাকে বাড়ী রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া, 
জুই ভাবে বিভোর হুইলেন। তাহার প্রিম্লাকে, তাহার অতি ভালবাসার 
পাত্রীকে দুঃখ দ্রিতেছেন, তাহাতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ইহার পরে, 
তহার বালিকু! স্ত্রীর, তাহার ন্যায় ধীশক্তিসন্পন্ন স্ব'মীকে বুঝা ইয়া পড়াইয়া 
রাখিবার চেষ্ট৷ দেখিয়া, আবার দয়ার উদ্রেক হইতেছে। প্রির।র প্রতি দয় 
হইর1 চাহিতে লাগিলেন । 

নিমাই বলিতেছেন, “তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সন্গ্যাসী হইব। কিন্ত 
পরিয়ে! তে'মার প্রতি কি আমার ভালবাসার অভাব আছে? তোমাকে দুঃখ 
দিতেছি বটে, আমার নিমিত্ত তুমি বড় ছুঃখ পাইবে, কিন্তু আমিও ত তোমার 
নিমিত্ত ছুঃখ পাইব? তোমাকে দুঃখ দিতেছি আর আমি ছুঃখ লইতেছি। 
ইহা কি ইচ্ছা! করিয়া করিতেছি? বিষুপ্রিয়ে ! শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত 
এ সমুদায় করিতেছি, তোমার ও'আম।র ছুজনের ভাল হবে ।” 

বিঝ্ুপ্রিয়া পতির এই কথা শুণিলেন, কিন্তু উহ! তাহার হৃদয় ভাল করিয়া 
স্পর্শ করিল না। যেন আপন আপনি কথ। কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 
“আজ কয়েক দিন আমি অনেক অমর্জল দেখিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারি- 
বাম যে, আমার সুখ ফুরাইয়। গিয়াছে । আমি এ সব জানি, আমি ত সে 
উছটের কথা এক দিনও ভুলি নাই।” এই কথা বলিয়া পতির' মুখ পানে 
চাহিয়৷ বলিতেছেন, ”হ'ণীগে। সত্যবাদী ! আমার পায়ে উছট লাগিলে, তুমি 
না বলেছিলে, এই যে আমি আছি, তোমার ভয় কি?” 

জ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত ফরিলেন। 


বিষুণপ্রিয়াকে প্রবোধ বচন। ২১৩ 


বিষুপ্রিক্বা। তোমার দোষ কি? তুমিত গুণনিধি। আমার কপালে 
বিধি পতি থাকিতে বৈধব্য লিখিয়াছেন। কিন্ত এসবকি? আমিকি স্বপ্নে 
দেখিতেছি, ন! ঝুম তামাসা করিতেছ ? ভুমি কি আমাকে ভয় দিতেচ্ছি? 

শ্ীগৌরাঙ্গ সাশ্রপূর্ণ নয়নে শ্রিয়ার দিকে চাহিয়। জাছেন। বলিলেন, 
*প্রিয়ে! এ স্বপ্নও নয় তামাসাও নয়, সত্যই আমি সন্ন্যাসী হইব। এখন 
তুমি আমাকে মনস্খে অনুমতি দাও ।” 

প্রীবিষুপ্রিযার ঠিক চেতনাবস্থা নাই, তাহ থাঁকিলে মুচ্ছিত হইতেন 1 
একবার ভাবিতেছেন, স্বপ্ন । শ্রীগৌরাঙ্গ, এ যে সত্য ও স্বপ্ন নয়, তখন তাহাই 
বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন । বলিতেছেন, পপ্রিয়ে! আমি তোমাকে ফেলিয়া 
সন্ন্য।সী হইয়। যাইব, এখন মনন্থুখে আমাকে অনুমতি দাও ।” 

বিষুতপ্রিয়া। তুমিবল কি? তুমিষাবে কোথা? তুমি কেন যাবে? 
ইহা নাকি আবার হয়! আমি মাকে এখনি ডাকিয়া বলিতেছি। আমাকে 
নয় পায় ঠেলিলে, তাহাকে আর এই বুদ্ধ কালে ফেলে যাইতে পারিবে ন|। 
এই কথ বলিয়া শ্রীমতী মায়ের নিকট চলিলেন। মায়ের নিকট চলিলেন 
তাহার অনেক কারণ, এক কারণ এই স্বামী ত্যাগ করিলেন, কাজেই মায়ের 
আশ্রয় লইতে চলিলেন। পু 

শ্রীগৌরাঙ্গ ধরিলেন, ধড়িয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। বলিতেছেন, *প্রিয়ে ! 
একটু ধৈর্য্য হও। আমি যাইব, তাহাতে আমার ক্লেশ। তোম।কে ছুঃখ 
দিতেছি, তাহাতে ক্লেশ। তৃষ্ষি পতিপ্রাণা, সমুদায় হুঃখ আমার ঘাড়ে না 
দিয় ইহার কিছু অংশ লও। মার নিকট আমি অনুমতি লইয়াছি, তিনি 
মনস্থথে অনুমতি ধিয়াছেন। এখন তোমার নিকট অনুমতি লইব।» 

বিষুপ্রিয়া। তুমি বলকি? মাঅনুমতি দিয়াছেন? 

প্রীগৌরাঙ্গ। ইহা, তিনি মনস্থুখে অনুমতি দিয়াছেন। 

বিষুণপ্রিয়।। মা অনুমতি দিয়ীছেন! তা দিলেও পারেন। তিনি 
আর ক দিন বাঁচিবেন? আমি বল দেখি এ চিরজীবন কিরূপে কাটাইব? 
তুমি আমাকে কার হাতে দিবে? ম! অল্পকাল পরে চলিয়৷ যইবেন, তখন 
আমাকে কে রক্ষ! করিবে ? 

তাহার পরে আবার বলিতেছেন, "আমি তোমাকে এক কথা বলি। তুমি 
মাকে ফেলিয়া! যাইও না, তোমার অধর্দ হবে। তুমি সন্ন্যাসী হবে, তার 
মানে আমাকে ত্যাগ করিবে। * দার জন্যে তুমি বাড়ী কেন ছাড়িবে? আমি 
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বাপের বাড়ী থাঁকিব।” পতির মুখ পানে চাহিয়া দেখেন যে তীহাঁর প্রস্তাব 
অননুমোদিত হয় নাই, তাহাতে আবার বলিতেছেন,“তাহাঁতে হবে না? আচ্ছ।! 
আমি বিষ খেয়ে কি গঞ্গায় ঝাপ দিয়া মরিব। তুমি ঘর স্টড়িও না, মাকে 
ত্যাগ করিয়া অধর ও লোকনিন্৷া ঘাড়ে করিও না। তুমি মন্ন্যাসের হুঃখ 
লইও ন11৮”* র 
. শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কাতর ও করুণ স্বরে বলিলেন, “পরিয়ে ! তুমি সব কথা 
বুঝিতেছ না। এ জনম আমি ক্রন্দন করিতে আসিয়াছি। ক্রন্দনও করি- 
য়াছি, তবু জীবে হরিনাম লইল বাঁ । এখন আমি ও আমার নিজ জন সকলে 
একত্র হইয়া, রোদন করিয়া জীবের হৃদয় দ্রব করাইব। আমি তোমাদিগকে 
ত্যাগ করিলে মা রোদন করিবেন, তুমি রোদন করিবে, জীবে তাহা, ও আমার 
অবস্থা দেখিবে ও শুনিবে। তখন জীবে আমার জননীর অবস্থা॥ তুমি আমার 
প্রাণ প্রিয়া তোমার অবস্থা, দেখিয়! আম)কে কৃপার্ত হইবে, হইয়া হরিনাম 
লইবে | তাহাই মার নিকট অনুমতি লইয়াছি, ও তোমার নিকট লইব। 
মাকে ও তোমাকে কান্নাইতে হইবে, তাহা না হইলে জীব উদ্ধার হইবে না। 
এ কথা শুনিয়। বিষুপ্রিয়। স্তম্ভিত হইলেন ! 
একটুখামিয়া বলিতেছেন, “তোমাকে আমি লর্জা ত্যাগ করিয়া! আজ 
মনের কথা বলিব । আমার মত ভাগ্যবতী এ জগতে নাই। তোমার রূপে ও 
গুণে পশু পক্ষী মোহিত। আমি ঘাটে যাই, শুনি যে লোকে আমাকে দেখা- 
ইয়া, তোমার রূপ গুণের প্রশংসা করিতেছে । আমি পথে তাহাই শুনি, 
ঘরেও তাই শুনি, এমন কি, আমি শুনি যেন ভ্রিজগত কেবল তোমার রূপ 
ও গুণের কথ৷ বলিতেছে। সেই তুমি আমার স্বামী, আমার সামগ্রী | দেখ 
আমি তোমাকে দেখিতে পাই না। তুমি আমার কাছে আইস. না, ভাল 
করিয়া কথা কও না। এমন কি তোমার মুখ থানিও আমি ভাল করিয়া 
যে দেখিব তাঁহার অবকাশ তুমি দেও নণ। কিন্তু তাহাতে আমি ছঃখ করি- 
তাম ন|। ভাবিতাম আমারই স্বামী ত? আবার যখন তুমি কীর্তন করিতে, 
আমি একা শুয়ে ভাবিতাম, যে, আমি আর একটু বড় হইলে, তখন তুমি 


*কি কহিব মুই আর, আমি তোমার নংনার, 
মন্ন্যাঙ্গ করিবে মোর তরে। 
তোমার নিছনি লয়ে, : মরিব মু বিষ থেয়ে। 
হুখে নিবেশহ তুমি ঘরে ॥ ( চেতনা বন্য, 


ঝরিয়ে আমি তোমার। ২১৫ 


গামাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, আর আমি তোমাকে পাইব। * 
দেখ সে দাধ আমি ছাড়িলাম। আমাকে ছাড়িলে ডোমার ছুঃখ হইতে পারে, 
কিন্ত আমি ছার, আমাকে ছাড়িয়া! তোমার ছুঃখ কেন হইবে? তুমি 
বাড়ী ছাড়িয়া যাইও ন1। কে তোমাকে রাদ্িয়া। দিবে ? কে তোমার সেবা 
করিবে? আবার পথে হাটিবে কিরূপে? তোমার পা ছুখানি যেন শিরীষ 
ফুল। তুমি আমার গলার ছুরি দিয়া যদি না বলিয়া যাও, আমি.কি করিতে 
পারি। কিন্তু তুমি ঘরের বাহির হও, এ অনুমতি আমি দিতে পারিব ন11”1 

শ্রীগোৌরাঙ্গ বলিলেন, *শ্রিয়ে সংসারের * স্থ, তোমাদের নেহ, ত্যাগ 
কৰ্তিতেছি, এ সমুদায় আমি ইচ্ছা করিয়া করিতেছি না। আমার 
প্রাণ্থ জর জর হইয়াছে। তুমি আমাকে ঘরে রাখিতে চাঁও কেন ? তুমি 
আপনি বণিলে, তুমি আপনার স্থখ চাও না, আমার সুখের নিমিত্ত আমাকে 
ঘরে রাখিতে চাহিতেছ। তুমি যেমন বুঝো তেমনি বলিতেছ। কিন্তু 
ঘরে থাকিলে আমার সুখ হইবে না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বৃন্দাবনে 
যাই, তবেই আমি বাঁচিব।” ৃ 

বিষুণপ্রিয়া তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, “যদ্দি বুন্দাবনে গেলে সুখী হও 
তবে যাঁও, আমাকেও সঙ্গে লও। দেখ, রাম যখন বনে গমন করেন, 
তখন সীতাকে লইয়! গিয়াছিলেন।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ। প্রিয়ে! তুমি সব ভুলে গেলে? তোমাকে সঙ্গে লইলে 
আর আমার সন্যাস হইল না, তাহা হইলে আর: জীবের নিকট করুণা 
পাইব না। আমার কাঙ্গাল, তোমায় কাঙ্গালিনী, হইতে হইবে । তুমি 
আমার সঙ্গে থাকিলে তাহা হইবে না। প্রিয়ে! আমি তোমার, যেখানে 
থাকি সেইখানেই তোমার । আমাঁকে যাইতে দেও, দিয়া, হৃদয়ের মধ্য- 
স্থানে আমাকে রাখিয়া, তোমার বিরহ-মন্ত্রণা দূৰ করিও । তোমার বিরহও 


* আমা হেন ভাগ্যবতী, নাহি কোন যুবতী, 
তুমি মোর নিজ ও ণনাথ । 
বড় প্রীতি আশ! ছিল, দেহ মন সমর্পিল, 
| এ নব যোঁবনে দিবে হাত ॥ ( চৈতনামঙ্গল ) 
শ কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে । 
' শিরীষ কুত্বম যেন। " হকোমল শীচরণ, 
তন্ন লাগ পরশিত্তে হাতে ॥ ( চৈতন্যমঙ্গল ) 


' ২৯৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


আমি এ উপায়ে সহ করিয়া থাকিব। শুন, তোমাকে সার কথ! বলি। 
নয়নের আন্তরে গমন করিলে তাহাকে বিচ্ছেদ বলে না। শ্রীতি ছিন্ন 
হইলেই তাহাকে বিয়োগ বলে। আমি চলিলাম, কিন্ত আমি আমার 
প্রতি তোমার প্রীতিটুকু রাখিয়া যাইতেছি। তা লইয়া! গেলে তুমি কিরূপে 
বাঁচিবে, আমিই বা কিরূপে বাচিব? সুতরাং আমি তোমারই থাকিব, 
কেবল স্থানাস্তরে বাস করিব। শ্রিয়ে ! তুমি আমর, আমি তোমার । আমি 
জীবের ছুঃখে ছুঃখ পাইতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না, আমি তোমার 
পতি, তুমি পতি-প্রাণা তুমি সামার সহায়তা কর। 

ইহা! বলিয়! শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্প্রিয়ার ছুই খানি হস্ত ধরিলেন। পুতি 
ছুই খানি হস্ত ধৰিলে, বিষ্ণপ্রিরা মুখ খানি উঠাইলেন, পতির মুখপানে 
চাহিলেন, নয়নে নয়ন মিলন হইল, না বলিতে পারিলেন না, মৃচ্ছিত হইয়। 
ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন ।* রর 

তখন শ্রীগোরাঙ্গ ,হাহাকার করিয়া প্রিয়াকে ধরিলেন। ধরিয়া সন্তর্পণ 
করিতে লাগিলেন। আর তাহার কর্ণে বলিতে লাগিলেন, “উঠ ! তোমার 
তজীবন আাছে? তোমাকে ত বধ করিনাই? প্রিয়ে! দেখিও, নারীবধের 
ভাগী আমাকে করিও না। উঠ! আমার প্রতি কৃপা করিয়। উঠ । আমি 
তোঁম।কে চিরদিন ছুঃখ দিয়া অদ্য তোমার কোমল হৃদয়ে শেল আঘাত 
করিতেছি। কিন্ক তুমি পতি-প্রাণা, পতির অপরাধ না লইয়া, জীবিত হইয়! 
আমার প্রাণদান কর।” 

বিষ্প্রিয়া নয়ন মেলিলেন, একটু সপ্ীব হইলে উঠিয়া বমিলেন, 
কিন্ত তবু নয়নে তখন জল আইসে নাই। নয়নে একটু জল আসিলেই 
.প্রাণরক্ষা হয়, কিন্তু তখন সর্বেন্ি শুথাইয়া গিয়ছে। কাজেই বিহ্বলের 
ম্যায় বকিতে লাগিলেন। প্রভুকে বলিতেছেন, “আমি কিকরিব বলিয়া 
দাও। তুমি গেলে শামি কি হইলাম? আমিত সধবা থাকিব? তুমি 
আমার স্বামী, তাহা বলিতে দিবে ত? আমি তোমার স্ত্রা,লোকে ইহা ত 
বলিবে ? না, আঙ্ি এখন ত্রিদ্রগতভে একাকিনী হইব? আমাকে সবে 
ভাগ্যবন্তী বলিত, এখন সকলে অভাগী না বলে, তাহাই করিয়া তুমি 
বাই 1” 





এ১০০০৮-- 


প্রিদ্না করে ধরি, অনুমতি মাগিতে, 
ষুরছে পড়িল ছু. ঠাই। 


বিস্খপ্রিয়ার প্রলাপ । ২১৭ 


«আর একটি কথা বলি,” ইহাই বলিয়া! পতির এক খানি হাঁত ধরিলেন। 
ধরিয়া বলিতেছেন, “তুমি মন্ন্যাসী হইন্না গেলে লোকে আমাকে কি বলিবে? 
পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আমাকেই দিন্দা করিবে । বলিবে কি, যে, ইহার 
ঘরণী অতি পিঠুর, কাল সাপিনী, তা না হইলে এ বৌবন কালে ইনি সংসার 
কেন ছাঁড়িবেন ? সংসারে যদি ইহার সুখ থাকিত, তবে কি ঘর ছাড়িয়া বন- 
বাসী হইতেন? ভুমি সত্য করির! বল, আমিকি ত্যক্ত করিয়। তোমাকে 
ঘরের বাহির করিলাম ?* ” 

শ্ীগৌর।ঙ্গ তখন প্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া একট, চিন্তিত হইলেন "হইয়া, 
তাহাকে অগ্রে নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
কিছু করিতে পারিলেন না। তখন একটি চতুর্দশ বর্ষ বালিকার নিকট 


*প্রভুর মনগসের পর বিশ্প্রিয়ার গুল)” বর্ণনা করিয়া বলতাম দস এই পদটী গ্রখিত 
কনেন। যথ। নি 


অ।মাত্র বমসী, যে ভোঁমী দেখিল, 
কত না (শম্দিল যোবে। 
মে ত অভাশিশী, হেন গুণমণি। 
কেন রুখে তাও ঘতে 2 
যদি রুপ তণ, থাঁকিত ভাতান। 
পতি কি মোঁবন কালে । 
কৌঁপীন পরিমা, কাঙ্গাল হইয়া, 
গৃহ ছাড়ি বনে চলে? 
নিঠ,র রমণী, ' পাপিনী তাশিনী, 
পভি দেশান্তরি করে? 
শিম হইয়া, চপ্রিছ ফেলিঘা 
লেকে গালি পাড়ে মোবে ॥ 
আমেকি তোমায়, দিয়াছ বিদাঁয়। 
শভা করে বল নাথ! 
তোমার লাগিয়া, মগ্ছি পুড়িয়া। 
তাহে লোকে পরিবাদ ॥ 
তুমি মোর পতি, হইন্লাছ যতি, 
পু এক] মোর নর্বানাশ। 
প্রিয়ার রোদনঃ , , তাদিবে ভুবন, 


আর বলরাম দাস॥ 


২১৮ শীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


শ্রীভগবান পরাজিত হইয়া, পরশবর্য্যের সহায়তা লইতে বাধ্য হইলেম। শচীর 
যেরূপ প্রেম হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, বিষ্ণপ্রিয়ারও তাহাই করিলেন। 
কিয়া, তাহাকে জ্ঞান দ্রিলেন। দয়া ধলিতেছেন, “কি মিছে মায়ায় মুগ্ধ 
হইয়। পাগলের মত বকিতেছ ? শ্রীরুষ্ষ একাই সকলের পতি। শ্রীরুষণ 
ভঙ্গন জীবের এক মাত্র কাজ তাহাই কর, তবেই নিত্য ও বিশুদ্ধ আনন্দ 
পহিবে।” 

বিষ্ুগ্রিয়া তখন জ্ঞান পইয়াছেন। সুতরাং প্রভৃর তত্ব উপদেশ গুলি 
অতিমিষ্ট ল।গিতেছে, ক্রমেই হুদরের জালা অপনয়ন হইতেছে, আর শাস্তি 
আসিতেছে। যখন মনে সম্পূর্ণন্ূপে শাস্তি হইল, তখন দেখেন যে তাহার 
পতি আর পতি নাই, শঙ্খচক্রগদ।পদ্মধারী শ্রীবিফু | * 

বিষুপ্রিয়া স্বামীর এইরূপ দেখিয়া প্রথমে স্তস্তিত হইলেন। একট, 
সামলাইয়! ভক্তিতে গদ গদ্র হইয়া, গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। 
করিয়া করযোড়েে বলিলেন, “আমি অবলা বালিক1, অ।মার প্রতি এ ভাব 
কেন? ঠাকুর! আমার স্বামী কোথা গেলেন? আমি তাহাকে ছাড়] 
একুহুর্ভূ বাটি না। ঠাকুর! তুমি কি আমার স্বামী? তাহা যদি হও 
ভাবা টায়ার চরণে কোটি প্রণাম করি। তুমি আবার আমার 


স্বামীর মত হও1৮+- এ 

শ্বর্্য প্রেমের নিকট পরা ই হইল, শ্রীভগবানের ভক্তি প্রীতির অগ্রে 
দুর্বল হই! পড়িল । প্রমভগবান বিধ্প্রিক্জার নিকট আবার পরার্জিত হইলেন। 

্ীগৌরাঙ্গ কাজেই ভীহ।র এ্শ্ব্ধ্য মম্বরণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন 
ছুই বাহু দ্বার! প্রিয়াকে কোলে লইয়া! বলিতে লাগিলেন, “সাধবী বি্ণ,প্রিয়ে ! 
তুমি আমার নিমিত্ত গ্রীনারায়ণকে উপেক্ষা করিলে! আমি তোমাঁকে 
কি ত্যাগ করিতে পারি? লোক দৃষ্টে ত্যাগ করিব মাত্র, কিন্তু তুমি যখনই 
আঁমার বিরহ বেদনায় কাতর হইবে তখনই আমি আসিয়। তোমাকে 
জুক্তাইব। আর জানিও, বিরহ ব্যতীত মিলনে সুখ নাই। বিরহ হইলেই, তুমি 
মিলন সুখ কাহাঁকে বলে প্রকৃতরূপে আস্বাদ করিতে গারিবে।” 


পপি 
স্পা পিলাশ পাপন পালাপিপশীশিপীশ খরচ ৩ 





* দুরে গেল শোক দুঃখ, আনন্দে ভরিল ৰৰ, 
চতুভূজি দেখে আচম্বিতে। 
1তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, চতুভূজি দেখিয়া, 
পি বন্ধি নাহি ছাড়ে তব ।( চৈতন্যমঙ্গল ) 


বিষুপ্রিয়ার নয়নে জল। ২১৯ 


ভখন, গাঢ় আলিঙ্গনে, বিষুতপ্রিয়ার নয়নে জল আইল । ' গ্রীগৌরাঙ্গের 
কোলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, আর প্রভূ তাহার নয়ন জল 
মুছইতে লাগিলেন। প্রভু বিষ্ুপ্রিয়াকে জান দিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
সে জ্ঞানে তাহার প্রেম ধ্বংস করিতে পারে নাই, বরং উত্তেজিত 
হইয়াছিল, তাহা উপরে দেখাইয়ছি। তবুজ্ঞান পাইয়া তিনি প্রভুর 
সমুদায় লীলা পরিস্ক/ররূপে বুঝিতে পারিলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে 
বলিলেন, "তুমি স্বেচ্ছাময়। আমাকে দাশী পদ দির়।ছিলে, যেন আমার 
উহ] থাকে। তুমি জীবের মঙ্গল করিবে তাহাতে আমি ছুঃখ লইব, এ 
ভাগোর কগ|। তুমি মনস্থখে শুভ কার্য কর, কেবল এই করিও যেন 
আশার চিন্ত তোমার চত্রণ হইতে ক্ষণক।লও বিচলিত না! হয়।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, “তাহাই হউ্ষ! আমার তোমাকে ভুলিবাঁর 
সম্ভাবনা নাই, কারণ উপরুত জীঈগণে, তোমায় আমকেস্মরণ করাইয়! 
দিবে 1” 


0 ত 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 


(শচীদেবীর উক্তি ।) 


আর না হে্িবঃ প্রমর কপালে, 
অলকা তিলক কাঁচ। 
আর ন1 হেরিব, মোণার কমলে, 
নয়ন খগ্ন নাচ ॥ 
আর ন1 নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে, 
সকল ভকত লয়ে। 
আর না নাঁচিবে, আপনার ঘরে, 
আদ ন|] দেখিব চেষে ॥ 
আএ কি ভুভাই, নিমাই নিতাই, 
নাঁচিবেন এক ঠাই । 
নিমাই বলিগ্না, ফ.কারি মদাই, 


নিমাই কোথাও নাই ॥ 


(বিঞুপ্রিরাঁর উক্তি ।) 


নিদয় কেশব, ভারতী আনিয়া) 
মাথায় পাঁড়িল বাজ। 

গৌরাঙ্গ সুন্দর" ন|! দেখি কেমনে, 
রূহিব নদীয়া মাঝ ॥ 

কেঝ। হেন জন, আনিষে এখন; 
আমার গৌরাঙ্গ বায়। 

শাশুড়ী বধূর; রোদন শুনিয়া, 


বংশী গড়াগড়ি যায় ॥ 


শ্বীগোবিন্দের কড়চা বলিয়া! এক খানি অতি স্থন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থকার 
কাঁয়স্থ, বেশ পয়র লিখিভে পারেন, বর্ণনা শক্তিও বেশ আছে। সংস্কৃত 
ভাষায় উত্তম অভিজ্ঞত1 ছিল, তাহ! ম্পঈ বোধ হয়। ফল কথা, তখন কায়স্থ, 
বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সকলেই একটু না একটু সংস্কৃত শিখিতেন ও বৈদ্য ও কায়স্থ- 


শীগেবিন্দ। খ্১ 


দেয় মধ্যে মহামহোগাধ্যায় পণ্ডিতও ছিলেন । গোবিন তাহার গ্রন্থে 
বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় পুত্রবধূ সংসারের কর্তা হয়েন। 
গোবিন্দ গৃহশুন্ত হওয়ায় সংসারে থাকিয়া আর ম্থুখ পায়েন না। ইহার 
উপর পুত্রবধূ তাঁহাকে উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। গোবিন্দের কখন কখন 
ইচ্ছ! হইত উদাসীন হইবেন, কিন্ত মনে সাধ করিলেই অআন্ন্যাসী হওয়। 
যায় না। চিরদিনের মায়! ত্যাগ করিতে শক্ত হয়েন না। পুত্রের 'কৃছে 
নালিস করেন, পুত্র তাহার স্ত্রীকে ধমকান, কিন্ত সে মুখে । ফল কথা, 
গোবিন্দের পুত্র যদিও ভালমান্্ষ, কিন্ত স্ত্রীর অনুরোধে তিনি পিতাকে এক 
প্রকার বাড়ীর বাহির করিয়! দ্িলেন। | 

এই গোবিন্দ দাঁয় ঠেকিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন, কিন্ত বাঁড়ীর বাহির 
হইলেই ত উদাসীন হয় না? পথে আমিয় ভাবিতে লাগিলেন, কোন্‌ দিকে 
যাইবেন। ফকির হইবেন, কি দরবেশ হইবেন, কি গলায়-দড়ি দিয়া 
মরিবেন। শেষে মনে হইল যে, নদিয়ায় নাকি একট] কাণ্ড হইতেছে। 
ভাবিলেন সেখানে যাই। যদি সত্য শ্রীভগবান আসিয়া থাকেন, তবে ভাল, 
ন। হয় তাহার ক্ষতি কি? তীহার নদিয়াই বা কি, মকা।ই বাকি? বাড়ীত 
আর স্থান পাইবেন না? ইহাই ভাবিয়া নর্দিয়ায় আইলেন, আসিয়া 
দিজ্ঞসা করিতেছেন, “ই! গা, তোমরা বলতে পারো, নদে যে অবতার 
হয়েছেন, তাহ।র বাড়ী কোথা?” তাহাতে একজন বলিলেন, “এ যে তিনি 
ঘটে শান করিতেছেন ।” 

প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ তখন ভক্তগণ,পরিবে্টিত হইয়া কান করিতেছিলেন। 
গোবিন্দ দেখিলেন, মধ্য স্থানে অতি পরম স্ন্দর একজন যুবাপুরুষ স্নান 
করিতেছেন, আর তাহার চতুষ্পার্ে অনেক তেজস্কর সাধুলোকে প্রতি 
কার্যে তাহাকে অতীব ভক্তি দ্েখাইতেছেন। গোবিন্দ তাহার গ্রন্থে বলিতেছেন 
যে, সেই যুবা-পুরুষটিকে দেখিয়া তাহার মাথ। ঘুরিয়া গেল। ভাবিতেছেন, 
এমন রূপ কখন দ্বেখেন নাই। রূপ যেন আখিতে ধরিতেছে না। কাজেই 
মাঝে মাঝে নয়ন মুদিয়া আপনাকে সামলাইতেছেন। রূপে এত মাধুর্য্য 
আছে, গোবিন্দ ইহা পুর্বে জানিতেন না। নয়ন দিয়া রূপযেন ঢোকে 
ঢোকে পান করিতে লাগিলেন। অতি উত্তম আস্বার্দীয় সামগ্রী সম্মুখে 
থাকিলে যেরূপ জিহ্বায় জল আইসে, রূপ দেখিয়া সেইরূপ গোঁবিন্দদের 
নয়নে জল আইল, ও বদন ভালিয়া যাইতে লাগিল। 


২২২ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত । 


তখন গোবিনদের মনে হঠাৎ একটি অতি হুক তত্ব-কথা উদয় হইল। 
তিনি ভাবিলেন, “এ বস্তুটি শ্রীভগবান। কেন না এরূপ রূপ জীবে সম্ভবে 
না। তীহার পরে, আমি কে,আর উনিকে 1? উনিবা কোথা, আমিবা 
কোথা এই মাত্র আমি উহাকে দেখিলাম) কিরূপ মানুষ জানি না, 
কোন গুণ আছে কিনা জানিনা, আমি মরিকি বাঁচি তাহাতে উই।র 
কোঁন লাঁভাঁল[ভ নাই; আমি যে উইকে এ স্থ(ন হইতে দেখিতেছি তাহাও 
উনিজানেন না; কিন্তু তবু উনি প্রাণ, মন, সমুদয় হরণ করিয়া লইলেন। 
এখন আমি উহার অতি অল্প সশ্তেষের নিমিত্ত আমার এই প্রাণ শত বার 
দিতে পারি। অতএব ইনি ভগবান, সর্ধব জীবের গ্াণ 1, 

যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহার মনেও আ্রীগৌরী্গ চচ্চ1 করিতে 
ঠিক এইরূপ ভাব উদয় হইয়াছিল। লেখক কঠিন হৃদয় বলিয়া, উহা! 
ছাঁড়া তাহার হৃদয়ে আর একটু অধিক উদধ হইর/ছিল। আমি ভাবিল।ম, 
যে, যদ্দি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগব্ন না হইয়া, শুধু একজন পরম ভক্ত বলিয়া 
তাহার পার্ষদগণের মন হরণ করিভেন, তবে কখন ভিনি উহা! অ।পনি গ্রহণ 
করিতেন না। না করিয়া শ্রীভগবানের দিকে লইয়। যাইতেন। তাহাও নয়, 
যদ্দি বল মহাজন মাভ্রই জীবগণের মন আকর্ষণ করিয়। থাকেন, শ্ীগোরাজ 
তাঁহা হইলেও পরেন । তাহা সত্য। কিন্ত তাহার! তাহাদের পার্ধদ কি 
শিষ্যগণের চিত্তের অন্ন কিছু অংশ আপনার! লয়েন, আর শ্লীভগবানের সেবার 
নিমিত্ত অধিকাংশ রাখেন। শ্রাগৌরাঙ্গের ভক্তগণের, জ্রীঅদ্বৈত অবধি 
সকলেরই, মন গৌররূপে একেবারে পুরিয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলে 
পরম ভক্ত হইয়(ও তীহাদের যে টুকু তগবানে ভক্তি ছিল, সমুদয় স্ীগৌরা কে 
অর্পণ করিলেন। 

শ্রাবীশুত্রীষ্টের মত পরম বস্ত্র ছুল্পভ। কত কোঁটি লোক তাহাকে 
ভজন করিতেছেন। কিন্ত তিনি তাহার ভক্তগণের নিকট ঈশ্বরের পুত্র 
বই নয়, তিনি তাহার ভক্তগণের ভক্তি অধিকাংশ শ্রীভগবানের নিমিত্ত রাখিয়া, 
আপনি অল্প কিছু লইয়াছিলেন। সেইরূপ শ্রীমহন্মদন কত কোটি লোকের 
উপাস্ত, কিন্ত তবু তিনি শ্রীভগবানের “দোস্ত” অর্থাৎ সখ বই নয়। তাহার 
ভক্তগণের ভক্তির অল্প অংখ মহম্মদ স্বরং লইয়া, অধিকাংশ শ্রীভগবানের 
নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার ভক্তগণের সমুদায় ভক্তি, 
সমুদয় চিত্ত, হরণ .করিক়্াছিলেন। ইহা জীবেকোন কালে পারেন নাই) 


. নরহরির নবান্রাঁগ | ২২৩ 


পারিবেনও না| অর্থাৎ গৌরাঙ্গ প্রীতগবান নাঁ হইলে, তিনি রুখনই তীহার 
পর্যদগণের সমুদায় ভক্তি আপনি লইতে গারিতেন না, আর তাহার ভক্তগণও 
তাহ।কে সসুদায় প্রাণ দিতেন না-দিতে পারিতেনও না । আরো ভাবুন, 
শ্ীগৌরাঙ্গ যদি শুধু পরম ভক্ত হইতেন, তবে তাহার পার্ধদগণের যে 
ভগবনদ্তক্তি, উহ! আঁপনি লইতে সাহপ পাইবেন কেন? সে যাহা হউক, 
গে।পীগণ যমুনা জল আমিতে গিয়া যে তাহাদের মন প্রাণ সমুদ্ধায় 
হরাইরা আপিয়াছিলেন, সে ঠিক কবির কল্পনা নয়। এ সমুদয় ঘে কবির 
বর্ণন| নয়, তাহার 'আর একটি উদ্াহধণ দিতেছি । শ্রীনরহরির ( ভীখণ্ডের ) 
এই দশ! হইয়/ছিল। তিনি শ্রীগৌর।ঙ্গকে দর্শন করির!, একেবারে আপনার 
ষগ্ম।সর্বান্থ হারাইয়া, আগনার দশা আপনি বহুতর পদে বর্ণনা করিগাছেন।, 
তাহ।র মধ্যে ছুইটী পদ এখানে দিতেছি, যথা_- 

মরন কহিব, সজনী কার, মরম কহিব কাঁয়। গ্রু। 

উঠিতে বসিতে, দিক নেহরিতে, 

হেরি যেগোৌরাঙ্গ রাঁয়॥ 


হদি-সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল, 
সকলি গোরাঙ্গ ময়। 
এ ছুটি নয়নে, কৃতবা হেরিব, 


লাখ অ।খি যদি হয়॥ 

জপিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, 
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি। 

ভো জনে গৌরাঙ্গ” গমনে গৌরাঙ্গ, 
কি হ'লো মোর এ সখি? 


গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ, 
গৌর হেরি যে সদ1। 
ন্রহরি কহে, গৌরাঙ্গ চরণ, 


হিয়ায় রহিল বাঁধ। ॥ 
তাহার পরে নরহরি, ব্যথিত হুদয় শীতল করিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী 
খু'জিতে লাগিলেন, যথা- 
কে আছে এমন, মনের বেদন, 
কাহ।রে'ঝহিব দই। 


৪ 


শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত। . 


না কহিলে বুক, বিদরিয়! মরি, 
তেই সে তুহারে কই॥ 

বেলি অবস।নে, নন্ধিনী সনে, 
জল আনিবারে গেনু । 

গৌরা টাদের, রূপ নিরখিয়া, 
কলসী ভাঙ্গিয়া আনু ॥ 

সঙ্গে ননদিনী, কাল ভুজঙ্গিনী, 
কুটিল ফুমতি ভেল। 

নয়নের বারি, সম্বরিতে নারি, 
বয়ন শুখায়ে গেল ॥ 

কাপে কলেবর, গায়ে আসে জ্বর, 
চলিতে না চলে গা। 

গৌরাঙ্গ টাদের, রূপের পাথারে, 
সাতারে না পাই থা ॥ 

অঙ্গ ঝলমল, শীঅঙ্গ সকল, 
শরদ চাদের আলো । 

স্থরধূনী তীরে, ঈাড়াইয়ে আছে, 
দুকুল করিয়া আলো ॥ 


বুক পরিসর, তাহার উপর, 


চন্দন ফুলের মাল । 

নয়ন ভরিয়া, দেখিতে না পানু, 
ননদী হইল কাল ॥ 

দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, 
বিদ্ধিল কুস্থম শরে। 

রমণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, 
মদন কাঁপয়ে ডরে ॥ 

কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী, 
যাহার হৃদয়ে জাগে। 

কুল-শীল তাঁর, সকলি মজিল, 
গোরাচাদের অন্গরাগে '॥ 


নিমাই নংমারী | ২২৫ 


গোবিন্দ এইরূপে রূপ দেখিয়া! ভুলিয়া গিয়। কি করিবেন, স্থির করিতে 
ন! পারিয়া, অবশ হ্ইয়। দাড়া ইরাঞ্থ।কিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তীরে উঠিলেন, 
গোবিন্দ দড়াইয়া; যখন শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহে চলিলেন, কাজেই তাহার পাছ প1ছ 
চলিলেন। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর বাড়ীতে প্রভূকে দ্বারে রাখিয়া স্ব স্ব গৃহে 
আর বস্ত্র ত্যাগ করিতে গমন করিলেন। গোবিন্দ আর কোথায় যাইখেন, 
দাড়াইয়া থাকিলেন,। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন 
গোবিন্দের দিকে চাহিলেন, গোবিন্দ কৃতার্থ হইলেন। প্রভু ঈষত হান্ত করিয়। 
অস্কুলি হেলা ইয়া ডাকিলেন, গোবিন্দ ভিতরে গমন করিলেন। গেবিন্দকে 
সান করিতে ঈঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ স্নান করিয়া অইলেন, অন্ন, 
পাইলেন। এইরূপে গেবিন্দ তাহ।র প্রণেশ্বরের বাড়ীতে রহিয়া গেলেন। 

প্রভুর বাড়ীতে এখন ছুইট,ভূত্য হইলেন, ঈশান ও গোবিন্দ। প্রভুর 
বাড়ীর কর্তা দামোদর পঞ্ডিত। এই দামোদর পঙ্ডিত মুরারি গুপ্তকে বলেন 
যে, গ্রভৃর আদি লীল! তিনি যেকূপ জানেন এরূপ আর কেহ নহেন, অতএব 
তাহার দেই সমুদয় কাহিনী গ্রন্থ মিবদ্ধ করা ,উচিত। তাই মুর/রি গুপ্ত 
একটি একটা লীলা বলেন, আর দামোদর পণ্ডিত তাহ! অতি'সহজ সংস্কৃত 
শ্নে'কে প্রকাঁশ করেন। তাহাকেই মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে। 

দাঁমেদর পঞ্ডিত প্রভূর বাড়ীর সমুদয় দেখ! শুনা করেন। পরম পত্তিত, 
গরম ভক্ত, গৌর ব্যতীত তার কিছু জীনেন না, মানেনও না। নিজে, ও 
তাহার অন্ত চারি ভ্রাতা উদাসীন, প্রভুর বাড়ীতে থাকেন, আর সমুদায় 
সংসারের তত্বাবধারণ করেন। তখন নিম্/ইয়ের সংসাঁর বড় মান্গষের মত। 
প্রভু শতীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যে, তিনি কিছুকাল সংসারী 
হইবেন 1৯ 

দেড় মাস কাল প্রভু শচীদেবীর অনুরোধে ঘরকন্না করিলেন। প্রত ব্রজ- 








* এই মনে সবা সনে করায় পিরিতি । 
গং রর রঃ 4 
আছিল অধিক কর্ধি পিরিতি বাড়ায়1। 
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া। 
যে কথায় অন্তরে সে থাকে স্ুঙ্থ হয়ে। 
পরিজন পরিতোষ ঘা হয় উচিত। (চৈতন্যমঙ্গল) 


৯ 


২২৬ শরীঅমিয়নিষাই-চরিত। 


লীলা-রম আনহ্বাদনে তখন নিরস্ত থকিলেন। বিভোর অবস্থা আর 
রহিল না। 

গ্রভাতে গরোথান করিয়া, পুজা আহ্ছিক, পরে ভোজন, করিয় শয়ন 
করেন । তখন শ্রীবিষ্প্রিয়া পানের বাটা লইয়া পদ-তলে উপস্থিত হয়েন। অতি 
অল্প একটু গড়াগড়ি দিয়া গ্রভু অ।সিয়া বহির্বাটাতে উপনেশন করেন। 
দিধাণিশি প্রভূর বাড়ীতে লোকের সমারোহ। যত লোকে প্রান্তে গঙ্গা- 
স্নানে গমন করেন, বাটীতে প্রন্যবর্তনের সময় একরার প্রতৃকে গ্রণাম 
করিতে. আইসেন। কেহ ভন-রোগের, কেহ কেহ দেহ-রোগের নিমিত্ত, আর 
ভক্তগণ, দর্শন করিতে আগমন করেন। যিনি যাহা উত্তম দ্রব্য গান, তাহা 
অবশ্য প্রভূর নিমিত্ত আনয়ন করেন। এইরূপে প্রভুর ভওার অনবরত 
পরিপূর্ণ হইতেছে। | 

আবার যেমন পুর্ণ হইন্তেছে, তেখনি ব্য হইতেছে। ভিক্ষুক, 
কাঙ্গ।ল, সাধু, ভক্ত, অতিথি, ইহাদের প্রভুর বাড়ী যাইতে মানা নাই। 
প্রভূ যেন দ্বরকা লীল। আরম্ভ করিলেন। শচীদেবীর রন্ধন করিতে ও 
আলস্য নাই। শচীদেবী যে এক সমুদায় রন্ধন করিয়া উঠিতে পারেন 
তাহা নয়, শচী রন্ধন করেন, বিষ্প্রিয়া করেন, 'ভক্তগণের বাড়ীর পরিবারের! 
আসিয়া সাহাম্য করেন। এরূপ সাহায্য না করিলে চলে ন|। যেহেতু 
প্রভুর বাঁড়ী প্রত্যহ মহোত্সব। ভাগার যেন অক্ষয় ! 

তিথি, কাঙ্গাল, ও সাধু ব্যতীত আর এক প্রকাণ্ড দল প্রভুর অন্নের 
প্রার্থী ছিলেন। তাহ।রা ভক্তগণ । “প্রভুর প্রসাদ পাইবেন, সকলের ইচ্ছা । 
প্রভুর ভোজন দর্শন করিবেন, ট্হাও সকলের ইচ্ছ1। স্থৃতরাং প্রভু ভোজন 
করিতে বসিলে সে স্থানে বসিবাঁর নিমিত্ত শচী অল্প একটুস্থান পাইতেন বটে, 
কিন্ত ভক্তগণের মধ্যে স্থান লইয়া বড় হুড়াহুড়ি হইত। প্রভু ভোজন 
করিতেছেন, ভক্তগণ দর্শন করিবেন, এই তাহাদের স্খ। কেনইবা সুখ 
না হবে? শ্রীভগবানের ভোজন দর্শন করিতে কাহার না স্থখ হয় ? প্রতু 
ভে!জন করিতে বসিয়া! ভক্তগণকে তাহার সঙ্গে ভোজন করিতে আহ্বান 
করিতে লাঁগিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বড় ডাকিতে হইত না, আপনিই 
পাত লইয়া বসিতেন। অন্থান্ত ভক্তগণকে ভাকিলে, তাহারা বলিতেন, 
"আপনি ভোজন করুন, আমরা দেখি ।” কখন বা প্রভূ এই কথা শুনিয়া 
নিরস্ত হইতেন, কখন বা হইতেন না। তবু এইরূপে, প্রস্তু বলিলে অবশ্য 


নিমাইয়ের সাংসারিক জীবন । ২২৭ 


তাঁহার সহিত দশ বিশ জনের বসিতে হইত। ভোজন কালে প্রভু হান্ত 
রহস্ত করিতেছেন, মাঁর সহিত রঙ্গ করিতেছেন। মা ভাবিতেছেন, যেন 
নিমাই ছুগ্ধপোষ্য বালক, “নিমাই ইহা খা, আর একটু খা, আমার মাথা 
খাইস,” এই তাহাদের আলাপ। প্রভু কখন মার উপর কপট” রাগ করি- 
লেন, করিয়া অন্ন আহার করিবেন না; আর শচীর তখন সাধ্য সাধন। রূপ 
যে অপরূপ দৃশা, তাহা! দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইতেন? গ্রভূর ভোজন হস্লে 
সেই উচ্ছিষ্ট লইয়া ভক্তগণে কাড়াকাড়ি করিতেন ।, 

অপরাহ্ছে প্রভু হয় ত একটু প্!শ! খেলা করিলেন, না হয় রুষ্ণ কথায় 
যাঁপন করিলেন। অল্প বেলা থাকিতে নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। বাহির 
হইবার সমগ্ন গদাঁধর কেশ সজ্জা করিয়া দিলেন। নিম।ই অতি অপুর্ব বস্ত্র পরি- . 
ধান করিলেন, গলায় ফলের মালা দিলেন, দিয়া! ভক্তগণের সহিত নগর 
ভ্রমণে শিন৩ হইলেন । জন্ধ্যার ময় গৃহে আসিয়। সকলে সংকীর্তন কি 
কষ কথায় রত হইঠ্পন। তাহার পরে আহার করিয়! উত্তম "শয্যায় শয়ন 
করিলেন । ূ | 

এই থে প্রভু সংসাঁদীর ন্যায় দ্বারক1-লীলা করিতেছেন, কিন্ত ইহ! দর্শন 
করিয়াও, লোকের মন শির্মল ও পবিত্র হইতেছে। প্রভূর বাড়ীতে সংকীর্তন 
অহরহ হইতেছে, প্রভূর বাড়ীর চারি পার্খে, নদিয়ার প্রতি গলিতে, প্রতি 
পাড়ায়) সংকীর্ভন হইতেছে। তবু প্রভু অল গোঁচ থাঁকেন। বহুক্ষণ শচীর 
সঙ্গে থাকেন, পিশি বিষুগ্রিয়।র সহিত যাপন করেন, এইরূপে প্রা দেড় মাস 
শ্রীনিমাই গৃহস্থালী করিলেন । প্রভূর যত নিজ-জন সকলেই প্রত্ু, ষে মন্ব্যাপী 
হইবেন, ইহা ক্রমেই ভুলিতে লাগিলেন।* 

এক দ্রিবস, অগ্রহায়ণ মাসে, সন্ধ্যাকালে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত, পিঁড়ায় 
ৰগিয়। কৃষ্চ-কথ| রমে আছেন, এমন সময় একটি যুবক ব্রাহ্মণ-কুমার আঙ্গিনায় 
আপিয়! দাড়।ইলেন, দীড়াইয়। চিত্র পুন্তলিক।র ন্যার প্রভুর পানে চাহিয়! 
রহিলেন। তখন আলে! আছে, সুতরাং সকলে তাহাকে দেখিতে পাইতে- 
ছেন। দেখেন বে, যুবকটি পরম স্ন্নর ব্রাঙ্ষম-কুমার, আর যেন, ভাবে বিভোর । 


* নিরবধি পরানন্দ মংকীর্তন রঙ্ছে। 
হরিযে থাকেন মর্বা বৈষ্বের অঙ্গে । 
পরানন্দ বিহ্বল সকল ভক্তগণ। 
পামরি পচিল মবে 'এতুর গমন। 


২২৮ শ্রীঅমিয়নিম।ই-চরিত। 


প্রভু তাহার পাঁনে চাঁহিলেন, চাহিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন দুই 
বাহু পসারিয়া, “লোক নাথ এসেছ ?, বলিয়া অঙ্গিনায় যাইয়া, সেই যুবকটিকে 
বুকে করিয়া, তাহাকে লইয়া! অচেতন হইয়া! পড়িলেন | 

এই লৌকনাথ যশোহরের তালখড়ির পদ্মনাভ চক্রবর্তীর পুত্র । ইহার 
কাহিনী আমার কৃত শ্রীনরোত্তম চরিত গ্রন্থে বিবরিত আছে । ছুতরাং এখানে 
আব তাহার সন্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। লোকনাথ নদে অবতারের কথ 
গুনিয়াই, প্রতুকে ন! দেখিয়ই, তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রত 
তাহাকে চির পরিচিতের ন্যার হৃদয়ে ধরিলেন, পঞ্চ দিবস নিকটে রাখিলেন, 
ও পরে বুন্দাবনে এই বলিয়! পাঠাইয়া' দ্রিলেন যে, “তুমি যাও, সেই তীর্থ 
স্থানে বাস কর, আমিও সত্বর সন্ন্যাসী হইয়। সেখানে আসিতেছি।” 

প্রভু পৌষ মাস কাটাইলেন। শ্রীনবদ্ধীপবাসী যাহার যেরূপ অধিকার 
প্রভৃকে সেই ভাবে, যথা,-শচী পুত্র ভাবে, বিষুপ্রিকা। পতি ভাবে, পুরুযোত্তম 
সথা ভাবে, গদাধর প্রাণনাথ ভাবে, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভূ ভাবে, প্রাণ ভরিয়। 
আম্বাদ করিলেন। ইহাতে, প্রভু যে সন্ন্যাস করিবেন তাহা এক প্রকার 
ভুলিয়া, তাহার! যে “লুখের পাঁখাঁরে” সন্তরণ দিতেছেন, তাহা'ও একটু ভূলি- 
লেন । আনন্দের উপভোগে যেরূপ আনন্দ, উহার প্রত্যাশায় ও গত আন- 
নের ধ্যানে, তাহা অপেক্ষ। অধিক আনন্দ। আনন্দের মধ্যে থাকিলে ক্রমে 
উপভোগ শক্তি হাস হইয়া যায়। মিলন সুখ শ্রীভগবানের নিজস্ব ধন। উপ- 
ভোগে এরপ সুখের শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়, এবং তখন বিরহ প্রয়ো- 
জন হয়। যেমন আহারান্তে পুনরায় ক্ষুধার নিমিত্ত কিয়তকাল উপবান প্রয়োজন। 
এই বিরহে, প্রীতি ও মিলন স্থখ পরিবদ্ধিত হয়, এই নিমিত্ত রাঁসের রজনীতে 
শ্রী ভগবান অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। এইরূপে যখন সুখের জোয়ার আসিয়া 
নবদ্ীপ পরিপূর্ণ হইল, ষখন তাহার নিজ জনের, তাহাকে আম্বাদ করিবার 
শক্তি হাঁদ হইবার উপক্রম হইল, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্য।গের সময় 
হইল। 

প্রত কল্য গৃহ্ত্যাগ করিবেন। .কিন্ত জলে প্রত্যাহিক মহোৎসব ও 
কীর্তনে মগ্ন আছেন। প্রভু সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা আর কাহার মনে নাই। 
প্রভূ গ্রত্যুষে উঠিলেন। নিমাইয়ের মুখ আননময়, চতুর্দিকে আনন্দ বিতরণ 
করিতেছেন। সমস্ত দিবস ভক্তগণ ও জননীর সহিত আনন্দে যাপন করি- 
লেন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। অপরাহ্ছে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে 


ভক্গণ্র নিকট প্রভুর শেষ বিদাঁয়। ২২৯ 


নগর দর্শনে বাহির হইলেন। প্রন্থ জানিতেছেন যে, আর সে নগরে বেড়াই- 
বেন না। তাই মনে মনে তাহার পরিচিত প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, গৃহ, গলির 
নিকট, বিদায় হইতেছেন। নগর ঘুরিয়! .তাহার অতি প্রিয় স্থান সুরধুনী 
তীরে উপবেশন করিলেন। এখানে বসিয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টি তঞ্ছইয়] বিদ্যা- 
চর্চা করিয়াছেন, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়। কৃষ্ণ কথ! কহিয়াছেন,--আর 
কহিবেন ন1। স্থির গঙ্গানীরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শীত কাল জল অতি 
পরিষ্কার হইয়াছে, অতি বেগে আত চলিয়।ছে, এই জলে বয়স্যগণ ও ভক্তগণ 
সমভিব্যাহারে কত কোন্দল ও কেলী করিয়।ছেন,__-আর করিবেন না। সে 
স্থ'ন হুইতে বিদায় হইয়] সন্ধ্যার প্রাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া! আপনর 
পিঁড়ায় বসিলেন)_-আর সেখানে বসিবেন না। 

তখন ভাবিতেছেন, নবদ্বীপবামীগণের নিকট বিদায় হইতে হইবে। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ বিচরণ করিতেন, তখন গাভীগণ বৃন্দাবনে ছড়া ইয়! 
পড়িলে মুরলীধবনি করিতেন, আর গাঁভীগণ উচ্চ-পুচ্ছ হইয়৷ তাহার নিকট 
দৌড়িয্া আসিত। এখন মনে মনে নবদ্বীপবাসীপণকে আকর্ষণ করিতেছেন, 
ইহাতে তাহারা সকলে অতিশয় চঞ্চল হইলেন। নবদ্বীপবামীগণ কেহ 
ভক্তি কথায় মুগ্ধ, কেহ বিষয় কার্য বিব্রত ছিলেন। এখন হঠাৎ তাহাদের 
হৃদয় মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রের শ্তরীমুখ স্করিত হইল। তখন প্রতুকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত সকলে অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন, আর সারি বান্ধিযা _ 
তাহকে দর্শন করিতে চলিলেন। সকলেরই হস্তে ফুলের মাল! ও চন্দন, 
সকলেই উপাদেয় আহারীপ্প সামগ্রী হস্তে করিয়া, আনন্দে ডগমগ হইয়া, 
প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। 

প্রভু, পিঁড়ায় বসিয়া । শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধবনি 
করিয়া উঠিলেন, তাহার পয়ে শত শত লোক সাষ্টাঙ্গ হইয়। প্রভুকে প্রণাম 
করিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন এক এক করিয়া 
উহার দ্রব্য অর্থাৎ চন্দন, ফুলের মালা, উপাদেয় আহার দ্রব্য হস্তে করিয়া, 
প্রভৃকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রভুও আপনার ফুলের মাল! লইয়া তাহার 
গলায় পরাইয়া দিলেন, এবং ভক্তকে তাহাকে মাল! পরাইয়৷ দিবার অন্থুমতি 
দিলেন। ভক্ত প্রভুর গলায় মাল! দিলে, প্রভূ তাহাকে সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন, "তোমার যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র স্নেহ থাকে; তবে শ্রীকৃষ্ণ 
ভজন কর।” এই রঙ্গ জন! নার সহিত হইতে লাগিল। 


২৩, শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


. এমন সমজ্ব শ্রীধর আসিয়া উপস্থিত। দরিদ্র প্রীধর প্রভুকে আর কি 
দিবেন, একটি লাউ হস্তে লইয়া! আসিয়াছেন। তখন আর প্রভুর সঙ্গে 
শ্রীধরের কোন্দল নাই, তাহাকে কিছু অদের নাই, লাউটি সম্মুখে রাখিয়া, 
প্রীধর প্রভূক্র্ প্রণাম করিলেন। প্রভু সহাস্যে শ্রীধরকে আহ্বান করিনা, 
মনে মনে ভাবিতেছেন, শ্রীধরের দ্রব্য এই লাউটি ভোজন করিতে হইবে। 
এবং জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, “এই লাউ দিয়া পায়স রন্ধন করা হউক ।” 
এইরূপে সরি সারি-ভক্তগণ আসির1 প্রভুর বাড়ী পরিপুর্ণ করিতেছেন, 
ও মুহুমুহু হরিধ্বনি হইতেছে। 


রজনী দ্বিগ্রহর হইল। তখন সমুদায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লওর়! 
হইল। মহা হর্ষে প্রতুভোজনে বপদিলেন,_-আর নবদ্বীপের বাড়ীতে 
আর ভোজন করিবেন ন।। 


শচীর সহিত কথা কহিত্ে কহিতে ভে।জন করিলেন। সে কথা এরূপ, 
যেন তিনি আর শচী ব্যতীত জগতে আর কেহ আছেন, তাহা তাহার! 
জানেন না] শচীর় ইচ্ছ।, প্রভু সমুদায় আহার করেন, তাই নিমাই 
সমুৰায় আহার করিলেন। প্রভূ আপনার শয়ন ঘরে গমন করিলেন, শচী 
আপনর শয়ন ঘরে গমন করিয়া শন্পন করিলেন। শচী পু্রের মুখ আর 
প্রাতে দেখিবেন না! 


উত্তম শধ্যায় বপিমা নিমাই প্রিনাকে গ্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন, সে 
দিন আর ঘ্বম[ইরা গড়িলেন না। বিুপ্রিয়ও তাড়াতাড়ি পতির গৃহে 
প্রবেশ করিলেন। নিমাই “এসো, এসো+ বলিয়া মধুর সম্ভষণ করিলেন। 
গতিকে বড় প্রফুল্ল দেখিয়! বিঞ্ুুপ্রিয়।র মনে একটি সাধ ছিল, তাহ! প্রবল 
হইল। বলিতেছেন, “তুমি যদি অনুমতি কর, আমি আজ তোমাকে 
সাঁজাইব।” নিমাই বলিলেন, “আমি অনুমতি দিব, কিন্তু আগে বল, 
তুমিও তাঁর পরে আমাকে সাঞজাইতে দিবে ?” বিস্ুপ্রিয়া স্বীকার করিলেন, 
কেবল ভাবিলেণ বে, পুরুষ মান্ষ আবার সাজান-গোঁজানের কি বুঝেন? 
বিষুপ্রিয়া পতিকে সাজ।ইতে বদিলেন। পাঁতিকে সাজাইবেন, সংকল্প 
পুর্বে করিয়া সাঁজ।ইবার সজ্জা সঙ্গে করিয়া আনিয়/ছিলেন। এখন তাহাই 
করিতে লাঁগিলেন। শ্রীমুখে বিন্দুর উপর বিন্দু: দরিয়া অলক] তিলকা দ্বারা 
সাছজাইলেন। তাহার পরে, যেখানে যেখ।নে .শোভ। পায় চন্দন দিয়া, গলায় 


ব্রৈলে।ফ্যমোহিনী বিষুপ্রিয়।। ২৩১ 


মলতীর মাল। দিলেন। তাহার পরে নিজ হস্তে একটি খিলি উঠাইয়। 
পতির মুখে দিলেন ! 
সজ্জা! হইলে অর্ধ অবগুঠনে সলজ্জভাবে অগ্রে দীড়াইয়া মহাসুগে 
পতির মুখ দেখিতে লাগিলেন ! 
তখন .ভ্রীনিমাই বলিলেন, “এযো, এখন আমার পালা,” ইহা বলিয়া 
বিঝুপ্রিরাকে সীঁজাইতে লাগিলেন। বিষ্ুপ্রিয়া দেখিতেছেন নে, পুরুষ- 
মানুৰও সাঁজাইতে জানে। * বেশবিত্যাসে বিষুপ্রিয়র রূপ একেবাহৌ 
ত্রৈলোক্য মোহিনী হইল । 1 
এখানে আমি বলরাম দাসের বিষ্প্রিয়র বন্দনার কিঞ্চিৎ প্রকাশ 
করিব। 
টা বদনী ধনী, প্রিস্কা মুগ-নয়নী। ধূয়া। 
বিষুপ্রিয়া ধনী "আমার তড়িত প্রতিম।। 
কোথা পাব কিবা দিব তাহার উপমা ॥ 
কাঞ্চন বরণী ধনী নবদীপ-ময়ী। 
অধিষ্ঠ।ী দেবী মোর সুখে গুণ কই ॥ 
হের দেখসিয়ে আমাদের বিষুণ প্রিয় । 
সন্দ অঙ্গে শ্রীলাবণ্য পড়িছে খসিয়া ॥ 
নবীন! শ্রিয়জী কেবল মৌবন উদয়। 
লজ্জায় মুণ্ডধা ধনী অধোমুখে রয় ॥ 
চঞ্চল চরণে গৃহ কে।ণেতে লুকায়। 
শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ মাঝে খুঁজিয়া বেড়ায় ॥ 
পদ্ম গন্ধ বছে মরি সুরম অধর। 
দিবানিশি মন্ত তাহে গৌরাঙ্গ ভ্রমর ॥ 


তবে মহাপ্রভু সে রলিক শিরোমণি । 

বিকুপ্রিয়। অঙ্গে বেশ করয়ে আপনি ॥ 

সুনার ললার্টেঁদেয় দিন্ছুরের বিন্দু 

দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দ,॥ 
নিন্দুরের চোঁদিকে চন্দুন বিন্দ, আর । 

শশিকোলে ্্য ভার] দেখিবারে ধায় ॥ (চৈতন্যমঙ্গল) 

1 ত্রেলৌক্য মৌহিনী বেশ নিরথি বদন । (চৈতন্যমঙ্গত।) 


২৩২ শ্রীজমিয়নিমাই-চরিত। 


বিঝুওপ্রিয়া পুর্ণশশী গৌরাঙ্গ চকোর। 
যার রূপ-সুধা পিয়ে প্রমত্ত শ্রীগৌর ॥ 
গৌর-প্রেম গরবিণী ধনী বিষুঃপ্রিয়! | 
গৌর-বক্ষ-বিল/মিনী দেহ পদছায়া ॥ 
জন্মিলে মরণ আছে নাহি তাহে ভয়। 
বলরাম দসে ধনি রেখো রাজ পায় ॥ 
উপরের এই ছবিটি কেন দিলাম? শ্রীভক্তগণ বিষুপ্রিপার এরূপ ব্ধপ 
আর দ্েখিবেন না। এই বেল। রূপটি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়! লউন। 
আবার, তাহার সুখের 'শেষ রজনীতেই বা বিফুপ্রিয়া তাঁহার পতিকে 
সাজাইবেন, এরূপ ইচ্ছা কেন হইল? বোধ হয় প্রভুর লীলাখেলার এ 
একটি অঙ্গ । অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ যেন মুগ্ধ হইয়া প্রিয়ার পাঁনে চাহিতে 
লাগিলেন। প্রিপ্ন।র প্রতি প্রিয়ের লোভ, ইহা হইতে প্রিয়ার সুখ আর 
হইতে পারে না। বিষ্ুপ্রিয়া! ইহাতে স্থখে বিভোর হইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু লজ্জা পাইয়া গৃহকোণে লুকাইলেন । এইরূপ ল,কাচুরি খেলিতে 
' খেলিতে শেষে ধরা! পড়িলেন, কি ধরা দিলেন। 
এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ নানা রস বিথারে প্রীতির বন্যা উঠাইলেন। 
বিষুওপ্রিয়। একবারে কৃতার্থ হইলেন । শ্রীনিমাই প্রিয়ার সহিত এরূপ 
রসকৌতুক ও গাঢ় প্রেমালাপ কখন করেন নাই। 
এখন কোন পঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, প্রভু যাঁওয়ার নিশিতে 
কেন এরূপ করিলেন। তিনি যাইবার দিন অত প্রীতি দেখাইয়। কেবল 
বিষুপ্রিয়ার, তাঁহার বিরহজনিত ছুঃখ, আরে! তীক্ষতর করিলেন বই নয়। 
কিন্তু যদি কেহ এপ প্রশ্ন করেন, তবে আমর! ইহার উত্তর. কঙবার 
করিব, উত্তর ত পূর্বেই দিয়ছি? শ্রীগৌরাঙ্ষের উদ্দেশ্য এই যে, তাহার 
প্রতি যে বিঞ্ুপ্রিয়ার বিরহ, উহ অগ্রিশিখার ন্যায় জলিতে থাকুক। 
শরীবিষুপ্রিয়ার সহিত শেষের রজনীতে অতি প্রীতি করিয়া কি করিলেন, 
না, সেই বিরহরূপ-দীপে, যাইবার বেলা, একটু তৈল ঢালিলেন, আর গোটা 
ছুই সলিতা বেশী করিয়া দিলেন। 
যখন শ্রীতি-ডোরে আবদ্ধ ছুটি জীব ছাড়া ছাড়ি হয়, তখন শ্বভাবতঃ 
কি কথ! হয় শ্রবণ করুন-_ |] 
প্রিয়ে। তুমি আমাকে ভূলিবে না, ত ?. 


বিরহ হখের প্রঅবণ।, ২৩৩ 


প্রিয়। তুমি আমাকে ভুলিবে না, ত? | 

প্রিয়া। তোমার ছবিটি আমাকে দিয়া যাও, দেখিয়া! প্রাণ ধারণ 
করিব। 

প্রিয়। আমি তোমার কূপ হৃদয়ে পূরিয়| লইয়া যাইব, ও সেই ছবি 
দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব। 

গ্রীতিডোরে আবদ্ধ জীব, বিচ্ছেদের শেষ দিন এইরূপে কথা কহিয়া 
থাকেন। এ কথ! আর কেহ বলেন না বে, “তুমি আমাকে ভুপিয়া.যাও |” 
যদি বলেন, সে ক্ষোভ করিয়া, মনের সঙ্গে নহে। 

প্রীতির অঙ্কুর হইলে বিচ্ছেদে উহা! পরিবর্ধিত হয়। যে শ্রীতি 
বিরহে নষ্ট হইয়া যায়, সে প্ররুত প্রীতি নয়। বিরহে প্রক্কত প্রীতি ক্রমেই 
পরিবদ্ধিত হয়। বিরহে, 'প্রিন-জনের ব্বপ, গুণ, প্রত্যেক প্রীতির কার্ষ্য 
একটি অগ্নি শিখাবূপ হইয়া হৃদয়ে জলিতে থাকে। সেই শিখা গুলি 
প্রিরবস্তর দূত স্বরূপ হইয়া সর্বদা তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। যদিও 
প্রথম প্রথম এ গুলিতে জুদয় দগ্ধ করে, কিন্ত পরিণামে এই এক একটি শিখা 
হৃদয়ের এক একটি কোটর গ্রফ্ল করে। - 

কিনব! প্রিয়জনের এই অঙ্গের লাবণা, গুণ, ও প্রীতির কার্ধ্যকে 
প্রীতি-অঙ্করের এক একটি বৃক্ষমূদের মহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
এই সমুদায় দ্বার! প্রীতি-মক্ক'র পরিবর্ধিত ও সজীব হইয়া! হৃদয়ে আবদ্ধ 
থাকে। |] 

প্রিজনের কার্য্কে তাহার প্রিয়া লীলাখেল। ভাবিয়া থাকেন । 
প্রিয়জনের প্রত্যেক লীলাখেলা তীহাঁর প্রিয়ার একটি সুখের . প্রজ্রব্ণ। 
সুতরাং থে প্রিয়জনের অধিক লীলা, তাহার'প্রিয়ার অধিক ছুঃখের ও পরি- 
পামে স্থথের প্রঅবণ। 

প্রিয়জন তাহার লীলাখেল। ছ্বার৷ তাহার প্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে বীজ- 
রোপণ করেন। তাহ।র বিয়োগে, নয়নজলে সেই সমুধায় লীলাখেলা- 
রূপ বীজ অক্ষুরিত হয়, পরে কুম্থমিত হয়, বা সুপক রসাল ফল ধারণ 
করে। 

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিতেছেন, “মখি! তুমি কি আমার ব্যথা জান না? 
যে দিবস মাধব মধুপুরে গেলেন, আমি রাজপথে ফীঁড়াইলাম। প্রকাশ 
হইতে পারি না, যেহেতু সেখানে শ্রীনন্দ, যশোদা, জটিলা, কুটিলা, সকলে 
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দাঁড়াইয়া। কাজেই একটি কুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া শ্রীরুষ্ণকে দেখিতে 
লাগিলাম। মাধব যখন গমন করেন, মেই কুঞ্জের প্রতি চাহিলেন, 
ও সৌভাগ্য ক্রমে তাহার সহিত আমার নয়নে নয়নে মিলন হইল। তখন 
অমি নয়ন ভঙ্গিতে বলিল।ম-_ 
(ছড়ার স্থরে) 
বন্ধু, আমারকে আছে? 
রেখে যাও কর কাছে? 
তখন জামার প্রসন্ন বদন, আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে- 
(গীত) 
যেতে যেতে, রথ হতে, কি কথ। বলিতেছিল। 
মুখের কথা মুখে রইল। 
আমার মুখপানে চেয়ে, 
নয়ন জলে ভেসে গেল। 
. (কে জানে মা, তার কথ। তিনি জানেন।) 
('জভিপ্রায় বুঝি, ষাবার মন তার ছিল ন11) 
(তা নৈলে কেন, যাবার বেল! কেন্দে গেল ।) 
সখি! বন্ধুর সেই কান্দ। বদন, আম।র হৃদয়ে দিবানিশি জলিতেছে।” 
শ্রীকঞ্চ যাইবার বেল! তাহ।র এই কান্দ! বদনটি শ্রীরাধার হৃদয়ে তাহাকে, 
স্মরণ করাইয়। দিবার নিমিত্ত, সঙ্গিনী স্বরূপ রাখিয়। গিয়াছিলেন। এই 
সঙ্গিনী বড় ছুঃখ দিয়ছিল, কিন্ত আবার অপার জুখও দিয়াছিল, কারণ 
সে প্রিয়ের ভালবাসার একনন সাক্ষী । এই জন্ত জীবের ভজন সাধন জুলভের 
নিমিত্ত ও তাহাদের সহিত শ্রীতিবর্ধনের নিমিত্ত, আর জীবের সুখের 
নিমিত্ত, শ্রীভগবান নর-লীল! করিয়া! থাকেন । শ্রীভগবানের নর-লীল। 
কি মধুর! তিনি যত মনুষ্যের মত লীল| করেন, ততই উহা মধুর হয়। 
বৈষ্ণব ধর্মে, শ্রীক্ণলীল! ও শ্রীগৌরাঙ্গলীল! আছে। আহা! শ্রীবৈষ্ণববেরা 
কিশ্ধত্য ! 
বশহাঁরা শোকাঁকুল, লোকে তাহাদের এই পরামর্শ দিয়া থাকে, যে, 
“তোমারা তোমাদের হারান প্প্িয়বস্তকে বিস্থৃত হও ।” কিন্ত বিশ্বৃত হওয়। 
শোকের ওঁধধ নক্প, স্মরণ করাই 'ওষধ। শোকাকুল জনকে আমাদের 
বিলীতভাবে নিবেদন এই যে, তহার। তাহাদের হারান প্রিয়বস্তকে ভূলিবার 
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চেষ্টা না করিয়া, তাঁহার কথ! দিবানিশি চিস্ত| করুন। তীঁহ।র গুণ স্মরণ 
করুন, ও রূপ ধ্যান করুন, তাহা হইলে শুধু শোকের যন্ত্রণা লাঘব হইরে 
তাহ। নয়,ঙ শোকে হৃদয়.নিম্মল করিবে, ও পরিণামে প্র শোক হইতে বিমল 
আনন্দ স্ফ,রিত হইবে। 
তবে জীবের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের একটু প্রভেদ আছে। পাঠকের 
স্লরণ থাঁকিতে পারে, শ্রঙ্সৌরাঙ্গ কুলবধূগণকে আনীর্বাদ করিয়াছিলেন, 
যে, “তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক ।”. অতএব তাহার পক্ষে বিষ্তপ্রিয়ার 
নিকট বিদায় হইবার বেলা, যতদূর সন্ভবঃ তাহার প্রতি প্রিয়ার ততদূর 
প্রীতিবদ্ধন করিয়া যাওয়া, অসংলগ্ন কার্ধ্য নহে। যেহেতু তাহাতে শ্রীতির 
হ্যায় জীবের পক্ষে সৌভাগ্য আর নাই। 
গ্রদীপ নির্বাণ করিয়! গোৌর-বিষ্ুতপ্রিয়া নিদ্র! গেলেন। রজনী আন্দাজ 
ছয় দণ্ড আছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মহাঙ্থ্যখ নিশ্চিন্ত হইয়া পতির কোলে ঘুমাইতে- 
ছেন। শ্রীনিমাই আস্তে আস্তে উঠিলেন। তখন ত্ররূপে ধীরে ধীরে তাহার 
শিওরের বলিস বিসুপপ্রিয়ার বুকে, আপনি যেখানে ছিলেন, সেখানে, রাখি- 
লেন। তাহার পরে আপনার চরণের উপর বিষুপ্রিয়র যে বাম-চরণ ছিল, 
সেই বাম-চরণ পার্খের বালিসের উপরে, রাঁখিলেন | * ূ 
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার মুখচুন্বন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কোল হুইতে 
সরিয়া আইলেন। এ্ররূপ ধীরে ধীরে গাত্রোখান করিলেন। ধীরে ধীরে 
পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া! নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন করিলেন। তাঁহার 
রাত্রিবাসের অঙ্গের বসন ভূষণ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সামান্ত বস্ত্র পরিধান 
করিলেন। আঙ্গিনায় অগৈমন করিয়া, মনে মনে জননীকে প্রণাম করিয়া, 
বাহিরের দ্বার উন্মোচন করিলেন। বাহিরে আসিয়া, ভবনকে, শ্রীনবন্দীপধামকে, 
ও জননীকে, সম্বোধন করিয়া আবার প্রণাম করিলেন। তখন দ্রতগতিত্ে 
গঙ্গাভিমুখে যাইয়া, তাহার দাদ! বিশ্বরূপকে মনে করিয়া, সেই শীতকালের 
শেষ রাত্রিতে, শীতে, গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ইহার অর্ধদও পূর্বের প্রিয়ার গা 
আলিঙ্গনে, ছুপ্ধফেণনিভশষ্যায় শয়িত ছিলেন। তখন আর শরীরে সুখ ছঃখ 
* নিদ্রিতা পীবিমুপ্রিয় শ্বাম-চরণে। 
পার্খে উপাধানোপরি করিয়। রঙ্ষণে ॥ 
বক্ষ:স্ছলে নিজ গণ্ড উপাধান দিয়]। 
বাহির হইল গোর! দ্বার উদ্বাটিঘা॥ (জীবংশী শিক্ষা গ্রন্থ) 
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বোধ জ্ঞান নাই। 'ক্ষণ পরে গঙ্গার অপর পারে উঠিয়া, সেই আরর্ণ বস্তে, 
ক্রুতগমনে, কাটোঁয়! অভিমুখে চলিলেন। 
ঘে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগোৌরাক্গ পার .হইলেন, নবদ্বীপের লোকে তাহাকে 
অভিশাপ দিয়াছিল। সেই হইতে সে ঘাটের নাম হইল, প্নিরদয়ের 
ঘাট। + 
“বিষ্ণুপ্রিয়া! অতি সুখে ঘোর নিদ্রায় ছিলেন, সেই সুখ অন্তহিত হওয়ায়, 
একটু পরেই চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তখন দেখেন যে নিকটে পতি 
নাই। ইহাতে, তিনি একটু সরিয়া গিগ্নাছেন ভ। বিয়া, _-যেহেতু ঘর অন্ধকার, 
পালস্কে হাত বুল।ইতে লাগিলেন। পালঙ্কে হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে, 
সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নাই। পতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া প্রথমে কোঁন 
শব্দ করেন নাই। এখন তিনি পালঙ্কে নাই বুঝিনা, “তুমি কোথা গেলে” 
বলিয় মৃদ্স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিশেন। কিন্ত কোন উত্তর পাইলেন 


* শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গ হুন্দর, 
উঠিল রজনী শেষে। 

মনে দৃঢ় আশ, করিব অন্যান, 
ঘুচাব এ সব বেশে ॥ 

এছন ভাবিয়া, মন্দির তাজিয়1, 
আইল স্ুরধুনী তীরে। 

ছুই কর যুড়ি, নমস্থার করি, 
পরশ করিল নীরে ॥ 

গঙ্গা পরিহরি; নবদ্বীপ ছাড়ি, 
কাঞ্চন নগর পথে। 

করিল গষন, শুনি সব জন, 
বরজ পড়িল মাথে॥ 

পাঁধাণ বমান, হৃদয় কঠিন, 
মেও শুনি গলি যায়। 

পণ্ড পাখী ঝরে, গলয়ে পাথরে, 


এ দাস লোচন গায়॥ 
+ এ দাটের নাম আইজ হইতে । 
নিরদয় ঘট জানিহ নিশ্চিতে ॥ ( গ্রীবংশী শিক্ষা স্থ) 
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না। তখন উঠিয়া বসিলেন, দেখেন ঘরের. কপাট খোঁল1। পতি ঘরে 
ন।ই বুঝিয়া, তখন উঠিনা পিঁড়ার আইলেন। সেখানেও কোন শব্ধ কি পতির 
কোন উদ্দেশ পাইলেন না। 

অমনি তাহার মনে ঘোর উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিতেছেন, 
“এত প্রত্যষে ভিনি কোথ| গেলেন ? এমন সমক্ধ একাকী ত তাহার 
কোথাও যাইবার কথা নয়? ভিনিনা! আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন বলিয়া- 
ছিলেন ?” আবার তখন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার সহিত গত রাত্রে যত ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি যে তাবে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে কথা কহিয়া- 
ছিলেন, তাহার প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক কার্ধ্য একবারে মনে উদয় হওয়ায়, 
সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। * একবার ভাৰিতেছেন, জননীকে সংবাদ 
দিবেন, আবার ভাবধিডেছেন, হঠাৎ ভীহাকে কেন ভয় দিবেন? কিন্তু 
আশঙ্কা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তখন আর থাকিতে ন পারিয়1, জননীর 
ঘরে চলিলেন। পিঁড়ায় উঠিয়া বিষুপ্রিরা আর দ্াড়াইতে পারিলেন না, 
বসিয়া! পড়িলেন। তখন ছয়ারে আঘাত করিতেছেন, আর মৃছুস্বরে 
ডীকিতেছেন, “ম| উঠ! মা উঠ!” 

শচী যদিও নিমাইকে লইয়া আনন্দে ভাসিতেছিলেন, কিন্তু সেই 
আনন্দের মধ্য স্থানে “নিমাই বাড়ী ছাড়িবেন, এই চিস্তাটি সজীব হইয়! 
বসিয়াছিল। আনন্দে মগ্ন আছেন, কিন্তু কোন একটা শব গুনিলে এই 


০০ 





এথা বিস্ষুপ্রিয় . চমকি উঠিয়া, 
পালগ্সে ঘুলায় হাত। 
প্রভু ন1 দেখিয়া, উঠিল কান্দিয়া, 
শিরে মারে করাঘাত॥ 
£মু্রি অভাগিনী, নকল রজনী, 
জাগিল গ্রভুরে নিয়া, 
প্রেমেতে বাদ্ধিয়া, ষোরে নিদ্রা দিয়া, 
প্রভু গেল পলাইয়1 ॥” 
কাধম নগর, গেল বিশ্বরঃ 
জীব উদ্কারিবার তরে। 
এ দান লোন, দগধয়ে মন, 
, নাঁ পাইল শচী দেখিবরে ॥ 


২৩৮ শ্ীঅমিযনিম।ই-চরিত। 


উৎকণ্ঠা! উপস্থিত হয় যে, “এ বুঝি নিমাই গেল!” অমনি- বুক ছুর-ছুর 
করিয়া উঠে, আর 'জিজ্ঞস|! করেন, “কি ও?” বিষ্ণুপ্রিয়া যেই “ম! 
উঠ!” “মা উঠ!” বলিয়া! ডাকিলেন, অমনি বৃদ্ধা শচী ধড়ফড় করিয়া, 
উঠিলেন, বলিতেছেন, “কে ও, যেন মা বিষুঃপ্রিয়া ? সংবাদ 'কি? 
নিমাই ত ভাল আছে?” বিষুপ্রিয়। বলিলেন, “হী! মা, আমি। মা,তিনি 
ঘরে ছিলেন, 'কোঁথা চলিয়া গিয়াছেন।” এই কথ! শুনিয়া শচী প্রথমে 
“সে কি!” বলিয়া দিয়াশলাই দিয় শীঘ্র শীঘ্র একটা প্রদীপ জালিলেন। 
তাহার পর ছুয়ার খুলিলেন। এখন রাস্থঘোঁষের এই পদটি শ্রবণ ক্রুন-__ 
শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি, 
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া! । 
“শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা! অস্তে কোথা গেল, 
মোর মুণ্ডে বজর পাঁড়িয়! ॥” 
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি ছু নয়নে, 
শুনিয়া উঠিল, শচী মাতা 
আলু থালু কেশে ধায়, বসন না রয় গায়, 
শুনিয়৷ বধূর মুখের কথা ॥ 
তুরিতে জালিয়৷ বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,. 
কোন ঠাঞ্ডরি উদ্দেশ ন1 পাইয়!। 
বি্কুপ্রিয়া বধূ সাথে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, 
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥ 
ধৃয়া। বিষ্ুপ্রিয়!, তুমি ডাক প্রাণনাথ বলিয়া। ঞ্ন। 
আমি ডাকি নিমাই বলিয়!॥ 
তা শুনি নদীয়ার লেকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে, 
যারে তারে পুছেন বারতা । 
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়, 
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা? 
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে, 
কাঞ্চন নগর পথে ধায়। 
বান্থ কহে আহ! মরি, আমার গৌরাঙ্গ হরি, ' 
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥ 


শাশুড়ী বধুয়া রাজপথে । ২৩৯ 


এ শচী রাজপথে, প্রদীপ হাতে করিয়া চলিয়াছেন, বিষুপ্রিয়া, ছায়ার 
মত শাশুড়ীর বস্ত্র ধরিয়া পশ্চাঁৎ পশ্চাৎযাইতেছেন। শচী “নিম।ই” “নিমাই” 
বলিয়৷ ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছেন, কোন উত্তর পা্টুতেছেন না। গলার 
শব্দ অধিক দূর যাইতেছে না ভাবিয়া, বিধুঃশ্রিয়র দিকে চাহিয়। বলিতেছেন, 
“মা, আমিও ডাকি, মা, তুমিও ডাক” বিষুপ্রিক়! বলিলেন, “আমি কি 
বলে ডাকিব ?* খিষ্ছপ্রিয়া মনে মনে যাহাই বলিয়া ডাকুন, প্রক।শ্যে আর 
কোন শব্দ করিলেন ন1। 

কিন্ত রাত্রি অবসান হইতেছে, ছু একটি লোকের সহিত দেখা হইতে 
ল[গিল। ছুইজনে ফিরিলেন, ফিরিয়! দ্বারে আসিয়া দীড়াইলেন, কিন্তু 
শচীর ক।ক।লি ভার্গিয়া পড়িতেছে, দাড়াইতে পারিতেছেন না, বিয়া 
পড়িলেন। তখন দেখেন, তাহাদের বাড়ীর দিকে লোক সব আমিতেছে 
শটী বাহির বাঁটিতে বসিয়া,( যেখানে নিমাই, মুরারির নিকট তীর্থ যাত্রার 
ও গদাধরের পাদপন্ম দর্শনের কথ বলিয়াছিলেন )। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে 
ধরিয়! বসিয়া । কিন্ত তাহাদের ঝাটীতে অনেক লোক ও তাহার ভৃত্য 
ঈশন আসিতেছে দেখিয়া! ,শচী বিষুপ্রিয়াকে ভিতরে যাইতে বলিলেন। 
আর আপনি ঈশানকে লইয়া বাহির ছুয়।রে রহিলেন। 

যে সকল ব্যক্তি আসিতেছেন, ইহার সমুদায় প্রভুর ভক্ত । ইহাদের 
নিয়ম ছিল যে, গ্রত্যুষে গঙ্গান্গান করিয়া গ্রভুকে দর্শন করিয়া, বাড়ী 
প্রত্যাগ্রমন করিতেন। সেই নিয়মানুসারে তাহারা প্রত্যুষে প্রভুকে দর্শন 
করিতে আপিতেছেন। কিন্তূসে দিবস তাহার! পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক 
সকালে ও দ্রুতগতিতে আমিতেছেন। প্রসুর বাড়ী গঙ্গার নিকট। শচী 
বিষ্ুপ্রিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতে যাইতে শচী “নিমাই, নিমাই” বলিয়। 
ষে ডাকিয়াছিলেন, সে স্বর তীহাদের কর্ণে গিয়াছিল। তখন ব্যস্ত 
হইয়! সকলে প্রভুর বাঁড়ীর দিকে চলিয়া! আপিলেন। নিতাই আদিলেন, 
শ্রীবাদ আসিলেন, আর বাসুঘোষও আপিলেন। আসিয়া কি দেখিলেন, 
তাহা বাস্থঘোষ স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন-- 

সকল মহন্ত মেলি, সকালে সিনান করি, 
আইব গৌরাঙ্গ, দেখিবারে। 
*গৌরঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিঞ্ণপ্রিয়া আছে পড়ি, 
শৃচী কান্দেবাহির দুয়ারে ॥ 


২৪৭ শ্বীঅমিয়নিনাই-চরিত। 


শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি। ক্র 
কেবা আসি দিল মন্ত্র কে শিখাইলে কোন তন্ত্র 
ক্রিব। হৈল কিছুই না জানি। 


গৃহ মাঝে শুয়েছিনু, ভাল মন্দ ন! জানিন্ু, 
কিব! করি গেল রে ছাড়িরা। 

কেব! নিঠুর।ই কৈল, পাথারে ভামাঞা গেল; 
রহিব কাহ।র মুখ চাহিয়া ॥ 

বাস্ছদেব ঘে।ষ ভ।ষা শচীর এমন দশা) 
মরা হেন রহিল পড়িয়।। 

শিরে করাঘ।ত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি, 


গোরা গেল নদীয়! ছাড়িয়! ॥ 

ভক্তগণ দ্রুতগতিতে আসিয়া দেখেন, শচী ঈশানের অঙ্গে অঙ্গ হেলেন 
দরিয়া 'বপিয়া। শচীকে ওরূপ সমরে বাহির ছুয়রে দেখিয়! নকলে আরে 
ব্যস্ত হইলেন। ভ্রীবাস, “ব্যাপার কি বল” * বলিয়া, শচীকে সুধাইলে, 
, তিনি নিতাইফের পানে চাহিয়! বলিতেছেন, "আমি কিছু জানি না। রাত্রে 
গুয়েছিলাম, চিন্তায় চোতেখ নিদ্রা নাই, কখন নিমাই কি করে। বউমা 
আসিয়া আমারে ডাকিলেন, চমকিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ।লিয়! সমস্ত বাড়ী 
তল্লা করিলাম । বাহিরের কবাট খোলা, দেখিয়া বুঝিলাম, নিমাই 
বাহিরে গিয়াছে । বউ মাকে, কার কাছে রাখিয়া যাইব বলিয়া, সঙ্গে 
লইয়া পথে জিজ্ঞ/সা করিতে করিতে চলিপাম। নিমাই তোমাদের বাধ্য । 
এখন তোমরা নিমাইকে যেখানে পাও সেখান হইতে আমাকে আনিয় 
দাও।” তাহ!র পরে ঈশানের প্রতি চাহিয়া কপালে আঘাত করিয়া সঙ্কেত 
দ্বারা বলিলেন ষে, নিমাই নিশ্চিত আমায় ফেলে চলে গিয়াছে । সঙ্কেত 
দ্বারা বলিলেন, সুখে বলিয়া উঠিতে পারিলেন"ন]। 

বাস্থদেব ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং নিচের চিত্রটি তাহার 
স্বচক্ষে দেখিয়া অস্কিত, যথা-_. 

পড়িয়া ধরণীতলে, শোকে শচীদেবী বলে, 

লাগিল দারুণ বিধি বাদে । 


* প্রথমেই বলিলেন বাস উদ] । 
অই কেন বহিয়াছেন বাতির ছানার 1 (চৈতন্যভীগবত) 


ভক্তগণের মুক্তি । ২৪৯ 


অমূল্য রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, 
সোণার পুরতলি গে।রাট।দে ॥ 
: অস্কুরী অঙ্গদ বালা, গোরাটা্দের :কমালা, 
খাট পাট সোঁণার ছুলিচা। 
সে সব রয়েছে পড়ি, নিমাই গিয়াছে ছাড়ি, 
মুঞ্জি প্রাণ ধরিয়াছি মিছ! ॥ 
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদদিয়া অশাধার হৈল, 
ছট ফট করে মোর হিয়া । 
মোগিনী হইয়া যাব, যথায় গৌরাঙ্গ পাব, 
্‌ কান্দিব তার গলায় ধরিয়া ॥ 
দে মোরে নিমাই দেবে, মূল্য করি কিনে লবে, 
হও মুগ্রিঃ তার দাসের দাসী। 
বাস্ছদেব ঘোষ ভণে, শচী কান্দে অকারণে, 
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী ॥ 

. এই কণা শুনিয়া মহান্তগণের শিরে বজাঘাত হইল। কিছু কাল কেহ 
কথা কহিতে পারিলেন না। কথা ফুটিলে নিতাই মায়ের দিকে চাঁহিলেন, 
চাহিয়া কি ভাবিলেন, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়। শচীকে বলিলেন, ণ্মা, 
ব্যস্ত কিঃ আমি তোমার পুত্রকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করিয়া 
দিব, নামি প্রতিজ্ঞা করিতেছি ।” 

বজাঘাতের ন্তায় নিম।ইয়ের গৃহত্যাগ সংবাদ শুনিবামাত্র সকলে জড়বৎ 
হইয়াছেন, সকলে দিশেহারা হইয়াছেন, কে কি করিবেন কি বলিবেন স্থির 
করিতে পারিতেছেন না। কেবল নিতাই সঙ্জীব আছেন, তিনি জননীকে ছই 
একটি সান্বনা বাক্য বলিয়া, মহাস্তগণকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে আইলেন, 
আপিয়! তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, 
“তোমরা কি বুঝে! ?” শ্রীবাস বলিলেন, “মনকে বঞ্চনা করিয়াকি লাভ? 
আমার বিশ্বাস প্রভু নিতান্তই এ জন্মের মত ঘর ছাড়িয়াছেন।” সকলে 
আবার নীরব হইলেন। সর্বনাশ হইলে লেকের মনের ভাব যেরূপ হয় 
নকলের মনের ভাব তাহাই হইয়াছে। সকলের ইচ্ছ! হইতেছে, যে, এখনি 
মরিলে বার্চেন। এক জন বলিলেন, *প্রভূ-শুন্য নদিয়ায় বাস করিবার আর 
প্রয়োজন নাই, আমি বাহির হইলাম, আমি সমস্ত পৃথিবী তল্লাস করিয়। তাহাকে 


৩৯ 


২৫২ - প্অফিরনিষ।ই-চরিত। 


যেখানে পাই সেখ।দে যাইব। বাড়ী আনিতে পারি ভাল, নতুবা তাঁহার 
সঙ্গে থাকিব।” ইহাতে সকলেই “আমারও প্রী কথা” বলিয়া টঠিলেন। 
আবার পরামশ ক'রতেছেল। কেহ বলিলেন, প্রভু দিশ্চিত সন্যস 
করিতে গিয়াছেন, অতএব ভারতবর্ষে সন্গ্যাসের যে যে প্রসিদ্ধ স্থান আছে, 
সম্ভবত সেখানে গিয়াছেন। মেখানে তল্লাস করিলেই তাহাকে পাওয়া 
যাইতে পারে । এসো, আমরা সেই সব স্থান ভাগ করিয়া লই। কেহ 
চল বৃন্দাবনে, কেহ চল শীলচলে, কেহ চল বারাণসীতে, কেহ বা গা'গুপুরে | 
এইরপে স্থান ভাগ করিয়া লইলে তল্রাসের সুবিধা হইবে।" 

নিতাই বলিলেন, “এই উত্তম যুক্ত । কিন্ত প্রভু কোন সময়ে বলিয়া- 
ছিলেন যে, ক।টোন্নতে কেশবভ;রতার নিকট সক্স্যাস অইবেন।  অগ্রে 
সেখানে তল্লাস করা কন্ণ্য। মেখানে যদি তাহাকে না পাওয়া যায়) 
তখন সমস্ত ভরতবর্ষের গ্রত্তোক স্থানে তাহাকে তল্লাম করিয়া বাহির কছিব। 
আমি কাটোয়ার চলিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহায়তার নিমিন্ জন 
কয়েক বিজ্ঞ, নীর, ভক্ত দাও। কারণ ভাহকে শুদ্ধ ধরিতে পারিলে 
হইবে না, তাহাকে ফোন গতিকে ফির।ইন| আনিতে হইবে |” 

এই কথা শুনিয়া আনেকে বলিয। উঠিলেন, “আমি যাবো” জ্রীবাস 
বলিলেন, “দকলে গেলে চলিবে না। প্রনুত্র বাড়ী আগলাইরা রাখিতে 
হইবে। শী বিষুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ আমাদের 
একটু ফাক পাইলেই তাহারা গঙ্গায় ঝাপ ধিবেন।, তাহা শুধু নয়, তাহাদের 
কাছে না. থাকিলে তাহারা হুতাঁশে প্রাণে মরিবেন। আমি যাইব না, 
আমি তাহাদের রক্গণ'বেক্ষণের নিমিত্ত থ,কিল।ম। তাহ পরে যদি 
কোন দিক হইতে কোন সংবাদ পাওর। ঘা, তখন কি করিতে হইবে তাহার 
পরামর্শের নিমিত্ত বিজ্ঞলোকের প্রয়োজন । তোমরা জন পাঁচেক হ্প।দের 
সহিত গমন কর। * 

তখন এই পাচজন মনোনীত হইলেন, অর্থাৎ নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, 
চক্রশেখর এবং দামোদর। ইহারা যাইবেন. বলিয়া গ্রাস্তত হইলেন। 


ঈ চনশেথর আচারধ্যপশ্ডিত দামোদর । 
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্ব ॥ 
এই সব লই নিতানন্দ চলি যায়। 
গ্রবেধের] শশী বিস্ুপ্রিয়ার'্হদর ॥ (চৈতন্যমমঙ্গল) 


অনাঁথিনী বিষুপ্রিয়া। র্‌ ৪৩ 


চন্ত্রশেধর প্রতৃত্ব মেশে, পিতৃস্থানীয়, প্রভূর গৌরবের পাজ্। কাজেই 
নান। কারণে তাহার যাইতে হইল। 

শচী ঈশানের অঙ্গে হেলান দি, এবং মালিনী প্রতৃত্তি গর্বিত রমণী- 
গণ দ্বার পরিবেষ্টিত হইয়া, বলিয়া আছেন । বিষুপ্রিক্াা। তাহার একটু দূরে 
অন্তরালে পড়িয়া আছেন। শচীকে, কিরূপ দেখাইতেছে, না, পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্গ।লিনী। তাহার নয়নে বারি নাই, কি পলক ন)ই, 
ইহার উহার পানে চাহিতেছেন, কিন্তু কাহাকে যে চিনিতে পারিতেছেন, 
তাহা বোধ হইতেছে না। বিষ্ুপ্রিয়ার' নবযৌবন সময়, কাচা সোণার 
বর্ণ। গত নিশিতে রশিকশেখর শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাকে সাঁজাইয়/ছিলেন, 
তাহার চিহ্ন জাজল্যমান রহিয়াছে । মস্তকের সেই ভঙ্গিম বেণী রহিয়াছে, 
মুখে অলকার বে টির, তাঁহা ঘেমন তেমনই রহিয়াছে । এখন ধুলায় পড়িয়া 
রহিয়ছেন! তাহার সমবয়ন্ক বমণীগণ, তাহাঁকে ঘিরিয়া বপিয়া আছেশ। 
চারি দণ্ড পুর্বে ত্রিলৌকের মধ্যে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন, এখন ভ্রিলোকের 
মধ্যে একাকিনী, অনাথিনী, কাঙ্গ।লিনী। একটু পুর্বে সমুদয় ছিল, 
এখন কিছুই ন।ই--আঁশী পধ্যস্ত। 

নিতাই ও সকল মহান্তগণ আড়ালে থাকিরা পরামশ করিয়। আবার 
আইলেন। আপিয়া, শচীকে (ও বিঝুপ্রি্।কে ) শুনাইয়া শ্রীনিত্যা- 
নন্দ বলিতেছেন, “ত্রিলোক জননী! তোমার পুত্র চিরকাল স্বেচ্ছাময়। 
তিনি বস্ত কি, তোমরা তাহা ভাবিয়। আপনাদের মন শান্ত কর। তিনি 
যাহাকে যাহা বলিয়। গিয়াছেন, সকলের তাহাই করা কর্তন্য। তিনি 
যে একবারে গৃহ্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিশ্চরতা নাই । কি ভাবে 
কোথা .গিয়াছেন, আমর। কেহ কিছু জানি না। আপনার। ধৈর্য্য ধরুন, 
আমর তাহার তল্লাসে বাহির হইলাম। যদি তিনি প্রকৃতই গৃহত্যাগ 
করিয়া থাকেন, তবে আমর] সমস্ত পৃথিবীর তণ্লাপ করিয়। তাহাকে ধরিব। 
ধরিয়া আপনার সহিত মিলন করাইব, আমি এই প্রতিশ্রুত হইলাম, 
আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। এই কথ| বাঁলিয়। পাচ জন কাটোয়ার দিকে 
তীরের স্ভাঁয় ছুটিলেন। ₹. 


২৪৬  শ্ীঅমিয়নিম!ই-চরিত। 


প্রভূ বলে আশীব্বাদ কর মাত পিতা । 
স[ধ অছে কৃষ্ণ পর্দে বেচিব নিজ মাথা ॥ 
হেনকালে কেশব ভারতী মহামতি । 
দেখিয় তাহারে প্রভু করিল! প্রণতি ॥ 
কৃষ্দাঁস কর গোস।ঞি দেহ ভক্তি বর। 
বাস্থুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর ॥ 


নিমাইয়ের যুখ পানে চাহিয়! ভারতী ন।না ভাবে বিভোর হইলেন । দুঃখে 
হেন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল] মনের মধ্যে ভাবের উপর 
ভাব, এইরূপে ভাবের তরঙ্গ আপিতে লাগিল । কিন্ত যত রূপ ভাবই আস্ুক, 
এই নবীন পুরুষটিকে সন্ন্যাস দিবেন না, ইহা মনের মধ্যে স্থির 
ংকল্প করিলেন। ., | 
তবে বাঁধার মধ্যে এই যে, তিনি নিমাইয়েক্জ নিকট এতিশ্রুত আছেন। এখন 
সেই প্রতিজ্ঞ। হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবেন, তাহ!ই ভাবিবার নিমিত্ত, 
নিমাইকে স্থির করিয়! বসাইয়], মনে মনে গাঢ় চিন্ত| করিতে লাগিলেন । 
এদিকে নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ জন ফাটোয়ার দিকে উর্ধশ্বাসে 
দৌড়িলেন। কেহ কাহার সহিত কখা কহিতে পারিতেছেন: না। মনে 
মনে কেবল শ্রীগৌয়াঙ্গের নিকট ফার হইয়। প্রার্থনা করিতেছেন। 
ভাবিতেছেন, “প্রভূ! তুযি য়ামর, তুমি ভক্ত বসল, আমাদের প্রতি 
প্রসন্ন হও! প্রভূ, আমাদের দর্শন দাও! প্রত, নিদয় হইও না! যর্দি 
তোমাকে কাটোয়ায় দেখিতে না পাই, তবে আমর! গ্রাণ ধারণ করিতে 
পারিব না, আমাদের প্রাণ নিরাশে তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া যাইবে ।” সকলে 
বত ভারতীর স্থানের নিকটবর্ত হইতেছেন, ততই বুক ছুর ছুর করিতেছে, 
ততই কাতর হইতেছেন, আর চছিতে পারিতেছেন না, কাকালি ভাঙ্গিয়। 
পড়িতেছে। বট বৃক্ষ দেখিলেন, একটু পদে দেখিলেন যে নিমাই, ছুই 
জান্ুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, সেই বৃক্ষতল আলো! করিয়া বসিয়া আছেন ! 
তখন সকলে একেবারে পরী হ্ধে প্রভ্‌” বলিয়া 'উঠিলেন। পরক্ষণে 
আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সকলে দৌড়িয়! প্রভুর মুখো চলিলেন। হরিধবনি 
শুনিয়া শ্রগৌরাঙ্গ মুখ তুলিলেন। পরস্পরের নয়নে নয়ন মিলিত হইল। 
উক্ত পঞ্চ জনের আনন্দে বাহা মাত্র নাই। প্রভু সহাস্য বদনে' বলিলেন, 
“এসো, এসো) তো মর! আপিয়াছ, বড় ভালই হইয়াছে ।” ভৃক্তগণ শ্া।গির। 


সন্ন্যাস দিতে ভারতী অন্বীকার। .. ই$প, 


নিম।ইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল বৃক্ষের স্থায়. ধুলায় পড়িয়া গেলেন। গতু 
ত।হ।দিগকে সাস্বনা করিতে ল(গিলেন। 

প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, “তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ।” আবার 
বলিতেছেন, “আমি সন্য।স করিয়া বৃন্দাবন যাইব।” এই বুন্দাবন নাম 
করিব। মাত্র শ্রীগৌরঙ্গের নয়ন-জলে বদন 1ভিসয়! গেল, তখন আবার 
ভারতীর পানে চাহিয়া! করযোড়ে বলিতেছেন, “গোসাঞ্ঞি | তোমার পাদপদ্ধে 
অমার এই দেহ অর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে ভবসাগর হইতে পার কর, 
যেন আমি অস্তিমে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই।”, এই কথা বলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের 
কঠরোধ হইরা গেল । 

. ভারতী গোন।ঞ্ি নিমাইয়ের প্রতি অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন । মনে 

মনে ভাবিভেছেন, বিধির কি সুন্দর স্ষ্টি! আবার ভাধিতেছেন, “কি, 
অস্ত প্রেন! এ বস্তট না৷ মামি €স দিবস শ্রীভগবান বলিয়। রিশ্বান করিয়া- 
ছিলাম? যাহা হউক, ইহাকে আমি সন্্যাপ দিব না। নবনীত কি বৌদ্রে 
রাখিতে আছে? রাখিলে গলিম। বায়। এই কমনীর বস্তি নবনশীত 
অপেক্ষাও কোনপ ও মবুর। ইহাকে দর্শন মাত্র ইহার প্রতি আমার কোটি 
পুত্রের নেহ হইখাছে।” সতৃষ্জ নয়নে ভারতী নিমাইরের চন্ত্র মুখখানি দেখি- 
তেছেন, আনন্দে নয়নে জল আনিতেছে, আর উহা! তিনি কণ্ডে শরঞ্ে 
শিবারণ করিতেছেন। সেইমুহ্র্তষ্মরণ হইল যে, ইনছ।র জননী আছেন, 
আবর নবযৌধনা ঘরণী আছেন। তখন স্থির-প্রততজ্ঞ হইয়া রুক্ষমভাবে 
বাঁণতেছেন, “নিমাই ! তুমি অন্য স্থানে গমন' কর, আমা হতে তোমার 
সন্ন্যাস হইবে না।” রর 

ভারতীর স্থান সুরধুনী তীরে, ঘাটের নিকট | সেই. পথে লোক 
যাইতেছে, আর তাহার! বুক্ষতলে এক অপরূপ দৃশ্ত দেখিতেছে। দেখিতেছে ষে, 
জন কয়েক উদাসীন,__কা রণ চন্দ্রশেখর ছাঁড়। তাহার নিকটস্থ তক্তগণের আর 
সকলেই উদ।নীন এবং কাহার বা সম্পূর্ণ সন্নাসের বেশ,-আর তাহাদের 
মধ্যগ্কনে একটি অপন্ধপ বস্ত বসিয়া। আনিমাইকে দর্শন করিব! মাত্র মনে 
একটি ভাব উপয় হইত। মেটি এই ষে“এ বস্তটিকি? এটিকি আমাদের 
মনুষ্য জাতীয়?» তাহার পরে বোধ হইত, বেন মনুষ্য জাতীয় নহে, মনুষ্য 
অপেক্ষা কৌন বড় জাতি ইইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কোন দেব-বংশীয় হইবেন। 
অন্ততঃ এরূপ মনুষ্য তাঁহার! কন দেখেন নাই। মন্ষ্যের এরূপ কীচ। সোঁপার 
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বর্ণ, এর'প নির্দোষ সৃবলিত অঙ্গ প্রত্যর্গ, এরূপ লাবণ্যমপ্ন ভঙ্গি, এরূপ স্ুুচাঁরু 
চিন্ধণ কেশ, এরূপ কমলশ্নয়ন, এরূপ পরিসর বক্ষ, এরূপ আজান্ুলদ্বিত বাহু, 
এরূপ ক্ষীণ কটি, এবপ হিস্কলমণ্ডিত ওঠ, হস্ত ও পদতল, এরূপ দীর্ঘ কায়া, কখন 
দর্শন করেন নাই। সচর।চর লোকে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলন! করিয়! থাকেন, 
কিন্ত মনুষ্যের মুখ পুর্ণিম।র চন্দ্র হইতেও মনোহর হয়, ইহ! কে কবে বিশ্বাস 
করিত? মন্গষ্যের এরূপ তেজ হইতে পারে, অর্থাৎ তাহাকে দেখিবা মাত্র 
মনের প্রন্কৃতি একবারে পরিবর্তিত হয়, ইহ! তাহারা পূর্ধ্বে কখন বিশ্বাস 
করিতেন না। নিমাইয়েন- মুখ দেখিয়া তীহাদের চিত্তে নানাবিধ ভাবের উদয় 
[হইতে লাগিল। প্রথমে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটির অন্তরে মল! মাত্র নাই, এবং 
ইহার সমুদাস গুণই আছে। কিন্তু তাহার পরে ক্রমে মনে অন্যান্য 
' নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। সেকি ভাব, তাহা তাহার! পরস্পরে 
যে কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতে লাখিল। যথা, 
একজন আর একজনকে বলিতেছেন, “এই ব্রাঙ্মণ-কুমারটিকে দেখিয়া কেশ 
আমার প্রাণ কান্দিরা উঠিতেছে ? ০৯ন আমার বুক ফাটিয়া যইতেছে ?” 
এইন্দপে ঘাটের পথে লোক দাড়াইয়। ঝাইতেছেন । যফ।হারা ঘাটে 
যইতেছিলেন, তাহার। আর খাটে গমন 'ন। করিধা দাড়াইয়া থার্কিলেন | 
সন করিরা কি জল লইম়া যাহা গৃহে যাইতেছিণেন, তখার। অমনি 
ঈাড়াইয়! গেলেন। এইরূপে মেখ।নে ক্রমেই জনতা হহতে শাখিল। 
যখন ভারতী বলিলেন যে, তিনি নিথ|ইকে সন্্যাস-মন্ত্র দিবেন ন1, তখন 
প্রীগৌরাঞ্গ করপুটে বলিলেন; “গোসাঞ্চি ! আপনি আমার নিকট প্রতিঞত 
আছেন, আর সেই নিমিত্ত কৃতার্থ হইতে আমি আসিয়াছি।” ভাম্মতী এ 
কথ|প উত্তর আগেই মনে যোজনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 
“সে কথা আমি পালন করিতে প্রস্তত আছি। কিন্তু পন্ন্যামের সময় আছে। 
পঞ্চ বংসর উত্তীর্ণ না হইলে ঝাগ নিবৃত্তি হওয়া কঠিন বলিয়া, তাহার 
পুর্ব্বে কাহাকে মন্ত্যাস-ধন্ধ দেওয়া! কর্তব্য নয়।” 
তখন গৌরাঙ্গ বিনীতভাবে বলিলেন, “গোসাঞ্জি! আমি তোমার 
আগে কি বলিতে জানি। পঞ্চাশ বতনর উত্তীর্ণ না হইলে যদি সঙ্গ্যাস 
ধর্ম দিতে নাই, তবে যাহার অল্প আয়ু তাহাদের উপায় কি? আমি 
ভব-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি অমাকে উদ্ধার কর, করিনা দয়(ময্জের 
কাধ্য কর।” নর 
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ভারতী বলিতেছেন, “তোমার সন্তান-সন্ততি হয় লাই, তোমার জননী 
বর্তমান) আমি তোমাকে আন্ন্যাস ধিতে পারিবত্তা। তোমার যেখানে 
ইচ্ছা সেখানে যাইর] মন্ত্র গ্রহণ কর।” শ্রীগৌরাঙ্গ বক্িলেন, “গোসাঞ্রি |” 
আমাকে আন পরীক্ষা! করিবেন ন|। শ্রীকৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত এই জনম, 
অ।মি বৃন্দাবনে যাইয়া তাহার ভজন করিম জনম সফল করিব। আমার 
আর বিশ্ব মহিতেছে না, আমি সংমারডোরে আবদ্ধ আছি। আপনি 
আমাকে খালাস করিয়! দিউন। আপনি আমার জননী গরভূতির কথ। 
ব্তিতেছেন, আমি ক্াহারের প্রত্যেকের-নিকট অন্রমতি লইয়া আমি্যাছি, 
এখণ কেবল আঅ।পন।র কুপ। সাপেক্ষ বহিঘছে।” 

কাটোযাস্থ যত লোক দাড়াইঘা, তাহারা সমুদায় কথ| শুনিতেছেন। 
ধাহারা পাছে, ইাড়াইয়া, সারা অংগের লোকের নিকট উপরি উক্ত কথা- 
বাঙার প্রত্যেক আখর শুনিতেছেন' ষাহারা কুলবধূ, তাহারা ত।হ।দের 
জে/্টাগণের নিকট শুনিতেছেন। উছার। সকলে শুনিলেন যে, প্র ভুবন- 
মে।হন মুবকটি, তাহার অতি বৃদ্ধা জননীর একমাত্র পুত্র । আবার তাহার 
নবষৌবনা পত্রী গাঃছেন। এ আমুদার ফেলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিতে 

আসিয়ান । তাহারা আরো শুনিলেন যে, নদিয়ায় ষে অবতার হইয়াছেন, 
তিনিই এই যুবক। যত লোক দাড়াইয়া* তাহাণা তখন আপনাকে ভুলিয়। 
গিয়ছেন। উহাদের সম্মুখে যে কাণ্ড হইতেছে, ত!ছ!তে তাহাদের সমুদয় 
ইল্সিয়, বুদ্ধি ও চিনু নিয়োজিত হইতেছে । সকলের তর্খন চির দিল্র 
সমস্ত বাসন! গিয়।, উহার স্থানে,নতন একটি বামনা উদয় হইয়াছে । 
সেট এই যে, যেন এই নবীন পুরুষ-রত্ব সন্ন্য/মী নাহন। ভারতীরও 
সেই ইচ্ছ1 দেখিয়', সকলে তাহার প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হুইয়াছেন। যখন 
কথাবার্তা হইতেছে, সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন। মকলেই নীরব । 
ঘখন কাহার একটি আখর শুনিতে ব্যাঘাত হইতেছে, অমনি চুপে 
চুপে তিনি তাহার পার্থে যিনি ঈাড়াইয়া, কি কথা হইল তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যখন ভারতী ৃঁঢ়-গ্রতিজ্ঞ হইয়া! বলিলেন যে, যুৰক- 
টিকে অন্ন্যাস দিবেন না, তখন কি পুরুষ কি নারী সকলেই আনন্দর্ধনি 
করিয়। উঠিলেন। 

ভাররতাঁ বপিতেছেন, “তোমার মাতা ও গত্ী তোমাকে অনুমতি দিয়াছেন, 
শুনিয়া আমি বিল্ময়াবিষ্ট হইলাম। উহার ধন্য ! তবে সম্ভবতঃ তাহা 

৩২ | 
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জানেন না, যে, মন্ন্য।ম-আশ্রম পদার্থটি কি। এ আশ্রমে কত ছুঃখ, নিশ্চিত 
তাহারা কিছুই জানে্ম নাঁ। নিমাই! তোম।কে আমি হৃদয়ের কথা 
বলি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের, ও এ জগতের অতি যতনের ধন। 
তোমার অঙ্গ স্ত্রীলে।ক হইতেও কোমল। তুমি কখন ছুঃখ কাহাকে বলে 
জান না। তোমাকে অন্্যাম দেওয়া আমার কোন ক্রমে. উচিত নয়। 
প্রথমতঃ এরূপ করিলে আমি তোমার জননী ও পত্বী-বধের ভাগী হইব। 
তাহার পরে জন্নযাঙের ছুঃখ তৃমি,বহু দিন সহ্য করিতে পারিবে না, তুমি 
আপনিও প্র।ণে মরিবে। আমি' এ কাজ করিলে জগতে নিন্দার তাগী 
হইব, আর পরক।লে দণ্ড পাইবশ। আমি সন্ন্যাসী, আমার জদয়ের যত 
,0কামল ভাব সমুদয় আমি শুক্ষ করিয়া ফেলিয়ছি। তুমি আমার কেহ 
ন্হ, তবু তোম্।কে সন্রযাস দিব, এ কথা মনে করিয়া আমার ভুদঘয় বিদীর্ণ 
হইতেছে । এখন ভাব দেখি, তোমার 'জননীও পত্বীর কি দুংখ হইবে? 
নিমাই! এ চেয়ে দেখ! এই সমুপায় লোক তোমাকে কেহ চিনে না, 
তুমি সন্ধ্যাস করিবে শুনিয়! ইহার হাহ।কার করিয়া রোদন করিতেছে ।” 

তখন নিমাই সবাক্রনয়নে তাহাদের পানে চাহিলেন, অমনি ধাহারা 
পদস্থ ব্যক্তি, তাহারা বলিয়। উঠিলেন, "বাপু হে এমন কাজ কখন করিও 
ন]।” একজন বলিলেন, বাপু! এই সুন্দর দেহে, এই যৌবনকালে, 
কৌপীন পরিলে দেশের লোক পাগল হইয়। যাইবে।” স্ত্রীলোকেও নান! 
কথা বলিতে লাণিলেন। এমন কি কুলবধূগণ, অবগ$ন দ্বার। ফাহাদের 
মুখাবৃত, তীাহারাও মাথা ন।ড়িতে লাগিলেন। 

তখন শ্বগৌরাঙ লক্ষলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “তোমরা আমার 
বাবা ও মা, কারণ তোম[দের ম্আমার প্রতি স্গেহ সেইরূপ দেখিতেছি। 
যদি আমার অন রূপ থাকে, যদি আমার যৌপন উদম্ন হইয়া থাকে, .তবে 
এই বেলী আমাকে শ্রাবৃন্দাবনে পাঠাইয়। দিন, যেখানে আমার প্র।ণেখর, 
আম.র নয়নানন্দ, আমার একমাত্র গতি ও সুখ, শ্রীকৃষ্ণ আছেন ।” 

এই কথা বলিতে বলিতে শ্গোরাঙজ বাহ্য হারাইলেন। তখন, “আমি 
ব্দ।বনে যাব, আমার প্র।ণনাথের সুবো! করিব,” এই ভ।বে আনন্দে অচেতন 
হইয়া, ছুই বাহু তুলিয়া কটি দেলাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি 
দুকুন্দ সমুদায় ভুলিয়া গিয়া কীর্তন আর্ত করিলেন। নিতাই, পাছে 
কাটোযার কঠিন মাটিতে শ্রীণিযাই পড়িয়া আধাত পান, এই ভয়ে দুই হাত 


“খুব নাচো।।” ২৫১ 


পমরিয়। নিম।ইয়ের পাছে পাছে বেড়াইতে সাগিলেন। ক(টোয়।তে এখন 
নবদ্বীপ উদয় হইলেন। 

চন্রশেখর মনে মনে ভ।বিতেছেন, “বাপ, খুব নাচ ! এখানে আর 
বাধা দিবার কেহ নাই । তোমার মাআর ন।চিতে তোমাকে বাপা পিত্ত 
পারিবেন না।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য আরস্ত করিলে, নয়ন দিয়া জল চুটিতে আরন্ত করিল । 
যেমন পিচকারী দিয়! জল চলে, এইন্সপ নয়ন হইতে জল ছুটির! সকল 
লোক হ্বাত হইতে লাঁগিলেন। কিন্ত সে কিছু নহে। সকল লোকে? 
দয একেবারে বিলোড়িত হইল, সকলে সেই রসে মজিয়। গেলেন। তখন 
কেহ নৃত্য, কেহ গীত, কেহ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ ব। মুচ্ছিতি হইখ্বা 
গড়িলেন। আর সহত মতত্র লোকে হদ্দি্ঘনি করিতে লাগিল। মৃত্ত 
মধ্যে সকলেই নিমাইপের সন্য!মের কথা ভুলিম্মা গেলেন। ভারতীর তখন 
আবার মেই পুরাতন ভাব মনে উদর হইল। ভ।বিতেছেন, “এটি মনুষ্য 
নন্ন, দেন্তাও নয়, এটি স্বয়ং_-তিনি । কারণ আমার চিন্ত তাহাই বলনিতেছে। 
ইহাকে আমি 'ন।" কিন্ূপে বলিব? আঁবার মন্ত্রই বা পিই কি বলিয়া? 
মন্ত্র দিলে আমকে প্রণ(ম করিবেন, আর স্বয়ং ভগবান আমাকে প্রণ।ম 
করিবেন, তবে ত আমার সাধন ভজনের খুব ফল হইল !” ভারতী তখন 
আপনার চিন্তকে আর আপন বশে রাখিতে পারিতেছেন না। দেখিতেছেন্‌ 
যে, -তিনি আ্বৌরাঙ্গের হস্তে খেলার সামগ্রীর ম্যায় অধীন হইয়।ছেন। 
তখন উঠিলেন, উঠিয়া আগোনাজের, হস্ত ধরিয়া নানা উপায়ে টির 
নৃত্য হইতে ক্ষাপ্ত করাইয়৷ বসা ইলেন। 

ভারতী বলিতেছেন, “নিমাই ! আমি বুঝিণাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই 
সর্্বজীবের প্রাণ।* কিন্তু এই কথ। বল মাত্র নিমাই ভারতীর দুই খনি 
চরণ ধরিয়া পড়িলেন, পড়িয়া তাহ!কে কিছু বলিতে না দিয়া বলিতেছেশ 

"শনেমাঞ্রি! এমনি দুঃখে আমি মৃত। আমার জনম বিফলে গিয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে না পার্য় আমার মরণ বাঁচন সমান হইয়াছে । 
আবার তাহার উপর আপনি আমাকে অনুচিত কথা বলিয়া হদয়ে 
বাধ। দিতেছেন। গোসাঞ্ছি ! আমাকে খালাস করিয়া দিউন, আমার প্রাণ 
ওষ্ঠগত হইয়াছে । আমি বৃন্দাবনে যাই 1" 

ভারতী বলিতেছেন, 'তুফি আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি শ্রীভগবান, 


হ৫২ 71 জীঅগিয় নিমাই চরিত। 


আমাকে বধ করিতে এই অবতার লইয়াছ, বুঝিলাম। আমি ক্ষুদ্র জীব, 
তোমাকে রোধ করিব্৬আমার কি ক্ষমতা ? তবে অন্যের যে গতি আমারও 
সেই গতি। তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি এই মাত্র বলিলে ষে, 
ভুমি তোমার জননী ও পত্বীর নিকট বিদায় হইয়া আসিয়াছ। সেখানে 
স্ডোশ্পার তাহাদের নিকট আবার বিদায় হইতে বিচিত্রকি? অতএব তৃমি 
গৃহে প্রত্যাগমন কর। তউঁহাদের নিকট সমস্ত পারক্ষাররূপে বাঁলয়। 
কহিয়া, আবার বিদায় হইয়া, আইম। খাহাকে তুমি জননী বলিয়া ও 
ধাহাকে তুমি পত্বী বলিয! গ্রহণ করিয়াছ, উাহারা ঘদি তে।মাকে অন্্য।সে 
অনুমতি করেন, তবে আমি কোন্‌ ভান, অমি কেন তাহাতে বাধা দ্রিব ? 
যদি তুমি তাহদের নিকটে সমুদয় লিখ! কহিয়া অনুমতি লইয়। আমার 
নিকট অ।মিতে পাঁর, তবে তুমি যখন বল তখনই তোমাকে মন্ন্যাম দিব 1১ 

ভারতী ভাবিতেছেন, পনিম,ই গকল্রে নিকট অনুমতি লইতে পারি- 
বেন না; যদিও পারেন তবু আমাকে আর ধরিতে পারিবেন না। উহার 
ফিরিয়া! আসিবার অগ্রে জাগি কাটে!য়া ত্যাগ করিয়া! এমপি স্থানে চলিষ। 
যাইব ষে, আর আমাকে খুজিয়া পাইবেন না ঈ* 

এই কথা শুনিয়া শ্রীদৌরঙ, “ভাল” বলিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। 
বলিলেন, “যে আজ্ঞে, আমি তাহাদের অনুমতি আলিতে চণিলাম।” এই 
কথ। বণিয়া শ্রীগৌরাম্থ নবদ্বীপ অভিথুখে ছুটিজেন। পাঠকগণ ! একটু মনে 
চিন্তা করিলেই বুঝিণ্নে যে এ অবস্থায় এরূপ কাধ্য সামান্ত জীব করিতে 
পারে না। ভন্তগণ এই অননুভব্নার কা দেখিয়। স্তান্তত হইলেন। 
কিন্ত যখন দেখিলেন যে গ্রভু অনুমতি আনিবার নিশি প্রকতই নবদ্বাগ 
মুখে। ছুটিলেন, তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিত্যনন্দ ডাকিয়| 


* এত অনুমানি ন্যানী কিল উত্তর । 

অন্নণ করিবে যদি যা নিজ ম্য॥ 

সাক্ঘ।ছে জননী ঠাই লইবে বিদায় । 

ভোর পতী হুচরিত] যবে তীর ঠাই। 

সাক্ষাতে মার ঠাই বিদায় হইয়]। 

আইসহ মোর ঠাই সদ1 বাই? ॥ 

মনে আছে গোরাচাদে করিরা খিদায। 

আনন ছাড়িয়া আমি মাঝে! আল্য ঠা ॥ (চৈতন্যম্ঙ্গল |) 


জন্নর্যাস দিতে ভারতীর সম্মতি । ২৫৩ 


বলিলেন, পপ্রতু ! কিঝিং অপেক্ষা করুন, আমরাও আমিতেছি।” এই 
কথ! শুনিয়া! আগৌরাঙ্গ দাড়াইলেন। 

এ দিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যে আজ্তে বলিয়া নবদ্বীগ মুখো যাইতে উদ্যত* 
হইলে, ভারতীর মনে আর এক ভাবের উদয় হইল। ভাবিতে লাগি- 
লেন, ইনি স্বয়ং ভগবান, ইহাকে ত্রিজগতে কেহ রোধ করিতে পারিবে 
না। এই নিমিত্তই ইনি জননী ও পত্বীর নিকট নিদায় লইতে পারি- 
য়/ছিলেন, আর এই নিমিন্তই তিনি শতবার চেষ্ট। করিলেও শত বারই অনা 
যামে অনুমতি লইতে প।পিবেন। সেখানে আমি আর কেন শ্রীভগবানকে 
ছুঃখ দিতেছি? বিশেষতঃ একব।র তাহারা অনুমচ্চি দিবার কালে অবশ্য 
বহু দুঃখ পাইঝ়াছেন, উহাদের মেই দুঃখ কেন আমি পুনরায় দিব? তাহার 
পরে, ভবনের কাছে আমি কোথ। পলাইব ?” ইহাই.সমুদায় ভাবিয়া 
তারতী গ্রভূকে ডাকিলেন, “নিমাই !'তুমি প্রত্যাবর্তন কর”। এই কথা 
শুনিয়। প্রভু আবার ফিরিয়! আসিলেন। তআিলে, ভারতী বলিতেছেন, 
“নিমাই, আমি তোমাকে রোধ করিতে পারিল।ম না, ভ্রিলোকে কেহ পারিবে 
না। কিন্থু একটি কথ ভাবিয়! দেখ, আমি তোম।কে সন্রাাস দিব। 
আমি তোমাকে গন্ত্র দিলে তৃমি আমাকে গুরু বলিনে, তাহাতে আমি 
অপরাধী হইব। ত্বতরাং আমার তাহাতে পতন হইবে। অন্এব আমি 
তোমার গুর হইল।ম সত্য, কিন্তু তুমি আমার ভব সাগরের কাগ্ডারি হও, 
দেখিও যেন আমার পরকাল নষ্ট না হয়। বাপ! তোম।র গুরুর ষদি 
অধোগতি হয়, তবে ত্রিলে।কে তোমার খড় কলঙ্ক করিবে।” 
ভ[রতীর তখন এরূপ ভাব যেন প্রভুর চরণে পড়েন, কিন্তু তাহা করি- 
লেন না। | 

এই কথ! শুনিয়। সমস্ত ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়! বসিরা পড়িলেন। 
তাহার] পূর্বে প্রভূকে অন্ন্যাসে অন্থমতি দিয়াছেন; এখন কাজেই কিছু 
বলিতে পারিতেছেন না, চুপ করিয়া বমিয়া আছেন। কিন্তু অন্তর পুড়িয়া 
ছাই হইষ। যাইতেছে । ষখন ভার শী প্রভুকে সন্যাস দিতে অসম্মত হইলেন, 
আর সেই সংকলে দাঢ্যতা দেখ।ইতে লাগিলেন, তখন তাহাদের একটু 
আশার সঞ্চার হইল। যখন প্রভূ আব।র নবদ্বীপে জননী ও ঘর্ণীর অনগু- 
মতি লইতে চলিলেন, তখন ' সে আশ! অ।র একটু বৃদ্ধ হইল। এখন 
তারতা গ্রহথকে সন্ন্যাস দিবেন শ্বী্কার করিলে, যেই কথ। ভশ্ত'গণের 
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হৃদয়ে শেলের স্বরূগ বিদ্ধিয়া গেল, তাই ঈড়াইতে না পারিয়! বসিয়া 
পড়িলেন। 

উপস্থিত লোক সকলে শুনিলেন ঘে ভারতী সন্ন্যাস দ্রিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া সকলে পরম ব্যথিত হইলেন, আর অনেকে 
সংকল্প করিলেন যে এরূপ গহিত কার্য কখন করিতে দিবেন না। ধাহার। 
পণ্ডিত, তাহার! ভ।বিতেছেন যে, এ কাজটাই অশাস্্ীয়, অতএব ভারতীর 
সহিত শাস্স বিচার করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবেন। ধাহদের হৃদয় কোয়ূল, 
তাহারা ও জ্ীলৌকে ভাবিতেছেন, পায়ে ধরিয়া এই কাঁধ্য বন্ধ করিবেন, 
ভারতীর পায়ে ধরিবেন ও নিমাইয়েরও পায়ে ধরিবেন। ধাহারা গৌয়ার, 
তাহারা ভাবিতেছেন যে, প্রকৃতই যদি ভারতী এই নবীন ব্রাচ্ষণ কুমারের 
* কর্ণে মন্ত্র দিতে মান, তবে নাদিতে দিলেই হইবে। মন্ত্রদিবার অগ্রেই এ 
স্থান হইতে, গলদেশে হস্ত দ্বারা, মন্ব্যাসীকে বহিস্কত করিয়া! দেওয়া! যাইবে। 

এদিকে প্রভু ভারতীর অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া অতি প্রফুল্ল হইলেন। 
করযোড়ে তাহাকে বলিলেন, "অদ্য আমি তোম।র কৃপায় সুস্থ হইলাম।"” 
ভক্তগণথের পানে চাহিয়া বলি তেছেন, “মুকুন্দ ! একটু কৃষ্ণমঙ্গল গ!ন কর, 
আমি শ্রবণ করি। কল্য আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইব।” নিত্যা- 
নন্দের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “শ্রীপাদ ! তুমি ত সব জান। বল দেখি 
বৃন্দাবনে গেলে কুষ্ণ কি আমায় দেখা দিবেন? আমি ত তাহাকে পাইব * 
নিতাই উত্তর করিতে পারিলেন না, অঝে।র নয়নে ঝুরিতে লাগ্িলেন। 

চন্দ্রশেখর প্রভুর মেশো, বলিতে গেলে এক মাত্র তিনিই তাহার পিত- 
প্বানীয় অভিভাবক। তাহাকে প্রভু অনেক সময় বাপ বলিতেন। শচী 
তাহার স্ত্রীর জ্যোষ্ঠা ভগ্নী, ও বিষুঃপ্রিয়া তাহার বধূম।তা। তাহ।দিগকে 
আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে» নিমাইকে বাড়ী ফিরাইয়। আলিবেন। তিনি 
ভাবিতেছেন, উহাকে নিমাইয়ের জননী ও তাহার বধূমাতাঁর নিকট যাইয়| 
বলিতে হইবে ষে, তাহাদের সেই হৃদয়ের ধন কৌপীন পরিয়। পলায়ন করি- 
যাছে। ভাবিতেছেন, “আমি এ সংবাদ লইয়! যাইব না। মাগঙ্গা জাছেন, 
তাহাতেই প্রবেশ করিব, তাহ! হইলে আমার সব ছুঃখ যাইবে । যে পারে, 
সে এ সংবাদ শচীদেবীকে ও বধূমাত।কে বলুক গিয়া! ।” 

মুকুন্দ কৃষ্ণমঙ্গল গ।ইতে লাগিলেন, আর শ্রাগৌরাঙ্গ অমনি নৃতা করিতে 
লাগিলেন, নিত্যানন প্রভুকে ধরিতে উঠিলেন ॥ “ভিন্ন লোকে ধাহার। উপ- 
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স্থিত ছিলেন, উ।হ।র| হরি হরি ধ্বনি করিতে লগিলেন। কাটোয়ার লোক 
সারি মারি আমিতে ল!গিলেম । ঘিনি আমিতেছেন, তিনি আসিবামাত্র দলে 
মিশিয়া যাইতেছেন, অর ভক্তিরসে বিবশীকৃত হইতেছেন। হরিধ্বদি শুনিয়া 
লোক দৌড়িয়া আসিতেছে । তাহার পরে খোল করতাল, আঁমিতে ল।গিল, 
দলে দলে সম্প্রদায়ের কষ্টি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, হরি, ও কীর্তন 
ধ্বনিতে কাটোয়। টলমল করিতে লাগিল। তখন ভিন্ন গ্রামস্থ লোক সব 
সেই শব্দ শুনিয়। আসিতে লাগিল। আবার কেহ বা গ্রামে আপনার নিজ 
জনকে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাহার! এরূপ-অভিনব ও মধুর রস পান করি- 
তেছেন যে, সঙ্গীর অভাবে দুঃখ পাইতেছেন। নিজ প্রিয় জনকে উহার অংশ 
দিতে ইচ্ছ। করিতেছেন, এমন কি নিজ জনকে অংশ না দিয়া আপনি ভাল 
করিয়া রসাস্বাদ করিতে পারিতেছেন না । তিনি নিজ জনকে ডাকিতে 
দৌড়িলেন, নিজ জনকে ডাকিলেন্ট “ওরে শীঘ্র আর, শীঘ্র দেখে যা। তাহার 
ভাব দেখিয়া শুধু নিজ জন পশ্চাতে দৌড়িল এরূপ নয়, গ্রামের অন্ত লোকও 
দৌঁড়িল। এইন্ধপ দশ দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল । প্রভুষে কি 
শক্তি প্রকাশ করিলেন তাহা অননুভবনীয়। কাটোয়া নগর জনপূর্ণ হইল 
ভক্তির তরঙ্গে লোক একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। 

সারা নিশি এই কাণ্ড হইল। প্রভাতে গদাধর ও নরহরি আসিয়া 
উপন্থিত *। তীহ।ধিগকে দেখিয়!, প্রভুর নিজজন ভাবিয়া, লোকে পথ 
ছাড়িয। দিল, উহার! আসিয়া “হা প্রভুষ্বলিয়া শ্রীগৌরাজের চরণে পড়িলেন। 
প্রভুর তখন একটু বাহ্জ্ঞান হইল। তিনি ছুই জনকে উঠাইলেন, উঠাইয়া 
অতি আনন্দের সঙ্গে বলিলেন, “অ।সিয়াছ ? ৫বশ করিযাছ। “এই কথা শুনিয়া 
নরহরি ও"গদাঁধরের প্রাণ আরও বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইয়াছে । 
একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্ন্য/স গ্রহণ করিবেন। সারা নিশি নিত্যানন্দ 
বক্রেশ্বর, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণে ও আগজ্জক অসংখ্য লোকে আনন্দে 
নুত্য করিয়। যাপন কপিয়াছেন । কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহারা 
নচেন কেন ? ইহা ত নাচিবার কথা নয় ? শগীরাঞ্গ সন্ন্যাস লইবেন, আর 
তীহার] নচিতেছে ! তাহাদের জ্দয় কি এত কঠিন ? 
_ ইহার উন্তর এই ষে, শ্রীগৌরাঙ্গ সকলকে নাচাইলেন, তাই সকলে 


সত আমা তে 








গগ নবদীপ হতে গঙ্দাধর নরহরি | 
আমিম। মিলিল তাঁর! বলি হরি হবি ॥-(চৈতন্যমঙ্গল 1) 


২৫৬ *  শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত। 


নাচিলেন। গাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আ্রীবাস মুত পুত্রকে আঙ্গিনায় 
_ শোয়াইরা রাখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। “ভক্তিতে. মন নিবিষ্ট হইয়াছে,” 
ইহ।র অর্থ আর কিছুই নয়. কেবল এই যে, মনোতূঙ্গ শ্রীভগবানের পাদপদ্ধা- 
মধু পান করিতেছে। যখন মনোভৃন্গ সেই পাদপদ্ামধ পান করে, তখন 
ভক্ত উন্মত্ত হইয়া সমুদায় ছৃঃখ ভলিয়। যান, জগতে ষে দুংখ আছে ইহা মনে 
ধ।যণ। করিতে পারেন না, এনৎ তীশ্রার বোধ হয়, যেন ত্রিজগতকে লইয়া 
সেই ত্রিজগতের কত্তা দিবা নিশি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন । উপস্থিত ষে 
অমংখ্য/লে।ক আগিয়াছেন, উহার] ভগবানের পাদপদ্ব-মধু আন্মাদ পুর্বে 
জানিতেন না। এই প্রথমে আস্বাদ করিয়। আনন্দে বিভোর হইয়া সার 
নিশি নৃত্য করিলেন । এখন প্রভাত হইলে তাহাদের স্মরণ যে, সুখের 
নিশি পোহাইয়ছে, দুঃখেব দিন আমিয়াছে। 

কাটোয়ায় তখন কি তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমি তাহা কি বর্ণনা করিব? সে 
ঢেউ অদ্যাপি রহিয়ছে। আমার তেই মোণার টাদের টাচর কেশ গুলি 
অদ্যাপি কাটোয়য় আছেন । ভল্তগণ তাহা গ্রঙ্গী তীরে প্রোথিত করিয়া, 
তাহার উপর একট ভ্তত্ত করাইয়। দিয়ছেন। 

প[ছে তাহার অন্তানগণ জাবের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়।, দরাময় 
প্রভু, দ্বারক।তে তাহার সন্ত/ন-সন্ততিগণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন । 

এ অবতরে সেই নিমিশত তিনি জস্তান উত্পাদন করিলেন না। প্রভু 
আমার এ জগতে আসিফ়।ছিলেন), তাহার চিত্রের মধ্যে সেই কেশ গুলি 
আড্ছন। 

. অদ্য এই নৃত্যক(রী সোণার-পুতুলটি কাঙ্গলের বেশ ধরিবেন, ধরিয়া 
বৃুক্ষ-তলবাসী হইবেন, এই কথা একই কালে সকলের মনে উদয় হইয়! 
উঠিল) “মে কি? তা হবে না । তা করিতে দেওয়া হইবে না, ইহাও 
সকলে ভাবিভেছেন। ইহা ভাবিতেছেন, এই যুবকটিকে সন্ন্যাস করিতে 
দেওয়া না দেওয়া তাহাদের ইচ্ছ।র উপর নির্ভর করে। এই যুবক আর 
এই সন্নামী যদি এরূপ যুক্তি করে, এই লক্ষ লোকের অনিচ্ছায় তাহ।রা 
কি করিতে পারে? জন কয়েক বিজ্ঞলোক অগ্রসর হইয়া প্রভুকে বলিতে 
ছেন, “তুমি গৃহে ফিরিয়া! যাও।” প্রভু অমনি তাহাদের পানে সাশ্রুনয়নে 
এরূপ কাতরভাবে চাহিয়া করযেড়ে ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন ধে, তাহারা 
কান্দিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাহারা প্রন্ঠতই ক্ষমা! দিলেন, তাহারা 


যেন অমি ব্রজে কৃষ্ণ পাই। ২৫৭ 


লাগিলেন, "গা, আমরা পারিলাম না। তোমর! আর কেহ যাইয়া নিষ্ধে 
কফর। নিষেধ করিলে তাহার যে ছুঃখ উদয় হয়) তাহ। আমরা সহ্য করিতে 
পারিলাম না।” আবার একদল সাহস বাদ্ধিয়া যাইতেছেন। প্রভূ বলিতে- 
ছেন, “আমি শ্রীকৃ্*-ভজন করিতে যাইতেছি, সুতরাং আমার ছুঃখের সম্তা- 
বনা কি? বাবা! তোমার! পাগল হলে আমি না অভাগ্য ছাড়িয় 
ভাগা আহরণ করিতে যাইতেছি % রর 

প্রতৃ এই কথা গুলি এরূপ ভাবে ও, এরূপ কণস্বরে বলিতেছেন যে, 
ধাহারা তাহার মন ফিরাইতে গিয়াছিলেন, তীহ।রা ভাবিতেছেন, “ত! বটে 
ত% ইনি তভাল কথাই বলিতেছেন ? ইনি ত সাধু পথই অবলম্বন করিতে- 
ছেন। আমাদের ইহাকে নিষেধ না করিয়া, বরং ইহার এই পথ অবলম্বন 
করাই কর্তব্য ।” , 

এইরূপে দলে দলে, সাহস করিয়া, হাসিতে হাসিতে, হস্তে মায়া-রজ্জু 
লইয়া প্রভুকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, আর প্রভু তাহাদিগকে নানা 
উপায়ে কাদাইয়! নিরস্ত করিতেছেন । 

তাহারাও নিরস্ত হইয়া বলিলেন, কই) আমরাও পারিলাম না। তোমরা 
আর যদি কেহ পার, তবে যাও ।” 

গর্ষিত স্্রীলোকে কর্তৃপঙ্গনয়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
"তোমর! সরিষা যাও) আমর] দুটা কথ বলে দেখি ।” তাহারা! বলিতেছেন, 
"ও গো বাছা! তোমার না মা আছেন? লোকে বলিতেছে, ভাই 
শুনিতেছি যে, তোমার জন্নী ও । ঘরণী আছেন। তুমি যর্দি এ 
কাজ কর, তবে আমরাই দুঃখে সকলে, মরিয়া যাইব। তখন, বাপু, 
তোমার মায়ের ও খরণীর কি দশা হইবে, একবার ভাবিয়। দেখ 
দেখি ?" 

প্রভু তীহাদ্দিগকে বলিতেছেন, "মা! তোমরাই আমার জননী,আমার 
প্রতি তোমরা একটু দয! কর। আমার হৃদয় কৃষ্ণের নিমিত্ত জলস্ত আগুনে 
িবানিশি দগ্ধ করিতেছে। আমার জননীকে আমি ইচ্ছায়ুকি ফেলিয়। 
আসিয়াছি? আমি তিষ্ঠাইতে না পারিষা আমার হৃদয়ের জালা নিবাইতে 
বন্ধাবনে যাইতেছি।” ইহা! বলিয়া, উঠিয়া দাড়ায়, করযোড়ে তীহী- 
দিগকে বলিতেছেন, "মা! আমি তোমাদের সত্তপ্ত পুত্র, আমাকে তোমার 
আশীর্বাদ কর, যেন আমি ব্রজে'কৃষ্* পাই ।» 

৩৩ 


২৫৮ জীঅমিয় নিমাই চরিত । 


প্রভূ যধন করুণ-স্বরে করুণনয়নে চাহিয়া! এই ফথ। বলিলেন, রমঞ্ীগণ 
তখন বুঝিলেন যে, নিম।ইকে নিবুহ্ধ করা তাহাদের কাধ) নয়। 

হঠাং এ কথা মনে হইতে পারে যবে, “উপস্থিত অসংখ্য লোকে কি 
একটি যুবককে নিষেধ করিতে পারিল না, এ কথা আমরা কিধপে বিশ্বাস 
করি ** কিন্ত একটু শাস্ত হউন। পুর্বাকালে বখন হূর্ববল! যুবতী পতির 
চিতারোহধ করিতে যাইতেন, তখন কি লেকে তাহাকে নিষেধ করিতে পারিত 
না % তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, গুকু, পুরোহিত, 
সকলে তাহাকে প্রাণপণে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিত। যুদ্ি তাহার 
সম্তান থাকে তাহাকে মেই সতীর কোলে বসাইয়৷ দেয়, আর সে মাতার 
গল। ধরিয়৷ কান্দে। উপস্থিত সহস্র সহত্র লোকে তাহাকে নিষেধ করে, 
নানা মত ভয় দেখায়। কিল্ত একটি বালক অপেক্ষাও যে দুর্বলা, সেই 
রমনী উপস্থিত সকলকে করায়ন্ত করে, ও তাহারাই আবার তাহার আজ্ঞা 
শুনিয়া তাহাকে চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে। কেন? 
কারণ সতীকে নিবারণ করিতে পারে না। সতীকে রোধ করিতে ন। 
পারিয়া তাহার অনুগত হয়। মনুষ্যের বাহ বল কার কত টুকু ? নিয়াই- 
য়ের বল তাহ] অপেক্ষা অধিক। 

তবে আনিম়াই সন্স্যাস করিবেন বলিয়!, লোকে এত অধীর কেন- 
হইতেছে, সে সম্বন্ধেও ছুই একটি কথা৷ বলিতেছি। কোন একটি স্ত্রী 
লোক মরিতেছে, তাহা দেখিয়া ভিন্ন লোকে বিগলিত হর না। কিন্ত 
সেই স্ত্রীলোক বদি সতী হইতে বায়, তবে সেই ভিন্ন লোকে কাদি়া 
আকুল হয়+কেন ? ধাহার] সতী-দাহ স্বচক্ষে দর্শন করিস্বাছেন, তাহাদের 
সুখে গুনিয়াছি যে, যে স্থ'নে এই টন] হয্স, তাহার চতুম্পার্শের লোক হাহা- 
কার করিয়া রোদন করিতে থাকে। সকলের সংসারে ওদাস্ত উদয় 
হয়, ও ভগবানের চরণের দিকে মন ধাবিত হয়। কেহ কেহ বাসতীদাহ 
দর্শন করিয়! সন্তান, কেহ বা কিব্ুণকালের নিমিত গাগলও ছইয্া যায়! 
এমন কি, বে স্থানে এই টন! হয়। তাহার চতুষ্পার্শ পবিত্র হই! বায়, । 

ইহার কারণ এই যে, ধর্মের নিমিত যে ত্যাগ, উহ! দর্পনে লোকের মন 
্বতাবতঃ জবীত্ৃত হয়। শ্রীভগবান যে জ্বাছেন। আর শ্রীড়গর্চজন যে 
জীবের সর্বপ্রধান কার্ধ্য, ইহা আপেক্ষ! ইহার আমার বন প্রম্াপ হইতে পারে 
না) যে, ধশোর নিমিত বেত্যাগ তাছু! দর্শন করিলে জীবের মন বিগলিক ও 


ক!টৌয়ার লোক কেন কাদিল। হ৫৯ 


পথিত্র হয়। এ্রপ্নপ যর্দ কেহ সংসারের ভুখ ত্যাগ কর্ধিয়। কৌপীন পরিধান 
ও হত্তে দণ্ড-কমণ্লু ধারণ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হন, তাহা দর্শন করিলেও 
লোকের মন শ্বতাবতঃ ড্রবীভৃত হয়। যর্দিকাহার সন্ধ্যাস গ্রহণ দেখিয়া 
মন বিগলিত ন হয়, তবে সে ভণ্ড, কি তাহার সন্র্যাসে কোন ত্যাগ শ্বীকার 
নাই। যথা, যদি এমন কোন কাঙ্গাল, সন্াসী হয়, জগতে যাহার ত্যাগ 
করিবার ধন জন কি কোন সম্পত্তি নাই, তবে তাহার সন্ক্যাসের নিমিক্ত 
লোকে তত বিগলিত হয় না। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্ীগৌরাঙগ সন্্যাপ করিবেন, ধদি তাহার 
মনে ছিল, তবে তাহার জননী গত হইলে সন্গ্যাস করিলে, কি মোর্টে বিবাহ 
না. করিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহ] হইলে তাহার সন্ন্যাসে এত কাক্ষণ্য 
রসের উদয় হইত না। ্রীনগৌরাঙ্গের সন্্াস এখন স্মরণ করুন। তাহার 
শোক!কুল জননীর বয়ঃক্রম সপ্তুরষ্টি, আর তিনি তাহার একমাত্র সন্তান । 
তাহার খরণীর বয়ংক্রম চতুর্দশ বৎসর । নিমাইস্সের সম্পত্তির অবধি নাই। 
তাহার বয়ংক্রম চতুর্ব্বিংশতি। তীহার রূপের তৃলন! নাই। জবার প্রেমে 
কমল-নয়ন দিয়া অনবরত ধার পড়িতেছে। এই বন্য ছিন্ন কাথা গায়ে দিয়া, 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, পথের কাঙ্গাল হইতেছেন। ইহা দেখিয়া! যদি 
কাটোয়ার লোকে বিগলিত হইয়াছিলেন, তবে তীহ্াদদের অপরাধ কি ৫ 

শুধু তাহা নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্তি দর্শনে লোকের চির দিনের 
সঞ্চিত পাপ ক্ষয়, হৃদয় নির্মল, ও প্রেম-ভক্তির উদয় হয়। তাহার যুখে 
হরিখবনি শ্টামের মুখের যুরলীর ন্যায়, উদ্মাদকারী। তাহার নৃত্য দর্শনে 
সমস্ত অন্গ বিবশীকৃত হয়। কাটোয়ার লোকে তহ।কে দর্শন করিতেছেন, 
তাঁহার মুখে হরিধ্বনি শুনিতেছেন। সেই হুবর্ণের পুত্তলী তাহাদের সম্মুখে 
নৃত্য করিতেছেন। অতএব কাটোয়ার লোকের অপরাধ কি? 

শুধু তাহাও নয়। যদ্দি এই সমুদায় ত্যাগ করিয়! শ্রনিমাই কাঙ্গাল 
হইতেছেন বলিয়া, একটু ছুঃথ প্রকাশ করিতেন, তধু লোকের ছুঃখের 
একটু লাখব হইত। কিন্ত তাহ। নয়। সব্্যাসী হইবেন বলিয়া, যেন 


নিমাইয়ের আনন্দ ধরিতেছে না। তাই গর্বিত রমনীগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে 
যাইয়া বলিতেছেন, "বাপু ছে! তুমি ছুঃখে কাতর না হইয়। আনন্দে 
ন।চিতেছ কেন ? উহা? ত আর দেখা যায়না । তোমার আন্শদ দেখিয়। 
আমাদের দয় আরও বিদীণ*হইতেছে।” 


২৬৯ আীঅমিয় নিমাই চরিত । 


তখন সেম্ছল ক্রন্দনময় হইল। খ'হারা তখনই উপস্থিত হইয়াছেন, 
তাহারা লেকের ভিড়ে অগ্রবস্তী;হইতে না পরিয়া অগ্রের লোকের নিকট 
লিজ্ঞ।স! করিতেছেন, “ব্যপারটা কি? সে কথায় কেউত্তর দিবে, উত্তর 
দিতে কাহারও ক্ষমত। কি ইচ্ছা হইতেছে না। তাহার বার বার আকিঞ্চনে 
হয় ত কেহ উত্তর দিল, “ব্যাপার কি? অগ্রবত্তী হইয়া দর্শন 
কর. শন নাই কি, যে, ইনি সম্গ্যাসী হইতেছেন ? আগন্তক ব্যক্তি 
জিজ্ঞাসা করিল, “উনি !উনিকে ৭" ইহাতে যিনি উপস্থিত ছিলেন, 
তিনি উত্তর এইরূপ দিলেন, “উনি কে, শুন নাই? উনি নিমাই, আজ 
বৃদ্ধা জননী ও যুবতী স্ত্রীকে ফাকি পিয়া সন্যাসী হইতেছেন।” 
আগন্তক ব্যক্তি ভাবিতেছেন, “নিমাইপপ্ডিত ত ইহার আপনার কেহ 
নহেন, তবে তাহার জন্ত ইনি এরূপ শোকাকুল কেন হইতেছেন ? শুধু 
ইহাও নহে, সকলেই দেখি কান্দিয়া কান্দি পাগল হইতেছে |” সে 
ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, “নিম/ইপপ্ডিত সন্যামী হুইতেছেন 
তাহাতে তোমার কি?তুমিকান্দ কেন?” এখন যিনি উপস্থিত তাহার 
এ কথায় উত্তর দ্বিবার কিছু নাই। উত্তর দিতে না পরিরা1 একটু ভাবিয়! 
বলিতেছেন, “তুমি জান না তাই বলিতেছ, তার মায়ের আর নাই । তাহার 
মায়ের কি উপায় হইবে?” আগন্তক তবু বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি 
আবার জিজ্ঞাস] করিতেছেন) “ভাল, তাহার মায়ের আর কেহ নাই, তিনি 
কান্দুন। তুমি কান্দ কেন?” ইহাতে যিনি উপস্থিত তাহার আর কোন 
উত্তর রহিল না। তখন বিরক্ত হইয়া আগন্তককে বলিতেছেন, “এখানে 
দাড়াইয়া ফুটনী ন। করিগ একটু এগাইয়া দেখ, তুমিও আমার মত 


কান্দিবে ।” 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


অল্প বয়সে নিমাই রে, ও তোর কে যুড়ালে মাথা। 
' প্রাচীন বাৰাসিয়)। 

এই অবস্থা। যদি লোকের শোক একটু শিথিল হয়, তবে নিমাইয়ের 
কাণ্ড দেখিয়া আবার উহা শত গুণ উথলিয়া উঠিতেছে। নিমাই কখন 
আনদ্দে ছুই বাহ তুলিয়া! নানা ভঙ্গিতে নৃত্/ করিতেছেন, যেন তাহার 
আনন্দ ধরিতেছে না। কখন বা বৃন্দাবন দিকে চাহিয়া, “আমি এলাম, 
আমি এলাম* বলিয়া, ( যেন তাহাকে কেহ ডাকিতেছেন ও তিনি 
তাহার উত্তর দ্বিতেছ্েন )সেই দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আর 
ভক্তগণ ধরিয়া রাখিতেছেন। নিমাই অমনি চেতনালাভ করিয়। ভারতীকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আর কত বিলম্ব ?" 

কাটোয়াঁয় ভ্রন্দনের রোল উঠিল । কেহ আপন। আপনি বসিয়া কান্দি- 
তেছেন। কেহ বা আর এ স্থানে থাকিতে নাপারিষ্বা দূরে বসিয়। কান্দিতে- 
ছেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে, কেহ নীরবে, রোদন করিতেছেন। কেহ এত 
অধীর হইয়াছেন যে, কান্দিতে পারিতেছেন না, বুক চাপড়াইতেছেন, বা 
ভূমিতে গড়া গড়ি দ্বিতেছেন। কেহ'“কি হোলো” “কি হোলো” বলিয়া 
অন্যের নিকট সামনা পাইবার নিমিত্ত সাহায্য চাহিতেছেন, কিন্ত কেহই 
তাহা দিতে পারিতেছেন না। কেহ কোন মান্য লোকের চরণ ধরিয়া বলি- 
তেছেন, "তুমি যাইয়া মানা! কর। কখন অন্ন্যাসী হইতে দিও ন]। তুমি 
অবশ্য পরিবে।” কোন কোন রমণী প্রায় উন্মাদিনী অবস্থা লোকের ভিড় 
উত্তীর্ণ হইয়া, এলো! থেলো। কেশে, নিমাইয়ের সম্মুখে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় 
পড়িয়া বলিতেছেন, "বাপ, তুমি সপ্গ্য।সী হইও না।” অন্ত রমণী জনা জনার 
উপাসনা করিয়! বলিয়া বেড়।াইতেছেন, “ওরে, তোরা দড়াইয়! কি দেখি- 
চেছ্িস ? শী উহার অ্রননীকে ফবাদ দে। তিনি লোক পাঠাইয়। বান্ধিয়া 
বাড়ী লইয়। যান ।” 


২৬২ শীজমিষ় নিমাই চরিত। 


কেহবাবাহা হারাইয়াছেন, অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। কেহ 
একেবারে উন্মাদ হইয়াছেন। কেহ বা! প্রন্নাপ বকিতেছেন। এমন কি, 
কেহ ভাবিতেছেন, তিনিই শচী, ও “নিমাই কোলে আয়” বলিয়া! তাহাকে 
€কোলে করিতে ষাইতেছেন । কেহ ভাবিতেছে্ন, তিনি বিষুধপ্রিয়া, আর সেই 
ভাৰে তিনি শরিরে করাঘাত করিজেছন। কেহ বা অধিরঢ ভাব প্রাপ্ত 
হইয়া, তিনিই নিমাই, মনে এই ভাব উদয় হওয়াতে, নিমাইয়ের মত নৃত্য 
করিতেছেন । 

ইহার মধ্যে আবার বহুতর খোল করতাল আসিয়া উপস্থিত, এবং 
অনেক ষৎকীর্ডনের দল হইয়াছে । তাহারা এখানে গখানে মহা কলরব 
করিক়া! "হর্স হরয়ে নমো” গাইত্তেছেন, আর হরিবোল বলিয়া নৃত্য 
করিতেছেন । 

তকগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর সরাঁস না হইতেই এই, হইলে মা জানি 
কি হইবে। 

এ দিকে শ্রীগৌরাক্ষ প্রভাতে গম্ভীর স্বরে চক্রশেখর আঁভার্ধ্টকে বলিলেন, 
“বাগ ] এ কার্ধোের যে নিয়ম জাছে তাহ] তুমি সমুদার কর। আমি তোষাকে 
প্রতিনিধি করিলাম ।” 

এ আজ্ঞায় চক্্রশেখরের মনে কি উদয় হইল ভাহ অন্বততব করা যাইতে 
পারে। তিনি প্রভুর পিতৃস্থানীর । শচীর বিশ্বাস তাহার খ্যাপা ছেলে 
অনেকট। অন্তের পরামর্শে খ্যাপাম করে। গিমাই ভাছাদের আপনার 
কেহ নহেন, তাহ। হইলে খ্যাপাইত না। চস্্শেখর নিজ জন, তিনি অবস্ঠ 
নিষাইয়ের খ্যাপামতে উৎসাহ দিবেন না। ইহা ভাবিয়া বাছিয়! চক্রাশেখরকে 
তাহার পুত্র ফিরাইর়া আনিতে পাঠাইয়াছেন | সেই চঙ্জশেখরকে প্রভু 
বলিতেছেন, “তুমি আমার প্রতিনিধি হুইয়া আমার সঙ্গ্যাসের সহায়তা কর!” 
চন্ত্রণেখর ভাবিভেছেন, “গ্রভূর যেরূপ গতিক, যখি আমি লা থাকিয়া শচী 
ছেবী এখানে থাকিতেন, হয় ত তাহা হইলে তভীহাকেই আজ্ঞা করিতেন 
যে, 'মা! তুমি সন্ন্যাসের সমুদশয় উদ্যোগ কর। এ আজ্ঞাটী আমাকে না 
করিয়া জন্যকে করিলে ভাল হইত । আমি শচী দেবীকে ও বধুমাতাকে 
যাইয়! কি বপিব ? ইহাই ত বলিতে হইবে যে আমি আপন হাতে তাহাদের 
ছুত্রত ধনকে, বাড়ী ন! আনিয়া, জলে ভাসাইয়া দিয়! আসিয়াছি ? প্রভু! 
তুমি চিঞ্দিন বড় নিকরুণ। আমি এই কার্ধ্য করি, জার তুমি আনলো নৃত্য 


নাপিতের আগমন। ২৬৩ 


ফর। ঘ্বাহা হউক জমি আর নঘিয়ায় যাইব না, গঙ্গা প্রবেশ 
করিব।” 

চত্রশেধর মূলে বাহাই ভাবুন, সুখে দ্বিরুক্তি করিতে সাহ্‌ম হইল ন]। 
কেবল, “যে আন্তা? বলিয়া! কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহার আর বড় 
কিছু করিতে হইল ন1। বব্ন্যাদোপযোশী নমুদ্ধায় ব্য যাহ! প্রয়োজন, 
লোকে গুনিব! মাত্র, আপনা আপনি আনিতে লাগিল। যখন সতীদাহ্‌ 
হয়, তখন শত শত লোকে কান্দিতে কান্দিতে কাষ্ঠ আহরণ করে। তেমনি 
কান্দিতে কান্দিতে লোকে দধি, মিষ্টান্ন, বস্ত্র, ফুল, চন্বন, প্রভৃতি সামগ্রী ভারে 
ভারে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল । খক্োজনের স্থান পুরিয়া' গেল। 
চন্্রশেখর ম্বান করিয়া শবয়ং কৃষ্ণ পূজা, করিতে বসিলেন ! 

এমন সুম়য় নাপিত আইল । নাপিত কেন আইলেন, তাহা শ্রীভগবান " 
লানেন। তাহার আসিৰার ইচ্ছ। মাত্র ছিল ন1। কাটোয়ায় নাপিতের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা! তিনি পদ্দস্থ, তাই বলিয়া তাহাকে ডাক! হইল, আর তিনি আসি- 
লেষ। নাপিত আসিবান্র সমু সকলে পথ ছাড়িঘু। দিল, কারণ সন্যাসের 
প্রধান সহ্থায় নাপিত। সে মুহূর্তে তিনিও একজন প্রধান নায়ক। নাপিতের 
যেন কোন ছুঃখ নাই, স্বচ্ছুন্দ মনে আসিতেছেন,আর সেইরপে নিশ্চিন্ত ভাবে 
প্রভুর আগে দড়াইফ়া জিজ্ঞাসিলেন, “কি আজ্ঞা, ঠাকুর ? 

অভু কি বলিলেন, তাহা প্রাচীন পদে এইরূপে বর্ণিত আছে-- 

খালাস কর হে নাপিত বৃন্দাবনে যাই। 
তোরে কৃপ। করিবেন কৃষ দয়াময় ॥ 

নাপিত বলিলেন, “ঠাকুর ! এই' কটোয়ায় নাপিত দের আছে, বাহাকে 
গার ডাক, আম হতে তোমার € নান হবেনা। 

তথ প্রভু বলিতেছেন, “হৰিধাম ! তুলি উপবেখন কর। আমার 
গ্রাগনাথ শ্রীকৃষ্ণরে তদ্লাস করিতে আছি বৃন্দাধলে বাইব। আমার এই ফেশ- 
গুলি আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিঘ্বাছে। আমি সেই দন্ধম দশায় বড় ভুঃখ 
পাইভেছি, তুমি আমাকে খালাস কর, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন ।” ্‌ 

নাপিত বলিতেছেন।ঠাকুর, তুমি ত বল্লে তোমাকে খালাস করিয়া দিতে ।, 
আৰ আমি তার উত্তর করিলাম যে ঢের নাপিত আছে, তাহাদের কাহাকে 
ডেকে নিয়ে এসো, আমা! হতে হবে না।” 

প্রভু বলিলেন, "নাপিত, ভূমি ব্বাগাকে খ।লাল করিয়। দাও, তোমার 


২৬৪ শ্ীঅমিয় নিমাই চরিত । 


মৌভাগ্য হইবে, বংশ বাড়িবে, ও তুমি সর্বপ্রকার সখী হইবে। অন্তিম 
তুমি বৈকুঠ্ঠে বাম করিতে পারিবে ।» 
নাপিত বপিলেন, "আমি সৌভাগ্য চাহি মা, যাহা আছে তাহাও যাঁউক। 
আমার কুষ্ঠ হউক, আমার অঙ্গ গলিয়া তাহাতে পোকা হউক। আবার 
তুমি বৈকুঠ্ঠের লোভ দ্েখাইতেছ ? আমার সঙ্গে আমার বংশ ঘোর নরকে 
যাউক। ঠাকুর, আম! হতে তোমার ও কাজ হবে ন11” 
শ্রীতগবান, জননী, খ্বরণী, ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া, ভারতীকে 
বাধ্য করিয়া শেষে ক্ষুদ্র নাপিত্তের নিকট পরাস্ত হইয়! বসিয়া থাকিলেন। 
একটু পরে প্রভু মুখ তুলিয়া বলিলেন, “হরিদাস! আমার কেশ মুগ্ডনে 
তোমার আপত্তি কি? কি অপরাধে তুমি আমাকে এরূপ ছুঃখ দিতেছ ?” 
নাপিত এরূপ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমিও কি ত্রিজগতে আর নাপিত 
পাইলে না? আমিই বা তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে, এত 
নাপিত থাকিতে তুমি আমাকে এ কাজ করিতে বল? ঠাকুর! যেরূপ গতিক 
দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সন্গ্যাসী না হইয়া ছাড়িবে না। তুমি এক কাজ 
কর। ইচ্ছা হয় তুমি সন্ন্যাস কর, কিন্ত মাথা ক্ষৌরি করিও ন1।” 1 
প্রভু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "হরিদাস ! মুণ্ডন না করিলে 
হয় না। মুণ্ডন করা সন্যাসের নিয়ম ।” 





মোর ভাগ্য নাশ প্রভু যাউক পগর্বাথায। 
কেমনে ব] ভাত দিব ভোমার মাথায় ॥ 
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলিযায় অঙ্গ। 
বংশ ঘোর নরকে যাক শুনহ গৌরাঙ্গ £ (চৈভনামঙ্গল। ) 

এ গ্রন্থের অনেক স্থানে চৈতন্যমঙ্গল হইতে উদ্ধত আছে, তাহ] ছাপার পুণ্তফে নাই। 
নাপিতের নহিত প্রভুর যে কথ! বাত ভাহ1 ছাপার চৈতলামঙ্গলে লমূদাক্গ নাই। কাকড়। 
হোসেনপুর নিবালী আপ্রাণবল্লভ চক্রবন্তী এখনকার একজন প্রধান চৈতন্যমঙ্গল গীত 
গা্ক। তাহাদের ঘরে প্রথমে লোচনের পদ সরে গাঁথা হন্ন। তাহারা পুরুষ পুরুষানুক্রমে 
এই চৈতন্যমঙ্গল গীত গাইয়| আলিতেছেন | তাহার লেন, ভশাহাদের ঘরে লোচনের নিজ 
হস্ত লিখিত চৈতনামঙ্গল আছে, মেই পুস্তকের প্রতিক্নপ এক খণ্ড তাহাদের ছিল, লেখানি 
ভাহার। আমাকে দিয়াছেন, ও উহ] আমার নিকট আছো, এব" উহ1 হইতেই উপরের 
কেক ছত্র লওয়! হইল। 

1 যেকর মে কর তুমিনা করমুখন। (চৈতনামঙ্গল। ) 


ন।পিতের যুদ্ধ। ২৬৫ 


দাপশিড বলিলেন, “তবে আর তে।মার অন্য:স কর হইল না, ভামি ত 
পাঁরিবই না, আর কোন নাপিতে যে পারিবে তাহাও বোঁধ হয় না। আমি 
চির দিন বড় কঠিন, তবু আমি পািতেছি না, অন্তে কেন পা্ধিবে ? ঠাকুর, 
তোমাকে মনের কথ। বলি । ভানেকের মস্তক ঘুগুডন করিয়াছি, কিন্ত তোমার 
যেমন সন্দর কেশ, এমন কেশ আনার বাবার কালে আমি দেখি নাই । এই 
সুন্রর কেশকি আমি ক্ষুর পিয়া কাটিতে পারি? তাহ! পারিব না। লাভ 
হতে ক্ষৌর করিতে দিয়া হাত কাঁপিনে, তোমার মথা কাটির। ফেলিব, 
ফেলিয়া আমার লাভ ত অনেক, আমা, মর্ঘনাশ হলে ।” 

তখন প্রভু ভতি করুণন্র্ে মিনতি করিস নাপিতকে বলিতেছেন, 
শ্হরিদাম! বিলন্দে আমার জুদয় লিদরিঘা গেল। তুমি কৃষ্ণ-ভক্ত, আমি 
তোমার সেই ঠাকুরের অবেমনে যাইতেছি ॥ আমাকে খালাস করিয়া দাও? 
হরিদাস! আমি তোম।কে শিলতি কণ্ি। 

নাপিত এক দৃষ্টে নিমাই যে মুখ দেটিতেছেন, এক ১ দেখিয়া বলিতেছেন, 
"বুঝেছি ! তাই বল, আ'মি ভবিতেছিলাম তোমার নিমিত্ত আমার এখন 
করিয়া প্রাণ কান্দিতেছ্বিল কেন * ভুমি সেই মক্কল্রে নাথ, সকলের কর্তা 
শকষ্।! আমি মূর্খ বলির। তুমি আমাকে কাকি দিতেছ। ঠাকুর, আমি 
ভি হীন, অতি নীচ জাতি, উমিক্ষি আমাকে বধ করিতে এবার ধরাধামে 

সিযছ % ঠাকুর! আর এক জনাক ডক ৮ 

গ্রহ দেখিলেন বড় নিপ”, তখন কক শিনতি, কতক আন্ছার ভাবে 
বলিলেন, “হরিদাস ! তুমি আমার বন্ধন মোচন করি! দাও, অন্যাসের 
শুভন্ন আসিতেছে, আর বিনন্ব কাঁদতে পাবি না। তুমি আমকে বন্ধন 
দশায় রাখিয়া বে ছুখ দিতেছ, তহ। একবার মনে কর। আমার উপকার 
কর, অমি তোমাকে গিনতি করিতেছি ।” 

নালিত অনেকক্ষণ গ্রহন মহিভ শুদ্ধ করিসাছে। প্রজ্র মহিত যখন তাহার 
কথ বাত! হয়, তখন সকলে একেবাপে চুপ করিলেন। সকলে নিবিষ্ট হইয়া 
অবুঝ ভক্তে ও চক্রী ভগবানে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। নাপিতের প্রথমে 
জয় দেখিয়া" সকলে তাহাকে মারুখাদ করিতে লাগিলেন। শেষে শ্রীভগবান 
ন। পারিয়া, গ্রভৃত্বের সহায় লইয়া, নাপিতকে আজ্ঞ। করিলেন। তখন 
নাপিত ন/চার হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। নাপিত প্রুকে বলিতে" 
ছেন, “বদি আমি তোমার আজ্ঞ। গালন করি, তবে আমার হদয় ফাটিয়া 


৩৪ 


২৬৬ শ্রীঅমিয় নিমাই চদ্দিত। 


যাইবে। আবার তুমি ভগবান, তোমার আজ্ঞা যদি না পালন করি, তাহা 
হইলেও সর্বনাশ । ঠাকুর! তুমি আর একটি বিবেচনা কর। আমার ষে 
কাজ তাহাতে পায়ের নখ ফেলিতে হয়। আমার এই হাত তোমার মাথায় 
দ্রিব, আবার সেই হাত কাহার পায়ে দিব? ইহাতে আমার ও তাহার 
সব্ধনাশ করিব। ঠাকুর! আমি তোমার নাপিত, ত্রিজগতের মধ্যে ধন্য, 
আবার কাহ।র নাপিতের কাধ্য কগিব 

প্রহু তখন বলিলেন, “হরিদাস! তুমি তোমার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়! 
মধুমদকের ব্যবসায় অলম্বন কর. তুমি আমাকে কৃপা করিয়া খালাম 
করিয়। দেও, কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন । 





প্রভু কহে নিজপ্ণে দেহ ত আন্নান। 
“হইও ন] সন্নানী নিমাই মুড়াইও না কশ ॥1। 
কাধ্ন নগরের লোক সব মান কবে। 
“মন্নাম না কর বাছ] ফিনে মাত ঘরে 8? 
পঞ্চাশের উদ্ধী ভলে প্রাগের নিবুক্তি । 
তবে ত মন্বাাম দিলে ভয় ত উচিভ ॥ 
এ বোল শুনিগ্ন1 প্রভু বলে এই বাণী । 
“ছ্তোমার লাক্ষাভে গুরু কি বলিতে জাশি ॥ 
পর্ধাশ হইতে যদি ভষঘ ভ মব্ণ। 
তবে আর শাধু মাঙ্গ হইলে কখন 9? 
এ বোল শুনিয়! কহে ভারতী গোমাঞ্ি । 
গভান্বান দিব রে ভোরে শুত। বে নিমাই ৪) 
এ কথা শুনিধা প্রভু আনন্দ উল্লান। 
ন[পিত ডাঁকাইল তলে মুড়াইতে কেশ ॥ 
নাপিত বলেন: «প্রভু কর্ধি নিবেদন । 
“এরূপ মনুয্য নহে এ তিন ভুবনে 1 
তধ শিরে হাত দিয়! ছেশাব কার পায়। 
যেবলমে বলগ্রতুর্কাপে মোর গায়। 
কার পায়ে হাত দিয় কামাইব নিতি। 
অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি ॥” 
এ ধোল শুনিয়1 কহে বিশ্বস্তর রায়। 
"না করিও নিজরৃতি ঠাকুর কহয় ॥ [ও পিঠে] 


ভাঁরতীকে নিবুন্তি করিবার চেষ্টা । ২৬৭ 


তখন নাপিত অধোবদনে অঝোর নয়নে কাঁন্দিতে লাগিলেন। নাপিত 
যখন পরাস্ত হইলেন, তখন সকলের আশ ফুরাইল। নাপিত ষে প্রভুকে 
মুগ্ডনের আপত্তি করিতেছেন, তাহাতে লোকের কোন আশার সঞ্চার হওয়! 
অন্যায়, যেহেতু যে ব্যক্তি শচী বিষ্ুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়ছেন, তিনি কি 
আর নাপিতের মত করিতে পারিবেন না? কিন্তু জীবের ধর্মই এই, যিনি 
নাস্তিক, কিছুই মানেন না, তিনিও বিপদকালে শাস্তি স্বস্ত্যয়ন, কি নীচ 
লোকের দ্বারা দৈব ক্রিয়া করিয়া থাকেন। যখন নপিত মুগ্ডন করিতে 
স্বীকার হইল, তখন সকলে বুৰিলেন মন্ননাশের সমত্ব উপস্থিত। নিমাই 
সংসারের বাহির হইল। নিম।ই গেল, আর রাখিবার উপায় নাই ।. ভারতী 
কর্ণে মন্ত্র দিলেই হয়। কেবল মেই এক কার্য বাকী । এখন ভারতী যদি 
মন্ত্র না দেন, তবেই নিমাইকে ঘরে রাখিলেও রাখা যাইতে পারে। অতএব 
ত[রতীকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হইবে না'। ইহাই ভাবিয়! সকলে ভারতীকে 
ঘিরিয়া ফেলিলেন। | 

বিজ্ঞলেরকে বলিতে লাগিলেন, “ভারতী ঠাকুর, তুমি এরূপ বালককে 
সন্ত্যাম দিয়া অশাস্ত্রী কাজ করিও না। পঞ্জশের পৃর্ষরে কাহাঁকে সন্গ্যাস 
পিতে নাই। তুমি এরূপ অশাস্্ীম় কাধ্য কন্দিয়। কেবল নারী-বধের ভাগী 
হইবে। কারণ ইহার বুদ্ধা জননী আছেন, নব-যুবতী ঘরণী আছেন, তাঁহার 
আবার সন্তান সম্ভতি হয় নাই ।” 

ভারতী বলিলেন, "শাস্থের তাত্পধ্য যে, পঞ্চাশের পুর্বে রাগের নিবুস্তি 
হয়না বলিয়া সন্যাস দিতে নাই । কিন্তু এ বস্তট মনুষ্য নয়, তাহা 
আপনারা ক্লে দেখিতেছেন। তাহার পরে ইনি ইহার জননী ও খরণীর 
সম্মতি লইয়! সন্যাম করিতেছেন।” বিজ্ঞগণ ভারতীর এইরূপ উত্তরে 
একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “গৌসাত্িও, তুমি দেখিতেছ না যে, অসংখ্য 
লোক ছৃঃখে ও শৌকে অধীর হইয়াছে £ তুমি একটু কৃপা করিলেই লোকের 
এই ছুঃখ অপনীত হয়।” 

ভারত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাহার উপর অত্যাচার হইতেছে; 





কৃষ্ণের প্রমাদে জন্ম গোয়াইবে হখে। 
অন্ত কালেতে গমন হইবে বিষ্লোকে 1৮ 
কাঞ্চন নগরের মোক কাতর হর্পয়। 
বাসঘোম মোড় হাতে ভাবভীবে কয় ॥ 


২৬৮ শ্রীমমিয় নিমাই চরিত। 


যেহেতু তিনি নিরপরাধী, তবে লোকের নিকট তাহা প্রমাণ করিব।র 
নিমিত্ত তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভারতী একটু বিদ্রপভাবে 
বিজ্ঞ-জনের দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “আমি অন্ন্যামী, আমার ত দয়া মায় 
ন1 থাকিবার কথা । এই ষেবস্তটি, ইনি বালক, এখন ইহার দয় নবনী- 
তের ন্যয় কোমল আছে | ইহার নিমি্ত তোমরা শোকাকুল আছ । 
আমাকে উপাসনা না করিয়া কেন ইহাকে বুঝাইর। পড়াইয়া নিবৃন্তি 
কর না?” 

বিজ্ঞ-জন বিরক্ত হইয়া বলিলেন) “ঠাকুর! এ তোমার অন্যায় কথা। 
ইহার কি এখন জ্ঞান আছে। ইনি প্রেমে উদ্ধাদ, হয় ত আমাদের কথ। 
ইহার কর্ণে প্রবেশও করিবে না। তোমার ত সহজজ্ঞান আছে, তুমি 
কেন এরূপ গহিত কাজ কর !” 

তখন বলবান যুনকগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিজ্ঞজনকে লক্ষ্য 
করিয়! বলিতেছেন, “আপনারা একট অরিয় জী সন্ন্যামী বড় কঠিন, 
এ অনুনয় বিনয়ের কাজ নয় | যেমন রোগ তেমনি ওষধ আমরা দিতেছি 1” 
ইহাই বলিব হুনকগণ অতি ভদ্র হই্রা সন্যাসী ষে স্ীলোকের ন্যায় 
অবধ্য, ইহা ভুলিয়া! য্টি হস্তে করিয়।, ভারতীকে ঘ্বিরিয়া ফেলিল। তাহারা 
সকলে তর্ঞন গর্জন অ!রন্ত করিল, গ!লি দিতে লাগিল, এমন কি মাগিতে 
উদ্যত হইল। কেহবা গা বলিতে লাগিল, সে, ণ্সন্নাাসী ঠাকুর বড় 
একটি শীকার পাইয়াছেন, আর লোভ জন্গণ কদিতে পারিতেছেন না” 
কেহ বলিল, “তে।কে বধ টি লেগাপনাই । তুই সম্ন্যামী নয়, তুই হিত্ত্র 
পশ্ড।” কেহ বলিল, "আর বিলম্ব কিণ তর্জন গঞ্জনের কাজ নহে। 
দেখিতেছ না নিশ্চিন্ত হইয়া বমির 'আছে। চতুর সন্ন্যাসী ভাবিতেছে, 
যে, এ কেবল ভয় দেখান হইতেছে। সকলে উহাকে ধর, ধরিয়| স্বন্ধে 
করিয়া লইয়া চল, তাহার পরে নৌকায় উঠাইদ্জা গন্জ।র ওপারে লইয়া 
ফেলিয়! দিয়া এম।” 

ভারতী তখন উঠিয়া দড়াইর়া বলিলেন, “তোমরা আমাকে যদি বধ 
করিতে পার, তবে বন্ধুর কার্ধ্য করিনা । এই যে বস্তটি দেখিতেছ, ইনি 
স্বয়ং পুর্ণ-ব্রক্দম সনাতন। ইহ্ঠাকে আমি রোধ করিতে পারিলাম না। 
টি কেহ পারে না। তাহা যদি গাদিত, তবে এই যে ওঁর পিত- 

হাশীয় ও'র মেশে সম্পকীয় আচ।ন/ বত সখিঠা আছেন, উনি কি পারি- 


প্রভুর অগ্রে ন।পিত। ২৬৯ 


তেননাধ তবে আমি বাধ্য হইয়া গোলোকের অধিকারীকে কৌপীন 
পরাইয়! কাঙ্গালের বেশ ধরাইতেছি, এ ছুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে । এ 
কলঙ্ক আমার কিছুইতেই যাইবে না। ভ্রিজগতের ভক্তমাত্রেই আমাকে 
শপ দিবে। অতএব, তোমর দয়া করিয়। আমাকে বধ কর; করিয়া আমার 
যন্ত্রণা দূর কর।” ইহা বপিয়া ভারত্রী উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 
উহার চিরদিনের উপার্জিত যত জ্ঞান তাহার এক বিন্ুও আর তখন 
রহিল মা। তখন প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বাপ নিমাই ! 
তোমার মনে কি এই ছিল। তখন লোকে বুঝিলেন ভারতী নিরপরাধী। 

এদিকে আকুল নপিতকে জ্ীগৌরাঙ্গ অতিশয্ব মিনতি করিয়া ধাতর 
স্বরে ডাঁকিয়া বলিলেন, “হরিদাস! শুভক্ষণ উপস্থিতপ্রায়। আমাকে 
মংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়। দাও, আমি বৃন্দাবনে যাই ।” নাপিত 
তখন বাহ্য পাইলেন, পাইয়া প্রভুর অগ্রে বসিলেন। নাপিত কাপিতেছে, 
প্রভু তাহাকে সাহস দিতে লাগিলেন। 

গৌর-ভক্তগণ চিরদিন জীবগণকে এই বলিয়া দোষিয়া থাকেন 
যে, তাহ।র। তাহাদের প্রভুকে ঘরের বাহির করিল। জীব কুকন্মান্বিত ন! 
হইলে, কি যুদ্ধ থাকিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য না করিলে, তাহার সন্যাস গ্রহণ 
করিবার কোন প্রষ্বোজন হইত না। ভক্তগণ দুঃখে বলিয়া থাকেন, "জীব ! 
তোকে ধিক্‌। তুই সর্ধাঙ্গ জুন্দর শ্রভগবানকে কৌপীন পরাইলি ?” কিন্ত 
জীবের পক্ষ হইয়া আমি একটি কথা বলি। ই্র্রভগবান যখন মন্গ্যাস- 
ধশ্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন জীবমাত্রে, কি ভক্ত, কি অভক্ত, কি 
নিজ জন, কি ভিন্ন জন, সকলেই মন্তপ্ত-হদয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছিলেন] 

যখন নাপিত প্রভুর অগ্রে বমিলেন, তখন বোধ হইল যেন ব্রিভুবন 
হাহাকার করিরা উঠিল। উপস্থিতগণ "কি হ'লো, কি হলো” বলিয়। 
চপ ঢাপ করিয়! ধুলায় পড়িয়। গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কেহ একেবারে 
মুচ্ছিতি হইলেন। কেহ সংজ্ঞা হারাইলেন, আর বহুদিন মংজ্ঞাল(ভ 
ন। করিয্] “নিমাই নিমাই” বলিয়া পথে পথে রোদন করিয়। বেড়াইতে লাগি- 
লেন। সেপরের কথা। প্রভুর নিজ জনের তখন অচেতন হইলে চলিবে 
না, জানিয়া, তাহারা বুকে পাষাণ বান্ধিয়া, বমিয়। থাকিলেন। কিন্তু 
তাহারা বক্ষে মুখ ঝঁাপিলেন। * আমি এখানে লেখনী রাখিলাম । মহাঁ- 


 মুগডনের কালে বন্তর মুখে দেয় ঝাপ । - (চৈতনামঙ্গল) 


২৭৪ শ্ীঅমিয় নিমাই চরিত। 


জনগণ যে এই স্থানটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! হইতে কিছু কিছু আমি 
উদ্ধত করিয়া দিব। 

এতদিন পরে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র যে স্বপ্র দেখিয়াছিলেন যে, নিমাই সন্গাসী 
হইয়াছেন, আর অনন্ত কোটি লোকে তাহার পশ্চাৎ গশ্চাৎ তাহাকে নতি 
করিতে করিতে যাইতেছে; শ্রীমতী বিষুদপ্রিয়ার যে বাসর-ঘরে যাইতে 
পায়ে উছট লাগিয়াছিল ) ব্রাহ্মণ যে শাপ দিয়াছিল, “নিমাই পণ্ডিত! 
তোমার সংসার হুখ নাশ হউক, শাস্ত্রে যে ভগবানের সহত্র নামের মধ্যে 
এই পদ আছে, যথা ;--“সন্ন্যাস কৃৎ শমে। শান্তে। নিষ্ঠ। শাস্তি পরায়ণঃ,৮ এ 
সমুদ্বায় সফল হইতে চলিল। 

নাপিত অগ্রে বসিলেন। নিকটে যাহার ছিলেন, তাহারা বস্ত্র ছারা 
মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে লণিজেন। নাপিত প্রভুর চরণ স্পর্শ 
করিব! মাত্র নাপিত প্রেমে অধীর হইলেন। তাহার কার্য করিবেন কি, 
প্রেমে থর থর ক।পিতে লাগিলেন, নয়ন বহুল পরিমাণে জল দ্বার আবৃত 
হওয়ায়, তিনি একেবারে অন্ধ হইলেন । 

এদিকে ধাহার! পশ্চাতে, তাহার! শুনিলেন প্রভু ক্ষৌর করিতে বসিয়া- 
ছেন। তখন সকলে নিরাশ হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি সেইরূপ তাহার 
মনের বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । সেইদণ্ডে অনেকে মনে স্থির 
করিলেন যে তাহারা আর গৃহে যাইবেন না। কেহবা এরূপ সংকল্পও 
করিলেন যে, নবীন সন্াসীর সঙ্গে সঙ্গে বনে গমন করিবেন । কেহব। 
মনে মনে বুঝিলেন ষে, পাগল হইতেছেন। সহজ জ্ঞান কাহারও রহিল না। 
পশ্চ[ দিক হইতে সকলে অধৈর্ধ্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন, “মুণ্ডন কতদূর হইল ?* “মুণ্ডন কি স্বখাপ্ত হইল * “ঘুণগ্ডন্‌ 
কি হইতেছে ?” 


কিন্ত মুণ্ন হইবে কি? নাপিত তখন ক্ষুর রাখিয়। নৃত্য করিতেছে! 
একবার নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে আসিয়া ভূমি লুন্তিত হইয়া প্রভুর চরণে 
প্রণাম করিতেছে, আবার উঠিয়া প্রভুকে অগ্রে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে 
পশ্চাৎ দিকে যাইতেছে। প্রভু শ্বয়ৎ মোহিত হইয়৷ সেই ভঙ্গির. নৃত্য 
দেখিতেছেন ! আবার প্রভু মনের বেগ সম্বরণ করিয়।, কাতর দ্বরে 
বলিতেছেন, “হরিদাস! শুভক্ষণ উপন্থিত প্রার। তুমি আমাক খালা। 


ক্ষৌর কাধ্য আর হয় ন। ... ই 


কর।” এ কথা শুনিয়৷ নাপিত যেন জাগ্রতোখিত্তের স্তায় চমৃকিয়। উঠিয়া 
ক্ষোর করিতে বমিতেছে। | 

কিন্ত নাপিতের হাত কী।পিতে লাগিল, হাতের ক্ষুর পড়িয়] গেল, শেষে 
কীাপিতে কীপিতে আপনি ধুলায় পড়িয়া গেল,পড়িয়৷ গড়ি দিতে লাগিল। প্রভু 
তখন তাহার গ্াত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, নাপিত আবার শান্ত হইয়৷ 
উঠিয়া বমিল। কিন্তু একা নাপিতের অপরাধ নয়, প্রভুও মাঝে মাঝে ক্ষৌর 
রাখিয়া এক একবার নৃত্য করিতেছেন। | 

প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস! আমকে একটু ক্ষম। দাও, আমি অল্প 
একটু নৃত্য করিয়া লই |” বৃদ্ধ মাতা ও নবীন ঘরণী ত্যাগ করিয়া, সন্গ্যাস 
লইবেন বলিয়া, ক্ষীর হইতে বমিয়া, “আমি একটু নৃত্য করিয়া লই” এ কথা 
ব্ণেঃ এরূপ অধিকার ত্রিজগতে এক আমাদের প্রভু ছাড়া আর 


কাহারও নাই। 

আবার কখন বা নাপিতের কর ধরিয়৷ ছুই জনে নৃত্য করিতেছেন। 
নিমাইয়ের যিনি অতি কৃপাপাত্র উহার কর ধরিয়া তিনি নৃত্য করিতেন। 
এন্প ভগ্য আত অল্প জীবের হইত। নাপিতের উপর বড় সদয়। 
নাপিত তাহাকে খালাস করিতেছে । এইরূপে ক্ষৌর কার্ধ্য 
আর হয় না। শ্রীটৈতগ্ত ভাগবত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত 
করিল।ম-_ 


ছেন মে কারুপ্য প্রভু গৌর-চত্্র করে । 
শুক্ধ কাষ্ঠ পাষাণাদি ড্রবঘে অন্তরে ॥ 
এ সকল লীল। জীবে উদ্ধার কারণ। 
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব জন ॥ 
গ্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌর-চন্্র। 
শ্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥ 
বোল বোল করি প্রভু উঠে বিশ্বস্তর। 
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরস্তর ॥ 
বমিলেই প্রভু শ্থির হুইতে না পারে । 
.প্রেম-রসে মহা কম্প বহে অশ্রু ধারে ॥ 
বোল, বোল.করি প্রভু করয়ে হুক্ষকার। 
ক্ষৌর কর্ম নাপিত না পারে করিবার ॥ 


২৭২ শ্রীমিয় নিমাই চরিত। 


কথৎ কথমপি সন্ দিন অবশেষে। 
ক্ষৌর কর্ম নির্বাহ হইল প্রেম-রসে ॥ 
কেশ মুণ্ডন হইল, কেশ মুণ্ডন হয়েছে এ মংবাদ মুখে মুখে ছড়াইর! 
পড়িল। কেশগুলি দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে হুড়াছড়ি করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত উহা স্পর্শ করিতে কাহার সাহস হইল না। নাপিতের কার্ধ্য হইলে, প্র 
সন করিতে দৌড়িলেন। মুখে মুখে লোকে সে কথ| শুনিল। তাহারা'ও 
নৌড়িল । মক্ধলে গগন ভেদি হরিধ্বনির সহিত, গঙ্গায় বম্প প্রদান 
করিল। কেশন ভারতীর স্থ!নে, কেশব ভারতী ব্যতীত আর কেহ রহিল না। 
নাপিতও তাহাই করিলেন। ভিনি তাহার অস্কগুলি লইয়া বিপদে 
পড়িলেন। তাহার সে গুলার আর প্রপ্নোজন নাই, তিনি আর ক্ষৌর কার্ধ্য 
করিবেন না। সেগুলি কোথাও রাখিয়! বিশ্বাস হইল না। তখন উহা 
মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে গঙ্গার চলিলেন । গঙ্গায় প্রবেশ 
করিয়া অন্ধ্র গুলি টান দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 





তখন নাপিত আনি, প্রভুর সম্মুখে বনি, 
ক্ষুত দিল মে চচন কেশে। 
করি অভি উচ্চ দব, পন্দে যত লোক সব, 


নয়নের জলে দেহ ভামে ॥ 


হরি হরি কিন ভৈল কান নগরে। প্র 


যতেক নগরবালী, দিবমে দেখমে (নশি, 
প্রবেশিল শে।কের নগরে ॥ 
মুন করিতে কেশ, 'ভৈয়! অতি প্রেমাবেশ, 


নাগিত কান্দয়ে উচ্চহায় | 
“কি হৈল, কি তৈল” বলে, ভাতে নাভি ক্ষুত চলে, 
“প্রাণ মোর বিদর্রিয়। যায় ৪” 


মহা উচ্চরোল করি, কান্দে কুলবতী ন!রী, 
বাই প্রভুর মুখে চায়ে। 
ধৈরয ধরিতে লারে, নয়ন যুগল ঝোরে, 
ধার] বভে নয়ন বাছিয়ে ॥ ৃ 
দেখি কেশ অস্তধণীন, অগ্চবে দগধে প্রাণ, 
কান্দিছেন অবধোত বায়। 
বমিকানন্দহ প্রাণ, শোকাললে আন চান 


এ দুখ তত মহনে নামা ॥ 


“যেন ব্রজে কৃষ্ণ পাই 1” ২৭৩ 


প্রভুর কেশের মম।ধি ও নাগিতের সম।ধি অদ্য(পি কাটোয়য় বিরাজিত। 
গ1পিতের সমাধি “মধু মদকের" সম।ধি বলিষ। গ্রমিদ্ধ। শুনিয় ছি সেখানে 
গড়াগড়ি দিলে গাপী ও তাপীর জয় শীল হয়। 
পু সন করিয়া আদর বন্দে ভারতীর নিকটে অ:সিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
আর্রবন্্ে মকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে আগিলেন। প্রভু অসিতেছেন 
দেখিয়া ভ'রতী তিন খণ্ড অক্রণ-বন্্র হস্তে করিয়া ঈাড়াইলেন, ইহার এক 
খানি কৌপীন, আর ছুই খানি বহির্বাস। ভাওিকে বসব হস্তে দাউাইতে 
দেখিয়। নিম!ই ছুই হস্তে অগ্ুলি করিয়া বন্ধ মাগিজেন। ভারতী ঘর্গণ 
করিলেন। নিমাই তখন সেই তিন খানি বস্ত্র ভক্তিপুন্নক মস্তকে ধরিলেন। 
নিমাই যখন কৃতার্থ হইয়া অক্ুণ-বসন মস্তকে করিয়া দাড়।ইলেন, তখন 
যেন ত্রিভ্বন গলিয়া গেল। শুপু ইহা নয়। আমার গোর, রমিক-শেখর * 
সেই বস্ত্র মস্তকে করিন। করষোড়ে সেই লেক সদুদ্রের নিকটে অনুমতি 
চাহিতে লাগিলেন । বশিতেঞ্ছন) “ভে আমার স্থঙদগণ ! বাবা, মা! 
তোমার! অনুমতি কর, আমি এখন ভন্মাগর পার হইব । তোমরা আমার 
আশাবাদ কর, যেন আন ব্রলে কুঞ্জ গাই। * 
এ কথায় কে উদ্ভরধিনে? ইহার ষে একমাত্র উন্ধর অর্থাৎ রোদন 
তাই সকলে এক রে করিয় ভালে" দন ॥ ভারতী আসনে বমিষ্বা, নিমাই 


পপি শাপলা টাশিস্পীপিসপিক পিপিপি পিপি ৩ সপ টি 





মা 5 যা ট5 26০ ন্‌, নান কা ঙ্গ(জলে, 
বলে দেহ অরণ বমন? 

) 28-24১855 
(91 ও বৃগন, গল] ভকতগণ, 
উঠ, না য়ে € €যাদন ॥ 
অরুণ দুখখ।নি ফাল, * ভাতা পিলেন জানি, 
আ] দি একটি কৌন । 


মন্তকে পাশ কা পাঁঁলেন গৌর হরি, 
আপন|কে মানে অতি,দীন ॥ 
তোমবী বান্ধব মো, এই আশীর্বাদ ক, 
নিজ কর দিরা মোর মাথে। 
করিলাম লম্বা: নহে যেন উভাঁস, 
'রজে যেন পাই রজ-নাঁথে ॥ 
এত বলি গৌরীয়, উদ্দমুখ করি ধাঁষ, 


দিক্‌ বিদক নাহি মানে। 
ভক্ত জনাব 91ছে, লোটাযে লোট।য়ে কালে, 
বাহদেব ভ-কাদকাদ্দনে॥ 
৩৫ 


২৭৪ আঁঅধিয় নিমাই চরিত । 


মুত্তিত মস্তকে কৌপীন ও বহির্ধাস পরিধান করিয়া সন্ধ্যার বাম দিকে 
বসিলেন । সতী-্দাহের মময় যখন চিতাতে অগ্নি প্রর্দান করা হয়, তখন 
লোকে চুপ করে, তাহাদের পূর্বকার আর্তনাদ তখন ক্ষান্ত হইয়া যায়। 
সেইরূপ তখন সেই অসংখ্য লোকে চুপ করিলেন, প্রভুও শান্ত হইযাছেন। 
দক্ষিণ দিকে মস্তক একটু নত করিয়া ভারতীকে বলিতেছেন, “গৌস।, 
আমাকে স্বপ্পে কোন ব্রাহ্মণ একটি সন্যসের মন্ত্র বলিয়াছিলেন । আগনি 
উহ] শ্রবণ করুন । দেখুন, আমাকে সেই মন্ত্র, কিপৃথক. মন্ত্র দিবেন ।* 
ইহাই বলিয়া চুপেচুপে ভারতীর কর্ণে, তিনি দ্বপ্রে পুর্বে যে মন্ত্র 
পাইয়াছিলেন, যাহ] পাইয়া! রোদন করিয়াছিলেন, তাহ1 বলিলেন। 

ন্যামের মন্ত্র অতি গোপনে রাখ হয়; কেহ জানিতে পারেন না। 
শ্ীগৌরাঙ্গের মুখে মন্ধ্যামের মন্ত্র শুনিয়া ভারতী বিল্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই 
কথা বলিলেন, «এ সন্্যামের মহামন্ত্র, তূমি যে পাইবা, তাহ। তোমার পক্ষে 
বিচিত্র কি ?* আবার মেই সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 

ভারতীর নিকট মন্ত্র লইবার অগ্রে গৌরাঙ্গ এইক্লুপে তাহাকে মন্ত্র দিয়। 
শিষ্য ও তাহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিলেন । এইরূপে শ্রভগবান 
প্রকারাস্তরে আপনার মর্ধ্যাদা রাখিলেন ] ভারতী মন্ত্র পাইয়। প্রেমে উন্মত্ত 
হইলেন। 

কেশবু ভারতী প্রভুর কর্ধে সন্ন্যাস মন্ত্র দিলেন । কেশব ভারতী তখন 
প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন, অতএব তাহার মুখে সে মন্ত্রের রস-শোষণ শক্তি 
যাইয়া রস-সঞ্চার শক্তি হইয়াছে। 

“কিন্ত তখনও অমুদাঘ় কায শেষ হয় নাই | শাস্ত্র অনুসারে নিমাইয়ের 
তখন পুনজন্ম হইল, নু'রাৎ প্রথম আশ্রমের সমুদায় লুপ্ত হইয়া গেল, নামও 
গেল ৷ এখন তাহার নৃতন নাম রাখিতে হইবে । কেশব ভারতী তাবিতে 
লাগিলেন যে, নিমাইয়ের কি নাম রাখিবেন । ভারতীর শিষ্য ভারতী হয়, 
কিন্ত অন্ন্যাসের যে নয় সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে ভারতী সম্প্রদায় 
সর্বাপেক্ষা ছোট । আর নিম|ই যে তাহার, কি কাহার শিষ), ইহার কোন 
গুমাণ রাখিতেও উহার ইচ্ছ। হইল না । ভাবিতে ত।বিতে তিনি নিমাই- 
যের নাম পাইলেন । কেহ বলেন নাম দৈববাণী দ্বার! উপস্থিত হইয়া সকলের 
নিকট প্রকাশ হইল, কেহ বলেন শ্বরস্বতী ভারতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে নামটি বলিয়া দিয়াছিলেন | তখন কেশব তারতী নিমাইয়ের বুকে, 


শীকুষণ-চৈতনা। : ২৭৫ 


হত দিয়া বলিলেন, “নিমাই ! তুমি জীবমাত্রকে শ্রীকৃষে, চৈতন্য করাইলে, 
অতএব তোমার নাম হইল-_ 


, _. শ্রীকষ্ণ-চৈতন্য | 

ইহাতে কি হইল শ্রবণ করুন । শ্রীজগন্তাথ-শচী-নন্বন নিমাই, তিনি 
হইলেন এখন ভারতীর শিষ্য শ্রীকষণ-চৈতন্ত । জগতের ঘত পুরুষ সকলেই 
এখন তাহার পিতা, যত রমণী.সকলেই তাহার মাতা | নিমাই পঙিতের 
বাড়ী শ্রীনবন্থীপে, কৃষ্ণ-চৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী অনন্ত পথে । তিনি 
পূর্নে শচীর ভবনে "বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাঁসী হইলেন । যখন 
নিমাই পঞ্ডিত কৃষ্ণ-চৈতন্য হইলেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম হইল; তিনি 
'ত্টাহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন, তাহার নবদ্বীপ 
গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না; গৃহের মধ্যে বাস করিতে আর 
পারিবেন না। তাহার অর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও 
অধিকার রহিল না। তাহার সম্পত্তির মধ্যে বাশের এক খানি ষটি, 
যাহ|কে “দু” বলে ; কমগ্ুডলু অর্থাৎ কাঠের কি নারিকেলের মালার জল 
পাত্র; এক খানি কৌপীন ; আর ছুই খানি বহির্বাস ; এবং শীত নিবারণের 
নিমিন্ত এক খানি ছি'ড়। কাথা । নিমাইয়ের কৃষ্ণচ-চৈতন্ত নাম ধারণ করায় 
তাহার শয্যায় শয়ন করিবার অধিকার গেল, উপকরণ সহিত অন্ন গ্রহণ 
করিবার অধিকার গেল । এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দনের অধিকারও 


রহিল না । 
কৃষ্ণচৈতন্ত এখন একলা, তাঁহ।র ত্রিজগতে আর এখন কেহ নাই। 


কিরূপ একল। তাহ একটা ঘটনায় বুঝ যাইবে । প্রভুকে হারাইলেন ভাবিয় 
গদাধর বিনীত হইয়! চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন) “আমি তোমার সঙ্গে 
যাইৰ /" তাহাতে শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্ত রূক্ষভাবে গদাধরকে বলিলেন,"আমি একলা, 
আমি অদ্বিতীব্, আমার আবার সঙ্গী কে?” গদাধর এই বাক্যে ভয়ে আর 
কথ। কহিতে প।রিলেন না । 

যে মাত্র প্রভুর নামকরণ করা হইল,অমনি সেই নামটি মুখে মুখে সকলে 
শুনিতে পাইলেন। তখন লোকে কেহ কৃষ্ণ, কেহ চৈতন্য, বলিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর দেই মুহূরের ভাব দেখিয়া তখনি সে 
লরব খামিয়া গেল। 

প্রভুর নাম যে রাখা হইল, অমনি শ্চিনি, “ছা।মি বৃদ্দাধমে জাঙার 


২৭৬ - শরীঅগিয়-নিমাইচরিত। 


প্রাণনাথের কাছে চলিলাম, আমাকে বিদায় দাও,” বলিয়া উর্দশ্বসে 
ছুটিশেন। কিন্তু লোক ভিড় বলিয়া! দৌড় মারিবার সুবিধা গ্রাইলেন না। 
এই সুযোগে ভারতী উঠিয়া, “কৃষ্ণ-চৈতন্ত ঈড়াও, ফিরিয়া আইগ, তোম।র 
দণ্ড ও কমগুলু লইয়া যাও,” বলিয়া প দুইটা বস্ত হস্তে করিয়া প্রভুকে 
ডাঁকিতে লাগিলেন ।* সেই প্বনি প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া ঈড়াইলেন, তাহ।র 
পরে, ফিরিয়া আগিলেন । আসিলে, ভাগতী দণ্ড ও কমণগুলু তাহার 
হস্তে দিলেন । ্‌ 

তখন প্রভু ভক্ষপণের প্রতি নিদর ও পাষাণব২, “ও জীবের প্রতি সদয় 
হইয়া, দেই লোক-মাগরের নাঝে দণ্ড ও কমণ্ডল, হস্তে করিয। দাড়াইলেন। 
প্রথমে নিজ ভক্তগরণ মকলে চ?ণে পড়িলেন, পড়িষ। ভূমিনুহিত হইয়। প্রলাম 
করছিলেন । তখন সেই অনন্কলোক মেই সঙ্গে, “গোমাঞ্ি ! পরিজ্রাণ 
কন রা প্রণাম দিলেন । 


টি রক রর রা. বা টি 
অজ আমাদের প্র'ণের নিমাই এলাসাঞিও হইলেন। আতিফ ভক্ষের 


ৰা ১ 
সি ক বৃ রঃ ২ ৬৯ রী ৪ ১ রি 
ভাদনে বিল ত ভইরা) ছিভঙ্গ ভইঘ। জাডাইয়া, ভাভ্দের দর্শন হখ 


না 
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উত্পাদন করেন । শ্রীগোৌতাজ, মেহ নপান বনমে, কাঙ্া।ন বেশ ও দ১ 
কমণ্ডশ, হস্তে ধারণ কির, জীবের হগে হরিন!ম ভিক্ষা করিতে দড়াইলেন! 
দর্ঘকায়। স্বল্লিত ভঙ্গ, পরম হুন্দন, শুনূর্ম কান্তি বিশিষ্ নণীন-পুরুষ-রতন 
যখন ককাঙ্দান দেশ পরিমাণ, জীনেল আগ্রে কৃপ-গ্রাথা হইর।) ছল ছল নহনে 
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তুনিই ভক্ত 1 হমিই দাম! ভমিই মহাজন ! 
পুণ্ডিদ। প্রান বেন, মে তাভার দি তোমার কাছেই 
যর । রাজা ল্গশ ত্যাগ ক বি] পে শক্তিতে সাং ধুগএ কঠোর করেন-সেও্র 


হারা তোমারই নিকট পাইয়াছেন !” 
তখন বে।ধ হইত ত লাগিল যে, আনন্ত কে'টি রু্গাগডের ঈশর দীন 


ভাবে, দীন বেশে, কাতর স্বরে, করযেংড়ে, মন্তয্যপ কীটের নিকট, কৃপ। 
তক্ষা কলিয়। যেন বলিতেছেন, “জীলগণ ! আংমার সমুদাঁ উদ্দেশ্য 
বুবীনে নাগারিলে আমার উপর তোমরা ক্রোধ করিও না। আমি 
নিত্পবাঁধী। আপাতত কিছু দেখিনা তোমরা অ।মাকে নিন্দা কর,কিন্তু অপেক্ষা 
কর, হুম সন্মিনে যে আমার কোন দেষ নাই । তোমর। জানিবে,অ(মি তোমা 
দে? তেমাদেো মঙ্গগেল নিমিজই সব) এই যে ছুঃখ দেখ ইহ।ও তোমাদের 
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ই? মে [একক ৭. 5) এমা শিহাই থপুখও কধা ভঙ্গ! ফেপিঘাছিলেন। 


ভূমি ভিক্ষা দিলেন! ! ২৭৭ 


মঙ্গলের নিমিন্ত। এইযে জগতে প্রলোভনের নানা বস্ত রহিয়াছে, ইহাও 
তোমাদের নিমিত্ত । আমার প্রাণ তোমাদের নিমিভ ব্যাকুল, তোমর! 
আর কত কাল আমাকে ভুলিয়া থাকিবে ? * 
শ্ীগৌর।ঙ্গের জর্জ চন্দনে চর্চিত, জর্দাঙ্গে ফুলের মালা, রক্তবর্ণ নয়ন 
দিয়া শত সহ ধারা পড়িতেছে। বাম হস্তে কমণ্ডল, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, 
দণ্ডে বঙ্গিমভাবে একটু আশ্রয় লইয়া উপস্থিত জনগণকে বলিতেছেন, 
“মা! বাবা! আমাকে অনুমতি.কর, জামি ব্রজেযাই। মা! বাবা! 
আশীর্বাদ কর, যেন ব্রজে আমার প্রাণনাথকে পাই। মা! বাবা! যাইবার 
বেলা আমার আর একটি ভিক্ষা । তোমরা সকলে আমর শ্রীহরিকে 
ভজন কর, তিনি বড় কপাময়।” 
হে আমার ক্ুপাময় পাঠক মহাশয় !. তুমি প্রভ্তকে কি ভিক্ষা দিবে না? 
এ বেশে তোমার দ্বারে প্রভূকে কি*চির দিন দাড় করাইয়! রাখিবে ? 
তখন উপস্থিতগণের সকলে এই সংকল্প করিয়াছেন, ষে সংসারে আর 
থ|কিবেন না। শ্রীগৌরান্গ যখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়া লোৌক সমাজে ফাড়াই- 
লেন, তখন কি তরঙ্গ উঠিল তাহার একট আগষ মাত্র বর্ণনা কর! যাইতে 
পারে, তাহাই করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি । বিবেচনা কর, চতুর্দশবর্ষ 
বয়স্কা বালিক1 বিধবা হইয়াছে। বালিকার রূপের অবধি নাই, কিন্তু বাহ্য- 
মৌন্দর্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই । মস্তকে ভূবনমে।হন কেশ, কিস্তু উহ! 
এল ইয়া স্কদ্ধে পড়িয়াছে। ধুলায় গড়ি দেওয়ায় কেশ ধুলাবৃত হইয়ছে। 
বালিকার পরিধান অপূর্ব পটবন্, মর্ববান্ে মণি মুক্তার ভূষণ । গতি-বিষ্োগ 
হওয়ায় ঠ1কুর ঘরে প্রনেশ করিয়ছে, ছেখানে ঠাকুবকে প্রণাম করিয়। 
ডক্তিপুর্ববক আয্মসমর্পণ করিতেছে। বলিতেছে, “এ দীন! কাঙ্গালিনীকে 
চরণে স্থান দাও ।” আবার কি করিতেছে, না, সেই পট্টবন্ত্র ত্যাগ করিতেছে, 
করিয়া মলিন ছিন্নবক্জ পরিতেছে, পরিষা! ঠাকুরের সম্মুখে সেই বহুমূল্য 
বস্ত্র রাখিতেছে। অঙ্গের মণি-মুক্ত। উন্মোচন করিতেছে, আর ঠাকুরের 
অগ্রে রাখিতেছে, আর প্রফুল্প বদনে বলিতেছে, “ঠ|কুর ! এ সমুদয় দ্রব্যে 
আমার আর প্রয়োজন নাই, অতএব তৃমি গ্রহণ কর। আর উহ্বার বিনি- 
ময়ে আমাকে, তোম।র শ্রীচরণের ধূলি কর।” 
গ আমি, প্রাণের ম্বধিক ভাল বানি যারে। 
আম জীনি মে ত ভালবামে না আমারে ॥ 
পক্ষ পক্ষ জনম গেল, তব, মোরে না খুজিল, 


২৭৮ শ্ীজমিয়-নিমাই চগ্গিত। 


এরূপ দর্শন যাহাঁর ভাগ্যে ঘটে, সে যদি মদ্যপ কি লম্পট হয়, তবে সে 
তদ্দণ্ডে সংকল্প করে যে, সে আর তুচ্ছ স্থথের নিমিত্ত কুকম্্ব করিবে না। 
যদি কন্তার পি, মাতা, কি অন্তান্য নিজজনে এই চিত্র দর্শন করে, তবে 
তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, সংসারে ওদাস্য হয়, ও ভগবানে মন 
আকৃষ্ট হয়। নবীন আন্বযাসপীকে দেখিয়া জীব সকল কান্দিয়। আকুল 
হইলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আর বাড়ী যাইবেন না, পিতা আপনার 
পুক্র, স্ত্রী আপনার স্বামী, রুগ্র আপনার রোগ, কুলবধূ আগনার লজ্জা, 
বণিক আপনার ধন ভূলিলেন। " 


অগ্টাদশ অধ্যায়। 
আমন করে যাইস না, যাইন না, 
ধীরে ধীরে চল, গজগামিনী | প্র 
তুই, নয়ন মুর্রে চলে যাঁধি। 
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি ॥ (রাই উন্মাদিনী ) 
শ্রীগৌরাঙ্গ জীব্গণের নিকট কৃষ্ণ-ভজন ,ভিক্ষা, ও তাহাদের আশীর্ব্বাদ 
ভিক্ষ। করিয়ই পশ্চিমাঁভিমুখে দৌড় মারিলেন। পূর্বে শ্রন্ূপ একবার 
দৌঁড় মারিয়ছিলেন, দণ-কম গুলু গ্রহণ করিতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবারও 
দৌড় মারিলেন। বার বার দৌড় মারিতেছেন কেন? মনের ভাব ধে, 
এক নিখাসে বৃন্দাবনে যাইবেন, আর বিলম্ব সহিতেছে না! 
যখন ্রীগৌরামন পশ্চিম দিকে দেড় মারিলেন, তখন গ্রদাধর, প্রভুর 
নিষেধ নিমিত্ত যাইতে পারিলেন না, ও নরহরি, দামোদর, বক্তেশ্বর প্রভৃতি 
অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্ন ও গে|বিন্দ সঙ্গে 
সঙ্গে দৌড়িলেন। আর এই লোক-সমুদ্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িল! 
হে ভক্ত! এ পদটি কি শ্রবণ করিয়াছেন? 
উভ হাতে শঙ্কর * বলে। 
রথ রাখনযমুনার কুলে॥ ্ 
এই লক্ষ লোকে “দাড়াও” “দাড়াও” বলিয়। প্রভুর পশ্চাতে “উত হাতে” 
ড/কিতে ডাকিতে দৌড়িলেন। তাহার বলিতেছেন, “প্রভু দাড়াও, আমরাও 
তোমার সুঙ্গে যাবো । আমাদের কোথা ফেলিয়া যাও ?” 
সকলের মনে বোধ হইল, ষে, তাহাদিগকে ফেলিয়। যাওয়া প্রভুর নিতাস্ত 
অন্ব(ভাবিক কাধ্য হইতেছে । নিমাইযের সঙ্গে তাহাদের তখন চিরদিনের 
নিমিন্ত বন্ধন হইয়া! গিয়াছে । তখন তাহার নিমাইয়ের, নিমাই তাহাদের । 
কাজেই নিমাইয়ের তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়। গমন তাহাদের নিকট যেন 
নিশ্খেহতার কার্য বোধ হইতেছে । নিমাইকে রাঁখিবার চেষ্টা করিয়। 
রাখিতে পারিলেন না। নিমাই চলিলেন, তখন মকলে বলিতেছেন, “তুমি 
চলিলে ভাল” আমাদের নিয়! চল, আমাদের কার কাছে রাখিয়1 যাও ?” 


যাক, 





* পদ কৃর্ার নাম। 


২৮০ শীগমিয়-নিযাই চরিত। 


যখন সেই শ্রে(ক-সমুদ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ দৌড়িল, তখন শ্রীগৌরাগ 
গ্রথমে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিলেন না। কিন্তু অধিক দূরও যাইতে গারি- 
লেন না! যখন শ্রীকৃষ্ মখুরায় গমন করেন, তখন গোপীগণ রখের অগ্রে 
পথে শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বন্ধু! যদি যাইবে, তবে তোম।র রথ 
আমাদের জয়ের উপর দিয়া গমন করুক 1” তখন শ্রীকষ্চ ক।জেই রথ 
হইতে নামিয়া, তাহাদিগকে সান্ত্বনা কঞ্গিয়া, উহার রখের পথ পরিক্ষার 
করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিলেন, যে, তাহার বৃন্দাবনের পথ লোকে 
বদ করিয়াছে । লোকের ভিড়ে তাহার ষাইন।র পথ নাই। সহঅআ লোকে 
তাহার গমন পথ রোধ করিঝা দাড়াইয়া আছে। 

তখন তিনি অতি মপূর বাক্যে তাহাদিগকে সান্তনা করিয়| যাইবার পথ 
করিতে লাগিলেন। গৌরার্ বলিতেছেন, প্বাবা ! মা! তোমরা গৃহে 
ফিরিয়। যাও 1 কুঞ্জ কৃপ'ময়। তোমাদের কৃপা করুন । তোমরা গৃহে 
যাইয়! কৃষ্ক-ভজন কর। আমিও শ্রাকৃষ্জ ভজনের নিমিত্ত চলিলাম। আমি 
অল্প বয়সে সন্যাম করিলাম, তোমরা আশীন্দাদ কর, যেন আমি হস্য।স্পদ 
না হই, আর যেন বৃন্দাবনে শ্রীকষ্ণকে পাই ।” 

এই কথা বলিতে বলিতে, নিত্য।নন্দ, চত্ত্রশেখর, ভারতী, প্রভৃতি আসিয়া 
শ্রীগৌরাঙ্গকে বিরিয়া ঈাড়াইলেন। কেশবভারতী বলিতেছেন, *শ্রীকষ- 
চৈতন্য ! আমি তোমার খিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোম।র 
সস্থে যাইব, আমাকে তুমি অনুমতি কর।" শ্রগৌরাঙ্গ বলিলেন, “গোসা- 
ঞির যে আজ্ঞা ।” 

তখন প্রন চন্্রশেখরকে সম্মুখে দেখিলেন। চন্দ্রশেখর শচীর ভগিনী- 
পতি, শচীর বাড়ীর নিকটবাসী, প্রহর এক মাত্র নিজ-জন। ভখিনীপতি 
চন্দ্রশেখরকে শচী আপনি পাঠাইয়াছেন। কেন? না, আর কাহাকে তাহার 
বিশ্বাস নাই। সকলে জুটিয়া তাহার নিমাইকে পাগল করেছে, পাগল করে 
ঘরের বাহির করেছে, এই তাহার মনের মন্দেহ। স্ুতরাৎ নিমাইকে 
বাড়ীতে ফিরিয়া আনিতে পাঠাইতে কাহাকেও বিশ্বাম হয় না। যদি 
তাহার পতি শ্রীজগনাথ মিশ্র বাচিয়া থাকিতেন তবে তাহাকে পাঠাইতেন। 
তিনি নাই, কাজেই তাহার ভগ্রীপতি চন্রশেখরকে পাঠাইয়াছেন। সেই 
চন্রশেখর কোথায় নিমাইকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা ত করিতে 
পারেন নাই, অধিকন্ত নিমাইকে আপন হাতে সন্গ্য/াসী করিয়াছেন। চন্ত্র- 


মনে পড়িল নদে ভূম। | ২৮১ 


শেখর আপনাকে শ্রীনদ্দের স্তাব দুর্ভাগ্য ভাবিতেছেন । ঘশোদা নন্দের হাতে 
দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাইয়। দেন, নন্দ পুত্রকে মধুরায় হারাই়া বৃন্লাবনে 
প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । চন্ত্রশেখর ভাবিতেছেন,) “আমার শুধু হাতে 
নবন্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে, শ্রচী দৌড়িয়। আমিঘা আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিবেন, “কৈ, আমার নিমাই কৈ” বধূমাতা বিষুণপ্রিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া 
লিজ্ঞান্ত হইয্লা আমার মুখ পানে চাহিবেন, তখন আমি কি বলিব?" এক্বার 
ভাবিতেছেন, গঞ্গায় প্রবেশ কবিবেন। একবার তাবিতেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে 
বাইবেন। 

নিমাই ও চর ীশেখরে চারি চচ্ষু মিলন হইল। নিমাই এ পর্ধ্যস্ত রাধা 
তাবে আপনাকে হারাইয়া বসিয়। আছেন। প্রাণেশ্বকের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে 
যাইনেন, এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া দেহ-ধশ্ম পর্য্যস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন । চন্দ্র 
শেখর ও তাহাতে নয়নে নয়নে মিলন হইলে, তাহাতে কি হইল? 


আমনি গর্নে পড়িল নদেতুম।ঞ্র 


চন্সশৈখর মুখ পানে চাহিলে, নয়নে নয়ন মিলন হুইল, আর নবদ্বীপ 
মনে হইল। তাহার জন্মভূমি, তাহার আরামের বাড়ী, তাহার বাড়ীর স্থুখের 
মালঞ্চ, তাহার গঙ্গর পুলিন, তাহার সমুদায় ধেলার স্থান, তাহার প্রাণাধিক 
তক্তগণ, তাহার পুত্র-বংসল1 মাতা, তাহার প্রাণ" হইতে প্রিয়তমা নবীন! 
তাধ্যা, এ.সমস্ত তাহার হৃদয়ে একেবারে উদয় হইল। 

মুক্ত জীবের ন্যায় জর ও যনোহর বস্ত ত্রিজগতে নাই, কিন্ত মুক্ত জীব 

হুইতেও যুঞ্ধ ভগবান আরও মনোহর ও নুর! অর্থ জীব মুক্ত হইয়া 
হন্দর হয়েন, আর শ্রীতগবান মায়ামুঞ্চ হইয়! সুন্দর হয়েন। 

তখন শ্রীগৌরাকন্গের প্রেম-ধারার স্থানে নয়নাশ্র স্থষ্টি হইল। নিমাই 


বসিলেন। বসিয়া ছুই হস্তে চগ্রশেখরকে ধরিয়া আপন অগ্রে বদাইস্রেন। 
তাহার পরে হস্ত দ্বার! তাহার গলাটি ধরিয়। গদ্চগদ হইয়া! বলিতে লাগিলেন, 
“বাপ! শিশুকালে বখন আমার পিতৃবিয়োঁগ হয়, তখন তুমি আমার পিতার 
কার্য 'করিয়াছিলে, এখন তুমি আমার বন্ধন মোচনের সহায়তা করিয়! 
নিঃস্বার্থ হজদের কার্ধ্য করিলে । বাপ. তুমি বাড়ী যাওঃ আমার জননখীকে 
তুমি যাইয়া, সাস্ত,না করিও । দেখিও তিনি ধেন আমার বিরহে প্রাণে না 
মরেন। আর যিনি আমার নিমিত্ত ছুঃখ পাইবেন, সকলকে আমার মিনতি 
জানাইয়া বলিও ঘে, তাহাদের নিমাই এ জন্মে কেবল তাহায় নিজ-জনকে 


৩ 


২৮২ শা অমিয়-নিম(ই চরিত। 


ছুঃখ দিতে জন্মিয়াছিল । তাহাদের বলিবে, তাহাদের নিমাই আর ঘরে 
যাইবে না। আর তাহাদের বলিও যে, নিমাই যেদিন গদাধরের পাদপঞ্প 
দেখিয়ছে, সেই দিন তাহাতে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়ছে। বাপ! তুমি 


বাড়ী যেয়ে বলিও যে, এত দিনে, যার নিমাই তারই হয়েছে” * 
এই বলিতে নিমাইয়ের কঠরোধ হইয়া! গেল। বিহ্বল হইয়া? তখন 


চন্মশৈখরকেঃ ও তিনিয়াহা ও যাহাদের, এ সমুদায় একেবারে 'ভুলিয়া 
গেলেন | শুধু চন্দ্রশেখরকে নয়, আপনাকেও ভুলিলেন। তখন, 
"গ্রাণবল্পত ! আমি এই আইলাম” বলিয়া উঠিয়া আবার দৌড় 


মারিলেন | * 
ইহাতে মেই অমুদ্বায় লোক তাহার পশ্চাতে দৌড্ডিল, বোধ হইল যেন 


-এই'লে।ক সমুহকে তিনি স্বাদ লইয়। চশিতেছেন ! কাটোয়ার পশ্চিমে 
তখন বন ছিল, প্রভূ মেই বনে প্রবেশ করিলেন, লোক সকলও বনে প্রবেশ 
করিল। প্রভু ক্রমেই শিবীড় বনে প্রবেশ করিতে লণিলেন, লোকেও সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল। কিন্তু পশ্চাতের লোকের সংখ্যা ফ্রিমেই কমিতে আ্মগিল। 
কারণ নিমাই দৌড়িয়া যাইতেছেন, লোকে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিতেছে না।. 
তাহার পরে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভিন্ন লোকে প্রভুকে হারাইলেন। 

কিন্ত জন কয়েক ভক্ত তাহাকে ছ।ড়িলেন নাঁ। ভন্তগণের মধ্যে কেহ 
কাটোয়ায় অচেতন হইয়। পড়িয়। থাকিলেন, কেহুবা সঙ্গে একটু যাইয়া 
প্রভুকে হারাইলেন, আর কেহবা প্রাণপণে প্রভুর পশ্চাৎ ছাড়িলেন না। 
এই জন কেক, পিত্য।নন্দ, চন্দশেখর, মুকুন্দ, ও গোবিনা | 

তখন শ্রীপ্রতুর অবস্থা শ্রবণ করুন | প্রভু কটির-ডোরে কমগুলু 
+ বাধিয়াছেন, আর হাতে দণ্ড লইয়া! দৌড়িয়াছেন। করোয়| বাস্ধা আছে, 
প্রত যেমন দৌড়িতেছেন, উহা কটিতে ছুলিতেছে । বিদ্যুতের স্যাঁয় 
দৌড়িতেছেন, পশ্াতের পোক পাছে পড়িয়! যাইতেছে, শেষে তিনি উপরি- 
উক্ত নিজ-ভক্তগণ ব্যতীত অন্যের আখির বাহির হইলেন । ভক্তগণ 
প্রাণপণে দৌড়িতেছেন। তাহাদের ভয় যে, প্রভূ একবার নয়নের অন্তরালে 
গমন করিলে আর তাহাকে ধরিতে পারিবেন না। , 
1 * আর ত ঘরে যাবই তলা | এ 
তোমর। গৃহে যেয়ে ইহাই বলো। 
এত দিনে, যাব রাধ] তারি হলো ॥ 
যি আমার কথা বাড়ী পুছে। 
বলিও, পাদপদ্ধ পেখে মিশাক্েছ ॥ 





রা / বি৪৮-০ এ+ 





হে দ্রীন-বন্ধো ! দাড়াও | ২৮৩ 


নিত্যানন্দ গ্রতুর সহিত দৌড়িয়া পারিতেছেন না, তখন. পশ্চাৎ হইতে 
ড/কিতে লাগিলেন, "প্রভু! একটু অপেক্ষা করন, আমরা আর দৌড়িতে 
পারি না। ছে আমার ভাই! তোমার অভাগ! ভাইকে ফেলিয়া কোথায় 
যাইতেছ ?₹* আবার জিভ কাটিয়া ভাবিতেছেন, আমার ভাই ৭ আমার 
তাই কে? আমি কাহাকে ভাই বলিতেছি? উনি না শ্রীভগবান+ ভাই 
বলে"আ।র ভ।কিব না, প্রভু বলে ডাকিব। আমার গ্রভু দয়াময়, ঞভবস্গরের 
কাগুরী, আমাকে ভবমাগর হইতে পার করিতে বলিব।” ইহাই 
ভাঞবয়া ডাকিতেছেন, “হে প্রভূ! হে দ্রীননাথ! হে কপা-সাগর! অমি 
দীন। 'মামি ভবসাগরে পড়িয়া হাড়ু ডুবু খাইতেছি, আমাকে উদ্ধার না 
করিয়া, কোথা যাইতেছ ?” * 

পাঠক এখন বুঝিতেছেন যে, নিতাইয়ের তখন সহজ জ্ঞান এক প্রকার 
লেপ পাইয়াছে। 

নিতাই ঘে এত ভাক্তেছেন, ইহাতে প্রভু “হা” কি না” কিছু 


বলিতেছেন না। এমন কি, তিনি যেসে ডাক নি প।/ইতেছেন, তাহাও 
বোধ হইতেছে না। প্রভু এক মনে দৌড়িতেছেন। ভক্তগণের মধো 
নিতাই প্রভুর পশ্চাতে, অল দূরে, আর সকলে এত বহুদূরে পর়্িয়া গিয়াছেন 
যে, কখন কখন নিমাই ও নিতাই উভয়েই তাহাদের নয়নের বাহির হইতে- 
ছেন। কিন্তু তবু নানা প্রকারে আবার তাহার! প্রভুর দর্শন পাইতেছেন। 
ঘেহেতু গ্রহু সোজা পথে ন। যাইয়া, কখন পশ্চিম, কখন বা পূর্ব মুখে। 
যাইতেছিলেন। তাহার তখন দিগ বিদ্দিগ্‌ জ্ঞান.কতক রহিত হইয়াছিল । 
এদিকে কাটোয়াবামীগণ প্রভুকে হারাইয়া, যেমন দেবী-বিমর্জন রিয়া 
লোকে বিষর্চিঞ্জে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করে, সেইক্রপ শোকাকুল্‌ হইয়! গৃহে 
আইলেন। বাড়ীতে আসিতে কাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্ত ক্রমে, ধীরে ধীরে, 


একে একে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেরই মনে, কি দেখিলেন। 





৭ সা পল 


* আরে মোর গোরা সুন্দুর।ঞ& 

প্রেম জলে তিতিল মোণাত্র কলেবর ॥ 

কাটিতে করঙ্গ বাধ। দিগ পথে ধায়। 

প্রেমের ভাই নিতাই ডাঁকে ফিরিফা নং চাঁয় ॥ 

নিতাই বলে প্রভু যত পাতকী তরাইলে।, 

মে সব অধিক হয়ে আম! উদ্ধীরিলে ॥ 

যত যত অবতার অবনীর মাঝে । 

পতিত পাবন নাম তোমার সে সাজ ॥ (পদ কল্পতর ১৯ 


২৮৪ .শ্লীঅমিয়-নিমাইচরিত। 


তাহাই কেবল জাগিতেছে ৷ সংসারের কিছু ভাল লগিতেছে না । 
সকলেরই প্রাণ কান্দিয়া উঠিতেছে। কেহ নীরবে বসিয়া রোদন করিতেছেন। 
. বাহার! প্রভুর সন্ন্যাস দর্শন করিলেন, তাহাদের আবার খ্াহারা দর্শন 
করিলেন, তাহাদের$ চিত্ত নির্শল হইল | কাটোয়ায় ও কাটোয়ার 
চতুষ্পারশস্থ স্থান এইরূপে পবিত্র হইল | সে তরঙ্গের লহরী অদ্যাপি 
সেখানে আছে, অদ্যাপি সেখানে পাষাণ সদৃশ জীবও গমন করিলেও 


দ্রবীভূত হয়েন। | 
কেহবা কিছু কালের নিমিত্ত একেবারে উন্মাদ হইলেন । গঙ্গধর 


ভট্ট।চা্য পাগল হইয়া, চৈতস্ত* “চৈতন্ত" বলিতে বলিতে বাহির 
_হইলেন। তাহার একক্টপ ইইল “চৈতন্য,” কোন কথা কহিলেই, তিনি 
কেবল ণচৈভন্কু* এই কথা বলিতে লাপিলেন। সাত দিবস পরে ত্বাহার 
নযনেজুল আসিল, আর তাহার ঘরণী উহাকে দুটা অন্ধ খাওয়াইলেন। কিন্ত 


তিনি তাহার নাম আপনা আপনি সাধ করিয়া, “চৈতন্য দাস” রাখিলেন। 
, পুরষোন্তম আচার্ধ্য প্রভুর সর্বাপেক্ষা মন্ী ভক্ত । প্রধানতঃ তাহাকে 


লইয়া প্রভু নবদ্বীপে ব্রজলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন । তিনি এক 
অপুর্ববভাবে 'মভ্িভূত হইলেন। আীকফেের নিঠুরতায় শ্রীমতী ক্রোধ করিয়া 
সখীকে বলিয়াছিলেন, “সখি [ আর শ্রীকৃষ্ণকে ভজিব না। যাহাতে হৃদয়ে 
শ্রীকৃধ উদ্দীপ্ত হর, তাহাও নিকটে রাখিব না। আমি দেই নিমিত্ত কেশ 


মুন করিব। নীল সাটা ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিব্‌।” 
সধী বলিলেন, * শ্রীমতি ! শ্রীকৃষ্ষকে ত্যাগ করিয়া তুমি কাহাকে 


ভজিবে £ তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, “মহেশকে ভলজিব | গণেশকে 
ভজিব | তাহারা দয়াময়) ভক্তের দুঃখ বুঝেন । যাহা চাহিন তাহাই পাইব। 
আমি প্রীতির লাগি সব ত্যাগ করিলাম । আমি সেই এক বিন্‌ প্রীতির 
আশার, চাতকিনীর ন্যায়, সব জলে ভাসাইয়া। দিলাম। আমি মোমের 
বাতী জ্বালাইঞ্গা কুঞ্জে বসিয়। রহিলাম, আর আমার নিঠুর বন্ধু আমার উদ্দেশ 
না.লইয়া, যাহ।রা প্রীতির "মর্ম জানে না, এই মমুপায় রমতীর সহিত বিহার 
করিতে লাগিলেন ৷ অতএব প্রীতির দুজন বিড়ম্বনা! মার । আমি 

অদ্যাবধি সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিব 1”% 
757 ওর নামে নাই মোর হুখ। 
পৃওকে যেতে বল আমার কুঞ্ হতে 1 


আমি জালিক়। মেঃমের বাতী। 
জাগি পোহাইল মারা বাতি ॥ 


৬ 


্ি 


/  : পুরুষো্মের মান ও কাশী গমন। ২৮৫ 


কিন, শ্রীমতীর যে অন্যায় জি তাহা সর্থীগণ তাহাকে বুঝাইয়া 
দ্িলেন। গণনার আমাদের সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে, যে, শ্রীগতী অন্যায় 
কার্ধচ করিয়ছিলেন। যেহেতু কাহার সাধ্য ষে শ্রীভগবানকে “নিঠুর” বলে ? 
কাহার 'ীধ্য ষে তাহাকে বলে, "তোমাকে আমি চাহি না। তুমি দূর 
হ্ও প্রীতির ভজন করিয়াই ত ত্রিতুবনের মধ্যে শ্রামতী এই 
শা 1ইয়াছিলেন ? ্ 

শী ্বেরা ধন্য! অন্যে প্রেয়ময়, দয়াময় বলিয়া? ঈতগবানকে স্ততি 
করেন | অন্যে ত্তাহাকে পাইবার নিমিত্ত বহু দুঃখ করিয়া থাকেন। 
বৈষণবেরা প্রীমতীর দ্বারা তাহাকে পনিঠুর” *নিদয়” 'বলাইলেন, তাহাকে শ্রী- 
মতীর পায় ধরাইলেন, গোপীর প্রীতির নিমিত্ত ভাহাকে পাগল করাইবেন ! 
অন্যে শ্রীভগন[নের তল্লাম করিয়া বেড়।ন, বৈধাবেই আভগবানকে বিষণ 
চিন্তে শ্রীমতীকে তল্লাস করাইয়; থাকেন। অন্যের, শ্রীভগব্লানের ক্রোধ 
হইবে, এই ভরে মুখ শুখাইয়া যায়। বৈষ্বগণের "যে শ্রীভগবান, তিনি 
শ্বীমতীর ক্রোধ. হইবে এই ভয়ে তাহার সম্মুখে করযোড়ে থর থর 
কাপিতে থাকেন। 

প্রীতি যে অর্দাপেক্ষা শক্তিধর বস্ত্র, যাহাতে শীভগবান শ্রীমতীকে 
"দাম খত* লিখিয়া দরিয়াছিলেন, আ্রীগৌরাঙ্গ যখন নবন্বীপে মান-কাণ্ড 
আন্মদ করেন ও করান, তখন তাহ ভক্তগণকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
দূত ভাবিয়াশতিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাশীশকে বাড়ীর বাহির করেন, তাহাও 
পাঠক মহাশয়ের অবশ্যই ম্মরণ আছে; এখন প্রভুর ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্য 
দেখাইতেছেন ঘষে, আ্ীমতীর মান, কবির কল্পন! নুয়, প্রকৃত পক্ষে, জীবে অতি 
প্রীতিতে.শ'ভগবানের প্রতি ক্রোধ করিয়।, তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। 

শ্রীনিমাই যখন মস্তক মুণ্ডন করিলেন, তখন পুরুষোন্তম আচার্য ভাবি- 
লেন যে, এরূপ নিদয় প্রভূকে ভজন করিতে নাই। যিনি কার্য উদ্ধারের 
নিমিত্ত তাহার ভক্তগণকে এরূপ মর্ঘে আঘাত করিতে পারেন, তাহাকে 
বুদ্ধিমান লোকের মন প্রাণ মমর্পণ করিতে নাই। ইহাই ভাবিয়া, পুরুষোত্তম 
ক্রোধ করিয়া, যে দেশে নিমাইয়ের কথা নাই, যে নগরের জাধুগণ ভক্তি- 
ধর্মকে দ্বণী করেন, সেই কাশী নগ্ররীতে দ্রতবেগে গমন করিয়া ভ্রীগৌরান্গের 
বিরুদ্ধ মৃত, 'অর্থাৎ "আমিই তিনি," এই ধন্ম অবলম্বন করিয়| সম্গ্যাস গ্রহণ 
করিলেন। তাহার নাম হইল সরূপ দামোন্বর। 


২৮৪ শ্ীজমিয়-নিমাই চরিত | 


ইহাকে ভূমিষ্ট হইয়। প্রণাম করিতে পুর্ব্বে একবার ভক্তণণকে অনু- 
রোধ করিয়াছিলাম। হেজীব! তাহার কাধ্য বিচার কর। উভগবানেন্ 
উপর শ্রীমতী প্যারী ক্রোধ করিয়া, তাহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দেন, 
এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? জীবে কি কখন ভগবানের উপর 
ক্রোধ করিয়া, তাহ।কে ত্যাগ করিতে পারে? . . 

এই যে পুরুষোন্তম, ইনিই শ্রীগৌরাল-তত্ব, অর্থাৎ “শ্রাগৌর্গ [রিধা-কৃষণ 
এক দেহে মিলিত” এই শাস্ত্র প্রচার করেন। ইহার আ্রগৌরাছে যেরূপ 
অটল বিশ্বাম, তাহ প্রভুর কোটি, ভক্তের কাহার মধ্যে ছিল না। এই সরূপ 
দ|মোদর ক্রোধ করিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, ষে প্রভুকে তিনি 
সর্ববাস্তকরণে জানিতেন ষে, তিনিই পুর্ণব্রহ্ম ও সনাতন, ত্রিস্ুবনবাশী সকলের 

উপরের কর্ত।। 

ছে জীব] সন্দপ য|হ1! করিলেন, মনুষ্য এর'প কখন যে পারে, তাহা কেহ 
বিশ্বাধ করিতেন না। তাহ কার্ধ্যটি মনে একবার অনুভব কর, তাহা হইলে 
এভগবানে ও ভ্বাহার ভক্তে কিরূপ প্রেমের খেল তাহ! বুঝিতে পারিবে । 

কলহ ও প্রীতি ছুটি শৃ্খলে আবদ্ধ । যে স্থলে বিশুদ্ধ প্রেম সেখানেই 
কলহ। যেখানে কলহ নাই, সেখানে জানিবে যে প্রীতির সহিত একটু ভক্তি 
মিশন আছে । এমন হইতে পারে ষে, পতি পত্বীতে অতিশয় প্রেম আছে, 
অথচ কলহ একেবারে নাই। সেখানে এক জন এক জনকে ,অতিশয় 
ভক্তি, অর্থাৎ মনে মনে একটু আপন অপেক্ষা বড় ভাবেন। শ্রীভগবানের 
উপর জীবের ক্রোধ সম্ভব। কিন্তু অতি প্রেমে অন্ধ করে, তাই আ্ীভগবানের 
উপর জীবের ক্রোধ অসম্ভব হুয়। প্রেমে অন্ধ করে, করিয়া ক্রোধের স্পট 
হয়। এই প্রেম-কলহে প্রীতির বর্ধন হয়, তাহ! সকলে জানেন। 

নিত্যানন্দ আ্গৌরাঙ্গের পশ্গাৎ যাইতে পারিতেছেন, অন্য ভক্তগণ 
পাঁরিতেছেন না। প্রভু মধ্যে যধ্যে বিপরীত পথে যাইতেছেন, আর মুচ্ছি ত 
হইয়া নিশ্চল হইয়া পতিত হইতেছেন বলিয়া, তাহার! তাহার লাগ পাইতে- 
ছেল, নতুবা তাহাও পইতেন না। আমার অভিন্ন-কলেবর বলরাম দাষ 
হুরস্ত মাঠে প্রতুদ্ধয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা পিখিয়াছেন। 
তাহ! এই-_- ৃ 
নবীন যৌবন, গলিত কাঞ্চন, 

কটি বেড়! রানা বায়। 


নিমাই ও নিতাই । ২৮৭ 


/ সন্্যাস করিয়া) করঙ্গ বান্ধিয়।, 
ধায় গোর। ভর্দশ্বাস ॥ 
কটির দড়িতে, করঙ ঝুলিছে, 


হাতে দণ্ড করিধায়। 

কে জানেংভার মন, ভাবেতে, বিভোর, 
কোথা যায় গোরা রায়॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক, . কুলি উন্মন্ত, 
ধুলায় পড়িয়া কান্দে। 

শুদ্ধ নিতাইর, চক্ষে নাহি প্রাণি, 
দৃষ্টি বাধা গোর] চাদে । 

গোরা ধেয়ে গেল, চকিতের মত, 
নিতাই দেখিল চথে। 

গৌরাঙ্গ দৌড়িল, নিতাই ধাইল, 
সদ! চোখে গোরা রাখে ॥ 

নিত্যানন্দ সনে, আর তিন জনে 
পাগলের মত ধায়। 

নয়ন মুদিয়া, নিমাই দৌড়িছে, 
দিক বিদিগ্‌ জ্ঞান নাই ॥ 

নিতাই কাতর, দৌড়িবারে নাবে, 
কিন্ত বিশ্রামিতে নারে । 

মাত্র এক বার, আড়াল হইলে, 
ধরিতে নারিব তারে ॥ 

নিমাই চলিছে, বিদ্যুতের মত, 

নিতাই চলিতে নারি। 

গ্রভু প্রভু বলি, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। 
দাড়া ভাই রুপা করি ॥ 

আছাড়ে আছাড়ে, ' হাড় ভাঙ্গি গেল, 
আমি তোর বড় ভাই। | 

তৃহার মন্নযাসে; ভুবন আধার, 
চোখে না দেখিতে পাই । 


২৮৮৮ 


এীঅমিঘ-নিমাই চরিত। 


তুমি ফেলে গেলে, আমিতো! তা নারি, 


আর মোর নাহি কেহ। 

কৌপীন পরেছ, ভালই করেছ, 
আম! মঙ্গে করি লহ ॥ 

বিভোর নিমাই, আপনাতে নাই, 
কোথ| কি উত্তর দিবে। 

নাহি কিছু জান, উত্তান নয়ন, 
নিমাই ভূলেছে সবে ॥ 

নিতাই ভাবিছে, ভাই বলি মিছে, 
ভাই বলি না পাইব। 


পতিত পাবন, কাঙন্গালের ধন, 
বলি এবে সে ডাকিব॥ 

"কোথ। দীন-বন্ধু, অধম নিতাই, 
বড় ছুঃখে ডাকে তোরে। 

দ্বীন-বন্ধু নাম, সফল করহ, 
এ হেন কাঙ্গাল তরে ॥” 

এ হেন সময়, ভাবেতে গৌরাঙ্গ) 
মুরছিয়া পড়ে ধরা। 

পড়িতে পড়িতে, ধরিল বাহুতে, 


উত্ধান নয়ন গোরা ॥ 
কোলে শোয়াইল,  ফেন বহে মুখে। 


হতাশ নিতাই, জল নাহি চোখে॥ 
জল বিন্দু লাই, বাচাই নিমাই। 
"এক বিন্দু জল,. এনে দেরে "ভাই * 
ছুরস্ত সে মাঠ, কোথ। লোক জন। 
নিতাই চাহিছে, শুনে কোন জন ? 
ওষ্ঠাগত প্রাণ, কথ্খ৷ নাহি সরে। 
নিতাইর হিয়া, . যায় বিদরিয়! ॥ 


বলে, "আয় আয়, আয় জীবগণ। 
তোদের কামনা, হইল পুরণ ॥ 


/ 


প্রভূ অন্ুদ্দেশ। ২৮৯ 


দীন দয়াময়, গেলোক আশ্রয়। 
জন্ন্যাম করিয়া, শোয়ালি ধরায় ॥ 
ধিক্‌ ধিক ধিক, তু মানুষজাতি। 
নিদয় নিঠুর, চির-বন্ধু-ঘাতী ॥ 
তোরা ত আনিলি, নদ্দিয়া হইতে । 
তোর। সবে দিলি, দণ্ড প্রভূ হাতে ॥” 
উঠিল গৌরাঙ্গ, চাহে_ইতি উতি। 


আবার ধাইল) বৃন্দাবন প্রতি ॥ 
যদ্দি, না গোরা, সন্্য।সী হইত। 
তবে কি জীব, হরিনাম নিত? 


প্রভুর মুচ্ছা ভঙ্গ হইলে উঠিলেন, কিন্ত উহার জ্ঞান লাভ হইল না। 
তাহার অঙ্গী ভক্তগণের উদ্দেশ *লইলেন না, উঠিয়াই আবার দৌড়িতে 
লাগিলেন। প্রন্ুর ক্লান্তি নাই। ভক্তগণ ক্লান্ত হইতেছেন। সন্ধ্যার পূর্বে 
প্রভু এমনি ক্রতবেগে ধাবিত হইলেন যে শ্রীশিভ্যানন্দও তাহাকে হারাইলেন। 
সন্ধ্য৷ উপস্থিত হইল। ভক্তগণ বিষণ মনে দঈাড়াইলেন, কিন্তু প্রভু নাই ! 

সম্মুখের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ 
কোন উদ্দেশ বলিতে পারিল না । ভক্তগণ সে শ্থান ছাড়িয়াও যাইতে 
পারেন ন।, প্রভু যদি তাহার নিকট কোথাও থাকেন? শ্রীনিত্যানন্দ 
ভক্তগণকে আঙ্াম দিতেছেন। বলিতেছেন, "ইহা কি হইতে পারে? 
প্রভু আমাদিগকে ফেলে যাইবেন, ইহা কিরূপে হইবে?” সারা নিশি 
সকলে বসিয়া, কাহারও আহার নিদ্রা নাই। রাত্রি শেষ হইতেছে, 
সমস্ত জগত নীরব, এমন সময় তাহারা কাতরধ্বনি শুনিতে পাইলেন, 
উহা লক্ষ্য করিয়া ত্রতগতিতে তাহার অগ্রবর্জী হইলেন। তখন শুনিলেন 
কি না, ষেন কেহ করুণস্বরে রোদন করিতেছে । তখনি বুঝিলেন যে আর কেহ 
নয়, প্রভুই রোপন করিতেছেন । কারণ ওরূপ করুণ স্বরে রোদন করে 
ত্রিজগতে কাহার সাধ্য? যেমন স্ত্রীলোক বিনাইয়! বিনাইয়। কান্দে, সেইরূপ 
অতি করুণ ম্বরে,-ঘে স্বরে সমস্ত ত্রিভূবন কারুণ্যরসে পরিপ্লীত করে, প্রভু 
অনেক দূরে কান্দিতেছেন। ভক্তগণ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া দৌঁড়িয়া দৌড়িয়া 
মাঠের মধ্যে গমন করিলেন, দেখিলেন একটি অশ্ব বৃক্ষতল হইতে ধ্বনি 


আলিতেছে। তাহারা আরও 'দৌড়িলেন, নিকটে গম্পন করিযা। দেখেন যে, 
৩৭ 


২৯ হীঅমিয়-নিমাইচরিত | 


তাহাদের জীবনের জীবন গ্রভু, শৃম্ত গায়ে এক খানা কৌপীন মাত্র পরিধান 
করিয়া, বাম হচ্ছে গ্রণ্ড রাখিয়া, আত্মহ।র1 হইয়া, চীৎকার করয়া 
রোদ্বন করিতেছেন ! | 

রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কৃ ! আমাকে কি দর্শন দিবা না গৃ* 
আবার বলিতেছেন, “আমি যে আর সহিত পারি না? আমি কোথা যাবো ? 
আমি কেথ। ক্তোমারে পাবো? কপাময়! আম!কে কি তুমি একটি বার 
দেখ! দিবা না? তুমি ত আমার মন জানে? ভাঁমার মন যে আমার কথা 
শুনে না? আমার মন যেতোম।র প্রতি ধার? আমি ত কত করিয়!ও 


নিবারণ করিতে পারিলাম না?” 
ভক্তগণ প্রভুর দশ! দেখিয়া, রোদন শুনিয়া, ও কি বলিয়া রোদন করি- 


তেছেন শুনিয়া, চিত্র পুস্তলিকার ন্যায় স্তন্তিত হইয়া দাড়াইলেন। ভাবিতে- 
ছেন, গ্রভু করেন কিগ্‌এন্সপ করিতে, থাকিলে জীব উদ্ধার কি হইবে? 


সমস্ত জগত যে গলিয়। যাইবে ?* 
একটু পরে প্রত আবার উঠিলেন, উঠিয়া আবার পশ্চিম মুখে চণিলেন। 


ভক্তরগণ যে তাহার নিকট আছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। 
কারণ বাহ্য জগতের গঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অতি অলমাত্র ছি | ক্রমে যেটুকু 
ছিল, তাহাও গেল। পুর্বে কখন নয়ন মেলিয়া, কখন যুদিয়া, গঘন করিতে- 
ছিশেন। যখন বাহ্য জ্ঞান একেবারে গেল, তখন শ্থির-ন্য়ন হইল, তারা 
উদ্ধে উঠিল, আর উহা অল্পমাত্র দেখা যাইতে লাগিল। প্রহু তখন বাহিরের 
আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, তাহ? উহার গদগন্িতে বুঝা! যাইতে- 
ছিশ। চক্ষু মুদিয়া ঘদি কেহ হাটি'তে থাকে, কি নিজ্িতাবস্থ/য় যদি কেহ 
পদ্বিক্ষেপ করে, তাহাতে তাহার যেবপ পদে পদে পদচ্খলন হয়, প্রভুর 
তাহাই হইতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্ব/স) অঙ্গে বন্তর 
নাই, তবে অঙ্গে কি, না ধূলা-মাখ!। ধুলা কোথা হইতে আইল? পদ-স্থলন 
হওয়ায় কখন মৃত্তিকায় পড়িয়া যাইতেছেন, কখন বা একেবারে জ্ঞানহারা 
হইয়।ও ধুলায় পড়িতেছেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহু পসারিয়া 
তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। কখন করিতেছেন, কখন পারিতেছেন না। 

৬ এই স্থানটিকে “বিশ্র।ম তলা” বলিয়া বোণহয়। লোঃনেব বানস্থানের অর্থাৎ কো। 
গ্রাষেত্র শিকর্ট বিশ্রাম ভলা! বলির যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে, তাঁহার ত্ধলে প্রভু বসিয়া 


দ্বিলেন। এই প্রাচীন বৃক্ষের তল পবিত্র স্থান বিনা তক্তগণ অদ্যাপি সেখানে গড়াগড়ি 
দিল্প। খাকেন। সেখানে একটি গৌর মনদিরও হইয়াছে। 


যেগ কাহ।কে বনে, | ২৭১ 


প্রভুর স্থির ক্ষু উর্ধে স্থাপিত, কটিতে করঙ্গ ঝুলিতেছে, আর উহা! শ্অঙ্গে 
বার বার/আধাত করিতেছে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। প্রহর 


মুস্ছিতি,অনম্থা্ব উহ] খুলিয়। লইতেও সাহস হইবেছে না। 
প্রস্থ চক্ষে দেখিতেছেন না, কর্ণে শুনিতেছেন না, এই যে তাহার শরীরে 


ব্য।থ। (বাধ নাই, এই যে ক্কুধা কি তৃষ্ণ| বোধ নাই, নিদ্রা কি ক্লান্তি বোধ 
নাই, টত্ত তত্রচ ভিতরটি চমন্পূর্ণক্ূপে সজীব রহিয়াছে; তাহ তাহা 
অপন্নখ প্রলাপ দ্বার। জানা ষাহতেছে। 

ধাহর। ষে।ণী, তাহারা নিশ্বাম-প্রশ্ব।স বন্ধ প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা, ক্রমে 
ঈশ্বরেতে মন নিমুক্ত করেন। ধীহারা ভক্ত, ভাশারাও এই যোগ!ভ্যাস 
ভর্থ।ৎ মনঃ মত্যম ১করিয়া থাকেন। কিন্ধু তাহার! যে।শীগনের উপায় অব- 
লন্বন করেন না। জীবাতআ্ব! দেহকে মজীব করেন, আর পরমাত্মা জীবাত্বাকে 
সজীব করেন। জীবাস্মার দেহের সঙ্গে প্রীতি, পরমাত্মার প্রীতি জীবাস্বার 
সঙ্গে । এই জীবাম্নাকে লইয়৷ দেহ ও পরমাত্ম। টানাটানি করেন। জীবাত্বা 
ক ্ীলোক, দেহ তাহার উপ-পতি, পরমাক্সা পতি । জীপায্সরকে দেহের সহিত 
অন্গে অঙ্গে বিচ্ছেদ ঘট।ইয়াপ৭ম।স্ন'র সহিত মিলন করাকেই “যোগ” বলে। 

জ্ঞানী পোকের এই পরমত্ম( তেজোময় আক।শ, ভক্তের এই পরম'ত্ব, 
গরমন্ুন্দর নবীন-পুরুষ | জ্ঞানী লোকে মারিয়া ধরিয়া, ধমক।ইয়। ও জোর 
করিয়া, কুলট।প্ূপ জীবাত্ম।কে দেহবূপ উপপতি হুইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া 


তাহার (জীণ।আ্মার) পতির( পরমাত্মার সহিত মিলাইতে চাহ্ন। 
জীবাত্মরূপ কুলটা, দেহরূপ উপ-পতির মঙ্গহ্বথে এত মোহিত 


হইয়া থাকেন যে, সেই দেহপূপ উপ-পতি যে অল্প দিনের বই নয়, ও 
পরিণ।মে ছুঃপ্র কারণ হয়, তাহা ভুলিয়া ফান । এই নিমিত্ত জানীলোকে 
জীবাত্মাকে শাসন করেন। কিন্তু ভক্তগণ শাসন না কারয়া জীবাস্মায় ও 


দেহে অন্ত উপায়ে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া। থাকেন। তাহারা জাবাত্বকে, পর- 


চার র ১ 
* অন্ে পশ্চাতে কিছুনা ফরে বিচার॥ 


সকল ইন্িয় বুস্তি হীন কলেবর। 
কোথা যান ইতি উতি নাহিক ঠাওর ॥ 


পথ ব1 বিপথ কিছু নাহিক জ্ঞে়ান। 
গথ পানে নাহি চান ঘূর্ণিত নয়ন 


কখন উদ্নন্ত প্রায় উঠেন উর্দ স্থানে। 

কখন বা গর্তে পড়ে তাহ। মাহি জানে॥ 

চলি চল কখন পড়েন 'যাই জলে। 

কখন প্রবেশে বনে চক্ষু নাহি মিলে ॥ (চৈভন্যচন্দোদয মাক) 





পিপি আপার ৯ পপ আপ পিস 





২৯২ | শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


মাত্র রূপে গুণে মোহিত করিয়া, দেহের ঘহিত বিচ্ছেদ বটাইয়াঃ শর 
ভগবানের মহিত মিপন করাইয়া! দেন। তাহারা জীবাত্ব। কুলটাকে স্বামীর 
রূপ গুণ দেখাইয়া বশীভূত করেন। 

আরো একটু পরিস্কার করিয়া বলিব। জ্ঞনী জনে, জীবাত্মা কুলট।কে 
দেহরূপে উপ-পতি হইতে কোন ছ্ুখ ভোগ করিতে না দিয়া, পরমা'য্রারূপ 
পত়ির সহিত “যোগ” শটান। ভক্তগণ, সেই কুলটাকে, পরমা'্নারূপ 
যে তাহার পতি, তিনি দেহরূপ উপ-পতি হইতে অধিক স্তথুখকর, ইহ]1'দেখা- 
ইর। তাহাকে পতির সহিত মিলন করান। জ্ঞানী সেই নিমিত্ত দেহরূপ উপ- 
পতিকে উপব।স প্রহ্থতি বহুপ্রকারে ছুঃখ দিয়া, উহাকে জীবাস্মা-কুলটার নিকট 
হ্ুখকর না করিয়! ছুঃখকর করেন। ভক্তগণ কুলট[কে দেখ।ইয়1! দেন, যে 
পরমাত্মারূপ পতি হইতে যে বিম্লানন্দ উতৎপন্তি হয়, তাহা দেহ সম্থোগের 
সুখ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ । 

জ্ঞানীগণ সেই নিমিত্ত ইল্রিয্গণ ধ্বংশ করেন, যে, জীবাত্বা আর দেহ 
হইতে কোন স্ুথ লা পায়। ভক্ত'ণণ ইন্দিয়কে সজীব রাখেন, রাখিয়া উহা 
দ্বারা পরমাত্মাকে আস্বাদ করাইয়া, জীব(আ্ীর উহাতে লোভ জন্মাইয়া দেন। 
জ্ঞানী জনে, ইন্দ্রিয়গণের কুপ্রবৃন্তি না হয়, জেই নিমিত্ত তাহাদিগকে একেবারে 
নষ্ট করেন। ভক্ত জনে ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংশ না করিয়া সংপথে লইয়া যান) ও 
উহাদের দ্বার অতি পখিত্র আনন্দ উপভোগ করেন । 

জ্ঞানী লোকে তেজ অর্থাং শক্তির উপসন1 করেন, তাহাতে থে শক্তি 
পান, তাহা দ্বার তাহার! সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে প|রেন। ভক্তগণ পরম- 
নুন্দর নবীন-পুরুষকে ভজন! করিয়! চিরদিনের একটি, "তুমি আমার, আমি 
তোমার, সঙ্গী লাভ করেন। সেই সঙ্গী কিরূপ, না পঞ্চ-ইন্ট্রিয় তৃণ্তিকর, 
তাহার রূপে নয়ন শীতল, অঙ্গ-গম্ধে নাশিকা উন্মস্ত করে । আর তিনি কিরূপ, 
ন] সরল, ন্গিগ্ধ, হুবোধ, রসিক ও নিশ্বার্থ প্রেমের প্রত্রবণ। এখন গীতার 
শেক স্মংণ করুন । যথা, আমকে যে যেরূপে ভজন! করে, আমি তাহাকে 
মেইক্ূপে ভজন করি । অর্থাৎ শ্লীভগবানকে যেরূপ ভজন কর, "তিনি সেই 
রূপে উদয় হন! ধিনি জ্ঞানী তিনি তেজরূপ ভগবান, ধিনি ভক্ত তিনি নবীন 


নাগররূপ ভগবান পাইয়! থাকেন। 


যোগীগণ শক্তিসম্পন্ন হয়েন বটে,তাহার কারণ তাহার! শক্তি প্রার্থনা করেন। 
আর ভক্তগণ শক্তি প্রার্থনা করেন নাতাহারা প্রশ্বর্ধ্যকে অতি হেয় মনে করেন। 


ভক্তিযোগ ও জানযোগ। ২১৯৩ 


কেন? যেহেতু ত্রঙ্বর্ষে হুখ নাই, বরৎ হুঃখ আছে ও বিপদ .আছে। এই 
' খর্জ্‌র এ ,দশেও আছে, অন্য দেশেও আছে । এখানে খর্জদুর হইতে রসের 
সৃষ্টি হয়, অন্যদেশে লোকে রস ন। লইয়া, ইহার ফল লইয়া! থাকেন। ধাহার! 
যোগী, তাহারা দেহরপ বৃন্গ হইতে ফল লয়েন, যাহারা ভক্ত তাহার রস 
লয়েন। 

ভূঙ্গ গুণ গুণ করিয়া অতি চঞ্চলের ন্যায় এদিকে ওদিকে উড়িয়া বেড়ায়? 
কিন্তু যখন মধুশান করিতে ফুলের উপর উপবেশন করে, তখন নিশ্চল ও 
নীরব হইযা থাকে । মেইরূপ ভক্তগণের চিত-তৃঙ্গ যখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্ব- 
মপুপান করিতে উপবেশন করেন, তখন তাহার বাহ্য জগতের সহিত কোন 
সঙ্গন্ধ থাকেনা । তখনি তাহার ষোগ সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তগণও পরম 
যোগী, অথচ তাহাদের যোগাভ্যাস করিতে বনে গমন, কি নানবক্িধিকঠেোর 
সাধনের প্রয়োজন করে ন1। ্‌ 

শ্রীগৌরাঙ আপনি-আচরিয়া, উহার জীবগণকে দ্বেখাইতে ছিলেন, যে, 
ভক্তগণও পব্ম যোগী । আ্াগৌরাঙ্গ এই ষে গ্রমন করিতেছেন, বাহ্য জগতের 
সহিত তাহার সম্পর্কমাত্র নাই, এমন কি ভক্তগ্ণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও 
তাহার সেই অদ্ভুত নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাহার প্রাণ 
রসে টল মল করিতেছে । আশ্চর্ধা এই, তখন তাহার রাধাভাব একেবারে 
গিয়াছে, যাইয়া দাস্যতাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহা তাহার শ্রীমুখের 
অদ্ধন্ষটিত গোটাকয়েক ব'ক্যে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভাগবতে লেখা 
আ'ছে যে, অবস্তিনগরে একজন গৃহস্থ ব্র।হ্ষণ অনুতপ্ত হইয়া পরিশেষে একটি 
সাধু সংকল্প করিয়াছিল. দে ভাবিল ঘে ভব-সাগর তরিবার একমাত্র উপায় 
ভজন করা। ইহাই ভাবিয্বা সে সংকল্প করিল যে শ্রামুকুন্দ চরণ ভজন 
করিবে। শ্রীমদ্তাগবতে এক।দশ স্কদ্ধে উদ্ধবের গ্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভিগ্ষুঃকের 
বচন্টী এই £-- 

এতাৎ স মাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা মধ্যাসিতাৎ পূর্ব্বতমৈম হন্ঠিঃ | 
অহং তরিষ্যাঁমি ছুরস্তপারং তমোমুকুন্দাত্যি, নিষেবটয়ব ॥ 

প্রভু ষাইতে ষাইতে হঠাৎ এই গ্লেকটি আপনি আপনি উচ্চারণ করি" 
সেন। ভক্তগণ তাহাকে খিরিয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাহার! শুনিলেন। 
ই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া আবার আপনি আপনি কখা কহিতে লাগিলেন। 
বলিতেছেন, "পাধু! সাধু! “ছে ব্রাক্ষণ ! তুমিই সাধু তোমার সংকজ 


২৯৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


অতি উত্তম। আমিও তোম।র অনুবন্তী হইব। আমি প্রীরৃক্াবনে গমন 
করিব করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আমুকুন্দের সেবা করিব ।” 

পুর্ব বলিয়াছি যে, নিম।ই দেহ-ধর্খ সমুধায় ভুলিয়া! গিয়াছেন, হৃদয়ের 
তরঙ্ষে তাহার দেহ-ধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দেঞ্সিিতেছি 
যে, সেই প্রবল তরঙ্গে তাহার হৃদয়ের অন্যাপ্য “ভাব,” ও মমুদায় “মরণ” 
ধৌত ,করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমুদায় ভুলিয়ছেন, নবদ্বীপ ভুলিয়যনছেন, 
কি ছিলেন তাহ! ভূলিয়াছেন, তাহার কে কে আছেন তাহা ভুলিয়াছেন, 
তাহার নিমিত্ত যে সহজ সহস্র লোক বিষ।দ সাগরে ডুবিয়া আছেন তাহ।র 
কণ। মাত্রও তাহ র মনে নাই। তিনি যে জগতের সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়। 
বৃক্ষতলবাসা হইয়(ছেন তাহা তাহার মনে নাই। তাহার পরে তিনি ষে রাধ] 
ভাবে কৃষ্ণের অন্বেষণে যাইতে ছিলেন তাহাও ভুলিয়াছেন। তাহার মনে 
ত্র একটি ভাব রহিয্রাছে অর্থাৎ তিনি বৃন্দ(বনে যাইবেন, যাইয়া মুকুন্দ ভজন 
করিয়া ভব সাগর পার হইবেন। মনের ভাব এত প্রবল হইয়াছে যে উহ 
হৃদয়ে স্থান না পাইয়া কথ ম্বারা মুপ দিয়। বাহির হুইয়! পড়িতেছে। 

ইহার পুর্ব দিন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, £নযন মুদিয়। মৃত্তিকা আছাড় 
খাইতে খাইতে, বৃন্দাননে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ্র নামন্ত গমন করিফাছেন। 


উনবিহশ অধ্যায়। 


গেল গোর না গেল বলিয়!। প্র 
হাম অভাগিনী নারী অকুলে ভালাইয়! ॥ 
হায় রে দারুণ বিধি নিদর় নিঠর। 
জন্মিভে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর ॥& 
হা রে দারুণ বিধি কি কাজ নাঁধিলি। 
কোলের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়ে দিলে ॥ 
আর কে নহিবে আমার যৌবনের ভার। 
বিরহ জনলে পুড়ে হব ছার খার॥ 
ঘাসুঘোষ কহে আর কারে ছঃখ কব। 
গোরাচাদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব ॥ 
এ দিকে নবদ্বীপের অবস্থা! বান্ুঘোষের উপরের পদে কিছু জানা যাইবে। 
পদটী শ্রীমতী বিষুণপ্রিয়ার উক্তি। 
শ্রীগৌরাঙ্গ কাটে।য়ায় ষে যে কাণ্ড করিয়।ছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও .নব- 
দ্বীপবাসী কেহ শুনেন নাই । কাটোয়ায় ষে কাণ্ড হইতেছে তাহা ধিনি 
দর্শন করিলেন তিনি সেখানে আবদ্ধ হইয়া! গেলেন। মেই কারণেই হউক, 
ব1 বড় ছঃখের কথ। বলিয়া কেহ ইহা! প্রকাশ করিতে নবদ্বীপে দৌড়িলেন 
না বলিয়ই হউক, কি প্রভুর বাড়ীর নিজ জনে, কি ভক্তগণে, কেহ এ কথার 
কিছু শুনিলেন না। শ্রননিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশায় ভীহারা পথ চেয়ে 
রহিলেন। ৮ 
ক্রমে সমস্ত দিবা গেল নবদ্বীপে নিত্যানন্দ কি কেহ ফিরিলেন না। 
কেহ কেহ আর রহিতে না পারিয়া তীহার।ও তল্লাসে ছুটিলেন, আর কাটে।- 
য়াভিমুথে চলিলেন। কেহ বা চলিতে অপারগ হইয়। পড়িয়া রহিলেন, আর 
কেহ বা প্রভুর বড়ী আগলিয়া রহিলেন। 
রজনী, হইল, কোন সংবাদ আইল ন|। শচী বিষুংপ্রিয়া মুখে জল পর্যন্ত 
দিলেন না। প্রভুর ভক্ত মাত্রে উপবাস করিলেন। 
শচী মৃত্তিকা পড়িয়া, আর উঠেন নাই, উঠিবার শক্তিও নাই। বিষুণপ্রিয়া 
অব গ?নাবুতা ; পার্খ অবলম্বন করিয়! গুইয়া আছেন। ভক্তগ্রণেরও & দশা 


২৯৬ ।. শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


তাহার! শচী বিষ্ণপ্রিয়।কে ফেলিয়া কোথায় যাইতে গারিতেছেন না। মাঝে 
মাঝে শচী ও বিষুতপ্রিয়া ,অভিভূত1 হইয়াছেন, একট্‌ তন্দা আসিতেছে, 
আবার চমকিয়া উঠিতেছেন। শচী বলিতেছেন, ও নিমাই ! নিমাই! 
তুই বাড়ী ফিরে আয়, আর তোর মংকীর্তনে মানা করিব ন11” 
নিমাইয়ের অপরাধ শচী আপনার ঘাড়ে আগিতেছেন। কিন্ত নিমা- 
ইয়ের সমুদায় অপরাধ, তল্লাম করিয়া শচী আপনার অপরাধ কিছুমাত্র পাই- 
তেছেন না । তবে এ্র এক অপরাধ, যে তিনি সংকীর্তনের টিরোধী ছিলেন। 
তাই প্র কণা বারম্বার বলিয়া আপনার নিম।ই যে নির্দোষী তাহ।ই আব্যস্ত 
করিতেছেন । 
বিষুপ্রিয়ার বড় গৌরব যে তাহার গতি “মদন মোহন" । সে কথা পরে 
বলিতেছি। তিনি মাঁঝে মাঝে পার্খ পরিবর্তন করিতেছেন, আর মৃছুস্বরে 
বলিতেছেন, “য। ছিল কপালেশ। * 
বখন নবদ্বীপে বড় আনন্দ, যখন নিমাই আপনি রাঁধা ভাবে প্রকাশিত 
হইয়া ভক্তগণকে ব্রজলীলা আস্বাদন করাইতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী 
বিফ্ুপ্রিয়াও সেই লীলা রসে অভিভূত হইয়া মেই সমুদয় রস।স্বাদন করি- 
তেন। তাহার সংঙ্ষী শ্রাবুন্দাবন দাম। শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া, পতির আগমন 
প্রতীক্ষায় বেশ ভূষা ও ন।নাবিধ সজ্জা, অর্থাং বাসক সঙ্জ। করিয়া! বসিয়া 
আছেন। কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস আঙ্গিনায় ভক্তগণ লইয়] কীর্তন করি- 
তেছেন। ক্রমে নিশি শেষ হইতেছে, আর ব্বিষুণপ্রিয়া প্রণ নাথ আমিতেছেন 
না বলিয়া অধীর হইতেছেন। নিশি অবসানে নিমাই আইলেন। তখন 
বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা ভাবে নিমাইয়ের প্রতি ক্রোধ করিয়! বলিতেছেন-__যথা1 পদ-- 
অলষে অরুণ আখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, 
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে । 
(তোমার) বদন-সরসীরুহ, মলিন যে হইয়াছে, -ও 
সার নিশি করি জাগরণে ॥ 
(যাও গৌর) তুয়া সনে কিসের পিরীতিণ প্র 
এমন সোণার দেহ, পরশ করিলে কেহ, 
না জানি সে কেমন রসবতী॥ 





* সবে একে বোল বলে “য। ছিল কপালে ।” (চৈতন্যমঙ্গল ) 


ভন্তগণের বিষাদ । ২৯২ 


নদীয়। নাগণী মলে, রগিক হয়েছ ওহে) 
তবু কি পার ছাড়িপারে। 

হ্বরধুনী তীরে যেষে, মংজ্জন কহণে হিয়। 
তবে গে আঙ্ঈমিতে দিব ঘরে | 

গেরাক্চ করুণ-ভাযী, কে মৃদু রী হাসি, 
কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভা 

হরিনামে জনি নিশি, অসিষ সাগরে ভামি, 


এ 


গুগ গাম বন্দাবন দাস ॥ ৃ 
চৈতন্য মঙ্গল পীতে শুনিতে পাই যে এক দিনস আীমতী বিুঃস্রিয়া শয়ন 
ঘরে আমিয়া দেখেন যে উাত!ব সলভ দূলায় গড়াগড়ি দিছেছেন। তাহাতে 
তিনি হাহাকার করিম পার্পে বছিমী আগন জীনিতেশ্বরকে ইহাই বলিয়। 
উঠাইবার চেষ্ট। করিতে সানিলেল। যগা পদ 
ছরি নলে হত্ধি বলে) প্রাণনাথ আমার গে? 
কেনে দেওগে ধুলায় গড়াগড়ি, একবার উঠ গো নাথ । 
সোগার জঙ্গে ধুলা পেখেছে। হত্যাদি। 
এখন যদি শ্রীগৌর।ঙগ বাটা খাঙ্টিতেন) কি যদি তিনি বাড়ী ফিরিয়। 
আমিতেন, আমির দেখিতেন বিসুঃপ্রর ধূলায় তাহ।র নাম লইয়া এ পাশ 
ও পাশ করিতেছেন, তবে তিনিও নূলিতে পাদিতেনন 
রে বলে গৌঃ বলে, প্রাণ গ্রিয়া অ:মার গো ইত্যাদি 
শীমদ্দৈত করযে।ড়ে অতি কাতারে সশিতেছেন, একে বিশ্বস্তর ! হে 
গুণুনিধে 1 হে দীনবন্ধো ! তুমি আমান কি অপরধে আমাকে ত্য।প 
করিলে? আমিভূধন অন্ধক।র দেখিডেছি।” & 
* সকলেই মনে ভাবেন যে, তাহাতে 'ও গ্রভুতে যত প্রীতি এন্প আর 
কাহার সক নাই। সকলেই ভাবেন যে, প্রভু যাহা করেন তাহ প্রায়ই 
তাহারি অন্য। সকলেই, ভাখিতেছেন, প্রভু ভাহাকেই ত্যাগ করিয়া গিয়া- 
ছেন, আর প্রতু তাহারই অপরাধের লিমিন্ত তাহাকে ও অন্যান্যকে ত্যা্থ 
করিয়া গির/ছেন। খিনি সকল চিন্ত আকর্ষণ করেন তিনিই, শ্রীকৃষ্ণ ! 


».. হেবিশ্বস্তরদেষ হে গুণনিধে ছে প্রেমবাতাঁং নিবে 
হে দীলোদ্ধারণধবতাঁর ভগবন, হে ভক্তিস্তামণে। 
'অন্ধীকৃত্য দিশো দশোহন্ধ তমমি কৃত্যাখিল প্রাখিনণং 


আঁনতিকানী খালাও [1 হানি জামা পক্ালা পোল সিজার হজ 


২৯৮ হীতমিয়-নিমাইচকিত 


জীবাল বলিতেছেন, “গ্রতু ! তুমি কি এই জন্য আমাকে বাচাইয়াছিলে 
থে, এই অপরাধীকে ভাল করিয়া দণ্ড দিব??? ৰ 

হরিদাস বলিতেছেন, “মনে বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুকে আমি তিলে, 
'হারাই, আর ক্ষণমাত্র তিনি অদর্শন হইলে আমার হুদয় ফাটিয়া যাইবে। 
গ্রভুকে বছক্ষণ দর্শন করি নাই, কই তবুত হৃদয় ফার্টতেছে না? তই 
ঘুঝিলাম প্রাণ বড় কঠিন! তাহ।ই বুঝিলাম, প্রভুর উপর যে আমর প্রীতি, 


উহ] বাহা, আর সেই নিমিত্ত অমি প্রভূকে হারাইলাম । আমার কপট প্রেমে 
তাহাকে কিরপে বাধ্য করিব ?” | 
কিন্ত নিমাইচঞ্জের শচী, নিষুপ্রিয়া, আবাস প্রভৃতি কাঁহ।রও কথা মনে 


মাই। তাহার যে কেহ ছিলেন, কি আছেন ; তাহারা ষে শোকে পুড়িত্বেছেন) 
ত(হার নিমিত্ত তাহারা যে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তাহাতে নিমাইচন্তরের 


ফি? তিনি*্মহানন্দে মুকুন্দ-ভজন করিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছেন, আর 
ফামুদায় ভুলিয়াছেন ! * 
মুরারি বড় গন্ভীর। আপনি ৈ্ধ্য ধরিয়৷ কাহ[কেও বা সান্তনা করিতে- 


ছেম । ইহাও বলিতেছেন, “তোমরা এরূপ. অদূবদর্শী কেন ? তোমর। 

এন্দপ চঞ্চল হইলে প্রভুর জননী ও ত্বরশীকে কি বলিয়!বুঝাইবে 1” কিন্ত 
্ ১৪ 

ভিনি অধিক ক্ষণ বুঝাইতে পারিলেন না। কারণ তাহার যে শান্তভাব ও 


গাস্তীধ্য সে সমুদায় বাহা । তিনি কথ! কছিতে “হা নাথ |” বলিয়া 
মুন্ছিত হুইয়। পড়িলেন ! 
কিন্ত নিমাইয়ের তাহাতে কি? তিনি বৃন্দাবনে মুকুশ্-ভঙন করিতে” 


চলিয়াছেন। যাহার] তাহার নিমিত্ত নিরাশা সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছেন, 
তাহাদের জন্য কিছু দুঃখ--সে ত অনেক কথা, তাহাদের কথা পর্যন্ত মনে 
মাই। এখন চৈতন্যমঙ্গল গীতের একটি কাহিনী বলি। 

জ্রীবিষুংপ্রিয়া অন্তঃপুরে ধুলায় পড়িয়া একপার্ে শুইয়া আছেন। গমন 
সময় উঠিয়া বসিয়া অতি প্রবল বিবহ-তরঙ্গে অভিভূত*হইয়া, করযোড়ে 
শ্ীগৌরাঙ্গকে ইহাই বলিয়া আহ্বান কদিতে লাগিলেন, “হে নাথ! পর্শন 
দাও। হেহরি! ফ্ুপাকর। এই বেলা দর্শন দাও যেহেতু আমার প্রাণ 


যুষি যায়। হে মদনমোহন ! তৃমি একটি বার দর্শন দাও, আমি জন্মের মত 
তোমাকে দেখিয়া মরি |” 
হরি গ্রই ধেল। দাও দরশন । 
ভুবন মোহন গৌরাঙ্গ ।. 
দাও দরশল, মদনমোহন, 





গ্রহ রম্ডু ছিড়িলেম। ২৯৯ 


জ্ীমিমাই চলিয়াছেন। শ্রীবৃন্দীবনে যাইরা যুকুন্দ-ভজন করিবেন, এই 
বালনার মর্বেজিয় একপ অধিকৃত হইয়াছে যে, তিনি ষেত্রভাধামে চলিকা- 
হেন, ইহা! ক্ষুধায়) তৃঙণায়, কলাত্তিতে, অনিদ্রায় ইত্যাদি বিছিতেই তাহাকে 
কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিতেছে না। কিন্ত যাইতে ষাইতে হঠাৎ ফাড়া 
ইলেন, দীড়াইয়া কাপিতে লাগিলেন। তখন এ্ীনিতাই দেখিলেন প্র 
পড়িয়া যাইতেছেন। তখনই বাহু পসারিয়া ক্তাহাকে ধরিলেন। প্রতুও 
নিতাইয়ের অ্জে এলা ইয়া পড়িয়া, অরৌর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। 
আর যাইতে পারেন না, আ্ীপদ আবদ্ধ হইল; আর ধৈর্ধ্য ধরিতে পারেন না, 
ধৈধ্যের বাধ ভাঙ্গিয়াগেল। এই ধেবিস্প্রিয়া যে মাত্র “হে মদনমোহন 
হরি! দর্শন দাও,” বলিষা কাঁতর-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, অমনি সেই ধ্বনি, 
প্রেম রজ্জন স্বরূপ হইয়া গৌনাঙ্গের দুটা পদ বন্ধন করিয়াছে। * 

স্র্ধ্য গ্রহগণকে, ও গ্রহগণ নুর্ম্যকে, পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া খাকে। 
আকর্ষণ ভীবস্ত হইলে. তাহাকে প্রীতি বলে । সেইরপে শীভগবাম 
জীবগপকে, জীলগণ ভগবানকে, ও জীবগণে পরস্পরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। 
তবে জড় পদার্থের আকর্ষণের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যেহেতু ইহা নিভর্শব শক্তি।. 
ভীবগণে যে আকর্ষণ করেন, সে জীবস্ত শক্তি, উহ পরিবর্ধনশীল, ও উহা! 
তাহার্দের করায়ত্তে আহ্ে। শ্রীমতী বিষ্ণপ্রিযার এইরূপ আকর্ষণে যে প্রড় 
আবন্ধ হইবেন, ভাহায় বিচিত্র কি? বাতুদেষ নামা একজন কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত 
এইরূপে প্রভুকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছিলেম, কিন্ত সে 
আনেক পরের কথ]। ৃ্‌ 

আপনারা সকলেই জানেন, হতগবান সর্ধ্ব-শক্ভসিম্পর। ও ফকচলর় 
উপর কর্তী। ইহাও জানেন যে, তিনি স্েচ্ছাময়। কিন্ত তিনিও আপনার 
একটি বর্তী করিয়াছেন, জেটি প্রতিতি। অতএব জীবগণ যেমন তাহার 
অধীন, কর্তব্যে তিনিও জীবগণের অধীন। ভ্রীভগবান বড় জিদ করিয়া, 
জমুদয় উপেক্ষা করিয়া। “মত সিংহের * ন্যায় যাইতেছিলেন। নিতাইবে 
পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া 'ভাকিতেছেন, তাহা ত.কর্ণেও যাইতেছে 





* প্রেম ফাসে খাস্ষিল গৌরাঙ্গ ম$ লিংহ। 

উ্িতে না৷ পায়ে প্রভু গতি হইল ভঙ্গ ॥ 

মিত্্যানদদ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়। রৃহিজা। 

অঙোয় নয়মে '্ীডু কান্িত্তে লাগিল ॥। (চৈস্তন্যমঈল) 


৩৪০ আ।আমিয়নিম,ই চরিত 


না! কিন্ত বিষুঃপ্রিরার রীতির অতি ক্ক্ম-রত্ভুতে! বান্ধা "গেলেন আর 
নিতাইয়ের জঙ্গে এলাইয় পড়িলেন। 
গ্রহ সেইকী ছিড়িবার শিমিন্ধ লপ্টালপ্টি করিতে লাগিলেন, 
করিতে করিতে ছি'ডিলেন, যেহেতু তিশি অমীম শভিধর,- নয়নজল 
মুছিলেন, আবার 'গত্ি গাইলেন, আবার পশ্চিমাভিঘুখে গমন 
করিতে লাগিলেন। | 
গ্রাভু এনার আরে] ঢুঢ় ম্ল্প করিয়। চলিলেন। কিন্ত শচী “নিমাই !” 
বলিয়া কান্দিছেছেন,) লিগুগ্রিয়া “5 দনমেহন 1 বলিয়া ডাকিতেছেন, 
ভল্তগণ' “প্র 1" ৰলিয়া চ্হকার করিতেছেন । এই মমস্ত ভাকর্ষণ ও রোদন 
জশ্ রজ্নপে পি হইয়া গ্রেম-ফণামকূপে গটিণত হইতেছে । এই সমস্ত 
প্রেন-ফ'স গ্রভৃকে চ'হিদিকে ঘিরিডেছে । তিনি আসীন শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া 
এ সমুদয় রত ছিডিতেছেন । কিন; ইহা গণ্ড খণ্ড করিতে সময় লাগিতেছে। 
পরিশ্রমও হইবেছে। ইহাতে হইতেছে কি, যে শচীর “বাছা” আর বড় 
অগ্রগামী হইতে গ।রিতেছেন নাকেবশ ঘুরিষ। ঘৃন্িয়া বেড়।ইতেছেন ! 
এইকূপে নিমাই কি পিলস রাটে ঘুরিতেছেন। দৃরিদ্াই বেড়াইছেছেন, 
বন্দাবনের নিকট এক গাও ৫ তে পাঠিতেছেন চা । একবার সংকল 
করিসা নিজ শক্তিতে হই ক্রোশ পশ্িম-উত্তর মুখে! গমন করিলেন। এধিকে 
নবদ্বীপলাসীগণু গশ্চাতে টানিতে লাগিলেন । তাহারা টানিয়া টানিয়া আবার 
উহাকে ছুই ক্রোশ পশ্চাতে হাই ন। প্রভু প্রথম দিন যেখানে, তিন 
দিনের দিন প্রাদ্দই মেখ,নে | অথ, তিন ধিসস রজনী কেনল হাটিরাছেন, 
আর প্রথম দিবস কেব্রল দৌড়া র!ছেন। গা অনপরত চলিক়াছেন, পিপাসা 
শভ্ি নিমিত্ত একবার বিশীম করেন নাই, অথচ তিন দ্বিনের দিন, বাড়ীর 
নিকট আছেন। - 
এইরূপে তিন দিবস রজনী গেল। প্রভু জলম্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণণ্ 
করেন নাই। প্রভূ জলম্পর্শ করেন নাই, ভক্তগণের উহ! স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি 
হইবে কেন? কিরূগে তীহ।র বাচিয়াছিলেন, ঘা তাহারাই জানেন। প্রভু 
যখন ঘ্বোর অচেতন দশা! প্রাপ্ত হইলেন, তখন ভক্তগণ ভাবিলেন যে, তাহাকে 
ফোঁনগতিকে শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী লইয়া যাইবেন। প্রতুকে 
শান্তিপুরে লইতে গারিলেও তাহাকে শ্রীনবদ্ধীপে লওয়া হইবে না, যেহেতু 
সন্ধ্য।সীর নিজ গ্রামে যাওয়|। নিয়ম বিরুদ্ধ ।' প্রভূকে কিরূপে শাস্িপুরে 
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শইবেন, দিবানিশি তাহরই উপার করিতেছেন, নানা উগ|য়ে কতক কুত্ত- 
কাধ্যও হইয়াছেন। প্রভু কাটোয়। হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া বহুদূর 
গিয়াছিলেন, এখন সেই প্রভু শাস্তিপুরের অপর পারে ছুই চাঁরি ক্রোশ দুরে। 
ভক্তগণ নানা উপায়ে গ্রভুকে শান্তিশুরের এত নিকটে আনিয়াছেন। 

তখন প্রত শান্তিপুরের অপর পাঁরে, চ।রি পাঁচ ক্রোখের মধ্যে, আিয়া- 
ছেন। নিমাই নয়ন অর্দ মুর্দিত করিয়! চলিয়াছেন, নিতাইয়ের হৃদয়ে ক্রুমেই 
তআঁশ-লতা বাড়িতেছে, গ্রভুকে ফিরাইতে পারিবেন এ ভরসা ক্রমেই বলবতী 
হইতেছে। সেখানে মাঠে রাখালগণ গরুচঙ্ণইতেছে। প্রভু অন্ধের ন্যায় 
গমন করিতেছেন) এমন সময়ে গুভূ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি পঞ্চ গ্রহের প্রতি 
চ।হিলেন। উহাদের নয়ন-ঙ্গ কা জই পরিণামে প্রতুর মুখ-পন্পে আকৃষ্ট হইল।, 
প্রত্তর বদন দেখিয়াই তাহাদের জ্দয় বিলোড়িত হইল। ক্রমে তাহাদের 
হৃদয়ে অপরূপ ভাবের উদন্ন হুইতে লাগিল । তাহাদের নিকট বোধ 
হইল যেন জগতে কেবল শীতল বায়, বহিতেছে, জগতে কেহ ছুঃনী নাই, 
তাহাদেরও দুঃখ নাই। জগতে আছে কেবল আনন্দ, এবং সেই আনন্দের 
প্র্ববণ শ্রীহরি। আর মেই শ্রীহরি কপট আম্যাসী বেশ ধরিয়া তাহাদের 
"জান্মুখ দিয় গমন করিতেছেল। 

তখন র।খালগণের .জিহ্বায় শ্রীহরিনাম উদয় হইল, তাহার আনন্দে 
হরিধ্বনি করিতে লাগিল এ শেষে আনন্দে অচেতন হইয়া “হরিবোল* 
“হরিবোৌল” বলিয়া সকলেই নৃত্য ক্তিতে লাগিল । 

ভূর এই একটি অচিস্তনীয় শক্তিছিল | এগন কি, তাঁহাকে দূর 
হইতে দর্শন করিয়াও কখন 'কখন ভীবের “হরি বলে, বাহু তুলে” নাচিতে 
হইত. রাখালগণ এই আনন্জনক হরিধ্বনি করিলে, শ্রীনিত্যানদ প্রভৃতি 
ভ্তগ্বণ প্রভুর অচিস্তনীয় শক্তি দর্শন করিয়া বিশ্ময্াবিষ্ট হইলেন। তাহার 
ভাধিতেছেন, এর! না রাখাল ৭ এরা হরি বলে কেন? এরা নাচেই বক 
কেন ? প্রভূ ত ইহাদিগের প্রতি দৃ্টিপাতও করেন নাই ? ইহারা ত 
কখন সাধন ভজন করে নাই.? ভক্তগণ প্রভুকে শ্লাা করিয়া ভাবিতেছেন, 
“সাবাস! বুঝিলীম এ অব্তাঁরে ভুমি রাখাল পধ্যস্ত প্রেমে উন্নত করিব! ॥ 
কিন্ত তাহাদ্রের অধিক ক্ষণ প্রভুকে প্রশংসাবপ আনদতোগ করা হইল 
না, যেহেতৃ'প্রভ হঠাৎ ঈীড়াইলেন ! 

প্রভু ঈড়াইলে। তাহারাঁও ঈীড়াইলেন। দীড়াইয়। অবাক হইয। তাহা 
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যুখপালে চাহিদা রফিলেম | দেখিলেন, প্রভূ কীাড়াইয়! নয়ন উদ্মীলিত 
করিলেম, করিয়। মস্তক অবন্ত করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন ভক্ত- 
গণ বুষিলেন, প্রভূ হুরিধ্বলি কর্ণে প্রযেশ করায়, ধাড়াইয়াছেন । এখন 
সেই মধুর-ধ্বনি গুনিতেছেন। রর 

এইরপে প্রা য়ন মেলিয়া, কাণ পাতিয়া, কোন্‌ দিক,হইতে হরিধ্বনি, 
আসিতেছে তাহ! লক্ষ্য করিয়া, রাখালগণের দিকে মুখ ফিরাইলেন । 
দেখিলেন রাখালগণ আনন্দে হরি বলিয় নৃত্য করিতেছে । | 

প্রড়ু তখন সেই দিকে চলিলেম। সে সময় নষন মেলিয়া যাইতেছেন, 
আর পদশ্থলন হইতেছে না। তবু ভত্তগণ যে নিকটে তাহা জানিতে 
, পারিলেম নাও 

রাখালগণ গ্াড়ৃকে আগমন করিতে দেখিয়া. তটন্থ হইয়া ভক্তিতে গ্দ 
পাদ ইয়া, তাহার শ্রীচরণে প্রণাম করিল। গ্ভূ কথা কহিলেন,_এ্ই গ্রাথম। 
বলিতেন্েন, *্বাপগণ ! উঠ। উঠিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও | বাপ! 
আমি বহুদিন হরিনাম শুনি নাই । আমার কর্ণ বহুদিন উগবাসী আছে, 
তাই আমি মরিয়া আছি, তোমরা আমাকে হরিনাম শুনাইয়। 
গ্রাণদান কর।” ী 

আমাদের নবদবীপচন্ন- ধেতিন দিবস পূর্বে বৈকুঠের সম্পত্তি ভেগ 
করিতেছিলেন, আর এখন বৃক্ষতলবাসী হইম্াছেন, তাহা তাহার মনে ' 
নাই । তিন দিবস পূর্বে যে তাহার বত প্রিয় শ্থানও প্রিয়জন সমুদায় 
জনমের ম'ত ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই। তাহার বৃদ্ধ জননী 
যে স্ঠাহার নিমিত্ত বিষাদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহার ত্রিজগতের 
মধ্যে ভাগ্যবতী নবীন। ভাধ্যা যে এখন ত্রিলোকের মধ্যে কাদালিনী 
হইয়াছেন, তাহ! তাহার মনে নাই। প্রভু থে তিন দিবস অনাহারে ও অনিদ্রা 
আছেন, তাহার যে চলিয়া! চলিয়া অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে 
কণ্টকে শ্রঅঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহার পদ্ম ফুলের ন্যায় কোমল পদে 
থে চলিয়! ব্রণ হইয়াছে, তাহা! তাহার বোধ নাই । বজুদিন হরিনাম 
গুনেন নাই, এই ছুঃখে তিনি অন্য সমুদায় ছুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন 
রাখালের মুখে হরিনাম শুনিয়া সমুদ্ায় দুঃখ ভুলিয়া আনগদে তাহাদের 
নিকটে ঘৌড়িতেছেন। 

তিনি খোর তচেতম অবস্থায় ছিলেন।' এ অচেম্তম অবস্থা কিছুতেই 
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ভঙ্গ হয় নাই | অনিদ্রায়, অনাহারে, পথের ক্লেশে, রৌদ্রে, শীতে, ফি 
পিপাসায়, ঠাহার চেতন হয় নাই | নিত্যানন্দ তাহার পশ্চাতে চীৎক।র 
কণিয়। কান্দিয়। কান্দিযা শতব!র ডাকিয়।ছেন. তাহাতে ক্টাহার' চেতন হয় 
লাই | হরিনাম কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র অমনি স্থির হইলেন, চেতন 
পাইলেন, ও নয়ন মেলিলেন। জীব্গণ শুধায় ষরে। তৃঞ্চায় মরে, অনিদ্রা 
মরে, দেহের ক্লেশে মরে, বন্ধু বিরহে মরে । কিন্তু প্রভু ইহাতে. মুরেন 
নাই। প্রভু তিনদিন হরিনাম শুনেন নাই, তাহতেই মরিয়াছিলেন। 
জীনগণ অনাহারে থাকিয়া ভআঁহার করিয়া,কি অনিদ্রায় থাকিয়া, নিদ্রা আরাম 
ভোগ" করিয়া, বলিয়াথাকে যে, তাহারা মরিয়ািল, এখন আহার করিয়া 
কি শিদ্রা গিয়া প্র4ণ পাইল । প্র হরিনাম শুনিয়] বলিতেছেন, "আমি নরিষা, 
ছিলাম, হে রাখালগণ! তোমর] আমকে হরিনাম শুনাইয়। বাচাইলে।” 

প্রভূ রাখালগণকে নিকটে 'আনিয়] তাহাদের মন্তকে শ্ীকরম্পর্শ করিয়! 
বলিতেছেন, বাপ! তোমরা আমার বড় উপকার করিলে ।" শুভগবান 
তোম|দিগের উপকার করুন। "বাপ ! তোয়রা এ হরিনাম কোথায় শিখিলে ? 
বুঝিলাম তোমরা ত্রজের রাখাল হুইবে।” * 

তখন রাখালগণ ক্ষণেক বাহু তুলিয়া হরি বলিয়া নৃত্য করিল। প্রভু ষে 
বন্দাবনে গমন করিতেছ্েজী, এ ভাব মনের অভ্যন্তরে ছিল । এখন ভাবিতে- 
ছেন যে, ব্রজের নিকটবন্তাঁ হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই, আর এই 
রাখালগণ সেই বৃন্দাবনের নিকটবন্তা স্থানে থাকে বলিয়া হরিনাম বলিতে 
শিখিয়।ছে। প্রভূ বলিতেছেন প্রাপ! তোমরা আমার বড় উপকার 
করিলে । 'আাঁর একটু উপকার কর। বল,দেখি, বৃন্দাবন কোন পথে যাবো ?” 

অতি ছুঃখে হাসি পায়। প্রভূর এ প্রশ্নে একটু হাসি পাওয়ার কথ! । 





গও ব্রজের রাখালগণ! 

এ নাম কোথায় পেলি, কে শিখালে। - & 
আমি যৃদ্দাধনে যেতে ছিলাম। , 

নাম শুনে পেয়ে এলাম॥ 

এই যে আরম মনতর ছিলাম। ' 

নাম গুলে প্রাণ পেলাম ॥ 
আমার কর্ণ উগখানী ছিল্‌। 

হরিনীমে আধার প্রাণ এল । (প্রাচীন পর্দ) 


৩১৪ আীমমিরনিমাই-চটিত। 


বৃন্দাবন পশ্চিম উদ্রে। প্রনয়ন মুদিয়া পুষ্দ-দক্ষিণে আমিতেছেন। 
এখন জিজ্ঞামা করিতেছেন, "বাপ! বৃন্দানন কোন পথে যাব? 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রহুত্ন কাছে দাড়াইরাঃ কিন্তু তাহাদের প্রতি তাহার 
লক্ষ্য নাই! তীহারা ষ্বে কাছে দাড়:ইয়া, তাহাও প্রস্থ জানেন না। ঘেমাত্র 
প্রস্থ রাখালগণের কাছে বৃদ্দাবনের পথ গিজ্জ!ম। করিলেন,আমনি আনিত্যানদ 
বুবিপেন যে তাহার বড় সুযোগ উপস্থিত তিনি পশশাৎ হইতে তাহা- 
দিগকে হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিমা'শান্তিপুরের পথ দ্েখাইতে বলিলেন। 
রাখালগ্রণ সঙ্কেত বুঝিল, বুঝিঝ়া প্রভুকে শাস্তিপুরে যাইবার, যে পথ সেই 
গথ দেখাইয়া দিল্য। | 

প্রহ্ব তখন মেই পথ ধরিলেন। রাখালগণ উাহার পশ্চাতে আংমিতেছিল, 
কিন্ত নিত্যানন্দ তাহাদিগকে নিবারণ কদিলেন। 

মেই অময় শ্রীশিত্যানন্দ চক্রশেখতকেে বজিলেন, প্তুমি দ্রহগতিতে 
শাস্িপুরে যাও, সেশনে যদি হ্রীঅদৈহু প্র আমিধা থাকেন, তবে উহাকে 
বলিবে ষে, ভিনি যেন এক খানি নৌকা লইয়া এই পানে অপেক্কী কবেন। 
আমি কোন ক্রমে শ্রভুকে মেই দ্বাটে লইয়া যাই । ঘর্দি তিনি শান্তিপুরে 
ন। থাকেন, তবে তুমি ভাহাকে শ্রীনবদ্ধীপে পাইলে উহাকে শী নৌকা 
লইয়া, আসিতে বলিবে। আর বাড়ী যাইর। সকলকে প্রভুর অন্যামের 
ফথ| বলিবে, ভার বলিও যে আমি প্রছুকে শান্তিপর লইর। গেলে তাহাদিগকে 
সংবাদ দিব, দিলে তাহার আসিয়া তাহার সহিত মিলিতে শীপ্রিবন। 
জননীকে এ কথা এখন দলিও না” কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞা, আর সে 
'আল্ঞ! বিবেচনা সঙ্গত, কাজেই 'অতি কষ্টে প্রহুকে ছাড়িয়া ভরত গতিতে 
চলিলেন। শ্রাদ্বৈতপ্রৃকে যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা মকলে বুঝিলেন ।% 


বিংশ অধ্যায়, 


নবীন মন্্যানী দেখি । 
বূপে ঝ.বে আখি নথি॥ 
হীনিত্যানন্দের কগ। আমি কি বলিধণ প্রহবনিতাই। তোমাকে কি 
ধন্যবাদ দিন? আহ] ! ধন্যবাদ ত অনেককে দিয়াথাকি? হৃদয়ে কি 
'তেমার পাদপন্ছে প্রণাম করিব % তাহাও ত সকলে করিয়া থাকে? অতএব, 
হেনিত্যনন্দ! হে নিশ্বরপের অভিন্ন কলেবর! হে জীবের বন্ধু! আমি 
তোমা ধান শুপিতেপারিলাম মা, তোমার নিকট চিনুধণী। রহিলাম। 
প্রভু শান্থিপুরের প্রশস্ত পথে চলিলেন, পশ্চাতে নিত্যানন্দ, তাহার 
পশ্চাতে একটু দৃত্রেঘুকুন ও গোনিন । প্রহর তখন আদ্দ বাহ্য অবস্থ]। 
চিত্ত একটি ভানে বিভোর, সুতরাং বাহ্য জগতের সহিত তীহার প্রায় সম্বন্ধ 
নাই। চক্ষু উন্মীলিত, পথ দেখিতেছেন, বাহিরের অন্যান্য দ্রব্যও দেখিতে" 
ছেন, কিন্ত তাহাতে ধ্যান ভগ্গ হইতেছে না। মনে উহাই ভাবিতেছেন 
ষে, অনন্তিনগরের বিপ্রের ন্যার শ্ীবুন্দাবনে যাইয়া একমনে গোবিন্দ -ভজন 
করিবেন। আবার “এতা২ সমাস্থয়” শ্লোকটি গড়িলেন | আবার শ্লোকের 
তাতৎপর্যয বলিলেন । আবার বলিতেছেন, “সাধু বিগ্র! ভোমাব সঙ্কল 
-জীবমত্রের অনুকরণ করা উচিত ।” ইহাই বলিতেছেন, ভার গমন ক।তে 
ছেন”_-এম্ন সময় বুঝিলেন যেন কেহ তীহার পশ্চাতে অমিতেছেন। 
প্রভুর স্থির-নঘ্বন পখ-পানে রহিয়াছে, চিন্ত উপরি উত্ত ভাবে বিভোর 
রহিয়াছে । যদিও পশ্চাতে কেহ অ.সিতেছে জানিতে পারিলেন, তু নয়ন” 
' তাঁরা স্থ'ন-ভ্রষ্ট করলেন না। পথের দিকে চাহিয়া কতক মনে মনে, 
কতক যেন পশ্চাতে লোকের নিকট জিজ্ঞাস হইর়া বলিতেছেন, “বৃন্দাবন 
' আর কত দূর? ৃ 
নিত্যানন্দ দেখিলেন ষে, প্রভুর স্বর প্রশ্নাত্মক। তখন ভাবিলেন এ শষে।গ 
* ছাড়া নয়। তাই অমনি প্রভুর কথায় উত্তর করিয়া খজিতেতছন, “বৃন্দাধ্ন 


জার অধিক দূরে নাই।” 
৩৯ 


বন অমির়লিষাই চরিত! 


গুভূ এই কপ। শুণিলেন, কিস্ক কিছুমাত্র দিচিলিত হইলেন না। ধেষন 
পূর্বে ছিলেন নেইকূপ পথ পানে নয়ন রাখিয়া চলিলেন । মনের মধ্যে 
আনন্দ রহিয়াছে ষে, বৃন্ধাবনে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইর। মুকু্ণ-ভজন করিবেন । 
মেই ভাবের একটি জান্গযঙ্গিক প্রশ্ন, "বৃ্ধাবন কতদূর” জিজ্ঞাা করিলেন । 
সে প্রন্নের উদর গাইলেন, তবু মনে যে আনন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে উহ| ভঙ্গ 
করিয়], কোন্‌ ব্যক্তি ঘে তাহার প্রশ্মের উত্তর করিল, তাহা কিছুমাত্র 
জানিবার চেষ্টা ন৷ করিয়া, পুর্স্বের মত মস্তক অবনত করিদ্। চলিলেন। 
: -নিত্যানন্দ ইহু।তে ঠুকিলেন।' ভাবির়াছিজেন তিনি প্রত্ুর কথায় উত্তর 
দিত, আর তাহার গলার খর শুনিয়া, প্র ভাহ!র দিকে চাহিবেন, কিন্ত 
প্রন চাহিলেন না। তখন ভাবিলেন ষে প্রভৃকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবার 
এই ভুষেগ, এখন উহ।র বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে । প্রন্থুর ভাব্গত্িক 
নিতাই যেরূপ জানেন এবূপ আর কেহ লহে। তিনি বুঝলেন থে, গ্রভূর 
যতদুর চেতন হইয়াছে এখন উহাকে চিনিলে্ড চিনতে পারেন। অতএব 
এখন পরিচয় দেওয়। উচিত । ইহ।ই বলিয়। দ্রুতপদ্ধে গুভুর আগ্রে গমন 
করিলেন, করিয়। পথ আগুলিয়। দন্ধুখে দাড়াইশেন। দীড়ইয়া খলিতেছেন, 
“আমি নিত্যানন্দ |” 

এরূপ, “জানি নিত্যানন কতবার, কতগ্রকারে, কত টেঁচাইয়। গরভূকে 
জান'ইয়ছেন, কিন্তু গ্রভুকে চেতন কর|ইতে গারেন নাই । এখন অগ্রে 
দড়.ইয়া নিতাই যখন আপনার পরিচয় দিণেন খন গ্রভু মুখ উঠ।ইলেন। 
মুখ উঠাইয়। কমল-নয়নে নিতাইযেন পানে চাহিলেন। 

দুই ভাইয়ের চারি চক্ষে মিলন হইল! মনে ভাবুন, জন্নাসের পরে 
এই দেখা । মনে ভাবুন, নিতাই হারাধন গাইলেন। ইহাতে তাহার 
চতুর্দিক জন্ধকারময় হইরা অমিল, নয়নে শতধারার় জল, অ।র কঠে অতি 
বেগের সহিত ক্রন্দনের রব ভাগিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহা হইলে গ্রতূর 
হয়ত নিপউ্রংনাহ্য হইবে, আর নিপট্র-বাহ্য হইলে তাহ।র যে মনস্কাম তাহ।র 
ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা । ইহাই ভািয়। নিতাই, স্বয়ং ঈশ্বর সুতরাং বড় 
শক্তিধর বলিয়', মনকে বশীভূত করিলেন। বদনে চিন্ত বিচলিতের কোন 
দ্রপ চিহ দেখাইলেন না। , 

গাভু মুখ উঠাইয়! শ্রীনিত্যনন্দের পানে চাহিলেন। চাহিবমাত্র চিলিতে 
পারিলেন না। বুঝিলেন, থে লোকটি পরিচিত বটে। আস্ততঃ ইহাকে 


তে|মাঁকে যেন চেন চেন কি? ৩০৭ 


পূর্ধ্বে দেখিগাছেন। কিন্তু কোথায়, আর এ ব্যক্তি কে ভাহা ঠিক নিরাকরণ 
করিতে পারিতেছেন না। সেনিশিন্ত নিহাইয়ের মুখে, ছুই পরিমর নম্মল 
রাখিয়া, তীহাকে চিনিবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । 

এমন সময় নিতাই প্রহর ভাব বুঝিয়1। আবার বলিলেন, প্প্রভু ! চিনে 
পাপিতেছেন না আমি তোমার নিত্যানন্দ!” 

প্র তখন একটু চিনিতে পারিলেন, বলিতেছেন, কারান, যেন -চেন, 
চেনকরি$ যেন শ্রীপাদ * - 

নিতাই করযোড়ে বলিলেন, “দেই অধমই বটে ? আমি তোমার নিত্ব্যা- 
নন্দই বটে। 

গ্রভু ইহাতে আ্চর্ধ্যান্বিত ও 'আ'ননিত হইয়া বলিছে ছেন, "তুমি আীপাদ €' 
তুমি বল কি? তাওত বটে! শ্রীপাঁদই ত বটে? তুমি এখানে কিরূপ 
আইলে? আমি বৃন্দাবনে যাইতৈছি, তুমি কিরূপে আমাকে ধরিলে ? আমি 
যে কিছু বুঝিতে পারিঙেছি না।* 

প্রভূর পাছে নিপট্র-বাহা হয় ইহ1 নিত্যানন্দের বড় ভয়। শুতরাৎ বেশী 
কথ ন। বলিয়া বলিকেছেন, “বলিত্েছি, আপনি চলুন। লোকমুখে শুনি- 
লাম আপনি বৃন্দাবনে যাইতেছেন, আমিও তাই আপনার গাছে পাছে 
আইলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণ গিয়াছে । এই আপনার লাগ পাই- 
লাম। এখন চলুন, কথ! কহিতে কহিতে যাঁইব। 

প্রভু তখন অঠিশয় আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "বড়ই হুক্র ! বড় 
বুদ্ধির কার্য করিঘাছ। চল এখন ছুইজনে বৃন্দাবনে যাইয়া, নির্জনে এক মনে 


শ্ীমুকুন্দের ভজন করিব 1, 


প্রভূ অধিক কথ! বলেন, ইহ নিতাইয়ের ইচ্ছা! নয়। তাই বলিতেছেন, 
“এই উত্তম যুক্তি। আপনি চলুন কথা কহিতে কহিতে যাইব ।” 

. প্রভু চলিলেন। নিতাই অগ্রে, গ্রড়ু পাছে। নিতাই পথ দেখাইয়া 
যাইতেছেন। নিতাই ভাবিতেছেন এইরূপ প্রভুকে ভূঙাইয়৷ একবারে গঙ্গায় 
ধারে লইয়া যাইবেন। ছুই চারি পা যাইয়! প্রভু দিজ্ঞ।সা' করিতেছেন, 
“্ীপাদ ! শ্রীকৃষ্ণ ত আমায় দর্শন দিষেন ?” 

নিত।ই ভাবিলেন, এই আবার কপাল পুড়িল। আবার শ্রক্ষ্ের 
কথা উঠাইলে হয় ত সেই পূর্্বকার মত ঘের বিহ্বলত। জআসিয়! পড়িবে । 
তাই প্রভুর কথায় সহামৃভূতি না দেখাই: প্িতেছেন, এখন “ওসষ 


৩০৮ শ্রীনমিয় নিমাই-চরিত। 


থক, চল আগ্রে বৃন্দাবনে যাই, তাহার পরে সেখানে যাইয়া! কিরপে কৃষ্ণের 
দর্শন পাই তাহার যুক্তি করিব ।” 

শনিতাই প্রভুকে কখন “আপনি” “মাপণি* কখন “তুমি” “তুমি” 
কফ্রিতেন। 

গুভু মস্তক অবনত করিয়া! পথ পানে চাহহয়া চলিতেছেন। একটু: 
যাইয়া "মাবার বলিতেছেন, “পাদ ! শ্রবৃন্দাবনে যাইয়। আমি কি করিব 
ঝলিতেছি। মাধুকরী করিব, করিয়া জীবন যাপন করিব। আবারকি. 
করিব বলিতেছি। জয় রাধে শ্রীরাধে বপিয়া রাধাকুণ্ডের ধুলায় গড়াগড় 
দিব।” * 

গ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যাক! কি কি করিবেন ' এই সমুদায় মনের খেয়ল' 
বপিতে আর্ত কর! মাত্র গদ গদ হইয়াছেন । নিতাই দেখিলেন যে, ভাব বড় 
ভাল নয়, আবার কপাল পুড়িন্বার উপক্রম 4 তখন প্রভুর উ্িত ভাব- 
তরঙ্গকে রোধ করিবার অ'শায় বলিতেছেন, পগ্রক্! তোমার এ সমুদয় কথ! 
এখন ভাল ল/গিতেছে না । হ্ুধায় পিপামায় তুমিও কাতর, আমিও 
কাতর । আগে বুন্দাবনে যাই, ক্ষুংপিগ[স! শান্তি করি, পরে মুকুন্দ ভজনের 
যুক্তি করিব ।” 

নিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণা ছুঃখ পাইতেছেন, এ কথা 
শুনিলে প্রভু একটু দগ্াদ্রহুইবেন। হয় ত তাহার নিজেরও ক্ষুধা-পিপাস৷ 
বোধ হইবে, এবং বোধ হইলে বাহ্য ইন্দ্রিরগণ সজীব হইবে | তাহা হইলে 
অন্তরিন্দ্রিরগণের শক্তি হস হইনে। প্রকৃতই নিতাইয়ের তাড়া খাইয়া গরু 
একটু চুপ করিলেন। কিন্ত অধিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। 
খানিক গমন করিয়া ধীরে ধীরে, ভগ্মে ভয়ে, আবার নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাস 
করিতেছেন, "আীপাদ্ ! বুন্দাবন, “আর” কতদূর আছে %* 

এই কথা শুনিবামাত্র তীহার কি করা কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত মধ্যাহ 
কুর্ধ্যের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ সন্মুখে প্রকাশ হইল । নিতাই চিন্তার বোঝা 

ঘাড়ে করিয়া প্রভুর অগ্রে চলিয়াছেন, সে চিন্তায় একেবারে অভিভূত,সং ্ন্া- 


কা শী 








০ 


* নিতাই বলরে, কত দর বৃন্দাবন ॥ 
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশল। & 
কবে বৃন্দীবরে যাবে?) মাধুকরী, করে খাবো, 
রাঁধ! কুণে গড়ি দিব । 





বৃন্দাবন অতি'নিকটি। ৩০৯ 


শৃপ্ত। ভ[বিতেছেন, প্রভৃকেত শাস্তিপুর মুখে লইয়া যাইতেছেন, প্রভুও 
বৃন্দাবন পধ-ভ্রমে শান্তিপুরের পথে চলিতেছেন, তাহার বাহ্যও ক্রমে 
হইতেছে । যদি একবার গ্রভু মস্তক তুলিয়া হুর্ধোর পানে চাহিয়া দেখেন, 
তখনই জানিতে পারিবেন যে, তিনি পুর্বে-দক্ষিণগমন করিতেছেন। যদি 
প্রভু জানিতে পারেন যে, আমি তাহাকে ভুল।ইয়া শাস্তিপূরাভিমুখে লইয়। 
যাইতেছি, তবে স্বেচ্ছাময় হয় তরাগ করিয়া বৃন্দাননের দিকে এমনি ঘড় 
মারিবেন ষে, আমি আর ধরিতে পারিব না'। এই চিন্তায় নিতাই অভিভূত। 
এমন সময় প্রভূ জিজ্ঞাস! করিলেন, "বৃন্দাবন "আর" কতদূর €” | 

এই ফে, প্রভু “আর” শব্দটি বাবহার করিলেন, ইহাতে নিতাই বুঝিলেন 
ষে, বৃন্দাবনের খুব নিকটে আ।মিয়ছেন, প্রভূর এই ভ্রম হইয়াছে । তখন 
তাহার কি কর্তব্য এই সিদ্ধান্ত বিছ্যুৎ-গতির ন্যায় তহ!র হৃদয়ে প্রবেশ 
করিল। তিনি বুঝিলেন যে, প্রভুর এই ভমই তাহার সহায় হইবে। নিতাই 
বলিতেছেন, “আর কতদূর ? শ্রাব্ন্দাবন অতি নিকট ।” 

নিমাই আবার চলিলেন, একটু ইয়া আবার ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 
"প্রীপাদ ! শ্রাবন্দাবন খুন নিকটে বলিলে, কিন্ত কত নিকটে ভ্‌ 
বলিলে না।” 


নিতাই বলিতেছেন, প্বন্দাবনে ত এলাম £” 

তখন হুরধুনী তীরে যে গ্রাম সে গ্রামের বৃক্ষা্দি দেখ! যাইতেছে ! 
এমন কি অতি দূরে একটি বটবৃক্ষও দেখা যাইতেছে | এটি শাস্তিপুরের 
অপর পরে। নিতাই বলিতেছেন, প্রভু, তুমি একটু হাটিয়! চল, বৃন্দাৰনে 
ত এলাম? 

প্রভু আর ভাল মন্দ না বলিয়! মস্তক অবনত করিয়া চলিজেন গেখান 
হইতে বটবৃক্ষটী পরিস্কাররূপে দেখা যাঁয়। নিতাই আপনি আপনি বলিতে- 
ছেন, “বৃন্দাবনে ত এলাম ? অদ্যই বৃন্দাবনে যাইব।» 

এই কথা শুনিবামাত্র প্রভু দাড়াইলেন ও নিত্যানন্দের দ্রিকে ফিরিলেন। 
তাহার বদনের ও কথার ভাবে নিতাই বুঝিলেন যে, বৃন্দাবন যে এত নিকটে 
তাঁহ। গ্রহ সম্পূর্নরূপে বিশ্বান করিতেছেন ন1। প্রভূ বলিতেছেন, “বৃন্দাবনে 
অদ্যই যাইব মেকি? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝিতেছি ন। ? 
নিতাই বপিলেন, “আধার কথা বুঝা! কষ্ট কি? আমি তবু তৌমারে ভাল 
করিয়া বুঝইয়া-দিতেছি। শ্রী একটা বড় বৃক্ষ দেখিতেছ.?” 


৩১৪ অমিয় নিমাই-চরিত | 


গ্রক্ত একটু ঠ'হরিয়! দেখিয়া দেখিত্বা বশ্তেছেন, ৮! উতবোধহপ্ব, 
বটবৃক্ষ। নিতাই ধলিতেছেন, "তাই বটে! আবার উহার ধারে একটী 
নদী দেখিতেছ %* 

প্রকৃত মেখান হইতে সুরধুনীর গর্ভ কিঞিৎ দেখা যাইতেছিল। প্র 
আবার মনোনিবেশ করির! দেখিয়া বলিলেন, “এ তএকটী নদীবটে। ও 
বৃক্ষটী“ও নদশটি কি? 

তখন নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া রলিক্ছেন, “ওটা বটবৃক্ষ, উহার ব্মাঙ্গি-. 
নায় যাইয়া বিশ্রাম করিব। এই'কটবৃক্ষটী এবন্দাবনের বংশীবট, আর এ 


নদীটি,--্যমুন! 1” 


এ কথা শুনিয়। প্রন এত আশ্চর্যযান্বিত হইলেন, যে প্রথমে তিমি একবারে 
নিতাইয়ের কথ! বুঝিতে গারিলেন না। ক্রমে নিতাইন্পের কগাঁর ভাবার্থ 
তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তখন প্রকৃতই অব'ক, হইয়া নিতাই-রহুস্য 
করিতেছেনকি না, তাহ! বুঝবার নিমিত্ত তাহার মুখ নিরীক্গণ করিতে 
লাগিলেন। নিতাই অবিচলিত রহিলেন। প্রভুরও কথা ফুটিল। বলিতে- 
ছেন, “আমি তোমার কথা শুনিয়া কথা কহিতে পারিতেছি ন।। এ বৃন্দাবন € 
আমার কোন মতে প্রত্যয় হয় না। আমার ভাগ্যে বৃন্দাবন দর্শন কি আছে? 
আর এত শীত্রই বা বৃন্দাবনে কিরূপে আইলাম +, 

নিতাই ঘলিলেন, প্প্রভূ, তুমি এখন চল। বংশীবট আঙ্গিনায় বিশ্রাম 
করিয়া, যমুনার জলে সান করিব। একটু দ্রুত চল, সুখায় তৃষণাত্ব শরীর 
অরসনন বোধ হইতেছে ।* 

যাহার! মহাপুরুষ তাহাদের গ্রকৃতি কেবল বিপরীত দ্রব্য দ্বার! গঠিত। 
তাহাদের হৃদয় কুহ্ম হইতে কোমল, ও বজ্র হইতেও কঠিন। তাহাদের 
বুদ্ধি বৃহস্পতি হইতে তীক্ষ আর সারল্য দশস বৎসয়ের বালিকা হইতেও 
অধিক। শ্রীনিমাই টাদ, আীনিতাইয়ের সামান্ত প্রবঞ্চনা়, তুলিলেন। তখন 

বলিতেছেন “তুমি আগমন কর, আমি অগ্রে যাইয়া বমুনা অঙ্গ মান 
করি।* ইহাই বলিয়া! এমনি ক্রভতবেগে চলিলেন যে প্রভু খানিক জ্জগ্রবর্তা 
হইলে নিতাই টের পাইলেম। নিতাইও দৌড়াইয়। চলিলেস। লিতাইও 
দৌড়িতে খুব মজবৃত, ছুই জনকেই ধরা ফন তবে নিলি ধরা সহজ, 
ভাহ। ভক্তগণ জানেন। 


নিতাইয়ের ইচ্ছ। ছিল যে প্রতৃকে রর গজর খারে বৃক্ষতনে বিশ্রাষ 


যমূন। শ্রমে গঙ্গায় ব্পা। ৩১১ 


করিবেন যেতেতু শ্রীঅগ্বৈত আপিয়!ছেন কি না ইহ! তিনি জানিতেন না । 
নিতাইয়ের মনের ভাব যেষদি তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পান, তবে ছুই জনে 
জাতৃকে অনশ্য শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীনিমাই 
শীঅন্বৈতকে বড় মান্য করিতেন, তীহার কথা প্রায় লঙ্ঘন করিতেন ন|। 
কিন্ত নিমাই চাননে উন্মন্ত হইয়। ছুটিলেন, নিতাইও অমনি পশ্চাতে ছুটি- 
লেন। গ্রডৃ তীরে পৌছিদাই বিশ্াম না করিয়াই গঙ্গায়) উহাকে 
যমুনা] ভ!বিয়া, ঝম্প প্রদান করিলেন। ঝম্প পিবার সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ 
করিলেন, যথা চন্দ্রোদয নাটকে £-- ্‌ 


চিদনন্দভানোঃ সদানন্দহনেঃ পত্প্রেম-পাত্রী দ্রব-ব্রঙ্গ গাত্রী 
অঘান!ং লধিত্রী, জগতক্ষেমধাত্রী পৰিত্রীক্তিয়ান্নো বপুমিত্র পুত্রী॥. 

ভাগাক্রমে শ্রীঙ্গেতের নৌকাও সৈই সময়ে দেই ঘাটে লাগিল, 
নৌকায় তিনি ও আরে। কেহ কেহ ছিলেন। 

ভু ন্না্ করিয়া তীরে উঠিলেন, উঠিয়া স্থির হইয়া ঈ্রাড়াইলেন। নয় 
মুদদিত, দুই হস্ত মস্তকে, নয়নে আনন্দ ধারা বহিতেছে। দ্বৈত তাহাকে 
দেখির! চিনিতে পারিতেছেন না। মস্তক মুণ্ডিত হওয়ার প্রভৃূৰব আকৃতি 
পর্ন হইয়া গিষাছে। তবু বেখিতেছেন যে একটি শোণার বিগ্রহ 
সন্মুতধ দাড়াইঘ।! দেখিতেছেন, হাবগিত ও প্রকাণ্ড দেহ, পরিসর বুক 
ও “মুঠে পাই কটি পানি 1৮ আর দেখিলেন শরীর দিয়া অমানুষিক তেজ 
বাহির হইতেছে। তখন বুঝিলেন, প্রহুই বটে। 

কিন্তু তাহান দশা দেখিয়। শ্রীআদ্বন্তের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে 
লাগিল । . ধাহার শ্্রীপদে বেদনা! লাগিবে বলিয়া নদিয়ার পথে লোকে ফুল 
ছড়াইতেন, ধাহ।কে হ্রদদ্ধে কি নয়নের উপর রাখিয়া! মনের বেগ মিটিত ন| 
আজ তাহার একি দশা তিনি আজ প্রায় উপঙ্গ) স্নান করিয়!ছেন তাহাতে 
আরে! উলঙ্গ দেখা যাইন্ডেছে, গে জ্ঞান নাই। শীত কালে শ্নান করিয়।ছেন, 
গার দিয়া জল পড়িভেছে, কিন্ত গাত্র মার্জনী নাই; আব্দ্র কৌপীন পন্িয়া- 
ছেন উহ! ত্যাগ করেন এক্সপ দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। শ্রীনবদ্দীপে গ্রহ যদি কোন 
থানে দড়াইতেন তনে শত শত লোকে তীহ।র শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া কর- 
ঘোড়ে শাজ্ঞ!'প্র্ীক্ষা করিত। এখন তিনি এক।কী, তাহ।কে ছুটি কথা বলে 
এমন লেক নাই। শ্রীহাদ্বৈত ভবিতেছেন, “হে বস্ুন্বরে। তুমি দ্বিধা হও, 
অমি উহাতে প্রবেশ করি ।” শ্রঁঅটদ্ধত তি কষ্টে প্রভুর নিকট গমন 


৩১২ শ্রীঅমিয় নিমা ই-চরিত | 


করিলেন, কিন্ত ধৈর্ষেযর বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিশি চীৎকার করিয়া কালিয়। 
উঠপেন। প্রভুর তখন গঙ্গাকে যমুনা] বলিয়া ভ্রম হইয়াছে । জানিলে 
হয় ত ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেন। কালিয়া উহার ভ্রম অবস্থা হঠাৎ ভঙ্গ 
করিতেন না। 

প্রভু যমুনায় ন্নান করিতেছেন এই আৰন্দ সাগরে ভামিতেছেন। আ্ীঅইৈ- 
তের অতি কাতর ক্রন্দন রবে তাহার রস-ঙ্গ ও কাজেই খ্যান ভঙ্থ হইল। 
তখন নয়ন মেলিপ্রেন। দেখেন সম্মুখে শ্রীমদ্ৈ ত | 

আ্টলট্বৈতকে দেখি! প্রভু নিম্ময়াপন্ন হইলেন। আনিত্যানন্দও সম্মুখে 
দড়াইয়। | তাহার দিকে চাহিয় প্র চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“আীণাদ ! ইনি অদ্বৈত আচার্য না?” নিতাইঘ়ের এখন অনেক সাহম 
হইন্বাছে । ওপারে শান্তিপুর, ঘটে নৌঁক!), আর অদ্বৈত উপস্থিত, প্রড় 
'আর যাইবেন কোথা ? তখন আর .প্রতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ 
করিতেছেন না। সুৃতর:ং স্পষ্টভাবে বলিলেন, “প্রভু! তিনিই বটে ।* 

হ্ীগদৈতকে পাইয়া, নিযাই অতি "আনন্দিত হইলেন । তখন আদ্র- 
গাত্রে ত।হাকে জৃদয়ে ধরিয়! গত আলশিগন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, 
“তুমিও তাপিমাছ ? বেশ করিয়াছ! এখন আমরা সুখে মুকুন্দ-তজন 
করিব।” 

একটু পরেই মনে মন্দেহের উদর হওবাঁয় বলিতেছেন, "ম।মি বৃন্দাবন 
তুমি কির্ূপে জানিলে ৮” শ্রীমন্বৈত তখন বুঝিলেন, যে প্রনু বুন্দাবনে আসিম়া- 
ছেন, তাহার এই ভ্রম হইয়াছে। হহতে জয় অবারদ্রবহইল কোন উত্তর 
দ্বিতে পারিলেন ন]। উত্তর করিতে গিয়। রোদন করিতে লাগিলেন। 

প্রহথ উন্তব ন| পাইরা, এবং আ্রীঘদ্বৈতের রোদন দেখিয়া, প্রকৃত ব্যপার 
কি বুঝিবার নিমিত্ত, একবার নিতাইয়ের, জার একবার অদ্বৈতের মুখ পানে 
চাহিতে লাগিলেন। নিতাইকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি ত কিছু 
বুঝিতে পারিতেছি ন1? আমি বৃন্দাবনে আইলাম, আমিতে পথ দেখি, 
তুমি অগ্রে দীড়াইরা । আপার খানিক আমিয়! দেখি যে, শ্রীণদ্বৈত 
আচার্য্য উপস্থিত! ইহা কিরপে সম্ভবে? মত্যকি আমি বৃন্দাবনে, না 
কোখদ্ি ? আমি কি স্বপ্নে দেখিতেছি, না জাগ্রত আছি?” নিতাই কি 
উত্ত1 করিবেন ভাবিতেছেন । কিন্ত তাহার আর উত্তর' করিছে হইল 
না। গ্রাভুর একবারে নিপট্র বাহ্য হইপ । ভখন ব্যাপার কি সমুদয় 
একবার পরিদ্বাপরূপে বুঝিলেন। বুঝি,লন ওপারে শান্তিপুব। বুঝিলেন 


শানিত্যানন্দকে মধুর ভর্সন। ৬১৩ 


নিতাই তাহাকে ফাকি দিয়া বৃন্দাবনের নাম করিয়। শাস্তিপুরের ওপারে 
লইয়া অসিয়াছেন ! 

প্রভূ মনে নড় ব্যথা! পাইলেন । বুন্দাবনে যাইয়! মুকুণ্দ-ভজন করিবেন 
এই আনন্দে বাহোন্ছ্রির় সনুদায় এক প্রকার ধ্বংশ হইরা গিয়াছে । সেই 
বুন্দানে আনিয়ছেন, সেই যযুনাদ্ স্নান করিলেন, এ'্ঠ পথ হাটিলেন ও 
দেহের ক্লেশ এত লইলেন, এখন শুনিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারেন 
নাই, বরং তিনি যে স্থান হইতে বৃন্দাবন যুখো গমন করেন, প্রায় জেই খানেই 
আছেন। তখন হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন । 

কিন্ত ভগবানের ক্রোধ, তাহার প্রীত্তির ভ্তাঁয়, কেবল মধুর । আীনিম|ই 
ক্রোধ ও দুঃখে নিন্তাইকে ভঙ্সনা করিয়া বলিতেছেন, "আ্রীপাদ! তুমি 
আমাকে প্রতারণা করিলে? এত বংশীবট নয়, এত যমুনা নয়, এ যে 
গল! তুমি আমাকে ভুলাইয় নিয়া আসিলে? শ্রীগাদ! তৃমি আমাকে 
কপা করিয়া ভাই বলিয়া থাক, এই কি ভাইয়ের উপমুক্ কাজ হইয়াছে ? 
আমর সঙ্গীগণ একে একে শ্রীবৃদাবনে গেলেন, কেবল আমার যাওয়াই 
হইল না আীপাদ! আমি যার লাগি সন্নামী হলেম। তারে ত আর 
পেলাম না 1” * 

প্রভুর ক্ষোভ বাকো, নিত্যা নন্দ ধন্। পড়িয়াছেন জানিয়া, একটু লজ্জিত 
হইয।, মস্তক অপনত করিলেন। শ্রীঘদ্বৈত তখন সমুদায় অবস্থা বুঝিলেন, 
বুঝিনেন যে, জুপ্রধুনীকে যমুনা বলি ভূলাইয়া নিতাই শ্রভৃকে আনিয়া 
ছেন। নিত)ই যদি মস্তক অবনত করিলেন) তখন শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, 
“তোমাকে জীবে প্রতারণ। করিতে পারে ন | ই॥পাদ সত্য কথাই বলিয়া- 
ছেন। " গঙ্গার গশ্চিম ধারে যমুনা বহির। থাকেন ইহ? শাস্ত্রের কথা । প্রতু 
করুণা কর, তোমার ভক্তগণ প্রতি একব।র নয়ন মেল। এই শু কৌপীন 
পরিধান করুন 1” ভদ্বৈত অতিশয় বিবেচনার সহিত সমভিব্াহারে 
কৌপীন ও বহির্বাস আনিযাছিলেন। | 





* নিতাই এ ত নয় বংশীবট আঙ্গিনা। এ 
তুমি জাহুবা দেখায়ে বল এ ধেখা যায় ষমুন1। 
» তুমি ভাই হযে ভাই এই করিলে, ব্রজে যেতে দিলে না। | 
আমার খেলার লাথী সব গিয়েছে, আমার যাওয়া হল না । 
আমি যার লাগি নন্সামী হলেম। তাবে বুঝি পেলামন। | 
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৩১৪ অমিয়নিমাই-চরিত। 


"আমার যাওয়া হইল না।” ইহা! বলিতে বলিতে প্রভু আর্রকৌপীন 
ত্যগ করিযা শুষ্ক কৌপীন পরিলেন। তখন শ্ী'মদ্বৈত বলিতেছেন, “বছ- 
দিন." উগবাপী আছেন, দাসের গৃহে পদার্পণ করুন, করিয়। এক মুষ্টি অন্ন 
গ্রহণ করুন, নৌকা প্রস্তত।” প্রভু এ কথার উত্তর করিলেন না। নিতাই- 
য়ের দিকে রুক্ষভাবে চাহিয়া বলিলেন, “এই নিমিত্ত বুঝি তুমি আমাকে 
ভুলাইয়৷ আনিয়াছ ?” শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, “শ্ীপাদ নিত্যানন্দ তোমাকে 
ভুলায়েনু ন।ই। অদ্য ত্রিভুবনে দেখাইপেন যে, তুমি ভক্তবৎসল।” প্রন 
বলিলেন, “তাহা নয়। শ্রীপাদ দেখাইলেন বে, আমি পুলি, আর আম।কে 
হাত্রে বাঁধিয়া তিনি নাচাইয়! থাকেন।” 

নিতাই অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। কিন্ত সে কিছুক্ষণের 
নিমিত্ত । বলিতেছেন, প্রভু! তোমার যে এই সমুদাঁয় নিজজন ইহাদের 
প্রতি কি একটু করুণ! করিবে না? জীবে তোমার করুণা পাইল, কিন্ত 
ইহাঁরাও ত জীব?" শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, “প্রভূ! আমাদের প্রতি সদয় 
হও। কেহ ষে প্রাণে মরে নাই মে কেবল ভোমার ইচ্ছায়। এখন নৌকায় 
উঠ। ছুটা অন্ন মুখে দাও, দিয় প্রাণ ধারণ কর।” ইহা বলিয়। শ্রীঅদ্বৈত 
শ্রীনিমাইয়ের হস্ত ছুখ'নি ধরিলেন। 

নিমাই অদ্বৈতের কথা ফেলিতেন না। এখনও তিনি কোন কথা 
বলিলেন না, আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন মুবুন্দ ও গোবিন্দ 
আমিয়ছেন, প্রভুরা উঠিলে, তাহারাও উঠিলেন। নৌকা যখন ভাসিল 
তখন নিত!ইয়ের নয়নে জল, আর দেহে ক্ষুধা পিপাসা! আইল। নিত্যানন্দের 
পু্্বশ্রমের নাম কুবেরপপ্তিত। তাহার আনন্দ-নিত্য বলিয়া, নিত্যানন্দ 

নাম প্রপ্ত হয়েন। তাহার এর গ্রহ ভোগ কেন তাহার কার্ম্য শৃত্য 
করা ও অন্যকে নৃত্য করান। তাহার কার্ধ্য আপনি আনন্দ-ভোগ কর 
অন্যকে আনন্দ দেওয়া। তাহার এ ভোগ কেন? এখন প্রভৃকে নৌকায় 
উঠ। ইয়া, গঙ্গ'র মাঝখানে আসিয়া, তিনি আর অদ্্বত, নিমাইয়ের ছুই পার্ে 
প্রহরী শ্বরূপ বসিয়া, -সুতরাং আবার স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, অর্থাৎ 
নিত্যঃনন্দ হইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
“ওগো ঠাকুর ! বাড়ী তনিয়ে যাইতেছ, ছুটা পেট ভরিয়া খাইতে দিতে 
পারিবে কত? অন্য সম হইলে আ্রীঅছৈত ইহার উপধুক্ত উত্থ দিতেন, 


চি 


[কন যখন সাহার প্রঙ্চব্‌ সন্্যংলজনিহ ছুঃষ জ!গবিত রহিষাহে, কাজেই 


শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে । ৩১৫ 


তিনি এইমাত্র বলিলেন “তাই হবে।” কিন্ত নিতাইয়ের ওরূপ কথা ভাল 
লাগিতেছে না। প্রভুকে নৌকায় উঠ।ইয়। অতি আনন্দ হইয়াছে, কাজেই 
একটু কোন্দল করিতে ইস্থ। হইতেছে । নিতাই বলিতেছেন, “এরূপ নয়। 
স্পষ্ট করিয়া বল। প্রভু লইলেন দও, কিন্তু দণ্ড পাইলাম আমি। অস্ 
চারি দিবস জল-বিন্দু মুখে দেই নাই। আমরাও দেই নাই, প্রভুও দেন নাই। 
কিন্ত উইার কি উনি ঢোকে ঢোকে প্রেমানন্দ পান করিতেছেন, 
আম।দের হুতাশে কোথাকার প্রেম কোঁথ। পলাইয়াছে। একে হুতাঁশ, 
তাহার পরে দৌড়িয়া প্রাণ গিয়ছে। অনাহারে কতদিন ধৌড়ান যায়? 
তাই বনিতেছি, বাড়ী শিরা যাইতেছ ভাল, যত চাইব তত অন্ন কিন্ত 
দ্বিতে হবে।” 

কিন্ত অদ্বৈচ্ের কোন্দলে রুচি হইতেছে না তিনি নিত্যানন্দের 
কথা শুনিয়া সক্কতজ্ঞ-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন। গদ গদ হইয়া বলিতে- 
ছেন, “তুমি বে কাজ করিগাছ তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চক্র সূর্য্য থাকিবে 
সকলেই তোমাকে অন্ন দিবে। বাপরেব।প! এ কয়েক দিবস পণ্ড পক্ষী 
পর্যান্ত আহারাদি করে নাই।” নৌক। শান্তিপুরের ঘটে লাগিল। দেখেন 
ইথার মধ্যেই 'তীবে লোক সমবেত হইয়াছে । নৌক। দেখিয়া সকলে 
হরিপ্বনি করিয়া উঠিল। নিতাই বলিতেছেন, “শীঘ্ব চল, শ্রীভগবানের 
আকর্ষণে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, এত লো'ক হইবে যে যাইতে পারিব ন11” 
প্রভুগণ গৃহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন। পদধৌতের জল আইল । শ্রীঅদ্বৈত 
আপনি প্রহর পদধৌঁত করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে শ্রীনিমাই একটু 
বিরক্তি প্রকাশ করায় তাহা হইতে ক্ষান্ত দিলেন। পদধৌত করিয়া সকুলে 
উত্তম আ্বাসনে বপিলেন। নিতাই বলিতেছেন, “আশ্চর্য্য ! তুমি এক কার্য 
কর। দ্বারে কতকগুণি বলবান ছারী নিধুক্ত করিয়া দাও। এখনি এত 
লোক আসিবে যে তোমার বাড়ী চূর্ণ হইয়! যাইবে।” শ্রীঅদ্বৈত তাহাই 
করিলেন। নিতাই আরও বলিলেন, “কৃষ্ণের নৈবেদয প্রস্তত করিতে যেন 
বিলম্ব না হয়।” একটু তাড়াতাড়ি করিবার কথ বটে; চারি দিবস মুখে 
জল পর্যযস্ত দেওয়। হয় নাই। 

শ্রীঅন্থৈতের সম্পত্তির অৰধি নাই, ভগার সমুদায় দ্রব্যে পুর্ণ । অতি 
অল্প সময়ে মহা আয়োজন হইল। ঠাকুর ঘরে তিন পাত্রে ভোগ দেওয়া 
হইল। ভোগের কিন্ধপ আয়োজন হইল, ছাঁহ] শ্রীচৈতন্যচরিতা মৃত গ্রন্থে 


৩১৬ শ্ীনমিয়নিমাই-চরিত। 


বিবরিত আছে। ঠাকুরের আরাত্রিক আরস্ত হইল, গৌর, নিতাই ও তক্তগণ 
উহ] দর্শন করিলেন। তাহার পরে শ্রাকষ্ষকে ভোজন ও শয়ন করাইয়। 
অদ্বৈত নিতাই ও গৌরকে ঘরের মধ্যে, লইয়া গমন করিলেন। দেখেন 
যে শুভ্র বস্ত্রাবৃত ছুইখানি পীণড়ি, আর তাহার সম্মুখে কলি পত্রে নানাবিধ 
অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে । প্রভূ অন্নকে নমস্কার করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, 
“হরিদাস কোথা ? হরিদাস ও মুকুন্দ ?” শ্রীভগব।নের নিকট জাতি বিচার 
নাই! 
মুকুন্দ যদিও বৈদ্য, কিন্তু হরিদাস প্রকৃত প্রস্তাবে যবন। প্রভু, হরিদাস 
বলিয়! 'ডাকিলে, হরিদাসের সুখ শুকাইয়া গেল। তিনি করষোড়ে বলিলেন, 
; “প্রভূ ক্ষমা দিউন, আমি পিঁড়ায় থাকিয়া ভোজন দর্শন করিব ।” মুকুন্দও 
ত্র কথা বলিলেন। ছুই জনেরই তাহাদের সহিত ভোজন করিতে 
নিতান্ত আপনি দেখিয়া প্রভু ক্ষান্ত দিলেন। পিয়া শ্ীঅদ্বৈতকে বলিতে- 
, ছেন, “এক খানি প।তা দাও, আর অল দুটি অন্ন দাও।” গ্রীঅদ্ৈত 
বলিতেছেন, “আবার পাতা দিন কি? পীর্ড়ির উপর উপবেশন কর । 
প্রভু বলিতেছেন “মেকি? শ্কষ্জের আমনে কিরূপে বসিব %” শ্রীম দ্বৈত 
বলিলেন, “ও, একই কথা, তুমি উপবেশন কর।” ইহা বলিয়৷ প্রভূ 
হাত ধরিয়৷ পী”ড়ির উপরে বসাইলেন। 
শ্রীন্মাই অন্নের প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন, “এত অন্ন কি করিব? 
সমুদয় উঠাইয়! লও, অল্প কিছু রাখ।” 
অদ্বৈত। উঠাইয়| আর লইবনা। পাতে থাকে থাকিবে, তুমি আহার 
কর.। | 
নিমাই । এত অন্ন খাইতে পারিব না, আর সন্ধ্যাসীর উচ্ছি্ র/খিতে 
নাই। 
অদ্বৈত। প্রভু তোমাকে মিনতি করি, ভোজন কর। 
নিমাই। তাহ!র পর এ সমুদয় উপকরণ লইয়া যাও। ঝঙ্ন্যাসীর 
উপকরণ ব্যবহার করিতে নাই। | 
অদ্বৈত। ট ক্ষমা দাও। সদুদায় ভোজন ১৪ হইবে, না করিলে 
আমি আত্মহত্যা হইব 
নিমাই 1 রা % আমার কর্তব্য দুট। মাত্র অন্ন গ্রহণ কঁরিয়! জীবন 
পন করা। গুরুতর আহার করিলে ইন্দ্রিয় কিরূপে দ্বমনে রাখিব ? 


গুরুতর ভোজন । ৩১৭ 


নিমাই, এ কথা মনে মনে যে ভাবেই বলুন, বাহিরে দেখ 
যেন সরল ভাবে বশিতেছেন। তখন শ্রীঅন্বৈত হাপিয়া বলিতেছেন, 
“নিলাচলে প্রত্যহ পর্বত প্রমাণ অন্ন আহার কিন্ূপে কর? ঠাকুর 
সন্ন্যাসী হয়েছ ভাল, আমর! ত জানি তুমি কেমনণ এ সমুদায় রশ 
বাহিরের লোকের সহিত করিও, আমাদের সঙ্গে কেন? প্রভু ক্ষমা দাও, 
অন্য চারি দিবস মুখে জল মাত্র দেও নাই, আমি যাহা রদ্ধন করিয়াছি 
সমুদায় ভোজন' করিতে হইবে। তাহ ন। কর, তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ 
করিব” ইহা বলিয়। প্রভুর দক্ষিণ হস্ত ধানি আপনি ধরিয়া জল ছার 
ধৌত করিলেন। তাহার পর নিতাইয়েরও প্ররূপ করিলেন। 

, জ্রীনিমাই বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহার হাতের পুতুল হইতে বড় 
নারাজ। একটু পুর্নে নিতাই তাহাকে হ।তের পুতুল করিয়াছেন বলিয়া 
ধমকাইয়াছিলেন। কিন্ত তবু নিমাই দ্মেহের বশ, ভক্তের ছুঃখ দেখিতে 
পারেননা। সন্যাস আশ্রমের প্রতি নিমাইয়ের কিঞ্চিৎ মাত্র শ্রদ্ধা নাই, 
এবং সন্ন্যাস ধর্মকে অত্যন্ত ঘ্বণা করেন, যখন শ্রীঅদ্বেত জিদ্ব করিয়া, 
যেন হাতে ছুরি করিয়া সন্যুখে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, “তুমি যি ভোজন 
নাকর আমি তোমার সাক্ষাতে মারব” তখন প্রহ্থু অল্পে অল্পে ভোজন করিতে 
লাগিলেন) আর কথা কহিলেন ন1। 

নানাবিধ ব্যপ্ন করা হয়েছে। প্রত আন্বাদ করিয়। আর একটিতে 
হাত দিতে যাইতেছেন, অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, “এট! বুঝি ভাল হয় 
নাই, ভাল হইয়া থাকে আমার মাথা খাও মার একটু খাও।” প্রভু করেন 
কি, দস্থ্য হস্তে পতিত, আবার একটু খাইলেন। এইরূপে অগ্রে ঝসয়া 
প্রীঅদ্বৈত শ্রীনিমাইকে ভোজন করাইতে ল/গিলেন। সীতাদেবী ছ্ারের 
আড়ে দীড়।ইয়। এই কাধ্যের সহায়তা করিতেছেন। প্রভুর গুরুতর ভোজন 
হইতেছে আর বলিতেছেন, “খর কত থাইব ? অমনি অদ্বৈত বলিতেছেন, 
“আমার মাথা খাও, এই ব্যঞজন আর একটু খাও।» 

কিন্তু শ্রীনিতাইকে ভে।জন করাইতে কোন ছুঃখ পাইতে হইতেছে না। 
ভাইকে হারাইয়াছিলেন, ভাইকে পেয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে আহার করিতে- 
ছেন, নিতাই সন্গ্যাসের কথ সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক মনে 
ভোঘ্বন করিতেছেন। যখন আর ভোজন করিতে পারেন না,-উদর আর 
কিছু গ্রহণ করিতে নিতাস্তই "অনিচ্ছা! প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন শ্রাআন্বৈ- 
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তের সঙ্গে কোন্দল করিবার শক্তি ও দেই সঙ্গে ইচ্ছা হইল। বলিতেছেন, 
*আমি তখনি জানি পেট ভরিবে না। চারি দিনের উপবাস, এই কট। অন্বে 
কি আমর পেট ভরে? আমার অদৃষ্টে অদ্য উপবাস আছে আমি মনে 
মনে ইহা জানিতাম, তাই গঙ্গার গর্ভে আচার্ধ্যকে প্রতিশ্রুত করাইয়। লই ষে, 
আমাকে পেট ভরিয়া ছুট। ভাত দ্দিতে হইবে, তা পেট ভরিল না,--পেট 
ভরিল না।” ইহ! বলিয়া! মাথ] নাঁড়িতে লাগিলেন। 

আচাধ্য উত্তরে বশিতেছেন,”আমি জানি যে তোমার সন্যাম সমুদয় 
হিথ্যা, কেবল ব্রাঙ্গণ বধ করা তোমার উদ্দেশ! তুমি এখন পব্ৰত প্রমাণ 
তান্ন থাইতে পার, সব যদি তুমি খাও তবে আমরা খাব কি? শুদ্ধ তাও 
নয়, আমর! এত অন্ন পাবই বা কোথা % তুমি সন্্যাসী, তীর্থ করিয়! বেড়াও, 
ফল মূল ভোজন করিয়া জীবন ষাপন কন, অদ্য দুটা অন্ন পাইলে কৃভার্থ 
হও। এখন উঠ, আর লোভ করিও না, সন্ন্যাসীর লোন্ত করিতে নাই।” 

আনিতাই বলিলেন, "এই নে তোর ভাত নে। ইহাই বলিয়া, যেন, 
ক্রোধ করিয়া, হস্তে এক দলা ভাত লইয়া শ্রাঅদ্বৈতের গায়ে দ্িলেন। 
শ্রীঅদ্বৈতৈর অঙ্গে অন্ন পড়িলে তিনি ইহাই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন 
“আজ অবধূতের ঝুটো আমার অঙ্গে লাগিল, অদ্য আমি পবিত্র হইলাম !” 
ইহাতে নিতাই বলিতেছেন, “ইহ] শ্রীকৃষ্জের প্রসাদ, ইহাকে তুমি ঝুটে। 
বলিলে। তুমি অতিশয় অপরাধ করিলে । আমার মত এক শত' সন্যাসীকে 
তৃপ্তি করিয়া ভোজন করাইলে তবে এই অপরাধের দণ্ড হয়।” 

শ্ীঅদ্বৈত বলিলেন, “আবার সন্নাপী। আবার সন্ব্যাসীকে নিমন্ত্রণ ? 
উহ! আমা হইতে আর হবে ন| | সন্গ্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া এই ফল, 
সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিয়া আমার কুল, ধর্ম, পদ, বিধি সমুদায় গেল,” সে 
যাহ! হউক, ছুই প্রভু আচমন করিলেন । শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিম।ইকে যত্ত 
করিয়া উত্তম শষ্যায় বসাইলেন, গলায় ফুলের মালা দিলেন, শ্রাীঅঙ্গে চন্দন 
লেপিলেন, যত্ব করিয়া! শোঁয়ইলেন, আর আ।পনি পদতলে বসিয়৷ পদসেব। 
করিতে গেলেন । ইহাতে নিমাই একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি 
আমাকে ঢের নাচ।ইয়ছ, আর কাজ নাই। এখন যাও। মুকুন্দ, গোবিন্দ, 
হরিদাস প্রভৃতিকে, আর আপনার মুখে, অন্ন দেও গিয়। |” 

্রীঅন্ৈত তাহাই করিলেন; প্রভূ একটু শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে শ্রঅদ্বৈতেরগণ খোল করতাল লইয়! উপস্থিত হইলেন, ও বাদ্য আরভ 
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করিলেন 1 প্রভু উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া কীর্তন শুনিতে লাগিলেন ।. 
শ্ীঅদ্ধৈতের বাড়ী, প্রভু তাহার অতিথি, তাঁহাকে ভোজন করাইলেন, 
এখন কীর্তন শুনাইতে লাগিলেন । শ্রীঅছ্বৈত বিদ্যাপতির এই পদ 
গ্াওয়।ইতে লাগিলেন £-- 

কিকহব রে সখি আনন্দ ওর। 

চির দিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 

আর প্রাণ-প্রিয় দূর দেশে না পাঠাব । 

অচল ভরিয়া! যদি প্রন পাইব ॥ 

প্রকৃতই প্ীঅদ্বৈতের আনন্দের ওর নাই । মাধবকে হারাইয়াছিলেন, 

তখন পাইয়াছেন । “মাধব” যে সন্ন্যামী হয়েছেন, তাহা তখন ভুলিয়া! 
গিয়াছেন। মনের আনন্দে বলিতেছেন, অচল ভারিয়া যদি টাকা পাই 
তবু প্রিয়াকে আর দূর ণেশে যাইতে দিব ন1। শ্রীঅদ্বৈতের গণ গাইতেছেন, 
আর তিনি স্বয়ং নৃত্য কৰিতেছেন, নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া! প্রভুকে 
প্রণ।ম করিতেছেন, আর প্রভু অমনি উঠি তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। 
প্রভুর সন্যাস করায় ভক্তগণের এই একট। লাভ হইয়ছে। অগ্রে গর্বিত 
লেকে কেহ তাহ,কে প্রণাম করিলে তি“নও ফিরিয়া প্রণাম করিতেন, 
কাজেই ভয়ে তাহারা কেহ প্রভুকে প্রণাম করিতেন না । মন্ন্যাসীর 
সন্নাসী ব্যতীত, অন্যকে প্রণাম করিতে নাই, কাঙ্গেই শ্রীঅদ্বৈত প্রাণ ভরিয়া 
প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন, আর প্রভু উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গ বাতী ত 
আর ফিরিয়া প্রনাম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর কিছু ভাল 
লগিতেছে না। তাহার হৃদয়ে 'কৃষ্চ-বিরহ ভাব সেইরূপেই জলন্ত 
রহিয়াছে। তবে এখন দান্তভাব যাইয়া গোপী বিরহ-ভাব উপস্থিত 
হইয়াছে। অর্থৎ এখন সাধু বিপ্রের ন্যায় বৃন্দাবন যাইয়া মুকুন্দ-ভজন 
করিবেন, সে ভাব আর নাই, শ্রীকৃষ্ণ মথুরাঁয় গমন করিলে গোপীগণ 
যে বিরহ-ছুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহাই এখন তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। 
অতএব শ্ীমদ্বৈত যে, মনের আনন্দে গাইতেছেন, “মাধণকে পাইয়াছি আর 
যাইতে দ্রিবনা,, কি কখন প্রত্ুর চরণ ধরিয়া বলিতেছেন, “প্রেম-ডোর 
দিয় এই ছুখানি চরণ বান্ধিয়! রাখিব, আঁর ছাড়িয়া দিব না” ইহা প্রভুর 
কিছুই ভাল লাগিতেছে না। শ্রীমুকুন্দও পিঁড়ায় প্রভুর নিকট বসিয়া, 
কিন্ত তিনি কীর্তন শুনিতেছেন, না, এক চিত্তে প্রভুর কাতর বদন দেখিতে 
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ছেন। মুকুলী শ্রীনিমাইয়ের দন দেখিয়া বুঝিলেন, জ্ীঅছৈত যে রস 
গইতেছেন, তাহা প্রভুর ভাল লাগিতেছে না, আর তাহার মনে শ্রীকৃষ্ণ 
বিব্হ্ধপ রসে পীড়। দিতেছে । তখন তিনি স্ম্বরে এই গীতটি ধরিলেন-__ 
অহা প্রণ-প্রিয়া সখি কি না হৈল মোর়ে। 
কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ॥ 
রাত্রি দিন পোড়ে মন শ্বৌয়াস্তি না পাই। 
কীহ1 গেলে কানু পাই তাহা উড়ি যাই ॥ 
এই গীত শুনিবামাত্র প্রত্তুর ধৈর্য/-বাধ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি নয়ন 
বহিয়া শত শত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভাবের তরঙ্গ এত প্রবল হই্প 
যে, একেবারে মুচ্ছিত হইয়া পড়িবেন। তখন সকলে হাহাকার করিয়া 
কীর্ভন রাখিয়৷ প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রতু 
হরি হরি বলিয়া উঠিলেন, উঠিগ্না মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন 
আবার সকলে মুদক্ষ, করতাল বালাইতে লাগিলেন, আর মুখে তালে তালে 
“হরিবোল" “হরিবোল বলিতে লাগিলেন । প্রভু যেমন নৃতা করিতে আরম্ত 
করিলেন, শ্রনিত্যানন্দ অমনি (পাছে এভুমৃত্তিকায় পড়িয়া যান এই ভয়ে )বাছু 
পনারিয়া তীহাঁর পশ্চা দীড়াইলেন। প্রভু বু দিন উপবাসে ও অনিদ্রায় 
আছেন, সকলেরি ইচ্ছ! যে,তিনি নৃত্য না করেন, সেই নিমিত্ত পরামর্শ করিয়! 
সকলে বাদ্য রাখিলেন, আর চুপ করিলেন। যখন সমস্ত শব রহিত হইল, 
তখন প্রভূ বাহা পাইলেন। আর শিতাই ও অদ্বৈত তাহাকে ধরিয়া বাধ্য 
করিয়। অতি উত্তম শধ্যায় শয়ন করাইলেন। শ্রীনিতাইও'ক।ছে ,শুইলেন, 
শ্রীঅদ্বৈত তাহার নিজস্থানে শয়ন করিতে গমন করিলেন। 
ছুই ভাই শয়ন করিলে নিত।ই বলিতেছেন, প্প্রভু! একটা কথা 
বলিব? প্রভু বলিলেন, “বল ।” বলিতে গিয়। নিতাইয়ের হৃদয়ে তরঙ্গ 
উঠিতে লাগিল, কিন্তু কষ্টে শ্রষ্টে উহা নিবারণ; করিলেন। . বলিতেছেন, 
প্রভু! তুমি কি সমুদায় তুলিয়া গিয়ছ?& তোমার জন্ত যে, তোমার 
নিজজন প্রাণে মরিতেছে, তাহাদের কথা কি তে।মার মনে আছে? 
নিমাই নীরব রহিলেন। নিতাই বলিতেছেন, মা ব'।চিয়। আছেন না 
আছেন, জানি ন। আবাস, মুরারি প্রভৃতি তোমার ভক্তগণের কি দশা 
হয়েছে তাহারও কোন সংবাদ পাই নাই।, আমরা অদ্য মুখে অন্ন জল 
দিয়াছি, তাহাদের সম্ভবতঃ আদ্য।বধি তাহাও হয় নাই। তুমি অনুমতি 
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সপ্ন, অ।মি কণ্য প্রত্যুষে ্নবন্ীপে গমন করি, করিয়া সকলকে এখানে 
আনয়ন করি।” 
শ্রীনিমাইয়ের তখন নবদ্বীপ মনে পড়িতে লাগিল। একটু চিন্তা করিয়া 
বলিতেছেন, “আমি যে সন্যাস করিয়াছি এ সংবাদ কি নবদ্বীপবাসীরা 
শুনিয়াছেন ?” | 
নিতাই বলিলেন, “আমি শ্রাআচাধ্যরত্বকে সে সংবাদ লইয়া, 
গাঠাইয়াছি। 
আচার্যারত্বের নাম শুনিঘ়া প্রভু আশ্যর্য হুইলেন। বলিতেছেন, 
“উহাকে কোথা পাইলে % নিতাই তখন সংক্ষেপে সমুদায় কখ! বলিলেন । 
বলিয়া বলিতেছেন, “সম্ভবতঃ আচার্যারত্ব নদ্দিয়ায় তোমার সন্ন্যাসের কথা 
বলিয়াছেন। এখানে তুমি যে আসিয়াছ তাহার ঠিক সংবাদ তাহার! কেহ 
পান নাই, অতএব আমাকে আঁজ্ঞাকর, আমি নদে যাই, যাইয়া! সকলকে 
এখানে আনি ।” 
প্রভু বলিলেন, “তা বটে। আঁমি যদি ইহাদ্দিগকে দেখা না দিয়া যাই, 
তবে তাহারা প্র/ণে মগিবেন | তুমি যাঁও, তাহাদের সকলকে লইয়া 
আইস ।” প্রভুর এই অনুমতি পাইয়! নিতাইয়ের মনস্কামন। সিদ্ধি হইল। 
তিনি অতিশয় সুখী হইলেন, তাহার পরে আর একটু ভাবিতে লাগিলেন, 
ভাবিয়া বলিতেছেন, “প্রত | এ সংবাদ শুনিলে সকলেই আমিতে চাহিবেন, 
একেবারে নবদ্বীপ ভাঙ্িবে । আমার কাঁজেই জসকলকেই আনিতে 
হইনে) যিনি আদিতে চান তাহাকেই আনিব ?” 
নিমাই বলিলেন, “তাহার সন্দেহ কি? যিনি আসিতে চাঁন তাহাকেই' 
আনিবে ! আমি সকলের নিকট মহানন্দে বিদায় লইয়া যাইব ।” 
এই কথা শুনিয়া নিত্যানি্দ “থে আজ্ঞা” বলিলেন । নিতাই, “নে 
আজ্ঞা” বলিলেন, ইহাতে একটু আনন্দ প্রকাশ পাইল! নিতাই খবর 
শমতী বিষ্ুপ্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলেন, তাহাই তাহাকে আনিবার নিমিও 
গ্রভুর নিকট প্রকারাস্তরে অনুমতি চাহিতেছিলেন। তাই দুইবার জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “সকলকেই আনিব ?” প্রভুও বলিলেন, “হা, সকলকেই এনে11” 
ইহাতে নিতাই শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয্াকেও আনিতে পারিবেন, এরূপ অনুমতি 
পাইলেন বুঝিয়া, বড়ই আনন্দিত হইলেন। 'আর ফলেই আনন্দ, “যে আজ্ঞা”, 
কথায় প্রকাশ পাইল | প্রভু নিতাইয়ের আনন্দ দেখিয়া একটু জন্দিপ্ 
৪১ 
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হইলেন। 'আর তখন ভীহার মনে পড়িল যে,তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, 
আর শান্্রমত শ্রীমতী বিষুপ্রিয়াকে দেখিতে পারিবেন না। তখন ধীরে 
ধীরে বলিতেছেন, "জীপ! সকলকেই আনিবেন, ধে আসিতে চায় 
তাহাকেই আনিবেন,কেবল একজন ছাঁড়1।* 

নিতাই আবার কপালে ঘা দিলেন। কিন্ত তাহার আর দ্বিরুক্তি করিবার 
সাধ্য হইল না'। 

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ছিলেন ৰলিয়া শ্রীপ্রভু গঙ্গনান করিতে পারিলেন। 
নিতাই ঠিক অনুভব করিয়াছিলেন, নিমাইচ।দ সন্ন্যাস করির! শ্রীাঅদবৈতের 
বাড়ী আসিয়াছেন, এ সংবাদ দাবানলের ন্যায় চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল 
লোকে তখনি দলে দলে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। ' শত 
শত লোক “প্রভু” “প্রভু? বলিয়া টেচাইতে লাগিল। অদ্বৈতের বাড়ী প্রবেশ 
করিতে না পারিয়া, দ্বারীগণের নিকট “পথ ছেড়ে দে ওরে দ্বারী” বলিয়! 
মিনতি করিতে লাগিল। দ্বারীগণ তখন তাহাদের ইহাই বলিয়। নিরস্ত 
করিল, যে প্রভু অদ্য চারি দিবস জলমাত্র মুখে দেন নাই, তাঁহাকে 
সেবা করিতে দাও, একটু নিদ্রা যাইতে দাও, কল্য আসিও, প্রভুকে 
দেখাইব। 

আগের দিন প্রভুকে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই । প্রাতঃকাল 
হইতেই ভিড় আর্ত হুইয়াছে। প্রভু অতি প্রত্যুষে গান করিয়া খবরে প্রবেশ 
করিলেন, 'আর ক্রমে লোকের ভিড় বাড়িতে লাগিল। লোক, “প্রভু দর্শন 
দাও” বলিয়া, চীৎকীর আরম্ভ করিল। দ্বারীগণ আর হবার নিবারণ করিতে 
পারেন না। তখন শ্রীঅদ্বৈত এক উপায় করিলেন, প্রভূকে লইয়৷ ছাদের 
উপর উঠিলেন। প্রভু ছাদের উপর ফ%ীড়াইলেন, তাহাতে সকলেই তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন। 

উপস্থিতগণের মধ্যে কেহ প্রভুকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, কেহ দেখেন 
নাই । সকলেই নাম শুনিয়াছেন, সকলেরই মনে বিশ্বাস যে, তিনি পুর্ণ- 
ব্রহ্ম সনাতন, কি এরূপ একজন | দর্শকগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া কেহ 
ক্ষপ্র হইলেন না | সকলেরই প্রভুকে দর্শন একটি মহাভাগ্য বলিয়া 
বোধ হইল। সকলেই বড় আশ! করিয়! প্রভুকে দর্শন করিতে আদিফ়া- 
ছেন, এমত স্থানে নিরাশা হওয়ারই কথা, যেহেতু যেখানে অধিক" আশ! 
সেখানেই নিরাশী।| কিন্তু তাহা না হইয়া সকলে আশার অতিরিক্ত ফণ 
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পাইলেন | গ্রভুকে দর্শন করিয়া "সকলে “ইনিই সেই বে, সর্বজীবের 
গতি ও কাঁগ্ডারী” এইকরূপ বুঝিলেন। ভব সাগর পার হইবেন বলিয় প্রথমে 
গ্রভূকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, প্রতৃকে দর্শন করিয়া স্বার্থের কথা ভূলিয়! 
গিয়া আনন্দে সহত্র সহম্র লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল । সহস্র সহত্র লোকে 
ভূমিতে লুষ্িত হইয়া প্রণ।ম করিল, আর যাহার যেন্প শ্করিত হুইতেম্থিল 
সেইরূপ সহম্ত্র সহত্র লোকে স্ততি কি প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিমাইয়ের্‌ 
এক অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, যখন বহুতর লোকে তাহার শ্রীবদন নিরীক্ষণ 
করিত, তখন প্রত্যেক দর্শকের বোধ হইত থে, প্রভু তাহারই পাঁনে চাহিয়া 
রহিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক "দর্শকের বোধ হইতে লাগিল যে, নিমাই 
যেন তাহার কথা গুনিবার নিমিত্ত তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন। €সই 
সঙ্গে আনার সকলেরই আর এক ভাব হইল । সকলে লোক মাঝে 
ঈাড়াইয়া, ইহা সকলে ভূলিয়! গেলেন। এবৎ প্রত্যেকের মনে এই ভাক 
হইল যে তিনি আর প্রভূ ঈাড়াইয়া, উভয় উভয়েরই পানে চাহিয়া! রহিয়া- 
ছেন; আর প্রভু তাহার কথ! শুনিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া ধ্াড়াইয়। 
আছেন! কাজেই যাহার ষেরূপ মনের ভাব তিনি সেইরূপ মন উাড়িয়! 
বলিতে লাপিলেন। কেহ বলিতেছেন) “আমি পাপী, আমাকে উদ্ধার কর।” 
কেহ বলিতেছেন, “আমার নিমিত্ত আমি. কিছু চাছি না, যেহেতু আমি. 
তোমার দর্শনে নির্মল হইয়াছি। আমার পুত্রটিীকে ভাল. করু।” কেহ 
বলিতেছেন, “প্রভু! আমি ভব কৃপে পড়িয়া আমাকে উঠ।ও।” কেহ 
বলিতেছেন, “আমি অন্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলে পাপ হয়, আমার 
উপায় কিহবে? * শ্্রীগৌর অবতারে এই সময়ে, জীবের হাদয় হইতে 


* অনেকে এই প্রাচীন পদটী শুনিয়া] থাকিবেন, সুতরাং এইটী এখানে দিলাম । 
প্রভুর দর্শনে লোকের ক্ষনে কি ভাব হইল তাহা এই গীত দ্বার] কতক প্রকাশিত হুইবে। 
প্রভু দন্নাল আমি সাধু মুখে শুনেছি। 
অকুল পাঁথারে পড়ে ডাকৃতেছি। প্র 


তুমি, দিয় চরণ তরি, উঠাও কেশে ধরি, 
আমি ভবার্ণবেতে ডুবে রয়েছি ॥ 
অস্পৃশা পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুষি, 
অগতির গতি প্রভূ মনে জেনেছি। 
তুমি করিয়! অধম তারণ, নাম ধর পতিত গান, 
আমি অধম জনার হতে শুনেছি । 
করিতে পতিত উদ্ধার, প্রকাশ হয়েছ এবার, 


মোর লমান পতিত, প্রভু কোথা পাবে আর! 
গ্রভু ঘে তোমার শরণ লন, ভার দশ কি এমন হয়, 
আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি ॥ 


৩২৪ জীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


যে সমুদায় প্রার্থনা উদ্দিত হইয়াছিল, এবূুপ কোন কালে, কি কোন দেশে 
হয় নাই। 
_ প্রভু ছাদের উপর বসিলেন, চতুপ্পার্্থ হইতে বহত্র লেক তাহাকে 
সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই দর্শন সুখ ছাড়িয়া গৃহে 
গমন করেন এরূপ কাহারও ইচ্ছ! হইতেছে না। গ্রভূ বণিয়া, আর ভক্তগণ 
চতুষ্পর্খে বসিয়া । শ্রীমদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ভাল প্রভূ, আমার 
“€টী কথার উত্তর দিতে হইবে। আন্ন্যানীগণ পোঁহহং বাঁদী, অর্থাৎ 
শগ্সবানের সহিত তাহারা আপনাদ্িগকে অভেদ মনে করেন। তাহার! 
ভগবানকে অদ্বৈত ভাবে ভজনা করেন, তুমি জীবকে ভক্তি পথ অর্থাৎ 
দ্বৈত ভাব শিক্ষা দ্রাও, তুমি তাহাদের পথ কেন অবলম্বন করিলে %” 
শ্রীগৌরাঙ্গ হামিয়া বলিলেন, গক্সামিও শ্রীঅদ্বৈতকে ভজনা করি। 
সল্ন্যাসীদিগের যে অদ্বৈত তিনি শক্তিন্প ও নিরাঁকার। এখন সেই 
শ্রীঅদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়া শাস্িপুরে জন্ম লইয়াছেন।” ইহাতে 
ভনঅদ্বৈত বলিলেন, “তুমি সরস্বতী পতি, তোমার সহিত কণথাক্স 


পারিব কেন %” 


একবিংশ অধ্যায় 


চলে নন্দ রাজ রমণী, -বলে কোথারে নীলমণ্ি 
একবার দেখ। দে আমান ॥প্র 

চলশেখরকে নিত্যানন্দ পথ হইতে বিদায় করিলে তিনি দ্রুতবেগে 
সিরা শ্ীঅদ্বৈতকে সমুদায় কথ! বলিলেন, শ্রীঅদ্বেত অমনি কয়েক ব্যক্তি 
সঙ্গে করিয়া নৌকাসহ শান্তিপ্ব্র অপর পারে গমন করিলেন । চক্রশেখর 
শ্ীঅদ্বৈতকে পাঠাইয়। দিয়া নবদ্ধীপে আপন গৃছে গমন করিলেন। আপন 
বাড়ী আইলেন বটে, কিন্তু ষে কারণেই হউক প্রভুর বাড়ী যাইতে পারিলেন 
না। হয়, ভাবিলেন, ঠিক সংবাদ? কিছু তাহার নিকট লাই, যেহেতু তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গকে মাঠের মাঝখানে রাথিয়া আ'সিয়াছেন, তাই শচীর কাছে 
আর গমন করিলেন না। ন1 হয় ভাবিলেন, নিমাইকে বাড়ী আনিতে গিয়া 
বিদায় করিয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনি আর শচী দেবীকে কি বলিয়া! মুখ 
দেখাইবেন ? শচী বিষুবপ্রিয়ার নিকট কাজেই তিনি কিছু বলিতে গেলেন 
না। কিন্তু ভক্তগণ অনেকে তাহার মুখে সন্াসের বৃত্তান্ত শুনিলেন। 

আচাধ্যরত্ব নবদ্বীপে আসিব! মাত্র এ সংবাদ অনেকে জানিতে পারিলেন। 
কাজেই প্রভুর সংবাদ শুনিতে অমনি তাহারা তাহার নিকট দৌড়িলেন। 
আচাধ্যরত্ব প্রথমত তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রোদন 
করিতে লাণিলেন। তাহার কারণ,--কি বলিবেন ৫ সকলে, “কোথা প্রভুকে 
রাঁখিয়। আইলে বল) বল, বল” বলিয়। দাপাদ্দাপি করিতে খাকিলে-_- 
আচার্ধ্য রতন কান্দি কহেন গবারে। 
“কি জিজ্ঞাস আর ?” বজ্রপাত হল শিরে॥ 
সমাপ্ত হইল সংবীর্ভন নৃত্য খেল৷ 
সেই সব! প্রেমের বিলাস বাক্য ধারা ॥ 
দৃষ্টি ছাড়ি মো৷ সভার হৃদয়ে রহিল। 
দৃষ্টি সখ নবদ্ীপব।সীর ফুরাইল ॥ ".. 


৩২৬ শ্রীঅমিষ্ব নিমাই-চরিত। 


প্রভুর সেই প্রীতি সেই সকল করুণা। 

স্মৃতি মাত্র করিতে তা রহিল ঘোষণ! ॥ 

“হাহ! প্রভু গৌরচন্ত্র তোমার মন্যাস। 

আমা সকলের করিণেক সর্বনাশ ॥* 

প্রভৃর সন্ন্যাস শুনি আচাধ্যের মুখে। 

সব তক্তগণ শুন্য দেখে তিন লোকে ॥ 

মুচ্ছিত হইয়া কেহ ভূমেতে পড়িল । (চৈতন্যচজ্রোদয় নাটক) 

কিন্তু প্রভুর বাড়ীর কেহ কিছু শুনিলেন না। 

এ দিকে শ্রীনিত্যানন্ন অতি প্রত্যুষে শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া 
নবদ্বীপ চলিলেন। শান্তিপুর নবদ্বীপ চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। 
অর্ধ পথ খুব হাটিয়া আইলেন | নবহ্থীপ দেখ! যাইতেছে, শ্রীনবন্ধীপ 
দেবীকে যাইয়। কি বলিবেন ? শচী দেবী কি বাচিয়া আছেন? 
বিষ্ুপ্রিয়ার কি অবস্থা এই সমস্ত চিস্তা একেবারে উদয় হইল। নিত্যা- 
লনদোর আনন্দ ফুরাইল, ও তখন ক্রেশে ধুলায় গড়।গড়ি দিতে লাগিলেন | 
নিত্যানন্দ উঠিলেন, আবার চলিলেন, আবার ধুলায় পড়িলেন। আবার 
ভাবিতেছেন, তাহার এখন শোকের সময় নয়। প্রভু শাস্তিপুরে আছেন 
এই শুভ সংবাদ যত শীত পারেন দিতে হুইবে। আবার দৌড়িতে 
লাগিলেন । নদিগ্লায় প্রবেশ করিয়া নিত্যানদ্দের বোধ হইল ষেন সুখের 
নদিয় ছারে থারে গিয়াছে । যেন প্রত্যেক বাড়ী, গলি, বৃক্ষ, লঃ, পণ্ড, 
পন্মী, রোদন করিতেছে । প্রকৃত কথা, বাহিরের জগত, জীবের ইচ্ছামত 
কান্দিয়/। কি হাসিয়া থাকে। নিত্যানন্দ হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, সাহার 
বোধ হইল ত্রিজগত ক্রন্দন করিতেছে । নিত্যানন্দ প্রভুর বাড়ী যাইগ্লেন, 
তখনও প্রতু;ষ। বাড়ী নীরব! নিতাই ভাবিতেছেন, এর1| কি বেচে আছে? 
প্রভুর আঙ্গিনাগ্ন গমন করিলেন, সেটা গৌর 'প্রিয়লগণের নৃত্য করিবার 
স্থান। পতি সোহাগিনী রমণী, অকম্মাৎ বিধবা ছইলে যেরূপ দেখায়, সেই 
আঙিনা তাহার ন্যায় বোধ হইতেছে । 

নিত্যানন্দ আঙ্গিনায় দীড়াইয়া, “মাঃ “মা” বলিয়া ভঙ্গত্বরে ডাকিলেন। 
শচী ঘরে ছিলেন, নিতাইয়ের গলার সাড়া পাইয়া বলিতেছেন, “কেও নিতাই 
আমার নিমাইকে এনেছ?" ইহ বলিয়া ১বাহিরে [্লাইলেন। বিস্ুপ্রিয়াও । 
উঠিলেন, তিমিও দ্বারে দাড়াইলেন, আর প্রভুর; বাড়ী যাহার ছিলেন 


শচী সুক্ছিত1। ৩২৭ 


তাহারা নিতাইকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। নিতাই আসিয়াছেন, এ সংবাদ বাড়ী 
বাড়ী গেল, প্রভুর বাড়ী লোকারণ্া হইয়া গেল। 

যখন নিতাই ও শচীর মিলন হুইল, তখন মুরারি গুপ্ত সেখানে ফঈাড়াইয়, 
তিনি সেই মিসন যেরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট । তিনিকি 
বলিতেছেন শ্রধণ করুন-_ 


প্রেমাবেশে প্রতৃরে রাখিয়। শাস্তিপুরে। 
নিত্যানন্দ আইলেন নদিয়া নগরে ॥ 
ভাবিয়া! শচীর ছুঃখ নিত্যানন্থ রাক়। 

পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥ 
ক্ষণেক সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে। 
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে ॥ 
দাড়াইয়! মায়ের আগে ছাড়য়ে নিখাস। 
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস ॥ 
কাতরে পড়িয়৷ শচী দেখিয়। নিতাই। 
কদি বলে, “কোথ। আছে আমার নিমাই &” 
“ন। কান্দি শচী মাতা শুন মোর বাণী । 
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌর গুণমণি ॥ 
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইল! শাস্তিপুরে। 
আমারে পাঠাইয়া দিল তোমা! লইবারে ॥ 
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্যাসের কথা । 
অচৈতন্য হয়ে ভূমে গড়ে শচী মাতা ॥ 
উঠাইল নিত্যানন্দ, “চল শাস্তিপুরে । 
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে ॥ 
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নিয়া নিবাসী । 
সবারে ছাড়িয়। নিমাই হুইল জন্যাসী ॥ 
কহয়ে যুরারি গোরাটাদ না দেখিলে । 
নিশ্চক্স মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গা জলে ॥ 


, মাঁপিনী প্রভৃতি প্রবীণ। রমণীগণ প্রভুর বাড়ীতে শচীকে বিরিয়াছিলেন। 
আবার অল্পবরস্ক। কয়েক জন রমণী শ্রীবিষুংপ্রিয়ার সেবার নিমিত্ত ছিলেন। 


৩২৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


শচী যখন বাহিরে আইলেন, পাঁছে পাছে মাপিনীও আইলেন। শচী 
নিমাইয়ের জন্্যাসের কথ! শুনিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

অনেক জন্তপ্ণে শচী চেতন পাইলেন। মাগিনীকে অধলম্বন করিয়! 
উঠিয়া বসিলেন, বন্সিয়। বলিতেছেন, "মাপিনি ! নিমাই নাকি অদৈতের 
ঘরে আমাকে নিতে পাঠাইয়াছে ? চল যাঁই।” বলিয়া চুপ করিলেন। 
আবার বলিতেছেন, “নিমাই এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছে, না আর তাহাকে 
দেখিব না। গঙ্গায় ঝাপ দিয়া মরিব।* আবার চুপ করিলেন। একটু 
পরে উঠিপ়, “নিমাই” “নিমাই” বলিয়া ছুটিলেন। * তখন সকলে: ধরি- 
লেন, ধরিয়া বসাইলেন | শ্রীবাস বলিলেন, “মা! একটু অপেক্ষা কর, 
দোলা আসিতেছে, তাহাতে যাইবেন। আমরাও যাইব, যাইয়া সকলে 
মিলিক্সা তোমার নিমাইকে ধরিয়া নদ্দিয়াষ “নিব ।৮ 

প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলে চলিলেন। .ধিনি শুনিস্নে 
তিনিই চলিলেন। শ্ত্রীলোকও চলিলেন। সকলেই প্রভুর বাড়ীতে 
আসিয়া জুটিতেছেন। শুধু ভক্ত নন, যাহার। পুর্বে শত্রু ছিলেন, তাহারা 
পধ্যস্ত। 

পুর্ববে বণিয়াছি শ্রীনবদ্ধীপে তিন শ্রেণীর লোক ছিলেন। এক শ্রেণী 
প্লীভূর ভক্ত; এক শ্রেণী পরম শত্রু, আর এক শ্রেণী ইহাও নয় উহাও 
নয়। প্রভুর সন্যাসে এই তিন শ্রেণী আর থাকিল না, সকলেই প্রভুর সন্গ্যাসে 
রোদন করিতে লাগিলেন। আদবে শ্রানিমাইয়ের প্রতি কাহার ক্রোধ 
হওয়া আশ্চর্য;। যখন বালক ছিলেন, তখন বাহিরের লোকে, তাঁহার 
ুর্ব্‌ ত্ুপনায়, আমোদিত ব্যতীত বিরক্ত" হইবার কারণ পাইতেন না। 
বথন বিদ্যাভ্যাস করিতেন, িখন' কাহাকে মর্শ্টে আঘাত করিতেন না। 
যাহা কিছু কোন্দল করিতেন, সে কেবল নিজজনের সহিত । যখন সংসারী 
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€ হেদে গে! মালনী লই চল দেখি যাই। 
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই ॥ 
মে ঠাচর কেশ হীন কেমনে দেখিব। 
নাযাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিষ ॥ 
এত বললি শচী মাত। কাতর ভইয়]। 
শান্তিপুর যুখো-ধায় নিমাই বলিয়া || 
ধাইল নকল লোক গোঁরাঙ্গ দেখিতে । 
বাহদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কানদিতে | 


শত্রু পরাণ্ত হইলেন। ৩২৯ 


িলেশ, তখন পরম পণ্ডিত, সেহশীল, উদার, বদান্যবর, 'নির্শাপল চরিত্র, 
মধুরভাবী, কৌতুক-প্রিয়। যখন ভক্ত হইলেন, তখন তাহাকে দর্শনে লোকের . 
হুদরয় দ্রব হইত। তবে তাহার শত্রু হয় কেন? 

কিন্ত জগতের নিয়মই এই যে, সব স্থানে, সব অবস্থার বিপরীত দেখিবে, 
বিপরীত ব্যতীত সংসারের কার্য্যই চলে না। অমাব্স্যা ও পুর্ণিদা যেবপ 
শ্্লে আবদ্ধ, সেইরূপ ভাল মন্দ, তুখ ছুঃখ শ্ব্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। 
বিনি লোকের প্রিয় হয়েন, তিনি শুধু মেই কারণে অন্তের অগ্রিয় হয়েন। 
এই সমুদায় দেখিয়া শ্রীীয়ান ও মুসলমান, গয়ভানের, হিন্দগণ, দেবতা ও 
অসুরগণের, অস্তিত্ব ্বীকার করেল। এম্ন কি, শ্রীভগবানের শত্রু ভাছেন' 


ইহা সকল ধর্ধই বলিয়া থাকেন। 


এই নবছ্বীপে শ্রীনিমাই শক্রবশ্রান্দু বশীভূত করিবেন, তাহার মন্ন্যাসী 
হইবার মেই এক কারণ। শ্রীকৃষ্ণ *কৎসকে বপ করিষা বশীভুষ্ভ করেন, 
ভগবান এ অবতারে কঠিন জীবণকে কাকরুণ্যরসে দ্রব করাইয়া নিক্দ্রল 
এবং বশীভূত করিলেন । 

যখন সকলে শুনিজেন যে নিমাইপণ্ডিন সন্ন্যাম-ধন্ম আশ্রয় করিয়া গৃহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাহার পুর্মকার পদ, মর্ধ্যাদা, ধন, গাহন্থ তুখ, রূপ, 
বম, আর এখনকার দীনাব্থা মনে করিয়!, সকলেই হাহাকার করিয়। 
উাঠলেন। নিমাইয়ের পরম শক্র যিনি তিনিও বলিতে লাগিলেন, "নিমাই- 
প্ডিত সত্যই মহাপুরুষ! আমরা ভাবিভাম, বুদ্ধিণলে তিনি তাহ।র গার্ধদ- 
গণকে স্তম্তিত করিয়। আাহাদিণের মর্নন্লাশ করিতেছেন । তাহ। নয়, তাহা 
নয়। এমন মহাজনকে আমরা চিনিতে নাপারিয়! দিনটা করিয়াছি । ছি"! 
অতি গহিতি কাব্য হইয়াছে। এশন তাহাকে পাই তবে চরণে পড়িদ। 
মা প্রার্থনা করি |” তাহারা যখন গ্ুনিলেন যে, নিমাই পর্ডিত - শান্তি" 
পুরে অদ্বৈতের ঘরে আছেন, তখন তাহারা তাহাকে দর্শন করিতে 
টুটিলেন। | 


আর এক বল নিমাই পণ্ডিতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জননীর ও 
ঘরণীর অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন তীহারা কাদিতে লাগিলেন। উহার! 
গ্রভুন বাড়ী,শচী ও বিষ্ুপ্রিয়াকে যথা সাধ্য সানা করিতে দৌড়িলেন। 
ভক্তগণের তখন কান্দিবার অবস্থা হয় নাই, কিন্ত তাহাদের দশা দেখিয়াও 
অনেকে কান্দিতে লাগিলেন। সেই যেপ্কি হোল” “কি হো” ক্রন্দন 
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৬৩৪ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত । 


য়োল উঠিল, তাহা দাবানলের ভায় সমন্ত গৌড় দেশ বিস্তার হইয়া 
পড়িল। | 
ভক্ত ও অতক্তগণ একত্রে শাস্তিপুর যাইবার নিমি্ত প্রভুর বাড়ীতে 
সমবেত হুইয়াছেন। দোলা আসিয়াছে, আঙ্গিনাম্ন রহিয়াছে। শচীকে 
মাপিনী প্রভৃতি ধরিয়। দোলপার নিকট লইয়া গেলেন, শচী দোলা ধরিয়। 
দাড়াইয়্াছেন, ভিতরে যাইবেন উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সমর সকলে 
ত্রীলোকের ভূষণ ধ্বনি শুনিলেন। ধ্বনি শুনিয়া সকলে মুখ তুলিয়া দেখেন, 
আপাদ মস্তক অবগুঠনে আবৃত, কোন অল-বয়স্কা বালা, তাহার সম-বরস্কা 
অন্য আর এক জ্‌নর আশ্রয় লইয়া অদিতেছেন! সকলে ভাবিতেছেন, 
ইনি কে? কিন্ত তাঁহাদের অধিক ক্ষণ ভাবিতে হইল না। যেহেতু সেই 
অবগুঠনীবৃত নব-বাল, প্রতি পদবিক্ষেপে মনোহর ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে 
আগমন করিয়া, শচীদেবীর অঞ্চল ধরগ্া'দ।ড়াইলেন। 

তখন সকলেই বুঝিলেন তিনি শ্রীমতী বিষুি প্রা! 
ইহাতে অপরূপ কারুণ্যরসে ত্রিজগত প্লানিত হইল । তখন শাশুড়ী বধু 

ছুই জনে সেই লোকের মাঝে দাড়াইলেন। শচী বধূর দিকে ফিরিয়া, 
তাহার মুখপানে চাহিঙ্া, স্তত্তিত হইয়া! দ্াড়াইলেন। বিষুপ্রিয়া শাশুড়ীর 
অঞ্চল ধরিয়। মস্তক অবনত করিয়া দাড়ইলেন । এও কি প্রভুর লীলা! 
খেলা? এই যে সহল্স ভক্তগণের মধ্যে প্রভৃর ঘরণী ও জননী দাড়াইলেন 
তাহার কারণ কি এই যে, জীবগণ এই দৃশ্য ধ্যান করিবে, করিয়া তাহাদের 
হাদয় কর্ধিত ও পরে কারুণ্যরসে সিঞ্চিত করিবে? শচী পধ্যন্ত স্তম্ভিত 
হইলেন, আপনার দুঃখ গুলিয়। গ্বেলের্ট অন্যের কি কথা? 

 শ্রীনিত্যানন্দ ঝড়' বিপন্ন হইলেন | ঝিষুপ্রিয়াকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা 
নাই,আর তখন বুঝিলেন ষে, প্রভু উত্তম আজ্জাই করিয়াছিলেন | শ্রীমতী 
বিফুপিয়া জেখানে যাইয়াকি করিবেন? প্রচ তাহার মুখ দেখিবেন না; 
তাই সন্গযাস কইয়াছেন। প্রভু যদি শুনিতে পান যে, বিষুণপ্রিয়া আসিয়া- 
ছেন। তবে একেবারে দৌড় মারিবেন । আর বিক্রিয়া গমন করিলে 
যদি দৌড় মারেন, তবে আীমতীর বা কিস্থুখ হইবে? ভিন্ন লোকেও নিন্দা 
করিবে, হয় ত বলিবে প্রভুর ম্ন্যাস একটি ভণ্ডামি মাত্র, আর কিছুই নয়। 
এই সমুদয় চিন্তা! নিত্যানন্দের হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্তায় আসিয়। উপস্থিত 
হইল। তখন নিতাই সব্বজনকে শুনাইয়া, অতি কাতরস্বরে অথচ দৃঢরূপে 
বলিলেন, "ভ্রীমন্তীকে লইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই ।” 


প্রিয়াজী লুকাইলেন। ৩৬১ 


যখন বিস্ুপ্রিয়। আসিয়া শাগুড়ীর অঞ্চল ধরিয়। ফাড়াইলেন, তখন প্রথমে 
সকলে -স্তত্তিত হইলেন. | তাহার পর তাহার! সেই মর্শভেদী আতখাত 
সামলাইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন । কিন্তু নিতাইয়ের 
মুখে এই কথ। শুনিয়া সকলে আবার স্তত্তিত হইলেন। 

লোকের এই স্তম্তিত ভাব শচী ভঙ্গ করিলেন। র্বাগ্রেই তিনি 


বলিলেন, “তবে আমিও যাইব ন1।৮ 

এই কথ। শুনিয়া লোকে স্তভিতের উপর স্তন্তিত হইলেন। কে থে 
কি বলিবেন, কেহ স্থির করিতে না পারিয়] ভূবন অন্ধকার দেখিতে লাগি- 
লেন। এবার শ্রীনতী বিফুপ্রিয়া লোকের জ্ুস্তিতভাব ভঙ্গ করিলেন। . যখন 
শঠী বলিলেন, “তবে তিনিও যাইবেন না,” তখন তিনি মনে একটু চিত্ত 
করিলেন, আর কোন উক্তি না করিয়া যে পথে আগিয়াছিলেন, অমনি 
সেই পথ, সেই আপাদ-মস্তক বগ্তার্ৃত'নব-বাঁল। শ্তীবিষুঃপ্রিয়া, দেই সখীর 
ভার্গে নির্ভর করিয়া, ভূষণ-ধ্বনি করিতে করিতে, গৃহাভ্যস্তর দিকে গমন 
করিতে লাগিলেন | এইরূপে মহামায়াতনয়া, * চকিতের ন্যায়, জীবকে দর্শন 
দিয়! মহামায়ায় অভিভূত করিয়া, তিলার্থে গৃহভ্যস্তরে অদর্শন হইলেন। 
তিনি কি কীদ্দাইতে আমিযাছিলেন? তিনি না তাহার পতি-মুখে শুনিয়া- 
ছিলেন যে, জীবকে ক্রন্দন করাইবার নিমিন্ত তাহার পতির অবগার ? 
ত[হার পতি বলিয়।ছিলেন যে, তাহার ও তাহার নিজজনের নধনজল দিয়! 
কলুষিত জীবকে ধৌত করিবেন। তাই কি পতির যেপ্রিয় কার্য তাহ।ই 
সাধন করিবার নিমিত্ত বাহিরের জীবকে এই অবস্থায় দর্শন দিলেন? 
শ্রীমঙ্গ "ইতে ভূষণ-ধ্বনির কথ! আমি দুইবার উল্লেখ করিলাম । তাহার 
কারণ, এই ভূষণ-ধ্বনি উপন্থিতগণের কর্শে বজের ন্তায় বেদন| দিতে 
ছিল | * শ্ীমতীর ধীরে ধীরে গমন সকলে নীরব হুইয়া দাড়াইয়! দেখিতে 
লাগিলেন । কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেহ কান্দিতেও 
পারিলেন না। 


শচী বসিয়া পড়িলেন। 
একটু পরে বলিলেন, "আমাকে বৌমার নিকট লইয়া চল ।” সকলে 
তাহাকে সেখানে লইয়া গ্নেলেন। শচী অভ্যন্তরে আগমন করিয়া বলিলেন, 


১১১১ 
গজমতীর জননীর নাম*মহামায়! | 


৬৩২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত। 


তাহার নিমাইস্কে দেখিবার নিমিত্ত গমন উদ্যোগ অন্তায় হইয়াছে, তিনি 


য।ইবেন না। 
বিছুপ্রিয়া ইহাতে লজ্জিত হইলেন ।  ভাবিলেন, তিনি জননীকে 


অহেতুক দুঃখ দিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে যখন শ্ট্রীনিতাই বলিলেন যে, 
প্রভুর শ্রীমতীকে লইবার অনুমতি নাই, তখন প্রথমে আপ্রিয়াজী এই সংবাদ 
বজ্জাঘাতের স্াপ়্ বোধ করিলেন। কিন্তু তখনি হৃদয়কাশ পরিক্ষার হইয়। 
শে, ও উহ'তে আনন্দচশ্বের উদয় হইল। প্রথমে শুনিয়া ভাবিলেন যে, 
কি অন্যায় ! কি অন্যায় ! কেবল আমি না? ত্রিলোকের সকলে 
দেখিতে পারে, কেবল আমিই না? * যদি প্রভুর ঘরণী নাহইতাম, তবে 
আমিও যাইতে পারিতাম । আমার কেবল মাত্র অপরাধ যে, আমি 


তাহার ঘরণী | 
তখনি মনের মধ্যে যেন কেহ বূলিতে লাগিল, “তাল শ্রীমতি ! তুি 


নিমাইয়ের আধা হইয়া তাহার দর্শনে বঞ্চিত হইবে, নাতাহার আধা না 
হইয়া দর্শন পাইবে? তুমি কি চাও?” অমনি মনে মনে উত্তর করিতে- 
ছেন,“সে কি! আমি জীগৌরাঙ্গের আধা, শ্াগৌর আমার আধা, এ সম্পর্ক 
আমি কোনলাভের নিমিন্ত ছাড়িতে পারি না। নাহয় দেখা না হবে, 
তবুত আমার আমার বস্ত মকলে দেখিয়। নয়ন তৃর্থি করুক। আমার 
ইহাতে ঈর্ধ। কেন হইবে? ত্রিজগত আমার হৃদয়ের রত্ব-হার দেখিবার 
নিমিত্ত দৌঁড়িতেছে । ইহ! অপেক্ষা আমার ফৌভাগা ও আননের বিষন্ন 
আরকি হইতে পারে সকলে দেখুক, দেখিয়া আগার ভ।গ্যকে প্রশংসা 
করুক। আমি নাই দেখিল!ম, সামগ্রী আমারি ত ?” 

ক্রমে জ্দয়ে গৌরব আসিয়া ভরিয়া যাইতেছে । আর সেই জঙ্গে 
আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে । ভাবিতেছেন, "ত্রিন্গত একদিকে, আর 
আমি একদিকে । আম।র প্রভূ আমাকে ভ্রিজগত্তের সহিত পৃথক করিলেন! 


সপ পপাসপিীসপসসপসপসট 





* আম। লাগি এভু মোর করিল নন্্যান। 

ফিবিম্লা যদ্যপি আহল। অদৈতের বান। 

তরী পুক্ষ বাল-নৃদ্ধ ঘুবতী মুবক। 

দেখিতে আনন্দে ধাঞ্ক। চলে নব লোক ॥ 

কোন অপরাধ কৈনু যুক্রি অভাগিনী। 

দেখিতেও অধিকার ন] ধরে পাপিনী ॥ 

প্রভুর রমণী ঘপি না করিত বিধি। 

তখাপি গাই তু দে” ভূ গুননিরি॥ চেজ্োদয় নাটক) 


বিষ্ুপ্রিয়ার গৌরব । ৩৩৩ 


ইহাতে এই প্রমাণ হইল যে,হয় আমি প্রভুর একমাত্র অরি, আর ন। হয়, 
সর্বাপেক্ষা ব্লভা! কিন্ত তিনি ত আমার শক্র নহেন, তাহা হইলে আমাকে 
যেরূপ ত্যাগ করিলেন, তেমনি অন্ত একজন রমণীকে কৃপা করিতেন। তাহ! 
তকগিলেন ন1? সগ্যানে বড় ছুঃধ, লোকে তাহার ছ.খ দেখিয়। কানিবেও 
সন্নযাসের অর্থ আমাকে ত্যাগ করা, অতএব আমাকে ত্যাগ করাই তবে 
তাহার সর্ধপ্রধান দুঃখ, যে দুঃখে লোকে কান্দিবে।* আমাকে ত্যাগ 
করা যদি তাহার সর্বাপেক্ষা ছুঃখ হইল, তবে আমার সহিত মিলন তাহার 


সর্বাপেক্ষা সুখ, আর আমি তাহার সর্পধাপেক্ষা নিজজন 1)? 
যখন শ্রীমতীর হৃদয়ে এই সকল ভ'ব'তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে ছুঃখ-মাগর 


হইতে তুখের রাজ্যে ভামাইয়া লইয়! গিয়াছে, তখনি শচী আসিয়া বলিলেন, 
"তিনিও নিমাইকে দেখিতে যাইবেন না।” বিষ্ুপ্রিয়া ভখন অতি অনায়াসে 


শচীকে প্রবোধ দিয়া শান্ত কবি”্সন)। আর শাম্তিপুরে যাইবার সম্মতি 
করাইলেন। ৃ 
শ্রীভগবান ব্যতীত আর সকলেই একটু না একটু স্বার্থপর | প্রথমে 


সকলেই আপনাদের মনের ভাবতরঙ্গে বিষুঃপ্রিয়াকে একেবারে ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন, শচী পধ্যন্ত । যখন বিষুপ্রিয়াকে সকলে দর্শন করিলেন, 
তখন তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। যখন শ্রীমতী, প্রীনিতাইয়ের 
মুখে কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া আবার অভ্যন্তরে লুকাইলেন, তখন একা শচী 
নয়, ভক্তমাত্রে মঙ্কল করিলেন যে, প্রভৃকে কেহ দেখিতে যাইবেন না । + 
শচী যখন বুঝিলেন বিষুণপ্রিয়ার কোন ছুঃখ নাই, তিনি আনন্দ-সাগরে 
ভাসিতেছেন, তখনই শাস্তিপুরে যাইতে সম্মত হইলেন | তাহার সঙ্গে 
ভত্তগণও চলিলেন। 
বিসুতপ্রিয়া জনকয়েক সঙ্গিনী লইয়! গৃহে রহিলেন। দোলায় চড়াইয়া 
শচীকে অগ্রে করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে শাস্তিপুরাভিমুখে 
চলিলেন, কাহারা ও কতজনে এইরূপে চলিলেন, তাহ। চৈতন্তচন্ত্রোদয়ে 
এইরূপ বর্ণিত আছে । যথা -- 
* কার উপরে কর অভিমান, অবুঝ প্রাণ। প্র 
তোমার অঙ্গে নৃতন শাড়ী, তার কৌপীন পরিধান ॥ 
শীত গ্রীষ্মে রৌদ্রে সে যে, তুমি থাক গৃহ ম]ঝে। 
ণ নেশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান ॥ (বলরাম দাস) 


1 বিষ্,প্রিয়া দশ! দেখি যত ভক্তগণ। 
দ্বিগুণ হম :থ না করে গমন ॥ (চক্দ্রোদয় নাটক) 


৩৩৪ শ্ীঅমিয়-নিমাই-চরিত। 


লক্ষ লক্ষ লোকে ধায় উর্ধধ মুখ করি। 
অন্ন জলত্বর দ্বার সব পরিহরি॥ 
ঘর হতে বাহির না হয় কুল-নারী। 
তারাও ধাইয়া যায় সব পরিহরি ॥ 
বৃদ্ধ সব নড়ি হাতে মন্দ মন! ধায়। 
শিশু সব আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যায়॥ 
যে সব পণ্ডিত পুর্বে উপহাল কৈল। 
তাহারাও উত্কঠাতে ধাইয়! চলিল ॥ 
অর্থাৎ প্রভূ আবার বিদায় হইবেন, তাহাতেই নবদ্বীপবাসীগণকে 
আকর্ষণ করিতেছেন। 
যখন নদিয়া শূন্য হইল, সকলে শাস্তিপুরে ধাবমান হইলেন, তখন শ্রীমতী 
এলাইয়! পড়িলেন। তখন আপনার মন্দির__ 
কান্দে দেবী বিষুত্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়।, 
লোটায়ে লোটায়ে ক্ষিতিতলে। 
“ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে), 
কান্দিতে কান্দিতে ইহ! বলে ॥ 


এ খবর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী করি, 
কার বোলে করিলে সন্সযাস। 

বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাধ, 
তবে সে করিল বনবাস | 

পুরবে ননের বালা, [ও যবে মধুপুরে গেলা, 
এড়িয়৷ সকল গোপীগণে। 

উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ব জানাইয়া, 
রাখিলেন ত1 পবার প্রাণে ॥ 

টাদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, 


না| করিব সে সুখ-বিলাস।" 


এ দেহ গঙ্গায় দিব, চতোমার শরণ নিব, 
বাসর জীবনে নাই আশ॥ 
এদিকে শাস্তিপুরের যাত্রীগণ শচীর দোল! আগে করিয়া মহা! কলরবরে 
সহিত হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিক্লাছেন।, বানুঘোষ তাহার নিজের 


মতা পুত্র। | ৩৩৫ 


পদে, যাহ পাঠক মহাশয় একটু পূর্বে পড়িয়াছেন,--বলিতেছেন ষে, তিনি 
সেই সঙ্গে *কান্দিতে, কান্দিতে” চলিয়াছেন । শাস্তিপুর যাইয়া দেখেন 
লোকের ভিড়ে পদ্বিক্ষেপ দুক্ষর। কিন্তু শে।কে যখন শুনিল যে, নদেবাসী- 
গণ মআসিতেছেন, অমনি সকলে হরিধবনি করিয়া! পথ ছাড়িয়া দ্রিল। তখন 
উভর দলে, যাহার! ছিলেন, আর ফাহারা আমিতেছেন,-হরিধবনি করিতে 
লাগিলেন। প্রস্থু প্রভৃতি সকলেই তখন শ্রীঅদ্বৈতের ছাদে বমিয়া। 
হঠাৎ কলরব বুদ্ধ দেখিয়। আ্টীঅদ্বৈেত ছাদের উপর উঠিয়া ফাঁড়াইলেন, 
দাড়াইয়া বলিতেছেন, “এই নদেবাসীগণ আটইলেন !” অমনি প্রভুও উঠিয়! 
দাড়ইলেন। মকলে দেখেন সর্বাগ্রে দোলা, তাহার মধ্যে শচী মুখ বাড়াইয়! 
তাহার পুক্রকে ইতি উতি চাহিষা খুজিতেছেন। প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না 
পিড়ি বাহিয়। নীচে চলিলেন। এদিকে চারি পাঁচ জন বলবান দ্বারী, যাহারা 
দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহার! দেখিল প্রভুর জননী ও নদেবামীগণ দ্বারের 
আগে আইলেন, অমনি সন্ত্রমে তাহার। দ্বার ছাড়িয় দিষা তাহাদিগকে প্রবেশ 
করাইল। দোল! আঙ্গিনায় নামিল। অআন্ন্যানীর সন্ন্যাসী ব্যতীত আর 
কাহাকে প্রণাম করিতে নাই। নিমাই তাহা মানিলেন না, দোল। নামিলেই 
অমনি ভুমিলুঠিত হইয়া অননীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাহার পরে 
হস্ত ধরিয়। জননীকে দোল! হইতে নামাইলেন। শচী নিমাইয়ের অঙ্গে ভর 
দিয়া বাহিরে আইলেন, কিন্ত দাড়াইতে না পারিয়! বসিয়া পড়িলেন। 
নিমাই জননীকে আবার প্রণাম করিয়া, তাহাকে স্ব ও প্রদক্ষিণ করিতে 
লাগিলেন। ৰলিতেছেন, “ম1! ব্রিজগতে যত সুন্দর বস্ত সব তুমি, তুমি 
দয়া, তুমি ভক্কি-রূপিণী। তুমি জীবকে কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে পার, তুমি ভুবুন 
পবিত্র কিয়] থাক, এমন কি, তোমার নাম যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়।” 
করযোড়ে জননীকে গ্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর সম্মুখে আমিয়।! এক 
একবার প্রণাম করিতেছেন। ইহা শচীর ভাল লাগিতেছে না। প্রথমে 
গ্রদক্ষিণ করিতে নিমাই যখন পশ্চ।তে যাইতেছেন, তখন তাহার মুখ দেখিতে 
গাইতেছেন না। তাহার পরে, মহা তেজস্কর পুত্রের প্রণামে একটু সন্কচিত 
হইতেছেন। 

নিমাই মায়ের অগ্রে বধিলেন। শ্রচী বলিতেছেন, ণনিমাই ! আমাকে 
তুমি প্রণাম ধরিতেছ, ইহাতে যদ্দি আমার অপরাধ হইত, তবে বাপ অবশ্য 
তুমি করিতে না ?” ফল কথা, তন শচী ভাবিতেছেন যে; তাহার পুত্র 


৩৩৬ অমিয়নিমাই-চরিত্ত। 


স্বয়ং ভগনাঁন। সবার বপিতেছেন, “নিমাই ! তুমি যাই হও, তবু আশার 
এ বিশ্বাম কোন ক্রমে যায় না যে; তুমি আমার ছুধের ছাওয়াল।” ইহা! 
বলিয়া গল! ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন। ইহাতে জ্ঞান লোপ গাইয়? বাৎসল্য 
রমে শচী অভিভূত হুইলেন। শচী পুজ্রের সর্ধাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, 
উপস্থিত লোকে নীরব হইয়া মাতা-পুন্রের কাণ্ড দেখিতেছেন, শব্মাত্র 
নাই । শচী কথ! কহিতে আরম্ভ করিলেন । বাস্থঘোঁষ পাছে দীড়াইয়া। প্েহ 
ও কোগে পুত্রকে কি বণিতেছেন, ভাহ। বাহু ঘোষের বর্ণনায় শ্রাবণ করুন-_ 


নিতাই করিয়া আগে, চপিলেন অনুরাগে, 
আইল সবাই শাস্তিপুরে। 
মুড়ায়েছে মাথার কেশ, ধরেছে সন্যাসী বেশ, 


দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥ 
করযোড় করি আগে, " দীড়াইল মায়ের আগে, 
পড়িলেন দণ্ডবৎ হয়ে | 
ছুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব খিল চাদ মুখে, 
কানে শচী গলাটি ধরিয়া॥ 
“ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত, 
এ দুঃখ কহিব আমি কায়? 
অনাথিনী করে মোরে, যাবে বাঁছ। দেশাস্তরে, 
বিষুও্রিয়ার কি হবে উপায় ? 
এ ডোর কৌপীন পরি, . কি লাগিয়া দণ্ডধ[রী, 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি। 
জীয়ন্ত থাকিতে মায়ঃ উহ] নাকি দেখা যাঁয়। 
কার বোলে হইলে বৈরাগী %” 
গৌরাঙ্গের বৈরাগে, ধরণী বিদায় মাগে, 
আর তাহে শচীর করুণ|| 
কহে বাহুদেব খোষে, গৌরান্সের সন্ন্যাস, . 
ত্রিজগতে করিল ঘে।ষণ। ॥ 
অদ্য.আমার ভাগা ফুরাইল। আমার প্রতি যে আদেশ তাহা পালন 
করিলাম। : প্রভুর বয়দ তখন চতুর্ষিংশতি, প্রভু আর চতুর্ব্বিংশতি বত্মর 
প্রকট ছিলেন। ধাহার ভাগ্যে থাকে তিনি গ্রভুর এই সন্ন্যাস লীলা 


শঁচীর দ্বপ্ন। ৩৩৭ 


নিথিবেন! এ লীলা অতি খহ্য । প্রভূ সরূপ ও রাম.র!য়কে লইয়। 
গস্ভিরায় অর্থাৎ তাহার কুটারের গুপ্রস্থানে দ্বাদশ বৎসর যে অতি.গুহা লীলা 
করিয়ছিলেন, তাহ! জীবের নিকট গোপন রহিয়াছে । আমাক মনের সধ 
ছিল যে, আমি সেই লীলার ষে কিঞ্ং জানি, জীবগণের নিকট প্রকাশ 
করিব। মে সাধ আপাততঃ পুরিল না। যেহেতু 'আমাতে আর শক্তি নাই। 
প্রভু যাহাকে শক্তি দেন তিনিই লিখিবেন। 


806, 


পরিশিই। 


পাচ বদর হইল আ্ীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপ ছাড়িয়া! গিয়াছেন । জননীকে 
বলিয়। গিয়াছেন, “মা! ! আমি আবার আমিব ।” শচা প্রত্যহ ভাবেন 
নিমাই কল্য আমিবেন। সমস্ত রাত্রি শ্বপ্পে নিমাইয়ের সহিত কথা বলেন। 
পুত্রের নিমিন্ত প্রত্যহ রন্ধন করেন, আর বসিয়া কাশেন । আর বলেন, 
"নিমাই ! আমার ঘরে দ্রব্যের অভাব নাই । কত প্রকার রাদ্ষিলাম। 
নিমাই! বাপআমার! ইহা কাহারে খাওয়াইব ?” 

অমনি শচী দেখেন যে নিমাই. আপিয়া মমুদায় খাইতেছেন | শচী 
তখন সমুদায় ভুপশিয়! গিয়াছেন। ভাবিতেছেন, নিমাই বাড়ীতে আছে। 
আবার একটু পরে চৈতন্য 'হইল। তখন সমুদয় দ্বপ্প ভাবিয়া কাশ্দিতে 
ল/গিলেন। 


কখন শচী অধিক রজনীতে স্বপ্র দেখিয়া! উঠিয়া একেবারে শ্বাসের 
বাড়ী উপস্থিত। মেখানে গিয়া, “মালিনী সষ্ু, মাণিনী সই” বলিয়া ডাকি" 
লেন। শচীদেবীর গলার সাড়। পাইয়া! মাপিনী তাড়! তাড়ি দুয়ার খুনিলেন। 
শচী মালিনীকে দেখিয়া বণিতেছেন, “নিমাই তোমাদের বাড়ী আসিয়াছে? 
আনি রা্ষিয়া বসিয়া রহিয়ছি, ভাত জুড়াইয়! গেল।* তখন মালিন। 
হাহাকার করিয়1 শচীকে ধরিলেন, শচীর চেতন হইল। বাস্সঘেষ এক দিন" 
কার শচীর. কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়্াছেন-. | 
আর্জিকার স্বপনের কধা, গুন গো নালিনী,সই, 
নিমাই আমিয়াছিল ঘরে। ৮. 
আঙ্গিনাতে ধাড়াইয়া, গৃহ পানে চাহিয়!, 
ম। বলিয়া ডাকিল সে মোরে ॥ 
৪৩ 


৩৮ শ্ীঅমিয়নিম।ই-চর্দিত। 


ঘরেতে শুইয়া ছিলাম, আ্চেতনে বাহির হৈলাম, 
নিমাইর গলার সাড়া! পাইয়।। 

আমার চরণ ধূলি, নিল নিম।ই শিরে তুপি, 
পুনঃ কাদে গলাটি ধরিয়॥ 

«তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে, 
রহিতে নারিল।ম নীলাচলে। 

তোমাকে দেখিবার তরে, আইলাম নদ্দিয়। পুরে” 
কাশ্দিতে কন্দিতে ইহ বলে॥ 

আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি, 
হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 

পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে, 
কানদিয়া রজনী পোহাইল॥ 

সেই ছৈতে প্রাণ কান্দে, হিয়া ধির নাহি বান্ধে, 
কিকরিব কহ গো উপান্ন। 

বাসুদেব খ্বে'ষ কয়, গৌরাঙ্গ তোমারি হয়, 

নহিলে কি দেখা পাও তায়॥ 
শচীন একটু নিদ্রা আইলেই স্বপ্নে নিমাইকে দেখেন। প্রায় নিদ্রা হয় না, 
শুইপ্জা নিমাইকে ভাবেন। আর এক দিবসের কাহিনী শ্রবণ কর্ন- 

বিরহ বিকল মায়) সোয়াথ নাহিক পায়, 
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে। 

ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী, 
আচল পাতিয়া শুইল ভূমে ॥ 

গৌরাঙ্গ জাগিয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব দিনে, 
মালিনী বাহির হয়ে ঘরে। 

সচকিত অনি কাছে দেখি শচী পড়ে আছে, 
অমনি কান্দিয়। হাত ধরে ॥ 

উতলিল হিয়ার হৃঃখ, মালিনীর ফাটে বুক, 
ফুকরি কান্ময়ে উভরায়। 

ছ'হ ছু'হ ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী তলে, 
তখনি গুনিয়। সবে ধায় ॥ 


শচী ও বিষুপ্রিয়!। ৩৩৯ 


দেখিয়া ভ'ছাঁর হছুঃখ, সবার বিদায়ে যুক। 
কত মত প্রবোধ করিয়া। | 
*শ্থির করি বসাইল, ভাসে নয়নের জলে, 


প্রেমদ।স যাউক মরিয়া] ॥ 
নিমাই গৃহ ছাড়িলে পাচ বৎসর গত হইয়াছে। শচী বিঞ্ণুপ্রিয়াকে 
কাছে ডাকিতেছেন, ডাকিষা তাহাকে দ্িজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাছা, নিমাই 
কি ঘরে শুইয়া আছে?” এই কথা শুনিয়া কিঞুতপ্রিঘার মাথা ঘুরিয়া আইল, 
ও জলে নয়ন ভরিয়া! গেল। শচী বলিতেছেন, “মা, তুই কাদ্দিস কেন ?” 
তখন বিঞ্ুবপ্রিয়ার আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধুলায় পড়িয়৷ গেলেন। 
বিঝুপ্রিয়ার অবস্থা দেখিয়া শচীীর অর্ধ চেতন হইল। বলিতেছেন, “ঠিক! 
আমার তুল হইয়াছে। নিমাই ত আমার বাড়ী নাই।” এখন শ্রীমতীর 
কথা শুনুন । | 
বিচ্তপ্রিয়ার কি দশা হইয়ছে তাহ] প্রেম্দাস এইরূপে বর্ণন।| 
করিয়!ছেন-- 
যে দিন হইতে গোর! ছাঁড়িল নদিয়া। 
তদদধি আহার ছাড়িল বিষুপ্রিয়া ॥ 
দিবা নিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খামি। 
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥ 
বদন তুলির! কার মুখ শাহ দেখে। 
ছুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥ 
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী। 
গৌরাঙ্গ বিরহে কানে দিবস রজনী ॥ 
প্রবোধ করয়ে তারে কহি কত কথা। 
.. প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা ॥ 
পচ বংসর গত হইয়াছে, শচী গঙ্গা গানে যাইতেছেন। শগীর বয়ঃক্রম 
৭২ বৎসর, ভাল চলিতে পারেন না। ঈশান তাহার হাত ধরিয়াঁছেন, 
_বিষুণ্রিয়া শাশুড়ির অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বিষুত্রিয়ার 
নিয়ম ছিল যে শাশুড়ির সঙ্গ ব্যতীত কখন গঙ্গ। মানে যাইতেন লা। যখন 
গঙ্গ] ্বানে যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া, শাশুড়ির জঞ্চল ধরিয়া, উহার 
চরণ ছুটি দেখিতে দেখিতে যাইন্তেন। এইক্পে জ্দঞ্চল ধরিয়া বিজ্ঃপ্রিয়। 


৩৪, শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত | 


টলিয়াছেন, এমন সমর তাহার কর্ণে কলরব প্রবেশ করিল। শচীও কলযধ 
শুনিতে পাইলেন । কলরব লক্ষ্য করিয়] বুঝিলেন যে, বহুতর লোক একত্র 
হইন্না হরিধবনি করিতেছে। 
ওপারে কুরিয়ানগরে কলরব হইতেছে। কলরবের কারণ বলিতেছি। 
12 বতম৭ পরে গৌরাঙ্গ নবহ্গীপের ওপারে কুলিয়াতে আসিয়াছেন। 
৬দ্বেশ্য, জন্ণাকে দর্শন করিবেন। কুলিয়াতে শ্রীগৌ এম উপস্থিত হইলে 
বহু লক্ষ দোক আগিয়া তাহাকে ঘ্বিরিয়া ফেলিয়াছে। সনের সময় শ্রাগৌরাঙ্গ 
দান করিতে আমিতেছেন। এ. পর্য্যন্ত তিনি গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন বলিয়। 
লোকে উহাকে দেখিতে পায় নাই । এখন তিনি শ্গানের নিমিত্ত বাহির হইলে, 
অসংখ্য লোক তাহাকে দর্শন করিয়।, আনন্দে হরিধ্বনি করিয়! উঠিল। 
ওপারে শ্রীণৌরাঙ্গ ঘাটে ছ্ান করিতে আসিতেছেন, এপারে শচী 
দেবার অঞ্চল ধরিয়। বিষ, ্রিয়াও প্লান করিতে যাইতেছেন। 
হরিধ্বনি শুনিয়। বিষুপ্রিয়া মাথ। উঠাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এরপ সুদীর্ঘ 
কায় যে লগ্চলোকের মাঝে থাকিলেও তাহাকে দেখা য'ইত। বিষুপ্রিয়া 
ব্যাপ।র খানা ফ্রি তখনি বুঝিলেন, বুঝিষ়া শাশুড়িকে বলিতেছেন--. 
ওম। আমায় ধর ধর। ধুয়া । 
কেন বা আনিলে সুরধুন তীরে, ওপারে কুলিয়! দেখ নয়ম ভরে, 
লঙ্ষা লক্ষ লোক হরি হরি বলে, কেন মাজননী বলআমরে॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলে নাচে, বুঝি তোর পুত্র ওখানে বিরাজে, 
উত্‌ মরি মরি দেখিবারে নারি, এদুঃখ আমার কহিব কারে ॥ 
গাপী তাপী হলো শ্রীচরণ ভোগী, জগতে বিষ্ণুপ্রিয়া সে বিয়োগী, 
দানীরে দণ্ড দিবার লাগি, এই অবতার ॥ 
চল চল চল মাগো! আমায় নিয়া চল, লুকাইয়। চল ঝাপিয়! অর্চল, 
এ যেদেখাধার় দীঘল শ্রীঅঙ্গ, এ ত আমার প্রাপনাথ প্ীগৌরাজ ॥ 
সোণ।র অঙ্গেতে 'কৌপীন পরেছে, চিরদিন দুংখ অবধি পেয়েছে, 
তোমার মায়ায় আবার অসিছে, বাড়ি ডাকি আন। 
বলরাম দাসের বিদরয়ে বুক, জীবের লাখিয়! গ্রস্ুর এই ছুঃখ, 
ধিক ধিক ধিক জীব তোরে ধিক, হেন ছুঃখ দেহ চির বন্ছ জনে ॥ 
ইছার পরে সন্ন্যাস আশ্রমের নিরমানুসারে শ্রীনিমাই অন্মতু্ষি দেখিতে 
এক দিনের নিনিন্ত প্রীনব্থীপে আগমন রুরেন | তাহাতে 


নদিয়ায় শচী। নিমাই ও বিকুত্রিয়।। ৩৪১ 


আওল নদিয়াংলোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 
আনলো আকুল চিত না পারে চলিতে ॥ 
চির-দিনে গোরা চাদ বদন দেখিয়া। 

ভুখিল চকোর আখি রহল়্ে মাতিয়া ॥ 
আনন্দে ভকতগণ হেরিয়া বিভোর । 

জননী ধাইয়া গোর! টাদ্দ করে কোর ॥ 
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ। 

গৌরাঙ্গ নদিয়াপুরে বাস্থঘোষ গান ॥ 

তাহার পরে শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া পতিমুখ দর্শন করিলেন, করিয়া ঝলিতে- 
ছেন, বখ।-- 
্‌ এত.দিন সদয় হইল মোর বিধি। 

আনি মিলায়ল গোর! গুণনিধি ॥ 

এ দিনে মিটল দরুণ দুখ। 

নয়ন সফল ছেল দেখি চাদ মুখ॥ 

চির উপবাসী ছিল লোচন মোর। 
চাদ পাগল যেন তৃষিত চকোর ॥ 

বানুদেব খেষ গায় গোরা পরবন্ধ। 

লোচন পাওল যেন জনম-অন্ধ। 


শপ উ () ও সাঃ 


প্রথম অধ্যায়। 

১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহুবী তীরস্থ বিদ্বজ্জন-পরিশেভিত নবদীপ নগরে, 
মনোহর ফান্তন মাসে» নির্মল পুর্টিমা নিশিতে, গৌরাঙ্গদেব পুথিবীতে অবভীর্ণ 
হইলেন। ঘেমন সন্ধ্যার সময় পুর্ব দিকে এক খানি সোণার থালার স্যার 
চন্ত্র উদয় হইলেন, অমনি শ্রীগৌরাঙ্গ, পিংহ রাশিতে, পূর্ববন্তুনী নক্ষত্রে, 
মাতপর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সেই সময় আবাঁর চন্ত্রগ্রহণ হইল এবং 
নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করিত উঠিলেন। গৌরভক্তগণ এই 
সমুদায় ঘটনা লইয়া নান! কথা বাঁশয়া থাঝেন। শ্রীপাদ কবি কর্ণপুত্ 
বলেন যে, চন্ত্রগ্রহণ হইবার আর কোন কারণ ছিল না। বিধি দেখিলেন, 
যখন অকলঙ্ক-চন্দ্র-স্বরূপ গৌরাঙ্গ উদয় হইলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের 
প্রয়োজন নাই । ইহাই বুঝাইঝার নিমিত্ত বিধির ইচ্ছা! ক্রমে বাহু চন্দ্রকে 
গ্রাস করিল। অন্য কেহ বলেন যে, হীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে, সেই মহা 
ব্যাপার:,ঘোষণা করিবার নিনিত্ত গ্রহণ হইল, বেহেতু গ্রহণ হইলে লোক 
মাত্রে হত্ধ্বিনি করিবে। প্রকৃত কথা, বেই গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, অমনি 
নবদীপবাপী সকলে প্রফুল্লিত অন্তকরণে হ্রিধ্বনি করিতে লাঁগিলেন। 
সে যাহ! হউক, এইবূপে হ্রিধ্বণির সহিত যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ঘ 
হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

যে নগরে, সমাজের লোক কেবল বিষ্া বিষ্ভা করিয়! উন্মত্ত ; যে সমাঁজে 
সৃচ্যাগ্রভাগাঁপেক্ষ। তীক্ষ-বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিত লোক বিদ্যমান ; যে স্তায়-শাস্ত্ে 
ভগবানকে স্থাপন করিতেছে ও আবার খণ্ডন করিতেছে ; সেই নগঝে, 
সেই সমাজে, সেই তর্ক-তরঙ্গের মাঝে, শ্রীগৌরাঙ্গ উদিত হইলেন।, ইহাতে 
গৌর-ভক্তগণের মনে নানা ভাব উঠিতে পারে । এরূপ মনে উদয় হইতে 
পাঁরে যে, সমস্ত বিদ্যাচচ্চার চরম ফল কি, তাহাই দেখাইবার নিথিত্ত প্রীশৌরাঙ্গ 
বিদ্যাচর্চার ফল-স্বরূপ স্বয়ং উদয় হইলেন। এরূপও কেহ কেহ ভাবিতে 
পারেন, পাছে লোকে এ কথা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল নির্বোধ লোককে 
হুলাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি বাছিয়া লইয়। সার্বভৌমের সময় 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। অতি প্রথর বুদ্ধিমান লোক, যাঁহাদের বুদ্ধি হুক্ম 


নিম।ইর জন্ম । ২ 


৮ 


হইতেও সক্ষম, তাহারা তর্ক-শান্ত্র পড়িয়া ও তর্ক করিয়া স্বভাবতঃ 
আপনাদিগকে সর্ধোচ্চ স্থানে আসীন ভাবেন) এমন কি,. শ্রীভগবানের 
আধিপত্য পর্য্ত্ত স্বীকার করিতে গ্লান্িমনে করেন। তাহারা এক প্রকার 
শৈত্য, তাহাদের ভরে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পিত হয়েন, এবং বত শুভ সমুদয় 
সাল থাকে। বখন খ্রিণ্যক শিপু বিরাজমান, তখন তাহার টত্যভাব 
জগতে আখিপত্য করিত, আর বাহা কিছু ভাল লুকাইউয়া ভিল। সেউ 
সূনয় ভগবান নুসিংহ পে অকুন্তোভয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেইরূপই 
কি গোঙ্গ বখন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা "বুদ্ধিমান নৈরারিক শ্রেষ্ঠ 
রঘুনাথ বিরাজ করিয়াছিলেন, সেইকালে তাহার উদ্দয় হইবার উপযুক্ত 
সমর করিরাছিলেন? এ সমস্ত, পিগুড় কথা আমরা ক্ষুত্র জীব কিরূপে 
বুঝিব ? 

শীজগন্নাথ দিশ্রের বাঁটিতে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষ ছিল, তাহারই তল।তে 
আতুড় ঘরে শ্রীগৌরাক্গিদেব ভূমি হইলেন। ধাঙী দেখিলেন গে, শিশুটির 
জীবনের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই। তখন তাহাকে জাবিত করিবার জন্য 
সকলেন্য্র করিতে লাগিলেন। »একটু পরে শিশুটির নিশ্বাস পড়িতে 
' লাগিল দেখিন্বা সকলে আনন্দ-ধবনি করিয়া উঠিলেন। শিশুর শরীরটি 
অপেক্ষাকৃত কিছু' বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাহ-গর্ভে ছিল্পেন। ব্ণ 
একেবারে, কাচা মোণার স্তায়। | 

পুর্বে বলিরাছি যে, শ্রীহত্রীক্গণ* যে পাড়ার *বাস করিতেন, শ্রীজগন্নাথ 
মিশ্র সেই পাড়ার গৃহ নিশ্মাণ করেন। এই পাড়া শ্রীমুক্ারি গুপ্ত বৈগ্যের 
বাস ছিল। বখন শ্রীগোরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন, মুরারির বরস আন্দাজ 
পোনির বৎসর । এই মুব্ারি গুপ্ত কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীল৷ লিখিত 
হয়, এবং গ্র'গ্রন্থকে মুরারি গুপ্তের কড়চা বলে। অনস্ত-সংহিতা অতি 
প্রামাণিক গ্রস্থ। সেই গ্রন্থে ও মুরারির কড়চায় শ্রীগৌরাক্ষের আদি-লীল! 
লিখিত আছে। জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বস্তর। তাহার .জ্যেষ্ 
২৪. বয়ন্তগণ তাঁহাকে এ নামে ডাকিতেন, কিন্তু তাহার জননী তাহাকে 
নিম ই বলিরাই ডাঁকিতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি নবদ্বীপে 
সকটসাধারণের নিকট বিখ্যাত হন। তাহার স্থতিকা গৃহ নিশ্ববৃক্ষ তলে 
ঘধন।বলিয়া এই নামের স্থাষ্টি হয়, কি নিম্ব তিত, নিমাইকে যমের' নিকট 
দিয় করিবার নিমিত্ত তাহার জননী তাহাকে নিমাই বলির! ডাকিতেন, 


৩. নিম।ইর হরি-নামে প্রীতি। 


* তাহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। উপবীত কালে, তাহার আর 
' একটি নাম হম্ব “গৌরহরি”। তাহার বৃত্তান্ত পরে বিবৃত হইবে। ভক্তগণ 
তাহার শ্রীগৌরাঙ্গ কি গৌর নাম রাখিয়াছিলেন। পাঠক পরে জানিবেন 
তাহার সর্ব শেষের নাম আ্ীকষ্টচৈতন্ত | 

এই যে শিশুটি শচী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহা'র 
আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্য শিশুর -হ্যায় নহে। প্রথমত যেরূপ বরস, 
তাহা অপেক্ষা শরীর অনেক বড়। সেই শরীরে রোগ মাত্র নাই; আর 
শিশু এরূপ বলবান 'ও চঞ্চল বে নারীগণ তাহাকে কোলে করিয়া রাখিতে 
পারেন ন। শিশুর আর একটি প্রতি দেখিয়া সকলে বিন্ময়াপন্ন হই- 
লেন। শিশু স্বভাবে ধন রোদন করে, তখন হরি-নাম শুনিলেই চুপ 
করে। অন্য রমণীর কোলে আঙ্গিনায় নিমাই রোদন করিতেছে, শচীরাণী 
ঘরে রন্ধন করিতেছেন। “ রমণী নিমাইকে থামাইতে পারিতেছেন না, তখন 
শচা তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “তুই হরি হরি বল, ছেলে থামিবে এখন |” 
বাস্তবিক তাহাই হইত। রোরুগ্ভমান শিশু সঙ্গীত-যন্ত্রের ধ্বনি শুনিলে যেরূপ 
চুপ করে,“হরি-নাম শুনিলে রোকুগ্ভমান"নিমাই সেইরূপ অমনি চুপ করিত। 
এদিকে নিমাই কোলে থাকিবে না, নামিয়া পড়িবে। তখন হামাগুড়ি 
দিতে শিখিয়াছে । কোল হইতে নামিয়াই জান্ুযোগে ভ্রত গতিতে 
চলিবে। অন্যমনস্ক হইলেই কোথায় পলাইবে ঠিকান| নাই। এই জন্ত 
নিমাইকে আঙ্গিনায় নামাইয়া প্রতিক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। 
একটু ফাঁক পাইলেই নিমাই আঙ্গিনা ছাড়িয়া রাজপথে উপস্থিত, কি 
গঙ্গামুখে চলিল ; আর তখন যদি দেখিল তাহাকে কেহ ধরিতে আসিতেছে» 
তখন জান্ু পাতিয়া৷ দ্রুতবেগে পলাইল। এইব্ধপ নিমাই যখন হামাগুড় 
দিয়া চলিত, তখন তাহার এক অপুর্ব শোভা হইত। এই -শোভা দর্শন 
করিবার নিমিত্ত শচী যাইয়া! তাহাকে আঙ্গিনায় ছাড়িয়। দিতেন, এবং 
তাহার সঙ্গনীদের সঙ্গে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাড়াইয়া দর্শন করিতেন। 
পদ-কর্তী বাসুদেব ঘোষ নিমাইয়ের হামাগুড়ি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন-- 


এক মুখে কি কহিব গোরা্টাদের লীলা। |, 
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচী-বালা ॥  সর্ব্বককে 
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর। ছিল (সময় 


1 


পাকা বিশ্ব-ফলজিনি সুন্দর অধর॥, তিত| হুক্ম 


চৌর কর্তক অপহরণ । 


অঙ্গদ বলনা শোভে স্থববাহু যুগলে। 
চরণে মগরা খাড়। বাঘ নখ গলে। 
সোণার শিকলি পিঠে পাটের থোপন]। 
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছুনি আপনা ॥ 
নিমাই যখন ইাটিতে শিখিল, তখন অহাকে লইয়া জগন্নাথ,* শচী ও 
বিশ্বরূপ, এবং আত্মীয় গ্রতিবাপীগণ'সকলেই শশবান্ত হইলেন । কোগা 
কোন দিক হইতে নিমাই ছুটিয়া পালাইবে, আর নগরে হারাইয়া যাইবে, 
সকলের এই ভয়। বিশেষত এক দিন নিমাই 'একটি সর্প ধরায়, তাহারা 
আর তাহাকে বিশ্বাস করিতেন না। আর এক দিন এইরূপ আর একটি 
বিপদ হয়। র 
এক দিবদ মেবমালী % শিবগীতা গ্রন্থ ) নামক এক জন চৌর, শিশুটিকে 
এইরূপে পথে সহায়হান ও স্বর্ণ আভরুণে ভূষিত দেখিরা, লোভ প্রযুক্ত 
তাহাকে লইয়া পলাইল। বাড়ীর সকলে হ্ঠাৎ্থ মিমাইকে না দেখিরা 
চ।গ্িদিকে* অনুসন্ধান করিতে লগিল। কত শত লোক পথ দিরা বাইতেছে 
কেন কাহাকে তগ্নাধ করে? নিদ্ধাইরের উদ্দেশ না পাইনা স্কুলে থণন 
চিপ্তাসাগরে 'মগ্স হইয়াছেন, তখনি নিমাই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া 
পিতার কোলে উঠিল । জিজ্ঞাপা. করিলে বুলিল যে, কে এক জগ তাহাকে 
লই গিরাছিল, আর সেই রাখা গেল। এই মেবম[লীর কথা এখন শ্রবণ 
করুন । এই দঙ্থা শিমাইকে ্বন্ধে*করিবা মাত্র বালকটার প্রতি তাহার 
গ।ঢ নেও আব্ধণ হইল । এই শিশুটিকে বধ করিতে হইবে, এই কথা 
মনে কর। ভাগার হ্দর শিহরিযা উঠিল। তখন দে কিরূপ নৃশংস ও 
ছুরাটা: এ মনে বুঝতে পারল । এরূপ ভাবিতে তাবিতে সে প্রথমে 
নিমাইকে দ্বাতে নাখিনা চলিরা গেল, পরে তাহরি হৃদয়ে উপাস্তের উদয় 
২৯প, এবং সেইক্ষণ ৬ইতে মেবমালী সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সাধু হইলেন। 
পূর্বে বণির।ছি শিশুটির আকৃতি মন্থযোর মত হইলেও, ঠিক গন্ঠান্য 
শিশুর মতছিল না। মন্ত্রষ্যের এরপ নিম্মণ গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গের 
বর্ণ হয়, ইহা কবিগণ বণনা! করিতেন বটে, কিন্তু এই শিশুনেই প্রথমে 
সকলে উহা! প্রতাক্ষ করিলেন। হস্ততল ও পদতল দেন খিষুল দ্বারা বঞ্জিত। 
যখন আঙ্গিনা পিন শিশুটি ভাটিনা বাইত, তখন বোধ হইত বেন পদহল' 


দয়া (শাণিত শািরা পাঁডাতেডে। আঙ্গের শঠন সুঠাম | গ্রাতি চক্ষে 


৫ নিমাইয়ে অপ্রাকৃতিক গুণ। 


চলন, প্রতি অঙ্গের গতি, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি' এবং কথা- সমুদায়ই 
লাবণামর। প্রক্ুল্প বদন বেন কুর্দে কাটা, একেবারে দোষ-শূন্য। ঠোঁট 
ছুখানি বিদ্বের মত। কিন্তু বোধহয়, নয়ন দুটিই সর্বাপেক্ষা মনোহর । 
দেখতা ভিন্ন মঙ্ছব্যের এরূপ আখি গইতে পারে, ইহা শিশুকে দেখিবার পুর্বে 
কেতই বিশ্বাস করিতে পাত্রিতেন না। নয়ন ছুটি পন্ম-দলের ন্যায় দাঘল 
ছ দেব, তাহাতে ঈবং রক্ত-বর্ণের আঁভ। প্রকাশ পাইতেছে। ঘেন তাহার 
মধ্যে করুণা-রূপ মকরন্দ টল মল করিতেছে । শিশুটি বাহার প্রতি চাহিত, 
তাখীরই চিত্ত তদ্দণ্ডে হরণ করিয়া লইত। তাহাকে যে দেখিত, তাহারই 
মনে কি একটি নূতন ভাবের উদর হইত। সে ভাবটি এই যে,__এইটি 
কি মন্তব্য শিশু, না দেব শিশু? 

নিমাইয়ের আর একটি অপ্রাক্কৃতিক গুণ দেখা বাইত, তাহাকে কোলে 
লইলে শনার আনন পুলকিত হইত। কি পুকব কি নাগা নিমাইকে কোলে 
করিলে, আতর ছাঁড়িতে চাহিভেন নাঁ। স্থতত্ীং শ৮া আর পুভ্রকে কোলে 
কণিবার বড় একডা অবকাশ প।ইতেন না । | 

ইহা খ্যতাত শিশুর জন্ম হইতেই এচী জগন্নাথ ও ভন্তান্ত নিজ 'জনে 
অনেকরূপ অলে।কিক ঘটনা দেখিতে লগিলেন। শিশু যখন শিরা ঘাই 
তেছে, তখন কেভ দেখিল নে) ভাহার ছদয়ে চন্্রেন্র স্টার কি অলিহেছে। 
কথন দেখিল সব্বার্জ খিঞাত ছ্ব।দ1] আবৃভ। আখার কখন শচাদেখা গৃহ 
মধ্যে বতব জ্যে৩ঘর মুক্তি দেশিতে পা হলেন । তখন ভয় পানা জগন্ন।থ 
নিশ্রকে ড|কিদেন। কথন আধিভেন এ সব চোর, আবার কখন ভাবিতেন 
ডাকনা। ভাকিনী ভাবিরা। শচাদেবী পুত্রের মাথায়, রক্ষা বাঞ্ষিনা দিতেন, 
ও সর্বাঙ্গে থুথু পিয়া মন্ত্র পড়িনা পুত্রের প্রতি অঙ্গ জনাদ্দনকে সপিয়া 
দিতেন। | | 

এক দিবস রজনী ঘোগে শচীর কোলে শিশু ুমাইয়া আছে, শচীদেবী 
দেখিলেন দে নানাবিধ আলোর মানুষ তাহার পুত্রকে থেরিয়া কি কৰিতেছেন। 
এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার মধ্যে মধ্যে দেখিয। দেশর তখন একটু সাহস 
হইয়াছে, তিনি তখন ব্যস্ত হই! নিমাইকে ডাকিয়া! বলিলেন, “তুমি তোমার 
পিতার ঘরে যাইক্" শুইরা থাক।” মনের ভাব এই, পিতার কাছে শুইলে 
পুত্রের খিপদ হইবে না। আর জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকিয়া 'বলিলেন বে; 
নিম|ই তাহার থরে যাইতেছে, তিনি অঞ্বর্ডা হইয়া তাহাকে থরে লইয়া যান ' 


শচী ও নিমাই। ৬ 


নিমাই মায়ের কথা শুনিয়া আঙঞ্গিন! দিয়া তাহার পিতার ঘরে যাইতেছেন, 
এমন সময় শচী অতি মধুর নৃপুরধ্বনি শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিমাই- 
যেত্র কাছে গেলেন এবং দেখিলেন জগগ্াথ অগ্রবর্তী হইয়া পুত্রকে লইতে 
আসিতেছেন। .এরূপে উভয়েই পুরের শূন্য পায়ে অতি মধুর নুপুরধ্বনি 
শুনিলেন। পরে নিমাইকে ঘুম পাড়াইয়া ছুই জনে পুত্রের কথা' কহিতে 
লাগিলেন। জগন্নাথ বলিলেন, “এ পুত্রের দেহে গোপাল বিরাজ করেন ।» 
বাত্সল্য প্লেহে অভিভূত শচী, ইহাতে আপনাকে কিছু মাত্র গৌরবান্িত মনে 
নাকরিরা বলিতেছেন, “যিনিই থাকুন, যেন আমর পুত্রের কোন অমঙ্গল 
না হয়।» পু 

গৃহের ভিতর যাঁহাই হউক, খন নিমাই খেল! করে, তখন ঠিক সাঁমান্ত 
বালকেত্র মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মন্ত। যদিও তাহার পিতা 
তাহার হাতে খড়ি দিয়াছেন, কিন্ত লেখা পড়ার শিশু কিছু মাত্র মন নাই। 
বযস্ত শিশুদের সঙ্গে মিলিয়া 'নিমাই সমস্ত দিন খেলায় "উন্মত্ত থাকায়, শচা 
অনেক সমন ছুঃখ পাইতেন। যশোদা যেমন নীলমণিকে সাঁজাইতেন, 
সেইুগ্ধে শচী নিমাইকে সাজাইয়া স্ছাড়িয়া দিতেন, অমনি নিমাই খেলায় 
মাতির়। সর্বাঙ্গে ধুলা মাখিত। শচী ধরিয়! অঙ্গ মুছাইঘ! দিতেন, কিন্ত 
চঞ্চল নিমাই তদ্দ্ডে আবার যাহা তাহাই হইতৃ। থেলার মন্ততার নিমাইয়ের 
ক্ষুধা বোধ, নাই, বৌদ্র জ্ঞান নাই। ক্ষুধা ও পিপাসায় মুখ শুখা ইয়া গিরাছে, 
রৌদ্রে বপন ঘামির। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতছে, শচী অনেক তল্লামে নিমাইয়ের 
লাগ পাইর়। তাহার অবস্থা দেখিয়া বপিতেছেন, “আমার অবোধ পুত্র! তোর 
কি ক্ষুধাও লাগে না? রৌদ্বে তোর সোণাঁর অঙ্গ .কালী হইল, তোর কৰে 
জ্ঞান'হবে 1” কিন্তু নিমাই খেলা ফেলিরা আদিবে না। তখন কোন দিন 
শচী জোর করিয়া আনিতেন ; আর 'কোন দিন খা ধরিতে আসিতেছেন 
দেখিরা নিমাই পলাইত। নিমাই পলাইলে ধরেন, শচীদেবার এমন 

সাধ্য ছিলনা। তখন, শচীদেবী কান্দিতেন, আর মায়ের চোখে 'জল 
দেখিলে' অত্যন্ত কাতর হইয়া নিমাই গা আসিয়া মায়ের গল৷ 
ধরিত। 

সন্ধ্য। হইলে, নিমাইয়ের টি পূর্ধ্বে ক্ষণেক কাঁল শচী আনন্দ সাগরে 
ভাসিতেন। দেই সময় নিমাইকে লইয়া তিনি খেলা করিতেন, এবং নিমাই 
মায়ের সঙ্গে খেলা করিত । | 





নিমাইয়ের কুকুর শাবক । 


এ নময়ের লৌক, পদকর্তী শ্রুবান্থদেব ঘোষ, নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে 
খেল! এইরূপ রর্ণম করিয়াছেন-_ 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে 'বিশবস্তর রায়। 
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥ 
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইস্থ। 
শচী বলে বিশ্বস্তর আমি না দেখি ॥ 
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে। 
নাচিয়া নাচিয়া যায় থঞ্জন গমনে ॥ 
বান্ছুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা । 
শিশু-রূপ দেখি এই জগ মন জোভা। ॥ 
আবার চৈতগ্যমঙ্গলে__ 
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কানে ক্ষণে খটা করে। 
ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে ॥ 
শচী মার স্তন যুগে ছু পা রাখিয়ে। 
সোণার লতিকা দোলে বেন বাষু পেয়ে ॥ রর 
এক দিবস নিমাইটাদ এক কুকুরের ছানা বাড়ী আনিয়া উপস্থিত। 
সেটিকে 'পিড়ায় তুলিয়া দড়ি দিয়া বান্ধিয়া রাখিলেন! অতি শুদ্ধা শচী- . 
দেবী পুত্রের এই কা দেখিয়া কুকুরের ছান! ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, নিমাইকে 
অনুনয় ও তাড়না করিণেন। কিন্ত'নিমাই কোন ক্রমেই শুনিল না। 
যাহ! হউক, নিমাইয়ের অগোচরে তাহার মাতা সেই কুকুর ছানা ছাড়িয়া 
দিলেন। এমন সময়ে নিমাইয়ের একটা বয়ন্ত দৌড়িয়া তাহাকে সংবাদ 
দিল, যে তাহার মা তাহার কুকুর ছান! ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিমাইটাদ 
এ কথা শুনিয়া বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল যে সত্যই কুকুর ছানা নাই। 
তখন সে ক্রোধে ও ছুঃখে রোদন করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিল। শচীদেবী আর একটা ভাল ছানা আনিয়৷ দিব বলিয়া, এবং 
অনেক যত্ন করিয়া, তাহাকে সাস্বনা করিলেন । 
এই খাঁনে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তুমি এ কুকুরের ছানার 
কথা কেন লেখ? উত্তর এই যে, ধাহার! নিমাইটাদকে গোলকপতি ভাবেন; 
তাহারা, সেই পরম বস্ত্র, কু্ধুর শাবকের নিমিত্ত ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছি- 
লেন, ইহ! মনে করিয্না একটা অতি মধুর রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। আর, 


নিমাইয়ের নৃত্য ্" 


কগ।ময় পাঠক ! নিমাইঠাদের সহিত আর একটু পরিচন্* হইলে, ছুমিও 
সম্ভবত এ সমুদয় কাহিনী মনে করিয়া সুখ পাইবে 1 ও 

প্রীনিমাইঠাদের আর একটী অপ্রার্টতিক শক্তি ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, 
শচীর অগ্রে নাচিবার সময়, নিমাই মধুর অঙ্গভঙ্গি করিয়া নাচিত। কিন্তু 
নিমাই শুধুশচীর অগ্রেই এরূপ নাচিত এমন নহে। তাহার মধুর নৃত্য 
দেখিবার নিমিত্ত পাড়ার সকলে যত্র করিত, এবং নাচাইবার নামত্ত সন্দেশ" 
কলা দিত। নিমাই এক হাতে সন্দেশ ও এক হাতে কদলী করিয়া বাহ 
তৃলিয়া এমন নাচিত বে, সকলে দেখিয়া বিশ্মিত হইতেন। বোধ হুইত, 
ঘেন নিমাই আপনি নাচিতেছে না, কে তাহাকে নাচাই'তেছে। নৃত্য দেখিলে 
নিমাই যে স্ববশে নাই, তাহ] স্পট বোধ হইত। 1কগু ইহা অপেক্ষাও 
আশ্চর্যের কথা এই যে, ৪সই শিশুর নৃত্য দেখিলে দর্শকের সংসারে ওদান্ত 
উদয় হইত, মন আর হইত, ভক্তিতে শরীর পুনটিত হইত, আর হৃদক্ে 
আননের তরঙ্গ খেলিয়। আনন্াশ্র পড়িত, এমন "কি ধাহারা দেখিতে, 
তাহাদেরও সেই সঙ্গে সঞ্চে নাচিতে ইচ্ছা করিত, তবে জজ্জায় নাঁচিতে 
পারিতেন না। 

নৃত্য অঙ্গভঙ্গি মাত্র, তাহাতে এত শক্তি কেন? অন্য এক জন. অন্ন- 
তর্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, তাহাতে দর্শকের সখ কেন উদর হয? মৃত্য 
কি অদ্ভুভ বিদা! ইহার শান্ত্রও আছে। নৃত্যের কি অদ্ভুত শক্তি তাহা 
ঘালক নিমাই দেখাইতেন। চারি বৎসরের শিঞ্গ, সর্বাঙগ সুন্দর । শরীরে 
কখন রোগ হয় নাই। সর্বান্গ স্থগঠিত, বদন ধেন পুর্ণিমার চাদ, বণ যেন 
সোণ কুসুমের স্তায়। হ্ৃদয় প্রশস্ত, কটি ক্ষাণ, শচী আঁটিয়া কাপড় পরাইয়। 
দির়ীছেন। আবার মুখ খানি মুছিয়া উহা অলকাবৃত করিয়াছেন। কেশ 
সংস্কার করিয়া, মাথায় চড়া বান্ধিয়া দিয়াছেন, আরূ সেই টুড়ায় সুবর্ণ ফুল 
ঝুলিতেছে। নিমাই শচীর আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে। আর শচী ও 
অন্তান্ত রমণীগণ হাতে তালি দিতেছেন। নিমাই ছুলিতেছে, আর রমদীগণের 
দ্ধ "ছুলিতেছে। নিমাই নাচিতেছে, আর তাহাদের হৃদয় নাচিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে দর্শকগণের নয়নে আননদাশ্র আসিল, বাহ্যৃষ্টি একটু কমিয়। 
গেন, তখন নেখিতেছেন বেন শচীর আঙ্গিনায় একটা অপরূপ পোণার পুতুল 
নাচিতেছে। ইহাতে জগত স্থুখময় বোধ হইতেছে, আর মনে বেধ হইতেছে 
ঘে, প্রীভগবান পুর্ণাদন্দ, তাহার রাজ্য লব।নন্দ, ও তাহার দান্সী_-নিদাইট।দ, 


ঠ শিশুর সঙ্গে হরি কীর্তন । 


এইরূপে নিমাই কখন বয়স্তের মধ্যে আপনি আপনি নৃত্য করিত। 
নিমাইকে মুখে হরিবোল বলিয়া, ছুই বাহু তুলিরা, দুরিয়াং নৃত্য করিতে 
দেখিয়া, বয়স্তগণ তাহাকে ঘিরিয়া: হাতে তালি দিত। পরে তাহারাও 
উন্মত্ত হইয়া *“হরিবোল”” বলিয়। নৃত্য করিত। যথা বাস্তু ঘোষের 
পদ--. 
কিয়ে হাম পেখন্্ কনক পুতলিয়া। 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধুলি ধুসরিয়। ॥ 
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়!। 
তার মাঝে গোর! নাচে হরি হরি বলিয়া! ॥ 
কখন নিমাই নাচিতে নাঁচিতে ধুলায় গড়াগড়ি দিত, আবার সেই সঙ্গে 
বয়স্তের মধ্যেও কেহ কেহ এরূপ ধুলায় গড়াগড়ি দিত। বাহার উন্মভভতা কিছু 
কম আছে, নিমাই এক্ষপ বযস্তকে স্পর্শ কি আলিঙ্গন করিলে সেও, কেন 
কি জানি, তদ্দণ্ডে উন্মত্ত হইত। এইরূপে মুখে “হরিবোল” ধ্বনি গুনিলে 
শচী তখনি বুঝিতেন যে, এ নিমাইয়ের কাধ, আর দৌড়িয়া আসিয়া 
তাহাকে ধরিয়। কোলে করিয়া অঙ্গ মুছাইতে মুছা'ইতে বাড়ী লয়! 
ই, ৰ 
এক দিনকাঁর এইরূপ নৃত্য কিছু বড় রকমের হয়।. তখন নিমাইয়ের 
বয়ঃক্রম আন্দাজ চারি বংসর। এই ঘটনাটি আমার অভিন্ন কলেবর 
শ্রীবলরাম দাস, প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, কবিতায় যে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা। এখানে দিলাম__ 
সব শিশু মেলি গলে বনমালা পরেছে । 
করতালি দিয়! হরি হরি বলে নাচিছে ॥ প্র॥ 
শিশু ধরি কোলে, নিমাই আধ বোলে, 
বলে বোল হরি বোল। 
আলিঙ্গন পেয়ে, উঠয়ে মাতিয়ে, 
নাচে বলে হরি বোল ।॥ 
মাঝে গড়ি যায়, নিমাই ধুলায়, 
হরি বোলে উভরায়। 
নিমা"য়েরে ঘিরি, কর ধরাধরি, 
. শিশুরা নাচিয়। যায়। 


বিজ্ঞ লোকের সেই দলে নৃত্য ১০ 


বৃদ্ধ গরবিত, প্রবীন পণ্ডিত, 
পথে যায় সেই কালে । 

হাসিবার মন, ১ উলট। ঘটন, 
সান্ধাইল সেই দলে । 

শিশু বৃদ্ধ সনে,  আবিষ্ট হইয়া) 
নাচে আর হরি বলে। 

লজ্জা নাহি করে, সুখে নৃত্য করে, 
উর্ধ ছুই বাহু ভুলে ॥ 

কলসী লইয়া, নাগরিয় গণ, 
নাচিবারে মন ধায়। 

দীড়'ইয়া দেখে, জল বহে চোখে, 
দ্বারুণ কুলের দায় ॥ 

হরি ধ্বনি শুনি,  বুঝিলেম শচী, 
এসব নিমাই কর্ম্ম। 

ধাইয়া আইল, ভত্সিতে লাগিল, 
“এই কি তোদের ধর্ম? 

খেপা ছেলে পেয়ে, পাগল করিয়ে, 
পাইছ মনেতে স্ুখ। 

পর পুত্র লক্ষে, এরূপ করিছ, 
বুঝ না পরের ছুঃখে 0? 

ভৎসন! শুনিল, চেতন পাইল, 
বিজ্ঞ জন ভাবে মনে। 

একি অকন্মাৎ, কি জব হইল, 

_. মতিচ্ছন্ন হল কেনে ॥ 

ঘরে গেল শচী, পুত্র কোলে করি, 
বনমাল! গলে দোলে। 

শচী কোল হতে, আনন্দিত চিতে, 
বলাই লইল কোলে ॥ 

শচীর মনে বিশ্বীস যে তাহার পুত্রটা খুব ভাল, তবে কুলোকে কি ট 
বয়স্তগণ তাহাঁকে পাগল করে। নিশিঘোগে নিমাইকে ঘুম পাড়াইতেছেন, 


১১ বানু থোষের পদ ।' 


নিমাই ঘুমাইতেছে না । নিমাই ক্রমে মায়ের বুকের উপর উঠিয়া ছুই স্তরে 
পা দিয়া ও মায়ের হাত ধরিয়া ছুলিতে লাগিল। শচী বূলিতেছেন, “বাপ ? 
পাগলামী করিস্‌কেন? তুই কি আমার পাগল ?” 
নিমাই বলিতেছে, “মা, কেবল আমিই পাগল না, আমি ছাড়া আর সবাই 
পাগল।” এইরূপ মাঝে মাঝে পুত্রের মুখে পাকা পাক কথা শুনিয়া শচী 
বিম্মিত হইতেন। অমনি শচী জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিতেছেন, “শুন শুন 
তোমার পাগল নিমাই বলে কি, বলে যে সে ছাঁড়া আর সকলে পাগল ।” 
আবার ননী না! পাইয়া নিমাই রোদন করিত। আর ননী পাইয়া হাতে 
করিয়া নৃত্য করিত। লাঁচনের এই গীতটা তাহার সাক্ষী-_ 
দেখ দেখ আসি যত নদে-বাসী 
আমার নিমাইচাদে। 
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া 
ননীদেমাবলেকানে ॥ 
পুরাণে শুনিল যা। 
নয়নে দেখিল তা ॥ ধুয়া ॥ 
নাচিছে অঙ্গনে শিশুগণ সনে 
নয়নে গলয়ে লোর। 
কহয়ে লোচনে শচীর ভবনে 
রাসনা পুরিল মোর ॥ 
ব্যস্ত বালকগণ লইয়া! নিমাইর নৃত্য ও হরিকীর্তন বাস্থু ঘোষ এই সুন্দর 
পদে বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
গোরা নাচে শচীর ছুলালিয়া ৷ 
চৌদিকে বালক মেলি, দেই করতালী, 
হরিবোল হরিবোল বলিয়.॥ 
নুর চতুনা মাঝে গলায় সোণার কীঠি। 
সাধ করিয়া মায়ে পরায়েছে ধড়া গাছি আটি। 
স্থন্দর চাচর কেশ সুবলিত তম্ু। 
ভুবনমোহন বেশ ভুর কামধন্ু॥ - 
রজত কাঞ্চন, নানা আভরণ, 
অঙ্গে মনোহর সাজে । 


" নিমাই পড়িবে না। ১২ 


রাতা উতপল, চরণ যুগল, 
তুলিতে নুপুর বাজে ॥ 

শচীর অঙ্গনে, নাচয়ে সঘনে, 
বোলে আধ আধ বাণী। 

বাস্থদেব ঘোষ বলে, ধর ধর কর কোলে, 
গোরা, গোরা পরাণের পরাণি ॥ 

নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বৎসরও 'নয়। ক্রমে নিমাই গঙ্গাতীরে 
বাপুকায় শিশুগণের সহিত খেলা করিতে লাগিল । . পাঠে কিছু মাত্র মন নাই, 
পিতা মাতাকে ভন্ন নাই। এক দিবস, জগন্নাথ ত্রোঁধ করিয়। হাঁতে সাট 
লইয়া, পুত্রকে প্রহার করিতে গঙ্গাতীরে চলিলেন। শচী, জগন্নাথের ক্রোধ 
দেখিয়া, আনু থালু হইয়া “পাছে পাছে নিমাইকে রক্ষা করিতে দৌড়িলেন। 
জগন্নাথের হাতে সাট দেখিয়া! নিমাই জননীর কেটলে লুকাইল। জগন্নাথ 
নিমাইকে তঞ্জন গঞ্জন করিয়া শচীকে বলিতেছেন, “তুমি ওকে ছেড়ে 
দাও। তুমি ত ওকে ন্ট করিলে ।” শী বলিতেছেন, “তুমি কর কি? 
ছেলে ১ডরাইয়া মলো। লেখা পড়া করে কি হবে? দেখ না ভয়ে 
কাপিতেছে। ছি, হাতের ছড়ি ফেলে দাও।” ইহা বলিয়া ছড়ি.গাছি 
কাড়িয়া লইলেন ॥.' তখন জগন্নাথও যে জোর করিয়া ছড়ি ধরিয়া রাখিলেন 
তাহা নহে। শিমাই তখন একটু কান্দিল | ইহা দেখিয়। জগন্নাখের আর 
বৈর্যা রহিল না। অমনি বাহু প্রসারিয়া নিমাইকে কোলে করিয়া মুখে শত 
চন্ঘন দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। আর বলিতেছেন, “আমি কি নিষ্ঠর! 
নিমাইকে কান্দাইলাম ?” 

"কাষেই নিমাই আর পড়িত না। কিন্তু তবু নিমাই পিতাকে একটু 
শঙ্কা! করিত।. মাতাকে শঙ্কার লেশ মাত্র ছিল না। দিবানিশি তাহাকে 
লইয়া, যেন বুঝিয় স্ুঝিয়া, খেলা করিত। নিমাইয়ের বয়স পাঁচ বৎসর, 
কিন্তু কোন কোন কার্য্ের দ্বার এরূপ বুঝাইত বেন নিমাই সব বুঝে। 
তর প্ইরূপ বোধ হইত যে, তাহার বাল্য চপলতা সমুদায় কপটতা, আর 
তাহার মাতার সহিত ষত চপলতা৷ করিত, সে সমুদায় সম্পূর্ণ সঙ্ঞানে। 
শচীদেবীর বড় শুচি বাই, এই নিমিত্ত নিমাই সর্বদা জননীকে যন্ত্রণা দিত। 
যাঁহা ছুইলে দোষ, শচীকে দেখাইয়া দেখাইয়া ভাহাই স্পর্শ করিত, আর 
শচী হাহাঁকার করিতেন। আর ইহাই বলিয়া নিমাইকে তিরস্কার করিতেন, 


১৩ জননী লইয়া খেলা । ' 


"তুই ব্রাহ্মণের ছেলে, তোর আচার জ্ঞান হলে! না?” এক দিবস নিমাই 
উচ্ছিষ্ট ও ত্যাজ্য হাঁড়ির উপর হাড়ি রাখিয়া তাহার উপর দীড়াইল। শচী 
এই কা দেখিয়া পুত্রকে ধিক্কার দিয় বলিতেছেন, “তুই একেবারে মজালি, 
তোকে ত্রাঙ্গণ-পুত্র কে বোল বে ?” তখন নিমাইটাদ অতি গম্ভীর হইয়। 
বলিতেছেন, “মা শুচি অশুচি মনের ভ্রম” 

এইরূপ ভাবের কথা শুনিয়। শচী বিশ্মিত হইলেন। তখন আঁ নিমাইকে 
পাঁচ বৎসরের শিশু বলিয়৷ বোধ হইল না, যেন এক জন পরম জ্ঞানী পুরুষ 
তাহার সহিত কথা কহিতেছে। সেই মুহুর্তে শচীর বোধ হইল যে, তিনি 
এক জন অবোবিনী রর্মণী ও নিমাই তাহার পরম উপদে্টী। অংখার তদ্দণ্ডে 
নিমাইয়ের বাল্য চাপল দেখিয়া সব ভুলিয়া গেলেন । 

শচী সুবিধা পাইলেই নিমেবহারা হইয়া শিমকইয়ের চন্র-ঘুখ দেখিতেন। 
কখন কখন নিমাই শচীর সেই ভাব দেখিয়া! পিছু ফিরিয়া পাড়াহত। মনের 
ভাব, আপনার মুখ জননীকে দেখিতে দিবে না। শচ। ভ|খিলেন, পুত্র 
অন্য মনস্ক হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে আবার 
আগে গিল্লা দীড়াইলেন। নিমাই অমনি আবার ফিরিননা ঈাড়াইল। তখন 
শচী বুরিবেন বে, তিনি যে নিমাইয়ের মুখ দেখিতে সতৃষ্ণ, আর উহ দেখিতে- 
ছেন, তাহা সেজানিতে পারির/ছে, ও জানিতে পারিয়] দুষ্টামি করিয়া উহা 
দেখিতে দিতেছে না। তখন শচী রাগ করিতেন। 

নিমাইয়ের বচন অতি মধুর, যখন দুই একটি কথা বলে, তখন যেন 
অমৃত বর্ষণ করে। শচীর ইচ্ছা বে নিমাই কথা বলে, আর তিনি তাহাই 
বসিয়া শুনেন। নিমাইকে কথ! কহাইবার নিমিত্ত কত ছল করিতেছেন । 
নিমাই জননীর মনের ভাব জানিতে পারিয়! আর মোটে কথ| কহিতেছে না। 
শচী বুঝিলেন যে, নিমাই বুঝিয়া তাহার সহিত ছুষ্টামি করিতেছে । তখন 
ত্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন, “তুই এখনই আমার সহিত কথ! কহিতে চাঁহিতে- 
ছিস্‌ না, আমার শেষকালে তুই আমাকে ভাত দিবি-ন11৮ নিমাই তকু মুখ 
বুজিয়া রহিল। তখন শচী বলিতেছেন, “তুই আমার সহিত কথা বলছিস্‌ ন|। 
আমি মরে যাব, আর তুই পথে পথে মামা করে কেন্দে বেড়াবি।* 
নিমাই তবু মুখ বুজিয়া রহিল। তখন স্বভাবত শচী ক্রোধ করি! হাতে সাঁট 
লইয়া পুত্রকে মারিতে উদ্যত হইলেন, এবং নিমাই দৌড় মারিল। এই ঘটনা 


নিমাই কথ! কহিবে না। ১৪ 


বলরাম দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-_- 
মধুর বচন, 
সাধ নাহি মিটে, 
শচী. ম! জননী, 
নিমা”য়ের সনে, 
চুপ করি থাকে, 
“মুখ বুঁজে বাপ, 
নিমাই কহয়ে, 
“কিছুই শুনিতে, 
আরো! টেঁচাইয়া, 
নিমাই মাথা নাড়ে, 
সে ভাব দেখিয়া, 
ঠেঙ্গ! হাতে দেখি, 
পাছে পাছে ধায়, 
নিমাই বসিল, 
নিশ্চিন্ত হইয়$ 
মাতা গালি দেয়, 
বাম করোপরে, 
গুন্‌ গুন্‌ করি, 
আড় চথে চাহে, 
তাহা দেখি শচী, 
কিস্ত,কি করিবে, 
ধরিতে নারিয়া, 
“এস বাপ ধন, 
ভালবাস! নাহি, 
তখন নিমাই, 
বাহু পসারিয়া, 


নিমাই বদনে ।. 
বারে বারে শুনে ॥ 
বচন শুনিতে। 

কত ছল পাতে ॥ 
জানিতে * পারিয়া। 
উত্তর না দিয়! ॥ 
রহিলে ,বা কেনে ?” 
“শুনিতে পাইনে ॥” 


কহে তবে কথা। 


পাই না গে মাতা ॥» 
শচী মা কহয়ে। 
কথা নাহি কহে ॥ 
শচী মা রুষিল। 
নিমাই পলাল ॥ 
ঠেঙ্গা হাতে করি। 
য্থা ঝুঁটা হাড়ি॥ 
তথ বসি রহে। 
সেদিকে না চাহে ॥ 
নিজ গণ্ড রেখে। 
গাইতেছে সুখে ॥ 
মায়ে দেখি হাসে। 
অতিশয় রোষে ॥ 
ঝুটায় বসিয়া । 
বলিছে তৃষিয়া ॥ 
মায়ে ছঃখ পায়। 
তোমার হ্াদয় ॥” 
ধাইয়া আসিল । . 
শচী কোলে নিল॥ 


১৫ একাদশ্লীর নৈবেছ্য ভোঁজন । 


ঝুটাতে নিমাই, বলাই ভাবিয়া । 
ধরিতে নারিয়া, আছে দীড়াইয়া ॥ 
এইবূপে ক্রুদ্ধ তঈপ্পা কখন কখন ৭9) পুত্রকে ধরিতে যাইতেন । কখন 
এল হো খ। পল হত! কথন আস্বানুড়ে যাইরা দাড়াইত, আর শচী সেখানে 
২55 প/পিডেল শা। কখন জননা ধরিতে আসিলে অঙ্গে ভাত মাথিত। 
এই 'পে অন্তচি অঙ্গে মখিয়া পারশেষে শচীকে তাঁড়াইত। শচী তখন 
ছড়ি ে্লিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ ' করিয়া দ্বারে খিল দিতেন । 
আবার নিমাই থে নব,খেল। ভাহার প্রায় একটিও শচীর ভাল লাগিত 
11 কাতণ এ সব খেলায় শিমাহয়ের অঙ্গে ধুলা, টৌদের তাপ, ও কখন 
কখন ব্থা লাগিত। নিমাইয়ের এক খেলা বক্ষ পল্পব লইয়া বয়ন্তের 
পাত মারামাতি । নিমাইিরের অঙ্গে বয়ন্তগণ পলবের বাড়ি মারে ইহ] 
+০1র জঙ্থ হর না, কিন্ত দিমাইকে বাধ্য করিতে পারেন না। 
যাহা হউক, শচী বাঝলেন, উহার পুত্র অন্তের পুত্রের মত নহে। 
হর এ পাগল, বুদ্দি ম.ত্র নাই, নয় কোন দেবাবিষ্ট। জগন্নাথের কী 
নিকট জগ দাশ পঙ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামে ই জন ত্রাহ্গণের বাড়ী ছি 
কোন এক একাদণী দিনে নিনাই-টাদ কান্দিতে লাগিল । টা 
কান্িলেই সকলে বড় ভয় পাইতেন, কারণ সে কান্দিভে আরম্ভ করিলে 
একটি বিষম ব্যাপার উপস্থিত টিবি, কান্দিবার সময় তাহার এত নয়ন 
জল পড়ত যে 'তাহা দ্রেখিয়া সকলে ভীত হইভেন। কখন বা কান্দিতে 
কান্দিতে সে মুচ্ছিত হইয়া পড়ত। তির র্‌ নামে নিমাই থামিল না। 
তখন শচী কাতর ভাবে বলিলেন, “তুমি কান্দ কেন? তুমি বাহাচাহ 
তাহাই দিব 1” ইহাতে নিম।ই বলিল যে, হিরণ্যভ।গবত ও জগদীশের 
বাড়ী বে একাদশীর নৈবেছ অছে, তাহা যদি সে খাই ত পায়, ভবে আর 
কান্দিবে না। 
ইহাতে সকলে জীব কাটিয়া. বলিলেন যে, ঠাকুরের দ্রব্য অমন করিয়! 
চাহিতে নাই, এ সবত্রব্য বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া দেওয়া যাইব! 
কিন্তু তাহা! হইবে না, নিমাইয়ের জিদ যে এ ছুই ব্রাহ্মণের নৈবেগ্য তাহার চাই, 
নতুবা সর হইবে না। | 
এই কথা সেই ছই ব্রাঙ্গণ শুনিলেন ও তাহারা দৌড়িয়। রহস্ত দেখিতে 
আইলেন। তখন নিমাইকে দেখিয়া তাহাদের বোধ হইল 'যে, এরূপ শিশুর 
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এন্ধূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অগ্য একাদশী সে কিরূপে জীনণ। ! তাভাঁকে 
পরম সুন্দর দেখিয়া, গোপাল এ দেহে বিরাজ করিতেছেন, আর তিনিই নৈবেস্ত 
চাহিতেছেন, এইনপ মনে হওগায়, তাহাদের অঙ্গ পুলকিত হইল। তখন 
তাহারা ছুই জনে গিয়! সমুদয় নৈবেদ্য আনিয়া নিমাইয়ের সম্মুখে দিয়া বলিলেন, 
“তুমিই গোপাল, তুমি খাইলেই গোপালের খাওয়া হইবে” তখন-নিমাই সেই 
নৈবেদ্ধ লইয়া কতক খাইল, কতক .ফেল্সিল, কতক বিলাইয়৷ দ্রিল, আর 
কতক অঙ্গে মাথিস । শচী ভাঁকিতেছেন, তাহার, পুত্রটী কি প্রকৃতই 
ক্ষেপা? তখন তাহার ভগিনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভগিনী আসিনো 
তাহাকে বলিলেন যে, এমন সুন্দর ছেলে, এ কেন ক্ষেপা হইল, সেই 
নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া তীহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তীহাকে ডাকাইয়া- 
ছেন। শচীর ভগিনী পাড়ার ছু চা্দিটী গৃহিনীকে ডাকিতে বলিলেন । 

তখন পাড়ার ছুই চারিজ্জন বিজ্ঞ গৃহিণীকে ডাকাইয়া আন। হইল । তাহারা 
সকলে আসিয়া বসিলেন । সকলেই দিবানিশি 'শান্ত্রালপপ শুনিতেছেন, 
সুশিয়া শুণিয়া, কিছু বান না বুঝুন, বুঝেন এরূপ সকলেরই অভিমান 
'আছে। আকলে ই স্বামী পণ্ডিত, সুতরাং তাহাত্রাও ভাবেন তাহাদের 
পরামশ* দিবার অধিকার আহে। * 

শচী তাহাদের 'নিকট আপনার ছুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন ! 
বলিতেছেন যে, অন্য ছেলের মত তীহার পুঢত্রর মারা দয়া বেশ আছে, বুদ্ধিও 
বেশ আছে। ঘন্লের হাড়ি ভাঙ্গে বটে, তাহাতেও দোষ দিই না.। কিন্তু দেবতা! 
মানে না, দেবতার দ্রব্য খাইতে চায় * উচ্ছিষ্ট মানে না, মুচিকে ছুঈয়া দেয়। 
আবার নিষেধ করিলে বলে ষে, “আমি দেবতা, আমি খদি অশুচি ছুই তবে 
সে শুচি হয়।” এইরূপে নিমাইয়ের বন্তর দোষ কীর্তন করিলেন। 

*তথন রমণীগণ গম্ভীর ভাবে গিজ্ঞাপা করিলেন, “এরূপ পীড়া কত দিন 
হয়েছে 1” শচী বলিলেন, “এক দিন নিশিষোগে ঘন্রে অনেক আলোর মান্ুব 
দেখিলাম, যেন তাহারা নিমাইকে লইরা খেল! করিতেছে, আর মেই দিন হতে 
সে যেন আরো চঞ্চল হইয়াছে ।” ইহাতে বিজ্ঞ রমণীগণ বলিলেন, “এ পিতাুই 
অপজ্জবতার কর্ম ।৮ এমন সময় নিমাই সেখানে আসিরা উপস্থিত । গাখাকে 
দেখিয়া এই বমণী-সভার ঘিনি সভাপতি তিনি বলিতেনেন, “পসাই 
তুমি ব্রাঙ্মণের কুমার, পণ্ডিতের পুত্র তুমি নাকি দেবতা মান না?” 
ইহাতে নিমাই মুখ ভেঙ্গচাইরা বলিল, “আমি আবার কোন্‌ দেবতাকে 
মানিব? আমারে . সকলে মানিবে !» 


১৭ নিমাইকে চিকিৎসা। 


ইহা! শুনিয়া শচী বলিতেছেন, “রী শুনকি বলে! এই নব কথ৷ শুনিয়া 
আমার ভয়ে প্রাণ শুখাইয়! যায় । সব দেবতা আমার মাথার মণি।» 
তখন শচী উ্ধমুখে ও করযোডে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে- 
ছেন, “ঠাকুর! আমার উপর সদয় হইয়া আমার ক্ষেপা ছেলের অপরাধ 
লইও না” ইহাই বলিয়। রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞ রমণী- 
গণ অনেক বিচারের পর সাব্যস্ত করিলেন যে, এ সমুদয় অপদেবতার 
কর্ম, অতএব একটী ভাল শাস্তি শ্বস্ত্যত্সন. করিতে হইবে, আর যত্ব করিয়া 
যষ্টী ঠাকুরাণীকে বাধ্য করিতে হইবে। বষ্টীকে ভাল করিয়া! পুজা দিলে 
তিনি নিমাইকে রক্ষা করিবেন। 

শচী তাহাই সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু নিমাই যদ্দি টের পায় তবে 
ঘষ্টার সমুদয় ভ্রব্যই খাইয়া! ফেলিবে, আর তাহা হইলে স্টী তুষ্ট ত হুইবেনই 
না, বরং রুষ্ট হইয়া তাহার মাথা খাইবেন | শচী ইহাই ভাবিয়। অতি 
গোপনে নৈবেগ্ প্রস্তভ করিতে লাগিলেন । কিন্তু এ বিষয়ের আমি 


বিস্তার করিব না, এই যষ্টী পুজার কাহিনী ঘটিত বলরাম দাসের একটা 
ইসিতে যথা-_. 


বেল। বনু হুল, পুত্র না আইল, 
খেলা করে গঙ্গাতীরে। 

হাতে সাট শচী, ধায় গঙ্গাতীরে, 
পুত আনিবার তরে ॥ 

হাতে সাট দেখি, নিমাই কুপিল, 
ধেয়ে এল নিজ ঘরে। 

যত ভাগ ছিল, ক্রোধেতে ভাঙ্গিল,. 
ঘরের দ্রব্য ফেলে দূরে | 

পুত্র ব্যবহার, দেখিয়! জননী, 
মুখে না নিঃসরে বাণী। 

মলিন বদনে, চাহে পুত্র পানে, 
নয়নে বহিছে পানি ॥ 

জননী ক্রনান, দেখিয়া নিমাই, 


নমিত বদনে ফান্দে। 


শচীর ষষ্ঠী পৃজা। ১৮ 
ভয় পেয়ে শচী, কোলেতে লইল, 


মুছাইল মুখ চান্দে॥ 
যখন নিমাই, করয়ে ক্রন্দন, 
শাস্ত করা মহা দায় । 
' কখন কখন, ক্মন্দিতে কান্দিতে, 
ভূমে পড়ি মূরছাঁয় ॥ 
চরিত্র বিচিত্র, , . দেখি নিজ পুত্র, 
ডাকি আনি নারী সবে। 
শচী বলে ছুঃখে, যুক্তি 'বল, মোকে, 
কিসে পুত্র ভাল হবে ॥ 
এ হেন নন্দন, " পাগল মতন, 
ঝুা মাথে নিজ গায়। 
শাসন করিলে, ক্রোধ কবি বলে, 
মাগো তোর জ্ঞান নাই॥ 
প্রণ্ডিতের নারী, সবে বড় জ্ঞানী, 
শচীরে উপায় বলে। 
বষ্টী ঠাকুরাণী, পূজ পদ খানি, 
ভাল হবে তোর ছেলে ॥ 
যুক্তি করি সার, ষষ্টী পুজিবাঁর, 
শচী আয়োজন করে। " 
নিমাই দেখিলে, ব্যাঘাত হইবে, 
এই ভয়ে শচী মরে ॥ 
বাহিরে নিমাই, আনন্দে খেলিছে, 
, গুপ্ত পথে শচীযায়। 
নৈবেস্ক লইয়া, আচলে ঝাঁপিয়া, 
, যায় আর ফিরে চায় ॥ 
বহু দূর গেছে, শচী ম৷ ভাবিছে, 
“নিমা'য়ে দিয়াছি ফাঁকি 1 
বলিতে বলিতে, নিমাই সম্ধুখে, 
বলে “মা আচলে কি?” 


শচীর যষ্টা পুজ্]। 


বিপদে শচী মা, ডণুকিছে গৌঁসাহ, 
“আজি পরিত্রাণ কর।” 

পুত্রেরে বুঝায়, “শুন বাপ ধন, 
তুমি ফিরি যা'ও ঘর ॥” 

নিমাই বলিছে, _  পর্জাচলে কি আছে, 
আগে দেখি পরে যাব। 

খাবার লইয়ে, : শলিছ লুকা'য়ে, 
আমি উহা! সব খাব ॥” 

জিব কাটি শী, “বলে বাঁপ ধন, 
উহা ত বলিতে নাই। 

পুজা করি আগে, যাইবার বেলা, 
দিব সন্দেশ কলা খৈ॥৮* 

“সে অন্কে দেরি, , এবে ভুথে মরি” 
বলি নিমাই হাত দিয়ে। 

নৈবেদ্য লইয়া) চলিল ধাইয়া, 
খায় মায়ে চেয়ে চেয়ে ॥ 

শচী কোপে ভয়ে, কহিছে তনয়ে, 
“বামুণের, পুত্র তুই। 

কি ছুঃখ আমার, কিবলিৰ আর, 
গঙ্গী প্রবেশিব, মুই ॥৮ 

কহিছে নিমাই, “অবোধিনী তুই, 
পুন মোরে দেহ গালি। 

আমি যদি খাই, ষ্টী তুষ্ট হয়, 
সার কথা তোরে বলি ॥” 

“শুনিলে শুনিলে,» শচী তবে ব. 
যত সঙ্গী নারী প্রতি। 

“শুনিলে শুনিলে, মোর ক্ষেপা ছেলে, 
কি কথা করিল উক্তি?” 

ষ্টী কাছে গিয়া, শচী মা কানদিয়া, 


বলে “ক্ষম ক্ষেপা ছেলে ।৮ 


শী হারি মানিপেন। ২৪ 


শচীর তরাসে, ষষ্টী মনে হাসে 
আনন্দে বলাই বলে॥ 

এ কথা বল। বাহুল্য যে নিমাইয়ের পীষ্ভা যেরূপ হইয়াছিল সেইরূপই রহিল। 
ষ্ী ঠাকুরাণী কিছু ভাল করিতে পারিলেন না। শান্তি স্বস্ত্যরনেও কিছু 
হইল ন1। ৃ 

মুর্ারি গুপ্তের কথা পুষর্দ্মে বলিয়াছি। . বাড়ি শ্রহট্টে, নবদ্বীপে বাস। 
ীপগন্নাথ মিশ্রের সহিত সেই জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে, দৌজ্দা, এবং 
উভয়ের এক পাড়ার বাস। মুরারির বয়ঃক্রম আন্মমজ বিংশতি বসর। পরম 

পি, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়েন, আবার চিবিৎসা-ব্যবসারও করেন । 
এই অল্প বয়সেই নবদ্বীপে খ্যাতাপন্ন হইয়।ছেন। চরিত্র নির্মল, জীবে অতি 
দয়া। তবে ঘোগবাশিষ্ঠ প্লুড়েন, আ পনাকে ভগবানের সহিত অভেদ মানেন, 
অর্থাৎ ভগবস্তাঁপ্ত মানেন না? 

এক দ্বিবস মুর্লারি, কম়েক জন বয়স্ত 'সমবিভ্যাহরে, বোগবাশিষ্টের চর্চা 
করিতে করিতে চলিতেছেন। অত্যান্ত অন্যমনস্ক, হাত নাঁড়িতেছেন, মুখ 
নাড়িতেছেন ও মাথা নাড়িতেছেন, এইবূপে বয়স্তগণকে মনের ভাব বুঝাইবার 
সা একান্ত চেষ্টা করিতেছেন । "এমন সময় পশ্চাতে হাম্তরব শুশিতে 

[ইয়া মুখ ফিবাইয়। দেখেন যে, তাহার গতি অঙ্গভঙ্গি ও কথা অনুকরণ 
করিগা শিমাই ভাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেচ্ছ, আর বালকগণ তাই" দেখিয়া 
হাগিতেছে।. নিমাইয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুক্রারির ক্রোধ হইলু; কিন্তু অতীব 
গ্ভার প্রকৃতি বণিরা ভিনি সহ করিরা রহিলেন, এবং পুনরায় ব্যাখা। করিতে 
লাগিলেন । নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া 
হাত মুখ নাঁড়িতে লাগিল। ইহাতে বালকগণ আবার হাসিয়া উঠিল। 
এবার আর মুধারি সহ করিতে পারিলেন ন1। ৰলিলেন, “জগন্নাথের 
একটা অকাল কুয্মাণ্ড. জন্মিয়াছে, ইহাকে ভাল কে বলে?” বলরাম 
দাদের নিকট আবার খণ করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি উপরি উক্ত 
ঘটনাটি নিক্নোদ্ধ-ত পদে বুর্ণনা করিম্নাছেন। দামোদর পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা মতে 
মুররারি বৈদ্য বলিতেছেন- 

বৈদ্য বলে শ্রীহটিরা মিশ্র জগন্নাথ | 
আমি শ্রীহট্রিয়া পিরীতি তার সাথ ॥ 
নৃতন বয়েম মোর বিদ্যার গৌরব । 
সবর নবদধীপ মর আমার দো ॥ 


২১ 


মুরারির ক্রোধ । 


আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী । 
বশিষ্ঠ পড়িয়! ভক্তি আদৌ নাহি মানি ॥ 
এক দিন জন কত বন্ধু সঙ্গে করি। 

পথে যাই, জ্ঞান কই, হাত নাড়ি নাঁড়ি। 
সেই পথে শচী-সুত ধুলায় ধূসর | 

শিশু সনে খেল! করে হয়ে দিগন্বর ॥ 
“সোহহং” বুঝাইতে যাইতে যাইতে । 
শচী-স্থত্ত মোর পিছে আসে ভেংচাইতে ॥ 
চলিছি, কহিছি, হাত নাড়িছি যেমন । 
আসিতেছে শচী-সুত করিয়া তেমন ॥ 
কটাক্ষে দেখিয়া কিছু না কন্্ু বচন । 
পুন ব্যাখ্য। করি আমি যোগ আর জ্ঞান ॥ 
খেই রূপ ব্যাখ্যা করি সেই মত করে। 
যেন হাত মুখ নাড়ি সেই মত নাড়ে ॥ 
শিশুগণ হাসিতেছে দেখে ক্রোধ হ'ল। 
“হারে জগন্নাথ সুত কুম্মাগ্ড অকাল ॥ 
জগন্নাথ ঘরে হুরাচার এ জন্মেছে। 

বাপের আদরে ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িছে ॥৮ 
ক্রকুটি করিয়! নিমাই বলে “যাও চলে । 
“তোম। ভাল শিক্ষা দিব ভোজনের কালে ॥» 
মধ্যাহে ভোজনে আমি এমন সময় । 
অতীব গম্ভীর স্বরে ডাকে কে আমায় ॥ 
শুনিতে পুছিতে নিমাই আইল সন্মুথে। 
আমি খাই তথ! সেই ড়াইয়া দেখে ॥ 
তার পর মোর থালে প্রতআাব করিল। 
“ছি ছি” বলি উঠি আমি বড় ক্রোধ হ'ল ॥ 
হেন কালে নিমাই মোরে চাহিয়। কহিল। 
নয়নে আগুণ জলে দেখে ভয় হল ॥ 
“হাত আর মাথ। নাড়া ছাড়হে মুরারি। 
জ্ঞান ও বক্ত.ত৷ ছাড় ভজহে শ্রীহরি'॥ 


নিমাইকে প্রণাম | ২২ 


জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে। 

প্রত্াব করি আমি তার থালের উপরে ॥” 

বলিয়ে চকিতের মত ক্কোথ! চলে গেল। 

ক্ষণেকের মত মোর অঙ্গ স্তব্ধ হ'ল ॥ 

পুলকে ভরল অঙ্গ সে কথ! শুনিয়া | 

আনন্দে পুরিল অঙ্গ রাগ ন! হইয়া ॥ 

পাছে ধাই গেন্ু জগন্নাথ মিশ্র ঘরে। 

প্রণামিন্ন শচী-স্থতে লোটাইয়৷ শিরে ॥ 

আমাকে দেখিয়ে তখন ধূর্ত শিরোমণি । 

জননী অঞ্চলে লুকাইল মুখ খানি ॥ 

জগন্নাথ বন্ধল “তুমি কি কাধ করিলে । 

অকল্যাণ হবে মোর স্থৃতে প্রণামিলে ?” 

তখন কহিহ “মিশ্র কিছু দিন পরে। 

জানিবে কে জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে 1” 

ভোজন ব্যাঘাত ভারি দীড়াইয়! ছিল। 

দাড়াইবার হেতু বলাই ইহাই বুঝিল ॥ 

পূর্বে বলিয্াছি, এই মুরারি গুপ্ত প্রভুর আদি-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। 

আর উপরের ঘটনাগুলি, তাহা কর্তৃকই “মুরারি গুপ্তের কড়চা” গ্রন্থে 
প্রকাশিত হইয়াছে । | 


দ্বিতীয় অধায়। 

পূর্বে শ্রীনিমাইটাদের দাদ শ্রীবিশ্বরূপের নামের উল্লেখ মাত্র করিয়াছি । 
তাহার বিষর এখন সুবিশেষ বলিব। পুর্ধে বলিয়াছি যে, বৈষ্ণবের সংখ্যা 
সে সময়ে অতি অন্ন ছিল। কমলাক্ষ মিশ্র নামধ এক জন বারেন্জর শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ শাস্তিপুরে বাস করিতেন। ইনি অল্প বয়সে সব্ বিদ্যার পারদশী 
হুইয়া:মাধবেন্দ্রপুরী নামক এক জন শ্রীকুষ্ণ-ভন্বে'র নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
পরে যোগ, তপন্তা, .সাধন, ভজন, প্রভৃতি দ্বারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া! সর্ধ 
লোকের পুজ্য হয়েন। শ্রমগ্াগবতে ও শ্র'মষ্ঠাগবদগীতায় তখনকার কালে 
তাহার মত পণ্ডিত কেহ ছিলেন না। তিনি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণৰ পাশ্বদ 
লইয়। বৈষ্ণৰ ধন্ম যাজন করির্তেন। ঢসেহই জঅময়ে যে অল্প সংখ্যক 
বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার সমাজে বড় অপদস্থ থাকিতেন। তাহারা কমলাক্ষের 
সভায় বসিরা আপনাদের সন্প্রদার়ের তীনাবস্থার নিমিত্ত দুঃখ করিতেন। 
কমলাক্ষ তখন হুঙ্কার করিয়া বলিতেন, “তোমরা স্থির হও, আমার প্রভু 
শ্রীনন্দনন্দন সত্বরই সর্ব নয়ন-গোচন হইবেন 1৮» শুধু যে ভক্তগণকে ইহা 
বলিয়া বুঝাইতেন তাহা নয়, আপনিও সেই সংকল্প করিয়া আকুষ্ণ ভজন 
করিতেন। গঙ্গাজল আর তুলসী দিয়া শ্রীগোবিনের পাদপদ্ম পুজা করিতেন, 
আর বলিতেন, “প্রভো। সত্বরর আগমন কর, আর বিলম্ব করিও না। 
জীব অধোগতির শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। তোমা বই জীবের আর উদ্ধারের 
উপায় নাই।” এইরূপে স্তব করিতেন, আর হুঙ্কার করিতেন। এই 
কমলাক্ষ মিশ্র পরিশেষে অদ্ৈতাচা্য নামে পরিচিত হয়েন। ইহার বাড়ী 
শাস্তিপুরে বটে, কিন্তু নবদ্বীপেও আর একটা বাড়ী ছিল, এবং সেখানেও 
সর্বদা থাকিতেন। গ্রীনিমাইচাদের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ এই অদ্বৈত আচার্ষ্যের 
সঙ্গ পাইলেন । 
যখন বিশ্বরূপের বয়ংক্রম আন্দাজ দশ বৎসর,, তখন নিমাই অবতীর্ণ 
ছয়েন। এত দিন বিশ্ববূপ একা ছিলেন! তাহার ভ্রাও। “ক হগিনী না, 
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থাকায়, তাহার যত ভ্রাভৃ-ন্নেহ লোকনাথকে সমর্পণ করিয়াছিলেম। এই 
লোকনাথ তাহার মাতৃল-তনয়, তাহার সম বয়স্ক । তহোর মাতামহ- 
নীলাম্বরের নিবাস, নবদ্বীপের বেলগ্ুখুরিয়া পাড়ায় ছিল। নীলাম্বরের 
ই পুত্র, যক্তেশ্বর ও হিরণা, আর দুই কন্যার কথা পুর্বে বলিয়াছি। লোক- 
নাথ ও বিশ্বরূপে অতিশয় গ্রণর, ছুই জনে একত্র পর্যাটন ও একত্র পঠন 
করেন। বখন নিমাই অবতীণ হইলেন, খন বিশ্বরূপ আনন্দে পুলকিত- 
হইয়া স্থতিকা গৃহে গিয়া কনিষ্ঠকে কোলে করিলেন। 

বিশ্বরূপের রূপ ও গুণের তুলনা ছিল ন$। বৃদ্ধি এত সতেজ যে 
অতি অল্প বয়সে সমস্ত শান্ধ অভ্যাস করিয়াছিটৈন। ছে ভাইকে 
প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, কিন্ত দিবা নিশি শাস্্াভ্যাসে নিযুক্ত 
থ(কায় তাহার প্রতি তত দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। কাযেই নিমাইয়ের 
চাঞ্চল্য আরো বাড়িয়া যাইভ। একে পিতা! জগন্নাথ অকুলান সংসারের 
ব্যয় কুলাইবার নিমিভ্ সর্বদ| বাড়ী ত্যাগ করিতে ধাধ্য হইতেন, তাহাতে . 
বিশ্বূপ কি টোলে কি বাড়ীতে, যেখানেই থাকুন, কেবল পুস্তক লইয়াই 
থাকিন্তেন, কাষেই নিমাইকে দেখিবার লোক কেহ ছিল নু । কিন্ত 
গাদার নিকট নিমাই বড় নর থাকিত। দাদাকে যত সম্মান করিত; এমন 
কি, পিতাকেও তত করিত না। 

ইতিমধো শ্রীঅদ্বৈতাচাধোর সহিত বিশ্বরূপের মিলন্‌ হইল। বিশ্ব 
রূপকে দেখিয়া! শ্রীঅদ্বৈত ও তাহার* সভাসদগণ *বড় মুগ্ধ হইলেন। বিশ্ব- 
রূপও অদ্বৈতৈর সভায় বিশুদ্ধ ভগগ্ক্তির তত্ব শুনিয়া বড় সুখ পাইলেন । 
তাহার পাঠের সঙ্গীগণের মধ্যে কেহ জ্ঞান, কেহ তন্ন, কেহ বা মাক্সাদাব 
চচ্চী করিতেন! এ সকলের আলোচিনায় বিশ্বরূপ দিবা নিশি ক্রেশ পাই- 
তেন। তখন অদ্বৈতের সভায় শ্রীমদ্তগদ্তক্তির আলোচনায় অত্যন্ত আকুষ্ট 
হইয়। সেই খানেই সর্বদা থাকিতেন। 
_. খ্খন বিশ্বরূপ টোলে পড়িতেন, তখন অপরাহ্থে গৃহে থাকিতেন। 
'যখন অদ্বৈত সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে প্রায় দিবা নিশি, 
সেখানেই থাকিতে লাগিলেন । এমন কি বাড়ীতে মধ্যাহ্রে খাইতে আসিতে 
মনে থাকিত ন।। মধ্যে মধ্যে শচী নিমাইকে অদ্বৈত সভা হইতে তাহার 
দাঁদাকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইতেন। যখন নিমাই অদ্বৈত সভায় দাদাকে 
ডাকিতে যাইত, তখন সভাস্থ সকলে এক দৃষ্টে নিমাইয়ের কূপ ও লাবণ্য 


২৫ নিমাই ও দাদা । 


দর্শন করিতেন অদ্বৈত বলিতেন, এ শিশুটী আমার চিত্ত একূপে কেন 


হরণ করে? এটা কি বসব? বলরাম দানের আর একটা পদ এথানে 
উদ্ধৃত করিব -- 


যৌবন আরম্ভ ষোল বৎসর বয়স। 
অঙ্গেতে লাবণা লীলা বদনে উদীস ॥ 
মৃহুমুহু দীর্ঘ শ্বাস সুখ নাহি তায়। 
বসিয়াছেন বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভায় ॥ 

মলিন বদন শশী দেখিয়া অদ্বৈত। 
বলিছেন স্থির হও শান্ত কর চিত॥ 

সত্বর আসিবে কুষ্ণ জীব উদ্ধারিতে । 

আর না হইবে বাপ তোমায় কান্দিতে ॥ 
বালিতেই আঙ্গিনায় নিমাই আসিল । 

দেখি বিশ্বরূপ মুখ প্রফুল্ল হইল ॥ 

ত্রিভূবনে বিশ্বরূপের সুখ কিছু নাই। 

এক মাত্র সুখ নিমাই-ঠাদ ছোট ভাই ॥ 
দিগন্ধর আঙ্গিনায় বলিছে নিমাই । 

“ভাত খাবার লাগি দাদা ডাকিছেন মায় ॥% 
সবে বলে কি সুন্দর কথা ও যুরতি । 

শুনি তাহা বিশ্বরূপ মনে সুখ অতি ॥ 
দক্ষিণ হাতে বস্ত্র ধরি নিমাহি চলিছে। 

দাদ। বাম হাতে তার গলাটি ধরেছে ॥ 
চলিছে নিমাই বাস চিবাতে চিবাঁতে । 
দাদা বলে “নিমাই উহা না হয় করিতে ॥” 
“কেন দাদা কাপড় চিবালে কিবা! দোষ ? 
দাদা বলে “ঠাকুর উহাতে করেন রোষ ॥%. 
এইরূপ ভায়ে কোণে করি আধা পথে। 
দুই ভাই চলিলেন কথাতে কথাতে ॥ 
বিশ্বরূপ বসিলেন ভোজন করিতে। 

ছোট ভাই দিগম্র বসিলেন সাথে ॥ 


নিমাই ও দাদা । 


মায়ে খাওয়াইলে দ্বন্দ প্রতি গ্রাসে গ্রাসে 
সুশান্ত হইয়া খায় দেখি শচী হাসে । 
বিশ্বরূপ বিশ্বাস ঝুঁরেন নিজ চিতে। 
নিমাইয়ের মত শিশু নাই ভ্রিজগতে ॥ 
মুর্খ লোক নিমায়ে চাঞ্চল্য দেখিয়া । 

নিন্দা করে বিশ্বরূপ ভঃখ পান হিয়া ॥ 
বলে, “ভাই চাঞ্চল্য কর না শিশু 'সনে। 
লোকে নিন্দা করে বড় ব্যথা পাই মনে ॥ 
চুরি করি খাও তুমি অন্য বাড়ীশ্যাও। 
আমি তোমা আনি দিব যাহ তুমি চাও ॥ 
যদি কেহ'ছোট ভাই থাকিত তোমার । 
তবে সে বুঝিতে তুমি কি দুঃখ দাদার ॥” 
দাদার বচনে হেট নিমাই বদন । 

“কল ভাই আর না সে করিবে এমন ?” 
“করিব না” নিমাইটাদ বলিবাঁরে গেল। 
ক রোধ হয়ে গেল বলিতে নারিল ॥ 
সুধাংশড বদনে বহে মুকতার ধারা। 

হেটে বদনেতে'আছ্ে ভিজে গেল ধরা ॥ 
তাৰ দেখি বিশ্বরূপ আখি ছল ছল। * 
অঙ্গ কাপে থর থর নিমাই মুরছিল। 

ব্যস্ত হয়ে নয়নেতে জল ছাটি মাঁরে। 
“নিমাই” “নিমাই” বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে 
নয়ন মেলিল নিমাই বুকেতে করিল। 
অ(পন কান্ধের পরে বদন রাখিল ॥ 
 কান্দিতে লাগিল নিমাই করুণীর স্বরে। 
বিশ্বরূপ মাত। পিতা সবে শান্ত করে ॥ 
অঙ্গ কাপে থর থর দাতে দাতে লাগে। 
নিমাই নিমাই বলি বিশ্বরূপ ডাঁকে ॥ 

গরমে ঘুমাইল দেখি ধীরে শোয়াইল। 
বিশ্বরূপ বসি সুখ দেখিতে লাগিল ॥ 


২৭ বিশ্ব্নূপের বৈরাগা । 


ব্দন লাবণ্যময় তাহে মু হাস। 
ভ্রাতি-ম্নেহে ভাগ্যবান বলরাম দাঁস॥ 


জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্র, অন্ন চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন, এবং বিশ্বরূপ দিবা 
নিশি আদ্বৈত সভায় 'থাকিতেন। , সুতরাং পিতা পুত্রে বড় একটা দেখা 
শুনা হইত না। এক দিবস র'জপথে জগন্নাথ বিশ্বরূপকে দর্শন করিয়া, 
পুত্রের বিবাহৌপযোগী, বয়স দেখিয়া, তাহাঁর বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন, 
এবং বাটা আসিয়! শচীদেবীর সুহিত যুক্তি করিতে লাঁগিলেন। বিশ্বরূপ 
ইহা জানিতে পারিয়া বিষাদ দাগরে নিমগ্র হইলেন। 

তাঁহার হৃদয়ে তখন বৈরাগোর উদয় হইয়াছে । বিবাহ করিয়া সংসারে 
আবদ্ধ হইবেন না, ইহা তখন স্থির করিয়াছেন। এদিকে তাহার গুরু 
জনের প্রতি ভক্তির ইয়ত্তা ছিল না। পিতা কি মাতা যদি তাহাকে 
বিবাহ করিতে আজ্ঞা ক্রেন, তবে সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তিনি গুরু- 
জন-দ্রোহী হইয়া! পতিত হইবেন। এমন স্থলে কি কত্তব্য ? বিশ্বরূপ 
ভাবিলেন, তাহার গৃহত্যাগ কর! শ্রেয় । ৰ 


অবশ্ত গৃহ ত্যাগ করিলে সন্তান-বসল মাতা পিতা মন্্াহৃত হইবেন। 
কিন্ত যদ্দি তীহারা আপাতিত ছুঃখ পান, পরিণামে তীহাদের মঙ্গল হইবে। 
কারণ শাস্ত্রে আছে যে, যে কুলে একজন সন্যাসী হয়েন, সে কুল উদ্ধার 
হইয়া যায়। আবার ভারিলেন বে গ্রহ ত্যাগ করিলে নিমাইরের উপায় 
কি হইবে? কে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, কেইব! তাহার তত্বীবধান 
করিবে? কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা সংসারে আবদ্ধ হইতে 
হইবে । তখন নিমাইয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে একটি কথা স্থির 
করিলেন। শচীদেবীকে ডাকিয়। বলিলেন, “মা ! আমার একটি কথা রাখিতে 
হইবে। নিমাই খন বড় হইবে, তখন তাহাকে এই পঁথি থানি দিবে। 
বলিও তোমার দাদা তোমাকে এই পঁথি খানি পড়িতে দিয়াছেন। মা! 
অবস্ত আমার এই কথ! রাখিবে।” ইহাই বলির! শচীদেবীর হস্তে এক 
খানি পূথি দিতে গেলেন। ইহাতে শচী অবাক হইয়া বলিলেন, “তুমি ত 
নিজেই দিতে পারিবে ?% 


বিশ্বরপ বলিলেন, “যদি আমি দিতে পারি, তাহা হইলে তোমায় 
দিতে হইবে না) কিন্তু মা! মরণ বাচনের কথা কিছুই বলা যায় ন]। 


বিশ্বজূপের সন্ন্যাস | ২৮ 


অতএব মা, আমার এ কথাটি রক্ষা করিও।” শচী অগতাম উহা স্বীকার 
করিলেন, এবং পুস্তক খানি নিকটে রাখিলেন | . 

বিশ্বরূুপ ও লোকনাথ যদিও সম্পবয়স্ক, সমাধ্যায়ী, ও পরস্পর ভ্রাতৃ- 
সম্পকীয়, তত্রাচ লোকনাথ বিশ্বরূপকে গুরুর স্তায় ভক্তি করিতেন। ইহা৷ 
বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরূগ্গ দেবতার স্ায় ছিলেন ।, 'বিশ্বরূপ 
সন্ন্যাস করিবেন, লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দপণ্ডে বলিলেন্‌ 
নে, বিশ্বরূপ বেখানে বাইবেন, তিনি তাহার পশ্চাৎ ছাঁড়িবেন না। বিশ্বরূপ 
কাবেই লেকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত'হইলেন! 

বিশ্বর্ূপের বয়ঃক্রম তখন ষোল বৎসর মাত্র * বালক বলিলেই হয়, 
লোকনাথ তাহার ছোট। এই ছুই জনে, রজনীতে জগন্নাথের বাড়ীতে 
শয়ন করিয়া রহিলেন। * নাত কাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে 
ছুই জনে উঠিলেন। সম্থলের মধ্যে এক খানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙিনায় 
আসিয়া নিদ্রিত মাতা পিতাকে প্রণাম করিলেন,"আ্বার নিমাইকে শ্রীরুঞ্চের 
পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। অত রাত্রে পার 
হইবাল কোন উপায় ছিল না। সুতরাং বাম হস্তে পথি খানি উদ্ধ করিয়া 
ধরিরা, অন্ত হস্ত দ্বার! সাঁতার দিয়া, গঙ্গা পার হইলেন, এবং সেই শীত 
কালে আদ্র বস্ত্রে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। অতি অন্ন দিনেবু মধ্যে এক 
জন পুরী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাদীর নিকট জন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। নাম 
হইল শক্করারণ্পুরী | বিশ্বরূপ €্ঘই মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, লোকনাথও 
তৎক্ষণাৎ তাহার (বিশ্বরূপের) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুর দণ্ড কমগুলু 
ধারী হইলেন। সংসারে কখন দুঃখের মুখও দেখেন নাই, এমন ছুই জন 
ঠিরুণ বালক, এইরূপে দণ্ড কমগুলুধারী হইয়া অনন্ত পথের পথিক হই- 
লেন। 

পর দিবস আহারের সময় অতীত হইল, বিশ্বরূপ অদ্বৈত সভা হইতে 
আসিলেন না। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বিশ্বরূপ সেখানে 
যাঁর নাই। বেলপুখুরিয়ায় অনুসন্ধান করা হইল, বিশ্বরূপ বা লোকনাথ 
ছুই জনের কেহই সেখানে নাই। ক্রমে শচী জগন্নাথ শুনিলেন যে, 
বিশ্বব্ূপ তাহাদের ও তাহার কনিষ্ঠের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়া সন্গাস- 
ধন্ম গ্রহ করিতে গিয়াছেন। যদ্দি পুত্র নিজের জখের নিমিত্ত, কি 
নির্মমতায়, কি অন্ত কোন ক্ষুত্র কারণে ছাড়িয়। যায়, তবে তাহা! স্হ করা 


২৯ শচী জগন্নাথের অবস্থা । 


যায়। এমন পুত্রকে নিষ্ঠ,র কি অকুতজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু সংসারের 
সমস্ত স্থুখে জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত মধুর বন্ধন ছেদন করিয়া যদি প্রিয় জন, 
শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত বনে গমন কেরে, তবে তাহার রির্হ অসহনীয় হয়। 
সুতরাং শচী জগন্নাথের শুধু পুত্র শোক নহে, আরো কিছু। আমার পুত্র 
মদনমোহন, আমার ' পুত্র. নদীয়া-জয়ী, আমার পুত্র নির্মল ও সাধু। 
পিতা মাতা ইহা মনে করিয়া) কাষেই ভাবিতে লাগিলেন যে তীহার। অমূল্য 
রত্ব হারাইয়াছেন। 
অতি সুন্দর, জুবোধ, পিতৃ মাতৃ অনুগত, ভ্রাত-বৎসল, পরম জ্ঞানী ও 

ভক্ত, অন্নবয়স্ক বালক, বৃক্ষতলবানী হইল, এই কথা ভাবিয়া নদীয়ার 
লোকে ধুলায় গড়াগড়ি দ্রিতে লাগিল। শচী জগন্নাথের ত কথাই নাই। 
জগন্নাথের কর্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া, কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন ন।। 
বন্ধু বান্ধবে বুঝাইতে লাগিল, থে তাহারা ধন্য, তাহাদের পুত্র ধন্ত, গ্াহাদের 
পুত্র হইতে কুল উচ্ছল হইল। ইহা শুনিয়াও তাহারা শান্ত হইতে 
পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহারা পুত্র বাড়ী ফিরাইয়া 
আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ? সে বাসন! বিন্দু মাত্র ৬ তাহাদের মনে 
ছিল না। “ষোল বৎমরের পুত্র না বুঝিয়! সন্্যাস করিয়াছে । তুমি আমি 
হইলে তাহাকে ফিরাইয়৷ আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া* পুনরায় সংসারে 
প্রবেশ করাইতাম। আর শ্রীভগবানের নিকট ইহাই বলিয়া কান্দিতাম 
যে, "হে নাথ! এই ঝলক, বালচচাপল্যে সন্গ্যাস লইয়া, 'ধন্মত্যাগ 
করিয়া আবার সংসারী হইয়া যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে তাহা তুমি 
ক্ষমা কর।” কিন্ত জগন্নাথ তাহা করিলেন না। তিনি শ্রীভগবানের না 
অন্রপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । যথা চৈতন্তচরিতে-_ 

অয়ং বয়ে! নুতনমেব সংশিতো 

বতাধিশিশ্রায় বতিত্বমেব যৎ। 

তদ। বিধাতঃ করুণ! বিধীয়তাং 

স্দাত্র ধন্মে নিরতো৷ তবেদ যথা ॥ 

জগন্নাথ এই প্রার্থনা করিলেন, যে, তাহার পুত্র যেন ধর্ম নষ্ট করিয়া গৃহে 

ফিরিয়া না আইদেন ! শচী দেবীও কোন সময়ে এইরপ প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। কাষেই নিমাই, শচী জগন্নাথের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার! 
এরূপ ভক্ত না হইলে শ্রীনিমাইয়ের স্তায় পূত্র তাহাদের কেন লাভ হইবে? 


জগন্নাথের প্রার্থনা ৷. ৩৪ 


নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বৎসর! সে থেলায় বাহিরে ছিল। বাঁড়ীতে 
রোদন-ধ্বনি শুনিয় দৌড়িয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়। শুনিল যে, 
তাহার দাদা সন্যাস করিতে গিয়াছেন। নিমাই বুঝিল, দাদা আর 
আসিবেন না, দাদাকে আর দেখিতে পাঁইব না, এই কথ বুঝি মৃ্ছিত 
হইয়া পড়িল! 

তখনই শচী জগন্নাথ ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত বিশ্বরূপকে ভূলিলেন। 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিমাইয়ের শুশ্রষা করিতে লাগিলেন। অনেক সস্তর্পণে 
নিমাই চেতন পাইল । তখন শচী জগন্নাথ, নিমাইয়ের গাঢ় ভ্রাতৃ-দ্ষেহ 
দেখিয়া, তাহাদের নিজের শোক কথঞ্চিৎ বিস্থত হইলেন। তাহার! 
ভাবিলেন যে, তাহাগের এখন শোক না করিয়া শৌকাকুল নিমাইকে সাস্বন! 
করাই কর্তব্য। ইহাই ভাবিয়! পুত্রকে নান! মত সাত্না করিতে লাগিলেন, 
এবং শত বার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। সেই অবধি নিমাই চাঞ্চল্য ছাড়িল। 
নিমাই যদিও ছুপ্ধপোষ্য শিশু তবু মাত পিতাকে গদ গদ হইয়া বলিল, 
"বাবা, মা, তোমরা"শাস্ত হও। আমি*তোমাদিগকে পালন করিব 1১৮ *+ 


বিশ্বরূপ যোড়শ বৎসরে সঙ্লযাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুনা 
নগরের নিকট পাগুপুর নগরে, অতি অলৌকিক রূপে অদর্শন হয়েন। 
বিশ্বরূপের অন্তদ্ধীন | 
যথা, কর্ণ পুর কৃত “গৌরগণোদেশদীপিফা” গ্রন্থে 
যদা শ্রীবিশ্বরূপোহয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। 
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদাস্থিত ॥ 
' ততোহবধূতো৷ ভগবান বলাত্মা 
ভবন্‌ সদ! বৈষ্ণববর্গ মধ্যে । 
জজাল তিগ্নাংশু সহম্রতেজ৷ 
ইতি 'ব্রবন্‌ মে জনকে! ননর্ত ॥ 
যথা, ভক্তমালগ্রন্তে-_ 
»স্্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি । 
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈল৷ যতি ॥ 
শ্রীমান ঈশ্বর পুরীতে নিজ শক্তি । 
অর্পি তিরোধান কৈল৷ প্রচারিয়! ভক্ষি ॥ 


বিশ্বরূপের মন্তদ্ধান। 
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নিত্যানন্দ গ্রতৃ এক শক্তি সঞ্চারিল।। 
ভক্তগণ মধ্যে ..তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা৷ ॥ 
সভজ্্ হ্র্যের তেজ ধারণ করিল] । 
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিল! |!” 
নিমাই তাভার জোষ্ঠের অদশন স্থান, ইগাৰ ষোল বৎসর পরে, দেখিতে 
গরিয়াছিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় 


নিমাই তখন মনোযোগ পূর্বক পড়িতে লািল। যত পুর্ব চাঞ্চলা সমস্ত 
পরিতাগ করিল। এমন কি তিলাদ্ধ মাতা পিতাকে ছাড়িত না। পাছে 
নয়নের অন্তরে গমন করিলে মাতা পিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত 
হয়, ইহাই ভাবিয়া গৃহে বয়! পিতার নিকট পাঠাত্যাস করিত। নিমাইকে 
কোলে করিয়া জগন্নাথ পড়াইতেন, আর শচী',নিকটে বসিয়া আনন্দে 
গপ গদ হইয়া পুত্রমুখ দেখিতেন। নিমাইয়ের মধুর চরিত্রে শচী ও" 
জগন্নাথ অনেক প্লীস্তবনা পাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা 
উপস্কিত হইল। ৃ 2 

এক দিবস ঠাকুর পুজার নৈবেদ্যের তাুল লইয়া নিমাই খাইল, আর 
তদ্দণ্ডে মুচ্ছিত হ্ইয়া পড়িল। নিমায়ের *অজ্ঞান অবস্থা তাহার মাতা পিতা 
বহুবার দেখিয়া, উহার নিমিন্ত এখন আর তত ভয় পাইত্রেন না। তীহারা 
নিমাইকে চেতন করিবার নিমিত্ত নবনা চেষ্টা করিতে লাগিলেন ৷ অক্লক্ষণ 
পরেই নিমাই চেতন পাইল । চেতন পাইয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। 
নিঞ্নাই বলিতেছে, “বাবা, মা, একটি কথা শুন। দাদা আসিয়। আমাকে 
লইয়া গেলেন আর আমাকে বলিলেন, “তুমি আমার মত সঙ্গ্যাসী 
হও।” তখন আমি 'দাদীকে বলিলাম, "আমার বয়স এখন অল্প, আমি 
এখন সন্স্যাসের কথা কি বুবিব? আমি ঘরে থাকিয়া! মাতা পিতার সেবা 
.করিক্ক। তাহা হইলে' লক্ষ্মী জনার্দন আমার প্রতি সন্তষ্ট হইবেন |” এই 
কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, “ভাল, তবে তুমি যাও, যাইয়। মাতা পিতাকে 
আমার কোটা নমস্কার জানাইও 1” 

এই কথা শুনিয়া শচী জগন্নাথের হর্ষ বিষাদ হইল। এইক্বগ দৈব' 
যোগে পুত্রের সংবাদ পাইয়া, আর পুত্র যে তাহাদিগকে বিস্বাত হন নাই 
তাহা শুনিয়া. অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তীহারা 


৩৩ নিমাইয়ের উপদ্রব । 


অত্যন্ত 'ভীত হইপেন। তীহার! ভাবিলেন, বিশ্বরূপ কি নিমাইকেও ঘরের 
বাহির করিবে নাকি ? ূ 

শচী এই ভয়ের কথা অন্ন দিন মধ্যেই ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু জগন্নাথ 
মি ভুলিলেন না। 'তিনি দিবা 'নিশি এ কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে 
মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে; “একটা ছেলে পড়িয়৷ শুনিয়া জানিল ষে 
সংসার অনিত্য, আব ঘরের বাহির হইল। আর এটাকেও পড়াইলে 
শুনাইলে ঠিক তাহাই হইবে । অতএব নিমাইকে না পড়িতে দেওয়াই 
ভাল। মূর্থ হইবে, কিন্তু তবু ত ঘরে থাকিবে? ছুটী অন্ন বিধাতা অব- 
সই নিমাইফে দিবেন” সমস্ত রাত্রি এই কথা ভাবিয়া প্রভাতে জগন্নীথ 
যখন' গৃহের বাহিরে গমন করেন তখন নিমাইকে ডাকিলেন। আর 
নির্যাই আসিলে বলিলেন, “বিশ্বস্তর! আজ হইতে তোমার পাঠ বন্ধ। 

আঁষার দিব্য লাগে, যদি তুমি ইহার অন্যথা কর।” 

| নিমাই পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। পাঠ বদ্ধ করিয়া পুনরাষ 
খেলায় উন্মত্ত হইল। পুর্বকার খেলা, হয় বাড়ীর ভিতরে ন৷ হয় বাড়ীর 
নিকটে হইত, এখন এ পাড়ায় সে' পাড়ায় হইতে লাগিল । পুর্ককার 
খেলা শিশুর মত ছিল, এখন বালকের €েেলা আরম্ভ হইল । স্ুরধুনীতে 
স্গান র্লুরিতে গমন করিয়া নিমাই এখন আর বহুক্ষণ বাড়ী আমিত ন1। 
তাহা জল-কেলির প্রতাপে ভব্য লোক অস্থির হইয়৷ পড়িত। নিমাই 
কখন ডুব দিয়া কাহার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কখন পুজার ফুল 
লইয়া আপনি পুজা করিতে বসে। কখন পুজার নৈবেগ্য লইয়া আপনি 
আহার করে। ক্রমে জগন্নাথ মিশের নিকট নিমাইয়ের নামে নানা 
অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। জগন্নাথ পুত্রের উপদ্রব সকলই সহিয়না 
খাফিতেন, আর যাহারা অভিযোগ করিতে আসিভ, তাহাদিগকে তিনি 
'স্লির্ঘতি করিয়া শান্ত করিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে রমণীগণও শচী 
দেবীর সম্মীপে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাহাদিগকে »শাস্ত 
কিক দিতেন । কখন শচী দেবী নিমাইকে ধমকাইতেন, তাহাতে নিমাই 
এই উত্তর করিত, “তোমরা আমাকে 'পড়িতে দিবে না, কাধযই আরম 
মূর্খের মত" ব্যবহার করিব নাত কি করিব?” শচী আবার পুত্রকে 
. পড়াষইন্নার নিমিত্ত কথন কখন জগন্নাথের নিকট অনুনয় করিতেন। আর 
ব্িতেন ঘে পুত্র পড়িতে পায় না বলিয়া ছুঃখিত. এবং সেই জন্য উপ- 


নিমাইয়ের উপদ্রব ॥ ৩৪ 


দ্রব করে। কিন্তু জগন্নাথ পড়াইবার কথায় সম্মত হইতেন না। বিশ্ববূপ 
তাহাকে যে ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনে গ্রুব বিশ্বাস 
হইয়াছে যে নিমাই পড়িলেই সংসার ছাড়িয়া যাইবে । নিমাইয়ের উপদ্রব 
বর্ণনা করিয়া বলরামদাস এই কবিতাটি "লিখিয়াছেন*-- 

শচী প্রতি যত নিমাই করে অত্যাচার । 

সে সব শচীর কাছে'ন্থুখের পাথার ॥ 

যেই মাত্র সাজায়েন সোণাব তনয়ে। 

অমনি মায়েরে হেসে ধুল। মাখে গায়েশ। 

সারাদিন খেলি বেড়ায় গঙ্গার বালিতে। 

ক্ষুধা তৃষ্ণু রৌদ্র বোধ নাহি নিমাই চিতে ॥ 

ধরিবারে গেলে দ্রুত পলাইয়া যায়। 

উদ্দেশ না পেয়ে শচী খুজিয়৷ বেড়ায় ॥ 

পড়শীর ক্ষতি করে নিমাই দুরন্ত । 

ভারা মায়ে আসি বলে দকল বৃত্তান্ত ॥ 

চপল নিমাই এক্সি করে অপচয় । 

রাগ না হইয়া তাহে আরে হাসি পায় ॥ 

ঘরে শিশু শুয়ে আছে নিমাই যাইয়।। 

ধীরে গিয়ে মুখে চিত্র করে কালি দিয়া ॥ 

কারো ঘরে ছুধ খাই পলাইবার বেলা ॥ 

চেঁচাইয়। বলে, “তোদের ছুধ থেয়ে গেলা ॥৮ 

ইাসি শচী কাছে বলে নিমাই অত্যাচার । 

. লজ্জা! পেয়ে শচী দুটা করে ধরে তার ॥ 

কখন কখন শচীর মনে রাগ হয় । 

সাট হাতে করি.পুত্রে মারিবারে যায় ॥ 

ক্ষণ পরে মাতা পুত্র দ্বন্ব মিটি যায়। 

মায়ে পুত্রে পিরীতের অবধি না হয় ॥ 

যবে সাট হাতে শচী মারিবারে যান। 

তখন নিমায়ের আছে পালাইবার স্থান ॥ 

এটো হাঁড়ি পড়ে আছে বাড়ীর বাহিরে । 

তখন নিমাই ধায় তাহার মাঝারে ॥ , 


৩ গিঞ্ল্য | 


অতি শুদ্ধা শচী সেথা যাইতে না পারে। 
তজ্জে, গজ্জে. নিমাই হাসে মার মুখ হেরে । 
কখন বা নিমাই রাগ শোধ নিবার তরে 
সরলা জননী সহ*নানা খেল! করে ॥ 
অঙ্গে ঝুটা মাঁথ মার আগেতে দাঁড়ায় । 
মায়ে ছুঁতে যায়, শচী ভয়েতে পলায় ॥ 
মুচী বাড়ী এনে নিমাই পরশিয়া তারে। 
মায়ে ছুতে যায়, শচী সরি যায় ভরে ॥ 
“বল মাতা আর কতূ না মারিবি মোরে । 
নতুবা এই দেখ আজ ছুঁয়ে দিব তোরে ৮ 
স্বীকার করেন শচী ভয়ে বার বার 
' “আজ ক্ষম বাপ কিছু বলিব না আর 0” 
কথন গম্ভীর হয়ে মার প্রতি কয়। 
“এটে। ঝুটো। মন ভ্রান্তি আর কিছু নয় ॥” 
সে সময় শচী বড় মনে পান ভয়। 
ভাবে নিমাই পৃত্র রূপে কোন মহাশয় ॥ 
এক দিবস নিমাই সেই এঁটো াড়ির স্থানে যাইয়া উপস্থিত! হাড়ির 
_ উপরে হাড়ি বর্সাইয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপরে বসিল। শচী পূর্ধবকার মত 
অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুতেই নিমাই ভূলিল না। শেষে 
নিমাই বলিল, যদি তোমরা আমাকে পড়িতে ন। দাও, তাহা হইলে আমি 
এস্থান ত্যাগ করিব না । তখন সেখানে আর ছুই চারি জন রমণী জুটয়া- 
ছেন। তাহারা নিমাইয়ের পক্ষ হইয়া শচী দেবীকে ভতসনা করিতে 
লাগিলেন। তাহার! বলিলেন, “নিমাই যে ছুরস্তপনা করে, তাহাতে তাহার 
কোন' দৌষ নাই। বালকে স্ব-ইচ্ছায় পড়িতে চায় না। তোমাদের সৌভাগ্য 
যে পুত্র না পড়িতে পাইয়া ছুঃখ বোধ করিতেছে ।” তখন শচী নিষাইয়েদ 
কাছে প্রতিশ্রত হইলেন যে, তাহার পিতার কাছে বলিয়া, তাহার পড়ার 
বিষয় অনুমতি করাইয়া দিবেন। 
শি ও পাড়ার বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার 
পড়িতে দিলেন। নিমাই তথনি সমস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া পড়ায় 
আবার মনোনিবেশ কৃরিল। নিঙ্াইয়ের বুদ্ধিতে সকর্লে চমকিত। এক 


"নিমাইয়ের উপনীস্চ সু 


বার পড়িলেই পরিস্কার বৃঝিয়৷ লয়। আবার তাহার উপর নানা তর্ক 
করে। পড়াতে মন এত যে, যে সময় সমবয়স্ক' বালকের খেল করে, 
তখন নিমাই নিজ্জনে বসিয়৷ পাঠ অভ্যাস করে। 


এই রূপে নিমাইয়ের নয় বসর বম্স হইল । * তখন জগন্নাথ উপবীত 
দিবার পরামশ করিলেন। তাহাদের গুরু পুরোহিত বিষণ পণ্ডিত ও 
সুদশন প্রভৃতি অনেক অধ্যাপকে "আমন্ত্রিত হইয়া, আসিলেন। নানাবিধ 
বাদ্য বাজিতে লাগিল, নিমাইকে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া ক্নান করান 
হইল, নিমাইয়ের রূপ তাহাতে যেন অঙ্গ বিয়া পুড়িতে লাগিল । তাহার 
পর নিয়মান্ুসারে নিমাইয়ের মস্তক মুগ্ডন করান হইল। তথন জগন্নাথ 
পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ু প্রদান করিলেন । 

এই সময় 'একটি অদ্ভুত ঘটনা হইল! নিমাইয়ের মস্তক মুগুনের 
পরে যখন তাহাকে রক্ত বস্ত্র পরান 'হইল। তখন সেই নবীন ব্রহ্গচারীর 
কিরূপ লাবণ্য হইল, তাহা বর্ণনা করা দ্রঃসাধ্য। কিন্ত যখন পিতা কণে' 
মন্ত্র *লিলেন, তখন নিমাই আবিষ্ট হইয়া প্রথমেই হস্কার ও গজ্জন করিল, 
এবং কিছু কাল পরে মূচ্ছিত হইয়া পড়িল! সকলে দেখেনশ-ধৈ সমস্ত 
অঞ্গ পুলকিত হইয়াছে ও সব্না্গ দিয়া অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে । 
নয়ন হইতে ধারা বহিয়া পুথিবী ভিজিয়া, মাইতেছে । সকলে আন্তে 
বাস্তে সন্তপণে নিমাইকে চেতন করাইলেন !, নিমাই ঠচতনা পাইয়া আর 
কিছু বলিল না। তখন তাহার মুখের ভঙ্গী এরূপ গম্ভীর বোধ হইল, ষে 
তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কাভার সাহস হইল না। তখন 
নিমাই পিতার তস্ত ধরিয়া নিয়ম মত নিভৃত স্থানে বাইয়া বসিল। 

উপশ্ডথিত পঞ্িিভগণ নিমাইয়ের এই আবেশ ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন । 
তাহার শরীরে বে কোন&ুদেবতার আবেশ হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে 
পারিলেন। অনেকে ইহাই অনুমান করিলেন, যে এই সুন্দর * বালকের 
দেহে শ্রীরুষ্ণ বিরাজ করিয়া থাকেন : সেই দিন হইতে নিমাইয়েয় একটা 
-নাম হইল “গৌর-হরি 1” দেই অবধি কেহ কেহ তাহাকে “গৌর-হরি” বলিয়া 
ডাকিতে লাগিলেন । 


নিমাই নিভত স্থানে নিয়ম মত থাকিয়। বাহিরে আসিলে, ধাহার যেরূপ 
£ ভাহাকে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া 


পপ পালা কপাস্পাশ পেশ ৩ 


৩৭ নিমাইয়ের আবেশ। 


সকলে চলিয়৷ যাইতেছেন, এমন সময় এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিমাইকে 
একটা শুপারি ভিক্ষা দিলেন। তিনি সেই শুপারি তখনই খাইলেন, খাইতে 
থাইতে অতি গম্ভীর স্বরে জননীকে 'ডাকিলেন। শচীদেবী আসিয়া দেখেন 
যে, নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত পরিবর্তিত হইয়াছে । যেন কোন 
পরম জ্ঞানী পুরুষ বসিয়া আছেন। তাহার অঙ্গ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় তেজ 
নাহির হইতেছে, আর সেই আলে!কে তীহার চতুষ্পার্শ আলোকিত হইয়াছে। 
শচী পুত্রের নিকট আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহার অগ্রে ধড়াইলেন। পুত্রের 
ভাব দেখিয়। কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তখন নিমাই গম্ভীর স্বরে 
বলিতেছেন, “মা! তুমি আর একাদশীর দিন অন্্' গ্রহণ করিও ন1।” ইহাতে 
শচীদেবী অতিশয় অপরাধিনীর ন্যায় বলিলেন, “আমি অগ্তাবধি তোমার 
আজ্ঞা পালন করিব।” শচীর তখন আর নিমাইকে পুত্র বলিয়া বোধ ছিল 
না। কাষেই নিমাইয়ের ইচ্ছা তখন তাহার নিকট “আজ্ঞা” বলিয়া বোধ 


, অঈস্দ। নিমাই শচীদেবীকে বিদায় করিয়া দিলেন। 


তাহার একটু পরে আবার জননীকে ডাকিলেন। শ্চী দ্রুত বেগে 
আসিলে নিমাই বলিলেন, “মা! আমি এই দেহ এখন ত্যাগ করিয়া 
চলিলাম, সময় মত আবার আসিব। এই যে দেহটী রহিল, এইটী তোমার 
পুত্র, ইহা যতন করিয়া পালন করিও ।” এই কথা বলিয়্। নিমাইচাদ যেন 
জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর মুচ্ছিত হইয়৷ পড়িলেন। তখন 
শচী ব্যস্ত হইয়। নিমাইয়ের“মুখে জলের ছাট মারিতে লাঁগিলেন। অনেক 
সন্তর্পণে একটু পরে নিমাই চেতন পাইল, তখন শচী দেখিলেন যে, একটু 
পূর্ব্বে নিমাই যে বস্ত ছিল এখন আর সে বন্ত নাই। অঙ্গের আর সে আনো! 
নাই, এখন অঙ্গ-লাবণ্য পূর্ধেরই মত। বদনে আর সে গাম্ভীধ্য নাই, 
এখন আবার সেই নিমাইঠাদেরই চাদ মুখ । 

এই ঘটনাটা মুরারি গুপ্ত তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে 
তিনি কিছু বিচারও করিয়াছেন। অর্থাৎ শচীর পুত্র নিমাই ৰা কে, আর 
ধিনি আসিয়। আবার চলিয়া গেলেন, তিনিই বাকে? গুপ্তের অভিগ্রায় 


. কি,সে বিষয়ে আমরা এখানে কোন বিচার করিব না। তবে এই ঘটনার 
' দ্বারা স্থবোধ ও বিচক্ষণ লোকে অবতার প্রকরণটা কি, তাহ। স্থন্দররূপে 


বুঝিতে পারিবেন। যিনি বলিলেন, “আমি এখন যাই পরে আবার আসিব” 
স্ভিনি পরে আসিয়াছিলেন, এবং তখন তাহার পরিচয়ও দিয়া ছিলেন। 
| | * শু 


*এ আবেশ কি? ৩৮ 


জগন্নাথ মিশ্র এই অদ্ভুত কথা শুনিয়। বিস্মিত হইয়া নিমাইকে ইহার 
তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিমাই, তুই অদ্য কি বলিয়াছিলি ষে, আমি যাই, 
তোমার পুত্র রহিল ?” শিশু নিমাই অবাক, হইয়া বলিল, “কবে? কি 
বলেছিলাম? আমি ত কিছু বলি নাই ?” জগন্নাথ দেখিলেন যে, তাহার 
পুত্র নিমাই এই কাণ্ডের তথ্য কিনতু মাত্র জানে না। 


এখন জগন্নাথের দিন বড় সুখে যাইতে লাগিল। অধ্যয়ন ব্যতীত' 
নিমাইর়ের আর কোন কার্য নাই। আর তাহার পূর্বকার মত ছুরস্তপন! 
নাই, লোকে নিমাইয়ের সুখ্যাতি বই নিন! করে না। নিমাই সুদর্শন ও 
বিষণ প্িতের নিকট পাঠ করেন। অধ্যাপকগণ বলেন, দ্রিতুবন্দে এমত 
ধুদ্ধমান ছাত্র নাই। শিমাহরের দগও ক্রমে প্রস্ষটিত হইতেছে । জগন্নাথ 
এক দিব গোপনে গৃহের * রঘুনাথ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, 
দেবা নিমাহ ভাহা শুনিলেন। প্রগন্থীথ প্রার্থনা করিতেছেন যে, নিমাই 
খরে খাকিয়। থেন বসার করে আৰ চিত্াণা ইহয়। বাতিয়া থাকে। এ কৃঙ্খাশ 
শাঁশযা। নিমাই চপ করিরাছ্িল, কি্ধ মখন অগন্নাথ নিমাইয়ের রূপ লক্ষ্য 
করিয়া গ্রাথনা করিলেন থে, তাহাকেবেন ণ“ডাকিনী স্পশ না করে” এখন 
নিমাই লজ্জা পাইরা একটু হাসির চলিয়। গেল। 


নিমাইফের বয়ঃক্রম তখন আন্দাজ একাদশ, শচীর আন্দাজ " পঞ্চান্ন। 
সুতরাং জগম্মাথ তখন রদ্ধ। এই সময় তাহার জ্বর উপস্থিতি হইল। জ্বর 
দেখিয়া সকলে ভয় পাইলেন । শেষে জগন্নাথের অস্তিম কাল উপস্থিত। শচী 
ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নিমাই প্রবোধ দিয়া বলিল যে 
রোদন পরে হইবে, এখন পিতার অন্তিমের শুভ দেখিতে হইবে। ইহাই 
বলিয়া, থাটের উপ্নরর করিয়া, মাতা পুঞ্জে, শাসিত জগন্নাথকে লইয়া হরিধবনি 
করিতে করিতে স্রধুনী. তীরে গমন করিলেন। বন্ধু বান্ধব সঙ্গে চলিলেও 
পিতাকে বহন করিবার ভার নিমাই কাহাকে দিলেন না। স্বয়ং ও তাহার 
জননী তাহাকে লইয়। গেলেন। 

জগন্নাথের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হইল। তখন নিমাই ধৈর্য্য হারাইলেন 
এবং*পিতার ছুট চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 
“বাবা আজ অবধি আমার বাব! বলা ফুধ়্াইল। তুমি আমাকে কাহার হাতে 
সপিয়া যাও? কে আমাকে যত্র করিয়! পড়াইবে ?, 


রি 


৩৭) জগন্নাথের অদশন । 


তখুন জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া! নিমাইকে বুকের উপর লইলেন ও 
.ক্বলিজেন “নিমাই আমার মনের সাধ সকল পুরিল না। তোমাকে আমি 
রদ্বুনাথের হাতে সঁপিয়া গেলাম । নাপ তুমি আমাকে ভুলিও ন1।” ইহাই 
ৰলিয়া জগন্নাথ আর কথা কহিলেন না৷ তখন জগন্নাথ মিশ্র “আধনাতি গঙ্গ। 
জলে” রঘুনাথের নাম অক্ষ স্বরে জপিতে জপিতে, মত্ত্যলীলা সম্বরণ 


“করিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় | 

শচী দ্বাদশবর্ষীয় পিতৃহীন বলকটীকে লই আপনাকে এরূপ সহায়হীনা 
ভাবিতে লাগিলেন যে, পতিশোকের 'নিমিত্ত ভাল করিয়া ক্রন্দনও করিতে 
পারিলেন না। বিশেষতঃ অনেক ঘটনা দেখিয়! বুঝিয়াছিলেন যে, নিমাইযের 
অন্তর ভালবাসায় পুর্ণ, তিনি কান্দিলে পুত্রের পিতৃশোক উথলির়া উঠিবে, 
এবং নিমাই অন্তরে ভয় পাইবে ' শী মনে সংকল্প করিলেন যে, নিমাই 
যে পিতৃহীন, কাঙ্গাল, ও সহাধুশুন্ত হইয়ছে, ইহা! তাহাকে সাধ্যমত জানিতে 
দিবেন না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শচা পতিশেনিক সহা করিয়া একান্ত 
মনে কেবল পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন । সংসারের ব্যয় অতি অন্নই 
ছিল, এক প্রকারে চলিয়া যাইত: তবে তিনি জ্ীলোক. সহায়হীনা, 
পুত্রগীকে "কিরূপ পড়াইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন । অনেক ভাব্রিয্ 
চিন্তিয়া, আক্মীয়গণের সহিত পরামশ করিয়া, পুত্রটিকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের 
বাড়ী লইয়া গেলেন । :, ্‌ | 

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণে অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং তাহারু স্বভাব অতি 
নির্মল ছিল; বাটার অভ্ন্তরে যাইয়া উটাহাকে ডাকাইয়া অন্তরাল হইতে 
ক্রন্দন করিতে করিতে শচী বলিলেন, “আমি এই পিতৃহীন বালকটিকে 
তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া এটিকে আপন পুত্র 
ভাবিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যশ ও ধর্ম উপাজ্জন কর। অন্তান্ত ছাত্রকে 
পড়াইলে তোমার যে বশ. ও ধরন হয়, নিমাইকে পড়াইলে তাহা অপেক্ষা 
অধিক হইবে, কারণ এ বালক পিতৃহীন, অসহায়।” এই বলিয়া লী 
নিমাইয়ের হাত ধরিয়। গঙ্গাদাসকে দিলেন। 

গঙ্গাদাস বলিলেন, “নিমাইয়ের মত শিষ্য বহু ভাগ্যে মিলে । আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য ইহাকে পড়াইব। আর ইহার পিতা নাই 
বলিয়া ইহার পড়াক় ক্ছি ব্যাঘাত হইবে না।” 

তখন নিমাই গুরুর চরণে প্রণাম করিলেন, আর গঙ্জাদাস টানা 
করিলেন, “তোমার বিন্যালাভ হউক 1” 


৪১ নিমাইয়ের পাঠ । 


এখন হইতে নিমাই নিয়ম মত গঙ্গাদাসের টোলে পাঠাভ্যাস করিতে 
লাগিলেন। নিমাইয়ের বুদ্ধি অমানুষিক, পাঠ দিবা মাত্র বুঝিতে পাঁরেন। 
নিমাই তখন এরূপ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন, যে অতি অঞ্প 
কাল মধ্যে টোলের সর্ব প্রধান স্থান অধিকার করিলেন। নিমাইয়ের 
বয়ঃক্রম তখন চতুর্দশ বর্ষের অধিক' হইবে না। কিন্ত গঙ্গাদাসের টোলে ত্রিশ 
বত্রিশ বৎসর বয়সের ছাত্রও পাঠ করিতেন, অলঙ্কারে অদ্বিতীয় কমলাকাস্ত 
ও তন্ত্রসারকর্ত রুষ্ণানন্দ পড়িতেন, আঁর সেই টোলে মুরারি গুপ্তও পড়িতেন 
নিমাই তাহাদের সহিত তর্ক করিতে যান । তাহার! শিশু জ্ঞানে নিমাইয়ের 
সন্িত তর্ক করিতে ঢাহেন না। কিন্ত নিমাই ছাড়েন না। ক্রমে মুরারির 
সহিত তর্ক যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল, মুঝারি পরাস্ত হইলেন । তখন নিমাই ঈষৎ 
হাসিয়। তাহার গাত্রে হস্ত দিলেন; আর তদ্ণ্ে মুবারির দেহ আপাদমস্তক 
আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মবরারি ইভাঁতে খিশ্মিত হইলেন। তখন 
ব্রালক কালে নিমাইয়ের সহিত তাহার যে কাণ্ড হয়, তাহা তাহার মনে 
পড়িল! সে অদ্ভূত ঘটনা তিনি সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিপেন। এখন সেই 
কথাটা মনে হওয়ায়, নিমাইয়ের মুখপানে চাহিলেন। দেখেন যে, চন্দ্রের 
নায় .বদনে কমলদল্র ন্যায় দুইটা চক্ষু রসে টল টল করিতেছে। তখন 
ভাবিতোছন, এ বস্তটী কি ? এটা কি মানুষ? 

প্রাতঃকালে নিমাই চতুষ্পাঠীতে পাঠ করেন। ভোজনান্তে আবার পুস্তক 
লইয়৷ বসেন। বিকালে ,ন্ুুরধুনী তীরে বহতর পণ্ডিতের সভিত দেখা শুনা 
হয়; সেখানেও শাঙ্ধালাপ করেন। যখন গঞ্জায় স্নান করিতে যান, তখন 
সকল টোলের পড়,য়ার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের সহিত শাস্ত্রযুদ্ 
করেল । এক থাটে ক্ষণেক বুদ্ধ করিয়া অন্ত ঘাটে সম্ভর্ণ দিয়া যান। কোন 
কোন দিন বা এই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গঙ্গা পার হইয়া ওপারে কুলিয়ার 
ঘাটে উপস্থিত হন! পথে কাহার সহিত দেখা হইলে, তাহার সহিতও 
শাস্সালাপ করেন। 

কিন্ত নিমাই সকল পড়,য়ার সহিত সমান ব্যবহার করিতেন না। ধীাহারা 
বৈষ্বঃ্তীহাদের উপর ঘ্নেন একটু অধিক আক্রোশ। বৈষ্ণব পাইলে তাহার 
পিতার বয়সের লোক হইলেও তাহাকে ছাড়েন না। আশ্চর্য্য এই, ছেলে বেলায় 
নিমাইয়ের যাহার সহিত যত বিবাদ হইয়াছিল, পরে তাহার সহিত 
তাহার তত প্রণয় হয়। কমলাকান্ত, ক্ুষ্ণানন্দ, মুরারি ও নিমাই একত্রে 


নিমাই ও রঘুনাথ । ৪৬ 


পড়েন, কলহ প্রায় মুরারির সহিত হইত, কিন্তু ক্লষ্জানন্দের সহিত 
হইত না। ্‌ ৃ 
এই অতি অল্প বয়সে. ঘরে বসিয়া বসিয়। নিমাই এক খানি ব্যাকরণের 
টিগ্নী করিয়ছিলেন। উহা তথন ক্রমে ক্রমে সমাজে আদৃত হইতেছিল । 
নবদধীপে কোন গ্রন্ত চালান অতি কঠিন ব্যাপার," কিন্তু নিমাইয়ের টিগনী 
নবদ্বীপ প্রচার হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্ত সনাঁজে প্রবেশ করিল! 
ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত হইলে, নিমাভয়ের ন্যায়শাস্্র পড়িবাঁর ভচ্ছা হইল। 
আর তখন যাইয়া বাস্্রাদেব সাব্বভৌমের ন্টালে প্রবেশ করিলেন । 
একে নিমাই বালক, তাহাতে অন্প দিন টোঁলে ছিলেন বলিয়া, বাস্থাদেব 
নিমাইকে তত লক্ষা করিলেন না। কিন্ত পড়,য়াগণ কেহ কেহ বিলক্ষণ লক্ষ. 
করিলেন, তাহাদের মধো দীধিতির গ্রন্তকর্তা রঘুনাথ এক জন । নিমাইকে 
পাইয়! রঘ্বনাথের হষে বিষাদ হইল । একটি অপরূপ বস্ত দেখিলেই জীবের 
সহজে আনন্দ হয়, নিমাহকে দেখিয়া রঘুনাথেয ,সেইন্প আনন্দ হুইল | 
কিন্ত নিমাতয়ের 'প্রতিভায় তিনি মলিন হইয়া গেলেন। রঘুনাথ জানিতেন 
থে. *তিনি জগতে সব্ব প্রধান হৃইবেন। তাহার জীবনের লক্ষাও তাঙাই।. 
নিমাইকে দেখিয়া সে আশা লোপ হইতে লাগিল। নিমাইয়ের সঙ্গে বত্‌ 
আলাপ করেন, ততই সেই আশা শুখাইয়া যায় । তবে নিমাইয়ের মধুর 
চরিত্র, এই নিমিত্তে উভয়ে প্রণয়ও ছিল; ডুই জনের এক দিনকার কথ 
লইয়া ধলরাম দাস এই নীচের, পদ্টা করিয়াছেন ॥ পুর্বে বলিয়াছি 
চৌপা্ীতে নিমাইয়ের নাম বিশ্বস্তর ছিল-_ 
নাম রঘুনাথ, অগ্যাপি বিখ্যাত । 
পড়ে চৌপাগীতে, নিমায়ের সাথ ॥ 
 ব্ঘু তীক্ষু বুদ্ধো, নদে চমকিত। 
কেবল নিমাই, নিকটে স্তত্তিত ॥ 


রদ্ুনাথ পড়ে, মনোযোগ দিয়! । 
নিমাই বেড়ায়, অতি চঞ্চলিয়া ॥ 
কখন যে পড়ে, কেহ নাহি জানে। 
তবু রঘুনাথ, নারে তার সনে ॥ 
রঘ্বুনাথ. বলে, “শুনরে নিমাই । 


লুকায়ে রজনী, পড় কার ঠাই ?” 


নিমাই ও রঘু। 


নিমাই বলিল, “সরস্বতী পাশে 1” 
ইহাই বলিয়!, তই জনে হাসে ॥ 
রখুনাথ গুরু. রঘুকে ডাকিয়া 
ফাকি এক দিল, পুরণ লাগিয়। ॥ 
কঠিন সেফাকি, সারাদিন গেল। 
ভাবিতে ভাবিতে, কিছু না খাইল ॥ 
ফকির উত্তর, বৈকালেতে হলো । 
গুরুকে বলিরা, প্রান্তে বসিল ॥ 
এমন সময়) নিমাই আসিল । 
রন্ধন বিলম্ব. কারণ পুছিল ॥ 
রঘু বলে, “ভাই, গুরু ফাকি দিল 
ভাবিতে ভাবিতে, সারা দিন গেল ॥ 
এখনি উত্তর. গুরুকে কহিল 
তাহাতে বিলম্ব. রান্ধিতে হইল ॥৮ 
হাসিয়! নিমাই বলে, রঘু শুন। 
তোমার ভাবিতে, গেল সারা দিন ॥ 

, অবশ্ত সেফাকি, বড়ই কঠিন । 
শুনিতে আমার, কুতুহল মন |” 
শুনি রঘু ফাঁকি, নিমায়ে বলিল । 
শুনি মাত্র নিমাই, উত্তর করিল ॥ 
অবাকৃ হই রঘু১। চাহিয়া রহিল, 
উঠিয়। নিমাই, ছুকর ধরিল ॥ 
বলে, “বিশ্বস্তর,। . ভাড়াইস্‌ না মোরে । 
ভূুই কি মানুষ, না দেব বিশ্বস্তরে ?” 


নিমাই ন্ায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াহই এক খানি ন্ায়ের টিপ্রনী লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন । রঘুনাথও সেই সময় তীহার দীধিতি লিখিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। রঘুনাথ কোন রূপে শুনিলেন, বিশ্বস্তরও এক খানি ন্যায়ের 
গ্রন্থ লিখিতেছেন। একথ শুনিয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল। চৌপাীতে 
বিশ্বস্তয়্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, তুমি নাকি এক খানি ন্তায়ের গ্রন্থ 
লিখিত্তেছ 1” বিশ্বস্তর বলিলেন, “হা, একটু একটু লিখিয়া থাকি বটে, 


নৈয়াফিক নিমাই । ৪৪ 


তুমি কিরূপে জানিলে 1” রথুনাথ বলিলেন, “ভাই, তোমার মে পুথি খান! 
আমাকে কি একবার দেখাইবে ?* নিমাই বলিলে ন, “তাহা! আর বিচিত্র কি? 
কল্য যখন চৌপাঠী আসিব, পুথি খানা সঙ্গে করিয়া আনিব, আর 
বখন গঙ্গা পার হইব, তখন নৌকার উপর তোমাকে পড়িয়। শুনাইব |, 

তাহার পর দ্িন নিমাই ও রঘুন?থ, নৌকার়' পার হইবারু সময়, সেই 
গ্রন্থ আলোচনা করিতে লাগিলেন । নিমাই তাহার নিজের পুস্তক পড়িতে 
লাগিলেন, আর রথুনাথ শুনিতে" পাগিলেন। রুবুনাথের সমাজে প্রতিষ্ঠ। 
লাতের আশা অঠি বলবতা। তিনি, যে ভারতবষে এক জন আদ্বতীয় 
প্িত হইবেন, তাহা তিনি আনিতেন। তাহার, এক মাত্র কণ্টক বিশ্বস্তর। 
তিনি ইহা! বুঝিয়াছিলেন থে, বিশ্বম্তর আর তিনি এক পথে গমন করিলে 
তাহার সে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না । তিনি থে গ্তায়ের গ্রন্থ খানি লিখিতে- 
ছেন, তাহা থে জগর্তে আদৃত হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্ত 
বিশখবন্তর আবার আর এক খানি 'ন্তায় গ্রস্থ লিখিতেছেন। এই অন্ত 
নৃচিস্তিত মনে নিমাহয়ের গ্রন্থ শুনিতে লাগিলেন । ১১৮, 

গ্রন্থ পাঠারন্তমাত্র রঘুনাথের মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন 
থে, 'ষে ভাব ব্যক্ত করিতে ভীঁহার দশ পাতা লিখিতে হইছে, স্তীহি। 
নিমাই দই একু ছত্রে অতি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন।, নিমাই যত 
পড়িতে লাগিলেন, রঘুনাথ ক্রমে ততই" ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি 
তখন ধুঝিলেন যে, সমাজে প্রতিষ্ঠ। লাভ ব্রার আর' তাহার কিছু মাত্র 
আশা নাহ । পরে আর সহ করিতে না পারিয়া শুই হস্তে চক্ষু আবরণ 
করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 

ইহাতে নিমাই পাঠ রাখিয়া অতি ব্যস্ত ভাবে বান প্রসারিয়! রঘুনাথকে 
ধ্রিলেন, এবং গদ গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “একি ভাই, কি হইল? 
তুমি রোদন কর কেন ?” 

তখন রঘুনাথ কান্দিতে কান্দিতে সমস্ত বাক্ত করিয়া বলিলেন, “ভাই 
বিশ্বস্তর! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমার সাধ ছিল, আমি 
নকলের বড় পণ্ডিত হইব। আমি থে গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহা জগতে 
চলিবে। এই নিমিত্ত দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ খানি লিখিয়াছিলাম। 
সাজ আমার সকল আশা কুরাইল। ঢোমার এ গ্রন্থ থাকিতে আমার 
গ্রন্থ কে পড়িবে ?৮ 


৪৫ নিমাইয়ের টোল। 

তখন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিল । তিনি রঘুর গলায় হাত দিরা তাহাকে 
শান্ত করিয়া বলিলেন, “এ অতি সামান্ত কথা । তুমি রোদন সম্বরণ কর। 
এ অফল শাস্ত্র, ইহার আবার ভাল মন্দ, কি ?” ইহাই বলিয়া নিজ কত গ্রন্থ 
খানি গঙ্জার় টানিরা ফেলিয়। দিলেন। আর সেই অফল শাস্ত্রের চচ্চাও 
ছাড়িয়া দিলেন । 

,নিমাইয়ের সেই হইতে স্তার পড়৷ সমাপ্ত হইল এবং টোলে পড়াও শেষ 
হইল । তখন আপনি একটি টোল করিলেন । মুকুন্দসঞ্জয় নামে এক জন 
ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বড় চগ্ডামণ্প ছিল। নিমাইয়ের নিজ বাড়ীতে স্থান ন! 
হওয়ায় সেই চণ্ডীমণ্পে' টোলের স্থান হইল। তখন তাহার বয়স কেবল 
ষোল বৎসর, এত অন্ন বয়সে কেহ কখন টোল করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ 
নবদীপে। যদিও নবদ্বাপে বড বড় পঞ্ডিতের বড় বড় টোলের অবধি ছিল না 
তবু নিমাইয়ের টোল দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 

এই টোল হইবার কিছু কাল পরে. বনমালী নামক এক জন ব্রাঙ্গাণ 
ঘটক নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ মআানিলেন। বল্পভাচাফ্যের লঙ্গমী নামে একটি 
পরম! স্থন্দরা কন্তা ছিলেন । বনমালী আচাধ্য এই সঙন্ধের 'কথা এচীদেবা? 
নিকট উত্থাপন করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া শচীদেবী পুত্রকে বিবাহের 
উদ্যোগ করিতে বলিলেন! তখন মাতা পুত্রে পরামশ করিরা যথা সাধ্য 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের অঙ্গে তৈল ভরিদ্রা মাখান হই । 
শচীর খাড়ীতে বনু দিবস পরে। আবার আবন্দধ্বনি হইতে লাগিল। শটা তখন 
সব ভ্ুঃথ ভুলিয়া গিয়াছেন। পতীর শোক ভুলিয়াছেন ! অভ্যাগতা রমণা- 
গণকে যথাযোগ্য সশ্ত/ষণ করিতেছেন শচী রমণাগণকে বলিতেছেন, “বাছ। 
তোমরা কিছু মনে করিও না| আমরা কাঙ্গাল, পুত্র বালক, তাতে পিতৃহীন্। 
তোমাদের মথাযোগা সমাদর করি আমাদের এমন কি সাধ্য ?” রমণাগণও 
তাহাই উপধুক্ত উত্তর দিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ সকলে দেখেন বে, 
নিমাই মস্তক অবনত করিয়। নিঃশবে রোদন করিতে আর মলিন বদন 
বহিয়। ধারর উপর ধার। পড়িতেছে । 

তখন শচী মন্্ীহত হইয়া বলিলেন, “নিমাই ও কি হলো? তুই কান্দিস্‌ 
কেশ? এ শুভ দিনে কি কান্দিতে আছে £৮” কিন্ত নিমাই শান্ত হইলেন না। 
নয়নে আরও জল ধার! পড়িতে লাগিল। তখন শচী কাতর হইয়া আচল 
দিয় নয়ন মুছাইতে মুছ্াইতে বলিলেন) “বাছা, এ শুভদিনে কানিয়৷ অমঙ্গল 


নিমাইয়ের বিবাহ । ৪৬ 


করিতেছ কেন? আমা? স্থুখের দিনে তোমার মুখ মলিন' দেখিলে আমার 
প্রাণকি করে একবার ভাবিয়া দেখ 1” 

তখন নিমাই অনেক কনে ধৈর্যা ধরিয়া বলিলেন, “মা, তোমাকে ছঃখ 
দিয়া ভাল করি নাই। মা. তুমি অজ্ঞান, কিছু বুঝ না। আমার এই বিবাহের 
দিনে আমার পিতা ও ভ্রাতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাতে আমার 
ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল । তাহারা থাকিলে বড় সুখী হইতেন, এই কথা মনে 
হইয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ৭৮. 

. অনন্তর নিমাই বিবাহ করিয়৷ বাড়ীতে ঘরণী, আনিয়৷ সংসারী হুইলেন । 
দীর্ঘকায়, সুগঠিত অঙ্গ, শরীরে জীবনাবধি কখন রোগ হয় নাই, অসীম শক্তি, 
নিমাই পণ্ডিতের মত চঞ্চল নবদ্বীপে কেহ ছিল না! তিনি প্রত্যহ দুই বেল! 
গঙ্গায় সন্তরণ দিরা অনায়াসে এ-পাৰ ও-পার হইতেন। অধ্যাপন৷ সমাপ্ 
হইলে, শিষ্যগণ লইয়। খন গঙ্গার বঝম্প প্রদান, করিতেন, তখন লোকে 
অস্থির হইত! কেহ বা মন্দ ধলিত, কেহ গালি ধিত,*কিন্ত নিমাই পঞ্ঞিকেরু 
শরীরে ক্রোধ ছিল না। পথে সর্বদাই দ্রুত গতিতে চনিতেন, তখন যদিও 
অধ্যাপক হইয়াছেন, তবু রাজপথে ,দৌড়াদৌড়ি করিতে কিছুমাত্র কুষ্িত, 
হইতেন না। যাহারা কখন নিমাই পণ্ডিতকে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার 
ভাব গতিক দেখিয়। নাম্চধ্যান্থিত হইয়া বলিত »,”এই নিমাই পণ্তিত % এ দেরি 
চঞ্চলের শিরোমণি, যেরূপ চঞ্চল তাহাতে পাঠে মন বির দেয়।” কিন্তু 
উচিত কথা" বলিতে কি, বখন নিমাই* পণ্ডিত টেষ্টলে বসিতেন, তখন তিনি 
অটল ও গন্তার। কাহার সাধ তাহার সহিত তখন চপলতা করে? 
অতি বুদ্ধ ও অতি বিখ্যাত অধ্যাপকও তাহার কাছে আসিয়া ভয়ে 
ভফে বসিতেন । 

নিমাই পণ্ডিত নিজে শ্রীহট্শীয়, আর বহুতর শ্রীহ্ট্রবাসী নবদ্বীপে অধ্যয়ন 
করিতেন। নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগকে দেখিলেই তাহাদের শ্রীহট্রীয়া কথ! 
অন্থকরণ করিয়া বিদ্রপ করিতেন। তাহার রাগে গরগর হইয়া! বলিত, 
তুমি যে ঠাট্টা কর, তোমার বাড়া কোথায়? কিন্তু নিমাই পণ্ডিত এ সকল। 
কথা কর্ণেও করিতেন না, আরও ঠাট্টা করিতেন। শেষে তাহার! ঠেঙ্। 
হাতে করিয়া অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতকে তাড়া করিত। তখন 
নিমাই পণ্ডিত দৌড় মারিতেন |. ধোঁড়িতে যে তিনি চিরকাল বড়ই মজবুত 
তাহা তাহার ভক্তগণের বিশেষ রূপে জানা সম্ভব । নিমাই পণ্ডিত তাহাদিগ্রকে... 

৮. 


৪৭ মুকুন দত্ত । 
ঠাট্টা করিষাছেন বলিয়1, তাহারা কথন দেওয়ানে নালিস করিত, কখন ঝ৷ 
পেয়াদাও আপিত; আর দারোগা অন্তার করিয়া, নিমাই পণ্ডিতের দিক 
হইয়া, উলটিয়। বাদীগণকে ঠাট্টা করিত । তবে একটা কথা মনে বাখিতে 
হইবে। নিমাই নিজ দ্রেশায় ব্যতাত অন্ত দেণীয় বাণকগণকে কখন ঠাউা 
করিতেন নাঁ। পুক্বেই বলিগাছি, বৈষ্ণব বাতাত কাহারও সঙ্গে তিনি শাস্ত্র 
যুদ্ধ করিতেন না। এ সকল কথা৷ একক্রে স্মরণ রাখিতে হইবে । 
মুকুন্দ দত্ত নামে এব জন চট্টগ্রামখাসা বৈগ্ভ-কুমার নবছীপে অধ্যয়ন 
করিতেন। ইনি পরম বৈষ্তব ও বড় স্থগায়ক ছিলেন । অদ্বেত সভায় 
কীর্তন গান করিতেন। ইভাকে পাহলে শিমাহ অঙ্গে ছাড়তেন না। এক 
দিবস চঞ্চল নিমাই, চঞ্চল পড় াগণে? সহিত, রাজপথে চাঁরুল্য করিতে 
করিতে যাইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন যে, মুকুন্দ তাহাকে দেখিয়া, 
ভয়ে এক পাশ হইতেছেশ । নিমাত শিষ্যগনকে মধোধন করিয়া বলিলেন, 
কা বলিতে পার, টা আমাকে দেখিয়া পার কেন ?৮ শিষাগণ উত্তরঃ 
চর “বোধ হয়, অন্ত কোন কাধ আছে ।” নলিমাহ বলিলেন, “তা নয়। 
€তামরা বুঝিতেছ না। এটা বৈষ্ণব, আর বৈষ্বের শাস্ত্র পড়ে, আমার' সঙ্গে 
' ঘ্থা শান্জের কচকচি করিতে চাহে না, আমাকে পাষণ্ড ভাবে ।” ইহাই 
বলিয়া হাসিতে হাসিতে মুকন্দকে ডাবিয়। বালতেছেন, “তুই পলাইস্‌ কোথা ? 
আমার হাত হহতে তুহ কখন পঞাহতে ৪ না। কিছু কাল পরে 
তোকে এমন করিয়া বাধিৰ যে, তুই চিপক।ল আমার নিকট আবদ্ধ থাকৃবি।” 
তাহার পরে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিত জা “ভাহ সব, আমি ঠিক 
কথ! বলিতেছি, তোমরা দেখিনে আমিও বৈষ্ণব হইব। কিন্ত আমি উহার 
মত হইব না। আমি এমনই বৈষ্ণব হইব বে, স্বয়ং শিব আমার দ্বারস্থ 
হইবেন 1” ইহা বলিয়া আপনিও হাসিলেন, শিব্যগণও হাসিতে লাগিলেন। 
কেহ বা ইহাও ভাঁবিলেন, নিমাই পণ্ডিত নাস্তিক, মহাঁদেবকে মানেন ন|। 
মাধব মিশ্রের তনয় গদাঁধর মিশ্র নিমাই অপেক্গ] ছোট । দেখিতে অতি 
সুন্দর, চরিত্র অতি মধুর, হায় পাঠ করেন । ভাহাঁকে দেখিলে, অমনি 
নিমাই তাহার ছুহ খানি হস্ত ধরিরা শাগ্র যুদ্ধ ধরেন ॥। শেষে গদাধর নিতাস্ত 
কাতর হইয়া! অন্গনয় বিনয় করিয়া মুক্তি পান। নিমাই বলেন্‌, « গদাধর, কল্য 
যেন আবার তোমার দেখা পাই ।” গদাধর, ভাবেন, এই বার পলাইতে 
পারিলে ধাচি। 


চরশ্বর প্রপী । ৪৮ 


এই সময়ে শ্ীপাঁদ ঈশ্বরপূরী নবদীপে আসিলেন। ইনি বৈদ্ধ কি কায়স্থ 
বংশীয় । হালিপহরের একাংশ কুমারহট্ে ইহার পুর্বা নিবাস। গুরু 
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য । মাঁপবেন্মপুরীর কগ৷ পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 

মাধবেন্রেদ অন্তদ্ধান কালে ভাহার শিষা ঈশ্বরপুনী তাহাকে বড় সেবা 
করেন। তিনি তাহাতে সন্ভঈ হউগ্রা সাহার সমুদ্দার প্রেম ঈশ্বরপুরীতে 
অর্পণ করিয়! যান! মাধবেন্দ্রপুরী এহ €্াঝি মৃত্াকালে রচনা করিয়া, 
উচ্চারণ করিতে করিতে, অপ্রকট ভুঙ্ষেন ) যথা | 

অনি দীনদয়ান্রন।থ হে মথুবানাথ রদাবলোক্যসে । 
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দর়িতভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥ 

ঈশ্বরপুরা সব্লদাই কৃষ্ণ প্রেমে বিভরল। চিনি .এক খানি বাধারুষ 
বসঘটিত শ॥কুষ্লালামুত নামক "কাব্য খন্থ প্রস্তত করিয়া, প্রত্যহ নিশিতে 
গণাধরকে লইয়। সেই গ্রন্থ প্যানে চনা কেন । 

এক দিবদ ঈগরপুার নহিত পে নিমাইঠেন দেখ হইল । নিমাই 
তাহাকে দেখিয়া! ভক্তি পুর্ক প্রণান করিলেন । ঈশ্বরপুর। শুনিলেন; ইনি 
নিমাই প্ত :* তিনি নিমাইকে খড় পঞ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্ত 
বোধহ্য, চঞ্চল বনিঝ। তন সহিত দেখা করেন নাই । এব 
দেখিনা স্তম্ভিত হইলেন। এক দৃষ্টে তাহা আপাদমস্তক কৃতি 
লাগিলেন, আৰু মনে ভাবিতেছেন, “এ বালক ঘেন বোগসিদ্ধ পুরুষ । 
এ বস্তি একি?” নিমাই একটু হান্ত করিয়া বলিলেন, শ্লীপাদের আমার 
ওথানে অগ্ ভিক্ষ। কাঁপতে হইবে ।, তাহা হইলে, এখন যেরূপ আমাকে 
দেখিতেছেন, সারা দিন মআমানে নয়ন ভপিয়া দেখিতে পাইবেন ।” 
উন্তয়ে ইহাতে একটু হাসিপেন। ঈখরপুরী আনশ্রহ করিয়া সেই ভিক্ষা 
ক্বীকার করিলেন । 

নিমাইরের সহিত 'ঈও পুরীর এহ প্রথম পরিচয়। তদবধি প্রত্যহ 
সন্ধ্যাকালে গদাধর ও নিমাই শবণ করেন এবং ঈত্বরপুরী তাহার গ্রন্থ 
পাঠ করেন। ঈশ্বরপুরী বলিতেছেন, “পণ্ডিত, আমার গ্রন্থ খানি তুমি 
শ্রবণ কর, ইহাতে ঘে দোষ আছে তাহা সরল ভাবে বলিয়া দাও, আমি 
ংশোধন করিব ।” তাহাতে নিমাই বলিলেন, “কৃষ্চের কথা, ভক্তের 
বর্ণন, তাহাতে দোষ ধরে এমন সাহস কার?” সে যাহা হউক, এক 
দিবস গ্রন্থ পাঠের 'সময় নিমাই একটি শ্রোকেব ধাতু লাগে না বলিয়া 







৪৯ পূর্বাঞ্চলে গমন । 


ভুল ধরিলেন।- ঈশ্বরপুরী তখন উত্তর করিতে পারিলেন না। সারা নিশি 
ভাবিয়! তাহার পর দিন নিমাইকে বলিতেছেন, “ভুমি যাহা পরস্মৈপদা 
করিয়াছ, আমি তাহ! আত্মনেপদী * করিয়াছি ।” নিমাই হারি মানিলেন। 
কিছুকাল পরে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 
এইরূপে নিমাই পণ্ডিত অহানশি বিষ্যাচচ্চা করিতে লাগিলেন, এবং 
তাহার টোলের ক্রমশই শ্রাবৃদ্ধি হইতে লাগিল ' ইঠি মধ্যে হঠাৎ এক 
দিন তিনি অপ্রকৃতিশ্থ হইলেন। তখন তিনি সম্পণ বিহ্বল হইয়া, কখন 
হান্ত কখন রোদন করিতে লগিলেন, কখন বাঁ মুচ্ছিত হইয়া মৃতবৎ 
পড়িয়া থাকিলেন। শচী ব্যস্ত হইর! নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান উদয় করিবার 
নিমিত্ত নান উপায় করিতে লাগিলেন।. কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, 
নিমাই যেরূপ সেইরূপই রহিলেন। তখন পাড়াস ধাহাঁরা পরমাত্ীয় ছিলেন, 
তাহাদিগকে ডাকিয়া শচী তাহার বিপদের কথা বলিলেন। তাহারা 
আসিয়া, নিমাইয়ের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ইহাই স্থির 
করিলেন যে, নিমাইয়ের বায়রোগ হইয়াছে, তাহাকে বিষুট-তৈল মাখাইতে 
হইবে। বিষু-তৈল সংগৃহীত হইল । আর নিমাইকে এ তৈল দ্বাব! উত্তম 
ধুপে শক্ত মর্দন করিতে লাগিলেন । অতি অল্প কাল মধ্যে নিমাইয়ের 
সে ভাব *সারিয়া গেল। মায়ের অনুরোধে আরোগা হইলেও নিমাই বিষণ 
তৈল মাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার পীড়া আর ছিল না। পাঠক কৃপা 
করিয়া এই ঘটনাটি স্মরণ রাখিবেন।» পরে এই ঘটন। লইয়া কিছু বিচার 
করিবার ইচ্ছা রহিল 
এখন নিমাইয়ের যৌবনারন্ত। কিছু কাল পরে ইচ্ছা হইল পুর্বদেশে 
গমন করিবেন । এই অভিপ্রায় মায়ের কাছে ব্যক্ত করিলেন। জননী 
নিমাইকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। কিন্ত নিমাই তাহাকে নানাবিধ 
প্রবোধ দিয়া পূর্বাঞ্চলে গমনের উদ্ভোগ করিলেন। আপনার ঘরণী লক্ষ্মী 
দেবীকে মায়ের কাছে রাখিয়া, সঙ্গে কয়েকটি শিষ্য লইয়1, একেবারে পদ্মার 
ধারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর পদ্মা পার হইয়৷ কোন্‌ কোন 
স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেহ কেভ 
বলেন যে, এই উদ্ভোগে তিনি শ্রীহট্রে নিজ পিতামহের বাটাতে গিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত নিমাইয়ের জ্যোষ্ঠতাঁততনয় অপ্রছ্যয় মিশ্র কর্তৃক প্রণীত 
শ্রীকুষ্চচৈতন্যচন্দ্রোদয়াবলী গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি তখন সেখানে যান নাই। 





তপন মিএ। 


যখন নিমাই পণ্ডিত পূর্রাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সঙ্গীগণ 
দেখিলেন যে, তাহার যশ, তাহার আগমনের পূর্বেই, পূর্ধদেশ ব্যাপিয়াছে। 
নিমাই পণ্তিত আসিয়াছেন শুনিয়া পূর্বাঞ্চলের পড়,য়াগণ মহা আনন্দিত 
হইয়া, দলে দলে তাহার নিকট আসিতে লাগিলেন ।, সকলে বলিলেন যে, 
তাহারা তাহার টিগ্লনী দেখিরা ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া থাকেন। 
আর তাহাদের বহুভাগ্য যে তিনি এখন স্বয়ং তাহাদের দেশে আগঞ্গন 
করিয়াছেন । 

যে নিমাই পণ্ডিত এত চঞ্চল, যিনি বিদ্যারসে দিবানিশি উন্মত্ত, 
যিনি বৈষ্ণব দেখিলে বিদ্রপ করিতেন, সেই নিমাই পাওত, পূর্বাঞ্চলে কয়েক 
মাস মাত্র বাস করিয়া, তাহারই মধ্যে সেই দেশ হরিনামে উন্মত্ত করিলেন । 
চৈতন্যভাগবত গ্রন্তকার বছুলন, ঘে নিমাই পণ্ডিত কয়েক মাস পূর্বাঞ্চলে 
থাকার এ প্রদেশ একেবারে উদ্ধার হইয়াছিল । 

টৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকার বলেন যে, সেই সময় তিনি হীিম্যেরনৌকা 
সাজাইয়া, সঙ্জন, ভর্জন, আচারী, বিচারী, পতিত ও অধম সকলকে পার 
করিয়াচ্ছলেন । "আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন নবদ্বীপে ছিলেন, তখন 
এ ভাব কিছুই ছিল না; আবার নবদ্বীপে যখন প্রত্যাবর্তন কাই, 145 হধনত 
এ ভাব কিছুই রহিল না। ৃ 

এই পৃর্বাঞ্চলে থাকিবার সময় তপন মিশ্র" ন/মক এক, জন অতি সাধু 
রাহ্মণ, নিমাই পণ্ডিতের নিকট আগিয়া, সব্ধ সক্ষে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন 
যে, তিনি স্বপ্নে জানিয়াছেন যে নিমাই পণ্ডিত পুর্ণ বন্দ সনাতন । অতএব 
তিনি তাহার নিকট উদ্ধার হইতে আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া নিমাই 
পণ্ডিত জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, “এ কথা৷ বলিতে নাই, জীবকে ভগবান বুদ্ধি 
মহাপাপ।” ইহাই বলিয়া তাহাকে “হবে কৃষ্ণ” মন্ত্রজপ করিতে উপদেশ 
দিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভূত কথা বলিলেন । সে কথাটি এই, 
“তুমি কাশীতে গিয়া বাস কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে।” 
এই. আজ্ঞা পাইয়া তপন মিশ্র সন্ত্রীক অনতিবিলম্বে বারানসীতে গমন 
করিলেন। সেখানে তপন পথ চাহিয়া রহিলেন, আর দশ বসর পরে 
নিমাইকে দেখিতে পাইলেন ! 

কয়েক মাস পরে নিমাই পঙ্ডিত পূর্বদেশ হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। 
সন্ধ্যার সময় বাড়ী পৌছিলেনু। সঙ্গে বহুতর দ্রব্যার্দি আনিয়াছিলেন । সমস্তই. 


৫১ গৃহে প্রত্যাবর্তন ৷ 


জননীর চরণে রাখিয়া, তাহাকে অন্ন প্রস্তত করিতে বলিয়া, সঙ্গীগণ সহ 
গঙ্গান্নানে গেলেন। ূ 
নিমাই পণ্ডিত ভোজন করিলেন । করিয়া, বহিদ্বরে আসিয়া বসিলেন। 
তাহার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বু লোক তীহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এই 
সমস্ত অভ্যাগত বন্ধু বাণ্ধবের নিকট পূর্বাঞ্চল বাসের বিবরণ বলিতে লাগি- 
লেন। আর যে যে বাঙ্গালিয়া কথা গুনিয়াছেন ও শিখিয়া আসিয়াছেন, 
তাহা একে একে শ্রোতৃবর্ধকে শুনাইতে লাগিলেন। তাহার অন্করণের 
পারিপাট্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, নিমাই আপনিও হাসিতে 
লাগিলেন। 
তাহার পর, নিমাই বাড়ীর ভিতর গেলেন। তীহার সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত 
আত্মীয়গণও চলিলেন। তখন জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা, তোমার 
মুখ মলিন কেন? বিদেশ হইতে আমি বাড়ী আসিলাম, ইহাতে তুমি 
আনন্দিত নাতৃইরক্সা ছুঃগিতের মত 'রহিয়াছ কেন?” এই কথা শুনিয়া শচী 
কীদিয়া উাঠলেন। জননীর রোদন দেখিয়! নিমাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 
“মা, তুমি কাদিতেছ কেন? আমার বোধহয় তোমার বধূর কোন অমঙ্গল" 
ইক .এহকিরখ” তখন সঙ্গে ধাহারা ছিলেন, তীহারা বলিলেন, “তাহাই 
স্ম৬সাঞ্ত্োমার ঘরণী বৈকু্ লাভ করিয়াছেন। তাহার রর্পাঘাত হইয়াছিল, 
আর বহু চেষ্টায়ও তাহার ওতিকার হয় নাই ।” 
তখন নিমাই বদন হো করিলেন ও নীরবে অন্পক্ষণ রোদন করিলেন 
একটু পরে ধৈর্য ধরিয়া জননীকে বলিলেন, “মা, তুমি কি শুন নাই যে, 
যে স্ত্রীলোক, স্বামীর আগে দেহ ত্যাগ করে, সে বড় ভাগ্যবতী ? সে উত্তম 
ভাগ্য পাইয়াছে, আমাদের ক্ষোভ কর! কর্তব্য নহে ।” ইহাই বলিয়া! আগ্রনি 
ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিলেন। ্‌ 
নিমাই পণ্ডিত যখন নবদ্ীগে আসিলেন, তখন পুর্ধদেশ হইতে বহুতর 
শিষ্য তাহার স্থানে অধ্যয়ন করিবার জন্য তাহার সঙ্গে আসিলেন। : পূর্বকার 
তাহার যে সকল পড়,য়া' ছিল, আর নবাগত পড়,য়া লইয়া, তিনি পুনরায় 
মুকুন্দসঞ্জয়ের চতীমণ্ডপে টোল বসাইলেন। নিমাই পণ্ডিত অল্প বয়সে 
অধ্যাপক, এই জন্তঠ তাহার বড় মহিমা । তাহাতে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে 
সাহার যশ সমস্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। চরিত্র অতি নির্মল, শিষ্যের সহিত 
কি. অন্যান্ত লোকের সহিত ব্যবহার অতি মধুর। পড়,়্াগণ তীহার 


| পূর্বাঞ্চলে হরিনাম । ৫২ 


নিকটে পড়া মহাভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পূর্র্বদেশে , গোপনে 
গোপনে প্রেম ভক্তি বিতরণরূপ যে একটা কা করিয়া আসিয়াছেন, নবন্বীপে 
তাহার সে ভাবের এখন চিহ্ন মাত্রও নাই। নিমাই পূর্বাঞ্চল যখন পরিত্যাগ 
করেন, তখন সে দেশের লোকেরা কি বলিতে লাগিল, তাহা চৈতন্ত- 
মঙ্গলে এরূপ বর্ণিত আছে-_ | 
প্র শোন আমার নিমাই ডাঁকেরে। 
কে যাবি আয় ভব সাগর পারে ॥ এরট। 
চণ্ডাল পতিত কিবা সঙ্জন দুজ্জন। 
সবারে যাচিয়। প্রভু দিল হরি নাম ॥" 
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার । 
নাম দিয়া*সবারে কৈল ভব পার ॥ 
নাম সংকীত্তন নৌকা প্রভু সাজাইয়ু! ৷ 
পার কৈল সব লোক আপনি যাচিয়াঁ।, 
যে জন পলায় তায় ধরে কোলে করি। 
ভব নদী পার করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
এ হেন করুণ। নাহি দেখি কোন যুগে । 
কোন্‌ অবতারে কোথা কেবা পাপ মাগে ॥ 
সবরে পবিত্র কৈল শ্রীচরণ রর 
রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কদ্বিল অধিকারী ॥ 
দয়ার সাগর প্রভু সব্ব লোক পতি। 
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি ॥ 
বস্ততঃ নিমাই, পৃক্বব্ন্থ দেশে আর বান নাই। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ 
লোক তাহার ভক্ত। অতএব ঘে শক্তিতে নিমাই এ দেশে বৈষ্ণব ধর্শ 
প্রচার করেন, তাহা অনন্ুভবনীর । 
নিমাইয়ের বয়স অষ্টাদশ, ব্যাকরণ পড়াইয়৷ থাকেন। তাহার কথায় 
তপুনমিশ্র দেশ ত্যাগ করিবেন কেন? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন। 
আবার নিমাই ভবিষ্যতে বারানসাতে যাইবেন, তাহা তিনি জানিতেন, 
নতুবা একথা কিরূপে বলেন যে, তোমায় আমায় বারানসীতে দেখা হইবে ? 
আর তপন এই আশার দশ বৎসর প্রতীক্ষা কক্য়া পরে কৃতার্থ হইলেন। 
ভাল, তপন মিশ্র না হু নিকটে আপিয়। নিমাইকে দশন কি স্পর্শ 


৫৩ নিমাই পণ্ডিতের টোল । 


করিয়া! উদ্ধার হইলেন। কিন্তু সমস্ত পূর্ববাঞ্চলকে সেই ব্যাকরণের শিশ্ত 
অধ্যাপক নিমাই, কিরূপে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন ? 
চণ্ডাল পতিত কিবা সঙ্জন ছুর্জন । 
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম ॥ 
কেন করিলেন, তাহার কারণ লেখ আছে-_ 
দয়ার সাগর প্রন্ভু সর্ব লোক পতি। 
করুণা প্রকাশি লোকের কৈল শুদ্ধ মতি ॥ 
কিন্ত কিরূপে করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। 
নিমাই পড়াইতে এরূপ তৎপর যে, তাহার নিকট পড়িলে, পড়,য়ার 
ক্লেশ হয় না, আর শ্ম* আঞ্» সময়ে পাঠ অভ্যাস হ্য়। সুতরাং নিমাই- 
পির টাল িয়েই আসম্পন্ন হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্র্থ 
২1৯ ৭1 এষেক চরণ উদ্ধৃত কৰিলাম-_ 
শপ কত ক প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই। 
কত ঝা মগ্ডলী-হয়ে পড়ে ঠাই ঠাই ॥ 
, *'তি দিন দশ বিশ ব্রাঙ্গণ কুমার । 
এত্রা ৮স্প . আাসিয়। প্রভুর পায়ে করে নমস্কার ॥ 
রা আর শচীর ঘরে দারিদ্র নাই, এখন নিমাই নবন্বীপের মধ্যে 
এক জন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। বড় বড় বিষয়ীগণ (নমাই 
পণ্ডিতকে রাজপথে দেখিেই অমনি পোল! হইতে নামিয়া: তাহাকে 
নমস্কার করেন। যেখানে ক্রিয়া কম্ম" হয় তাহার উপহার অবশ্তই তাহার 
বাড়ীতে আসে । কিন্তু শিমাই বড় ব্যয়শীল বলিয়া ধন সঞ্চয় হইত ন|। 
অতিথি পাইলেই তাহাকে যত্ব করিয়া আহার করাইতেন। সাধু দেখিনেই 
তদ্দণ্ডে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এইবূপে শচীদেবীকে প্রত্যহ দশ বিশটা 
অতিথির সেবা করিতে হইত। এই সময় কেশবকাশ্মিরী নামক এক জন 
মহাপগ্ডিত নবদীপে আসিলেন : | 
পণ্ডিত কেশব, কাশ্মির দেশীয়, দিপ্বিজয় করিয়। বেড়াইতেছেন । ভারত- 
বর্ষে যেখানে যেখানে পণ্ডিতের স্থান আছে, সর্ব স্থান জয় করিয়া শেষে 
নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলেই তিনি 
অদ্বিতীয় হইবেন। চাল.চলন খুব বড় মানুষের মত। সঙ্গে হাতি 
ঘোড়া “লোক জন বিস্তর আছে। তিনি “আটোপ টঙ্কারে, বলিলেন, “এই 


নিমাই ও দিপ্বিজয় | ".:€৪ 


এবার কে কোন পণ্ডিত সাহসী থাকেন, তবে আপিমা তাঁহার সহিত 
চার শ্লোক পা, নতুবা তাহাকে জয় পত্র লিখিয়া দিউন।” বিচারে যদি তিনি 
খ্বিজয়ীর মরিতে পারেন, তবে নবদ্বীপ সমাজ হইতে তাহাকে উপহার 
প্ডি। যদি তিনি পরাজিত হয়েন, তবে তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
ণেই হউনাণের হইবে। 
রর বজয় করা তখন সহজ ব্যাপার ছিল না। যেহেতু রঘুনাঞ্, 
জী নিমাঁমাই পণ্ডিত প্রভৃতি * প্িত মণ্ডলী তখন নবদ্বীপে বিরাজিত 
ছিলেনয়ের প্রান্ত কেশবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি কথ প্রচার হইল । 
সকলেহীর কঁতে লাগিল, তিনি সরন্দতার বপদ্। * সরস্বস্প স্বয়ং কেশবের 
জিহ্বায় বস বিচার করেন, তাহাকে পরন্দর- সাবান কাহারও স্লা হন] 
নাই। এক্।জনরব বিশ্বাস, হওয়াতে, যত পাল গ্রিটি্। 2 চিন 7 
গেল। সরস্বতীর সহিত কে যুদ্ধ করিবে? যিনি ঘত বড় « 
উাহার সহিত 'নবদ্ধীপের পণ্ডিতের বিঠার করিতে, +%। রর ক 
সরস্বতীর সহিত কে বিচার করিবে? সকলে মহা চিজিন উদ াকিরিত। 
নবদ্বীপ্রে মান খানে, তাহার নানাবিধ পরামশ বব” জালে 
এমন সময়, কেশবকাশ্মিরীর স্ৃত নিমাই পণ্ডিতের দেখা হন সস ২৮ 
সে এইরূপে। . গ্রীষ্মকাল, জ্যোত্স্া রজনী । নিমাই পির 
শিষ্য সহ সুরধুনী 'তারে বসির, শান্ত্রালাপ্ুও করিতেছেন, 'কীতৃক 
রহস্তও কর্সিতেছেন। এমন সময়, পেই পথ দিধ। কেশব যাইতেছিলেন। 
বছুতর পড়,য়! দেখিয়া এবং অন্তর হইতে নিমাই পণ্ডিতের কথা গনিয়া, 
একটু কৌতুহলী হইয়া অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, 
নিম্ধই পণ্ডিত। নিমাই পণ্ডিত বড় পণ্ডিতদের মধ্যে এক জন। কেশব 
ভাবিলেন যে, ইনি কি বস্ত জানিয়! যাইবেন। তাহার কোথাও যাইতে 
দ্বিধা কি ভয় নাই, কারণ তিনি দিখ্বিজয়ী। 
তখন সেই সভায় প্রবেশ করিয়৷ নিজ জন দ্বারা আপনার পরিচয় 
দিজেন। এ কথা শুনিয়া, নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান 
হইয়া, মহা সমাদরে তীহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাহারু পরে সকলে 
বসিলে, কেশব বলিতেছেন, * তুমি নিমাই পর্ডিত ?* নিমাই কোন কথা 
কহিলেন না। কেশব নিমাইকে অতি বালক দেখিয়া একটু মুরব্বিপান৷ 
ভাবে বলিতেছেন, « তোমার বয়ন অল্প, কিন্ত তোমার র্যাকরণে বড় 
১৯ 






টি 
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৫৫ দিপ্বিজয়ীর সহিত বিচার । 


প্রতিষ্টা, এ কথা আমি শুনিয়াছি।”. তাহাতে নিমাই বদিণের শিশু 
“ আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু সে আমার পঞ্চেন 
আমিও বুঝি না, আমার শিষ্যরাও বুঝে ন।। কোথা কৃ 
'দ্রিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, কোথা আমি বালক, অজ্ঞ।” কেশবাবে 


উত্তর দ্রিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত বলিতেছেন, « এ, খে 
আপনি কিঞ্চিৎ গঙ্গ৷ স্তব 'প্রস্তত করিয়া আমাদিগকো বান 
আমর! শুনিয়। তৃপ্ত হই ও আমাদের" পাপও অন্তহিত ঘন হাতে 


কেশব, * তাহাই হউক” বলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িতে লাগিলেন হি. 
কেশব পড়িতেচছন, কিরূপে, না ঝড়ের স্তায়। বুলি পডও চিন্তা 
করিতেছেন না। একটি শ্লোক যেই শেষ হইতেছে, অমিয় মির একটি 
'আওড়াইতেছেন। ১ বং 
স্তব শুনিয়া সকলে স্তত্তিত। মৃহূর্ত মধ্যে এরূপ একটি ক্বব প্রস্তত করা 
মন্ুষ্যের সুম্রদেনয় বৃলিয়া, সকলের বোধ হইল। ছাত্রগণ বি্বয়াবিষ্ট হইয়া, 
“ হরি হরি” স্মরণ করিতে লাগিলেন। নিমাই পরি এর উপর তাহাদের 
অতীব ভক্তি। কিন্তু কেশবের পাপ্ডিত্য দেখিয়া মনে তয় হইল ষে, তাহাদের 
ই তত্র 0ক এরূপ পণ্ডিতের সহিত ত বিচাক্টেপারিবেন কি না। 
প্র সত নিমাই সেরূপ আশ্রর্যান্বিত হইলেন না, না হইয়! দিগ্বিজয়ীর 
বহুল প্রশংসা করিলেন বলিলেন, “ আপনার স্তায় কৰি জগতে হুর্লভ। 
আপনার শক্তি অমাম্সুষিকী। এখন আমার একটি বিনীত নিবেদন 
আছে। শ্লোকের দৌষ গুণ বিচার ম। করিলে, উহ! ভাল রূপ আস্বাদন করা 
যায় না। অতএব আপনি যে শ্লোক গুলি পাঠ করিলেন, ইহার একটি 
লইয়া বিচার করিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।” 
তখন দিগ্বিজর়ী বলিলেন, “ তোমার অভিপ্রায় কোন্‌ প্লেকে লইয়া 
আমি বিচার করিব বল, আমি তাহার অর্থ করিতেছি ।” ইহাতে নিমাই 
পণ্ডিত কেশবের পঠিত ক্ষ্োকের মধ্যে একটি শ্লোক আওড়াইলেন। 
সেটি এই £₹_ 
মহত্বং গঙ্গায়াঃ মততমিদমাভাতি নিতরাম্‌ . 
যদেষা শ্রীবিষ্েশ্চরণকমলোৎপতিস্ৃভগা। 
দ্বিতীয় শ্রীলক্্ীরিব স্ুরনরৈরষ্চ্যচরণা 
ভবানীভর্ত ধা শিরসি বিহরত্যডূতগুণ ॥ 


, দিখ্বিজয়ীর পরাজয় । ৫৬ 


এবার কেশব বিন্মিত হইলেন। হইয়৷ বলিতেছেন, * জ্লামি ঝঞ্চাবাতের 
চায় শ্লোক পড়িয়া! গেলাম, তুমি ইহাঁর মধ্যে একটি কিরূপে কণ্ঠস্থ করিলে ?» 
'দিখ্বিজয়ীর মনের ভাব যে, নিমাই পণ্ডিত সম্ভবত শ্রুতিধর হইবেন। 
নিমাই পণ্ডিত কেশবের মনের ভাব বুঝিয়াই হউক বা অন্ত কোন 
কারণেই হউক, উত্তর করিলেন, “ কেহ বা সরম্বতীর "বরে কবি “হুয়, কেহ 
বা তাহার বরে শ্রুতিধর হয়।” এই কথায় কেশবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, 
হইল, নিমাই পণ্ডিত নিশ্যয়ই * শ্রুতিধর হইবেন। ইহাই ভাবিয়া, 
নিমাইয়ের প্রতি ভক্তি হইল। তখন একটু. পরিশ্রম করিয়া সেই শ্লোকের 
গুণ বিচার করিতে লাগিলেন । গুণ বিচার সমাপ্ত হইলে, নিমাই পাণ্ডত 
বলিতেছেন, “আপনি যেরূপ গুণঠবিচার করিলেন, ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ 
হইলাম, এক্ষণে এ শ্লোকে,কি কি দোষ আছে বলুন ।” 

দিখ্িজয়ীর বিচার করিয়া করিয়! জিগীষা বৃত্তিটা অতিশয় বাঁড়িয়। গিয়াছিল। 
নিমাই পণ্ডিতের মুখে শ্লোকের “কি দোষ আছে” এই..কৃথা শুনিয়াই 
তুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, “তুমি বৈয়াকরণ, কিনতু শ্লোকের চ্দাষ গুণ 
বিচার করা অলঙ্কার শাস্ত্রের কা্য। তুমি ব্যাকরণ শিশু-শাস্ত্র পড়িয়াছ, 
অলঙ্কার পড় নাই, তুমি শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচার কি বুঝিবে %৮ ₹ এত 

নিমাই পণ্ডিত 'বলিলেন, “আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্ত ও ০ 
তাহাতেই গ্লোকের যে যে দোষ বলিতেছি'।”, এ বলিয়া শ্লোকের দে: 
বিচার করিতে লাগিলেন। বাহার! এই কী ভাল করিয়া পর্যযালোচনা 
করিতে চাহেন, তাহারা হ্লাচৈতন্তচক্রিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। সেই গ্রন্থে, 
নিমাই পণ্ডিত কোন স্থানেরকি কি দোষ ধরিলেন, তাহা! সমন্তই পরিষ্কার 
রূগে লেখা আছে। নিমাই পণ্ডিত শ্লোকের দোষ ধরিতে থাকিলে, কেশব 
উহার অপর পক্ষ সমর্থন করিতে গেলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন 
না। তাহার সমুদ্রায় প্রতিতা। নষ্ট হইয়া গেল। শেষে সংজ্ঞাহারা লোকের 
স্তায় প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। দিখ্বিজয়ী, বালক অধ্যাপকের নিকট, 
সৃহম্র সহত্র লোকের সম্ুখে, এরপ অপদস্থ হওয়ায়, তাহার স্বণা, লজ্জা ও 
অপমানে একেবারে সহজ জ্ঞান গেল। তীহার এই অবস্থা দেখিয়া 
নিমাইয়ের কোন কোন শিষ্য হাসিতে লাগিল । 

নিমাই পণ্ডিত তখন. রুক্ষ ভাবে দেই সকল পড়,য্বাকে নিবারণ 
করিলেন । পরে ফেশবকে সাস্বনা' করিয়া, বলিতেছেন, ” কবিছ্ধে দোষ 


গ্রজীয় বৈরাগ্য । 


থাকা কোন গ্রানির কথা নহে, কালিদাস ও ভবভূতিতেও দোষ আছে ' 
কবিত্ব শক্তি থাকাই ভাগ্যের কথা, তাহা আপনার প্রচুর পরিমাণে 
আছে। অতএব কোন গ্লোকে যদি দোষ থাকে, তাহাতে আপনার কুণ্ঠিত 
হইবার কোন কারণ নাই। অন্ত রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন 
করুন, কল্যু-আপনা'র সহিত ভাল করিয়! বিচার করিব ।” 

 দিপ্বিজয়ী নিমাইয়ের মধুর “বাক্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ - হইয়া ধীরে ধারে 
বাসায়. গমন করিলেন। কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি 
দুঃখে সরস্বতীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। প্রত্যুষে একে বারে নিমাই 
পণ্ডিতের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত । নিমাই শয়ন ঘর হইতে যেমন বাহিরে 
আসিলেন, অমনি কেশব তাহার চরণে পড়িলেন। ইহ। দেখিয়া নিমাই 
পণ্ডিত ছুই বাহু ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন। উঠাইয়া বলিলেন, “ আপনি 
প্রবীন পণ্ডিত, আমি বালক। আমার নিকট এরূপ দৈন্ত করিয়া কেন 
আমাকে . অপরাধী করিতেছেন %”. তখন কেশব বলিতেছেন, “ আপনি 
আমার কীহিনী অগ্রে শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকট অপদস্থ হইয়! 
সারা রাত্রি সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলাম। অল্প রজনী" থাকিতে টার 
তমাকে ।২ তখন সরস্বতী দেবী আমাকে শন দিয়া বলিলেন, “তুমি 
-*শু্টিট পরাজিত হইয়াছ, তাহার অগ্রে আমি লজ্জায় যাইতে পারি 
না। তাহার সন্ুখে আঁমার ফিছু ক্ষুত্তি হয় না, তিনি আমার কান্ত। 
তুমি এত দিন আমাকে সেম্া করিয়া, যাহা মন্ুষ্থের পুরুযার্থ তাহা.পাইয়াছ। 
তুমি অতি প্রত্যুষে তাহার নিকট: গিয়া আত্ম সমর্পণ করিও ।, এই 
আজ্ঞা পাইয়া! এখন আমি আপনার চরণে স্মরণ লইলাম। সর্বদা বিচার- 
ুদ্ধ করিয়া! আমার কুপ্রবৃত্তি সকল অতিশয় বলবত্তী হইয়াছে, এখন .আপরন 
কপা করিয়া আমীর সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া দিউন"” ইহা বলিয়া 
দিগ্বিজয়ী কান্দিতে কান্দিতে নিমাইয়ের চরণে আবার পড়িলেন। তখন নিমাই 
পঙিত,তাহাকে ছুই চারিটি কথা বলিলেন, কি বলিলেন তাহা কিছু জান! 
যায় নাঁ। তবে সেই কেশব তদ্দণ্ডে বাসায় প্রত্যাবর্ভন করিয়৷ আপনার. যে. 
সম্পত্তি ছিল, সমুদ্বায় বিতরণ করিলেন, ও দণ্ডকমুওলধারী,. হইয়া 
কৌপীন পরিয়া, জন্মের মত সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।... 


পঞ্চম অধ্যায়। 


কৌতুক রহস্য, নদ। তক্ত সঙ্গে । 
সশতারে আনন্দ: , * গঙ্গার তরঙ্গে ॥ 
নগরে ভ্রমণ, চঞ্চলের মত। 
নৌকা বিহারাপি, দৌড়াদৌড়ি রত। 
আমার গৌরাঙ্গ, বড়ই চঞ্চল। 

সেই গুণে মোর) পরাণ হিল ॥ 


আবলরাম দামের গৌরাঙগ্টক । 


নিমাই পূর্ববঙ্গ দেশে যাহাই করুন, আর কাহার কাচাুও কাছে 
যাহাই বলুন, নবদ্বীপের রাজপথে তিনি যেরূপ চঞ্চল ছিলেন, নেই্পই 
রহিলেন। যখন টোলের মধ্যে তখন নিতান্ত গম্ভীর, কিন্ত বাহিরে 
আসিলে সে গান্তীর্যযের লেশ ' মাত্র থাকিত না। নিমাই পণ তা খুন: 
পূর্বেই প্রচুর পরিমানে ছিল, তাহার পরে দিখ্বিজয়ীকে জয় করায় 95০, 
সেই ঘশঃ আরও বাড়িয়া গেল। তখন: তীহার গ্রাঞ্চল্য দেখিয়া, যাহারা: 
তাহাকে অবস্তা করিত, তাহারাও বলিতে লাগিল !যে নিমাই পণ্ডিতেরধমত 
পণ্ডিত আর জগতে নাই, তিনিই এবার নবদ্বীপের মান রক্ষা করিয়াছেন ।” 
এইক্ধপ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিতের অন্তান্ত অধ্যাপকের: স্থায় গম্ভীর ৯ 
উচিতূ ছিল, কিন্ত্তিনি তাহা হইলেন কই ? 


এখন তাহার, বয়ক্রম উনবিংশতি বসর। পষ্ট বস্ত্র পরিযা নিমাই 
পণ্ডিত বাম হস্তে পুঁথি লইয়া তাশ্থুল চব্বণ করিতে করিতে-কয়েটি। 
ছাত্র সঙ্গে, নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। . অমানুষিক রূপ, কমল' লোঁটন)- 
নৃতন যৌবন, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত গথে লোক ফীড়াইত1 কিন্তু, 
তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া! হাস্ত কৌতুকে চলিতেছেন।..“এক 
দিন পথে শ্রীবাসের সহিত দেখা। শ্রীবাস পরম বৈষ্ব ও বৈষবর্গণেয় 
মধ্যে অতৈত্.. আচার্য্য, ব্যতীত আর সকলেরই প্রধান। 'নিষাই”পর্ডিতের 
পিতা জগ্ম্াথ মিশ্রের" সহিত তাহার আত্মীয়তা, ছিল," এবং গ্তীহা ঘরদী, 


£ 


৫৯ শ্রীবাসের সহিত কৌতুক ॥ / 


মালিনীর, সহিত' শচী দেবীর অত্যন্ত প্রীতি ছিল। শ্রীবা ও মালিনী 
নিমাই পণ্তিতকে ছেলে বেলা কোলে করিয়াছেন। সুতরাং তখন 
হইতেই নিমাইকে ইহারা বাৎসল্য-স্সেহ চক্ষে দেখিতেন। শ্রীবাস দেখিতে 
পাইলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া, হাসিতে হাসিতে 
দক্ষিণ হাত দোলাইয়! ক্রুত গমর্নে আসিতেছেন। তখন শ্রীবাস জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, * কোথা যাইতেছ, উদ্ধতের শিরোমণি 1 


নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাসকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। মাথ! হেট 
করিয়া রহিলেন। যেন হাসি আসিতেছে, কেবল শ্রীবাসের অন্থরোধে গম্ভীর 
হুইয়! ফাঁড়াইয়। আছেন। শ্রীবাস ভাব দেখিয়া বলিলেন, * নিমাই! 
তুমি হি,খিয়া পড়িয়াকি ফল পাইতেছ?' শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তি জীবনের 
চরম উদ্দেস্ঠ, তুমি ত পরম পণ্ডিত ও বুদ্ধিমা। আমাকে বুঝাইয়! বল 
দেখি, তুমি শ্রীভগবঙ্চনুণ তজন না করিয়া এই যে দিবানিশি বিদ্যা চর্চা 
করিউই/্গাঁহাতে তোমার কি লাভ হইবে ?” 


ইহাতে নিমাই সেই কপট গান্ভী্ধ্য রক্ষা করিয়া! বলিতেছেন, “ পতিত! 
আমি ব্য বলিয়া আমায় কেহ গ্রাহ্থ করে না। আমি আর কিছু 
'অুক্রপ্িড়িলে, লোকে মানিবে ও চিনিবে। তখন আমি একটি ভাল 
দেখিয়া বৈষ্ব খুঁজিব)। এবং *আমি এরূপ বৈষ্ণব" হইব যে, আপনারা 
প্য্স্ত অবাক" হইয়া যাীবেন। পণ্ডিত! আমি আপনাকে 'মনের কথ 
বলিতেছি, আমি এরূপ বৈষ্ণৰ হইব যে, অজ ভব পর্যন্ত আমার হুয়ারে 
আসিয়া উপস্থিত হইবেন।” ইহাই বলিয়। নিমাই পণ্ডিত গান্তীর্য হারাইয়। 
হাদিতে লাগিলেন । | নী 


শ্রীবাসও হাসিলেন, আর বলিলেন, * ভাল চঞ্চলকে আমি ধর্ম উপদেশ 
দিতে আসিয়াছি! ভাল, নিমাই, তুমি কি দেবতা ব্রাঙ্গণ মান না?” 
ইহাঁতে নিমাই উত্তর করিলেন, * সোঙহং! শ্রীভগবান যিনি, আমিও 
তিনি, তবৈ আর কাহাঁকে মানিব?” এই বালি. হাঁসিতে হাসিতে 
চলিলেন। শ্ত্ীবাস হাসিলেন বটে, কিস্ত একটু ছুঃখিতও হইলেন। নিমাই 
তাহার স্নেহের পাত্র, তাহার মুখে এইরূপ মূড় নাস্তিক-তত্ব গুনিয়া, তাহার 
দুঃখিত হইবারই কথা । -তাহার পরে শ্রীবাসের মনে .একটু আশাও ছিল। 
সেটি, এই যে, নিমাই পণ্ডিত বৈষণবের পুন্র/ অবস্ত বৈষ্ণব হইতে। আর 


নিমাইয়ের মোহিনী শক্তি । ৬৫. 


নিমাই পণ্ডিতের স্ায় যদি কোন শক্তিধর লোক বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ 
করে, তবে তাহাদের সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। দে আশা পূণ হইবার 
সম্ভাবন! অল্প দেখিয়াও শ্রীবাস ছুঃখিত হইলেন। শ্রীবাসকে দ্বেখিয়া, কপট 
দীনতার সহিত নিমাই যে ঘাড় হেট করিয়া দাড়াইতেন, কি কপট গার্তীর্য্যের 
সহিত তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন,* কি কখন কখন নিতান্ত চঞ্চলের 
তায় * আমি সেই” বশিয়া তাহার মনে ভয় জন্মাইয়া দিতেন, এ কথা, 
উঠিল শ্রীবাঁস বড় স্থখ পাইতেন। 
নিমাইয়ের আর একটি চাঞ্চল্যের কথা বলিব। স্ত্রীলোক হাব ভাব 
ও কটাক্ষে, পুরুষকে ভূলাইয়। থাকে, এ অধিকার তাহাদের সর্বদেশে 
আছে । এইরূপ হাঁব ভাবে পুরুষকে বাধ্য করিয়া, স্ত্রীলোকে রঙ্গ দেখে। 
নিমাইও এইরূপ হাব ভাব ও কটাক্ষে বাধ্য করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোককে 
নয়, পুরুষকে । নিমাইিয়ের নবহীপে এই গুণের বড় সুখ্যাতি ছিল। 
নিমাই পথে স্ত্রীলোক দেখিলেই, মন্তক নত করিয়া পাশ দিতেন। কুল- 
বালাগণ পথে পুরুষ মান্য দেখিলে যেরূপ কুঠ্িত হয়, নিরীহ: ত্রীলোক 
দেখিলে সেইরূপ দহুইতেন। কিন্তু পুরুষের নিকট আর এক ভাব ছিল। 
তাহার কি একটি অমানুষিক শক্তি ছিল যে, ইচ্ছা করিলে যাঙ্গাকে তাহাকে 
বাধ্য করিতে পারিতেন। যাহাকে যেরূপ ইচ্ছা তাহাকে সেই ৮, . 
করিতেন। তপন মিশ্রকে একটি কথা দ্বাধা সন্ত্রীক বারানসী পাঠাইলেন। 
ইচ্ছামত ানিরািরাি উদ্দাসীন করিলেন। [শখ এক দিন পড়.য়া- 
গণকে বলিলেন, “ চল বাজারে যাই, সংসারে অনেক দ্রব্যাদির প্রয়োজন 
আছে।” পড়য়াগণ বলিল, “পণ্ডিত! বাজারে চলিলেন, কড়ি ত 
লইলেন না?” নিমাই বলিলেন, “ গৃহে সম্বল মাত্র নাই। চল যাই 
দেখি, যদি ছুটো মিষ্ট কথা বলিয়া কিছু আনিতে পারি ।» | 
নিমাই তাশ্থুলিয়ার' দোকানে গমন করিলেন। তন্থুলিয়। নিমাইকে 
দেখিয়। বলিতেছে, “ ঠাকুর একটু অপেক্ষা করুন। আমি অতি.উত্তম 
খিলি প্রস্তত করিতেছি।” তাহার পরে নিমাইয়ের হস্তে একটি খিলি 
দিলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়! গ্রহণ করিলেন ও উহা চর্বন করিতে লাগিলেন । 
নিমাই বলিতেছেন, " তুমি ত পান দিলে, আমার কিন্তু সম্বল মাত্র নাই।” 
তান্ুলিক্া বলিতেছে, “ আপনি কড়ি দিলে আমি লইব কেন? আপনি 
তান্ছুল /ধাইলেন, ইহাই আমার পরম. লাত।” তাহার পরে নিমাই 


৬১ তন্তবানধ প্রভৃতির সহিত্ত রজ । 


সঙ্গীগণ লইয়া, তত্তবায়ের দোকানে গমন করিলেন। দোকানী সমাদর 
করিয়া বসাইল। নিমাই বলিতেছেন, “ কিছু ভাল কাপড় বাহির কর।» 
তন্তবায় কাপড় বাহির করিল। নিমাই কাপড় দেখিতেছেন, আর বলিতে- 
ছেন, « এই ' জোড়া আমার মনোমত বটে,. কত মূল্য লইবে ? আবার 
বলিতেছেন, * মূল্য' জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি করিব, হস্তে কণর্দকও 
নাই |” | 
_. তত্তবায় 'নিমাইয়ের মুখ পাঁনে চাহিতেছে। ইচ্ছা হইতেছে যে, বন্ত 
জোড়া অমনি দেয়, কিন্তু অত্যন্ত কৃ্পণয্বতাব, একেবারে কাপড় ছাড়িয়৷ 
দিতে হৃদয় বিদীর্ণ, হইতেছে । তখন মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থির 
করিয়া, বলিতেছে, “ঠাকুর! তা মূল্যের জন্ত ভাবনা কি? এখন না 
হয় পর়ে দিবেন ।” ্‌ 

নিমাই বলিতেছেন, “খণ করিয়া লওয়া আমার নিতাস্ত অনিচ্ছা । 
পারতপক্ষে -খণ করিতেও নাই'। তবে অস্ত থাকুক, অন্ত এক দিবস 
সম্বল সঙ্গে করিক্া আসিব।” ইহাতে তন্তবাক় ব্যস্ত হইয়া বলিতেছে, 
”“ঠাকুর ! তোমার খণ করিতে হইবে না। তুমি ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তোমার 
গা- দিয়! 'নরাক্ষণের তেজঃ বাহির হইতেছে। ঠাকুর! তুমি মূল্য মোটে 
নিশুপ্বচ অমনি গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার ভাল; হইবে।” নিমাই 
কাপড় আনিয়া পথে পধ্‌,য়াদিগকে ধেখাইয়া হাসিতে লাগিলেন, পড়,য়াগণও 
হাসিতে লাগিল । এইকপ নিমাই 'নানা পসারে গমন করিলেন। প্রকাণ্ড 
এক'.বস্তা সওদা হইল। হস্তে এক কড়াও ছিল না, সওদা করিতে খণও 
করেন নাই। 

কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, নিমাই এরূপে লোককে 
তুলাইয়া দ্রব্যাদি লইতেন, একি ভাল কার্য হইত? ইহার উত্তৰ এই যে, 
স্াহাকে (দেখিয়া যদি কেহ ুগ্ধ হুইয়! কিছু দিত, তাহ! তিনি লইলেন, 
ভাহাতে দোষ কি? তিনি মূল্য যে দিতেন না, তাহাঁর' গ্রমাণ নাই। 
আর যদি মূল্য না দিয়াও থাকেন, তবু, সে কার্য্ের 'দৌোক গুণ 'বিচার 
করিবার ষাহাদের অন্যের অপেক্ষা! অধিকার বেশী, আছে; ভাহারা দৌষ 
(বলেন না। যে তস্তবায়গণ নিমাই পণ্ডিতকে বস্ত্র, যে. গন্ধবণিকগণ 
তাহাকে. গন্ধদ্রব্য দিয়াছিলেন, তাহারা পুরুষ পুরুযানুক্রমে সে কথা 'মনে 
“কুরিয়া চ্ানন্দে ও গৌরবে অস্বাপিনন্বন জল ফেলিয়! খাকেন। *. . 


শ্রীধর | ৬২. 


আর এক কথা। কি নবশাক, কি ুবর্ণবণিক, তাহাদের এখনকার 
যে পদমধ্যাদা, তাহা কেবল এই নিমাই পণ্ডিতের দ্বারাই হয়। 


শ্রীধর নামক একজন পসারি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ বাজারে কলার 
খোলার পাত্র ও থোঁড় মোচা বিক্রয় করিতেন। স্বভাব নিতান্ত সাধুর 
তায়। প্রীরূপ ব্যবসা করিয়া, যৎকিঞচি যাহা আয় হইত, ভাহা দ্বারা: 
নিজের সংসার-যাত্র! নির্র্বাহ করিয়া" বাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা দেবতাকে 
দিতেন। দিবানিশি উচচৈঃম্বরে কষ্ণনাম জপ করিতেন। তাহার 
নাম জপিবার উপদ্রবে ভব্যলোকে নিদ্রা যাইতে পারিত না। স্থল কথা, 
শ্রীধর একজন পরম বৈষ্ব ছিলেন, স্বতরাং নিমাই পণ্ডিতের শ্তাহার 
উপর নিতান্ত আক্রোশ * £নিমাই কখন কখন বাজারে যাইতেন, আর 
তাহাকে দেখিলে শ্রীধরের মুখ অমনি শুখাইয়। যাইত। নিমাই বাজারে 
আসিয়াই, প্রথমে শ্লীধরের নিকট উপস্থিত । শ্রীধর তন্মে ভয়ে বলিতেছেন, 
' ঠাকৰ 1 কাড়াকাড়ি করিবেন *), আমি যে মূলা বলিব. তাহার কমে লইৰ 
না ৬দশি আহার নিদ্ধারিভ মলা, দিয়া দ্রবা লইয়া যান, নতুবা অন্ধ 
পলাব হ£ঠ হর বুকল মাই বলিতেছেন " আমি যোগানিয়া 
ছাড়ি না। সে যাহা. হউক, শ্রীধর, তুমি যেরূপ কৃপণ, তোমার..ধ্নেক 
টাকা আছে ।” শ্রীধর বলিতেছেন, « ঠাকুর, .€ মার পায়ে পড়ি, দন 
করিও না, আমি দরিদ্র, আমি টাকা» কোথা রা ?৮ তখন নিমাই 
পণ্ডিত, শ্রীধর যে মূল্য বলিল, তাহার অর্ধ মূল্য বলিয়া! হাতে দ্রব্য উঠাইলেন ; 
আর শ্রীধর অমনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “ তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্ত 
পসার়ির কাছে যাঁও।” 


তখন' নিমাই' কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিতেছেন, “তুমি যে আমার : 
হাতের দ্রব্য কাড়িয়া লও, এ কাজ কি তুমি ভাল করিতেছ? জান তুমি 
যে গঙ্গারে প্রত্যহ নৈবেগ্চ দাও, আমি তাহার পিতা?” ইহাতে শ্রীধর 
শ্ীবিষু মরণ করিয়া, ছুই কর্ণে হাত দিয়া, বলিতেছেন, “ পণ্ডিত ! বয়স 
হইলে লোকে ক্রমে ধীর হয়, তুমি ক্রমেই চঞ্চল হইতেছ। তোমার কি 
গঙ্গাকেও কিছু ভয় নাই ?” | 


নিমাই বলিতেছেন, “ ভাল, তুমি দ্বেবতাগণকে বিনা। মূল্যে প্রত্যহ 
উপহার দিবা থাক, আমাকৌুন! হয়. অপ মূল্যে কিছু ছাড়িয়া! দিলে *. 


৬৩ প্রীধরের সহিত খোলা কাড়াকাড়ি । 


শ্ীধর বলিতেছেন, * ঠাকুর! আমি হারি মানিলাম, আমি মুল্য কমাইৰ 
না। তবে তুমি যদি নিতা্তই আমাকে না ছাড়, তবে তোমাকে প্রত্যহ 
এক খণ্ড থোড় ও আহার করিবার খোলার পাত্র বিনা মূল্যে দিব । কিন্ত 
আমার সহিত দ্বন্দ করিও ন1।৮ তখন নিমাই বলিতেছেন, « বেশ, এই 
কথা। তবে আর বিবাদ কি?” এই শ্রীধংরের খোলায় এ প্রত্যহ 
ৰাঞ্জন কোজন করিতেন । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বছুপ্রিয়। অঙ্গ জিনি লাখবাল] মো, 
চৈতন্মমঙ্গল। 


শচা যখন গঞ্গাম্ীনে গমন করেন, তখন দেখেন" বে, একটি বালক] 
বিনীত হইয়! তীহাঁকে নমস্কার করে। কন্তাটি অতি সুত্রী, বিবাহ হয় 
নাই। প্রথমে তিনি সাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন নাই। কিন্ত 
প্রত্যহ এইরূপে ঘাটে তাহার সহিত দেখা হইলেই, সে অগ্রবন্তী হ্ইয়া 
নমস্কার করে দেখিয়া, তাহার প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট, হইতে লাগিলেন । 
এমনি লাজুক যে, নমঙ্কার করিয়া তাহার অগ্রে দীড়াইয়! থাকে, ষুখ 
উঠীত্ব স্তাঁ। শচী তাহাকে এই নিমিত্ত প্রাণের সহিত আশীর্বাদ 
করেন। শচী বলেন, “বাছা! তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হও । তোমার সুন্দর 
বর হউক ।” আর অমনি সেই বালিকাটি লঙ্জায় অভিহ্ত হয়। ০ 

এক দিন শচী জিজ্ঞাসা! করিলেন, “ বাছা! তুমি' কার মেয়ে ?” কন্ঠাটি 
বলিল যে, তাহার বাপের নাম সনাতন মিশ্র। শ্চী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বাছা! তোমার নাম কি?” কন্ঠাটি বলিল, * বিষ্ণুপ্রিয়া ।» 

শচী দেখিলেন, কন্যাটি শুধু সুশ্রী ও লঙ্জীশীলা নয়, বড় ভক্তিসম্প্যন। 
দেখেন যে, এ বালিকাটি প্রত্যহ তিন বার গঙ্গায় স্নান করে, আর তীরে 
বসিয়া! বালিকাদিগের বে পুজা তাহা করে। শচী মনে তাবিতেছেন, 
” এটি সনাতন মিশ্রের কন্তা, অবিবাহিতা, পরম সুন্দরীও বটে। দেখিতে 
যেমন সুস্রী, চরিত্র তেমনি মধুর, আমার ভাগ্যে কি উহা! হইবে ?” 

'. সনাতন মিশ্র, রাজপণ্তিত, ধনবান লোক। বৈদিক-শ্রেণয়্ ব্রাহ্মণ 
ও শচীর আদান-প্রদানের ঘর । শচী ভাবিতেছেন যে, এই ধন্ঠাটি যদি 
পান, তবে নিমাইয়ের সহিত বিৰাহ দেন। কিন্ত উহা কিরূপে াঁটেবে? 
সনাতন বড় মান্য ও বড় কুলীন, তাহার স্কায় দরিদ্রের ঘরে, ০৪ 
বালককে, তিনি কন্তাদান কেন করিবেন ? 

যাহা হউক, শচী কানা শি ঘটককে ডাকাইলেন, ডাক্কাইয়া, তাহাকে 


৬৫ বিবাহের প্রস্তাব । 


তাহার মনের কথা বলিলেন। শচী বলিলেন, “ তুমি এ কন্তাটি আমার 
ঘরে আনিয়া দাও। আমার মেয়েটির উপর বড় মায়া হইয়াছে । 
তাহাকে দেখিলেই আমার কোলে করিতে ইচ্ছা করে।” কাশী মিশ্র 
এই আর্দেশ পাইয়া সনাতন মিশ্রের বাটীতে গমন করিয়া, আস্তে আস্তে 
ভয়ে ভয়ে সমুদ্রায় কথ! বলিলেন, ও শেষে বলিলেন, « তা৷ যাহাই বু, 
মহাশয়, নিমাই প্ডতের স্তায় পাত্র নবদ্গীপে নাই ।” 

সনাতন হকি না কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, “ আপনি একটু 
বন্থুন,,আমি আপিতেছি।” ইহাই বলিয়া দ্রুত বেগে ভিতর বাড়ীতে গমন 
করিলেন। যাইয়৷ তাহার ঘরণীর নিকট অতি কু চিত্তে বলিতেছেন, 

“ এত দিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন ।” 


সনাতন মিশরের এক কন্তা ও এক পুত্র । কন্তাটি বড়, নাম বিষ্টুপ্রিয়া, 
পুত্রের নাম যাদব। কন্তাটি পরমা রূপসী ও স্ুুচরিত্রা। পিতা মাতার 
প্রাণথ। তাহাকে স্ুপাত্রে দান করিবেন, ইহা মনের স্থির সংকল্প, কিন্ত 
পাত্র পাইবেন কোথা % বৈদিক-শ্রেণী ব্রাহ্গণের সংখ্যা অতি অল্প, 
তাহার আদান প্রদদানের ঘর আরো! অন্ন। কন্ঠাটির বিবাহের নিমিত্ত 
ই্কীতণে তিনি দিবানিশি চিন্তিত। নিমাই পণ্ডিতের যশঃ যখন প্রচার 
হইতে লাগিল, তখন নবদীপের সকলে তাহাকে জানিলেন, সনাতনও 
তাহার নাম শুনিলেন।, ,জগন্নাথ মিখের ঘরের সহিত তাহার আদান প্রদান 
চলে, স্থত্বরাং নিমাইকে কন্তাদান করিবার কথা স্বভাবতঃই তাহার মনের 
মধ্যে উদয় হইল । ্‌ 

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের যশঃ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল.। আবার 
ষখন দিগ্িজম়ীকে, জয় করিলেন, তখন নবদ্বীপ তাহার. প্রশংসায় পরিপূর্ণ 
'ুইয়া গ্েল। নবদ্বীপ বিদ্বজ্জন-সমাঁজ, 'সেখানে বিদ্ভা জইয়া, লোকের 
ছোট. বড় বিচার। ধাহারা, ধনবান্‌, তাহার! পঞ্ডিতগণের দ্বারস্থ। যিনি 
মহাপ ওত, তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ, 
তিনিই সমাজের কর্তা,। ধনবাঁন পথ দিয়া যাইতেছেন, সেই পথে যদি 
কোন পঙ্ডতকে, দর্শন করেন, অমনি দোল! হইতে নামিয়া তাহাকে 
বহার কবেন। 


শচীদেবী ভাবেন ধে, নিমাই কাঙ্গাল ও বালক ও টন পাগল, 
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না। তিনি ভাবেন যে, ' নিমাই নবদ্বীপের মধ্যে বিজ্জন-সমাজের 
নী্বস্থানীয় পণ্ডিত, তিনি তাহার কন্তা কেন গ্রহণ করিবেন ? 

আবার নিমাইকেও চক্ষে দেখিয়াছেন। বাহার! সরল, তাহারা নিমাইকে 
দেখিলে জন্মের মত আকৃষ্ট হইতেন। সনাতন অতি সরল, 'নিমাইকে 
দেখিয়া একেবারে স্তন্তিত হইয়াছিলেন। 'ভাবিয়াছিলেন, এটি ত মনুষ্য, 
নয়, কোন দেবত। কি স্বয়ং মদন।, ইনি কি তাহার কন্তা। গ্রহণ করিবেন ? 
দিবানিশি মনে মনে এই নিমিত্ত দেবতার নিকট নিমাই পণ্তিতকে 
জামাতা রূপে কামনা করেন। ঘরণীকেও এই কথা" বলিয়াছিলেন, আর 
ছই জনে ইহা কিরূপে নংঘটন হইবে& তাহাই বসিয়া বসিয়া যুক্তি করিতেন। 
এমন সময় কাশী মিশ্র ,আপিক্স! বলিলেন ” শচীদেবীর ইচ্ছা তোমার 
কন্যাকে তাহার পুত্রবধূ করেন।” ইহাতে সনাতন আনন্দে কিছু বলিতে 
পারিলেন না, উঠিয়া দৌড়িগা ঘরণীকে শুভ সংবাদ দিতে গেলেন। 

এখন সেই কন্তাটির কথা কিছু বলি। বালিকাটির দ্ূপ অতি মনোহুর, 
কিন্তু তাহার গুণপরূপ হইতেও অধিক, হৃদয়ে ভক্তি থাকায় সেই রূপ যেন. 
প্রফুল্লিত হইয়াছে । বিফুপ্রিক়্ার অন্তরে লজ্জা বিনয় ও ভক্তি, বাহিরে - 
স্থগঠন, কাঞ্চনের গ্থায় বর্ণ, হিস্কুলের হ্যায় অধর, কমলের স্তায় ধন, ও 
কুন্দে কাটা বদন। "কন্তাটি তাহাকে প্রণাঁম .করিলে শঙী তাহাকে শুধু 
আশীর্বাদ করিরা ক্ষান্ত হইতেন না, ন্বিকটে রাখিধ। তাহার সহিত অনেক 
ক্ষণ কথাবরর্ভা কহিতৈন, কন্ঠাটিও বেন তীহাকে ছাড়িতে চাহিত না। 
শচী মনে মনে ভাবিতেন, “ মা, আমি তোমাকে ঘরে আনিতে পারি, 
তৰ্ধেই আমার ন্দীরা বসতি সার্থক হয়।” 

এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ রমণী স্নান করে, কে কাহাকে চিনে? সেখানে 
দেই কণ্ঠ।টি এত রমণী থাকিতে, যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন 
যে শচীদেবী, তাহাকে বাছিয়া, প্রত্যহ ভক্তি পুন্নক প্রণাম কেন করে? 
শুধু তাহা নয়। বয়ংক্রম একাদশের উদ্ধ নয়, কিন্তু তবু প্রত্যহ তিন 
বার গঙ্গাঙ্জান করে, দিবানিশি ঘরের ঠাকুর সেবায় রত থাকে, ইহারই চ) 
কারণ কি ? 

নিমাইয়ের পার্ধদ মুকুন্দ পপ্ডিত, তাহার ৭ শ্রীগৌরাজ-উদায়" গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীনিমাই বিষ্ুপ্রিয়ার হৃদয়ে উদয়'হুয়েন, তাহাতে .এ 
কন্তা নবান্নরাগে াগ্থলিনীর নত হয়েন। চৈতন্যতাগতত, এই সঙ্বন্ধে একটু 
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আভাস দিয়া বলেন যে, কন্যাটি দেবভক্তিতে সর্বদা রত থাকিতেন, তিন্‌ 
বার গঙ্গায় নান করিতেন, ও শচীদেবীকে দেখিলেই প্রণাম করিতেন। 
সে বাহা হউক, নিমাই পণ্ডিতই স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করুন, কি 
তিনিই নিমাইকে গঙ্গার ঘাটে দশন করিয়। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হউন, 
ইহা নিশ্চয় যে, শচীদেবী তাহার নিকট বড় মিষ্ট লাগিতেন। আর শচী 
মিষ্ট কেন লাগিলেন, না, নিমাই পণ্ডিতের মা বলিয়া । 

কন্যাকালে নিমাই পণ্ডিতকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া _বাঁলিকাটি 
বড় ফাপরে পড়িয়াছিলেন। মুহুমুহু গঙ্সাশ্সান করেন, মনে আশ তাহার 
শ্বরকে দেখিতে পাইবেন। শচীকে ঞদেখিলে ইচ্ছা করে যে, তীহার 
নিকটে গমন করেন। কিন্তু কি বলিয়! যাইবেন % এক উপলক্ষ-- প্রণাম 
কর!। তাই শচীকে দেখিলেই ধীরে ধীরে গমন করিয়া তক্তিপূর্বক প্রণাম 
করেন। প্রণাম করিয়া অধোমুখে দীড়াইয়া থাকেন। শচীকে ছাড়িয়া 
বাইতে চাহেন না। মনে মনে কি ভাবেন তাহা জানি না, বোধহয় 
বলেন “তুমি আমার মা, আমাকে তুমি ঘরে লহপ্পা যাও আমি 
তোমার চিরজীবন সেবা! করিব।” 

(দেধতাগণের নিকট ঠাকুর ঘরে দিবানিশি বাঁপন করেন, সেখানেও 
এনূপ কিছু মনে ভাবেন, এবং ঠাকুরদিগের নিকট মনে মনে নিবেদন 
করেন। ৭ | 

সনাতন মিশ্র আনন্দে ডগ মগ হইয়! কাশী মিত্রের প্রস্তাব আপনার 
ঘয়ণীকে শুনাইলেন। তাহাতে তিনিও আনন্দে পুলকিত হইলেন। 
এ সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। যে দিন তাহার তিন বার গঙ্গা্ান, 
গুবদেবীর পূজা, ঘরের ঠাকুর অর্চনা, ও ভাবী শাশুড়ী শচী দেবীর সেবা, 
সমুদায় সফল হইল, সেই দিন তাহার কি ভাব হইল, তাহা পাঠক হৃদয়ঙ্গম 
করুন, আমরা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব না। সনাতন মিশ্র বাহিরে 
ফিরিয়া আসিয়। কাশী মিশ্রকে বলিলেন, “ এ কার্ধ্য অবস্ত- কর্তব্য । ব্ছ 
ভাগ্যে নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় জামাত মিলে, আপনি শচীদেবীকে গিয় 
বলিবেন যে, তিনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে 
ও আমার গোঠীকে কৃতার্থ করিলেন ।” কাণী মিশ্রও এই গুত সংবাদ 
শচীদেবীকে জানাইলেন। 0 
: সনাতন মি ধনবান্‌, কন্যার, তাহার | প্রাণ, 'নিমাই পণ্ডিত তাহার 
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জামাতা হইবেন, এই সমস্ত কারণেই পণ্ডিত মিশ্র আহ্লাদে সংক্তাহার! 
হইলেন। তিনি এই বিবাহ উপলক্ষে সর্বস্ব নিঃক্ষেপ করিবেন স্থির 
্রিলেন। তখন স্বর্ণকার ডাকাইয়! নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিবাহের 
অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তত করিতে দিলেন। +,শুভস্ত শীঘ্তং " ভাবিয়া এই কার্ধ্য 


যাহাতে অনতিবিলঘ্ষে নির্বাহ হয়, তাহার নিমিত্ত লগ্ন স্থির করিতে একজন 


গণককে ডাকাইলেন। 


গণক, সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে আসিতেছেন, এমন সমর পথে চঞ্চল 
নিমাই পিতের সহিত দেখা হইল। তখন গণক হাসিয়া বলিলেন, 
“পশ্ডিত! জান, আমি কোথায় যাইতেছি?” নিমাই বলিলেন, “ না, আমি 
দানি না।” গণক বলিল্সেন। “ আমি সনাতন মিশরের বাড়ীতে বিবাহের 
লগ্ন স্থির করিতে বাইতেছি।” নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন, « কাহার 
বিবাহ?” গণক উত্তর করিলেন, “ তোমার, আর কাহার 1” ইহাতে 
নিম্টই পণ্ডিত অত্যন্ত হাস্ত করিয়া বলিলেন, “ আমার বিবাহ? কৈ 
আমি ত,ভাহার কিছুই জানি না।” ইহা! বলিয়৷ হাসিতে হাসিতে চলিয়া 
গেলেন । 


গণক সনাতিনের, বাড়ীতে আসিলে,, সনাতন তাহাকে লগ্ন স্থির 
করিতে বলিলেন ।- শুনিয়া গণক গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের 
সহিত একটু পুর্ষে তাহার দেখা" হইরাছিল, * আর বিবাহ সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথাও হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাহার এ বিবাহে 
মত নাই। 


সনাতন ভাবিলেন যে, বিবাহের কথাবার্তী শচীদেবীর সহিত হইয়াছে । 
তিনি বৃদ্ধা, পুত্র ঝড় হইয়াছে। নিমাই প্িতের এখন স্বাতন্ত্রয অবলম্বন 
করাই সন্তভব। যখন ন্ভিমাইয়ের মত নাই, তখন শচীদেবীর মতে কি 
হুইবে এই ভাবিয়। সনাতন মর্মাহত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। 
ক্রমে এ কথা তাহার ঘরণীর কর্ণে উঠিল, তিনি হাহাকার করিতে 
লাগিলেন । কন্ঠ। বিষুরপ্রিয়াও শুনিল, তখন তাহার কি অবস্থা হইল, 
তাহা বর্ন করিবার প্রয়োজন নাই। সনাতন আত্মীয় বন্ধুগণকে 
ডাকাইলেন, তাহাদিগকে সমুদ্ায় কথ! বলিলেন। কিন্তু পাত্রের যখন 


বিবাহে মত নাই, তখন বুবান্ধব আর কি পরামর্শ দিবেন এইরূপে . 


সনাতনের গৃহে হাহাকার । ৬৯ 


সনাতন মিশ্র দ্ুঃখসাগরে নিমগ্র হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে না 
পারিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন! 

এ কথ নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন। তিনি কেন যে গণকের কাছে? 
ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বিচার করা নিক্ষল। তাহার মাতা 
তাহার প্রতি শিশুসন্তানের মত ব্যবহার করিতেন। নিমাইও সংসারের 
কোন কার্য্ে হস্তক্ষেপ করিতেন না). জননী সংসারের কর্ত্রী। যখন 
যে অর্থ উপার্জন করিতেন, জননীর শ্রীচরণে রাখিয়া অবসর লইতেন। 
শচী আপন ইচ্ছামত সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া, তাহার 
নিজের কাজ, ইহা! ভাবিয়া শচী আপনি কন্তা দেখিলেন, ঘর দেখিলেন, 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন, নিমাইকে আবার এবস্বন্ধে কি বলিবেন ? আবার 
আপনা আপনিই বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং এ 
কথা হইতে পারে ষে, প্ররূতই নিমাই বিবাহ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন 


না। তাই গণককে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন। প্‌ 
আবার ইহাও হইতে শারে যে, দকল বিষ উপেক্গন করা শিমাইয়ের 
মজ্জীগত স্বভাব ছিল হ্ঠ।ং কাহার করস্থু হইতেল না? কারণ 


যদ্দিও তাহার বরঃক্রম তখন বিংশতি বৎসরের বেণী, নহে, কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে তিনি অতি তেজীয়ান পুরুষ। তিনি উপেক্ষ ' করিলে, উপেক্ষিতের 
তাহার উপর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পাইত) সনাতন মিশ্র সম্বন্ধেও 
তাহাই ঘটিল। সনাতন মিশ্র ও তাহার গোঠী নিমাই কর্তৃক উপেক্ষিত 
হইয়া, তাহাকে পাইবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। 

যেখানে প্রীতি গাঢ়, সেখানে উপেক্ষায় উহা! বদ্ধিত হয়। যখন শরীক 
শ্ীমতীকে উপেক্ষা করিলেন, তখন শ্রীমতী অচেতন হইয়া পড়িলেন। 
ঢেতন পাইনা চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন । ্রীরৃঞ্ও আবার 
পেক্ষা করিয়া, ঝড় ক্লেশ পাইলেন । তাহার ছ্উপেক্ষায় শ্রীমতী মন্মনাহত 
ইইবেন ভাবিয়া, নিকুঞ্জবনে শয়ন করিয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন? 
সেইরূপ যেমন সনাতন গৃহে হাহাকার কবিতে লাগিলেন, নিমাইও 
ওকথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তখন ব্যস্ত হইয়া একজন 
স্থদকে সনাতন মিশ্রের নিফট পাঠাইলেন । 

নিমাই পণ্ডিত প্রেরিত লোক আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, * নিমাই 
পণ্ডিত জননীর আজ্ঞাবহ। জননী যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই তীহার 


বিবাহেপু আয়োজন । 


শিরোধাধ্য । অতএব মিএ মহাশয় দিন স্থির করিয়া, বিবাহের'উদ্ভোগ, করুন 1” 
ইহাতে সনাতন মিশ্রের বাড়ীতে পুনরায় আনন্দপবনি হইতে লাগিল। 

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের আত্মীয়, কুটুন্স, বন্ধু বান্ধব ও পড়,য়াগণ 
শুনিলেন যে, সনাতন মিশ্রের কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। 
এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। কারস্থ জমিদার বুদ্ধিম্ত 
খা বলিলেন যে, বিবাহের ব্যয় ভার তিনি একাকী সমুদায় বহন করিবেন 
ইহাতে নিমাই যে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্পে টোল 'করিয়াছিলেন, তিনি 
আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, তিনিও বায় ভাঁরের অংশ লইবেন । বুদ্ধিমন্ত খঁ' 
তখন বার্গ করিয়া বলিলেন, এ বামুণের বিবাত* নয়। তিনি নিমাই 
পণ্ডিতের বিবাহ এরূপ সমারোহের সহিত দিবেন যে, রাজপুত্রের বিবাহ 
সেরূপ হর না। যাহা ছক, বুদ্ধমন্ত খা ও সঞ্জয় আর নিমাইয়ের পড় রা- 
গণ সকলে একত্রিত হইয়া বিবাহের ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। উদ্বোগও 
প্রক।গু রূপে হইতে লাগিল। | 

এখনকার আর তখনকার বিবাহের উত্সব পরার একই রূপ। বিবাহের 
[নামন্ত ,নবদ্বীপের" ত্রাঙ্গণ বৈষ্ণব, ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যাহার! প্রধান 
গ্রধ।ন লেকি, তীহারা। সকলে নিমগ্তিত হইলেন । বিবাহের উদ্ভোগও 
সেইরূপ হইতে লাগিল। নিমাইয়েরর বাড়ী চন্দ্রাতপে, নিশানে, কদলী 
বৃক্ষে, আসারে একর্সজ্জাভূত হইল। নারীগণ সমস্ত বাড়ী আলিপনা 
দিলেন। বিবাহের নিমিত্ত বিস্তর *আহারীয় সুংগ্রহ হইল। ভোজ্য 
ও বন্ত্র সমস্ত নবদীপে বিতরিত হইন্লি। সনাতন মিশ্র অধিবাস করিতে 
লেক পাঠাইলেন। শচীদেবীও অধিবাস করিতে সনাতন মিশ্রের বাড়ী 
লেছ্ক পাঠাইলেন। বিবাহের এরূপ সমারোহ হইল বে, নবদ্বীপে এপ 
সমাপোহের বিবাহ কেহ কখন দেখে নাই। চৈতন্তভাগবত বলেন যে, 
যে সমুদার দ্রব্য পড়িয়া রহিল, তাহা দ্বারা পাঁচটি উত্তম বিবাহ হয়। 
চৈতন্তভাগবত আরো বলিয়াছেন বে, নিমাইয়ের অলৌকিক শক্তিতে 
জব্যাদি অফুরাণ হইয়াছিল। শচী মহানন্দে জল সওয়া, ষঠীপুজা প্রভৃতি 
নারীদিগের যত নিয়মের কাধ্য এমুদ্রয় করাইলেন। 

নিমাই স্নানাদি করিতে বসিলেন। এর়োগণ তাহার অঙ্গ মাজ্ছনা, 
পদ ছু খানি পরিষ্কার, কেশ বিস্তাস করিতে লাগিলেন । সর্বাঙগ মার্জনা 
করিয়া, পরিশেষে তৈল, আমলকী ও হ্রিদ্রা মাখাইলেন। যে রমণীগণ 


৩ 


নিনাইয়ের বেশ বিশ্া্গ : 


খ্নিমাইয়ের অঙ্গ মার্জনা করিতেছেন, কিন্বা সেখানে দীড়াইয়া দর্শন 
করিতেছেন, তাহাদের সকলের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইতেছে। 


পৃথিবীর মধ্যে সর্ধাপেক্ষা সুন্দর যুব! পুরুষের এরূপ অঙ্গ মার্জনা! করিতে 
গেলে, কোন কোন রমণীর মন বিচলিত হইবার কথা। কিন্ত ধাহারা নিমাইয়েম 
সেবা করিতেছিলেন, তাহাদের, মনের মধ্যে কোন কুভাব উদয় হইল না। 
'যে ভাব উদয় হইল, তাহাতে কেবল বিমলানন্দ উঠিতে লাগিল। নিমাইয়ের 
এই শক্তির কথা পুর্ষরবেও বলিয়াছি, নিমাইকে দশন করিয়া ধাহারা মুগ্ধ 
হইতেন, তাহাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে মন নির্মল হইত। 
তাহার পর, অন্যান্ নিয়মিত কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, নিমাইয়ের 
বয়স্তগণ তাহার বেশ ভূষ! করিতে বসিলেন। কপালে অদ্ধচন্ত্রা্ৃতি চন্দনের 
ফোঁটা দিয়া, উহার মধ্যস্থলে মৃগমদবিন্দু দওয়া হইল। সমস্ত মুখ 
অলকাবৃত হইল ও নয়নে কজঙ্জল দেওয়া হইল। গলায় ফুলের মালার 
উপর মতির মালা ছলিতে লাগিল। বাহুতে ত্র বাজু ও কর্ণে কুল 
পরানি হইল। নিমাই কটি আটিয়া পীত পট্বস্ত্র পরিধান করিলে : 
গাত্রে প্ট চাদর দেওয়া হইল, এবং মস্তকে মুকুট পরান হইল। নিমাই 
-৩খন উঠিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি ভক্তিপূর্র্বক প্রণাম করিলেন । 
আর শচী দেবী, ধান দূর্ধা দিয়া, আনন্দে পরিপ্লত হইয়া; আশীর্বাদ করিলেন । 


বরস্ত সহিত নিমাই গোধুলী লগ্নে দোলায় আরোহণ করিলেন । বুদ্ধি- 
মন্ত খর পদাতিক ঘিরিয়া চলিল। “নানাবিধ বাগ্ের সঙ্গে নিমাই প্রথমে 
স্ুরধুনী তীরাভিমুখে চলিলেন। তখন এখানকার মত ঢোল ছিল না। 
ঢোলের পরিবর্তে যুদঙ্গ, মার্দল, জয়ঢাঁক, বীরঢাক প্রভৃতি বাদ্ধ ছিল। 
নাচওয়।লার। নাচিয়া। ও কাঁঢুকেরা নানা কাচ কাচিয়া, সঙ্গী লোক সমূহের 
আমোদ বিধান করিতে করিতে চলিল। তাহাদের ব্যঙ্গ দেখিয়। নিমাই 
একনার হাসিলেন। এইরূপে নিজ ঘাটে কিছুকাল বাগে ও বিবিধ 
বাঁজিতে বাড়ীর নিকটস্থ লে'ককে আনন্দিত করিয়া, নিমীই সনাতন 
মিশ্রের বাড়ী গমন করিলেন । 

সনাতনের বাড়ীতেও প্রবূপ উদ্যোগ । জনাতন বাগ্ভকর সমভিব্যাহারে 
জামাতাকে অগ্রবস্তী হইয়া লইতে আসিলেন। আপনি কোলে করিয়া, 
জামাতাকে দোল! হইতে উঠাইলেন। পুষ্পবৃষ্টি ও থইবৃষ্টি হইতে লাগিল, 


শুভ দৃষ্টি । হি 


আঁর শত শত স্ত্রীলোকে হুলুধবনি ও শঙ্খবান্ধ দ্বারা মঙ্গল _ঘোষণ। 
করিতে লাগিল। চৈতন্তভাগবত বলিতেছেন__ | 
তবে সব্ধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া । 
বিঝুপ্রিয়া'আনিলেন সভায় ধরিয়া । 
যখন বিষুপ্রিরা সভায় আসিলেন, তখন সভাশ্থ নোঁকে কিরূপ্ঃদেখিলেন, 
ভাহা চৈতন্যমঙ্্গল গ্রন্থ বলিতেছেন__- | 
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গ জ্রিনি লাখ বাল! সোন!। 
ঝল মল করে ষেন তড়িত প্রতিমা ॥ 
বিষ্ুপ্রিয়াকে, শুভ দৃষ্টির নিমিত্ত, নিমাইয়ের অগ্রে পীড়ির উপরে 
সকলে উচ্চ করিয়া! ধরিলেন। বিস্ুপ্রিয়া লজ্জায় অভি ভূতা হইয়া মুখ 
অবনত করিরা রহিলেন। তখন বর কন্তা উভয়ের মুখ একখানি বস্ত্রের 
বার আবৃত কর! হইল।% সকলে খিঞুপ্রিযকে নয়ন মেলিয়া বরের 
মুখ দেখিতে বলিলেন। কিন্তু লজ্জায় তিনি তাহা পারিলেন না। তখন 
চি বলিলেন যে, বরের মুখ দেখিতে হয়, না দেখিলে দোষ। তখন 
্বপ্রক নয়ন, মেলিলেন। নিমাইরের ছুই চক্ষে আর বিুপ্রিয়ার 
ছুই চক্ষে মিলন হহল। এ মিলন চকিতের মত হইয়া গেল। কিন্তু 
এই নিমিষের মধ্যে চারি নক্ষনের চারিটি কথা হইল, তাহা এই ঘে, 
" তুমি আমার, অমি তোমার ।” তাহার পরে উভয়ে উভয়ের গলায় 
মাল্য দিল্নু,-৪ুল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন । পরে বর কন্া একত্র 
ধাড়াইলেন। সেই সময়ের ছবিটি বলরাম দাস এইন্ধপে বর্ণনা করিয়াছেন__ 
ঘোমটা আড়ালে, বিষ্প্রিয়। দেবী । 
আড় চোখে হেরে, পতি-মুখ-ছবি ॥ 
তাবিছেন মনে, কি সুন্দর মুখ। 
'কি তপেতে বিধি, দিল এতস্তথথ ॥ 
এই যে লোভের, সামগ্রী দক্ষিণে । 
কারু অধিকার, নাহি এই ধনে॥ 
দক্ষিণে দাড়ায়ে, এটি মোর বর। 
এ ধন আমার, কেবল আমার ॥ 
মুখ হেট করি, হেরুছে চরণ 
আপনারে চির, ব5ছে অপন ॥ 


দত পদ।স্ু্ঠে উছট । 


বিধি সাক্ষী করি, কহিছেন মনে । 
আমি ত বালিকা, কহিতে জানিনে। 
মোর যত সখ, ধর তুমি করে। 
তোমার যে ছুঃখ, দাও মোর শিরে ॥ 
ছুখ কিধা সুখে, যেন রেখ মোরে। 


এ চঙ্ মুখ, « বেশ মোগ স্করে॥ 
শত অপরাধ, কৰিব চরণে । 
ক্ষমিবা সকল, তুমি নিজ গুণে ॥ 


বিঝুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গেপ বামে দাড়াইয়া। নানা ছলে অবগুঞ্চন মধ্য 
হইতে বরের মুখ দেখিতেছেন। কখন বা চারি চক্ষে মিন হইতেছে, 
আর বিষ্ণাপ্ররা লজ্জার একেবারে জড়ীভুত হইকেছেন। এই বরটিকে 
বিবাহের পুর্বে চিন্ত সমর্পণ করিয়া খালা ফিদুপ্রিয়া নিতান্ত বিপদ- 
গ্রন্থ হইরাছিলেন। আবার গণকের গে শিনক।র কথা মনে কারয়। 
ভাবিলেন যে, তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইতেছিলেন। অগ্ধ তাহার নেই 
সাধনের ধন তাহার দক্ষিণে পাইয়া, বিঞ্ণপ্রিরার কিছু মাত্র 'বাস্ত জ্ঞান, নাই। 
কথন ভাবিতেছেন এ স্বপ্র, কখন ভাবিতেছেন এ কাহার বিবাহ? একাহার 
বিবাহ, কাহার সহিত হইতেছে? কখন নয়ন জলে তার! ডুবিয়। যাইতেছে, 
কিছু দেখিতে পাইতেছেন না কখন বা বরের অস্পর্শ সুখাস্থতব 
করিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি মিষ্ট। কি স্থখের দ্রব্য! আধার তদ্দগ্ডে 
ভ।বিতেছেন, এত সুখ কি থাকিবে ? আর ভয়ে মুখ শুকাইয়। যাইতেছে। 

বর কন্া তখন বাসর ঘরে চলিলেন। বিষ্প্রিবার অঙ্গ একেবারে 
অবশ হইয়া গ্রিয়াছে। চলিতে পারিতেছেন না। নিমাই এক প্রকার 
টানিয়া লইয়! যাইতেছেন । এমন সময় ঝনাৎ করিয়া একটি শব্ধ হইল, _- 
বিষ্ুপ্রিয়ার দক্ষিণ পদান্ুষ্ঠে উছট লাগিরাছে! দারুণ ব্যথা পাইলেন ও 
রক্ত পড়িতে লাগিল।* 


* শ্রীথত্ডের গোস্বামীগণ বলেন, লোচন তাহার চৈতনামঙ্গল গ্রন্থ শ্রীমতী বিস্ুপ্রিয়ার 
নিকট পড়িভে পাঁঠাইয়/ছিলেন, আর সেই লময়ে, এ গ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটন! লিখেন 
নাই খলিয়। ক্ষোভ করিয়। ভীহাকে পত্র লিখিযাছিলেন। 


শচীর আনন্দ । নও 


কিন্ত তখনি একটি কথা মনে হওরায় ব্যথিত বিষ্ঃপ্রিয়ার আর বাথার 
কথা মনে থাকিল না! .তিনি ভাবিলেন, বাসর ঘরে বাইতে'এ কি 
অমঙ্গল? অমনি সকল সুখ ফুরাইয়া গেল, আর তখন তাহার নূন 
আশ্রয়, সেই বরের অঙ্গে টলিয়৷ পড়িলেন। 

নিমাই, বিষুতপ্রিয়ার পায়ে উছট লাগিবামাত্র জানিতে পারিলেন, আর 
তাহার নব প্ররিক্বার দুঃখ ও ভয় দেখিয়া, ,আপনার পদান্বষ্ট দ্বারা ক্ষত 
স্থান চাপিয়া ধরিলেন। এই প্রথমে ,বর কন্তার আলাপ হহল। যদিও? 
এ আলাপ অন্তুষ্ঠে অন্ধুষ্ঠে, তবু পরস্পরের মনের ভাব উভয়ে বুঝিতে পার্রিলেন। 
বিষুপ্রয়ার মনের ভ।ব এই যে, “হে বর! হে নব পাাচত! হে আশ্রন। 
আমি বিপদাপন্ন, আমাকে আশ্রয় দাও।” নিমাইরের মনের ভাব, 
“ হে দুর্বলে! হে শ্রিয়ে! এই ত আমি আছি।” নিমাইরের অস্বষ্ঠ স্পশে 
বিষুণপ্রিয়ার সমুদায় বেদনা গেল, শোণিত ক্ষরণ বন্ধ হইল। 

তাহার পর দিন নিমাই, যুগল হইরা গুরুজনকে প্রণাম করিয়া, গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। সনাতন তাহার পুত্র যাদধকে শনিমাইয়ের হস্তে সপিরা 
নির্শেবে কন্তাটির হস্ত লহরা নিম।হয়ের হস্তে দিয়! বলিলেন, “ আমার 
কন্তা তোমার দাসার যোগ্য নর, তবে হুমি শিজ গুণে ইহাকে কৃপা করিবে ।” 
নিমাই মন্তক অবনত করিরা রহিলেন। সনাতনের নগ্ধনে জল পড়িতে 
ল[গিল। তাহা দোঁখযুবিধুর্প্রয়া ধৈষ্য হাগুহয়া গেঙদন করিতে লাগিলেন 
নিমাইয়ের আখি“শছল ছল কাঁরতে লাগল। সনাতন আপনার পুব্রটকে 
দেখাহরা বলিলেন, “ আমার এই পুত্রটিকে পালন করিবে ।” নিমাহ্‌ সম্মত 
হহলেন। বিঞ্ুপ্রয়াকে সনাতন সান্বনা করিলেন। তখন ব্হুতর দান 
সামগ্রী লইয়া নিমাই বাড়ীতে আমিলেন। শচী অগ্রবন্তী হহরা বধূ- 
মাতাকে কোলে রুরিয়া মুখে শত চুম্বন দিলেন, ও জ্ঞানহারা হইয়া নৃত্য 
করিতে লগিলেন। যথ! চৈতন্যমন্গলে__ 


বধু কোলে করি তবে শচীর নাচন । 


সপ্তম অধ্যায়। 


যে প্রভু অংছিলা অভি পরম গভীর । 
মে প্রভু হইল। প্রেমে পরম অস্থির ॥--চৈতন্তভাগব ত | 


এইরূপে আন্দাজ ছুই বৎসর গেল। এছুই বৎসরে নিমাই কিঞ্চিৎ, 
স্থির হইলেন। এই ছুই বৎসর শচীর আনন্দের সীমা ছিল না। এক 
দিবস নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাইবার অন্থুমতি চাহিলেন। প্তৃ্খণ 
শৌধ করিতে যাইবেন, শচী নিমাইকে বারণ করিতে পারিলেন না। তবে 
সঙ্গে নিমাইয়ের মেসো চন্দরশেখর চলিলেন, এবং নিমাইয়ের অনেক শিষ্যও 
চলিলেন। আশ্বিন ম'সে বাড়ীর বাহির হইলেন ) গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া 
মন্দারে আসিয়া নিমাইয়ের জর হুইল। এই নিমাইয়ের প্রথম পীড়া,ধ্শেষ 
পীড়াও বটে । সকলে চিস্তিত হইলেন। চিন্তিত হইবার কারণ ছিল, জর 
কিছু অবাধ্য বলিয়া বোধ হইল। তখন নিমাই তাহার নিজের চিকিৎস! 
নিজে করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেখানকার ব্রাহ্মণের পাদোদক আনা 
হউক। তাহাই করা হইল, আর উহা পান করা মীর তাহার জর ছাড়িয়া 
গেল। | ২ সস 

নিমাইয়ের এই গীড়া লইয়া মহীজনগণ কিছু বিচার করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, সে দেশের আচার দ্রেখিয়1 নিমাইয়ের কোন সঙ্গী মনে মনে 
দ্বণা করিয়াছিলেন। নিমাই ব্রাঙ্ষণের মাহাত্্য দেখাইবার নিমিত্ত এই 
রঙ্গ করিলেন। কেহ কেহ এ রোগের কারণ অন্যরূপ বলেন। জরের উদ্দেশ্য 
শরীর যন্ত্রকে পরিষ্কত করা । নিমাইয়ের দেহযন্ত্রে কোন মলা ছিল না। 
এই পৃথিবীর মলাতে সেই যন্ত্রটিতে কিঞ্চিৎ মলা হইয়াছিল, আর জর হইয়া 
উহা! পূর্বের স্তাস্ বিশুদ্ধ হইল। এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, এই 
জরের অন্ন কাল পরেই তিনি আর এক রূপ হইয়াছিলেন, নিমাই পঙ্ডিত আর 
পূর্বের মত রহিলেন ন|। 

গয়ায় গমন করিয়া নিমাই ছু কর যুড়িয়া গয়াধামকে প্রণাম করিলেন। 
তখন নিমাইয়ের এচাঞ্চল্য নাই, দ্রুত গমন নাই, হাস্ত কৌতুক নাই। 


গেয়ায় শ্রীগাদপন্ধ দর্শন | 


তীরে ধীরে গমন করিতেছেন, অতি গন্তীর ভাবে সমুদায় কার্য ক। মা 
তক্তি-উদ্দীপক যাহা দেখিতেছেন, তাহাই প্রণাম করিতেছেন। 
গ্য়ার সমুদ্রায় কাধ্য করিতে লাগিলেন। , | 

পিতৃকাধ্য করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আবার ম্নান করিলেন, তাহার পর চক্রবেড় 
আসিয়। শ্রাপাদপন্ম দর্শন করিতে চলিলেন।" এখানে গয়ীক্থরের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ 
পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, আর সেই. পদের চিহ্ন "বর্তমান আছে। সেই গদাধরের 
পর্চিহ্কে াহ্ণগণ স্তব করিহেছৈন। আর মাভীগণকে শুনাইয়া 
বলিতেছেন, « দেখ, শ্রীভগবানের পদচিহ্ন ত্র ! যে শ্রীভগবানের পদনখ 
জ্যোতি সহ সহস্র বত্সর তপস্তায় দর্শন পাওয়া যায় নঠ তাহার কৃপা দর্শন 
কর। দেখ তিনি কত কক্ণাময়। এ পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, এ 
শপাদের শিমিত্ত মহাদেব, উন্মত্ত ৮ 

অনন্ত কোটি ব্রহ্মার শ্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়। নিমাই স্তম্ভিত 
হইলেন ! ্‌ | শু 

.এনিমাই এক দৃষ্টে সেই পদ পানে স্পন্মহীন হইয়! . চাহিয়া রহিলেন। 
ক্রমে €ঠট ছুটি কাপিতে লাগিল। যেন নিমাইয়ের নয়নে জল আসিতেছে, 
আর তিনি নিবারণ করিতে চেষ্টা: করিতেছেন, কিন্ত নিবারণ করিতে 
পারিতেছেন না। শেষে নিমাইয়ের বড় বড় ছুটি নয়নতারা! জলে ডুবিয়া 
গেল। নয়ন জল রধনে স্থান পাইল না, না পাইয় বাহিয়া বদনে পড়িল। 
আবার নৃত্্দ নন জলের সৃষ্টি হইল। উহা! আবার নয়নে স্থান না 
পাইরা বদনে আসিল। অতএব পূর্ধকার নয়ন জল আর বদনে থাকিতে 
পারিল না, বাহিয়া বুকে আসিতে লাগিল। তখন প্রশস্ত বুকেও জলের 
স্ছ্ন হইল না, মৃত্তিকায় ত্রিধার। হইয়া! পড়িতে লাগিল। ক্রমেই আখি 
বারির বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অগ্রে অপাঙ্গ হইতে একটি ধার! 
পড়িতেছিল, পরে নামিকার কোন হইতে আর একটি ধারার স্থষ্টি হইল। 
সে ধারা স্বতন্ত্র পথ করিয়! মৃত্তিকা পর্য্স্ত আসিল। আর সেই পথ 
দিয়া জল বাহিয়৷ পন্ডিতে লাগিল। নয়ন জলের বেগ আরে বাড়িয়া 
উঠিল, তখন নয়নের মধ্য স্থান দিয়া, আর এক ধারার স্থষ্টি হইল। পরে 
সমুদার ধারা মিশিয়া গেল, তখন সমস্ত নয়ন বহিয়া বদন জুড়িয়া! একটি 
ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাইয়ের উপবীত ভিজিয়া গেল, উত্তরীয় 
ভিঞ্জিয়া গেল, বসন ভিজিয়া তাহার নয়ন জলে সে স্থান জলময় হইল!) 


৭৭ নিমাই ও ঈশ্বরপূরী 


বিম্ি্য়ের মুখে বাক্য নাই, কঠে শব্দ নাই, বিশ্বোষ্ঠ ছু খানি মৃদু মৃদ্ 
কীপ্ি্তেছে। বদন চন্দ্রমা এত প্রফুল্পিত হইরাছে যে, দর্শকগণ নিমিষ- 
এর্ঠারা হইয়া উহার সুধা পান করিতেছেন। মস্ত অঙ্গ অন্ন অন্প 
কাপিতেছে, পড়িতেছেন আর গড়িতেছেন না, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করে, 
এমন কাহারও সাহস হইতেছে না। দ্রশকগণের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও 
ছিলেন। তিনিও শভগবামের ইচ্ছার সেই অময় গর়ায় গমন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি নিমাইকে দেখিয়াছেন, নিমাই তাহাকে দেখেন নাই। 
শিমাইয়ের ভাব এক দৃষ্টে দশন করিতেছেন । তিনি এ রসে রসিক, স্ততরাং 
তিশি নিমাইয়ের গ্রাবধনে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, উহার মাধুর্য আস্বাদন 
করিতেছেন। তিনি এরূপ কখন দশন করেন নাই, শুধু তাহ নর, মন্তুষ্যে 
বে এরূপ ভাব উদয় হইতে পারে, তাহাও তাহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি 
মাধবেন্্র পুরীর শিশ্য। মেঘ দেখিলে মাধবেন্রের কৃষ্ণ স্বস্তি হইত, 
হইরা মৃচ্ছিত হইতেন। কিন্তু পিমাইয়ের ভাব দেখিরা তিনি বুঝিলেন, 
উহা! অমানুষিক ঈশ্ববপুণী অবিক ক্ষণ এই দশন সুখ অন্ুভব কতঙ্তিত 
পারিলেন না, কারণ দেখিলেন নিমাই মুচ্ছিত হইতেছেন। নিমাইয়ের 
অবস্থা দেখিয়া, ঈথ্বরপুর্া তাহাকে ধর্দিলেন। তখন নিমাইন়ের বাহাজ্ঞন 
হইন, ঈশ্বরপুরাকে দেখিরা, ভতীহাকে প্রণাম করিতে গেলেন, আর পুরী 
গোনাঞ্চি তাহাকে অমনি হৃদয়ে ধরিলেন। উভরেবউভয়ের গলা ধরিয়া, 
প্রেম বারিতে উভয়ে উভয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । ১" 







নিমাই চৈতন্য পাইরা বলিতেছেন, ““ আজি আমার গয়া-যাত্রা সফল হইল, 
আজি আমার জনম সফল হইল, আজি আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস হইলাম, 
যেহেতু তোমার অনূলা চরণ দর্শন করিলাম। গোসাই, আমি ভব-সাগরে 
পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার 
এই দেহ আমি একেবারে তোমার পাদপন্পে সমর্পণ করিলাম। তুমি 
আমার উপর এরপ শুভ দৃষ্টিপাত কর, বেন আমি ভকফের প্রেম-নুধা 
পান করিতে পারি 1” | 

ঈশ্বরপুরী বলিলেন, « পণ্ডিত! যে অবধি আমি তোমাকে নবদ্বীপ 
দর্শন করিয়ছি, সেই অবধি তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ। আমি 
তোমাকে হৃদরে দর্শন করিয়া, অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতেছি। আমি 
স্ববশ নহি, তোমারই অধীন । তুমি যেরূপ আজ্ঞা! করিবে, তাহাই করিব।” 


মন্ধ গ্রহণ | ৭৮ 
নিমাই বিদায় হইয়া বাসায় আসিলেন, আসিয়া রন্ধন করিতে বপিলেন 
রন্ধন প্রার শেষ হইয়।ছে, এমন সময় সেখানে ঈশ্বরপুরী আপিয়া উপস্থিত। 
ঈশ্বরপুরী আর নিমাইকে ছাড়ির। থাকিতে পারিতেছেন না। ইশ্বরপুরী 
সকল বন্ধন ছেদন করির! সন্যাসী হইয়া শেষে নিমাইয়ের বন্ধনে পড়িয়াছেন। 
তাই আবার নিমাইয়ের নিকট আম্লিয়া উপস্থিত। নিমাই ইহাভে 
আনন্দিত ভইসা তাভাকে অভ্যর্থনা করিন্পেন। ইঈর্শরপুরী রহস্য করিয। 
বলিলেন, «তোমার রন্ধনও সমাপ্ত হইল, আমিও ক্ষুধার্ত হইয়া, তোমার 
নিকটে আপিলাম। আমার বড় ভাগ্য ।” 
নিমাই বলিতেছেন, * রন্ধন সমাপ্ত হইরাছে, তুমি কৃপা করিয়া ভোজন 
কর।” ইঈশ্বরপুরী বলিলেন, “ আমি ভোজন করিব, তুমি কি খাইবে? 
ববং যে রন্ধন করিয্রাছ, সি] আমরা ছুই জনে ভাগ করিয়া, তাহাই 
আহার করি।” নিমাই; মেঁকথা শুনিলেন না। অভি যত্র করিয়া সমস্ত 
অন্নই ঈশ্বরপুরীকে হ্ুঞ্জাইলেন। ইঈশ্বরপুরীকে ভোজন করাইয়া, তীহার 
অঙ্গে চন্দন লিপ্ত করিরা, গলে ফুলের মালা দিলে ন। পরে আপনি রন্ধন 
কৰিয়। ভোজন কর্িলেন। 
অনয একদিন শুভক্ষণে শুভদিনে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র দিলেন । 


মন্ত্রটি দশাক্ষরী, « গোপীজন বল্পভের।” মন দি নিমাই পণ্ডিতকে 
আলিঙ্গন করিলেন, আর উভয়ে উভয্বের। গল! 1ধরিয়া, আনন্দে রোদন 


করিতে লাম ।  ঈখরপুরী মাপবেন্্রপুীর শিষ্য । এখন চৈভন্য- 
চক্ষিতামৃতের কথাটি স্মরণ করুন, " মারবেন্দ্র নে অনুপ ধরোপন করিয়াছিলেন, 
তাহার রুক্ষ গৌরাঙ্গ ঠ।কুর হইলেন ।, 

*ঈশ্বরপুরীর সভিত নিম।ই পণ্ডিতের এই শেষ দেখা । তিনি কেন, 
কোথায় গমন করিলেন, আর নিমাই বাঁ কেন তাহাকে যাইতে দিলেন, 
এ সমস্ত কাহিনী আমরা জানি না। তবে নবদ্বীপে নিমাইকে দেখিয়া, 
ঈশ্বরপুরীর মনে হর যে,_এ বস্তটি কি? গয়াতে তাহাকে দেখিয়া, 
তাহার মনের সন্দেহ গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, নিমাই বস্তটি 
পুণব্রহ্ম সনাতন। সেই নিমাই তাহার নিকট মন্ত্র লইলেন, ইহাতে তিনি 
পূর্ণকাম হইলেন। কিন্ত সেই জঙ্গে তাহার অন্য একটি দুঃখের স্থষট 
হইল। সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তীহাকে গুরুরূপে প্রণাম করিতে 
লাগিলেন। নিমাই গুরুকে প্রণাম. করেন, তাহা না করিলে, আচার বিরুদ্ধ 


১৯৪ 


৭৯ নিমাইয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন | 


কাধ্য হয়, নিমাই্ফেখন আচার বিরুদ্ধ কাধ্য করিতেন না। আবার পুরীও 
বা কিরূপে,. 'হাকে তিনি শ্রীভগবান বলিয়! জানিয়াছেন, তাহাকে প্রণাম 
করিতে দিবেন? ইহা কেহই পারে না, পুরীও পারিলেন না। নিমাইয়ের 
নিকট হইতে কাষেই বিদায় হইলেন। তখন তিনি নিমাইয়েন সেই 
মধুর রূপ হৃদয়ে পুরিয়া ও জন্মের মত অঙ্কিত করিয়া, চলিদনা গেলেন। 

গদাধরের পাদপদ্ম দরশনাবধি নিমাইয়ের প্রকৃতি ক্রমেই পরিবর্তিত 
হইতেছে । দ্রিন দিন ভক্তি বাড়িতেছ়ে। নিমাই বাক্যালাপ ছাড়িলেন, 
দেহ চেষ্ট ছড়িলেন। কখন বাঁউদ্ধ মুখ হইয়া, নিমিষ হারাইয়া, চাহিয়। 
থাকেন, কখন বা, আপনা আপনি কথা বলেন, কখন বা বিরলে 
বসিয়া, কি মনে ভাবিয়া রোদন করেন। তাহার সঙ্গিগণ নিমাইয়ের ভাব 
কিছু বুঝিতে পারেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না, জিজ্ঞাস! 
করিলেও কোন উত্তর পান না। নিমাইয়ের হদয়ে কি প্রবল তরঙ্গ 
খেলিতেছে, আর উহ! বাঠ্রি হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সেটি কি? 

এক দিন নিমাই গয়াধামে নিভৃতে বসিয়া, তাহার গুরুদত্ত মন্ংজপ 
করিতেছেন, এমন সময় “ কৃষ্ণ আমার বাপ কোথায়?” বলিয়া রর 
করিরা, মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন সঙ্গিগণ আস্তে বাস্তে ভীহাকে 
শুত্রধা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে তিনি চেতন পাইলেন, কিন্তু শাস্ত 
হইলেন না। নিমাই টেন পইরা, উঠিয়া বসিলেন, কিন্ত আবার তাহার 
অঙ্গ ভূমিতে এলাইর়। পড়িল। তিনি উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে 
বলিতে লাগিলেন, “ক্কিঞ্ণ! বাপ আমার প্রাণ! আমি তোঁম। বিন! 
আর জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমি অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়াছিলাম। 
আমি আর পারি না। তুমি আমা হইতে আর লুক্কায়িত থাকিও ৬না। 
তুমি দয়াময়, আমকে দর্শন দিয়া, আমার প্রাণ রাখ । আমি তোমার 
বিহনে ভুবন অদ্ধকার দেখিতেছি।* এইরূপ: কাতর ধ্বনি করিতে 
করিতে নিমাই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কিন্তু কে প্রবোধ 
মানে? নিমাই তখন আর নিমাই নাই। ধাহারা প্রবোধ দিবেন, 
তাহার প্রবোধ দিতে আসিয়া, আপনারাই ধৈর্য্যহারা হইলেন। নিমাইয়ের 
সেই করুণ রোদন, সেই আর্তি, বদনের করুণ ভাব, আর নয়নের অবিশ্রাস্ত 
ধারা দেখিয়া, সকলেই তাহার সঙ্গে কাদিতে লাগিলেন । 

নিমাই বলিলেন, « নভাম্রা বাড়ী নাও। আমি আর বাড়ী যাইব 


'নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন । ৮০ 


না। আমি কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাবনে চলিলাম। আযম়ার জননীকে 
তোমরা সান্ত্বনা করিও, বলিও যে, নিমাই কৃষ্ণের উদ্দেশে বুন্দাবনে 
গিয়াছে ।” ইহাই বলিন্না নিমাই ক্ষিপ্তের ন্যান্স বুন্দাবনে চলিলেন। 
সকলে ধরিয়। রাখিলেন। 
চত্দরশেখর ও নিমাইরের শিষ্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন। পরে"মিম।ইকে 
নানা মত প্রবোধ পিয়া» গৃভে ফিরাইন়্া আাশিলেন। সকলে পৌব মাসের, 
শেষে নবদ্বীপে আপিলেন। মর ৰ 
নিমাই আসিতেছেন শুনিয়া, গ্রামস্থ অনেকে অগ্রবর্তী হইয়া, আনিভে 
গেলেন | শচীপ্ কর্ণকৃহরে এ শুভ সংবাদ প্রবেশ কর্িল। ভিনি আহলাদে 
জ্ঞানহারা হইয়। বাহিরে আইলেন। বিঞ্ুপ্রিয়।ও ধৈর্যাহারা হইয়া পতিমুপ 
দেখিতে অলচ্জ ভবে দ্বারের আড়ালে দীড়াইলেন। জননীকে বাহির 
[বের সন্থুখে দেখিয়া নিমাই* ভাহার চরণ টি ধনিয়া প্রণাম করিলেন। 
শচী আর আনন্দে কথা কহিতে পারিলেন না। নিমাইয়ের আগমন সংবাদ 
ননদ্ব'পমর প্রচারিত হইল; সনাভন মিশ্র ও তাহার পত্রী শুশিয়। মহাহর্ষে 
স্গ্র হু ইলেন। 


অগ্ম শব তপ্বায় । 


£ গয়াধামে ঈশ্বরপুত্ী কিবা মন্ত্র দিল। 
মেই হ'তে নিমাই আমার পাগল হইল ॥” 


নিমই গৃহে আদিলে, তাহার আত্মীয়, বন্ধু, কুটুষ্ব, পিষ্য প্রভৃতি 
সকলে দেখিলেন যে, তাহার আর পুর্ব ভাবের কোন চিহ্ন নাই। এক- 
কালে পরিব্ভিত হইয়া! গিরাছে। এমন কি, বেন তাহাকে চেনা যাইতেছে 
না। সে উদ্ধত স্বভ।ব নাই, দে বিদ্রপাআবক 'মুখভাবও নাই। নিমাই 
তখন বিনয়ের অবতার জইগ্াছেন। যেন সকলের অবীন, কি সকলের 
নিকট অপরাধী । অল্প অল্প হাসিতেছেন, কিন্ত তবু মুখ মণিন, যেন সর্ধদা 
অন্ঠমনস্ক। এক কহিতে আর বলেন। কথা কহিতে বেন নিজন্ত, 
অনিচ্ছা, তবে বাধ্য হইয়া কথা কহেন। অনবনত 'যেন নয়ন জল 
আপিতেছে, আর কষ্টে তাহা নিবারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে নয়ন- 
জলে তারা ডুবিয়! যাইতেছে, আর সেই বেগ গোপন করিবার নিমিত্ত 
তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিতেছেন। "এ দিকে কিন্তু শরীর হইতে তেজ বাহির 
হইতেছে, আর সেই বিপুল কি যেন পূর্বাপেক্ষা আরো স্থবলিত 
হইয়াছে। | 

নিমাইয়ের বিনয় ও ভাব দেখিয়া সকলে যুদ্ধ ও বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। 
ধাহারা গুরু জন তাহারা মনের সহিত আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । 
ধাহারা সখ! তাহারা আকুষ্ট হইয়া দীড়াইয়! থাকিলেন। কি গুরু জন, 
কি সখাগণ, যেন তীহাঁকে ছাড়িয়া যাইবার শক্তি হারাইলেন। তখন নিমাই 
সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় করিলেন। 

বিকালে বাহির বাটাতে নিমাই তীহার তিনটি বন্ধু লইয়া তীর্থ কথ! 
কহিতে বসিলেন। সে তিন জনের নাঁম, শ্রীমান্‌ পুত্তিত, সদ্মশিব কবিরাজ, 
ও মুরারি গুপ্ত। এই সুরাঁরি গুপ্তেরই খানেগশিগুবেলা নিমাইয়ের কীর্তি 
আর ইনিই নিমাইয়ের আদিলীলা বণুকরিয়াছেন ূ 


তীর্থের কথা বলিতে বন্পিতে ' নির্সীঘ' গয়ান্ুয়ের আখ্যান বলিতে 


“কথা কইতে কইতে নীরব হলো! ।৮ ৬, 


লাগিলেন। বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ যে গয়াস্থরের শিরে পাদগ্রন্ম দিয়াছিলেন, 
আর সেই চিহ্ন যে গয়াতে অগ্ভাপি আছে, তাহাই বলিতে লাগিলেন। 
নিমাই বলিলেন, “ ভাই, আমি শ্রাপাদপদ্ম দেখিতে গেলাম । ' দেখি ত্রান্মণ- 
গণ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন । আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-_-” 
ইহাই বলিতে বলিতে নিমাই নীরব হুইলেন। মুরারি প্রতৃত্ভি ইহাঁতে 
নিমাইয়ের মুখ পানে ভাল করিয়া চাহিলেন*) দেখেন যে, তাহার চক্ষুতে 
নিমেষ নাই এবং তারা স্থির হুইয়ছে। একটি মহাজনের পদের দ্বারা, 
নিমাইয়ের কি ভাব হইল, ব্যক্ত করিতেছি, শ্রীমতী রাধা ললিতার নিকট 
কৃষ্ণকথা! বলিতেছেন। বলিতে বলিতে মু্ছিত হইক্লা পড়িলেন। তখন 
ললিতা ব্যস্ত হইয়া বিশাখাকে ডাকিতেছেন, বলিতেছেন, “ বিশাখা, শ্রান্ 
আয়) দেখে যা আমাদের রাধা কেমন হয়ে পলো” বিশাখা আপি 
শ্রীমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, « একি হলো?” তখন ললিতা 

বলিতেছেন ৪ রি 

এই যে ধনী, কথা৷ কইতেছিল। 

, » কথা কইতে কইতে নীরব হলো! ॥ 
সেইরূপ কৃষ্ণকথা কহিতে গিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে ঘে তরঙ্গ উঠিল, 
তাহা! বাহির হইতে পথ না পাওয়ায় তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে 
দেখিতে নিমাই মৃত্তিকার পড়িক্সা গেলেন। তখন সকলে ব্যস্ত হইয়। 
তাহাকে ধুরিলেন ও তাহার শুশ্রষধা করিতে লাগিলেন। একটু পরে 
চৈতন্ত পাইয়া নিমাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ , বলিয়া! রো", করিতে লাগিলেন । 
সেই নয়ন জলে মেখানে যে পুষ্পের বাগান ছিল, তাহা ভিজিয়া যাইতে 

লু গিল। 

মুরারি প্রতৃতি, নিমাইয়ের যে ভাব দেখিলেন, এরূপ ভাব পূর্বে 
কাহারও কখন দেখেন নাই। মনুষ্যের এত নয়ন জল পড়ে, ইহা তাহার! 
চক্ষে ত দেখেনই নাই, কর্ণেও শুনেন নাই। তাহারা নানা কথা ভাবিতে 
লাগিলেন। কেহ ভাঁবিতেছেন, ইহার কি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিয়াছে? 
কেহ চুপে চুপে আর এক জনের নিকটে বলিলেন, “ কি আশ্রর্য্য ! তিন 
মাস পুর্বে কে বলিতে পারিত যে, নিমাই পণ্ডিত এরূপ অদ্ভূত ভক্ত 
হইবেন।” অনেক ক্লেশে নিমাইকে তাহারা একটু শান্ত করিলেন। 
তখন নিমাই গদ গদ ভাবে বলিতেছেন, “ ভাই, তোমরা আমার চির- 


৮৩ .. শয়ন মন্দিরে | 


সুহৃদ, আমার মনের ব্যাথা আর কাহাঁকে বলিব? কল্য সকালে তোমরা 
শুরলান্বর ব্রদ্মচারীর বাড়ী যাইও, আমিও সেখানে যাইব, যাইয়া আমার 
সমুদয় কথ! তোমাদিগকে বলিব।”, এই কথার পরে মুরারি প্রভৃতি 
উঠিয়। গেলেন, নিমাইও অভ্যন্তরে গেলেন । 


শচী, নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া, কিছু চিস্তিত হইলেন; তাহার বিশেষ 
কারণ এই যে, নিমাইয়ের এ অবস্থার হেতু কিছু বুঝিতে পারিলেন না । 

রজনীতে নিমাই "শয়ন করিতে গেলেন, প্রিয়ার সহিত ছু একটি কথা 
বলিলেন, বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইল। এতক্ষণ বহিরঙ্গ সন্ভাষে ধৈর্য্য 
বধিয়াছিলেন, প্রিয়ার' কাছে আসিয়া ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তখন 
মস্তক অবনত করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন । 


অন্তের রোদন দর্শনে মন কোমল হয়।। নলবান পুরুষের রোদন 
দর্শনে দুর্বলা স্ত্রীলোকের মনে বড়ই আঘাত লাগে। আবার সেই পুরুষ 
যদি স্বামী হন, তবে জী'র কি ভাব হয়, তাহা মনে অনুভব করুন। বিশেষ, 
তাহার স্বামী কেন কান্দিতেছেন? তাহার কি ছঃখ? তিনি কিসে 
শান্ত হইবেন? শ্রীবিষ্প্রিয়া ইহার তথ্য কিছুই জানেন না । 


'বিষ্ুপ্রিয়া দেই ভাবহিল্লে।ল দেখিরা কাষেই বড় বিকল হইলেন। 
তখন তাহার কাদিবার (পময় নর, তখন তাহার কর্তব্য সান্ত্বনা করা। 
কিন্তু বয়সে বালিকা, সান্বনা করিতে জানেন না, সাহদও হইল না। 
তিনি ভীত ও ব্যস্ত হুইবা, শাশুড়ীর' কাছে দৌড়িলেন। শাশুড়ীর ঘরে 
যায়! ছুয়ারে আঁঘাতি' করিতে করিতে বলিলেন, ম! উঠ, শীঘ্র উঠ। 


শচী ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, দ্বার খুলিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেনু, 
মা! একবার এই ঘরে এসো । শচী ব্যস্ত হইয়া, পুত্রের ঘরে দ্রুত 
গমনে গিয়। দেখেন, নিমাই নয়ন মুদিয়া, ঘাড় হেট করিয়া, নীরবে রোদন 
করিতেছেন, বদন বাহিয়া শত শত ধারা পড়িতেছে। শচী তখন ব্যস্ত 
হইয়া, পুত্রের মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, “বাপ নিমাই, তুমি কান্দ 
কেন?” কিন্তু শচী যদিও অতি ব্যস্ত হইয়া! নিমাইকে সম্বোধন করিলেন, 
কিন্তুসে স্বর নিমাইয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। 


শচী আরে ব্যাগ্র হইয়া, নিমাই কান্দ কেন, ইহা! বারম্বার জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিমাইয়ের কর্ণে মাতার আহ 


প্রথম রজনী বাঁপন । ৮৪ 


ধ্বনি গেল। মাতার ছুঃখ নিবারণ নিমিত্ত তিনি বেগ সম্বরণ করিতে 
গেলেন, কিন্ত তাহাতে সে বেগ আরে! বৃদ্ধি পাইল। | 
তখন শচী বলিতেছেন, “বাপ আমার! তুমি 'বড় জ্ঞানবান, তোমার 
মত পণ্ডিত নদীয়ায় নাই। বাপ! তুমি এত উতলা কেন হইলে? 
অন্যে উতলা হইলে, তুমি শান্ত কর, তোমাকে কে খান্ত করিব্লে? বাপ! 
তুমি এত গম্ভীর, তুমি এত ব্যাকুল কেন হইলে ?” যথা চৈতন্যমঙ্গলে 2 
বিশ্মিত হইয়া শচী বিশ্বস্তরে পুছে |. 
কি লাগিয়া কান্দ বাপ তোর ছুংখ কিসে ॥ 
পুনঃ যথা চৈতন্তচরিত কাব্যে 2 


কিমু তাত ! রোদিতি ভবানবদৎ । 

নিমাই অতি কণ্টে' মননের বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বলিতেছেন, 
“মা! আমি রোদন করিতেছি ভাবিয়া, তুমি দুঃখ পাইও না। আমি 
এই মাত্র স্বপ্নে অতি রূপবান, শ্তামবর্ণ, বনমালীপারী, একজন নবীন 
পুরুষকে দেখিয়া, এত আনন্দ পাইলাম যে, আমার আখি দিয়া জল 
পড়িক্ে লাগিল মা! এমন মধুর রূপ কখন দেখি নাই, সেই রূপ খানি 
আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।” শিমাই ভাবে বিভোর হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের রূপ 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আর দেবীদ্ধয় শুনিতে লাখ্রিলেন। 

এইরূপে নিমাইয়ের ক্ুষ্ণকথায় প্রথম রজনী গেল। শচী ও বিঞ্ুপ্রিয়! 
গদ্দ গদ হইয়া) সেই অপূর্ব কথা, শুনিলেন, এবং আনন্দে সারা নিশি 
কাটাইলেন। | | | 

অতি প্রত্যুষে শ্রীমান পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীবাসের বাড়ী কুসুম চয়ন 
করিতে গিয়াছেন। শ্রীবাসের নাম পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি। ইনি জগন্নাথ 
মিশ্রের বন্ধু,  নিমাইয়ের পিতার বয়সী, পরম বৈষ্ণব। ইহার বাড়ীতে 
কুন্দ্ পুম্পের একট! ঝাড় ছিল। ইহাতে অপর্য্যাপ্ত ফুল ফুটিত, পাড়ার 
সকলে সেই ফুল তুলিতে যাইতেন। শ্রীমান্‌ ফুল তুপিতে গিয়া 'কাষেই 
-ঘ্নেখানে অনেককে দেখিলেন। 

সকলে ফুল তুলিতেছেন, শ্রীমান্‌ পণ্ডিতও ফুল তুলিতেছেন, আর 
মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। নিমাই পণ্ডিতের পুর্ব দিনের কথা মনে করিয়া, 
তিনি সারা নিশিঃ আনন্দে বাপন করিয্ন(ছেন, তখনও আনন্দ রহিয়াছে, 


৮৫ শ্রীমান্‌ ও শ্রীবাদ পণ্ডিত । 


তাহা! লুকাইতে পাঁরিতেছেন না। আবার যাহা দেখিয়াছেন, তাহ! সকলকে 
বলিতেও' নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে । 

শ্রীবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, “বড় যে হাঁসি দেখিতেছি ?” শ্রীমান্‌ 
বলিতেছেন, « অবশ্ত কারণ আছে ।” শ্রীবাস বলিতেছেন, “ কারণ কি, 
শুনি?” তখন শ্রীমাম্‌ বলিলেন,, “ তোমরা শুনেছ, নিমাই পণ্ডিত পরম 
বৈষ্ণব হইয়াছেন? গয়া হষ্টতৈ আসিয়াছেন শুনিয়া কল্য বিকালে 
আমরা কয়েক জন দেখা করিতে গেলাম। দেখি যে, এমন নম্র পুরুষ 
বুঝি জগতে আর নাই। সে. নত্র ভাব দেখিলেই চিত্ত আকর্ষণ করে। 
আমাদের নিকট তীর্থের কথা বলিতেছিলেন, বলিতে বলিতে গদাধরের 
পাদ্পদ্মের কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু পাদপদ্মের নাম করিবামাত্র আনন্দে 
মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। তাহার পরে 'যে কাণ্ড দেখিলাম, সেরূপ চক্ষে 
ত দেখি নাই, ক্ণেও শুনি নাই, তাহা বর্ণন £করা আমার সাধ্য নহে। 
ফল কথা, নিমাই পণ্ডিতের যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে আমার আর 
তাহাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ নাই ।” 

এই কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হুইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, ইহ! 
বড় শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। একজন উগ্র স্বভাব বৈষ্ণব বলিতেছেন, 
« নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ব হয়, তবে আমাদের বিদ্বেষী মহাশয়দিগকে 
এইবার দেখিব।” শ্রীবাঁস বলিলেন, “ আজ বড় শুভ সংবাদ শুনিলাম, 
ভক্তবৎসল শ্রীরুয়, এত দিন আমার মনস্কামন সিদ্ধ করিলেন।, শ্রীভগবান 
আমাদের বৈষ্ণব পরিব্যন্তবৃদ্ধি করুন ।», 

শ্রীমান্‌ পণ্ডিত বলিতেছেন, “ নিমাই পণ্ডিত চেতন পাইয়া আমাদিগকে 
অগ্থ প্রাতে শুক্লান্বর ব্রহ্মচারী বাঁড়ী যাইতে বলিলেন, সেখানে তাহার 
মনের দুঃখ, ও আর কি কি, বলিবেন। আমি ফুল তুলিয়। সেখানে যাইব 1» 

শ্রীমান্‌ পণ্ডিত পুষ্প তুলিয়৷ তাড়াতাড়ি গঙ্গাতীরে শুক্রাম্বর ত্রহ্মচারীর 
বাড়ী গেলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে গদাধর পগ্ডিতও ফুল তুলিতেছিলেন। 
তিনিও এই কথা শুনিয়! শুক্লাপ্ধরের বাড়ী গেলেন, ,কিন্তু তীহার সেখানে 
থাকিতে অনুমতি ছিল না বলিয়া, গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে 
সদাশিব ও মুরারি আপিলেন, এবং সকলে বসিয়! নিমাই পণ্ডিতের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। ॥ 

দেখেন, নিমাই পঞ্জিত আদিতেছেন। অতি দীর্ঘকায় সবল পুক্ষষটি 


শুরলাম্বরের বাটীতে । ৮৬ 


চলিতেছেন, কিন্ত প্রতি পদে পদস্বলন হইতেছে। সুখ পানে চাহিয়া 
দেখেন যে, নয়ন দিয়া ' অত্র ধারা পড়িতেছে, ভাল করিয়া দেখিতে 
পাইতেছেন না, আর বাহ্জ্ঞান অতি অন্ন মাত্র আছে, তাহাতেই পদস্থলন 
হইতেছে। নিমাই পিঁড়ায় উঠিয়া, বন্ধুগণকে দেখিয়া, আপনার যে টুকু 
জ্ঞান ছিল, তাহাও রাখিতে পারিলেন না। *হা কৃষ্ণ” বলিয়া মুচ্ছিত 
হইয়া মৃত্তিকাঁয় পড়িবার সময়, পিড়ার একটি খুঁটি ধরিয়াছিলেন, উহার 
সহিত যুক্তকেশে পড়িয়া গেলেন । * ্‌ ও 
নিমাই মৃত্তিকায় পড়িলে, আস্তে ব্যন্তে মুরারি প্রভৃতি সকলে বাহু 
পসারিয়া তাহাকে ধরিলেন। দেখেন, জীবনের "চিহ্ৃমাত্র নাই, চক্ষু 
স্থির হইয়াছে, মুখে লালা পড়িতেছে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাই। তখন সকলে 
মুখে জল সিঞ্চন করিতে, করিতে, নিমাইয়ের অর্ধ চেতনা হইল। একটু 
চেতন পাইয়া নিমাই * রুষ্ণ কৃষ্ণ; ' বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে 
ল।গিলেন। শেষে “ আমার কৃষ্ণ নাই ” এই মনের সক্েশে ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতে লাগিলেন। এইরূপ গড়াগড়ি দিতে নিমাইয়ের সোণার অঙ্গ ধুলায় 
ধূসরিত হইল। তাহার সঙ্গীগণ অনেক যত্তে তাহাকে উঠাইয়! বসাইলেন। 
কিন্ত তিনি আবার মুঙ্ছিত হুইয়! 'পড়িলেন। এইরূপ মূহুমূহু মুচ্ছিত 
হইতে লাখিলেন। মাঝে মাঝে একটু চৈতন্ত হইঢুতছে, আর বলিতেছেন, 
“ এই যে কৃষ্ণ এখানে ছিলেন, তিনি কোথা" গেলেন ?” কখন বা ক্ষণিক 
চেতন পাইয়া, অতি কাতরে বলিতেছেন, “ আমার কৃষ্ণ নাই?” সে সময় 
মুখ দ্রেখিলে, কি স্বর শুনিলে, পাষাণ বিদীর্ণ হয়। ৯ এই স্থানের বর্ণনা 
করিয়া, আমার মেজদাদা শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষ একটি গীত রচনা! করেন । 
সেটি এই £-- 
হা রুষ্ণ কুষ্ণ বলে ধুলায় পড়িল গোর! । 
ধুলায় ধূসরিত অঙ্গ ছু” নয়নে বহে ধার1॥ 
ক্ষণেক চেতনপায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই, 
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোর!। 
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে, 
তুমি সরবন্ব ধন তুমি নয়নের তারা ॥ 
“পরাহ্ন উপস্থিত, কিন্তু কাহারও সে জ্ঞান নাই। নিমাই পণ্ডিত যে 
 ভুবিয়াছেন, তাঁ্চাতে' তীহারাও সকলে নিমগ্ন হইয়াছেন। সকলেই 


৮৭ গদ[ধর 1 


ভক্তিতে গদ গদ হৃইয়। রোদন করিতেছেন। আর, নিমাই করিতেছেন কি, ন| 
মুরারির গলা ধরিয়া বলিতেছেন, “ মুরারি ! শ্রীকৃ্চ ভজ। শ্রীকৃষ্ণ কি 
ভজিবে না? ' মুরারি! কৃষ্ণ আমার বড় মধুর। সদাশিব, তুমি আমি 
ছুই জনে মুকুন্দ ভজন করিৰব। কেমন?” নিমাই এইরূপে প্রলা'দ 
করিতেছেন, এমন সময় ত'হার কর্ণ কুহরে রোদন ধ্বনি গেল। কর্ণ 
পাতিয়া শুনিলেন যে, ঘরের মধ্যে কে রোদন করিতেছেন। তখন একটু 
বাহ পাইয়। বলিতেছেন, « ঘরের মধ্যে কে উনি ?” 


মুরারি বলিলেন, « তোমার গদাধর।” “ তোমার ” গদীধর ইহার অর্থ 
এই যে, গদাধর নিমাইয়ের ছায়ার স্ব্ূপ বরাবর বেড়াইতেন। নিমাই 
বড়, গদাধর ছোট। গদাধর পরম রূপবান্‌, শিশুকাল হইতেই ভক্তিপথের 
পথিক। গদাধরের চরিত্র মধু হইতে মঞ্চু। পাঠক, ক্রমে তাহার পরিচয় 
পাইবেন । 


তখন নিমাই গদাধরকে সম্বোধন করিয়া বাহির হইতে বলিলেন, 
« গদাধর! তুমিই সার্থক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি শিশুকাল হইতেই 
্রীকুষ্ণ ভজন করিতেছ, আমার জীবন্‌ কেবল বৃথা রসে গেল।” 'এই কথা 
গুনিয়া গদাধর আসিয়া নিমাইয়ের চরণে পড়িলেন। নিমাই বলিতেছেন, 
« গদাধর ! আমি কুষ্ণকে পাইয়াছিলাম, আবার নিজ্‌ দোষে হারাইয়াছি। 
আমার কি ছুঃখ তাহা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুন__” ইহাই 
বপিয়া কি বলিতে রি কিন্তু'পারিলেন না, একেবারে মুতের স্যার 
ূলায় মৃদ্ছিত হইয়:ঘি (ডিলেন। 


সন্ধ্যার সময় নিমাই গৃহাঁভিমুখে ঢুলিতে ঢুলিতে চপিলেন। সমস্ত 
দিবস ন্নানাহার হয় নাই । শচী ত্র করিয়। সানাহার করাইলেন। মুরারি, 
গদাধর প্রভৃতি গৃহে গমন করিলেন। সকলেই একে্বোরে বিস্মিত । নিমইয়ের 
ভক্তি উদয় হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু এরূপ ভক্তি কি মন্থুয্ের 
হইতে পারে? শান্ত্রেও ত ওরূপ ভক্তির কথা শুন] যায় না। নিমাই কি 
মনুষ্য? এ শক্তি নিমাই পণ্ডিত কোথা হইতে পাইলেন? মন্ুষ্যের এত 
শক্তি ত সম্তবে না? পরস্পরে এইরূপ কথাবার্ড৮» কহিতে লাগিম্টন। 
ক্রমে ক্রমে নিমাইন্ের কথ! অল্পে অল্পে প্রচার হইতে লাশিল। ন.. 


প্রকাণ্ড নগর, কে কাহার সন্ধান রাখে, কিন্তু তবু অনেক ভাগাটি 


গরু গঙ্গ। সের সহিত সাক্ষাঁৎ। ৮৮ 


শুণিলেন, যে নিমাই পণ্তিত অদ্ভূত ভক্ত হ্ইয়াছেন। কেহ" বা এই সংবাদ 
শুনিয়া! তাহাকে দেখিতে আসিবেন, স্থির করিলেন । 

এ দ্রিকে পড়,য়াগণ নিমাই পণ্তিতকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাধিগ্রকে 
দশন করিয়া নিমাইয়ের প্রথম স্মরণ হইল যে, তাহার অধ্যয়ন করান একটি 
কার্য আছে। ইহাতে গুরু গঙ্গাদান পণ্ডিতের কথাও মনে পড়িল। 
নিমাই তখন শিষ্যগণ সঙ্গে করিয়া গন্ধাদাদের যা গমন করিলেম 
গিয়া গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 

গঙ্গাদাস অতি আনন্দিত হুইয়। নিমাইকে * বিদ্ভালাভ হউক” বলিয়া 
আলিঙ্গন করিয়। বলিলেন, “তুমি কুশলে পিতৃকার্যয করিয়া আসিয়াছ; 
ইহা কেবল আমার সুহৃদ, তোমার পিত।, জগন্নাথ মিশ্রের পুণ্য বলে। 
বহু দিবস বৃথা গিয়াছে, আর পাঠ বন্ধ করা উচিৎ নহে। পড়ায় অল্ 
্ষান্ত দিলেই অনভ্যাস হইয়া যায়। তোমার পড়য়াগণ তোমা ব্যতীত 
আর কাহাকে জানে না। তুমি যে অবধি গিয়াস, সে অবধি তাহারা 
প্থিতে ডের দিয় বসিয়া আছে। তাহারা বলে বে, যদি পড়ে, তবে তোমার 
নিকট পুড়িবে, তাহাদের আর ক হারও কাছে পড়িয়া তৃপ্তি হয় না।” 

সেখান হইতে নিমাই পুকুয়োত্তম সগ্য়ের বাড়ী গেলেন। পুর্বে 
বলিয়াছি, তাহাই চণ্ডীমণ্পে নিমাইয়ের টোল ছিন্ব। নিমাই চণ্ভীমণ্ডপে 
আসিরা বসিলেন। 

পুরুষোত্তমের পুন্র মুকুন্দ সঙ্জয় নিমাইয়ের শিষ্য, নিমাইকে আসিয়া 
প্রণাম করিলেন। নিমাই তখন বাহু পসারিয়া তাহাতে একোলে করিলেন, 
করিয়া, ্নেহে আর্ত হইয়। রোদন করিতে লাগিলেন । 

*পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া, নারীগণ আনন্দে হুলু ধবনি ও শঙ্খ ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন, গেই 
সমুদয় স্থলে ভ্রমণ করিয়া নিমাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 


নবম, অধ্যায়। 


“ কৃষ্ণ বর্ণ শিশু এক মুন্রলী বাজায় |” 
চৈতম্তভাগবত 


তাহার পর দিবর্স প্রত্যুষে নিমাই গঙ্গান্নান করিয়া টোলে পড়াইতে 
গেলেন। নিমাই আসিলেন, আর শত শত পড়য়া উপস্থিত হইল । 
যাহার! প্রবীণ, তাহারা নিকটে বসিল। গ্রন্থ সমুদাঁয় ডোর দিয়া বান্ধা। 
হরি হরি বলিয়া পড়,য়াগণ পুস্তকের ডোর খুলিলেন। সেই হরিধ্বনি 
নিমাইয়ের কর্ণে প্রত্বণ করিল। সেই ধ্বনি প্রবেশ করাতে নিম।ইয়ের 
অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইল। তখন নিমাই বলিতেছেন, “ কি মধুর নাম! 
শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক বিষ্তা শিক্ষার-নিমিত্ত 
এত চেষ্টা করিতেছ, কেন? শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তি জীবনের পরম পুকুষার্থ।” 
পড়য়াগণ অধ্যাপকের [নে চাহিয়। রহিল, আর নিমাই, আবিষ্ট হইয়া, 
পরমার্থ কথা কহিতে লাগিলেন। ৃ 

এইরূপে নিমাই পগ্ডিত, শ্রীকৃম্*চ ভজন জীবনের প্রধান উদ্দেশ, 
ইহা বুঝাইতে লারির্টলেন, আর ছাত্রগণ একচিত্তে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে 
লাগিলেন। নিমাই বলিতে বলিতে হঠাৎ চুপ করিলেন। তাহার 
কারণ বলিতেছি। তিনি ছাত্রগণকে পড়াইতে টোলে আসিয়াছেন। ঞাঠ 
দিবেন, এমন সময় হরিধ্বনি শুনিয়া, তিনি কোথায় কি করিতে আসিয়াছেন, 
সমস্ত ভূলিয়া গিয়া, আবিষ্ট হইয়া, ভগবদ্‌গুণ বর্ণন করিতেছেন। হঠাৎ 
তাহার বাহাজ্ঞান হইল, তখন কি করিতে আসিয়া, কি করিতেছেন, 
মনে উদয় হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জা পাইলেন। লজ্জা পাইয়া নীরবে হইয়া, 
অপরাধীর ন্যায় মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরে নিমাই ধীরে ধীরে 
বলিতেছেন, *অগ্য মঙ্গলাচরথ করিয়৷ ক্ষান্ত দেওয়া গেল। এখন চল 
সকলে গঙ্গান্নানে যাই, কল্য হইতে পাঠারস্ত হইবে ।” এইকূখে নিমাই 
পণ্ডিত প্রথম দিন কাটাইলেন। 


নিমাই পণ্ডিত ও পড়,য়াগণ | ৯০ 


দ্বিতীয় দিন আবার সেই বিবশীবস্থা! উপস্থিত হইল নিমাই গৃহ 
হইতে আসিবার কালে, মনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলেন,' অগ্ঠ ভাল 
করিয়। পাঠ দিতে হইবে। কিন্তু টোলে, বসিয়া আবার বাহজ্ঞান হারইলেন, 
এবং নিয়ম মত পাঠ না দিয়! ভগবদ্‌গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। সে 
দিবসও পাঠ বন্ধ হইল। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইল 
না। তাহার কারণ নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা অতি মধুর শুনাইত, 
সুতরাং তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষ হইতে ছুই প্রহর. পর্য্যন্ত যে কৃষ্ফথা 
বলেন, পড়য়াগণ তাহা চিত্রপুত্তলিকার' গ্তায় শ্িরভাবে বসিয়া শ্রবণ 
করেন। যখন নিমাই কৃষ্ণকথা বলেন, তখন আবার” অস্গুত শক্তির পরিচয় 
দেন। পড়য়াগণ দেখেন যে, ন্মাইয়ের আবেশিত চিত্ত, বাহজ্ঞান নাই। 
আবার দেখেন, নিমাহয়ের। বাক্যের ছট৷ যেরূপ, তাহা মন্তুষ্যের সম্ভব হয় 
না। সুতরাং যিনি বিদ্যান্থুরাগী তিনি নিমাইয়ের কৃষ্ণকথায় বিদ্যার পরিচয় 
পাইয়া, ঘিনি কবিতান্থুরাগী তিনি কবিত্ব আম্বাদ করিয়া, যিনি ভক্ত তিনি 
ভক্তি দেখিয়া, ধিনি প্রেমিক তিনি প্রেমের তরঙ্গে ডুবিয়া, সাত দিবস 
পর্য্যন্ত এইরূপে নিমাইয়ের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিলেন। তবে ইহার মধ্যে 
ছুই পাঁচ জন পড়ুয়! বিদ্রোহী হইয়! উঠিল। 

কেহ বলিল যে, আমর] বিষ্তাভ্যাসের নিমিত্ত) বাড়ী ছাড়িয় দূর দেশে 
আসিয়াছি, কৃষণকথা শুনিতে আপি নাই। * অধ্যাপকের একি দশা হইল? 
কেহ বলিল যে, পণ্ডিতের স্কন্ধে কি আবরার সেই প্রাচীন বাধু ভর করিল? 
এইরূপ কথাবার্তার পর তাহারা একটি পরামর্শ স্থির .কুরিল, এবং কয়েক্‌ 
জনে জুটিয়া গঙ্গাদাস প্ডিতের বাড়ী যাইয়৷ তাহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের 
হুদ্ঘশার কথা বলিতে লাঁগিল। বলিল, " নিমাই পণ্ডিতের স্তায় অধ্যাপক 
ত্রিজগতে নাই, "আমরাও তাহাকে ভগবানের স্তায় ভক্তি ও পিতার ন্যায় 
স্নেহ করিয়৷ থাঁকি। কিন্তু গয়৷ হইতে অধসাবধি তিনি পড়ান একেবারে 
ছ'ড়িয়া দিয়াছেন। টোৌলে আসিয়া কেবল শ্রীরুষ ভজ, শ্রীকৃষ্ণ ভজ, 
এই কথ! বলেন। আপনি তাহাকে ডাকিয়া যাহাতে তিনি আমাদিগকে 
ভাল করিয়া পাঠ দেন, সেই মত বলিয়! দ্িউন।” 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, কিন্তু কার্যে এক প্রকার 
নাস্তিক। তাহার বিবেচনায় শাস্ত্াভ্যাসই জীবের একমাত্র প্রধান কর্ম । 
তিনি মিমাইয়ের এঁইপ আচরণের কথা শুনিয়া হো হে। করিয়া হাসিয়া 


৯১ নিমাই ও পড়ুয়াগণের কথোপকথন । 


উঠিলেন, আর বলিলেন, “বটে, নিমাই ইহার মধ্যে সাধু হইয়াছে! অন্ত 
বিকালে তাহাকে তোমরা ডাকিয়! লইয়। আইস, আমি ভাল করিয়। 
বুঝাইয়! দিব |” ৃ 

প্রাতে আবার নিমাই পড়াইতে আসিয়াছেন, আবার আবিষ্ট হইয়া 
ছাত্রগণকে গাঠ না দিয়! তাহাদের €ুনিকট শ্রীভগবাগ,ণ কীর্ভন করিতেছেন, 
সকলে স্তম্ভিত হুইয় শুনিতেছেন। এমন সময়ে নিমাইয়ের চেতন হইল। 
তিনি ছাত্রগণকে পাঠ ন। দিয়া যে, কৃষ্ণকৃথা কহিতেছেন, তাহা! মনে উদয় 
হওয়াতে লজ্জায় অধোবদন হইলেন। অন্তান্ত দিন এরূপ অবস্থায় শীন্ত 
শীত টোল ভাঙ্গিয়৷ ন্নঈনে বাইতেন। কিন্তু সে দিবস তাহা না করিয়া, 
প্রধান ছাত্রগণের মুখপানে চাহিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা আমাকে 
সত্য করিয়া বল দেখি, আমি ব্যাখ্যা কিরূপ করিলাম ?” ইহাতে. ছাত্রগণ 
কোন উত্তর না! দিয়া, নীরব হইক্স! থাকিল। তখর্ন নিমাই আবার জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আমি কিরূপ পড়াইতেছি, সরল ভাবে বল। আমার বোধ 
হয় তোমাদের ভালরূপ পাঠ হইতেছে না।” তখন একজন প্রধান শিষ্ব 
বলিলেন, “গুরুদেব! আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহাই ঠিক। 
আপনার শক্তির অবধি নাই। যে শার্ষের যেরূপ অর্থ করিতে. ইচ্ছা হয়, 
আপনি তাহাই করিতে পারেন। আপনাকে বে যে পাঠ জিজ্ঞাসা করে, 
আপনি তাহার অর্থে কেবল হরিগুণ ব্যাখ্যা করেন।' আপনি যে অর্থ 
করেন, তাহাই 'ঠিক, তবে আমরা! যে উদ্দেশ্তে পড়িতে আসিয়াছি, তাহা 
সিদ্ধ হইতেছে না। /এবার গরা হইতে আসাবধি আপনি এক দিনও 
সচেতনে পুঁথির অর্থ করেন নাই ।” 


তখন নিমাই লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইলেন। বলিলেন, «ভাই 
সকল! আমার কি হইয়াছে। আমি কুষ্*নাম ব্যতীত আর কিছু 
পড়াইতে পারি না।” একটু নীরব হইয়া, আবার "ধীরে ধীরে বলিলেন, 
'-£ তোমাদের নিকট সরল কথা বলাই ভাল। বল দেখি, আমার কি আবার 
সেই পুর্ববের বায়ুরোগ উপস্থিত হইল ?” রি 

শিষ্গণ বলিলেন, «বারুরোগ কি করিয়া বলি? তোমার অর্থ খণ্ডন 
করে এরূপ লোক জগতে নাই। তোমার যেরূপ ভক্তি এরূপ কেহ কখন 
দেখে নাই। বারুরোগ হইলে, তোমার কথা এত মধুর কেন হইবে ?” 

তখন নিমাই ধীরে ধীরে বলিতেছেন, “একটি অতি গোপনীয় কথা 


গঙ্গ[দ[নের বাৎসল্যভাবে ভতসনা । ৯২ 


তোমাদিগকে বলিব। এ কথা অন্তর অকথ্য। তোমর! নিজ জন বলিয়া 
বলিত্রেছি। আমি যখন 'পড়াইতে আসি, তখন মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে, 
অগ্য ভাল করিয়া! পঞ্টীইব। কিন্ত তখুনি একটি পরম সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ শিশু 

আমার সম্মুখে দাড়াইয়া বাণী বাজাইতে থাকেন, তাহাতে আমার বুদ্ধি 
শুদ্ধি লোপ এবং অঙ্গ অবশ হয়।” ইহা বলিতে বলিতে নিমাই ইয়ের অঙ্গ 
অবশ হুইল, কিন্তু তিনি অনেক ঝষ্ে ধৈর্য ধরিয়া টোল ত্যাগ করিয়া! 
চলিয়া গেলেন। 


বিকালে গঙ্গাদাসের আদেশক্রমে, ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে নিমাই 
তাহার বাড়ীতে গেলেন। নিমাই প্রণাম করিলেন । " গঙ্গাদাস, “বিদ্যালাভ 
হউক” বলিয়া আনীর্বাদ করিয়া বলিলেন, *বিশ্বন্তর ! অনেক জন্মের 
তপস্তায় এক জন অধ্যাপক।হয়। তুমি নীলান্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথ 
মিশ্রের পুত্র+ তোমার মাতা তামহ ও পিতা খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। 
তোমাকে আমি পরিশ্রম করিয়! পড়াইয়াছিলাম, তুমিও আমার নাম রাখিয়ছ। 
সমস্ত গৌড়দেশে তোমার যশ ব্যাপিয়াছে। তোমার ব্যাকরণের টিগ্রনী 
ক্রমে ফুমাজে আদৃত হইতেছে। তুমি নাকি এ সমস্ত ছাড়িরা দিয়া এখন 
হরি-ভজা হইতেছ ? ভাল, তোমার পিতা কি মাতামহ, ইহার সকলে কি 
নরকে যাইবেন? .এ সমস্ত পাগলামী ছাড়িরা লিয। মনোযোগ দিয়া পাঠ 
দাও। তোমার শিশ্তগণ আর কাহারও কাছে পড়িবে না, তোমার 
কাছেও পড়িতে ,পাইতেছে না। তাহারা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রহিষ্নাছে। 
পাগলামী ছাড়িয়া “দাও, দিয়া আমার মাথা খাও, ভাল করিয়া পড়াইতে. 
আরমন্ত কর।” 


নিমাই লঙ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন। গঙ্গাদাসের 
নিকট, “ক্ষমা করুন ৮'বলিয়৷ করযোড়ে ক্ষম| প্রার্থনা করিলেন। আর, এই 
অবধি ভাল করিয়া পড়াইবেন, স্বীকার করিলেন। তখন সকলে বিস্তাচর্চা 
করিতে করিতে রত্রগর্ভ আচার্যের ছুয়ারে আসিয়া বসিলেন। রত্বগর্ভ 
শুধু শ্রীহট্টরের লেক নহেন, জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। সেখানে, 
তাহার বাহির ছুয়ারে, যোগপট্ট ছাদের চাদর বান্ধিয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে 
বসিয়া, নিমাই শান্ত্রলাপ করিতে লাগিলেন। ..চারি দণ্ড রাত্রি হইয়াছে, 
শিষ্যগণ বিস্মিত হইখ্সা, নিমাইয়ের অদ্ভূত পাতিত্য. অন্থুভব করিতেছেন, 


৯৩ রত্বগর্ভের বাটীতে | । 


এমন সময় পূর্বোক্ত রত্বগর্ত অতি সুস্বরে শ্রীমন্ভাগবতের এই শ্রেকটি পাঠ 
করিলেন, যথা £-_ 


শ্তামং হিরণ্যপরিধিং বনমাঁলাবর্- 
ধাতুপ্রবলনটবেশমন্ুব্রতাংসে 
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমজম্‌ 
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাজহাসম্‌ | 

| ১ম ক্কন্ধ, ২৩ অধ্যার, ২২ শ্লেক।) 


শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার এই শ্লোকটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নিমাই 
মু্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার ছাত্রগণ নিমাইয়ের এরূপ ভাব কখন 
দেখেন নাই। তাহার কারণ, ছাত্রগণ বাহিরের লোক। আর তাহাদিগের 
নিকট পাছে কোনরূপ ভাবের উদয় হয়, এই নিমিত্ত নিমাই পণ্ডিত অত্যন্ত 
শশঙ্কিত ও সতর্ক থারকিতেন। . কিন্ত শ্রীমন্তাগৰতের এই শ্লোকটি হঠাৎ 
শুনিয়া আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না, বাণবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, 
মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন ! 


ইহা দেখিয়। শিষ্যগণ আস্তে ব্যস্তে ধরিলেন। সকলে দেখেন যে, 

জীবনের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই, তখন সকলে ভীত হইয়া মুখে জলের ছিটা 
মারিতে লাগিলেন। অনেক পরে নিমাই চৈতন্লাভ করিলেন। তখন 
নয়ন দিয়া প্রেম-ধার! বহিতে লাগিলু। নিমাই প্রেমতরঙ্গে স্থির থাকিতে 
না পারিয়া মৃত্তিকুয় গড়াগড়ি দিত্তে লাগিলেন। নয়ন-জলে সে স্থান 
কর্দমময় হইয়া গেল। সকলে বিন্মিত হইয়া দেখিতেছেন । নগরের 
লোক ধাঁহাঁরা যাইতেছেন, তীহারাও গ্ীড়াইয়া দেখিতেছেন। কেহ কেহ 
নিমাইকে প্রণাম করিতেছেন। এমন সময় শিমাই গড়াগড়ি দিতে দিতে 
বলিলেন, “ক্লোক বল।” রত্রগর্ভ আবার পড়িলেন। শ্লোক শুনিতে 
শুনিত্তে নিমাই উঠিয়া বসিলেন, শুনিয়া আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। 
পড়িয়া আবার গ্লোক শুনিবার ইচ্ছায় বলিলেন, '* আবার শ্লোক পড়,” 
কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না। কেবল “বোল” “বোল” বলিতে 
লাগিলেন তাহার প্রতি শ্লোক পড়িবার আদেশ হইতেছে বুঝিয়া, রত্বগর্ভ 
আবার শ্লোক পড়িলেন। তখন নিমাই উঠিয়া আনন্দে বত্রগর্ভকে আলিঙ্গন 
করিলেন। 


রন্ত্রগঙের পতি কপা। ১১৪ 


র্্গর্ভ আলিঙ্গন পাইয়। প্রেমে বিহ্বল হইয়! চণিযা পঁড়িলেন? এই 
ত্বগর্ড নিমাইয়ের প্রথম কপাপাত্র। : 

রত্রগর্ভ একবার নিমাইয়ের চরণ ধরিতেছেন, একবার রোদন করিতেছেন, 
একবার শ্লোক পড়িতেছেন। সেখানে -অবশ্তঠ গদার্ধর ছিজেন। যেখানে 
নিমাই সেইখানে গদাঁধর। তিনি দেখিলেন, , রত্বগর্ভ যত শ্লোক প পড়িতেছেন, 
নিমাই ততই অস্থির হইতেছেন। নিমাই" যে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, 
ইহাতে গদাধরের হৃদয়ে ছঃখ হইতেছে । , ভিনি তখন বত্গর্ভকে প্লোক 
পড়িতে নিষেধ করিলেন। নিমাই “বোল” «বোল বলিতে লাগিলেন, 
কিন্ত রত্বগর্ভ আর শ্লোক পড়িলেন না । 

একটু পরে নিমাই অন্ন চেতম পাইলেন। তখন সেই সোণার অঙ্গ 
ধুলায় ধুসরিত হইয়াছে। ক্রমে সম্পূর্ণ চেতন পাইয়া! নিমাই আস্তে আস্তে 
উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া! লঙ্জিত ভাবে বলিতেছেন; “ভাই সকল! আমি 
কি চাঞ্চল্য করিলাম, বল দেখি?” কেহ কোনও উত্তর করিল না, তখন 
সকলে তাহাকে লইয়া গঙ্গান্নানে গমন করিলেন। 

তাহার পর দিবস সকালে নিমাই *ছাত্রগণ বেষ্টিত হইয়! টোলে বসিলেনী 
ছাত্রগণ পূর্ব দিনকার অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আনন্দে নিশি যাপন করিয়াছেন। 
নিমাইয়ের পুর্ব নিশির ভাব দর্শনে তাহাদের মনে যে ভক্তির উদয় 

হইয়াছিল, তাহা তখন সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। পড়ুয়াগণ প্রভাতে দেখেন, 
তাহাদের নবীন অধ্যাপক, তাঁহার , উপবেশন স্থানে যোগাসনে বসিয়। 
আছেন। সোণার স্ুবলিত অঙ্গ দিয় মহাঁপুরুষের স্তায় তেজ বাহির" 
হইতেছে । সরল ও স্ন্দর বদন মলিন, কিন্ত আননময়। পদ্ম চক্ষু 
কান্দিয় কাণ্দিয়! , রক্তবর্ণ হইয়াছে, নবীন অধ্যাপক চে করিয়া নয়নজল 
নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। শিষ্যগণ সেই অপরূপ মৃত্তি দেখিতেছেন। 
নিমাইয়ের চরিত্র, বিশেষতঃ তাহার পূর্ব্ব রাত্রের ব্যবহার দেখিয়া, তাহার 
এই স্থির করিয়াছেন যে; তীহাদের অধ্যাপক শুক কি প্রহ্লাদ, কিন্বা ন্বয়ং 
নরনারায়ণ হইবেন। ঠিক তীহাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন। নিমাই যে 
পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া আছেন, তাহা! ভঙ্গ করিয়া, শিষ্যগণ যে তাহার 
নিকট সামান্ত পাঠ জিজ্ঞাসা করেন, কাহারও এরপ প্রবৃত্তি হইতেছে না। 
এমন সময় নিমাই চেত্তন পাইয়া, আবার লজ্জিত হইলেন। তখন খিগাগণকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, “ভাই সকল! এক্সপ পরিয়া শাল শোমাঠিএলে 
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৯৫ গ্রন্থে ভোর । 


বঞ্চনা করিতে পারি না। আমার এখন তোমাদিগের কাঁছে একটি ভিক্ষা 
আছে । আমাকে ভোমরা কপা করিয়া মুক্তি দাও, আমি তোমাদিগকে 
আর পড়াইতে পারিব না। আমি বলিয়াছি যে, আমি পড়াইতে গেলে, 
এ্রকটি কৃষ্ণবরণ শিশু খুরলী বাজাইতে থাকেন, আর তখনি আমার সকল 
বুদ্ধি লোপ হয়। আবার আমার মুখে কুষ্ণনাম ব্যতীত আর কিছু আর্সে 
না। সুতরাং আর আমার এখানে তোমাদের পড়া কেবল বিড়ম্বনা! মাত্র। 
আমি সরল মনে তোমাদিগকে .অন্থুমতি দিতেছি, তোমাদের ধাহ!র কাছে 
ইচ্ছা পাঠ কর গিয়া, আমাকে মুক্তি দাও।” ইহাই বলিয়া, অধোমুখ হইয়া 
রোদন করিতে করিতে, নিমাই পুস্তকে ডোর দিতে লাগিলেন 

শত শত শিষ্গণ এক চিত্তে নবীন অধ্যাপকের কথ! শুনিতেছেন। 
করুণ স্বরে নিমাই যে সকল কথা বলিতেছেন, সাহার প্রতি অক্ষর তাহাদের 
হৃদন্নে বিষশরের ন্ায়, বিদ্ধিতেছে। অধ্যাপকের সজল নয়ন দেখিয়া 
তাহাদের সমুদ্ায় অঙ্গ'এলাইয় পড়িতেছে। 

পরে শিষ্যগণ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। সকলেই কানদিয়া 
উঠিলেন। তখন এক জন প্রধান শিষ্য কান্দিতে কান্দিতে করযোড়ে 
কহিলেন, ৭ গুক্ষদেব! তোমাকে ছাড়িয়া আমর] আর কাহার কাত পড়িৰ ? 
আর কাহারও কাছে পড়িতে . প্রবৃত্তি হইবে কেন? কে আমাদিগকে 
তোমার মত স্নেহ ও যত্ব করিয়া পড়াইবে? তোমার কাচ্ছ যাহ! পড়িলাম্ 
সেই বিস্তর। তুমি আশীর্ধ্বাদ কর, "তাহাই হৃদয়ে থাকুক। তবে তোমার 
, লহিত দিবানিশি খাস করিতাম, অগ্যাবধি আর তাহা হইবে না, এই হুঃখে 
দয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ।” এই কথা বলাতে নকল শিষ্যগণ' অতি 
 উচ্চৈত্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কেহ কান্দিতে . কান্দিতে পুস্তকে 
ডোর দিতে লাগিলেন। 

তখন নবীন অধ্যাপক, সম্মুখে যে শিফট ছিল, টন 
দিয়া কোলে করিয়! তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। আর যত শিষ্য 
ছিল, সকলকে আরে! নিকটে আসিতে বলিলেন। নবীন অধ্যাপকের 
কথঠরোধ হইয়াছে, আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। তখন প্রতি জনকে 
ধরিয়। ধরিয়া আলিঙ্গন, মন্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন, 
আর শত শত পড়,য়ার ক্রন্দন রবে সে স্থান ও তাহার চতুষ্পার্থ কাকুণ্য- 
রসে পরিপূর্ণ হইয়া. গেল। অনেক কষ্টে কিঞ্িৎ ধৈর্য্য ধরিয়া. নিয়াই 
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ধলিতেছেন, “ভাই সকল !' আমি তোমাদের অধ্যাপক, আশীর্ব্বাদ করিবার 
আমার অধিকার আছে। আমি মনের সহিত তোমাদিগকৈ আশীর্বাদ 
করিতেছি, যদি আমি একদিনও শ্রীক্কষ ভজন করিয়া থাকি, তবে 
তোমাদের হৃদয়ে বিদ্যার ক্ফুত্তি হউক। “আর বিদ্যারই বা প্রয়োজন কি? 
শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও) তাঁহার গুণগান কর'ও তাহার নাম শ্রবণ কর। 


ষাহা৷ পড়িয়াছ, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন এস সকলে মিলিয়। কৃষ্ণ-গুণগান 
করি।” 


শিষ্ষগণ অধোমুখে রোদন টানি নিমাই »কষ্ঠে হৃদয়ের বেগ 
সম্বরণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। একটু থামিয়া, 
নিমাই বলিলেন, “ ভাই সকল! এত দিন একত্র হইয়! পড়িলাম শুনিলাম, 
এখন ক্মামাকে ক্কৃতার্থ কর$ একবার সিরা করিয়া আমার হৃদয় 
শীতল ও সাধ পরিপূর্ণ কর।” 

শিষ্যগণ তখন ভক্তি-সাগরে ডুবয়াছেন। তাহাদেরও নিভাত্ত ইচ্ছা 
যে, ধূপ একটা কিছু করিয়া! মনের বেগ শাস্ত করেন। তাহাতে নিমাইয়ের 
ত্র কথা” গুনিয়া তাহারা বলিলেন, **গুরুদেব! তাহাই ভাল, আমরা 
রুষ্ণ-কীর্তন করিব, রা কৃষ্ণ-কীর্ভন কিরূপ জানি না, আমাদের শিখাইয়া 
দা$9 1” 

তখন নিমাই বলিপেন, “এস আমরা কৃষণ কীর্তন করি ৷” 


কেদার রাগ | 
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ । 
(যাদবায় কেশবায় গোবিন্বায় নমঃ1) 
গোঁপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুহ্দন ॥ 


নিমাই হাতে তালি দিয়! তাল দেখাইয়া শিষ্যদিগকে এই থীত শিখাইতে 
লাগিলেন। শিষ্যগণ হাতে তালি দিয়া শিখিতে লাগিলেন। সহজ গান, 
শিশ্যগণ অনায়াসে শিখিলেন। নিমাই মধ্যস্থানে বসিয়। গাইতে ল।গিলেন, 
শিশ্যগণ চারি দিকে বসিয়া হাতে তালি দিয়া তাহার সহিত গাইতে 
লাগিলেন। ক্রমেই প্রেমের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, সকলে আনন্দে উন্মত্ত 
হইলেন। কেহ গড়াগড়ি দ্রিতে, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহ 
কলরব হুইল, লোকে “কৌতুক দেখিতে ধাইয়া আসিল। কিন্ত সম্মুখে 
কাও দেখিয়া! রহস্ত ব্নগ্থা আর রহিল না। নকলে, ভক্তিতে গদ গদ 


৯৭ শুভ হরি-সংকীর্তন আরন্ত । 


হইয়। প্রণাম করিতে লাগিল। নিমাইয়ের ভাব দেখিয়। সকলে স্তত্তিত 
হইল। সকলে বলিতে. লাগিল, জগতে এরূপ সম্ভবে, ইহা পর্ব্বে কাহারও 
জানা ছিল ন|। 
শ্রীনবদ্ধীপে এই 'প্রথমে শুভ, গ্রীনাম-কীর্তনের সৃষ্টি হইল। নাচিয়া 
গাইয়" যে শ্রীভগবানের চরণলাভ করা যায়, সেই কথা নিমাই আপনি 
যাচিয়া ও যজিয়! , প্রথম জীবকে 'দ্েখাইলেন। একটি প্রাচীন পদে 
শ্রীনিমাইকে সম্বোধন করিয়! পদ্দকর্তা বাস্ুঘোষ বলিতেছেন-_ 
“আমার পরশমণির কি দিব তুলনা । 
পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে, 
নাচিয়৷ গাইয়৷ হৈল'সোণা ৃ 


শ্রীভগবতপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পুজা, তপন্ত1, অর্চনা, প্রার্থনা, 
প্রভৃতি নানাবিধ উপরয় পূর্বাবাধি বরাবর ছিল। এই প্রথমে নিমাই যজিয়া 
দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান আনন্দময়, আর তাহার ভজনও আনন্দময়। 
এই “হরি হ্রয়ে নমঃ» কীর্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল। অগ্যাপি 
সেই সুরে সেই গীত শ্রীনিমাইয়ের তক্তগণ গাইয়! থাকেন। ্রীনিমাইয়ের 
কণ্ঠ হইতে এই গীতটি যে শক্তি পাইয়াছিল, অগ্ভাপি উহাতে সেই শক্তি 
সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক' পরিমাণে আছে। অগ্যাপিও প্র গীত গাইয়া রঃ 
শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে ত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কেহ কেহ 
'মুচ্ছ! প্রাপ্ত হন।* 

নিমাইয়ের অনেক শিষ্য সেই দিন হইতে তাহার ভক্ত'হইলেন, অনেকে 
উদ্দাসীন পথও অবলম্বন করিলেন। ৃ 


দশম অধ্যায় | 


বাপ নিমাই, কি হয়েছে, কেন দিধানিশি কান্দ ? 
বলরাম দার । 


নিমাইয়ের এখন কিরূপ অবস্থ! বিবরিয়া বলিতেছি। বহিরঙ্গ লোক 
দেখিলে অতি কষ্টে ভাব*ফ্রণ করেন। যখন ভাব সম্বরণ করিতে ন! 
পারেন, তখন গৃহে লুকান। অন্তরঙ্গের মধ্যে থাকিলে ভাব সম্বরণ করেন 
না। নিতান্ত নিজজন দেখিলে তাহার গলা! ধরিয়া ,রোদন করেন, কি 
যূদদি কথা কহেন, তবে কেবল বলেন, “কৃষ্ণ কোথা, তুমি কি তাহাকে 
দেখিয়া? তিনি কি আর আমারে দেখা দিবেন?” নয়ন সর্ব 
কান্দিয়৷ কান্দিয়া অরুণ, আর নয়ন হইতে অবিরত বারি পড়িতেছে। 
ধারার একেবারে বিরাম নাই। আত্মীয়গণ, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
কোন উত্তর দেন না, হয় ত এক কথার আর এক'উত্তর দেন। 

শচী নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। পুত্রের একি দশী' হইল? নিমাইকে 
সম্ভীষণ করিলে অনেক সময় উত্তর পান না। কখন "উত্তর পান, কিন্ত 
কিছু বুঝিতে পারেন না। কখন নিমাই বলেন, “মা! আমার কি পীড়া 
আমি বলিতে পারি না, আমার কেবল কান্দিতে ইচ্ছা করে।” কখন 
বলেন, “মা! আমাকে ছাড়িয়! দাও, আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে বুন্দাবনে 
যাই।” কখন একেবারে পাগলের মত শচী দেবীকে পম! যশোদা” বলিয়া 
আহ্বান করিয়া বালকের মত হাসেন। 
' শ্লচীর ইচ্ছা! নিমাই অন্তান্ত যুবকের মত আমোদ আহ্লাদ করেন। 
অন্ততঃ নিমাই অন্ত লোকের মত চেতন অবস্থায় কথা বলেন। শচীর, 
'বয়ংক্রম তখন ৬৭ বতদর। স্বামী নাই, আর পুত্র নাই, কন্া নাই। 
সম্বলের মধ্যে নিমাই পুত্র, আর বালিকা বধূ বিষুপ্রিয়া। পুত্রের চরিপ্রের 
কথ সকলের নিকট বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, আর রা। বলিয়াও থাকিতে 


৯৯ নিমাইয়ের একি হলো ? 


পারেন 'না। দিবা নিশি তাহার পুত্রকে প্ররুতিস্থ করিবার নিমিত্ত যেমন 
বুঝেন চেষ্টা করিতে থাকেন। কখন সংসাদ্ধের কথা বলেন, কখন বধূর 
কথা বলেন, কখন রাগ করেন, কখন রোদন করিয়া নিমাইকে চেতন, 
করিবার "চেষ্টা করেন। যখন নিমাই ভোজন করিতে বসেন, সেই শচী 
দেবীর বড় স্থযোগের সময়।, নিমাইয়ের সন্তোষ হবে বলিয়া বধুর দ্বারা 
অন্ধ পরিবেশন করান। 'আয়' আপনি অগ্রে বসিয়া নিমাইকে আনমনা 
করেন। নিমাইয়ের মন ভাবে বিভোর। কেবল অভ্যাস বশতঃ ভোজন 
করেন মান্র। একদিন শচী তাহার অগ্রে বসিয়া সচেতন করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, কিস্ত নিমাইয়ের বিভোর ভাব যাইতেছে না । 


যত কিছু বোলে শচী পুত্রের উত্তর | 
কৃষ্ণ বহি নাহি কিছু বোলে বিশ্বস্তর ॥-_চৈতগ্তভাগবত। 

শচী বলিতেছেন,.” নিমাই, আজ কি পড়িলে ?” 

নিমাই। কৃষ্ণনাম পড়িলাম। 

.শচী। আমি তা বলিতেছি না, আঁজ কি বিচার করিলে ? 

. নিমাই । রাধা-কুঙ। 

শচী। তা! না, নিমাই, আমার মাথা খাস্‌ ভাল কোরে কথা ক! 

নিমাই, চৈতন্ত পাইয়া লঙ্জিত হইয়া বলিতেছেন, "মা আমি আর 
এক কথ! ভাবিতেছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর ।” 
' শচী একে চিন্তায় ব্যাকুল, আবার পাড়ার নির্বোধ লোকে তাহাকে 
গাগল করিয়া তুলিল। তাহারা! বলে তোমার পুত্র পাগল হয়েছে, উহাকে 
বান্ধিয়া রাখ। এই সমুদয় কথা শুনিয়া, শচী আর . নিমাইয়ের কথা 
গোপন করিতে পারিলেন না। তখন তাহার পতির্‌ পরম আত্মীয়, পরমতক্ত 
শ্রীবাস' পণ্ডিতের কাছে লোক পাঠাইয়া সমুদায় ছঃখের কণা বলিলেন। 
নিমাই পরম ভক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, 'শ্রীবাস তাহাকে দেখিতে আসিবার 
ইচ্ছ। করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক এ পর্ধ্যস্ত আইসেন নাই.। 
এখন শচীর মুখে নিমাইয়ের ভাবের কথা শুনিয়া, তখনি তীহাকে দেখিতে 
আইলেন। 

নিমাই পঙ্ডিতের বাটীতে গিয়া দেখিলেন, 'নিম্$ই করযোড়ে তুলসী 
তর প্রদক্ষিণ করিতে্ছন, আর নরনজলে সে স্থান ভিজ্সিয়| যাইতেছে। 


নিমাই ও ভীবাম। ১৪৩ 


প্রবাদ পরম্ভ্ত, শ্রীবাঁসকে (দিয়া তাহার কৃষ্ণ-তক্তি একেবারে উলিয়া 
উঠিল। তিনি শ্রাবাসকে ভক্তিপূর্ববক প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্ত 
গারিলেন না। প্রণাম করিতে গিয়াই 'মৃগ্ছিত হইয়! পড়িয়৷ গেলেন। 
পরে অনেক যত্ে নিমাই চেতন পাইলেন, ,চেতন পাইঞ্! কষ্চ কৃষ্ণ বলিয়। 
কান্দিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের এই সমস্ত রী ভাব শ্রীবাস বিম্মিত 

হইয়া! দেখিতে লাগিলেন। 

ক্রমে নিমাই সম্পূর্ণ বাহ পাইন, তখন, শ্রীবাসকে আবার প্রণাম 
করিরেন। শ্রীবাম তাহাদিগের আত্মীর, নিমাই সেই ভাবেই তাহাকে 
বলতে লাগিলেন, “পণ্ডিত! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দেখিতে 
আসিরাছ, এখন আমার কি কর্তব্য বলিয়। দাও। আমি কোন ক্রমে 
নর্ননজল নিবারণ করিতে ॥পারিতেছি না) আমার ঘন ঘন মুঙ্ছ! 
হইত্েছে। লোকে বলে যে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে। কেহ ব! 
এরূপও বলে যে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া শিবাদি ঘৃঠ প্রয়োগ করিতে 
হইবে। আমার মা অবশ্ত বড় ব্যাকুল হুইয়াছেন। আমিও যেকি 
করিব, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।, আমি আমার ম্ববশে নাই। 
চেষ্টা করিয়াও আমি আমার চিত্তকে স্ববশে আনিতে পাঁরিতেছি ন।” 

শ্ীবাস একটু হাদিলেন। হাসিয়। বলিলেন, “নিমাই, তোৌঙ্ীর এষ 
বায়ু দেখিতেছি, এ বায়ু ব্রহ্মা প্রভৃতি বাঞ্ করেন। তুমি. তোমার এ 
বায়ু একটু আমাকে দিও, এই আমার ভিক্ষা । তুমি পরম ভাগ্যবান্‌, 
ত্রিজগতে তোমার মত ভাগ্যবান নাই। তোমাতে কৃর্ষের সম্পূর্ণ কৃপা 
হইয়াছে। তোমার যেরূপ ভক্তি দেখিলাম, এরূপ ভক্তি জীবের সম্তবে, 
ইহা” জানিতাম ন1।” শী াড়াইয়া সব গুনিতেছেন, কতক বুঝিতে 
পারিতেছেন, কতক পারিতেছেন না । 

শ্রীবাসের মুখে এই কথ গুনিয়। নিমাই তখনি, তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া 
আলিঙ্গন দিলেন। বলিহূলন, “সকলে বলিচিেছে বায়ু। আঙ্বি কেবল! 
তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমিও যদি আমাকে বাযুরোগগ্রস্থ বগিতে, 
তাহা. হইলে আমি গঙ্গার প্রবেশ করিল্সা প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি 
আশ্বাস দিয়া আমার ও আমার জননীর বড় উপকার করিলে ।* নিমাইক্ষের 
আল্ম্কন পাইয়া. শ্রীবাপ্রের অঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হইল। তিনি শচীর 
দিকে চর্টহিয়া বলিলেন, “তুমি নির্বোধ লোকের কথা শুনিয়া উতলা 


১৬৯ নিমাইয়ের গুরু-সেবা। 


হই না । তোমার পুত্রের বাযুরোগ নহে, ইহা কৃষ্ণপ্রেম । তবে এরূপ 
 প্রেম'জীবে-সম্ভবে বলিয়! পূর্বে জানা ছিল না। তুমি শ্থির হইয়! থাক, 
কাহাকেও কিছু বলিও না। দেখিবে কৃষ্ণের কত রহস্ত হইবে ।” | 
তাহার পর শিমাইকে বলিলেন, “নিমাই! যে বাহা ইচ্ছা বলুক 
তাহা তোমার আমাক শুনিবার প্রয়োজন কি? এসো এখন হইতে 
তোমার দহিত আমর! সকলে মিলিয়া আমার বাড়ীতে লংকীর্ন করি।” 
নিমাই স্বীকার করিলেন ।' শচীও কতকটা শাস্ত হইলেন। তাহার ভর 
তবু একেবারে গ্বেল না, কারণ বিশ্বূপের কথা তিনি ভুলেন নাই। 
তিনি নিমাইয়ের ভাব দেখিয়া তাষিতে লাগিলেন যে, হয়ত নিমাইও 
সন্্যাসী হইয়া! যাইবে। 
এই গেল নিমাইয়ের অভ্যন্তরের ভাব?! বাহিরে নিমাইয়ের ভাব আর 
এক রূপ। প্রতাধে যখন গঙ্গা্নান করিতে যান, তখনই বাহিরের 
লোকের সহিত দেখা হয়। অন্য সময় প্রায় নির্জনে থাকেন। সে 
অবস্থায় নিজ জন ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গ তাহার ভাল লাগে ন]1। 
গরঙ্গাঙ্গানের সময় যখন বাহির হুইতেন, তখন গদাধর প্রভৃতি 'ছুই একটি 
ব্যস্ত তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহার জঙ্গে থাকিতেন। 
বহিরঙ্গ লোক দেখিলে এক' পাশ হইতেন। কিন্তু কোন ভক্ত দেখিলে 
লুকাইতেন না। তবে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া নগ্ননজল মুছিতেন, 
এবং নিকটে গিয়া কাহাকেও নমস্কার, কাহাকেও বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। 
“কর কি? কর কি?” বলিয়া অবশ্ত তাহারা নিঝরণ করিতেন । 
যে নবধীগে বিদ্ধ! লইয়া রাজ্য, তাহার রাজ! নিমাই পশ্ডিত এ্রদ্ধপ্‌ দীন- 
ভাবে ক্ষুদ্র লোককে প্রণাম করিলে, কাষেই কুষ্ঠিত হইবার কথা । কিন্ত 
নিমাইয়ের মুখ 'দেখিয়া৷ তাহাদের সেই কুষ্ঠিতভাব তখনই অপগত হইত, 
হৃদয়ে কারুণ্যরস উছলিয়া উঠিত, কেহ বা রোদন করিয়া! ফেলিতেন। 
কারণ নিমাইয়ের মুখ দেখিয়! সকলে বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি বিনয়ের 
আকর। প্ররক্কতই আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়া! অন্যের চরণ 
ধরিতেছেন। এইন্ধপে কখন নিমাই কাহারও হস্ত হইতে ফুলের 'সাজি 
লইয়া আপনি হিয়া চলিতেন। কাহারও বস্ত্র আপনার হস্তে লইতেন। 
কাহারও নান হইলে তাহার বন্ত্র নিংড়াইয়। দিতেঈ। সকলে “ছুহখ প্রকাশ 
' কৃরিযী নিষেধ করিতেন। তখন নিমাই উত্তর করিতেন, " আর্মি শুনিয়াছি 


অটদ্বতের সভায় ই কথা ১০২ 


ওক্তের সেবা! করিলে কৃষের .কৃপা হয়, কেন আপনারা আপনাদের * সেব! 
রূপ মহাভাগ্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন ?” ন্দীনতাব দেখিলেই 
লোকের মন কোমল হয়। আবার এই দীনভাঁব যখন তেজস্বী লোকে 
উদয় হয়, তখন তিনি হৃদর দ্রব ও চিত্ত মোহিত করেন।” সুতরাং নিমাইয়ের 
দৈম্ত দেখিয়৷ যে সকলের হৃদয় দ্রব হইবে, তাহার, বিচিত্র কি? 


কখন ভক্তগণ বলিতেন, “কৃষ্ণ, তোমাকে কৃপা করুন।” উওরে 
নিমাই বলিতেন, “ আপনাদের যখন আমার -প্রাতি এত কৃপা তখন আমার 
বোধ হয় আমার ভাগ্যে ভালই আছে ।” নিমাইয়ের ম্যায় পদস্থ লোকের 
এরূপ দৈন্য দেখিয়া, কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে 
ল(গিলেন। 

ক্রমে নিমাই পঞ্ডিতের কথ! লইরা নান। স্থানে তর্ক বিতর্ক হইতে 
লাগিল। ঘে সকল পণ্ডিত নিমাইয়ের প্রতিভা স্তস্তিত ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। কিন্ত যিনিই বিদ্ধপ করুন, 
নিম [ইকে। দর্শন কঙগিলে,তাহার অরল, সচ্ছন্দ, আনন্দপুর্ণ, কাক্ুণ্য- উদ্দীপক 
চন্দ্রবদন দেখিলে, --আর তাহার সে ভাব থাকিত না। 


ধাহারা বৈষ্ণব ভক্ত, তাহারা বড় আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এ কথা 
অদ্বৈতৈর সভায় উপস্থিত হইল। পূর্বে বলিয়ছি, ভ্রীঅদ্বৈত তখন বৈষণব- 
গণের প্রধান, আর তাহার সভায় বৈষ্বগণ যাইয়া গ্রন্থ পাঠ, এবং কৃষ্- 
কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতেন। সেখানে একদিন ভরাপুন্র1া সভার মধ্যে 
একজন নিমাইয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, যে নিমাই 
পণ্ডিত পাঙ্ডিত্যে জগৎ জয় করিয়া পৃথিবীকে সরার স্তার জ্ঞান করিতেন, 
তক্ত কি বৈষ্ণৰ দেখিলে তাহাকে বিদ্ধপ করিতেন, আজি সেই নিমাইকে 
দেখিলে বোধ হয় যেন দীন হীন কাঙ্গাল। ভক্তি দেখিলে, শুক কি 
প্রহলাদ বলিয়া জ্ঞান হয়। সকলে তাহার নিগুঢ় ভাব দেখিতে পায় 'না। 
কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার সে ভাব দেখিয়াছে, তাহার আর তখন তাহাকে 
মনুষ্য বলিয়া বোধ থাকে না। 


শ্রীঅ্বিত তখন গদ গদ হইয়া বলিলেন, “গত নিশি শেষে আমি 

ষে স্বপ্ন দেখিয়াছি, শহা তোমাদের কথা শুনিয়া, তোমাদিগকে বলিতে 

হইল। স্জ্শাম গীতার এক স্থানের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কল্য রাজি. 
৯৭৬ 


১৩৩ অৈতের স্বপ্ন | 


উপবাস: করিয়া পড়য়াছিলাম। শেষ রাত্রে .দেখি, যেন কেহ আসিগী 
আমাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, “আচাধ্য উঠ! তুমি যে 
শ্লোক বুঝিতে পার নাই, তাহার' অর্থ এই। আর তুমি কেন দুঃখ করিতেছ ? 
তোমার .দংকল্প সি্ধ ভইয়াছে, আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তন আরন্ত হইবে, ও জীবগণ উদ্ধার পাইবে ।” 

“আমি এই কথ শুনিয়া, নয়ন, মেলিলাম, দেখি যে বিশ্বস্তর কথা 
কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অদর্শন হইলেন। সেই অবধি আমার 
অঙ্গ আনন্দে পুলকিত হ্ইয়। রহিয়াছে । বাল্যকালে এই বিশ্বস্তর যখন 
উহার ভাই বিশ্বরূপকে ডাকিতে আমার এখানে আমিত, তখন সেই 
দিগন্বর শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমি ভাবিতাম, এ বস্তুটি 
কি? আমি শ্রীকষ্ণের দাস, আমার চিন্ত এ বালুক এরূপে কেন অধিকার 
করে? নীলাম্বর ক্ররর্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথের পুত্র, বিশ্বরূপের ভাই, 
নিজে দিগ্বিজ্ী পণ্ডিত, এ হেন বস্তর যখন ভক্তির উদয় হইয়াছে, তখন 
অ.মাদের পরম মঙ্গলের কথা । আর যদ্দি কোন বিশেষ “বস্তই” হয়েন, 
তবে এ দ্রাসের বাড়াতে একবার আমিতেই হইবে, আমার সহিত এরূপ 
কথা আছে ঞ” 

অদ্বৈত শ্রীক্কষ্ণের একান্ত 'ভক্ত, ভাবিলেন যদ্দি-তিনি সত্য অবতীর্ণ 
হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে তাহার নিকট আমিবেনই আনিবেন। 

্রীমদ্বৈত আচার্যের বয়ঃক্রম তৃখন পঞ্চাশের উ্ধ। ত্রিভুবনে তাহার 
যায় শ্রীভগবানের ভক্ত আর নাই। কিন্ত তবু তিনি একটি দুঃখে বড় 
কাতর। সে ছুঃখ প্রকৃত ভক্ত মাত্রেরই হইঙ্গ থাকে। জীবগণের প্রতি 

তব হইয়! শ্রীভগবান ভক্তকে এই ছুঃখটি দিয়াছেন। জীবগণ থে 
শ্রীভগবানের অভয় চরণ ভুলিয়া ছুঃখ পায়, শ্রীসদৈতের মনে এই বড় 
ছুঃখ। তাহার পার্ষদগণের নিকট সর্বদা এই ছুঃখ-কথা বলিতেন। 
তিনি বলিতেন যে, জীবগণ যেরূপ মলিন হুইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং তিনি 
ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। কুখন' 
ইহাও বণিতেন, “তোমরা চুপ করিয়া থাক, তিনি সত্বর আসিবেন, 
আসির! সর্ধ নয়ন গোচর হইবেন” কখন “ এসো, “এসো” বলিয়া 
এন্প হু্ক(র করিতেন যে, পার্ষদগণ কাপিয়া উঠিতেম। আবার গোপনে, 
লান্র বিধানাহুসারে, দিবানিশি গঙ্গাজল তুলদী দিয়া মেই কামনী' করিয়া 


অন্বৈত ও নিমাই | ১৪৪ 


ভজন! করিতেন। বলিলেন বে, “গ্রন্থ, শ্রীভগবান, ভুমি এমো। তুমি 
আশিয়া তোমার জীবগণকে উদ্ধার কর।” এইরূপে দিবানিশি" শ্রীভগবানকে 
আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান স্বপ্রযোগে তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হয়েন 
ঘে তিনি আপিবেন। সুতরাং এই যে নানা জনে নিমাইকে লইয়া, নানাকপ 
অন্গভব করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে কেহ ,কেহ মনে ইহাও ভাবিতে 
লাগিলেন যে, এ বস্তটি কি স্বয়ং তিনি? 'সেই সর্বপ্রাণীর প্রাণ, মনের 
ম[নষ, আরাধন।র ধন, ভক্তের ভগবান € 


একদিন শ্রীনিমাই গদাধরের সহিত নবদ্ীপে শ্রীমদ্বৈত আচার্যের 
বাসাবাড়ী যাইয়। উপস্থিত দেখেন্‌ যে, আচার্য্য তুলসীর সেবা করিতেছেন । 
অদ্বৈত ভক্ত-শিরোমণি, তচহ]কে দেখিয়া নিমাইয়ের হৃদরে তরঙ্গ উথলিয়। 
উঠিল, তিনি তখনই সেখানে হুঙ্কার করিয়! মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 


অদ্বৈত মুখ ফিরাইরা সমুদয় দেখিতেছিলেন, নিমাইয়ের নিকট আসিয়! 
তাহার বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের ভাব ও রূপ দেখিয়! 
তাহার চিত্ত গ্রগা্ূপে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নিমেষ শৃন্ত হইয়া যত 
দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, “ তুমি 
কেগা? সহম্র বতসত্র তপস্তা করিয়! যাহাকে বিচলিত করা যায় না, 
সেই তুমি আজ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ?. তা বিচিত্র 
কি? তোমার কাজই এইরূপ। আহা! কি সুন্দর মুখ। এরূপ মুখ 
তোমা ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। এই কি তোমার রূপ? তুমি: 
না কাল? এখন তুমি যে আমিবে, তাহাত শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। 
তা তুমি শাস্ত্রের অতীত। তুমি না হইলে আমার প্রাণ সহিত এরূপ 
টানিতেছে কেন?. আহা আজ আমার কি শুত দিন!” শ্রীঅদ্বৈতের 
মনে নানাবিধ অনন্থভবনীয় ভাবতরঙ্গ খেলিতেছে। সেই তরঙ্গে তাহার 
হৃদয়কে উদ্বেল করিতেছে, কিন্তু ক্রমেই যেন বিশ্বাসের দিকে টানিয়া 
লইয়! যাইতেছে । শেষে অবিশ্বাস একেবারে গেল। তাহার মনে তিমি 
নিশ্চিত বুঝিলেন যে, ধাহাকে তিনি গঙ্গা্জল তুলসী দিয়া আকর্ষণ করিতে- 
ছিলেন, সেই বন্ত এই, তাহার সম্মুখে মৃচ্ছিত হইয়৷ আছেন! 


তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া! গৃহে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন 
আনিলেন।” আনিয়! নিমাইয়ের সুন্দর পা ডুখানি প্রথমতঃ গঙ্গাজল দিয়: 


১০৫ নিমাইয়ের চরণ পুজা! | 


ধুইলেন। পরে তুলদী পত্রে চন্দন লিপ্ত করিয়া নিমাইয়ের পাদপদ্মে এই 
শ্লোক পড়িয়া-অর্পণ করিতে লাগিলেন । যথা__ 
নমো! ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্মণহিতায় চ। 
র জগদ্ধিতায় কৃষ্ণ'য় গোবিন্বায় নমো নমো! ॥ 

এই শ্লোক পড়িয়া চ্নণে, তুলসী দেন, আর প্রথম করেন। গদাধর 
এই সমুদয় ব্যাপার দীড়াইগা।' দেখিতেছিলেন। গদাধর নিমাইয়ের সহিত 
সর্বদা ভ্রমণ করেন, নিমাইকে প্রাণের অপেক্ষা প্রীতি ও প্রগাঢ় ভক্তি 
করেন। শ্রীঅদ্বিতকে মহাপুরুষ বলিয়া! জানিতেন, সেই অদ্বৈত নিমইিয়ের 
চরণ পূজা করিতেছেন দেখিয়া, তিনি বিস্বাত হইলেন। নিমাইয়ের প্রতি 
গদাধরের যে প্রেম তাহার সীম! ছিল নাঁ, স্ৃতরাং শ্ীঅদ্বৈতকে নিমাইয়ের 
চরণ পূজা করিতে দেখিয়া, তাহার সখ। নির্যাইয়ের পাছে অকল্যাণ হয, 
ইহা! ভাবিষা, ভর্নে ব্যাকুল হইয়া তাহাকে বলিতেছেন, « গোসাঞ্ি, করেন 
কি? নিমাই পণ্ডিত বালক, উনি আপনার কাছে কি অপরাধ করিয়ছেন 
যে, আপনি চরণ পুজ। করিয়া উ'ভার অকল্যাণ করিতেছেন?” তখন 
শ্রীঅ্বৈত প্রভূ গদাধরের দিকে চাহিলেন, এবং ঈষৎ হাস্ করিয়! বলিলেন? । 
"নিমাই পণ্ডিত কিনুপ বালক,. গদাধর, তুমি কিছু দিন পরে জানিতে 
পারিবে ।” এই কথা শুনিয়াই গদাধরের যনে এই' কথ। প্রথম উদয় হইল 
যে, নিমাই পণ্ডিত কি সত্যই শ্রীভগবান ? এ কথা মনে হওয়াতে গদাধরের 
মনে যুগপৎ আনন্দ এবং ভয় উদ্দিত হইল। আনন্দ কেন হইল তাহার 
হেতু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভয় কেন হইল বলিতেছি। এত 
দিন নিমাই পণ্ডিত তাহার ছিলেন। যদি তিনি ভগবান হন, তরে কি 
আর তাহার থাকিবে? ইহা ভাবিয়া গদাধর ত্রস্ত হই নিমাই হইতে 
ছুই এক পা! সরিয়া াড়াইলেন। 

.এমন বময় নিমাই চেতন পাইলেন, আর তখন শ্রীঅটদ্বতকে আপনার 
চরণের নিকটে দেখিয়! ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং তাহার চরণে 
পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “গোসাঞ্ি ! আমি. ভবসাগরে হাবুডুবু 
খাইতেছি। তুমি দয়াময়, আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র 
দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মন্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া আমাকে 
পবিভ্র কর। তোমাকে দর্শন করিব মনে বড় সাধ ছিল, আজি আমার 
.. ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তোমার চরণ দর্শন পাইলাম ।” 


অদ্বৈতের শান্তিপুর গমন । ১০৮ 


তখন অদ্বৈত একটু 'সন্দিপ্ধচিত্ত হইলেন । ভাবিলেন, উনি বাদ 
সত্যই শ্রীভগবান হইবেন, তবে আমার নিকট কেন গুপ্ু হইতেছেন, 
আমার নিকট এত দৈন্তই বা কেন করিতেছেন ? অদ্বৈত কিন্ত নিজ মনোভাব 
ব্যক্ত না করিয়া নিমাই যেরপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার স্হজ উত্তর 
দিলেন। বলিতেছেন, “নিমাই! তুমি আমার বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, 
স্হ্ছদ বিশ্বর্ূপের তাই। সুতরাং তুমি আমার অতি প্রিয় । বৈষ্ঞবগণের 
মুখে শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম যে, তোমাতে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা হইয়াছে। 
এখন সকলে মিলিয়া সচ্ছন্দে কীর্তন করিব। ৃ্‌ 

নিমাইয়ের দৈন্ণ দেখিয়া, তাহার উপর শ্রীঅদ্বৈতের যে সন্দেহ হয়, 
তাহা ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকে? “এ বস্ত কি সত্য ভগবান?” এই 
চিন্তায় তিনি অহরহ নিমগ্ন শবাকিলেন। কিছু দিন পরে ভাবিলেন যে, যদি 
তিনি শ্রীতগবান হয়েন, তবে অবশ্য তাহার সন্ধান লইলেন। ইহাই 
ভাবিয়া নিমাইকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নদীয়। ছাড়িয়া শাস্তিপুরে নিজ 
বাড়ীতে চলিয়। গলেন। 

“যাঁদি নিমাই শ্রীতগবান হয়েন,*তবে তাহার সন্ধান লইবেন,” ইহাই 
ভাবিয়া অদ্বৈত নিমাইকে ফেলিয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্ধৈতের মহিম। 
একবার অনুভব অরুন। মা 


একাদশ অধ্যায়। 


«ক্্রীবামের আঙ্গিনাঘ গোরা রায়, নাচে হরি যোলে। 
+ নাঁচে হরি বোলে, ভটি বাহ. তুলে |” 


শ্রীবাস যত্ধ করিয়! নিমাইকে আপনার বাড়ীতে কীর্ভন করিতে লইয়া 
গেলেন। তাহার! চারি.ভাই, সকলেই কীর্তন করেন। অপূর্বব কীর্তনীয়া 
মুকুন্দ দতও মিলিলেন। মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি অন্তান্ত ভক্ত- 
গণও উপস্থিত হইলেন। যখন সকলে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন 
তিনি কি বলিতে যাইয়া-_মুচ্ছিত হইম্না! পড়িলেন। সংকীর্ডন আর হইল 
না, সংকীর্ভনের প্রয়োজনও হইল না। এ কি নিমাইয়ের সঙ্গগুণ? 
সহচরগণ সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। ধখন নিমাই কান্দিতে 
লাগিলেন, সে. করুণন্বরে পাষাণ দ্রব হয়। তাহার পর, নিমাই হাসিতে 
লাগিলেন, এ হান্তের বিরাম নাই! সে হান্তের ধর্মই এই অন্যকে হান্ত- 
রসে মুগ্ধ করে। কখন নিমাই এমন কাপিতে লাগিলেন যে, সকলে ধরিয়া 
তাহার কম্পন নিবারণ করিতে পারেন না। কখন কাহারও গলা ধরিয়া 
কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, « ভাই, কৃষ্ণ আনিয়! দিয়া আমার প্রাণ বাচাও।” 
কখন বলিতেছেন, “ ভাই, কৃষণ ভজ, এমন দয়াল ঠাকুর আর 'নাই।” 

এ জমুদায়ই নিমাই আবিষ্ট অবস্থায় করিতেছেন, কিন্তু যখন যাহা! 
করিতেছেন, তাহাই স্ন্দর। ঘরের মধ্যে স্ত্রীন্বোক, বাহিরে ভক্তগণ, 
সকলে আনন্দে উন্মত্ত অবস্থায় সমুদায় দর্শন করিতেছেন। হঠাৎ নিমাই 
চেতন পাইয়া! বলিতে লাগিলেন, * ভাই সকল, আমার কৃষ্ণকে পাইক্াছিল:ম, 
পাইয়া হারাইয়াছি।” তাহার পর বলিতে লাগিলেন, « গয়! হইতে আমি 
যখন আসি, কানাই নাটশালা গ্রামে ( গৌড়ের' নিকট) প্রাতঃকালে, 
একটি ভূবনমোহন পরম সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু, নৃত্য করিত করিতে-আমার 


নিমাই ও মর্তী পার্যদগণ । ১০৮ 


“ নিকট আদিয়াছিলেন, তাহার শ্রীপদে নুপুর বাজিতেছিল। তিনি" অতি 
চঞ্চলের গ্ঘায় হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া 'আমারে আলিঙ্গন 
করিলেন, করিয়া অমনি অদর্শন হইলেন। তিনি কোথায় গেলেন ?” 
বলিয়া নিমাই আবার অচেতন হইয়াপড়িলেন। এই কাহিনী বলিবেন 
মনে করিয়া, নিমাই প্রথমে শুক্লান্বরের বাড়ীতে মুরারি প্রভৃতিকৌ পূর্ব্বে 
যাইতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “ভাই সকল, কল্য প্রাতে 
আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে বলিব” সেদিন বলিতে চেষ্টাও 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

এইরূপে, দেখিতে দেখিতে সুখের নিশি পোহাইয়া গেল। অপূর্ব 
দর্শনে লোকে মুগ্ধ হয়, কিন্ত নিমাইয়ের সঙ্গীগণ যে শুদ্ধ দেখিয়া শুনিয়া 
মুগ্ধ হইতেছেন, তাহা নয়। ॥যেন নিমাইয়ের ভাবে, ভঙ্গিতে, স্পর্শে, কথা, 
রোদনে, কি একটা শক্তি আছে, উহাতে উপস্থিতগণ শ্িবশ হইতে লাগিলেন। 
আর উহাতে যেন নিমাইয়ের রোদনে রোদন ও হান্তে' হাশ্ত করিতেছেন, 
আর তাহার আনন্দে আনন্দ ত্বোগ করিতেছেন। 

এ ব্যাপারটা কি, সকলে ভাবিতে লাগিলেন। একি তাহাদের জাগরণ 
অবস্থা, না নিদ্রার অবস্থা? এ পৃথিবী? না বৈকু্ঠ? তাহারা দেবতা না 
মনুষ্য ? নিমাই কি শুকদেব, গুহলাদ, ন| ত্বয়ং শ্রীকৃষ্চ? সে রজনীতে 
যাহার! ধাহারা নিমাইয়ের দে ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের 
ধদয়ে নিমাই যুড়িয়। বসিলেন। অন্য কথা, অন্ত ধ্যান, অন্ত চিন্তা করিবার 
শক্তি, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও রহিল না। অন্তরে' কেবল নিষাই' 
জাগিতে লাগিলেন। 

নিমাই প্রভাতে বাড়ী গেরেন। তথন তাহার নবান্থুরাগের সময়। 
নবানুরাগ বড় সুখের সময়। তখন যাহাত্র যেরূপ অনুরাগের গভীরতা, 
তাহার সেইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিমাইয়ের তখন আর বাহ্‌ জ্ঞান 
প্রায় হইত না। সর্বদ) ক্ৃুষ্ঃপ্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন। মুরারি গুপ্ত 
এই সময় তাহার নিয়ত পার্ধদ। তাহার কড়চা গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুর 
যে চৈতন্তচরিত মহাকাব্য লিখেন, সেই কাব্য হইতে, সেই সময়ে নিমাইয়ের 
কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কিছু বর্ন করিতেছি । যথ! চেতন্তচপিত কাব্যের 
পঞ্চম সর্গে শ্লোকের অস্থাধাদ ₹__ | 

“ প্রাঙঃকালে মহংপ্রছথ (নিমাই) উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাঠিলেন, 


এ 


১০৯ নিমাইয়ের নবানুরাগ । 


এবং ধিনয়ের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, এইরূপে সমস্ত দ্রিন যাইয়! 
রাত্রি উপস্থিত হইল। তখন ত্বিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
একি দিন হইল, ইহাই বলিয়! তর্ক'বিতর্ক করিতে লাগিলেন । ১০1৮ 

“ আবার সন্ধ্যাকাঁলে বিমুক্ত কৃ হইয়! রোদন করিতে লাগিলেন, করিতে 
করিতে বলিলেন, এ কি প্রভাত হইল, কারণ আলো! দেখিতেছি। এই 
রূপে গৌরহরির কালের জ্ঞান রহিত হইল ১১” 

" মহাপ্রভু যখন' একটি বার নাম (শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীহরি) কর্ণে শ্রবণ করেন, 
তখন ভূমিতে পড়িয়া! বলপূর্ববক লুণ্ঠন করেন, তাহার কম্প হয় ও অতিবেগে 
দীর্ঘ নিশ্বাস ও বহুতর নেত্রজল পড়িতে থাকে । ১২।% 

নিমইয়ের নয়নে ধারার আর বিরাম নাই। তবে বহিরঙ্গ লোক 
দেখিলে কষ্টে স্থষ্টে নিবারণ করেন মাত্র । ষনুষ্যের নয়ন হইতে এত জল 
পড়িতে পারে দেখিয়া , সকলেই বিস্মিত হইলেন। বাড়ীর মধ্যে পিড়ার 
বসিয়া নিমাই বাম হাসতে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি রোদন করিতেছেন। কাহার 
সহিত বাক্যালাপ নাই। যদি কখন একটু, চেতন লাভ করেন, তথনি 
সম্মুখে ধাহাকে দেখেন, তাহাকেই “অতি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 
« কৃষ্ণ কোথা গেলেন ?৮ নিমাই প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেন, প্রেমানন্দে 
ধারা পড়িতে লাগিল। নিমাই মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, নম্বন ধারা 
পড়িতেছে। নিমাই আহার করিতে বসিয়াছেন, প্রেমে আহার করিতে 
পারিতেছেন না, আর শচী সাধ্য সাধনা করিয়া আহার করাইতেছেন। 
দিবাভাগে শয়ন করিতে গেলেন, নয়ন ধারায় শয্য! ভিজিয়া গেল । 

এক দিন গদাধর নিমাইয়ের নিমিত্ত হস্তে তান্দুল করিয়া তাহার কাছে 
আসিলে, নিমাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, * গদাধর! কৃষ্ণ কোথায় 
গেলেন ?” তখন গদাধর উত্তর করিলেন, * শ্রীকৃষ্ণ 'আর কোথায়? 
তোমার হৃদয় মাঝে আছেন। এই কথা গুনিবা মাত্র নিমাই ভাবিলেন, তবে 
আর কি, কৃষ্ণচকে 'এত দিন পরে নিকটে পাইয়াছেন, এখনি ধরবেন, ইহাই 
ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, « বটে? হৃদয় মাঝে?” যেমন এই .কণ। 
বলিলেন, অমনি ছুই হস্তের নথ দিয়া হৃদয় চিরিতে গেলেন। আস্তে ব্যস্তে 
গদাধর ছুখানি হাত ধরিলেন, শচীও হাত ধরিলেন, ও নকলে ধরিয়া নিমাইকে 


' সাত্বনা করিলেন । শচী বলিতেছেন, “ গদাধর ! তুমি বড় সুবোধ ছেলে, 


তুমি না থাকিলে, আজি আমার নিমাই প্রাণে মরিত।” শচীন এ কথা 
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রান কারণ এই যে, তখন নিজ নখাঘাতে নিমাইনের দয় দিয়া শোণিত 
পড়িতেছিল। 

সন্ধ্যা হইলে তক্তগণ একে একে আসিয়া নিমাইয়ের বাড়ীতে মিলিত 
হইতে লাগিলেন; আর শ্রীবাসের বাড়ী যাওয়৷ হই'ল না, নিমাইফ্ের 
গৃহেই প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিতে আরম্ত করিল। যদিও সকলে সংকীর্তন 
করিতে বসেন, কিন্ত প্রক্কত প্রস্তাবে তখনও ,সংকীর্তন আরস্ত হয়নাই । 
ভক্তগণ কেবল নিমাইকে লইয়া আননে নিশি জ্বাগরণ করেন। 

পূর্ধ্বে বলিয়াছি, নিমাইয়ের এই নব অনুরাগের কাল। সাধন ভজন 
করিলে জীবের যেরূপ অবস্থা হয়, নিমাইয়ের পর পর সেই সমুদায় অবস্থা 
হইতেছে। তবে এই সমুদায় লক্ষণ অন্যে কিয়ৎ পরিমাঁণে, আর নিমাইতে 
সম্পূর্ণ পরিমাণে দেখা দিতেছে । নক অন্থুরাগের অবস্থা কি তাহা চণ্ডীদাঁস 
এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।' ৫ নবানুরাগিনী বালা মনের যে ব্যথা! কি,” 
তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। তাহার ব্যাধি “অকথন,+ অর্থ) 
তাহার কি ব্যাধি, তাহা আপনি বলিতে পারেন না ।" 'তবে তিনি তাহার 
বন্ধুর নাম শুনিবা মাত্র আনন্দে পুলকিত কি মুচ্ছিত হইয়! পড়েন। আর 
কি হয়,*না তাহার নয়ন দিয়া অন্বেতেক আনন্দধারা পড়িতে থাকে। 
নিমাইয়ের সেই অবস্থা গয়াধামে প্রথম হইল। কানাই নাটশালাতে 
এই নব অগ্ুরাগ প্রথমে প্রক্ষ,টিত হইয়াছিল। তখন শয়নে স্বপনে, জলে 
আকাশে, সমস্ত সংসারে, কৃষ্ণমন্ন দেখিতে লাগিলেন। এই যে চতুর্দিক 
তিনি কৃষ্ময় দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে " কখন তিনি কষের সঙ্গে আহ্লাদে; 
কথা বলিতেছেন, কখন তাহার রূপ দেখিয়া নয়নধারা ফেলিতেছেন, কখন' 
বা কৃষ্ণকে না দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন। বাহিরের 
লোকের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন, তিনি আর তাহার 
কৃষ্ণ, এই ছুই জন ব্যতীত ত্রিজগতে কেহ আছে, কি কাহারও থাকিবার 
প্রয়োজন আছে, এ বোধ তাহার নাই। তাহার ভাব দেখিয়া, বাহিরের 
লোক তাহাকে বুঝিতে, পারিত না; এমন কি, কেহ কেহ তাহাকে 
পাগলও ভাবিত। তিনিও বাহিরের লৌকের কথা শুনিতে পাইতেন না। 
শুনিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতেন না। যখন নিমাইয়ের চেতনা হইত, 
তখন, হয় তাহার এই সমুদায় কথা কিছুই মনে থাকিত,না, কি স্বপ্রের 

ত কিছু মনে থার্চিত।' যর্দি কিছু মনে থাকিত, তবে চেতনঅবস্থায় 
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১১১ ,নিমাইয়ের অঙ্গে ভাবের লক্ষণ | 


সঙ্গীগণকে 'বলিতেন, “ভাই,” কি জননীকে সম্বোধন করিরা খলিতেন, 
“মা,” “আমি যদি কিছু প্রলাপ বলিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা কর; 
আমি আমার স্ববশে নাই।”. সকলে তখন বলিতেন, “ কৈ, তুমি কিছু 
প্রলাপ বল নাই ।” 

1”ই অবস্থায় শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, প্রতভতি ভক্তগণ নিমাইকে লইয়া 
সংকীর্ভন করিতে বসেন । ' কিন্ত নিমাই তখন ভাবে জর জর, সম্পূণ ভাবের 
বশীভূত। ভাব তখন তাহার বশীভূত হয় নাই, সুতরাং তিনি তখন স্ববশে 
নাই। সংকীর্তন করিতে বসিলেই দেহে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

সে ভাব গুলি কি, তাহা এখন শ্রীচৈতন্তভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখির। 
বিবরিয়া বলিতেছি। শ্রীমন্তাগবতে শ্রীকষ্কপ্রেমের লক্ষণ হান্ত, রোদন 
প্রভৃতি কেবল “অষ্ট সাত্বিক” ভাবের কথা আছে কিন্তু নিমাইয়ের অঙ্গে বহুতর 
ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন নিমাই মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতেছেন 
ও ক্রন্দন করিতেছ্বেন, এইরূপ 'এক প্রহরেও ক্রন্দন থামিতেছে না। কখন 
ক্রন্দন থামিয়া ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের উদয় হইতেছে, অর্থাৎ হান্ 
করিতেছেন। যত ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তত হান্ত করিতেছেন |, 

কখন অঙ্গ দরিয়া এত ঘর্্ম নির্খত হইতেছে যে, “ মুর্তিমতী গঙ্গা যেন 
আইল শরীরে ।” আবার কখন কখন অঙ্গ অগ্রির স্তায় হইতেছে, জল দিলেই 
গ্ুষিয়া লইতেছে, চন্দন দিবা মাত্র শুকাইয়া যাইতেছে | 

কখন এমন কম্প হইতেছে, অর দস্তে দস্তে এরূপ জোরে আঘাত হইতেছে, 
বোধ হইতেছে, যেন দত্ত সমুদায় ভাঙ্গিয়া গেল। কখন সম্পূর্ণ মুষ্ছা', 
উত্তান নয়ন, জীবনের চিহ্ন নাই, শ্বাস প্রশ্বাস নাই, মুখ বহিয়া ফেণ 
গড়িতেছে। 

মুচ্ছিত অবস্থায় শ্বাস রুদ্ধ হয়, আবার কথন সেই অবস্থায় এরূপ বেগে শ্বাস 
বহিতে থাকে, যেন ঝড় বহিতেছে, উহার সম্মুথে থাকে কাহার সাধ্য । 

' কখন অঙ্গ এরূপ ভারি হয় যে, কেহ উঠাইতে পারে না। আবার 
কখন সেই অঙ্গ এরূপ লঘু হয় যে, অনায়াসে তক্তগণ, জনে জনে, তীহাকে 
স্বন্ধে করিয়া আঙ্গিনায় নৃত্য করেন। শুধু তাহা নয়, আপনি শৃন্ত ভরে 
ক্ষপিক নৃত্য করিয়া যান। কখন বা নিমাইয়ের পদ মস্তকে সংলগ্ন হয়, 
হইম্সা সমস্ত দেহটি চক্রের আকার ধারণ করে*এইরূপে আঙ্গিনায় চক্রের 
যায় ঘুরিতে খাকেন। কথন ঘোরতর হিদ্ধা হয়, আত এই নিমিক স্থি্ 


ভাব লক্ষণ | ১১২ 


হইয়া বসিতে পারেন না। কখন অঙ্গের গৌর বর্ণ যাইয়া প৫শ্বত কি অন্য 
বর্ণ হয়। কখন চক্ষের বর্ণ পরিবর্তন হয়, কখন বা ছুই চক্ষের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বর্ণ হয় । | ' 
কথন অঙ্গে ব্রণের ম্তায় পুলক হয়, আর কথন্‌ কখন উহা হইতে 
শোণিত পড়ে । কখন অঙ্গ এরূপ অবশ হয় যে, কেহ উহা নোয়াইতে, সাধ্য 
হয়না? কখন বা এমন কোমল হয়, বোধ হয়, যেন অঙ্গে অস্থি মাত্র 
নাই। 
ইহা ব্যতীত ভাবে কখন উদ্দগড, কখন ব! মধুর নৃত্য করেন । 
ক্ষণে হয় বাল্য ভাব পরম চঞ্চল। 
মুখ বাগ্য করে যেন ছাওয়াল সকল ॥ 
চরণ নাচয়ে ক্ষণে খল খল হাসে। 
জাচ্চ গতি চলে ক্ষণে বালক আবেশে ॥ 
নিমাই ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। মুকুন্দ স্কণ্ঠে শ্ঠাম- 
গুণ-গান আরম্ভ করিলেন, আর অমনি নিমাইয়ের অঙ্গে নানাবিধ অদ্ভুত 
লক্ষণ প্রকৃশ পাইতেও্সাগিল। কীর্তন বন্ধ থাকিল, ভক্তগণ কখন ব৷ নিমাইকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কখন তাহার কথা বা রোদন শুনিতেছেন, কখন 
তাহার অদ্ভূত ভাব দর্শন করিতেছেন, এইরূপ করিতে করিতে নিশি 
পোহাইয়া গেল। নিশি যে কিরূপে এত শীগ্র গেল, কেহ তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না, 'ঘে হেতু নিষাইয়ের সঙ্গ, গুণে সকলে আনন্দে বিভোর 
থাকিতেন। + ূ 
ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্য ভাব ধারণ করিল। প্রথমে দেহ ভাবের 
অধীন্দ ছিল, এখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হইতে লাগিল। 
এক দিবস শ্তাম-গুধ-গান আরম্ভ হইলে, নিমাই আনন্দে নাঁচিতে লাগিলেন, 
কিন্তু সে নৃত্য মধুর নয়, উদ্দগ্ড। সে নৃত্য ভরে পৃথিবী যেন কাঁপিতে লাগিল, 
নিমাই একটু নৃত্য করিয়াই অচেতন হইয়া, আছাড় খাইয়া, ভূমিতলে পড়ি- 
লেন। আর'শচী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে নিমাইকে ধরিতে 
গেলেন । “ বাছার আমার হাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তোমর! কীর্তনে ক্ষান্ত দাও», 
ইহাই বলিয়া শচী ভক্তগণকে নিবেদন করিলেন। নিমাই আবার উঠিয়া 
বসিলেন, আর তাহার /অস্থি ভাঙ্গে নাই দেখিয়া জননী শাস্ত হইলেন। 
তখন শচী ভক্তগণকে অতি কাতবে কহিতেছেন, « তোমরা নিমাইকে 


২৬৭ 


১১৩ শিমাই কেন নৃত্যক'রী? 


ঘিরিয়া থাকিও, যখন ঢলিয়! পড়ে, সকলে হাত ধরিও, মাটিতে যেন তাহার 
কে।মল অঙ্গ পড়ে না” যথা-- ্‌ 
_. থেক্ষো রে বাপ নরহরি, চাদ গৌরের কাছে । 
রাধ' ভাবে গড়া তঙ্থ ধুলায় পড়ে পাছে ॥ 
ক্রমে নিমাইয়ের ভাব দেহের আরও অধীন হইস, এবং তাহার নৃত্য 
অতি মধুর হইতে লাগিল। , . 
নিমাই নৃত্য ফরিতেন কেন? সেই দিপ্বিজরী পণ্ডিত, ঘিনি পৃথিবীকে 
সর! জ্ঞান করিতেন, যিনি চির দ্রিন অন্যকে বিদ্রপ করিয়! আসিয়াছেন, 
আজি তিনি নৃত্যরূপ চপলতা৷ করিয়! লোকের নিকট হান্তাম্পদ হইতে 
কুষ্টিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের 
সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই তক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত 
আনন্দ হইয়াছে যে, উহা! শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে 
নাচিতেছেন। আপনার! কি শুনেন নাই যে, মনুষ্য অতি আহ্লাদ নাচিয়া 
থাকে? অতি আনন্দের একটি প্রধান লক্ষণ নৃত্য করা। নিমাইয়ের 
অতি আনন্দ হইয়াছে, তাই নৃত্য করিতেছেন। 
নিমাইয়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে % শ্রীভগবানের নাম, কি গুণ 
কীর্তন শুনিয়া, এই আনন্দ হইয়াছে । নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি? 
সে আনন্দের এই পরিমাণ যে, যে ব্যক্তি বিজ্জন সমাজে সর্বপ্রধান ও 
অতি অভিমানী, সেই নিমাই পণ্ডিত, সর্বসমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, 
বালকের স্তায় 'নৃত্যু করিতেছেন।' নিমাইয়ের এ আনন্দে শ্রীভগবানের কি 
পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে ? শ্রবণ করুন। এটি চণ্ডীদাসের গান-_ 
“ কেব! শুনাইল শ্তাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল.গো, 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥৮ 


রর রন সঃ 
নামের প্রতাপে যার, এঁছন করিল গো, 
অঙ্গের পরশে কি বা হয় ॥ 
নিমাইয়ের নৃত্যে শ্রীভগবানের এই পরিচয় পাইতেছি যে, ভগবানের নাম 
শবণে ভক্ত গণকে আনন্দে পাগল করে, অতএব তিনি স্বয়ং কতই না! মধুর ! 
এখন পদকর্তা বান্ছঘোষের পদের অর্থ পরিষার বুঝিতে পাঁরিবেন। 


নিমাই পরশমণি টি 


নিম।ইয়ের গুণ বর্ণন! করিয়। বাস্থদেব বলিতেছেন-__ 
আমার' পরশমণির কি দিব তুলন|। 
কলুষিত জীবগণে, . . পরশমণির গুণে, 
নাচিয়। গাইয়। হৈল সোণী ॥ , 

পরশমণি কাহাকে বলি, ন1, যাহার দ্বারা লৌহ সোণা জ্ম। এই 
শিমাই আমার পরশমণি, যেহেতু নিমাইয়ের, দ্বারা, লৌহ সদৃশ কঠিন ও 
ম্গিন জীব, সোণার ন্তায় সুন্দর ও.উজ্জল' হইতেছে ।, সাধুগণ চিরকালই 
এইরূপে লৌহরূপ জীবকে সোণ! করিয়৷ থাকেন। কিন্তু তাহারা লৌহকে 
তাঙ্গিয়া চুরিয়া সোণা করেন, আর তার পর পোড়াইয়া নির্মল করেন। 
কিন্তু বাসুদেব ঘোঁষ বলিতেছেন যে, “ পরশমণির স্বরূপ যে আমার নিমাই, 
ইনি জীবকে ছুঃখ না দিয়, অর্থাৎ উপবাস, কঠোর সাধন, তপন্তা প্রভৃতি 
না করাইয়া, নাচাইয়া ও গাওয়াইয়া। অর্থাৎ আনন্দে নিমগ্ন করিয়া, সোণ! 
করিতেছেন ।” 

শ্রীভগবান আনন্দময়, সুতরাং সির তিনি যেমন আনন্দময়, : 
তাহার সেবাও তেমনি সুখময় ; ইহা জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শ্রিখিল। 
বাস্ুঘোষ ইহাই বলিতেছেন, আর কিছু নয় । . 

বাস্থদেব সার্ধতৌমের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই শুষ্ক মহাজ্ঞানী 
পুরুষ হঠাৎ নিমাইয়ের নিকট কৃপা পাইয়া, ত্তাহাকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, যেমন স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে সুবর্ণ না করে, সে পধ্যস্ত তাহাকে 
'দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে ন1। ' সেইরূপ যখন গৌর্চন্ত্র তাহার লৌহের 
হ্যায় কঠিন অন্তর গলাইয়া তাহাকে প্রেম-ধন বিতরণ করিলেন, তখনই 
গার্বভৌম বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীনিমাই তীহার ভগবান ও হৃদয়- 
স্পর্শমণি। 

সেই যে নিমাই উদ্দণ্ড ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার নিকট 
শিখিয়া বৈষ্ণবগণ ও অন্ঠে কখন কখনও সংকীর্তনে নৃত্য করিতে থাকেন। তবে 
' নিমাই আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এখন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ 
তোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য । এখনকার অনেকের 
আগে নৃত্য পরে আনন্দ। নিমাই যখন মধুর নৃত্য আরম্ত কৰিলেন, 
তখনই প্রর্কত প্রস্তারে সংকীর্ভন আরম্ভ হইল। 

এখন . যেরূপ সংকীর্তভন হইয়া থাকে, তখন পেরূপ ছিল না। 
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এখন বৈষ্ণবগণ' নিমাইয়ের কিন্বা নিতাইয়ের লীলা গান করিয়া! নৃত্য 
করেন, যথা" | 
| “হরি বলে আমার গৌর নাচে ।” 
কি, । 
“ সুরধুনী-তীরে হরি বলে কে। 
বুঝি প্রেম-দাতা নিতাই এসেছে ॥” 
অবস্ত তখন এসব কিছুই ছিল না। তখনকার 05 কেবল নাম, বথা-_ 
« হুরিহরয়ে, নমঃ কৃষণয় যাদবায় নমঃ | 
এইরূপ গীত হইত, 'আর সঙ্গে সঙ্গে খোল বাদ্য এবং করতাল ও মন্দিরায় 
তাল দেওয়া হইত। অমনি নিমাই আনন্দে নৃত্য করিতে আরস্ত করিলেন, 
আর ভক্তগণ আনন্দে পাগল হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন 
নিমাই ছুই বাহু তুলে নৃত্য করিতেছেন, আর" মুখে কেবল * হরিবোল,” 
“ হরিবোল,” কি শুধু” বোল ” “বোল ” বলিতেছেন। ক্রমে গান থামিয়। 
গেলে, সকলে বাছ্ের সহিত * হরিবোৌল,” “ হরিবোল,” বলিয়! নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। সকলেরই পায়ে নুপুর, ইহাতে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হইতেছে। 
কেহ আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন,কেহ কাহার পায়ে ধরিতেছেনন, কেহ 
ব৷ ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। 
নানাবিধ উপকরণের সহিত উত্তম সঙ্গীত বাগ্াদি করিয়াও লোকে এখন 
যয করিবার মত আনন্দ পান না। আর তখন তাহারা,নিমাই ও তাহার 
'পার্ধদগণ্-_কিরূপে শুধু নামে আনন্দ পাইতেন? তাহার উত্তর, নিমাইয়ের 
কৃপা । নিমাইয়ের' সঙ্গীগণ নিমাইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেন । 
শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শত শত লোকে নৃত্য করিতেছেন ১ মৃদঙ্গ করতাল 
বাজাইতেছেন ; কেহ বা « হরিবোল ৮ « হরিবোল ” বলিতেছেন; কেহু 
বা রোদন করিতেছেন) কেহ বা গড়াগড়ি দিতেছেন) কেহ ঝ মৃচ্ছিত 
হইয়। পড়িয়া আছেন। কে কাহার উদ্দেশ লর, সকলেই বিভোর । এদিকে 
ঘরের ভিতর রমণীগণ হুলুধবনি ও শঙ্ঘধবনি করিতেছেন, আবার একটু 
পরে উন্মাদ হইয়া হরি হরি বলিয়া! নৃত্য করিতেছেন, বাহিরে ভক্তগণের 
যেরূপ ভাব হইতেছে, তাহাদেরও সেইরূপ হইতেছে। প্রভাত হুইলে, 
« সখের নিশি পোহাইল,” বলিয়া সকলে মৃহা ছুঃখিত হুইয়। সংকীর্ভন ভঙ্গ 
করিয়া গঙগ.্ানে গমন করিলেন। এইব্ধপ প্রত্যহ নিশি ধাপন হইতে লাগিল। 


দাদ অন্যায় ॥ 


গৌর না হ'ত, কেমন হইত, 
কেমনে ধরিতাম দে। 
বাধার মহিমাঃ প্রেম-রম-দীমা, 
* জগতে জানাত কে॥ 
মধুর বুন্দী, বিপিন মাধুন্লী, 
প্রবেশ চাতুরী সারু। 
বরজ যুবতী, বুসের আরতি, 
শকতি হইতে কার ॥ 
গাও গাও পুন, 'গোঁরাঙ্গের গণ, 
অরল করিয়। মন। 
এ ভাব সাগরে, এমন দয়াল, 
ন! দেখি এক জন ॥ 
গোৌরান্দ বলিয়1, এনা] গেল গলিয়া, 
কেমনে মেধেছে নিধি । 
বান্দেব দিয়া, পাষাণে মিশিয়া, 
গড়েছে কোন বা বিধি ॥ 


ভক্তগগণ তখন একটি অপরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন। সেটি এই ষে, 
* কৃষ্ণ-প্রেম” একটি কল্লিত দ্রব্য নয়, ইহা অতি তেজস্কর সামগ্রী । আর 
নিমাই ইচ্ছা! করিলেই উহা জড় দ্রব্যের স্ায় অন্যকে বিলাইতে পারেন। 
তখন ভক্তগণ নিমাইয়ের নিকট প্রেম ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন 
কি, এক দিবস শচী নিমাইকে বলিতেছেন, “বাপু! তুমি যেখানে যাহা 
পাও, আমাকে আনিয়া দাও। আমি শুনিলান, তুমি গরা হইতে কৃষণপ্রেম 
আনিয়াছ। কই তা 'তো. আমাকে একটু দিলে না?” শিম: : বলিলেন, 
« মা, তুমি বৈষ্ণন-কৃপায় কৃষ্:প্রেম পাইবে ।” 
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গদাধর নিমাইয়ের দরিবানিশির সাথী। নিমাইয়ের তিনি দিবানিশি 
সেবা করেন। নিমাইয়ের বিছানা করেন, পান সাজিয়া দেন, বায়ু ব্জন 
করেন, পদতলে শয়ন। করিয়া থাকেন। গদাধর কাজের গতিকে শ্রবিষু- 
প্রিয়ার পরম শক্র।; গদাধর কেবল আজ্ঞা পালন ফরেন, নিমাইয়ের দিকে 
মুখ তুলিদ। কথা কহিতে সাহস পাঁন না। গদাধরের মনে বড় একটা সাধ 
রহিয়াছে, তিনি নিমাইয়ের' নিকট রুষ্ণপ্রেম চাহিয়া লইবেন। কিন্ত 
বলিতে সাহস হয় না। 

একদিন কীর্তনাস্তে শেষরাত্রে বি শয়ন করিলেন। তখন গদাধর সাহস 
করিয়া নিমাইয়ের পণ ধরিয়া কান্দিয়া পড়িলেন। * গদ্াধর, কান্দ কেন ?” 
বলিয়া নিমাই উঠিয়া বিলেন। গদাধর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, “ ত্রিজগৎ উদ্ধার 
হইয়া গেল, আমি কি একাই ক্কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিব?” তাহাতে 
নিমাই হাসিয়া বলিলেন, “ আচ্ছা, তুমিও পাইবে । কল্য প্রত্যুষে তুমি 
যে গঙ্গান্সন করিঝোীঅমনি কফপ্রেম পাইবে । গদাধরের আনন্দে আর 
নিদ্রা হইল না। ভোরে গঙ্গাক্সান করিলেন, যথ! চৈতন্যমঙগলে-_- 

অতি হষ্ঠ মনে ক্নান করি গঙ্গাজলে। , 
প্রেমায় অবশ তনু টল মল করে।॥ 

প্রভুর পিড়ায় বসিয়া ভক্তগণ দেখিতেছেন, গদাধর টলিতে টলিতে 
আমিতেছেন। নয়ন কান্দিয়াঁ কান্দিয়া অরুণবর্ণ হইয়াছে, অথচ প্রেমধার! 
মুখ বাহিয়া পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইতেছে । গদাধর আসিয়া গলায় বদন 
দিয়া প্ীগৌরাঙ্গের চরণে শির লেটাইর়। প্রণাম কক্সিহোন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
হাসিয়া বলিতেছেন, “ গদাধর, পাইয়াছ ?৮ গদাধর নয়ন জলে প্রতুর চরণ 
ধৌত করিয়া তাহার উত্তর করিলেন,-_মুখে কোন উত্তর করিলেন না। . 

এইরূপে গদাধর প্রেম পাইলেন। যখন নিমাই নৃত্য করিতে আরন্ত 
করেন, তখন গদ্দাধরের হস্ত ধরিয়া! যান। গদাধর অমনি আনন্দে এলাইয়! 
পড়েন। 

শুক্লান্বর ত্রক্মচারীর বাড়ী গঙ্গতীরে ও নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট। 
নিমাই বাল্যকাল অবধি সেই স্থানে যাতায়াত করিতেন। এখনও করেন। 
শুরাপ্বর মহাতপন্থী, নিমাইকে পুত্রের ন্যায় মেবা করেন। নিমাইয়ের 
নয়ন জল মুছাইয়। দেন, নাসিকার ধারা আপন হন্ত দ্বারা পরিফষার করিয়া 
দেন, অঙ্গের ধুলা ঝাড়িয়া দেন, ইত্যার্দি। ক্রমে শুক্লান্ঘর বুঝিলেন যে, 


€ 
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'এ কাঁল ধাবৎ তাহার ধিফল চেষ্টায় গিয়াছে, প্রেমই পরম পদার্থ আর 
নিমাই উহা! দিতে পাঁরেন।' তখন এক দিবস কাতর হইয়া! শুক্লান্ধর 
শ্ীগৌরাঙ্গের নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিলেন। বলিতেছেন, যথ! চৈতগ্যমঙ্গলে-_ 
নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছি আমি। 
অনেক মন্্ণা ছুঃখে কিছুই ন। জানি ॥ 
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈল পর্যটন 
ছঃথিত হইন্ছ মুই, দেহ প্রেম ধন ॥ 
শুক্লাঞ্ধর, বড় তপন্বী ৪ অনেকু তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন বলিয়া প্রেম 
'পাইবার উপযুক্ত, এইরূপ দন্ভের সহিত প্রেম ভিক্ষা করায় প্রভূ উত্তর 
করিতেছেন, * দ্বারাবতী & মধুপুরে কি কুকুর শুগ।ল নাই ?” যথা চৈতন্তচরিত 
কাব্যে-_ 
কি তত্র সর্তি'ম শৃগালচয়াস্তত কিম্‌ 
'তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শগালাঃ। 
ইত্াক্ত বত্যথ বিভৌ দ্বিজপুক্ষবোহ- 
মুচ্চে পপাত ভূবি দণ্ডবছুৎ কাত্মা ॥ 
এই কথা শুনিয়া শুর্লান্বর তাহার' দোষ বুঝিরা, মুত্তিকায় পড়িয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া'নিমাই কি করিলেন, যথা চৈতন্ত- 


শগলে-- 
অন্গগত আন্ডতি প্রভু সহিবারে নাষে । 


করুণ অরুণ ভেল গৌর কলেবরে ॥ 

“ প্রেম দিন্থু” “প্রেম দিলু "ডাকে আত্মনাধে । 

শুরান্থর দ্বিজ পাইল প্রেম পরসাদে ॥ 

তৃতক্ষণ হইল প্রেম কম্প কলেবর । 

পুলকিত.অঙ্গ বহে নয়নের জল ॥ 

এই সময়ে শুক্লান্থরের ত্বন্ধে ভিক্ষার ঝুপি ছিল, ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, 
ঝুলিতে ধান মিশ্রিত খুব ও তও্ডুস। শুর্লম্বর প্রেম পাইয়া আনন্দে সেই 
ঝুলি স্বন্ধে করিয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিগা নিম।ই এবং অপর 
সকলে হান্ত সম্বণ করিতে পারিলেন না। নিমাই তাহার ঝুলি হইতে সেই 
ধান্ত মিশ্রিত তও্ন লইয়া খাইতে লাগিলেন। তখন শুরলাপর ” মন্ু মনু, 
ইহাতে ধান)” বলিয়া নিমাইয়ের হস্ত ধরিলেন। 
১৯ 


১১৪ শ্রীবাসের ভবনে কীর্তন লইয়া চর্চা । 


এইরূপে জনে জনে নিমাইয়ের ইচ্ছামাত্র গ্রেমধন পাইতে লাগিলেন, 
আর কীর্তনের দল. ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। | 

এদিকে শ্রীনবদ্ধীপে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত। শ্রীবা ভবনে, গীত বছ্চি 
প্রহথতি, কলরব শুনিয়া, সকল লোকে দেখিতে শুনিতে আসিতেছেন। 
কিন্তু “প্রাচীরের দ্বার বন্ধ, আর সেখানে একজন ভক্ত (গঙ্গদাস) ছার 
রক্ষা করিতেছেন। সংকীর্তন আরপ্তের পূর্বেই দৃঢ় করিয়া দ্বার বন্ধ করা 
হইয়াছে । ধাহাঁর। অগ্রে আসিয়াছেন, তীহারাই প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। 
ধাহারা পরে আসিয়াছেন, ভক্ত বা নিমাইয়েব্র নিতান্ত নিজ জন হইলেও 
তাহারা প্রবেশ করিতে পারি তছেন না। বাহানা! ভক্ত, তাহার! অগ্রেই 
আসিতেন, আর যদি কার্ধযগতিকে"আমিতে না পারিতেন, তবে আন্র 
মোটে আসিতেন না। । * 

কর্তনের কলরব শুনি বাহিত্নের লোক দেখিতে আপিঙ্মাছে, এবং দ্বার বন্ধ 
দেখিয়া, * ছুয়ার €খাল ৮ বলিদ্বা সজে'রে আঘাত করিতেছে। কিন্ত কেহ 
তাহাঁদের উদ্দেশও লইতেছেন না। ' তাহারা বাহিরে দড়াইয়া ভিতরের 
মহাকলরব শুনিতেছে। এই কা প্রত্যহ হইতেছে'। ভবন মধ্যে প্রবেশ 
করিতে ন! পারিয়া, এই সমুদায় বাহিরের লোকে অবন্ত কুদ্ধ হইত ও * এ 
ব্যাপার কি?” বলিয়া নানাবিধ চর্চা করিত। ক্রমে অনেকে নানা কুৎসাঁও 
. রটাইতে লাগিল। ধাহারা জানিতে পারিলেন যে, বাড়ীর মধ্যে সংকীর্ভন 
হইতেছে, তাহারা বলিতে লাগিেন যে, এ আবার কিরূপ ভজন? নাচিয়। 
গ।ইয়া ভজন করা কখন ত শুনি নাই কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, 
শ্ীভগবান হৃদয়ে আছেন, লোক দেখাইয়া না ডাকিয়া, মনে মনে তাহাকে 
ড(কিলেই ত হয়? কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, ভগবান নিদ্রিত অবস্থায় 
হৃদপ্নে আছেন, তাহাকে অমন করিয়া জাগাইলে তিনি ক্রোধ করিবেন, 
এবং ভগবানের ক্রোধ হইলে আর ধান্ত, হইবে না, কাজেই লোক সক মরিয়া 
যাইবে। কেহ কেছ বলিতে লাগিলেন, নিমাই পণ্ডিত আগে ভাল ছিল, 
এখন আবার নূতন মত চালাইতে লাগিল নাকি? কতকগুলি লোক ধগিতে, 
লাগিল যে, নদীয়। নগরে অন্য মত আর চ।লাইতে হয় না) তবে কি না 
মসলমানের রাজ্য, তাহারা এ কথা শুনিলে গ্রাম লুঠ করিবে। তাহাতে 
কেহ কেহ বলিল, এত গগ্গোলের প্রয়োজন কি? সকলে মিলিয়া এই 
মাতাল গুলার ঘরদ্বার ভাঙ্গিগা গঙ্গান্ম ফেলিয়া দেওয়াই কর্তব্য। আর 


কাজির কাছে নালিশ । ১২০" 


এ্রক জন বলিল, চল কল্য কাজির কাছে যাইয়া বেটাদের জব্ষ করা যাউক। 
এক জন পরম পঙ্ডিত ও পরম জ্ঞানী বলিলেন, যেখানেই" গোপন, সেই 
খানেই জানিবে অপরাধ । যখন ইহার! দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে এই 
সকল কাজ করিতেছে, তখন ইহারা নিশ্চয়ই কুক করিতেছে । যদি 
ইহাদের সদভিপ্রায় থাকিবে, তবে গোপন করিবে কৈন? কেহ বলিল, 
ইহারা মগ্যপায়ী তান্ত্রিক, মগ্য মাংস ও জ্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ কুকর্ম 
করে, আর জাতি বাইবার ভয়ে এই সমস্ত কা গুপ্তভাবে করিয়! থাকে । 

তাহার পর কেহ কেহ অঙ্গের জালা সহ করিতে'না পারিয়া কাজির 
কাছে গিরা নালিশ করিল। তাহাদের নালিশের মর্ত্ম এই যে, নিয়াই 
পণ্ডিত কতকগুণি সঙ্গী লইয়া হিন্দুধর্ম ন্ট করিতেছে। ইহার! প্রথমত 
উচ্চৈঃস্বরে “হরি” বলিয়া ডাকে ইহাতে যে শ্রীভগবান্‌ হৃদয়ে নিদ্রিত 
আছেন, তিনি জাগরিত হইবেন, আর জাগিলেই তীহার রাগ হইবে, এবং 
তাহার রাগ হইলেই দেশের সর্বনাশ, লোকে হা অন্ন হা অন্ন করিয়। মারা 
যাইবে । কাজি উত্তর করিলেন যে, তিনি কীর্তন বন্ধ করিয়া দিবেন । 

মাঘ মাঁসে কীর্তন আরম্ভ হয়, ফান্তন মাসে প্রক্কত প্রস্তাবে কীর্তন 
হইতেস্থিল। চৈত্র মাসের শেষে এই কীর্তন লইয়৷ সমস্ত গৌড়দেশবাসী 
চঙ্চা করিতে লাগিলেন। ক্রমেই নিমাইয়ের দল প্রবল হইতে লাগিল। 
ক্রমেই বড় বড় লোঁক সেই দলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন এই 
কীর্তন লইয়া এত গোলযোগ হইয়াছে বে, কু-লোকে জনরব ভুলিল..ষে, 
গৌড়ের পাতাসা হোঁসেন সা, নিমাই পতিত ও তীভার পার্ধদগণকে ধরিবাঁর - 
জন্য) সসৈন্ঠে নৌকাঁপথে এক জন সেনাপতি পাঠাইভ্তেছেন। আর এই 
কথা অনেকে বিশ্বাপও করিল। ক্রমে জননা পরিপ্দ,/টিত ও পরিবদ্ধিত 
হইল। লোকে, বলিতে লাগিল যে, যবন-মৈন্য গঞ্গা বাহিয়া, নিমাহ 
পণ্ডিত ও তাহার অন্ুচরগণকে ধরিতে আসিতেছে । এই কথা লইয়া সমস্ত 
নবদ্বীপে আন্দোলন হইতে লাগিল। নিম'ঈয়ের সঙ্গীদণ এ কথা শুনিলেন, 
কেহ কেহ ভয়ও পাইলেন, ও বলিতে লাগিলেন, “সংকীর্ভন ঘরে বসিয়া 
আপনা! আপনি করাই ভাল। শতশত জন জুঠি্া লোকের বিরক্ত-ভাঁজন 
হইয়৷ সংকীর্তভন করার প্রয়েংজন কি ?” 

এই জনরব নিমাইও শুনিলেন। কিরূপে শুনিলেন বলিতেছি। নিমাই! 
ভখন একটু স্থির হইয়াছেন; বাহিরে আসিয়া তখন সহচরগণ সঙ্গে। 


১২১ পাতীসা নিম(ইকে ধরিবে এইরূপ জনরব । 


বিকালে নগৰ্ু ভ্রমণ কি গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাঁকেন। তেইশ 
বদর বয়ঃক্রম, নিমাইয়ের রূপ তখন আরো! প্রক্ষ-টিত হইয়াছে। তিনি 
পট্টবন্্ অথবা অতি সুক্ম কার্পাসবন্্ব পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন। 
সর্বাঙ্গ চন্দনে লিপ্ত, মুখে তাশন্বুল। নির্মল আনন্দময় মুখ, প্রেমে টল মল 
করিতেছে । ভাল লোকের সহিত দেখ। হইলে দ্ধ একটি কথা বলেন, 
মন্দ দোক দেখিলে দূরে দুরে থাকেন। তবু এব্প লোকে কেহ কেহ 
তাহাকে কখন রুখন বির্ক্তও করে। এইরূপ এক জন লোক, তিনি 
অধ্যাপক, নিমাই পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া এক দিন বলিলেন, “ পঞ্ডিত ! 
তুমি যে সচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইতেছ? তুমি কি শুন নাই, যাহার! চাক্ষ্য 
দেখিয়াছে, তাহারাই বলিতেছে যে, যব্ন-সৈন্ত আগতপ্রায়। আর তাহার! 
অগ্রে তোমাকেই ধরিবে। তুমি বুদ্ধিমান, “তোমার কর্তব্য এই গ্রাম 
ছাড়িয়া দূরদেশে পরিবার লইয়! পলায়ন করা ।” যে অধ্যাপক নিমাইকে 
সম্বোধন করিয়। এই' কথা বলিলেন, তাহার উদ্দেশ্ত নিমাইকে উপকার 
কর! নয়, তাহাকে একটু ভয় দেখান মাত্র। নিমাই ঘে এত ভঙ্নের কথ৷ 
শুনিয়াও নির্ভয়ে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিয়। কোন্ন কোন 
হুষ্ট লোকে দীর্ধ্যান্বিত হইয়া যাহাতে নিমাই ভয় পান, সেইরূপ কথা 
বলিত। 

নিমাই সেই অধ্য/পককে 'সঞ্োধন করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 
পা! মহাশয়! আমাকে ধরিতে আসিতেছে, এ কথা আমিও শুনিয়াছি। 
কিন্ত পলায়ন করিয়। কোথায় যাইব? সমস্ত দেশই রাজার। আর 
পলাইবই বা কেন? দেখুন মহাশয়! অতি অল্প বয়ষে আমি পাঠি সমাপ্ত 
করিয়াছি। এই নবদীপে আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। “যদি 
রাজ! আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে আমার নাম জগন্ময় হইবে, আর 
তাহা হইলে আমি কি পড়িলাম শুনিলাম তাহার কাছে পরিচয় দিব। 
রাজ। সম্মান করিলে, আপনারাও আঞ্চন আমকে সম্মান করিবেন ।” 

অধ্যাপক বলিলেন, “তুমি বলকি? রাজা যবন, সে তোমার শাস্ত্রের 
কি ধার ধারে? সেখানে চালাকি খাটিবে না, ধরিয়া! লইয়া যাইবে, এবং 
একটা অনর্থ কিবে। আমি তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতেছি, তুমি 
এখনি পলাও ।” 

নিমাই বরশিলেন, “রাজা গৌড় হইতে সৈন্য াঠাই আমাকে লইয়৷ 
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যাইবেন, আমি এ ভাগ্য কেন ছাড়িব?” অধ্যাপক নিমাইকে' ভয় দেখাইতে 
না গারিয়া বিরক্ত হইয়া! বলিতে বলিতে চলিলেন, “ দেখা যাবে, আগে 
সৈগ্যগুল! আস্থক, 'তখন কত অহঙ্কার, বুঝা যাইবে”, যখন ভাল লোকে 
এই ভয়ের কথা উল্লেখ করেব, তখন নিমাই অন্ন ,হান্ত করেন, আর 
কিছুই উত্তর করেন না। শিমাইয়ের এমানি তেজ, কি ভক্ত কি,অভস্ত 
নিকটে যাইয়া কথা কাটাকাটি করে, এরূপ' কাহারও সাধ্য ছিল ন। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রীবাস প্রভৃতি 'নিমাইয়ের নিজগণও মনে মনে ভম্ 
পাইলেন। ্‌ 


ঘেয়েদশ অধায়। 


কফণিঘোরু তিমির, গরামিল ব্রিজগত, 
খরম করম গেলদ.র। 
অমাধনে চিন্ভতামণি, বিধি মিলায়ল আনি, 
গোর] বড় দুয়ার ঠাকুর ॥ 
বাহদেব ঘোষ। 


: বৈশাখের শেষে, কি জোঠ্ের প্রথমে, এক দিবস বেল! ছুই প্রহরের 
পূর্ব্বে শ্রীবাস তাহীর ঠাকুর ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার ভজনীয় বস্ত 
শ্রীন্সিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন। এমন সময় কে আসিয়া ঠাকুর ঘরের 
পিড়ায় উঠিয়া, তাহার দ্বারে আঘাত করিয়া! বলিল, *্শ্রীবাস! "শীপ্র দ্বার 
'খোল।” শ্ীবাস একটু বিরক্ত হইয়া! জিজ্ঞাস! করিলেন, “কে তুমি?” 
তাহাতে বাহিরের লোক উত্তর করিলেন, “তুমি যাহাকে ধ্যান করিতেছ !” 
এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস কতক বিরক্ত, কতক কৌতুহলী, হইয়া দ্বার উদঘাটন 
করিয়া দেখেন যে, নিমাই পঙ্ডিত! তখন নিমাই পণ্তিত, ঠাকুর "ঘরে 
প্রবেশ করিয়। *বিষ্ণখ্টায় যে শালগ্রাম ছিলেন, তাহ! এক পার্থ রাইয়া, 
আপনি উহার উপর বসিলেন। শ্ীবাস নিমাই পণ্ডিতকে দেখিয়া একেবারে 
স্তক্তিত হইয়া! গেলেন। কারণ তিনি দেখিতেছেন যে, নিমাই পণ্ডিত 
যদিও সর্ব্ব অবয়বে ঠিক নিমাই পণ্ডিতই আছেন. বটে, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গ 
দিয়া এত তেজ বাহির হইতেছে যে, যেন উহ! হুর্ষ্যের তেজকে খর্ব 
করিতেছে। শ্রীবাস স্তত্তিত, কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তখন 
নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, *শ্রীবান আমি -আপসিয়াছি। তুমি আমাকে 
অভিষেক কর ূ 

নিমাইক্ে দেখিয়া, এই “আমি” যে শ্রীতগবান, শ্রীবাস তাহাই বুঝিলেন। 
শ্রীবাদের এব: এখন স্থির হইয়৷ বিব্চেন! 'করুন। শ্রীবাস দেখিতেছেন 
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যে, ত্রীহ্হার সম্মুখে শ্রীভগবান। এখন শ্রীভগবান ধাহার "সম্মুখে তাহার 
সর্ধার্থ সিদ্ধ হইয়াছে । তখন তাহার সমুদায় বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। জমুদ্রায় 
বান! পূর্ণ হইলে, সে হতভাগ্যের মরণ বীচন সমান হইয়া যায়। এই 
জন্য জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া, শ্রীভগবান জীবের ,নিকট দুর্লভ হইয়! 
আছেন। আর যদি দর্শন দেন, তখন জী'বগণ যাহাতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
হুদয়ে বুঝিতে না পারে, তাহারি উপায় করিয়া 'দিয়াছেন। 

এ বিষ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। রড় শোকের কথা 
গুনিলে প্রথমে লোকে উহা বুঝিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে বুঝিলে 
তাহার মরণ সম্তভব। অধিক পরিমাণে বুঝিলে সে মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। 
শুনিবা মাত্র বুঝিতে পারে না, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ 
শুনিবা মাত্র অনেকটা সংদ্ঞা লোপ হয়। দ্বিতীয়তঃ শুনিবামীত্র অবিশ্বীসের 
সষ্টি হয়, অর্থাৎ ঘটন! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় ন1। 

যথা, যদি লোকে শ্রবণ করে যে, তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তবে 
সে অনেক সময় ভাবে যে মিথ্যা কথা। অধিক আনন্দের উদয় হইলেও 
(আর -ট্লীতগবদ্দর্শন অপেক্ষা জীবের অধিকতর আনন্দ হইতে পারে না) 
ঠিক রূপ অবস্থা হয়। কাহার মৃত্রু। না হর মুচ্ছা, না হয় কিয়ৎ পরিমাণে 
জ্ঞা লোপ হয়। প্রবাদ যখন মনে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান সম্মুখে, 
তখন আনন্দে তাহার অনেকটা সংজ্ঞা 'ুপ্ত হইল। আবার বিছ্যাতের 
হ্যায় তাহার মনে ভিম্ন ভিন প্রকারের নানা তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। 
ভাবিতেছেন,  শ্রীভগবান ! একি” সম্ভবে? কখন, না। এ আমি 
শ্বপ্পে দেখিতেছি।” আবার ভাবিতেছেন, “ইনি যে সম্মুখে, ইনি 
কে? আমিই বাকে? আমি কি শ্রীবাস? ইনি কি সেই ইক্ছরির 
ও মনের অগোচর ধন?” এই যে সন্দেহ ইহা জীব মাত্রের মর্জাগত 
হইয়| রহিয়াছে । ইহ! পরম উপকারী ধন। ইহাতেই জীব শ্রীভগবানকে 
আস্বদ করিবার অবকাশ পায়। নীল কাচে যেরূপ কৃর্ধ্য দর্শন আয়ন্তাধীন 
'হ্য়, সেইরূপ অবিশ্বাসে শ্রীতগবানের তেজ লঘু করিয়া তাহাকে জীবের 
দর্শন সম্তব করে। অতএব ধাঁহার অবিশ্বাস আাছেন্তিনি অভাগ্যব।ন 
নহেন। জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীতগবান তাহাদিগকে অবিশ্বাস 
দিয়াছেন। যেমন নগ্ধম মাটিতে খুঁটি প্রথিত করা ও উত্তোলন কনা; 
সহ, তেমনি যাহাদের পীঘ্্ বিশ্বাস হয়, তাহাদের সেইনপ দী 
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বিশ্বাস যায়। 'এ সমুদ্রায় রহস্তের তাৎপর্য পাঠক ক্রমে হদয়ঙ্গম করিতে 
'পারিবেন। 
শ্রীবাস এইরূপে ভাব-তরঙ্গে টিন লাগিলেন, কিন্ত তাহার 
অঁধিকক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে হইল না। যেহেতু তাহার প্রতি অভিষেকের 
আজ্তা .হইয়াছে, আর শীঘ্র সেই' আক্ঞ। পালনের নিমিত্ত তখনি চীৎকার 
করিয়া নিজ মহোদরগণকে, বাড়ীর মহিলাগণকে ও দাস দাসীগণকে আহ্বান 
করিতে লাগিলেনে। তাহারা আসিলে প্রীবাস বলিলেন, * শ্রীভগবান 
আসিয়াছেন, তাহার অভিষেক করিক্তে হইবে। তোমরা শ্ীগ্র নূতন 
কলসী ক্রয় করিয়া, একশত ঘট গঙ্গাজল লইয়া আইস।” ইহা শুনিয়া 
বাড়ীর সকলে পাগলের মত হইয়া গঙ্গা হইতে জল আনিতে ছুটিলেন। 
নিমাই বিষুঃখ্টরায় উপবিষ্ট আছেন, আর বাস করঘোড়ে তাহার অগ্রে 
'দণ্তডায়মান রহিলেন। 
ক্রমে ক্রমে গণীধপন প্রভৃতি ছু একটি ভক্ত সংবাঁদ পাইয়া দৌড়িয়া 

আসিলেন। আর গঙ্গাজল পূর্ণ একশত ঘট গ্রীবাসের আঙ্গিনায় ক্রমে 
সারি সারি রাখা হুইল। শ্রীবাসের বাড়ীর শ্রীলোকগণ *কিরূপে জল বহিয়া 
আনিতেছেন, তাহা প্রেমদাসের অম্ুধাদিত চন্দ্রোদয় নাউকে এইরূগে 
বর্ণিত হইয়াছে, যথা__ 

'গৌরাঙ্গের কথা পথে চলে কয়ে কয়ে। 

কহিতে আনন্দ ধারা বহে নেজ দিয়ে ॥ 

. খসিয়! পড়য়ে বেণী তাহা না স্বরে । 

কপোল রোমাঞ্চ গাত্র কম্প ভাব ভয়ে ॥ 
প্রীবসের পরিবার ওবন্ধু বান্ধবের মধ্যে এই অভিনব অবস্থাটি হঠাৎ 
আনিয়াছিল এক্ধপ নহে। এরক্প একটা কি হইবে তাহার! পূর্বাবধি 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিবানিশি তাহার! শ্রীনিমাইয়ের লঙ্গগুণে প্রেম 
হিল্লোলে ভাপিতেছিলেন। শ্রীভগবান যে অতি প্রিপনগরন ও 'তিনি যে 
অতি নিকটে, যেন তিনি আগতপ্রায়, একপ ভাবে'তখন কলে অভিভূত । 
সেই ভগবান প্রীনিমাই কি না ইহা মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন। এন্সগ 
অবস্থায় সকলে শুনিলেন ধে, শ্রীগবান আধিয়াছেন, এরং 'তিনি আর 
কেহ নহেন,_প্রীনিমাই। সকলে মনে যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন সম্পূর্ণ 


বূপে তাহাই হইল । 


পনি 
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গৈ মাসের প্রথম, ছুই প্রহর বেলা, আঙ্গিনার মধ্যস্থলে শ্রীপ্রতু 
প্রশস্ত পিঁড়ির উপরে বসিলেন ও তাহার মন্তকে শত কলস জল ঢালা 
হইল। ধাহারা ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পাগলের মর্ত হইয়াছেন ।: 
কাহারও বাহাজ্ঞান নাই। বিনি পারিতেছেন, তিনিই» জলের কলসী লইয়া 
মহাপ্রভুর মন্তকে ঢালিতেছেন। নিমাইক্সের অঙ্গ দিয়া যে জল* বাহিয়। 
পড়িতেছে, তাহাতে তাহার অঙ্গের তেজ মিশিয়া গিয়াছে, মেই জল 
আঙ্গিনাময় হইয়£ সোণার জলের ন্তধয় ঝলমল করিতেছে । অতি সুক্ষ 
শুত্র বস্ত্র দ্বার তাহার অঙ্গ মঞ্জিত হইল, 'তাহাতে এ বস্ত্রে কিরণ কণা 
ল।গিয। এ বস্ত্র কিজ্খপের গ্ভায় ঝলমল করিতে লাগিন। তাহার পর 
তাহাকে সুস্ম ও শু বস্ত্র পরাইয়া আবার ঠাকুর ঘরে আনা হইল। 

ঠাকুর ঘরে আসিয়া তিনি পুনরায় বিষুখট্রায় বসিলেন। এই ঠাকুর- 
ঘর বেড়া দিয়। দে ছিল। তিনি দ্বার বন্দ করাইয়া! বিষুখন্টার বসিলেন, 
আর ভক্তগণ কেহ পিঁড়ায়, কেহ বা আঙ্গিনায় দাড়াইয়্,রহিলেন। সকলে 
দেখিতে লাগিলেন নে, মেই ঘর তেজোমর় হইন্না শিপ্ধাছে, এবং সেই 
ঘরের বেড়ার সমস্ত ছিদ্র দিয়| তেজ বাহির হইতেছে। যথা, কবিকর্ণপুর 
লিখিত চৈতন্যচরিত মহাকাব্য. * 

অপ্রাপ্যাবপর মমৃষ্য বেশ্মমধ্যে 
তেজোভিরবহিরপি সন্ধিভিব্যভেদি ॥ 

সেই তের কত শক্তি তাহা ইচ্ভাতেই বুঝা! যাইতেছে যে, জো 
মাসের ছুই প্রহরের রৌদ্রের তেজকেও উহা! খর করিরাছিল। একটু পরে, 
ধাহারা বাহিরে ছিলেন, তাহার! এ গৃহের মধ্য হইতে মৃহুমু্গ মুরণী-ধ্বনি 
শুন্পিতি লাগিলেন, এবং বাহির হইতে এই ম্ুধা পান করিতে করিতে 
সুখে একেবারে জড়বৎ হইলেন। এমন সময় গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রীনিমাই 
“শ্রীবাস” বলিয়া! ডাকিলেন। নিমাই তাঁডার পূর্বে শ্রীবাসকে কখনও 
এরূপ স্বরে; নাম ধরিয়া, ডাকেন নাই। 

. শ্রীবাস ঘরে প্রবেশ করিলে, শ্রীনিমাই বলিতেছেন, “শ্রীবাস ! তোমা 
গৃহে আমার স্থান কর; আমি তোমার গৃহে বাইব।” এই আঙ্ঞ। 
শুনিয়া সকলে মহাঁব্যন্ত হইলেন। শ্রীবাস শ্রাগদাধরকে বগিলেন, « তুমি 
বিষ্ুণখ্টা আমার ঘরে কইরা আইস ।” নিদাই খট্টা হইতে নামিয়া অন্য 
আদনে বমিলেন, আর সরে খা হীণানের ঘরে লঈয়া সাওম হা 
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প্রবাসের 'ভ্রাতাগণ সেই গৃহের ভিতর ঠাঁদোয়া খাটাইলেন, ও সেই 
খটার উপর ছুগ্র-ফেণ-নিভ শয্যা পাতিলেন। ঘরে সুর্য-তেজ না যাইতে 
পারে বলিল্না দ্বারে পর্দ! দিলেন । 

তখন প্রীমিযাহী দেইগৃহ হইতে গ্রীবাসের শয়ন গৃহে গমন করিলেন। 
ভক্তগণ “দেখিলেন, প্রভু শত কোটি সৌদামিনী বেষ্টিত হইক্ষ৷ রহিয়াছেন। 
এমন কি, সেই তেজে জ্যৈষ্ঠের মগ্যাহ স্-তেজ লবু হুইয়া গেল। যথ৷ 
চৈতগ্য্রিত কাব্যে 0 


 গৌরাঙ্গস্তদথ গৃহং ব্রজন্‌ বিরেজে 
তেজোভির্পঘু তিরয়ন্‌ বিবন্বদোজঃ। 
শম্পানাং শতশতকোটিকোটিবৎ স 
প্রোম্নীল্য ক্ষিতিমিব সংত্িতশ্চকাস্তি ॥ 


্রতু শ্রীবাসের শ্মন ঘরে খট্টায় বিলে, পরম তেজে গৃহ আলে।কিন্ত 
হইল। বোধ হইতে লাগিল, নিমাইয়ের অঙ্গ রক্ত মাংসে গঠিত নয়, সুবর্ণ 
বর্ণের তেজে গঠিত। সে তেজ যদিও সুর্যের তেজ হইন্তে উজ্জল,। তবু উহা! 
গ্লীতল, আর উহা নয়নানন্দ। উহার পানে চাহিলে, চক্ষু না ঝলসিয়া বরং 
সুশীষ্ল আনন্দ-বাঁরিতে ডুবিয়া যায়। 

তখন গদাধর ছুলের মালা গাথিতে বদিলেন, :ও নিমাইয়ের সর্ব 
ফুলে স্থসজ্জিত করিলেন। ফুলের অঙ্কুরীয় করিয়া আশ্ুলেনপরাইয়া দিলেন । 
ফুলের বালা, তাঁড়, বাজ্তু ও মাল! করিয়া! তাহাকে সাজাইয়৷ দিলেন। মাথায় 
চুড়! বান্ধিযা উহাতে ফুলের মাল! বেড়িয়া দ্িলেন। তাহার পর সর্ববাঙ্গে 
চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কেশর লেপিয়া দিলেন। কেহ চামর ব্যজন, 
কেহ করযোঁড়ে স্তব, কেহ আনদ্দে গড়াগড়ি, কেহ' নিমাইয়ের মুখচন্দ্র 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। . | 

প্রীতগবানকে প্রিয় বস্ত বলিয়া ভজন করা যায়, আর সর্কশক্তি-সম্পন্, 
বদাগ্ঠ পুরুষ বলিয়া ত্বস্থভব করা যাইতে পারে। গীতায় বলেন, যিনি 
যেরূপ ভজন করেন, শ্ীভগবান তীহাঁকে ৫সইরূপ ভজন করিয়া থাকেন। 
তুমি তাহাকে শক্তিসম্পন্ন দাতা বলিয়৷ ভজনা কর, তিনি শঙ্খ চক্র 
প্রনথতি হস্তে করিয়া,.বর দিতে আদিবেন.। তুমি নিজ-জন বলিয়৷ ভজনা 
রর, তিনি সমস্ত বিভ্ুতি ফেলিম্বা, হোমাঁরই মত হইয়। আসিবেম ঢাল 
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কি তরবারি লইয়া স্ত্রী পুত্রের নিকট কেহ যাঁয় না। আবার যে নিশ্র-জন 
সেও স্বার্থের নিমিত্ত ভন্তরন করতে না। 

মনে ভাবুন, চিরবিরহিনী সী ক্মমপ্ীর নিকট তাহার অপরণ ও হারাণ 
স্বামী) আপিয়াছেন। তখন কি তিনি তাহার স্বামীকে এ কথ! বলেন যে, 
“হে নাথ! টাক কই, বসন কই, ভূষণ কই?” তবে তিনি কি'করেন, 
না, শ্রীক্মষকাল হইলে বায়ু ব্জন করেন, এবংযত্ব করিয়া তাহাকে তোজন 
করান ও শয়ন করাইয়া পদ সেবা করেন। গদাধর প্রভৃতি প্রীতগবানকে 
মেইন্সপ সেবা করিতে লাগিলেন। 

কেহ হয়ত বপিবেন, ভগবানকে এরূপ তুচ্ছ সেবা কেন? হস্তে 
তাস্ুল দেওয়া, গলায় মাল! পরান, শ্রীভগবানের সঙ্গে এরূপ বালকের খেল! 
কেন? কিন্তু বিবেচনা করুনঃ তিনি যদিও ভগবান, যাহার! শব কনে, 
তাহার! ত জীব? মনুষ্যের যাহ! সাধ্য মনুষ্য সেই সেবা করিতে পারে 
বই নয়। যদ্দি শ্ীতগবান কোন পক্ষগীকে দর্শন দেন, 'লার. সেই পক্ষীর 
তাহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সেঠোটে করিয়। কীড়া আজিয়! 
তাহার শ্রীবদনে অর্পন করিবে। মন্গষ্যে তাম্ুল ও ফুলের মালা ব্যতীত 
কি দিজ্ীঘ? যদি বল শ্রীভগক্মনের সেবা কর কেন, তাহার অভাব কি ?. 
স্বামীর দাস দাদী থাকিলে স্ত্রীকিতাহার সেবা করেন না? প্রিয় জনকে 
সেবা করায় মহা আনন্দ আছে, আর তাই * শ্রীতগবান, র্বশক্তি-সাপর 
হইলেও, ভক্তগণ তাহাকে সেবা করিয়া থাকেন। 

গদাধর প্রভৃতি সকলে এইরূপে শ্রীভগবানকে সেবা, করিতেছেন, 
তখন নিষাই বলিলেন, « আমি কে, তাহার পরিচয় পাইয়াছ? আমি 
নেই, *ধিনি তোমাদের হৃদয়ে বাদ করেন। আমি জীবের ছুঃখ নিবারণের 
নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি এবার দণ্ড ন৷ করিয়! শুধু প্রেম ও ভক্তি 
দান ক্রিয়া সকলের ছুঃখ দূর করিব। তোমর1 কোন ভয় করিও না। যবন 
রাজা তোমাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না 1৮ 

তথন শ্রীবান যদিও জীড়ুব হইয়াছেন, তবু কষ্টে স্থপ্টে বলিলেন, ” তুমি 
আমার বাড়ীতে, আমার আবার ভয় কি? তুমি দয়াময় বলিয়। 
সাধু. মুখে ফজল তোমার এত দয়! পুর্বে জানিতাম না।” 
শ্রীনিমাই বলিতেছেন, “দি আমি যবন রাজার কা্ছেঈ্ঘাই, তবে তাহাকে 
দণ্ড করিব না। তাহর ব্য দ্রব করা তাহাকে শে।ধন করাইব 
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কিরূপে দেখাইতেছি।” এই কথা, বপির| শ্রীনিমাই, « নারার়ণী ” বশিয়। 
ডাক দিলেন। নারায়ণী গ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা, বয় ক্রম তখন চারি বৎসর। 
ডাক শুনিয়া নারাম্নণী ঘরে আসিল। তখন নিমাই বলিলেন, “ নারারণী ! 
আমার বরে তোমার কৃষ্প্রেম হউক |” এই কথা বলিব! মাত্র, সেই চারি 
বৎসরের কন্তা, * হা কৃষ্ণ” বলিয়া: প্রেমে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িয়া « ৃষণ, কষ ” 
বলিয়া রোদন করিতে লার্িল। তখন শ্রীনিমাই ঈবৎ হাসিয়া! বলিতেছেন, 
“ আমি রাজার নিকট গমন করিলে তাহার এই দশা হইবে। কিন্তু 
তাহার এ ভাগ্য হইতে এখনও অনেক দিন বাকি আছে ।” 

যে অলৌকিক ' ব্যাপার হঠাৎ উপস্থিত হইয়ছে, ইহাতে মেখানে 
ধাহারা ছিলেন, সকলেই একেবারে দিশিহার। হইয়া গিয়াছেন। তাহারা 
কে কোথায়, কি করিতেছেন, ইহা" ঠিক করিতে পাবিতেছেন ন1। 
কখন স্বপ্ন ভাবিতেছেন, কখন মত্য ভাবিঙেছেন। নিমাইয়ের এই দিন- 
কার প্রকাশ অন্পক্ষ্ 'ছিল। .এ প্রকাশের উদ্দেশ্ত কেবল শ্রীবাস গ্রভৃতি 
কয়েকজন অতি মন্দী ভক্তকে অভয় প্রদান করা, আর কিছুই নহে। 
সেদিবদ অধিক কথাও হয় নাই। 


নিমাই বখন শ্রীবাসের সহিত কথা কহিতেছেন, গদাধর তখন মকুমূ্হু 
শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত যে বলিঘাছিলেন, নিমাই কেমন 
বালক অল্প দিনে জানিতে পারিবে, সে কথা গদাধরের তখন মনে 
পড়িল। কিন্তু তিনি কোন কথা,না বলির! নি্মাইকে সেঝ করিতেছেন। 
এমন সময় শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী "ও তাহার তিন ভ্রাতার স্ত্রী, এই চারি 
এজনে, দ্বারে আসিয়। দীড়াইলেন। সমস্ত ঘর আলো করিয়। নিমাই 
গৃহাভ্যন্তরে বিষ্কুখট্রায় বসির! আছেন। দ্বারে পর্দা, পিড়ায় চাক্চি জন 
রমণী, তাহার মধ্যে তিন জন নিতান্ত কুলবধূ, নিমাইয়ের সম্মুখে কখন 
আসিতেন না। ্ 
তাহার1 চারি জনে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ত্রাতাকে অনুনয় করিয়! বলিতেছেন, 
আমরা কি দর্শন পাব না 1” জ্ত্রীলোক বলিয়া! ভয়ে ঘরের মধ্যে যাইতে 
পারিতেছেন না, অথচ ঘরের মধ্যে স্বয়ং শ্রীতগবান বসিয়া! তাহার! 
উপায়হীন হইয়া শ্রীবাসের সর্ব কনিষ্ঠ শ্রীকাস্ত্রকে অতি কাতর হইয়৷ 
বলিতেছেন, * তুমি একবার আমাদের হইয়া'ঠাকুরের কাছে নিবেদন 
কর, আমরা স্ত্রীলোক বলিয়৷ কি তাহার চরণ দর্শন পাব না?" ্ত্রীকান্ত 


“ তোঁম।দের চিন্ত আমাতে হউক |” ১৩৪ 


ইার কি উত্তর দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পিঁড়া হইতে এই কাতর 
ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ণিমাই বিষুখট্রায় বলয়! বলিতেছেন, “ ধাহার1! আঁমাকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হুইয়। পিঁড়ান ঈাড়াইয়। আছেন, তাহার! স্বচ্ছণ্দে 
আদিতে পারেন, আসিয়া দর্শন করুন|” আজ্ঞা! পাইয়া]সেই কুলবতীগণ ব্যগ্র 
হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । হর্ষ, জ্রজ্জ, ভয়, প্রভৃতি নানাবিধ ভাবে 
জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া, তাহার! মস্তক ,উঠাইয়া অর্ধ অবগুঠন হইতে 
শিমাইয়ের চন্দ্র-বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু দর্শন করিয়া ভক্তিতে 
গদগদ হইয়া, ভূমিতে লুষ্ঠিত হইয়া, শ্রীচরণ প্রান্তে পতিত হইলেন । তখন 
শ্রীনিমাই ক্ুপার্ত হইয়া তাহাদের বেণী ও স্ুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত মস্তকে 
শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন; এবং আশীর্বাদ করিলেন, “ তোমাদের চিত্ত 
আমাতে হউক 1” যথা চৈত হ্যচরিত্ত কাব্যে-_ 

আবিশ্ত প্রটিতসতপ্রকাশ রগ্যং 

তং দৃষ্ইামুদমতুলামভূতপূর্ববাং। 

মংপ্রাপুর্ভূবি চ নিপেতুরাত্ততোধ।- 

স্তৎপাদ।ঘুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ ॥ ৭২ ॥ 

মচ্চিন্তা ভবতঃ অদেত্যভীক্ষমুক্ত1 

সর্বাস।ং শিরপি পদারবিন্দঘুগ্মং | 

কাঞণ্যামুতরমসেচনাতিসাররঃ 

শ্রীগৌরঃ পরম গুণান্বৃধিব্যধত্ত ॥ ৭৩ ॥ 

ইহার রর এই-- 

“ অনন্তর তাহার! প্রবেশ পুর্ব্বক প্রকটিত সৎ প্রকাঁশ ছথার রম্যমুষ্ি 
স্বৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব হর্ষ লাঁভ করিলেন এবং 
পরিতোষ প্রান্তি' হেতু তদীর চরণারবিন্দে প্রপন্ন হইয়। ভূমিতে পতিত 
হইয়া প্রণাম করিলেন ।'৭২।৮ 

“অনন্তর তোমর। সকল মত পরায়ণ] হও এই বলিয়া মহাগুণনিধি 
.জ্রীগৌরাক্গ প্র সকল স্ত্রীগণের প্রতি কারুণ্যামৃতরস সেচন করত আ'এচিন্ত 
হইয়। তাহাদের মস্তকে |পাঁদপদ্ম সমর্পণ করিলেন। ৭৩1৮ 

নিমাইচাদ্র পরম সু্্দর নবীন পুরুষ, কুলবতীগণকে বলিলেন, “ তোম!দের 
চিত্ত আমাতে হউক ইহা বলিতে তিনি কুহ্ঠিত হইলেন না। কুলবন্তাগণ 
ইহা! শুনিয়াও কুছ্টিত “হইলেন না, তীহাদের স্বামীগণ শুনিয়গ কব 





০১ “এখন আমি যাই পরে আগিব্‌।" 


করিলেন না। কারণ যাহার সহিষ্ঠ যত নৈকট্য, সন্বন্ধ হউক না কেন, 
শ্রীভগবাঁনের সহিত যত নিকট সম্বন্ধ, অত আর ক্রাহারও সহিত নয়। . 

একটু পরে শ্নিমাইটাদ বিষুখ্র। হইতে, “এখন আমি যাই, উপযুক্ত 
সময়ে আবার আসিব! বলিয়া উঠিলেন ও হুঙ্কার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া 
মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন হাহাকার করিয়া! সকলে ধরিলেন। সকলে 
দেখেন জীবনের চিহ্বমাত্র নাই অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পাইলেন। 
তধন ঠিক নিমাই পণ্ডিত, অঙ্গ মনুষ্যের মত) সে তেজ আর নাই। 
সম্পূর্ণ চেতন পাইয়। নিমাই - প্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 
“পণ্ডিত! আমি এখানে কিরপে? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম ! 
আমি যেন কিন্ধপ্ন দেখিতেছিলাম। পণ্ডিত কৃপা করিয়া! বল, আমি ত 
কোন চাঞ্চল্য করি নাই ?” 

শ্রীবাস, শ্রীরাম, গদাধর মুখ চাওয়া চাও করিতে লাগিলেন, আর 
সকনে বলিলেন, “ না,কিছু চাঞ্চল্য কর নাই।” নিমাই তখন- ধীরে 
ধীরে বাড়ী গমন করিলেন। 

পূর্বে উপবীত সময়ে একবার নিমাই তাহার জননীকরে বগিম্লাছিলেন, 
« আমি এখন যাই, পরে আসিব।” "আজি আবার শ্রীবাসকে বলিলেন, 
« আমি যাই, পরে আবার আসিব ।” এই যে“আমি যাই” বলেন, ইনি 
কে এ কথা পরে বিচার করা ফ[ইবে । | 

্রীর্বাসের বাড়ী আনন্দময় হইল। পরদিন প্রাতে নিমাইকে আবার সকলে 
দেখিলেন, কিন্তু তখন নিমাই এক জন মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, তবে 
অতি মিষ্ট ও পন্তম ভক্ত । যেনিমাই পুর্ন্নদিনে যুবতী স্ত্রীলোকের মন্তঁকে 
শ্রীপাদ দিয়া বলিয়াছিলেন, “ তোমাদের চিত্ত *আমাতে হউক,» পর দিন তিনি 
দস্তে তৃণ করিয়া, « হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয় বাসন! হইতে উদ্ধার 
কর” বলিয়া রোদন করিতেছেন। কিন্ত নিমাইয়ের 'এ ভাব দেখিয়া শ্রীবাস 
ও তাঁহার গণ কেহ ভুলিলেন না। তাহারা, শ্রীঙ্গবান আসিয়াছেন টা 
জাশিয়া, মমন্ত জগত সুখময় দেখিতে লাগিলেন । 

মুগ্রারির কথা পূর্বে বলিয়াছি। নিমাই চিরকাল!ইহার সহিত নানামত 
বিতগ্ডা করিয়! তা.সছাছেন। মুরারি নিতান্ত শ্নিপ্ধ, জীবের হিতকারী, সর্ধ- 
বানপ্রিয় ও পরম প্ডিত। এখন তিনি নিমাইয়ের রর অনুগত হইয়া- 
ছেন। মুক্লারি হইতে আমরা নিমাইয়ের আদিলীল। জানিতে পাইয়াছি। 


 বিমাইয়ের বরাহ আবেশ । ১৩২ 


নিয়ে যে কথা গুলি বলিতেছি ইহা! সমুদয় সুরারির নির্জের কথা, তিনি 
নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিখিতেছি। ৰ 

মুর্ািও শুনিয়াছেন মুসলমান সৈম্ত আসিতেছে | সুতরাং শ্রীতগবান 
মুরারিকে আশ্বাস দেওয়া কর্তব্য ডাবিলেন। রর দেহ তখন কাচের 
স্বরূপ হইয়াছে । কাচ পাত্রে যে দ্রব্য রাখ, উহ! সেই দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করে। 
সইরূপ নিমাইয়ের দেহ তখন মুহ্মূহ নানা আকার ধারণ করিতেছে। এ 
সণ দেহ শ্রীভগবানের। যে দেহে শ্রীভগবান বিরাজ করেন, তাহাতে 
'ত্রিলোকের সকলেই প্রকাশ হইতে পারেন। পুর্ণের দেহে অংশের প্রকাশ 
হইতে কোন বাধা হইতে পারে না। যখন বর্ষার স্তব শুনিলেন তখন 
নিমাইয়ের ত্রদ্মার ভাব হইল,. এবং ব্রহ্জা হইয়া তিনি ভূতলে 
শরীকৃ্ধকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিবের কথ৷ শুনিয়া তাহার শিবের 
তাব হুইল, মুখ বা প্রসৃতি শিবের যত ভাব তাহার দেহে প্রকাশ হইতে 
লাগিল। এক দিবস বরাহ অবতারের একটি শ্লোক সনিয়া নিমাই হগ্কার 
করিয়। ভ্রুতবেগে মুরারির বাঁড়ীতে গমন করিলেন। মুরারি বাড়ীতে 
ছিলেন, কিন্ত নিমাই তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। 
মুরারি পশ্চাতে চলিলেন ও দেবগৃহের দ্বার হইতে নিমাইয়ের কও 
দেখিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন, “ একি! 
এধে প্রকাণ্ড পর্ধতাকার শূকর, ইনি যে বড় বলবান দেখিতেছি, ইনি যে 
দন্ত[গ্রে পৃথিবী ধরিয়াছেন। ইনি যের্পবশাল দন্ত দ্বারা আমার হৃদয় স্পর্শ 
করিয়া ব্যথা দিতেছেন।” ইহাই বলিয়া নিমাই যেন সেই প্রকাণ্ড বরাঁহের 
হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হাটিতে লাগিলেন। কিন্তু 
ছুইণএক পদ পশ্চাৎ যাইতেই যেন বরাহ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, 
আর তখন নিমাই অচেতন হইয়া, ভূমিতে হস্ত ও পদে, বরাহের হ্যায় হাটিতে 
লাগিলেন। হাটিতে হাটতে, সম্ুথে একটি বৃহৎ পিতলের জল পাত্র 
ছিল, তাহা দস্তের দ্বারা! ধরিয়। দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 
' মুরারি নিমাইকে দখিতেছেন, যেনকতক বরাহ আকার, কতক মনুষ্য 
আকার। তি্বি জড়ব% হইয়৷ দীড়াইয়! থাকিলেন। সেই বরাহ আকার 
তন ভীষণ হুস্কার করিঠে াগিলেন। তাহার পর সেই নর-বরাহ মুরারিকে 
লক্ষা করিয়া বলিতেছেন, “ আমি জীবকে ভক্তি ও ধর্ম শিখাইতে -/"পিয়াছি। 
তুমি ভয় করিও না। তৃমি 'পমাব স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর । " 


১৩৩ ঘুরারির গ্রাতি উপদেশ । 


মুবারি কথা কহিতে পারিলেন না, কিন্তু তখনি পুর্বকার কথা মনে 
পড়িল। সেই পঞ্চম বর্ষের নিমাই তাহাকে কি উপদেশ দিয়ছিলেন, সেই 
অবধি এ পর্যন্ত তাহার যে সমুদয় লীলা, একেবারে সমুদায়্ মনে উদর হইল। 
তখন বুঝিলেন বে যিনি তাঁহার মন্ুখে তিনি আর নিমাই নাই, তিনি 
শ্রীভগবান! কিন্তু তাহার ভয়ঙ্কর মৃত্তি ও বিশাল হুঙ্কার শুনিয়া স্থির থাকিতে 
পারিশেন না, কোন কথাও কহিতে পারিলেন না। কি করিবেন, কি বলি- 
বেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গলার বসন দিন্না কেবল বারম্বার 
প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

মুরারির অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে সচেতন ও শিশ্চিন্ত করিবার নিমিত্ত 
ন্র-বরাহ বলিতেছেন, « মুরারি, তুমি নিশ্চিন্ত হও, তুমি আমার অতি প্রিয়। 
তুমি বড় বেদ মান। কিন্তু বেদ অন্ধ, বেদ আমার তত্ব কি জানে ?” 
আবার একটু জুদ্ধ হইয়া! বলিতেছেন, “ কাণীতে প্রকাশানন্দ স্বরত্বতী বেদের 
আচার্য্য । সে বেদ পড়াইয়া কুশিক্ষা দ্বারা আমার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিতেছে । 
মুরাসি! তুমি সে সমুদয় চর্চা পরিত্যাগ কর।” 

.মুরারির তখন কথা ফুটিল। বলিতেছেন, “ প্রভু, অনন্ত কোটি ব্রহ্মা 
তোমার লোমকুপে। তোমাকে বেদে কিরূপে জানিবে ? তুমিই কেবল 
জান, তুমি কি পদার্থ। আমরা কি জানি? আমরা যাহা জানি, তাহা এই 
করিতেছি।” ইহা! বলিয়! সুরারি চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন 

নর-বর[হ বলিতেছেন, “আমি' যাই।” ইহাই বলিয়া নিমাই মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। মুরারি অতি সন্তর্পণে তাহাকে চেতন করাইলেন। তখন 
নিমাই নিদ্রেখিতের ন্যায় বলিতেছেন, “মুরারি, আমি বুঝি অচেতন 
হইয়াছিলম? নতুবা এখানে কিরূপে আসিলাম ? আমি শ্রীবা্সের 
বাড়ীতে শ্রীবরাহ অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম | আমি ত কিছু চাপল্য 
করি নাই?” মুরারি মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। 

এইরূপে নিমাইয়ের নিজজন তাহাকে নানারূপে দেখিতে লগিলেন। 
কেহ চত্ুতূজি, কেহ বা কৃষ্ণের ন্যায়, কেহ বা মহাদেয্নের ন্যায়, এইরূপ দেখিয়া 
তক্তগণ সকলে শুধু মুপলমান ভয় হইতে নিষ্কত্ি পাইলেন না, আনন্দে 
দিবা রাত্রি ভেদ ভূপিয়। গেলেন। সকলে, ঘর পরিবার ফেলিয়!, দিবা নিশি 
নিমাইয়ের ওখানে রহিলেন। তাহারা বিনা কারণে হান্ত করেন, বিনা 
কারণে রোদন করেন, পিনা কারণে ঘৃন্য করেন, 'এইকপে শান্ন্দে সকণে 


নিমাইয়েরু ভক্ত ও ভগবনি ভাঁব। ১৩৪ 


পাগলের মত হইলেন। এ কথা আর গোপন রহিল না। এ কথা! ক্রমে 
প্রকাশ হইতে লাগিল যে, শ্রীনব্ধীপে শ্রীকৃষ্ণ শচীর ঘরে জন্ম গ্রহণ 
কৰিয়াছেন। | 

নিমাইয়ের ছুই ভাব হইত, ভক্ত ভাব ও ভগবান আব। গয়া হইতে 
ঘখন অ।দিলেন, তখন তক্ত ভাব। শ্রীবাসের, বাড়ীর ঘটনা হইতে শ্রীতগবান 
ভাব হইতে লাঁগিল। দেই অবধি অনেক, সময় শ্রীভগবান ভাবে 
থাকিতেন। পুর্বে রজনীতে কীর্তন হইত, 'এখন দিবসেও কীর্তন হইতে 
লাগিল ॥ দিবা নিশি নিমাই ও তীহার গণ প্রেমে মজিয়া রহিলেন। 
নিমাইয়ের যখন চেতন অবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত ভাব, তখুন তাহাকে কেহ 
ভগ্ববান বলিতে সাহস পাইতেন ন!। এমন কি, নিমাই ভগবানাবস্থায় 
যাহা করিতেন, কি বলিতেন, ভক্তগণ তাহা নিমাইকে কিছু বলিতেও সাহস্‌ 
পাইতেন নাঁ। চেতনাবস্থায় 'শিমাই দাশ্তভাবে আপনাকে দীনের দীন, 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব(পেক্ষা) অধম ভাবিয়া, জনা জনার কাছে অতি করুণ 
স্বরে, কান্দিয়? কান্দিদা, কৃষ্জপ্রেম ভিক্ষা মগিতেন, আর বলিতেন, “তোমরা 
কৃষ্ণের দাস, আমার কিসে ক্কষেঃ মতি হয় বপির! দিয়! আমার প্রাণ বাঁচাও ।” 
তবে নিমহি তখন তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের আর পায়ে ধরিতেন না, কারণ 
তিনি পায়ে ধরিলে তাহার গণ বড় বাথ পান দেখিয়া তিনি শুধু করদোছে 
তাহাদের শিকট নিবেধন' করিতেন । 


৬ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


*€ নান। বর্ণ বন্ত্রে পাগ।  কৃদ্রম্ম তুল মী গলে, 

নাকে নথ কর্ণেতে কুগুল। 
চামিয়1! চলিছ পথে, "পায়েতে নূপুর বাজে, 

কে গা তুমি যেন মাতোদ্লান '১ 
« আমারে চেন না ভাই, বাড়ী এবে নদীয়াঘ, 

_. মদ1 নাভি তাহে হুপুত্ধ পায়। 
শুনেছ নদে অবতার, গৌরাঙ্গ নাম যাঁর, 
আমি নিতাই তার বড় তাই &-_ প্ীবলরাম দাঁস ॥ 


. এই জ্যেষ্ঠ মাসে গ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিলেন। বর্ধমান একচাঁকা 
গ্রামে অবতীর্ণ হইয়। শ্রীনিত্যানন্দ অতি অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। 
এক জন সন্যানী তাহার বাড়ীতে অতিথি হয়েন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে 
তাহার পিতা মাতার নিকট ভিক্ষা করিয়া! লইয়া যান। পুত্রকে ভিক্ষা 
চাহিলে যেপিতা মাতা পুত্রকে দান করিতে পারেন, এ কালের জীবের 
নিকট ইহা অনন্থভবনীয়। একটি প্রবাদ আছে যে, যে সন্ন্যাসী তাহাকে 
ভিক্ষা করিয়া লইয়া যান, তিনি আর কেহ নহেন, ্রবিশ্বরূপ, নিমাইয়ের 
দাদা। কিন্ত এ প্রবাদের কোন প্রামাণিক মূল পাওয়৷ যায় না। নিত্যানন্দ 
এইকূপে বিংশতি বৎসর বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়৷ শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। 
সেখানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখনকার বৃন্দাবন 
জঙ্গলময়, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ )শিকু্ককে অন্বেষণ করিয়া 
বেড়াইতেছিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহাকে দেখিয়া ঠাহার মনের ভাব বুঝিতে 
পারিলেন। তখন, নিতাইকে সম্বোধন করিয়া ব' লেন, *শ্রীপাদ! তুমি 
কাহাকে খুঁজিতেছ £ প্রীরুষ্ণ এখানে নাই, তিনি প্রীনবদ্ধীপে শচীর উদরে 
জন্ম গ্রহণ করিম্মাছেন। এখন তাঁহার নাম নিমাই পত্তিত। তুমি তাহাকে 


নিত্যানন্দের নব্বীয়ায় উপনীত ২. ১৯৯ 


চাও ত সেখানে যও।৮ নিতাই এই কথ শুনিয়া তীরের" মত নবন্ধীপ 
সুখো ছুটিলেন। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতেন্ন বাড়ী খুঁঘিতে খুঁজিতে 
চপিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম কুবের। তাহার আনন্দ 
নিত্য বণিয়! গুরুর নিকট নিত্যানন্দ নাম প্রাপ্ত হঞ্জেন। এই অবতাৰে 
তিনি বলরাম। পথে আসিতে সেই "বলরাম ভাবে বিভোর, হইয়া 
ভাবিতেছেন নে, তাহার অতি স্নেহের কনিষ্ট সেইং শ্ীকষ্ণকে বহুকাল দেখেন 
নাই, তবে অতি শীপ্র দেখিবেন। ইহা" ভাবিতেছেন, আরু আনন্দের তরঙ্গ 
উঠিতেছে, এবং পথে নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। কখন বা 
যোড়ে ঘোঁড়ে লক্ষ দিয়া 'আমিতেছেন, কখন বা আনন্দে একবার মৃত্তিকা 
গড়াগড়ি দ্িতেছেন। পথের লোকে ভাবিতেছে, পাগল সন্ন্যাসী । কিন্ত 
নিত্যানন্দের লোকাপেক্ষা কোন কালে নাই, আর তখন ত না| থাকিবারই 
কথা। নিতাই নবদ্বীপে আমিয়া নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী? খুঁজিতেছেন। 
যথ| চৈতগ্তমন্বল গীতে_- : 

নিমাই পণ্ডিতের কোন্‌ বাড়ী, তোরা বল। ধুয়া। 

ক্ষণ মুগ পদ করি (নিতাই) লাফে ল।ফে যায়। 

এক কয় আর বলে,(কর্ী) বুঝনে না যায় । 

উদ্ধ বাছু হয়ে নিতাই প্রেম ভরে ধায়। 

যে কারণেই হউক, নিতাই, নিমাইয়ের “বাড়ীতে না বাইয়া, শ্রীনন্দন 
আ[ার্য্যের বানী যাইয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। নন্দন আচার্ষ্য 
একটি অতি তেজস্বর সন্গ্য।সী দেখিয়া তাহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা 
করিলেন। 
শ্ত্রীনিত্যানন্দ আদিলেন, এদিকে নবদ্বীপের কথা শ্রবণ করুন। 

নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আসিবার তিন চারি দিন পুর্ষে নিমাই ভক্তগণকে 
বলিযম়্াছিলেন যে, এক মহাপুরুষ নদীয়ায় আঁগিতেছেন | যেমন নিত্যানন্দ 
নবদ্বীপে উপনীত হইলেন, সেই দিন প্রাতে নিমাই পার্ধদগণকে বলিতেছেন, 
«আমি গত রাত্রি স্বপ্নে, " দেখিয়াছি, এই নগরে সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন। 
তাহাকে তোমরা তল্লাপ করিয়! লইয়া! আইস। তাহাকে শ্ীবলরাম বলিয়। . 
বোধ হয়।” ইহাই বর্পিব! মাত্র নিমাইয়ের বলরাম আবেশ হইল। তখন 
হুঙ্কার ফ্করিয়া, “মদ আনো” «“ মদ আনো” বলিয়া আজ্ঞ। করিতে লাগিলেন। 
চ্ষু রক্তবর্ণ হইল, আর. বলরামের মত কথা কছিতে লাগিলেন। “মদ 


১৩৭ নন্দন আচার্যোর বাটীতে 


আনে!” এ.আজ্ঞা কিরূপে পালন করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারির! 
অক্কগণ ব্যস্ত হইলেন। শ্রীবাঁস বলিতেছেন, “প্রভূ! মদত তোমার কাছে 
আছে, তুমি যে মদ চাহিতেছ তাহ! আমরা কোথা পাইব ?” এই কথা 
বলিতে বলিতে নিমাইয়ের আবার স্বাভাবিক অবস্থা হইল। তখন বলিতেছেন, 
“তোম্‌র! যাও, তাহাকে তল্লাস করিয়া লইয়া আইস। আমি তীহাকে 
দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছি।” এই কথ! শুনিয়া সুরারি, শ্রীবাস, 
মুকুন্দ, ও নারায়ণ, এই চারিজন তাঁহাকে তল্লাস করিতে চারিদিকে ছুটিলেন। 
অপরান্কে সকলে আসিয়া বণিলেন ঘে, তাহারা সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া 
তল্লাস করিয়া কৌন মহাপুক্রষকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন নিমাই 
বলিলেন, “চল সকলে যাই, তীহারে তল্লাস করিয়৷ লইয়া আসি।” 
এ কথা শুনিয়া সকলে চলিলেন। মধ্যস্থানে *নিমাই, চতুম্পার্থ্ে ভক্তগণ। 
নিমাই একেবারে শ্রীনন্দন আচার্যের বাঁটী যাইয়া উঠিলেন। সকলে দেখেন 
যে বাহির বাটাতে,.*একটি সন্ন্যাসী বসিয়া! আছেন। শরীর প্রকাণ্ড, উজ্জল 
শ্তামবর্ণ, পদ্মচক্ষু, বয়ঃক্রম ৩০ কি ৩২। মস্তকে নীলবস্ত্র, পরিধানও নীল 
বস্ত্। বসির আপনি আপনি হান্ত করিতেছেন । ইনিই শ্রীনিত্যান্তন্দ! 
বিশ্বস্তর অর্থাৎ নিমাই গণসহ প্রণ।ম করিয়া তাহীর অগ্রে ফাড়াইলেন। 
বিশ্বস্তরকে তখন কিন্ধপ দেখাইতেছে, চৈতন্তভাগবত তাহা! এইরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন, ষথা-+ . 
বিশ্বস্তর মুত্তি ঘেন মদন সমান। 

দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ 

কি হয় কণক দ্যুতি সে দেহের আগে। 

সে বদন দেখিতে চাদের সাধ লাগে ॥ 

দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন। 

আ'র কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ 

সে আজান্থ ছই ভুজ হৃদয় স্ুপীন। 

তাহে শোভে যক্ঞস্ত্র অতি সুশ্্া ক্ষীণ ॥ 


নিমাইয়ের অতি স্থন্দর নাগর বেশ। নিত্যানন্দী নিমাইয়ের বদন নিরীক্ষণ 
করিবামার পঙ্গক হারাইলেন, যেন চক্ষু দিয়া 'নিমাইয়ের রূপস্ুধা পান 
ক্ররিতেছেন। আনন্দে জড়বদ স্তব্ধ হইলেন। ' ক্রমে নিতাইয়ের চক্ষু দিয়! 


নিতাই নিমাইয়ের কোলে । ১৩৮ 


আনন্দ বারি পড়িতে লাগিল। তাহার মনের ভাব যেন উঠিয়া নিমাইকে 
হৃদয়ে পুরিয়া ফেলেন, কিন্তু অঙ্গ অবশ হওয়ায় উঠিতে পারিতেছেন ন! । 
নিমাইয়ের নাগর বেশ, ভক্তি উদ্রেকের বেশ নয়, পরিধান" ডোত্রকৌপীন 
নহে, হস্তে দগ্ডকমণ্ডলু নাই, আর নিতাই স্বয়ং সন্গ্যাপী। তবে নিমাইকে 
দেখিয়। তাহার এরূপ ভাব হইল কেন? 'তাহার কারণ, নিমাইকে দেখিয়। 
নিতাইয়ের ভক্তির উদয় হইল না, প্রেমের উদয় হইল। ভক্তি ও প্রেন্প এক 
বন্ত নয়, ভক্তি ছোট ও প্রেম বড়।, বৈষ্বধর্ম্নে ও অন্যান্য ধর্মে এই একটি 
অতি ঝড় প্রভেদ। বৈষ্বগণের ঠাকুরের হস্তে অস্ত্র নাই, মোহন মুরলী 
আছে-_ভয়ের কিছু নাই, সমুদায় সুন্দর ৷ সে ঠাকুরের"স্থান, পত্র-পুষ্প-মযুর- 
কোকিল-পরিশে ভিত বৃন্নাবনের যমুনা-পুলিনে । আর সে ঠাকুরকে পুর্ণিমার 
রজনীতে নাচিয়া গাইয়া ভজন এবং কেবল ভাল বাসিয়! বাধ্য করিতে হয়। 
চুপ করিয়া এইরূপে খানিক চাওয়াচাহির পর নিতাইয়ের হৃদয়ের 
দ্বার উদ্বাটিত করাইবার নিমিত্ত, নিমাই শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন। করিয়া 
একটি গ্লোক পড়িতে বলিলেন। শ্রীবাস একটি শ্লোক পড়িলেন। এ 
শ্লোকটি, সেই, যেটি রত্বগর্ শ্রীনিমাইকে শুনান, আর তিনি শুনিয়া মৃচ্ছিত 
হইয়। পড়েন। | 
ধেমন পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধে অন্ন একটু নাল৷ কাটিয়া দিলে অতি 
বেগে জল বাহির হইতে থাকে, আর সমুদা বাধ ভাঙ্গিয়! যায়, নিতাইয়ের 
এই শ্লোক - শুনিয়। সেইরূপ হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। নিতাইয়ের 
প্রেমের তরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া ভক্তগণ বিশ্মিত হইলেন। ভক্তগণ 
অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন ক্রমে নিতাইকে স্থির করিতে পারিলেন না। 
তগ্রন নিমাই তাহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি নিতাই স্পন্দহীন হইলেন, আর 
নিমাই নিতাইকে কোলে করিয়া বসিলেন। 
নিমাইয়ের কোলৈ ' নিতাই স্পন্দহীন হইয়। বসিয়।, উভয়ে অঝোর নয়নে 
ঝুরিতে লাগিলেন। একটু পরে উভয়ে শান্ত হইয়৷ বসিলেন। তখন 
নিমাই বলিতেছেন, “আমি এত দিনে বুঝিলাম যে শ্রীরুঞ্ণ আমাকে উদ্ধার 
করিবেন, নতুবা তোর্মীর ন্যায় ভক্ত অমাকে কেন মিলাইয়া দিবেন। 
আদ্দি আমার গুভদিন, যে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। তোমাতে 
শুক্কষের পুর্ণশক্তি, তুমি ইচ্ছামাত্র চতুর্দশ ভূবন পবিত্র করিতে পার। 
তোমার আশ্রয় অমূল্য । তোমার যে আশ্রয় লয় তাহার আর কোন কালে 


১৩১ নিত।ই ও নিমাইয়ের কথ! । 


বিপদ ,নাট। আমি তোষার কৃপাপ্রার্থ, সি কপা করিয়া তুমি যে 
দয়াম্য! তাহার পরিচয় দাও ।” 
স্তুতি সুনিলেই ভক্তগণ লঙ্জিত হইয়া! থাকেন। বিশেষতঃ নিমাইয়ের 
মুখে এইরূপ স্ততি শুনিয়া নিতাই লজ্জায় ঘাড় হেট করিলেন। পরে 
ধীরে ধীরে অতি নম্র হইয়। বণিতৈছেন, “ আমি সমুদায় কৃষ্ণের স্থান দর্শন 
করিয়াছি, দেখিলাম সিংহাসন আছে, কিন্তু কৃষ্ণ নাই। তখন. ভাল 
লোকের মুখে গুনিলাম শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীনবদীপধামে আছেন, তাহাই 
শুনিয়া এখানে বড় আশা করিয়া! আসিয়াছি। আর শুনিলাম যে নবদ্ীপে 
বড় .হরি সংকীর্তনের ঘটা হইতেছে । কেহ বা ইহাও বলেন যে 
ং শ্রীভগবান সেই সংকীর্তনে মিশিয়া, ভূবনমোহন নৃত্য করিয়া থাকেন । 
আরও শুনিলাম যে নবদ্বীপের মত এমন পাতকী; উদ্ধারের স্থান আর নাই। 
আমি তাহাতে আশাতুর হইয়া এখানে আমিয়াছি, এখন আমার অদৃষ্টের 
পরীক্ষা করিব ।” | | 
তাহার পরে “ঠারে ঠোরে” ছুই জনে কিছু কথা হইল, তাহা চৈতন্ত- 
মঙ্গল গীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। শ্রীনিমাইটাদ দীড়াইয়া, নিমাই ও 
নিতাইয্জে চারি চক্ষু মিলন হইয়াছে । যেমন বহু দিন পরে চির স্ছদের 
মিলন হইলে হয়, উভয়ের দর্শন সেইরূপ হ্ন্। উভয়ে উভয়ের মুখ পানে 
চাহিয়। ঝুরিতে লাগিলেন! . 
চারি চক্ষে মিলন হইলে নিতাই” পলক হারাইয়া৷ নিমাইয়ের মুখ ঠাহুরিয়া 
দেখিতেছেন। তক্তগণ উভয়ের এই অপরূপ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
বেন তীহারা গোপনে আলাপ করিবেন, কিন্তু সকলে উপস্থিত থাকায় 
পারিতেছেন না। ইহাতে সকলে একটু সরিয় দীড়াইলেন, কিন্তু তবু সমুায় 
কথা শুনিতে লাগিলেন। নিতাই দেখেন যে, নিমাইয়ের অঙ্গের বর্ণ 
তাহার কানাইয়ের মত কাল নহে, তাহার মাঁথায় চূড়া নাই, মুখে মুরলী নাই, 
তবে নয়ন ছুটি কেবল সেইরূপ। ইহাতে বলিতেছেন, (নিতাই একটু 
তোতল! )-- 
কা-কা-কানায়ে না কি তুই রে ূ ঞ্। 
কই তোর চূড়া বাশরী। 
ইহাতে নিমাই উত্তর করিতেছেন__- 
কি গুছসি ভাই আমার। এ । 


সকলের শীবাসের বাঁটীতে গমন ১৪২ 


ব্রজের ধেলা৷ দৌড়াদৌড়ি । * শার নিমাই 
এবার, নদের খেল! (ধুলায়) গড়াগড়ি ॥ 
ব্রজের খেলা বাণীর তান। 
নদের খেলা হরি গান ॥ 
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া ।' 
নদের বেশ কৌপিন পরা॥ , 
এইরূপে ঠরে ঠোরে কিছুক্ষণ আলাপন করিগ্া উভয়ে ভাঁব্‌ সম্বরণ করিলেন । 
তখন নিমাই বলিতেছেন, * শ্রীপাদ ! আমাদের বড় ভাগ্য যে নবদীপের 
প্রতি আপনার করুণা হইক্সাছে। এখন গাত্রোথান কক্ষন।” নিতাই এই 
অবধি নিমাইয্ষের পশ্চাৎ চলিলেন। প্রকৃত কথা, তখন নিতাইয়ের তাহার 
দেহ ব্যতীত আর কিছু রহিল না। তিনি তখন নিমাইকে আপনার প্রাণ 
একেবারে দিয়াছেন । | | 
নিমাই নিত্যানন্দকে বলিতেছেন, * শ্রীপাদ ! কল্য পুর্ণিমা, ব্যাসপুজা র 
দিন, আপনার ব্যাসপুজা কোথ| হইবে ?” নিত্যানন্দ নিমাইয়ের এই 
ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীনামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “ আমর ব্যাসপূজ! 
এই বাম্ণার ঘরে হইবে।” ইহা নিমাই শ্রীবাসকে বলিতেছেন, 
“ পণ্ডিত! ব্যাসপূজা তোমার বাড়ী হইলে তোমার ঘাড়ে বড় বোঝ! 
পড়িবে ।” তাহাতে শ্রীবাস বলিতেছেন, * ততামার ক্ৃপাম্ম আমার তাহাতে 
কণ্ট হইবে না, ঘরে স্বৃত মুগ্দ গ্রভৃতি ,সমুদাক্ই আছে, তবে 'পুজার পদ্ধতি 
পুস্তক নাই, তাহা মাগির। আনিব।” এইরূপে কথা বলিতে বলিতে সকলে 
প্রীবাসের বাড়ী গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে । প্রীবাসের আঙ্গিনায় 
প্ররেশ করিবামাত্র দ্বারে কবাট পড়িল, আর সকলে আনন্দে নিমগ্র হইলেন। 
ংকীর্তভন আরস্ত হইল, আর নিতাই ও নিমাই কর ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌরাক্গের বলরাম ভাব হইল, এবং তিনি 
বৃত্য ছাড়িয়া বিছ্যতের ন্যায় ছুটিয়া বিফুখন্টরায় গিয়া বসিলেন। বসিক্কা, “মদ 
আনো” * মদ আনে1” রলিয়। আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিমাইয়ের 
এই আজ্ঞা পালন করিবন .ইহা! লইরা সকলে তর্ক বিতর্ক আরস্ত করিলেন। 
পরে শ্রীধাস একটি উপায় স্থির করিয়া এক পাত্র গঞ্গাজল নিমাইয়ের 
হস্তে দিলেন। নিমাই তাহাই মগ্য বলিয়া! পন করিলেন। তদ্দণে নিমাইরের 
আবার শ্রীভগবাঁনের আবেশ হইল) হইষ। বগিতেছেন, « অদ্য আসান 


৯৩৯ শতাইয়ের দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া। ফেলা । 


বিপদ .ন|ই৭পূর্ণ "হইল, অগ্ত আমার নিত্যানন্দ আপিয়াছেন, কিন্তু নাড়া 
দরাময়র্জ? নাড়া আমাকে কেন ফেলিয়া গেল? নাঁড়া হৃস্কার করিয়া 
আমাকে আনিল, এখন যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল) এ ত নাড়ার উচিত 
নয়।” সকলে আপনা আপনি, « নাড়া” ব্যক্তি কে, বিচার করিতে লাগি- 
লেন। -শ্রীবাস শেষে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, * প্রভু"! আপনি 
“নাড়া? কাহাকে বলিতেছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না?” তাহাতে 
নিমাই বলিলেন, “আমার শ্্রীঅদ্বিতকে আমি নাড়া বলিয়া থাকি । তাহার 
নিমিত্ত আমার এ অবতার । আমি এবার ব্রঙ্গার দুল্লভ যে শ্রীভগবন্তক্তি, 
তাহা ,অতি ক্ষুদ্র, অধম জীবকেও বিলাইব।” একটু পরে শ্রীগৌরাঙ্গ 
বাহ পাইলেন, পাইয়া শ্রীবামকে বলিতেছেন, “পণ্ডিত! আমি কি প্রলাপ 
বলিতেছিলাম ?” শ্রীবা বণিলেন, “কই, কিছুই না, তুমিত যেমন তেমনই 
আছ।” তখন নিমাই বলিতেছেন, “অমি অবোধ ব/লক, আমি যদ্দি কিছু 
অপর।ধ করিয়া থাকি, তোমরা 'কৃপা করিয়া আমার অপরাঁধ লইও না।” 

নিতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রায় সমুদায় জ্ঞান হারাইয়৷ ছিলেন। 
যাহা একটু বাকি ছিল, তাহা সংকীর্তনে ও প্রতুর শ্রীভগবান আবেশ দর্শনে 
গেল। নিশিযোগে কি মনে ভাবিয়া আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। 


দ্বাদশ বর্ষ বয়সে নিতাই .ঘর ছাড়িয়া! বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডকমগ্ডলু 
লইয় কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলেন । ' শ্রীবৃন্দবনে বহু দিন তল্লাস করিলেন, 
কিন্ত পাইলেন লা। অর্থের নিমিত্ত কমণ্ডলু ও গ্রতির নিমিত্ত দণ্ড । এখন 
নবদ্ধীপে আসিয়া তাহার এক মাত্র * অর্থ” ও “গতি* লাভ করিলেন। 
তখন আর দগ্ডকমগ্ুলুর প্রয়োজন কি? কাজেই সে গুলা ভাগ্গিয়া 
ফেলিয়া দিলেন। ্‌ 


প্রাতে শ্রীবাস দেখেন, নিতাইয়ের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই। তখন 
দৌড়িয়া গিয়। শ্রীনিমাইকে এই কথা জানাইলেন। প্রতু এই দণ্ডকমগুলু 
ভাঙ্গার কথ শুনিয়। ভ্রুত আসিলেন। আসিয়া দেখেন, নিত্যানন্দ আপন 
আপনি কথা বলিতেছেন, আর হাসিতেছেন। বাহ্ৃজ্ঞান মাত্র 
নাই। নিমাই আসিলে নিতাই তাহার মুখ পানে চাহিলেন, আর কি 
বলিতে লাগিলেন, কিন্ত কি যে বলিলেন, কেহ ধুবিতে পারিল না। 


নিতাইয়ের বা।সপুজ! | ১৪২ 


তখন নিতাইকে লইয়! সকলে গঙ্গাক্নানে গমন করিলেন, আর নিমাই 
নিজ হস্তে নিতাইয়ের দগ্ডকমগ্লু জলে ভাসাইয়া দিলেন । | 

এই স্নানের পরে শ্রীবাসের বাড়ী ব্যাসপুজা। আরম্ত হইল। শ্রীবাস 
স্বয়ং পুজা করিতেছেন, ভক্তগণ মধুর নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাহিতেছেন। 
পূজা সমাপ্ত হইলে ফুলের মালা লইয়া! নিত্যানন্দের হাতে দিয়া ,শ্রীবাস 
বলিলেন, * এই মাল! ধর, মন্ত্র পড়, মন্ত্র পড়িয়া! ব্যামদেবকে অর্পণ কর ।” 
নিতাই মালা হাতে লন না। তখন ,শ্রীবাস বলিতেছেন, “শাস্ত্রের বিধান 
স্বহস্তে মালা দিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাস তুষ্ট হয়েন, ও শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-ধন 
দেন। আমি দিলে ত হইবে ন|? অতএব মালা ধর?” নিতাই অবশের 
স্তায় মালা ধরিলেন। শ্রীবাস বলিতেছেন, “বল, নমো ব্যাসাক়।” 
নিতাই বলিলেন, “হা” , শ্রীবান বলিলেন, “হা, কি?-বল “নমো 
ব্যাসাম্ন |” নিতাই বলিলেন, “ই,” আর মালা হাতে করিয়া চারিদিকে 
চাহিতে লাগিলেন । : রর তত 

তাহার কারণ, ভ্রীগৌরাক্গ তখন আঙ্গিনার অন্য দিকে নৃত্য করিতেছেন। 
নিমাইকে নিতাই দেখিতে প।ইতেছেন না, তাই নিমাইকে হার।ইয়া, বৎসহারা 
গাভীর স্ঠায়, চারিটিকে চাহিতেছেন*। প্রীবাস বলিতেছেন, " শ্রীপাদ! 
এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন কেন? মনোধেগ দিডন, মন্ত্র পড়,ন। ” 
নিতাই এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, চাহিত্তে চাহিতে আবার বলিলেন, 
“ হা।” বড় পীড়াপীড়ি করিলে বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন, "তাহা তিনিই 
জানেন, আর কেহ বুঝিতে পারিলেন 'না। তখন শ্রীবাস নিরুপায় হইয়! 
চেঁচা ইয়া, শ্রীনিমাইকে বলিতে লাগিলেন, “ প্রভূ! একবার এদিকে আসিতে 
আলতা! হয়।” তখন ভক্তগণ নিমাইকে প্রভূ বলিরা ডাকিতে আর্ত 
করিয়াছেন। “প্রভু! একবার এদিকে আসিতে আজ্ঞ৷ হয়। শ্রীপাদ ব্যাসপুজা 
করিতেছেন না, কথা শুনিতেছেন না, আর কি বলিতেছেন, তাহা আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি না।” নিমাই এই কথ'' শুনিয়। দৌড়িয়া আসিলেন, আঁসিয়! 
নিতাইকে বলিলেন, "ল্লীপাদ! ব্যাসপুজা করুন।” ব্যাসপুজা হইতেছে, 
কি,কি হইতেছে, তাহ! নিতাইয়ের জ্ঞান নাই। সম্মুখে ধাহারা আছেন 
তাহাদের লইয়া,নিতাইয়ের কি হইবে? নিতাই কেবল নিমাই ভাবিতেছেন, 
মনে আর কোন ভাব নাই। নিতাই দেখিলেন, যাহাকে ক্ষণকালের 
জন্য চক্ষে হারাইয়া সমস্ত আঙ্গিলাগ্ম চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া খুঁজিত্তে 


১৪৩ নিতাইয়ের ষড়তুজ মু দর্শন । 


ছিলেন, সেই নিমাই সম্মুখে । তথন নিতাইয়ের আর আনন্দের পীম! 
হিল না, হাতে ষে ক্যাসপুজার নিমিত্ত মাল! ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা 
নিমাইয়ের গলে দিলেন! 

তদ্ব্ডে একটি অদ্ভূত ঘটনা হইল। নিমাই ত্দণ্ডে যড়তুজ হইলেন ! 
নিমাইয়ের এই ষড়ভূজ মূর্তি শ্রীবানুদেব সার্বতৌমও পরে দর্শন করিয়াছিলেন । 
দর্শন করিয়। সেই মুক্তি তিনি প্রীত্রীজগন্গাথ মন্দিরে অফিত করিয়! 
ছিলেন। সেই মৃত্তি অদ্যাপিও আছেন । 

নিতাই, নিমাইয়ের পানে চাহিয়া ছিলেন। বড়ভুজ .দেখিয়া৷ পলক 
হারাইলেন, কাপিত্তে লাগিলেন, ও পরে মুচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন। তখন 
নিমাই তাহার পার্থে বসিলেন, বসিয়া অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইতে লাগিলেন। 
শীহস্তম্পর্শে নিতাই একটুক চেতন পাইলেন, কিন্তু তবু পড়িয়৷ রহিলেন। 
নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গে হস্ত বুলাইতে খুলাইতে বলিতে লাগিলেন, 
*্রীনিত্যাননা উঠ, সংকীর্তন কর, জীবকে প্রেমদান করিয়া উদ্ধার 
কর। তুমি বাহাকে ইচ্ছা প্রেম বিলাও। তোমার ত সমুদায় বাসন 
পুর্ণ হইয়াছে, আর কি চাও ? 

পাঠক! নিতাইয়ের সমুদায় বাসন। কি বুঝিয়া লউন। তীহার'« সমুদয় 
বাসনা!” এই যে, জীবগণ উদ্ধার হউক ! 

পরে কীর্তন ও মহানন্দে প্রনাদ তক্ষণ করিয়৷! সে দিনের লীলা শেষ 
হইল। ূ 

পরদিবদ নিমাই নিতাইকে নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন। মা, মা, বলিয়! 
ডাকিলেন) শচী আসিলেন। নিমাই বলিতেছেন, “মা! তোমার আর 
একটি পুত্র, আমার বড় ভাইকে আনিয়াছি। ইনি তোমার বিশ্বুূপ 
জানিবা।” শচী নিতাইয়ের মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন যেন বিশ্বরূপ। 
প্রকৃত পক্ষে বিশ্বরূপই নিতাইয়ের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শী 
নিতাইকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, “এ কি বিশ্বরূপ? আমার সেই হারান 
ধন? শচী ছল ছল আখিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, «বাপু, 
নিমাই বলিতেছে তুমি আমার পুত্র। একি সত্য?” নিতাই বলিলেন, 
“ই মা, আমি তোমার বিশ্বরূপ।” তখন নিতাই তাহার বিশ্ব্ূপ এই গ্রুব 
জ্ঞান হুওয়ায় শচী “বাপ্‌* “বাপ্‌* বলিয়া তাহাকে কোলে লইলেন। 
নিতাইকে কোলে করিয়! তাহার মস্ত্রকে হাত বুলাইতে লাগিলেন, আর 


শচীর নিতাইকে বিশ্বরূপ বোধ । ১৪৪ 


কান্দিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “হলো! ভাল, আমার" ক্ষ্যাপা নিমাই 
এতদিন সহায়হীন ছিল, তুমি ভাইটিকে যত্বে রক্ষণাবেক্ষণ করিও। আজি 
আমার নিমাইয়ের জন্য ছুর্ভাবনা দূর হইল।”৮ চৈতন্য মঙ্গলের এই কয়েকটি 
পদ এখাঁনে উদ্ধৃত করিলাম-_ 

নিত্যানন্দ মাতৃ ভাব পাই শচীরাণী। 

নয়নে গলরে জল গৃদগদ _বাণী॥ 

এই মত স্নেহ রসে সব গরগর। 

ছুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ায় অন্তর ॥ 


পর্কদশ, অধ্যায় | 


মতা কি শজনী, বমুন) পুলিনে, 
দেখিনূ নীরদ কানু? 
হাতা কি আমারে, চাঁভিয়! চাহিয়া, 
বাজায়েছি সে নেণু 2 
পাঠাই তারে, প্রেমের পত্রিকা, 
পেয়েছিল মেকি করে? 
মতা কি সজনী, আঁমি কৌন দিন, 
আনন মিলিব তারে 2 
স্বপন দেখিছি, . দিবন রজনী, 
ভাঁবিয়ভাবিয়া মরি। 
মতা কি বলাই, মরণের কালে, 
"পাইবে চরণ তরি 2 
আবাদের বাড়ীতে প্রকাশ অবধি, নিমাইয়ের মৃভ্মূন্ছ শ্রীভগবান-ভাব 
হইতে লাগিল। উপরি উক্ত ঘটনার ছুই এক দিন পরে, নিমাই ভগবান 
আবেশে শ্রীবাসের কনিষ্ঠ শ্রীরামকে শাস্তিপুরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন । 
বলিলেন, “শ্রীরাম ! তুমি শান্তিপুরে যাঁও, যাইয়া অদ্বৈতাচীধ্যকে বক্ধিবে, 
ধাহার লাগিয়। তিনি কঠোর, উপবাস, তপস্তা ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন, ও 
ধাহাকে এই ধরাধামে আনিবার নিমিত্ত ভক্তিভাবে পুজা করিয়াছিলেন, সেই 
তিনিই আমি তাহার আকর্ষণে আপিয়াছি। তিনি এখন সন্ত্রীক রি 
আসিয়। আমার আনন্দ বর্ধন করুন।” রর 
বামাই এই আজ্ঞা পাইয়া শাস্তিপুরে দৌড়িলেন। শ্রীভগবানের আঙ্ত। 
পাইয়া যাইতেছেন, শ্রীরামের আনন্দে বাহজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হ্ইফ্বাছে। 
শ্ীঅত্বৈতৈব কাছে ধাইয়া আহলাদে কথ! কভিতে পারেন না। অদ্বৈতের পানে 
চাঁছিতেছেন, একটু হাসিতেছেন, কিন্তু কথ৷ বাহির হইতেছে না। জীতগবান্‌ 


রামাইয়ের অদ্বৈতের নিকট গমন । ১৪৬ 


আপিয়ছেন, এই আহ্ল।দে শ্রীনিমাইয়ের সঙ্গীগণ দিব! নিশি গলিয়া আছেন। 
নবদ্বীপে যে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইতেছে, তাহা অদ্বৈত শুনিয়াছেন। শ্রীবাস, 
শ্রীরাম প্রভৃতি ঘে নিমাইকে লইয়া একেবারে মঞ্জিয়! গিয়াছেন,.তাহাও তিনি 
জানেন। এখন শ্রীরামের আগমনে ও ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি তাহ।কে 
লইতে আসিয়ছেন। তখন অদ্বৈত বলিন্তছেন, “ আমাকে বুঝি, লইতে 
আসিয়াছ? আমি কেন যাব? আমি কি কস্ত তোর দাদা গ্রীবাস জানে। 
তোরা একটা বালককে লইয়া মন্ত হইগ্লাছিস, আমি ত তোদের মত শির্ব্োধ 
না, যে আমিও মাতিব। নোদ্ের আবার অবতার! কোন্‌ শাস্ত্রে নোদেয় 
আবার অবতার রে?” 

শ্রীরামের হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে, অদ্বৈতের এই কুর্ববাক্য 
মোটে সেথা স্থান পাইল না। বরং এই কথা শুনিয় খল খল করিয়। 
হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, * শান্তর তুমি জান, আমি কি জানি? 
তবে শ্রীভগবান্‌ কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা শুন।* তুমি .বধাহার নিমিত্ত 
এত ক্লেশ পাইয়া, তিনি তোমার আকর্ষণে গোলক ছাড়িয়া, জীবের 
মলিন দূশা দেখিয়া, ক্রপার্ত হইয়া জীব উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।” ইহা 
বলিতে বলিতে রামাইয়ের অশ্রপাত হইতে লাগিল। রামাইয়ের ছুটি আঁখি 
ঝুরিতেছে, আর তিনি বলিতেছেন, “ এখন তোমার স্ত্রীর সহিত চল, “তা মাকে 
তিনি ডাকিয়্াছেন।” রা. 

বোধ হয়, এই কথা গুলির মধ্যে শক্তি দিয়া নিমাই রামাইকে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। কারণ উহা শুনিবা মাত্র '্রীঅদ্বৈতের হৃদয় দ্রব হইল, আর 
কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, “তিনি এসেছেন? তিনি এসেছেন? সত্য 
আনি এসেছেন? আমাদের মধ্যে এসেছেন? একি সত্য?” তাহার 
পরে, “এনেছি, 'এনেছি” বলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। অদ্বৈতঘরণী' সীতাঁও এ কথা শুনিলেন, তিনিও কান্দিতে 
লাগিলেন। তখনি যাওয়ার উদ্যেগ হইল। শ্রীভগবানের পুজার প্রকাণ্ড 
সজ্জা করা হইল, আন্ব*শ্রীঅদ্বৈত, সীত। ও রামাই তিন জনে শ্রীনবদ্ধীপে 
চলিলেন। 

পথে যাইতে যাইতে শ্রী্বিতের মনে একটু খট্কা হইল। রামাইফে 
বলিতেছেন, “আমি নন্দন আচার্য্যের বাড়ী লুকাইয়! থাকিব । শ্রীরাম, ভুমি 
তাহাকে বলিও না। তুমি যাঁইয়া বল যে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলেন না। 


১৪৭ অছৈত শ্রভগবান দর্শন করিতে ঢলিয়াছেন । 


দেখি তিনি কি করেন। নিমাই পণ্ডিতের আমার মাথায় পা তুলিয়! দিতে 
যদি সাহস হয়, তবে বুঝিব তিনি আমার ঠাকুর 1” শ্রীরাম বলিতেছেন, 
“তাহাই ভাল, তুমি ভাবিতেছ প্রভু টের পাইবেন না? একবার কাছে 
চল, তবে বুঝিতে পারিবে ।” 


এদিকে অদ্বৈত আসিতেছেন, শ্রীনিমাই অন্তরে জানিয়া শ্রীবাসের বাড়ী 
গমন করিলেন, করিয়। বিষুখ্টায় ভগবান আবেশে বসিলেন। তখন ভক্তগণ, 

ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া সেবায় নিযুক্ত হইলেন। 
নিত্যানন্দ মস্তকে ছত্র ধরিলেন, গদাধর তাম্বুল যোগাইতে লাগিলেন, 
নরহবি চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্ন, করযোড়ে 
সম্ুথে রহিলেন। সকলে নীরব, ভয়ে. কাহারও কথাটি কহিবার শক্তি 
নাই। তখন প্রভু বলিতেছেন, « অদ্বৈত «আচাধ্য আসিয়া আমাকে 
পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নন্দন আচার্যের বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন, 
তাহাকে শীঘ্র লইয়৷ আইস ।” 


রামাই বাড়ীতে ন! পহুছিতে শ্রীঅদ্ধৈতের নিকট আজ্ঞা আসিল। অঙ্থৈত 
বুঝিলেন যে, নন্দন আচার্য্যের বাড়ী তিনি যে লুকাইতেছিলেন, তাহা! নিমাইয়ের 
গোচর হইয়াছে । তখন আবার শ্রীনিমাইয়ের প্রতি তাহার বিশ্বাস একটু 
সজীব হইল। তখন পৃজার সজ্জা লইয়া প্রভুকে দর্শন করিতে সন্ত্রীক 
চলিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়াই বিহ্বল হইলেন। সত্য কি শ্রীভগবান 
আমাকে ডাকিতেছেন? যতই এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের বুক 
ততই ছুরছর করিতে লাগিল। যত অগ্রবস্তী হইতে লাগিলেন, ততই বিশ্বাস 
দু হইতে লাগিল, ও ক্রমেই অচেতন হইতে লাগিলেন। অদ্য তাহার জীবন 
সার্থক হইবে, অগ্য তাহার ব্রত সিদ্ধ হইবে। যেহেতু শ্ীভগবানকে দর্শন 
করিতে চলিয়াছেন। দর্শন লালসায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, আবার 
আনন্দে নিজ ঘরণী শ্রীসীতাদেবীর অঙ্গে ঢলিয়৷ পড়িতেছেন। যাইয়া 
কি করিবেন, কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে যাইন্ডেছন, কিন্তু স্থির করিতে 
পারিতেছেন না। ক্রমে শ্রীবাসের বাড়ী প্রবেশ করিলেন, কষ্টে অষ্টে পিঁড়ায়, 
উঠিলেন, ঘরে আর প্রবেশ করিতে পারেন না। সকলে তীহাকে ধরিয়া 
পিড়া হইতে ঘরে লইয়া চলিলেন। তখন যুগল হইয়া প্রণাম করিতে 
করিতে প্রতুর সন্নিকটপর্তী হইলেন। অভ্যন্তরে যাইয়া নয়ন মেলিলেন, 


আদ্বতের শ্রীভগবান দর্শন । ১৪৮ 


এন মেলিয়৷ দেখেন যে শ্রীবাসের সে ঘর নাই, নিমাইও নাই। তবে কি 
$1খিলেন, শ্রশ্রীচৈতন্যভাগবতের কথায় বলি। শ্রীনিমাই বিষুখট্টার উপর-_ 
জিনিয়! কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর । 
জ্যেতিক্য় কণক সুন্দর কলেবর ॥ 
প্রসন্ব বদন কোটি চন্দ্রের ঠাকুর। 
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্েচুর | 
আর কি দেখিতেছেন, সর্বাঙ্গ সি ভূষিত। আর কি 
দেখিতেছেন)-- 
কিবা! প্রভূ কিব! গণ কিবা অলঙ্কার।" 
জ্যোতিষ ভিন্ন কিছু নাহি দেখে আর ॥ 
অর্থাৎ শুদ্ধ সমুদয় ঘর জ্যোতির্ময় হইয়াছে তাহা নয়, ঘরে যাহারা 
ধাহারা আছেন, কি যে যে ভ্রব্য আছে, সমুদায় জ্যোতির্ম্য়। 
পরে দেখিতেছেন যে, চারিদিকে অনন্ত কোটি পরয় স্থন্দর জ্যোতির্শয় 
দেবগণে শ্রীনিমাইকে স্রতি করিতেছেন । আর দেখিতেছেন, খধিগণ করযোড়ে 
বেদ পড়িতেছেন। যে দিকে নয়ন বিক্ষেপ করেন সেইদ্দিকেই দেখেন, খাবিগণ, 
দেবগণ, দেবীগণ শ্রীনিমাইরূপ ভগবানকে" সেবা করিতেছেন। 
ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে। 
দেখে পড়িয়াছে মহা খবিগণ পাশে ॥ 
অদ্বৈত সন্মুখের ব্যাপার দেখিয়া ,সন্ত্রীক জড়বৎ হইয়া! দাঁড়াইয়া 
থাকিলেন। অগ্রে প্রণাম করিতেছিলেন, তখন প্রণামে ক্ষান্ত দিলেন। 
দেখিলেন, শ্্রীভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্ত! ভাবিলেন, তাহার প্রণাম 
শ্রীভগবানের গোচর হুইবে কেন? কত কোটি দেবগণে তাহাকে প্রণাম 
করিতেছেন) তিনি ক্ষুদ্র কীট, তিনি প্রণাম করিলে আর অধিক কি হইবে? 
শ্বীতগবানের, তিনি প্রণাম করিলেই বা কি, না করিলেই বাকি? 
শ্রীতগবানের প্রশ্বধ্য দেখিলে জীবগণ তাহা হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত 
এই ্রশ্বধ্য দেখিলেন, কারণ তিনি উহা! প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে 
নিতান্ত সন্দেহ, বালক নিমাই, কল্য যাহাকে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, 
কিরপে তিনি সে শ্রীভগবান হইতে পারেন? আর তাহার মনে তর্ক 
হইতেছিল যে, যদি নিমাই শ্রীভগবান হয়েন, তবে নিশ্চয় তাহার অসীম 
ক্ষমতা আছে, এবং নিমাইয়ের সেই অসীম ক্ষমতা দেখিলেই তিনি তঁ'হাকে 


১৪৯ অদ্বৈতের শ্রীভগবান পুলা । 


শ্রীভগবাঁন বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত প্রশ্্য্য দেখিতে 
চাহিয়াছিলেন বলিয়া এই এ্রশ্ব্্য দেখিলেন, দেখিয়া শ্রীভগবানকে ছুর্লভ) 
অর্থাৎ তাহাকে পাওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, তাহাকে প্রণাম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া 
দিলেন, এবং নিরাশ হইয়! ঈাড়াইয়া৷ ভয়ে ক(পিতে লাগিলেন । 


কিপ্ত অদ্বৈপ্ের প্রতি শ্রীভগবানের « করুণা! প্রচুর” । তখন শ্রীভগবান 
শ্রীঅদ্বৈতের ভাব দেখিয়া সমুদ্দায় এশ্বধ্য সম্বরণ করিলেন, করিয়া শুধু 
জ্যোতির্ময় পরম সুন্দর নবীন পুরুষরূপে তাহাকে দেখা দিলেন, এবং অতি 
মধুর হান্ত করিয়া নিকটে ডাকিলেন। এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত 
নিকটে আসিলেন। তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন, “ ওহে অদ্বৈত আচার্য্য ! 
তুমি জীবের ছুঃখে. ছুঃখিত হইয়!. জীব উদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে আনিতে 
কঠোর আরাধনা করিয়ছ। তোমার আকর্ূণে আমি আসিয়াছি। এখন 
তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর।” 


এই কথা শুনিয়া! প্রীঅদ্বৈত আশ্বাসিত হইয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । 
এবং করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “প্রভূ! আমি তোমাকে 
আনিক়্াছি এ কথা বলিলে কে শুনিকে বা প্রত্যয় করিবে? তুমি ইচ্ছাময়, 
তোমার ইচ্ছ৷ না হইলে তোমাকে কি কেহ আনিতে পারে? জীব সমুদায় 
তোমার সন্তান, তাহাদের ছুঃখ্চে তুমি যত ছুঃখিত, অন্যের তাহা সম্ভবে না। 
তুমি তাহাদের দুঃখ দেখিয়া, দয়ার্্র হইয়া, আপনি আসিয়াছ। আমি 
কীটান্থুকীট, আমি তোম।কে কিরূপে আনিব? তবে তোমার জীব-উদ্ধার 
করিতে আগমন করায়, আমাদের গ্ভায় ক্ষুদ্র জনের যাহা কখন.সম্ভবপর্‌ ছিল 
না, তাহা হইল,--তোমার দর্শন পাইলাম । এখন শ্রীভগবান যদি অন্থমতি কর, 
তোমার চরণ পুজা করি, করিয়া জনম সফল করি।” ইহাই বলিয়া সন্ত্রীক 
শ্রীচরণ।গ্রে বসিলেন। প্রথমে গঙ্গাজলে শ্রীচর ধৌত করিলেন, শেষে 
গন্ধ ওপুম্পে চরণ পুজা করিলেন। চরণ পুজা করিয়া “নমো ব্রাহ্মণ্য 
দেবায়” শ্লোক পড়িয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর সন্ত্রীক উঠিয়া 
ঈাড়াইলেন, দীড়াইয়া আরত্রিক করিলেন, পরে বস্ত্র, অলঙ্কার, ইতাদি 
ষোড়শোপচারে পুজ। সাঙ্গ করিলেন। তাহার পর স্ত্রীকে বামে করিয়া 
শ্রীচরণাগ্রে বসিয়। সৃতি করিতে লাগিলেন, স্তঁতি করিয়া স্ত্রীপুরুষে যুগল হইয়া 
শ্রীভগব।নকে শ্রণাম করিলেন। 


শ্রীঅদৈতের অথরূপ বর প্রার্থনা | ১৫০ 


শ্রীভগবান তখন তাহাদের স্্ীপুরুষের মন্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। 
শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে যাহা বাঞ। করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল। 

তখন শ্রীভগবাঁন রৃহস্ত করিযী বলিতেছেন, “ নাড়া, একবার নৃত্য কর, 
আমি দর্শন কুরি।” এ আজ্ঞা পালন কর! আর তখন আদ্বৈতের পক্ষে কঠিন 
ছিল না, কারণ তখন তিনি আনন্দে উন্মন্ত হুইয়াছেন। অদ্বৈত নাচিতে 
লাগিলেন, আর অন্ঠান্ত সকলে কীর্তন করিতে লাগিলেন। এই অদ্বৈত, 
যিনি মহাজ্ঞানী, ধিনি ঘোর তাপস, য়াঁজক ও ধ্যানপরাক়ণ ভক্ত, তাহাকে 
নিমাইরূপ “পরশমণি” এইব্সপে « নাচাইয়! গাওয়াইয়া ৮ « সোণা” করিলেন । 
শ্রীঅদ্বৈত তপস্তা দূরে ফেলিয়া নৃত্যগীতরূপ ভজন অবলম্বন"করিলেন। 

তখন শ্ীভগবান অদ্বৈতকে বলিলেন, « তোমার যাহা .ইচ্ছ! বর চাঁও ।” 
শ্রীআদ্বৈত বড় বিপদে পড়িল্লেন। শ্রীভগবাঁন সম্মুথে আপিয়া যদি বলেন, 
« তোমরা যাহা ইচ্ছা! বর চাও, তবে বিবম বিপদ। শ্রীভগবানের কাছে 
থেকি বর চাওয়া কর্তব্য তাহা অবধারণ করা জীধের,্পক্ষে বড় কঠিন। 
কাঁরণ বত প্রকার বর চাহিতে ইচ্ছা করা যায়, প্রায় সমুদায়েই কিছু ন( 
কিটু দোযু 'আছে; বিশুদ্ধ মঙ্গল কি, তাহা ঠিক করা জীবের পক্ষে কঠিন | 
যে ব্যক্তি উপযুক্ত বর চাহিতে পারে, তাহার নিকট প্রীভগবান কি বস্ত ও 
জীবের জীবনের কি উদ্দেন্ত, তাহা তন্দ্ডে স্কুণ্ি হয়। প্রীঅদ্বৈত বলিলেন, 
“ তুমি দন্মুখে, আমি আর কি বর চাহিব।” 'শ্রীভগবান বলিলেন, “ আমার্‌ 
ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে না, তুমি অবশ্ঠ বর চাঁছিবে।” তখন শ্রীঅতৈত বলিলেন, 
"প্রভু ! এই বর দাও যে, তুমি যে প্রেমতক্তি বিলাইবে, তাহা নীচ বলিয়া 
উপেক্ষা ন! করিয়া সকলকেই বিতরণ করিবে ।” এই অপরূপ বর প্রার্থন! 
শুদ্রিয়া সকলে জয় জয় করিয়া উঠিলেন। শ্রীভগবানও তুষ্ট হইয়া! বলিলেন, 
“তুন্ি বেরূপ ভক্ত, অন্তন্ূপ অল ও তোমার শ্বন্থুপমুক্ত বর কেন চাহিবে ?” 


ফোড়শ অধ্যায় । 


রি 


গৌর জান] নাহি ছিল, 


তখন আছিনু ভাপ 


কাল কাটাইভাম আমি সুখে । 


গোৌঁৰ নাম কর্ণে গেল, 


, কেবা কাণে মন্ত্র দিল, 


হতাশে পিয়ামে মরি দুখে | 


যার] গুণের সঙ্গী ছিল, 


তার! ফেলে পলাইল, 


কাহারে কহিব মন ব্যথা। 


কেব1 ছুঃখ ভাগ নিবে, 


সঙ্গে সঙ্গে কাশ্দিবে, 


কে গুনাবে মন মত কথ] ॥ 


হৃদগ্নে গৌরাঙ্গ ছিল, 


এবে কোথা লুকাইল, 


আগে মোর চি করিচুরি। 


আপমে মৌরে ডাকিল, 


আমি পাছে পাছে যাই, 


মন আমার ভূলে গেল, 
এবে করে মে মনে চাতুরী ॥ 
মোটর দেখিয়া পলায়। 


এধে আমার শক্তি নাই অঙ্গে । 


রোগে শোকে অভিত,ত, 


ত্রমেতে আত্ম বিশ্বৃভ, 


কান্ত চিত বিশ্রাম সে মাগে। 


আর ত চলিতে নারি, 


লহ মোর হাঁতে ধরি, 


যদি ফেহ থাক নিজ জন ॥ 


এই কিছিল মোর ভাগ্য, 


ধরমী ধিদায় মাগে, 


বলরাম দাস অকিঞ্চন !*, 


শ্রীঅদ্বৈত শাস্তিপুরে ফিরিয়৷ গেলেন। 


পুর্ব্বে বলিরাছি শ্রীঅদ্বৈতের 


চরিত্র বুদ্ধির অগম্য। শীস্তিপুর ফিরিয়া আসিয়া তাহার মনে নিমাইয়ের 
প্রতি আবার একটু অবিশ্বাস হইল। তখন আবার নবদ্বীপে একটি 


ংকক্পম করিয়া চলিলেন। ভাবিরেন, 


এবার যাইয়া মনের সন্দেহ 


* হাস্য কৌতুক । ১৫২ 


নিশ্চয় দূর করিবেন। এই সংকল্প করিয়৷ তিনি প্রাতে শাস্তিপুর ছাড়িয়া 
নবদ্ধীপে প্রহরেক ধেলার. সমক্ন শ্রাবাসের বাড়ী আইলেন। দেখেন প্র 
ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথারসে আছেন। শ্রীঅদ্বৈতকে দেখিয়া সকলে 
মহ! আনন্দিত হইয়া গাত্রোখান করিলেন, স্বয়ং প্রভৃও উঠিয়া! ঈড়।ইলেন। 
অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন, প্রতুন্ শ্রীঅত্বৈতকে প্রণাম করিলেন । 
পরে সকলে উপবেশন করিলেন । + 

সকলে বিলে প্রভু বলিলেন, ,”এধন দীতাপতি. আইলেন, আর 
আমাদের শমন ভয় থাকিবে মা।” প্রীঅদ্বৈতৈর ঘরমীর নাম সীতা, সেই 
উপলক্ষ করিক্। প্রতু শ্রীঅন্বেতক্ষে শ্রীরামচন্দ্র সাব্যস্ত * করিয়া এই কথ! 
ৰলিলেন। 

শ্রীঅদ্বিত বলিতেছেন, ,” কই; এখানে রঘুনাথ কোথা? এখানে 
বরং যছুনাথ আছেন।” প্রত এ কথায় কোন উত্তর না করিয়া বলিতেছেন, 
«আপনি, আমাকে ফেলিয়া শাস্তিপুরে থাক্ষেন ইহাতে আমি বড় ছুঃখ 
পাই 1৮ 

প্রীঅদ্বৈত উত্তর করিবার পূর্বে শ্রীবাস বলিলেন, « শ্রীঅদবৈত প্রভু 
শাস্তিপুরে থাকেন বটে, কিন্ত এখন প্তোমার আবির্ভাবে নবদ্বীপে আকৃষ্ট 
হইয়াছেন। আর তোমার আবির্ভাবে এই নবদ্ধীপে এখন নিত্যানন্দের 
অবশ্থিতি হইতেছে ।” ূ 
_ ইহার তাৎপর্য, এই যে, অদ্বৈত প্রভূ প্রথমে শাস্তরসে "মুগ্ধ ছিলেন, 
এখন দ্বীপ স্বরূপ যে নববিধ ভক্তি «সই নবদ্বীপেই আকুষ্ঠ হইয়াছেন; 
আর সেই নিমিত্ত নিত্যই আনন্দ ভোগ করিতেছেন । ্ 

গ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, « সেই নিমিত্ত, শ্রীবাস, এখানে আছেন, তাহাতেই, 
লোকে যাঁহা ইচ্ছা." করে তাহাই পায়।” শ্রীশবে লক্ষ্মী, সুতরাং অদ্বৈত 
বলিতেছেন, যেখানে লক্ষমী'বাস করেন, সেখানে লোকের. অভাব নাই.। 

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম ঘরণীর নাম লক্ষ্মী তাহা পাঠক জানেন। তীহাঁকে. 
লক্ষ্য করিয়া শ্রীবাষ বলিতেছেন, “লক্ষ্মী এখানে আর এখন কোথায় ? 
লক্ষ্মী ত অন্তদ্ধান করিয়াছেন ।” র 

ইহাতে *গৌরাঙ্গ বলিতেছেন, শ্রী শবে ভক্তি। তোমরা সফলে 
যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রী। অন্তর্ধীন করিয়াছেন ইহ হইতে পীরে ন1.।৮। 

শ্রীদ্বিত বলিতেছেন, « অবশ্তই শ্রী নবদ্ীপে আছেন, আর তিনি 


১৫৩ হাস্ত কৌতুক । 


এখন ঝিঞ্ুপ্রিয়! হইয়ছেন।” ইহার এক অর্থ এই যে, ভক্তিদেবী বিষ্ণুর 
প্রিয়া হইয়াছেন। আর ;$এক অর্থ এই বে, প্রভুর ঘরগী যে শ্রীবিঝুপ্রিয়। 
দেবী, তিনিই ভক্তিমুত্তি দেবী । 

শ্রীগৌবাঙ্গ দ্বিতীয় অর্থ যেন না! শুনিয়া, প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, 
“তাহা বটে, ভক্তি প্রকৃতই রিষুপ্রিয়া।” অর্থাৎ ভক্তিকে শ্রীভগবান 
ভাল বামেন। 

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “য্সেই নিমিত্ত সেই বিষুরপ্রিয়াকে তুমি আপন 
করিয়া লইয়াছ।* 

এইবপ শ্রেষাত্মক রহস্ত হইতেছে, এমন সময় এক জন লোক আসিয়। 
বলিলেন, « শচীদেবী আমাকে পাইয়া দিয়াছেন। অগ্য শ্রীঅদ্ধৈত আচার্য 
ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যদি ভাগ্যবশতঃ আচাধ্য 
ঠাকুর আসিয়াছেন, তবে অগ্ তাহার ওখানে বিশ্রাম করিতে হবে 

শ্ীঅত্বৈত বলিলেন; « জগজ্জননী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহ) 
আমার বড় ভাগ্যের কথা। আমি শ্রীভগবানের সহিত অগ্ভ স্থুখে ভোজন 
করিব।” 

শ্রীবাস বলিতেছেন, “আমি কি এ নুখবিলাম দেখিতে পাইব না? 
ভগবান অবশ্ঠ অগ্ভ আমার নিমিত্ত মাপিবেন। আর ঘি নিতান্ত ন) 
মাপেন, তবে জগজ্জননীর নিকট মাগিয়া লইব ।” 

এদিকে স্রীঅদ্বৈতৈর সহিত প্রভুর গোষ্ঠীর আহার ব্যবহার ছিল না। 
সেই নিমিত্ত অদ্বৈতৈর মন জানিবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন, 
"তুমি ছুটা অন্ন খাবে তাহাতে বড় ছুঃখ নাই, কিন্ত তাহা হইলে ছুই জনের 
নিমিত রন্ধন করিতে আচার্য্যের অধিক পরিশ্রম হইবে ।” 

শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “আমার জগজ্জননীর বাড়ী যাইয়া রন্ধন করিয়া 
খাইতে হইবে, ইহা! আমার ছুরদৃষ্ট বই নয়। জননী ধদি' পরিশ্রমের ভয়ে 
দুটা অন্ন রদ্ধিয়া না দেন তবে আর কি করিব ?” 

এই ইঙ্িত পাইনা লোক যাইয়া শচীদেবীকে. রন্ধন করিতে বলিল। 
এ দিকে সকলে হান্তকৌতুকে আছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্ৈত শ্রীবাসের 
কাণে কাণে কি বলিলেন। প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, “তোমরা কি 
কাণে কাণে পরামর্শ করিতেছ, আমি কি শুনিতে পাব ন! ?” 

শ্রীৰাস বলিতেছেন, “আচাধ্য বলিতেছেন কি, মে তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে 


অদ্বৈত্রের রূপ দর্শনের প্রার্থনা । ১৫৪ 


যে রুশ দেখাইয়াছিলে। আচার্য্য দেখিতে না পাইয়া, দুঃখিত, হওয়ায়, তুমি 
তাহাকে আশ্বাস দিয়/ছিলে ও বলিয়াছিলে যে, তাহাকেও সে রূপ দেখাইবে। 
ইহ স্বীকার করিয়া তাহাকে দেখাও নাই তাহাতেই 'শ্রীঅন্বৈত ছুঃখিত 
আছেন, আর সেই কথা আমার কাণে কাণে বলিতেছেন।” 

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, “ এই যে আমাকে দেশ্িহতছ এই 
আমার প্রকু্ত রূপ । আর শ্রীঅদ্ধৈতের ইহাই প্রিয় রূপ |” 

শ্রীঘদ্বৈত ইহাতে কিছু বিপদে পুড়িলেন। যদি স্বীকার করেন যে 
গৌর-রূপই তাহার প্রিয়, তবে আর অন্য '্ধপ দেখা হয় না। আবার, 
ভাবিতেছেন, এ&ঁ কথার উপরে যদি আবার অন্ত রূপ*দেখিতে চান, তবে 
গোৌর-রূপের প্রতি অনাদর করা হয়। এইরূপ উভয় সঙ্কটে শ্রীঅদ্বৈত কি 
উত্তর দিবেন ভাবিন্তেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, * প্রভূ, তুমি য! 
বলিয়াছ ঠিক। গৌর-ূপের "মত প্রিয় আমাদের কোন রূপই নয়, তবে 
তুমি নিজ মুখে স্বীকার করিয়৷ এখন দেখাও না, এই জন শ্রীঅদ্বৈত ছুঃখিত 
হইতেছেন ।” | 

ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাকে বলিতেছেন, " পণ্ডিত! কবে কি অবস্থায় 
অর্ম আঁচাধ্যকে কি বলিয়াছি, আমার স্মরণ হয় না। আবার পণ্ডিত, 
তুমি ভাবিয়া! দেখ, উন্মাদ অবস্থায় কে না কি প্রলাপ করে, সেই কথা 
লইয়! তাহাব্র সহজ অবস্থায় তাহাকে পেষণ কর কর্তব্য হয় না ।” 

শ্ীবাম বলিতেছেন, “লোকে উন্মাদগ্রস্ত হয় দে একরূপ ব্যাধি। 
তাহা দেখিলে লোকের ভয় দ্বণা ও পীড়া হয়। তোমার উন্মাদ-দ্রশ। 
দেখিলে লোকের আনন্দ হয় ও সমস্ত ভয় ও রোগ দূর হয়। অতএব তুমি 
যাহা,উন্মাদ অবস্থায় প্রলাপ.রল, সেই তোমার হৃদয়ের কথা। আর তুমি 
যাহা এখনকার মত সহজ জ্ঞানে বল, সে তোমার সমুদয় বাহা।” 

প্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, “ পণ্ডিত তোমাকে আমি স্বরূপ কথা বলিতেছি, 
কোন ব্ধপ, কি কোন বৈভব, দর্শন করান আমার ইচ্ছাধীন নয়। কিরূপে 
কি হয় আমি জানি না।' 'অতএব আমি শ্ঠমমন্ুন্দর রূপ কিরূপে দেখাইব? 
যদি আচার্যের নিতান্ত প্র রূপ দেখিতে বাঁসন! হইয়া থাঁকে, তবে নয়ন 
মুদিয়া ধ্যানে বস্তুন, হয় ত শ্রীকৃষ্ণ নিজ রূপ তাহাকে দেখাইবেন।” 

এই কথা শুনিয়! শ্রীঘদ্বেত, কতক কৌতুকে, কতক মনোগত ভাবে, 
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর তক্তগণও এব্প মনের ভাবে নীরব 


১৫৫ প্রীঅদ্বতৈর চেতন লোপ ও শ্াষরূপ দর্শন | 


হইয়। কি হয়. দেখিতে লাগিলেন । যদিও প্রীগৌরাঙ্ষ যেন্ন রহমত করিয়া 
এই কথা বলিঞ্লেন, কিন্তু তবু ভক্তগণ ভাবিলেন ঘে, অবশ্তই কিছু গৃঢ় 
রহস্ত প্রকাশ হইবে গাহার সন্দেহ নাই। এই শ্বন্ত দকলে প্রাঅদ্বৈতের, 
মুখ পানে চাহিয়৷ রহিলেন। 

দেখেন, কি, শ্রীঅদ্বৈত বলিতে বসিতে অচেতন হইলেন, এমন কি 
তাহার শ্বাস পর্য্স্ত রুদ্ধ হইল। জীবন্ত মন্থুষ্ের কোন লক্ষণই রহিল না। 
ভক্তগণ ইহাতে ভয় পাইলেন, কিন্ত দেখিতেছেন, তাহার অর্ধ।ঙ্গে পুলকার্রলী 
দেখা যাইতেছে । ইহাতে দেহে প্রাণ আছে বুঝিলেন। তখন শ্রীবাস; 
একটু ব্যস্ত “ছইয় গ্রতুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেৰ, প্প্রসু! আচাধ্যের 
এ কি দশা! হইল ?” 

প্রস্থ বলিতেছেন, “আর কিছু ময়, বোধহয় হৃদয়ে কুৃষণকে দর্শন, 
করিতেছেন, আর সেই আনন্দে স্পন্মহীন হইয়াছেন ।” 

শ্ীবাস বলিলেন, “« প্রত, আমরা অভাগ্য, আমাদিগকে তোমার শ্াম- 
সুন্বর রূপ দেখাইবে না বলিয়া গোপনে আচাধ্যকে দেখাইলে। তাহ 
না দেখাইলে আমার তাহাতে কিছু ছুঞ্ণ নাই। গৌর-রূপই ্বামার পক্ষে 
যথেষ্ট, তবে তুমি এখন আমীর্য্যকে চেভন করিয়! দাও |” 
« প্রত বলিলেন, আমি কিরূপে চেতন করাইয়া দিব? দেখ, আচার্য্য 
'আপনিই চৈতদ্য পাইবেন । 'ইহা বলিতে বদিতে আচার্ধ্য চেতন হইক্লেন। 
চেতন পাইয়া" নিদ্রোথিতের স্াক অর্ধবাহ্‌ দৃষ্টে এদিক ও. দিক চাহিতে 
লাগিলেন। যেন কি দেখিত্েছিলেন, আর দেখিতে পাইতেছেন ন!। 
পরে আপনই বলিতেছেন, * এই যে শ্তামবর্ণ, অতি সুন্দর ও উজ্জল মুষ্ি 
দেখিতেছিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? তাহার আপাদমস্তক ও গলে, 
বনমালা, সেই আমার নয়নানন্দ কোথা ?” এইরূপে ০ হইয়া অদ্বৈত 
কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে ল।গিলেন। 

শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গদ গদ রঃ বর্ণনা করিতেছেন, তখন 
যেন স্ধা বর্ষণ করিতেছেন। অছৈতের যেন তখন শত মুখ হইল, আর 
শত মুখ দিয়া সুধা ক্ষরিতে লাগিল। সকলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা মুগ্ধ 
. হইয়া! শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীবাস বলিলেন, “তুমি কি দেখিলে, কারে 
দেখিলে, স্পষ্ট করিয়! বল।” 

এই কথায় শ্রীঅদৈত বাহাঙ্ঞান, পাইলেন। পাইয়া বলিতেছেন 


শ্ীঅদ্বৈতের শ্রীগৌরাঙ্গকেই কৃষ্ণরূপে দর্শন । ৫১. 

"কারে আর দেখিব? এই সম্মুখে যিনি বসিয়া আছেন ইহারই সমুদায় 
কাধ্য। আমি ধে নয়ন মুদিলাম, এই বস্তু, (শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়! দিয়া) 
আমার হ্ৃদ্ধে প্রবেশ করিলেন। তধন শ্তামরূপ ধব্দিয়। আমার নয়নে 
আনন্দ দ্িতেছিলেন। পরে আবার নিজ রূপ লইয়া বাহিরে, টহল 
আত্ব আমার বাহা হইল ।” 

্রী্টগীরাঙ্গ বলিতেছেন, “তুমি বসি্য়ি! নিদ্রা গেলে আর স্বপ্পে দেখিলে, 
এখন আমি দোষে ভাগী হইলাম ?” ” 

প্রীত্বৈত বলিতেছেন, “আমি স্বপ্পে দ্রেখিলাম?, আমি পরিষ্কার 
দেখিলাম তুমি হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, আবার বাহিরে আইলে, আবার 
আমাকে এখন তলাইতেছ % প্রভূ "আমাকে আর কত দিন ভাড়াইবে ? 
আমি ঘাহাকে ভজন করি সে তুমি !” 

এই যে প্রীঅদ্বৈত তাহার প্রাণনাথকে চিনিলেন, দে চেনা! চিরদিন 
সমান রহিল না। অল্্কান্ন পরে আবার তাহার মনে থট্কা উপস্থিত 
হইল। সেটি সেই জীবের স্ষ্টি হইতে আবহমানকালের পুরাতন “অবিশ্বাস” 
অর্থাৎ নিম্তাই কি সত্যই তাহার প্রাশেশ্বর, সেই শ্রী? লোকে ইচ্ছা 
করিলেও বিশ্বাস কদ্দিতে পারে বা। চাক্ষুষ দেখিলেও অনেক সময় 
বিশ্বাস হয় নাঁ। বিশ্বাস হইতে মনের একটি অবস্থা বিশেষের প্রয্নোজন,, 
কাহারও এই অবস্থা বিশেষ শীঘ্ব, কাহারও বিলম্বে হয়। ব্রহ্মার ্রীকৃফকে' 
বিশ্বাস হয় নাই, ইন্দ্রের হয় নাই, অদ্বৈতৈর নিমাইয়ের প্রতি সন্দেহ 
হইবে বিচিত্র কি? কি এমনও হেইতৈ 'পারে যে, এ অবিশ্বাস এই লীলার 
একটি অঙ্গ । 


সপ্তদশ অধণীয় | 


গনী তীত মায়াতীত ভোম!1 বলে থাকে। 
তবেকি এ ন্ষ,দ্র জীব পাবে না তোমাকে £ 
ভঞ্তি আর শ্বেহে পি না! ভূলিবে তুমি । 
তবে প্রি ধলি আর ন! ডাঁকিব' মি ? 
প্রাণনাথ, পিতা, সথা, লন্বদ্ধ মবুর। 

: বড়হয়ে দে নবস্ফি ক'রে দেবে দর ॥ 
মায়] মিশাইয়। এম প্রভূ ভগবাঁন। 
ছুটা কথা কহি তবে জড়াইব প্রাণ ॥ 
জ্ঞানীতীত মামাতীত হ'য়ে বনে রবে। 
কির্পপেতে বলরায তোম1 লাগ পাবে ? 


এক দিবস শ্রীনিমাই শ্রাভগবান-ভাবে « পুগুরীক, পুগুরীক ৮” বলিয়া, 
ব্যাকুল হইলেন। ক্রমে প্রভূ উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। যেমন 
স্্রীলোকে বিরাইয়! বিনাইয়া কান্দে, মেইরূপ, “পুগুরীক বিদ্ভানিধি, 
বাঁপ্‌, আমি আর তোমার বিরহ সহা করিতে পারি না, তুমি নিদয় হুইয়া 
আমাকে ফেলিয়া রহিয়াছ, কবে তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নয়ন ও 
হৃদয় শীতল করিব.?” ইত্যাদি নানারূপ কাত তরোস্তি 'করিয়া প্রভূ অতি 
করুণন্বরে কান্দিতে লাগিলেন । 

শ্রীগৌরাঙ্গ পুণগ্ডরীকের নিমিত্ত এই যে ক্রন্দন করিতেছেন, ইহাতে 
একটি রহস্য আছে। শ্রীগোরাঙ্গের দেহে অবশ্ঠ শ্রীমতী রাধা প্রকাশ 
হইতেন; আবার পুগুরীকের দেছে শ্রীমতীর পিতা বুষতান্থুর আবির্ভাব 
হইত। অতএব শ্ীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে, কাজেই স্ত্রীলোকের মত, * পুগুরীক 
বাপ্‌” বলিয়! রোদন করিলেন। যখন পুগডরীককে “বাঁপ” বলিয়া প্রভু 
কান্দিতে লাগিলেন, তখুন বোধ হইল যেন একটি স্ত্রীলোক তাহার পিতাব 


১৬৬. 


পুগুরীক বিদ্যানিধি | রর 


শোকে বিকল হইয়া, রোদন করিতেছেন। এ সমস্ত ভাবের পকুর! আসার 


লাধক ক্রমে জানিতে পারিবেন । | ঠাকুর! আমার 
নিমাইস্সের করুণ রোদন গুনিবামাত্র, যাহার হাব -ত গেল না” তাই 
কঠিন, তাহাও ফাটি! বাইত) সুতরাং ভক্তগণ এইদায় কথ! বলিয়া 


রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুগুরীক কে? শ্রীরুফেডুদ, প্রিধান 
মাখামাখি 


পুগুরীক, কিন্ত প্রত আবার “বিদ্তানিখি” ঝলিতেছেন। তথন্ন 
পরামর্শ করিয়া এক জনে জিজ্ঞৃন্' করিলেন, “ প্রত! তুমি ফুলন। 
নিমিত্ত রোদন করিতেছ, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিউ কে ৪” তখন নিষাফ 
একটু চেতন পাইয়া! বণিভেছেন, “তোমর! ভাগ্যবান 'বে তাহার কথ! 
জানিতে চাহিতেছ। তাহার বাড়ী চ;) (মে, এখানেও বাড়ী আছে। 
ধনবান লোক, চাল চলন ও বান ধনবান লোকের মত, সুতরাং সাধারণ 
লেকে তাহাকে দেখিক্সা স্তাহার মহত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু এমন 
ভক্ত ত্রিজগতে ছর্লভি। তাহাকে ন| দেখিয়া আমি ্বন্ি গ্রইতেছি না, 
তোমরা নকলে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে এখানে লইয়া! আইস ।” ইহাই 
বলিতে বুঁলতে নিমাই আবার বাস্ধ হারাইক্বা। “বাপ, পুগুরীক” বলিয়া 
'অতি কাতরে কান্দিতে লাগিলেন! 

তাহার কিছুদিন পরে পুগুরীক চট্টগ্রাম হইতে শ্রুনবদধীপে আসিয়া 
উপস্থিত। সঙ্গে বহুতদ্ ব্রাহ্মণ শিষ্য, বহুতর 'অন্তান্ত লোক। বিষ্যানিক্ষি* 
মস্ত ভোগী, ঠিক বড় বিষয়ী লোকের মত৭ মুকুন্দ দত্তের বাড়ীও চট্টগ্র।ষে, 
বিস্কানিধির এক গ্রামে, সুতরাং তাহার আগমন মুকুন্দ, জানলেন 
পুগুরীকের সহিত তাহার কাজেই পুর্বে পরিচয় ছিল। যে দিবস প্রস্থ 
পুগুডরীক বলিয়া রোদন করেন, দে দিবস মুকুন্ধ সেখানে ছিলেন না। 
বিদ্তানিধি নবদ্বীপে " আদিলে সুকুন্দের বড় ইচ্ছা হইল ে, তাহাকে প্রভুর 
নিকট লইয়া আসিয়া! পরিচদ্প করিষ! দেন। ইহাই ভাবিয়! তিনি পুগওরীকের 
সহিত দেখা করিতে চলিলেন। গদাধরের সহিত তাহার অত্যন্ত প্রণয়, 
স্ৃতরাং তাহাকে বলিলেন, “ভাই আমাদের গ্রামের এক জন বড় 
ভর্ত আপগিয়াছেন, দেখ। করিতে যাবে?” গদধাধর বলিলেন, “এ বড় 
ভাগ্যের কথা,চল যাই ।” 

এইরূপে ছুই জনে গ্রমন করিলেন। যাইয়া দেখেন, পুগুরীক অতি 
বড় মানষ। খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চারি পৃরর্থে বালি ও তাহার 

টি 


সি 


৫৫ গদাধরের বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞা । 


'নি বসিয়া। দেখিতে পরম ্ুন্দর, আবার ভক্তির চর্চা 
আরও বাড়িয়৷ গিয়াছে । 'জ্যৈষ্ঠমাস, অতিশয় গ্রীষ্ম। ছুই 
ত্য ময়ুরপুচ্ছের পাখা দিয় বাতাস করিতেছে। মুকুন্দ 

৭ করিলে বিস্তানিধি অতি আদর করিয়া তাহাদিগকে 

বিছ্ভানিধি গদ[ধবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে 
পলেন, “ইনি মাধঘ মিশ্রের পুত্র। ন্তায় পাঠ করিয়াছেন ) কিন্ত 
হার গৌরবু নহে। শিশুকাল হইতে ইনি পরম ভক্ত, আর চিরকুমার 
1কিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন ।” 
গদাধরের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর । বূপ এ্রায় নিমাইয়ের মত। 
বদন সরল ও স্িপ্ধ, দেখিলেই মন আকর্ষণ করে। তাহাতে আবার নব- 
প্রেম স্পর্শ করায় গদাধরের সর্ববাঙ্গে অমানুষিক জ্যোতি বাহির হইতেছে । 
বিগ্ভানিবি অনিমিষ লোচনে গদাধরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর যতই 
দেখিতেছেন, ততই তাহাতে আকুষ্ট হইতেছেন। 
গদাধরও বক্রনয়নে এক এক বার বিদ্ভানিধিকে দেখিতেছেন, কিন্তু 
যত দেখিতেছেন ততই ব্যাজার হইতেছেন। গদাধর চিরদিন বিষন্ন স্থথে 
বিরক্ত, দেখেন বিগ্ভানিধি চুলে সুগন্ধি আমলকি মাখিয়৷ উত্তম করিয়া 
বিশ্তঠস করিয়াছেন। প্রকাণ্ড .বাটায়্ পান রহিয়াছে, তাহ মুহুমু'ছ চর্বণ 
রূরিতেছেন। গদাধর ভাবিতেছেন, “ভাল ভক্ত দেখিতে আসিয়াছি। 
এখন এখান হইতে পালাইতে , পারিলে বাঁচি।” গদাধরের ভাব মুকুন্দ 
বুঝিয়৷ মনে মনে হাদিতেছেন £ পরে বিগ্ভানিধির গৌরব দেখাইবার 
নিমিত শ্রামস্তাগবত হুইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণানৰবাদ একটি শ্লোক স্ুস্থরে 
উচ্চারণ করিলেন । 
এই শ্লোক শুনিবামাত্র বিগ্ভানিধি মুচ্ছিত হইয়া খট্টা হইতে ধুলায় 
পড়িলেন। : 
তখন আস্তে ব্যস্তে মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি সকলে বিদ্ভানিধিকে সম্তর্পণ 
করিতে লাগিলেন। বিষ্ভানিধি চেতন পাইয়া ' দান্তভাবে, অতি কাতরে 
রোদন করিয়া, ধুলা গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বিদ্তানিধি শ্রীরুষ্ণকে 
সত্বোধন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্তভাগবতে-- 
শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কষ্মের প্রাণ 
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ স্মান ॥ 


গদাধরের অনুতাপ ও বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র লইবার সক্কর | ১৬৯. 


বলিতেছেন, “হে কৃষ্ণ! হে পিতা! হে আমার বাপের ঠকুর! আমার 
মত দীনহীনকে তুমি কবে উদ্ধার করিবে? হে কাঙ্গালের ঠাকুর ! আমার 
কঠিন হৃদয়ে ভক্তির লেশ নাই। আমার চিত্ত তোমাতে গেল না, তাই 
ব'লে বাপ তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।” এই সমুদায় কথা বলিয়া 
কান্দিতেছেন, আর গড়াগড়ি দিতেছেন। * গদাধর দেখিতেছেম,* প্রিধান 
উত্তম বন্ধ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সেই স্গন্ধলিপ্ত কেশ ধুলায় মাখামাখি 
হইল। আর সেই রূপবান পুরুব, র্িগ্ভানিধি, ধুলায় ধূসরিত হইলেন। 
তখন গরাধর বুঝিলেন যে কৌপীন পরিলেই ভক্ত হয় না, আর মস্তকে 
সুগন্ধি তৈল দিলেই, পায়ণড হয় না। ইহা বুঝিয়া *গদাধর মহা ভঙ় 
পাইলেন। ভাবিতেছেন, আমি একি অপরাধ করিলাম? ভক্ততপ্রোহী 
হইলাম? আমার এ অপরাধ কিসে যায়? তখন মুকুন্দকে কোলে 
করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, " তুমি ভক্ত দর্শন করাইয়া! আমার 
নয়ন সার্থক করাইলে, কিন্তু এখন আমার উপাগ কি'বল্? আমি উহার 
বাহ ভোগ ও বিপাদ দেখিয়| উঠাকে মনে মনে অবস্ঞা করিরাছিলাম। 
মুকুন্দ, আমি এখন মনে একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। আমি এই বিগ্ভানিধি 
ঠাকুরের নিকট মন্ত্র লইব। তাহা হইলে তিনি অবশ্ত, তাহাকে যে অবজ্ঞ। 
করিন্াছিলাম, তাহ| ক্ষন! করিবেন।” এ কথা শুনিয়া মুকুন্দ বলিলেন, 
“ বড় উত্তম পর।মর্শ করিয়াছ।” ও 

বহক্ষণ পরে বিগ্ভানিধি চৈতন্য পাইলেন। দেখেন, গদাধরের বদন, 
দয়া শত 'শত প্রেমধারা বহিতেছে। , ইহা দেখিয়া! নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া 
গদাধীরকে ছুই বাহু দিয়া ধরিয়া আপনার কোলে টাশিম্বা লইলেন ও তাহার 
নয়ন, মুাইতে লাগিলেন। ইহাতে গদাধরের ধারার বেগ আরও. বাড়িয়া 
চসিল। তখন মুকুন্দ আন্ুপুর্ব্িক সমুদ্বা় ঘটনা বলিলেন। কিনপে 
গদাধর পূর্বে তাহরি ভোগ ও বিলান দেখিয়। মনে অবজ্ঞ। করিয়াছিলেন, 
*ও পরে সেই অপরাধ ক্ষ'লনের নিমিত্ত হার নিকট মন্থ ভিক্ষ/ লইবেন স্থির 
করিয়াছেন। বিষ্বীনিবি এ'কথ| শুনিয়া পরমানন্দিত হইলেন । বণিতেছেন, 
« রটে, ইনি আমার নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছ। করিয়াছেন ? বহু জন্মের পুণ্যে 
এরপ শিষ্য মিলে। এই সন্দুখে শুক্র ্বাদশী আসিতেছে, খেই দিন অবন্ত ইহার 
সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব।” তখন গদাধর ও মুকুন্দ বিগ্ভানাধকে প্রণাম করিয়া 
বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।. আসিয়া গ্রতুকে বি্য(নিধির কৃ বলিলেন । 


১ | ৭. খ্দ্যানিধির নিমাইকে দর্শন । 


বিগ্যানিধি নিশিযোগে, একাকী, মলিন বস্ত্র পরিয়া মিমাইকে 

দর্শন কারতে চলিলেন। বিগ্মানিধি নবদ্বীপ অবতারের জনরব শুণিয়াছেন, 
তবে মিমাইকে কখন দেখেন নাই; কিন্তু দেখেন নাই বলিয়া, কি 
দাহার সহিত কোন পনর পাই বলর।) বিগ্বাশিবির মনে এই অবতার 
এ এব: বিধা হর নই । নিনাই নেই পূর্ণবন্ধ, সেই শ্রীকষ্ণ, 
ইহা মনে জানিরা বিগ্ভ।ণুবি তাহাকে দশন কগিতে চলিলেন; সুতরাং 
ভাবে বিভোর হয়া যাইতেছেন। মনে তীহার অন্ৃতাপানল জলিতেছে। 
ভাবিতেছেন, তিনি 'এরুঞ্চের কপাপাত্র হইবার কিছুই করেন নাই। 
এইরূপ ভাবিয়া, মনে মনে অতি দীন্ভাবে, « প্রভু আমাকে ক্ষমা কর” 
ইহাই বলিতে বলিতে প্রভুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত। পুগুরীকের অপক্ধপ 
মনের অবস্থা এখন ভাবিয়া দেখুন । তিনি ভ্ীভগবানকে দর্শন করিতে 
যাইতেছেন, তাহাতে তাহার সুখ নাই। উোহার মনের ভাব এইবপ যে, 
« জ্রীভগবানকে দর্শন, কর! আর বিচিত্র কি, দর্শন করিলেই হয়। কিন্তু 
তীহাকে দর্শনে সখ কি? অথবা তাহাকে কোন্‌ মুখে দেখিতে যাইব? 
যিনি আমার সর্বস্ব, তাহাকে ভুলিয়া আছি। এখন তিনি নিকটে আপিয়াছেন 
বলিয়া দেখা কগিতে দৌড়িয়াছি। অবশ্ত তিনি দয়াময়, আমাকে মধুর বাক্য 
ব্যতীত কর্কশ বাক্য বলিবেন ন1, কিন্ত আমি কি নির্লজ্জ ।” 

মস্তক অবনত করিয়। পুগুরীক প্রভুর আগে দঈাড়াঈিলেন। 

মুখ উঠাইয়া প্রভুকে দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, কি সাহস হইল 
না। প্রভুত্ন নিকট যাইয়া প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু গাঁরিলেন না, 
পড়িয়া গেলেন। একটু সিক্ত পাইয়। করযোড়ে বলিতেছেন, যথ। প্রীচৈতত্- 
ভাগবতে £-- 


( 


কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ। 
মুঞ্রি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ ॥ 
সর্ব জগতের বাপ উদ্ধার করিলে । 
সবে মাত্র মোরে তুমি একল! রঞ্চিলে ॥ 
বিস্ঠানিধির এইরূপ আর্তনাদ শুনিয়া সকল ভক্ত কান্দিয়া উঠিলেন, 
কিন্ত এ ব্যক্তি কে, ইহার নাম কি, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। 
সাহার মর্দ্মভেদী আস্তি দেখিয়াই সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! যাইতে লাগিল। 
এদিকে ভভতবৎ্সল গৌরাঙ্গ বিদ্যানিধিকে ভূমিতে পতিত হইতে 
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দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে পাত্রোথান করিলেন । আর যদিও তাহার সহিত 
বিদ্যানিধির কথন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নাই; তবুও যেন তিনি তাহার চির পরিচিত 
এইবূপে,  বাপ্‌ এসেছে, বাপ্‌ এসেছে)” বলিয়া অগ্রবস্তী হইলেন। পরে 
বিদ্যানিধিকে হৃদয়ে ধরিয়া " আজ আমার বাপ্‌ পুগডরীককে দেখিলাম, 
আজি আমার নয়ন শীতল হইল, আজি আম্মার বাপ্‌ আমার হৃদ আসিয়া 
আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন,” ইহাই,বলিতে বলিতে উভয়ে মুঙ্ছিত 
হহয়। পড়িলেন। এ 4 

ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, যে তগবান পুগুরীকের হৃদয়-মাঝে ছিলেন, 
অস্ত তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া যেন মেই খণ ক্মোধ করিবার নিমিত্ত, 
আপনার হৃদয়ে তাহাকে ধরিলেন। 

উভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অনেক" ক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। পরে উভয়ে 
বাহ পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ খলিলেন, " অদ্য আমার বাঞ্চ সিদ্ধি হইল, 
আমার বাপকে নয়নে দেখিলাম” পুগুরীক চেতন পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের 
চরণে পড়িয়৷ স্তব করিতে লাগিলেন। নিমাই তাহাকে উঠাইয়া শাস্ত 
করিয়া ভক্তগণের সহিত জনে জনে মিলাইয়া দিলেন। গদাধর তখন 
সর্ধসমক্ষে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি কিরূপে মনে মনে বিদ্যানিধিকে 
অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রসুকে বলিলেন, “ তুমি যদ্দি অনুমতি 
কর, আমি ইহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লই।» প্রস্থ বলিলেন * এইক্ষণে লও ।£ 
বিদ্যানিধির মহিমা আর কি বলিব তিনি পুরুষো ত্বস্-্মাচার্যের সখ! 
ও গদাধরের গুরু । এই পুরুযোত্তম কে, পরে পরিচয় দিব। 


অগ্রাদ্ণ অধ্যায় | 


কি কহব রে সধী আজ.ক ভাব। 
যতনে মোহে হোয়ল বনু লা ॥ 
একলি আছিহু হাম বলাইতে বেশ। 
মুুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ ॥ 
তৈখনে মিলল গোর! নটরাঁজ। 

. ধৈন্পজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ ॥ 
দরশনে পুলকে পূরল তন্তু মোর। 
বাশুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর ॥ 


 শ্ীনিমাইয়ের তক্ত-ভাবে ও ভগবান-ভাবে বহুতর বিভি্নতাঁ। যখন 
নিমাইয়ের ভক্ত-ভাব, তখন দীনের দীন, দাস্ত ভক্তিতে অভিভূত। গঙ্গায় 
' কান করিতে যান, অগ্রে ভক্তিপুর্বক গঙ্গ! প্রণাম কডরন। প্রত্যহ তুলসী 
প্রদক্ষিণ করেহ্ধা। ভক্ত দেখিলেই নমস্কার করেন। যখন তাহার ভগবান 
ভাব, তখন ভক্তগণ সেই গঙ্গাজল দিয়া তাহার চরণ ধৌত করিয়া! তুলসী 
চন্দন গইয়া পুজা করেন, নিমাই কিছু বলেন না। যখন ভক্ত-ভাব তখন 
নিমাই তক্তগণের জনে জনের গলা ধরিয়া, কি অদ্বৈতের চরণ ধরিয়া, কাতর 
ভাবে নিবেদন করেন যে, “ আমি কিরূপে উদ্ধার হব, তোমরা! বলিয়! দাও, 
| শরীরে আমার কিরূপে মতি হয় বলিয়া দা.ও।” ভক্ত-তাবে নিমাই 
জান পাতিয়। ভক্তের নিকট দাস্যভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার সেই নিমাই 
, ভগবান ভাবে শ্রীমৃত্তি সমুদায় এক পাশে ফেলনা! দিয়! স্বয়ং বিষুখটায় 
উপবেশন করেন, এবং তীহার পাদপম্মে ভক্জগণ চন্দন তুলমী দিয়া ভগবান 
বলিয়া পুজা করেন ও তাহাতে তিনি আপত্তি ন! করিয়। সমস্তাষ প্রকাশ 
করেন, ও আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া, অদ্বৈতৈর নাড়। 
মন্তকে পাদ তুলিয়া দেন। ৃ 


পার্ধদের নিকট নিমাইয়ের ভগবান ও তক্তভাব। ১৬৪ 


এখন জিম্ীন্ত হইতে পাঁরে যে, যে ভক্তগণ নিমাইকে ভগবান বলিয়। 
জানিয়াছিলেন, তাহারা আবার তাহাকে কিরূপে মনুষ্য ভাবিয় সেইরূপ 
তাহার সহিত ব্যবহার করিতেন? এই প্রকাশের প্রকৃত অবস্থা বিবরিয়া 
বলিতেছি। যখন নিমাই ভগবানরূপে প্রকাশ হইতেন, তখন তক্তগণ 
তাহা বুঝিতে পারিতেন, তখন তাহার, দেহ জ্যোতির্দয় হইণচ। , কখন 
এই জ্যোতি সতেজরূপে প্রকাশ হইত, কখন ব! স্সতি মৃদু ভাবে দেখা দিত, 
এমন কি হঠাৎ লক্ষ্য করা যাইত, 'না।" তখন তাহার আকার প্রকার, 
বদনের ভাব, এরূপ ভক্তি-উদ্দীপক হইত যে, তাহাকে যে দেখিত তাহাঁরই 
তাহাকে ভগবান বলিয়। মনে বিশ্বান হইত। এমনও হইত যে, নিমাই 
সামান্য আসনে, গদাধর কি নরহরির অঙ্গে হেলান দিয়া, ভক্তদের সহিত 
একত্র বসিয়া আছেন, দেহের জ্যোতি অতি মৃদু, ষড়ভূজ কি চতুভূর্জ কি 
অন্যান্ত বিভব দেখাইতেছেন' না, তবুও বাহ্‌ কি আন্তরিক ভঙ্গী এরূপ 
হইয়াছে যে, নিকটে িনি বসিয়া আছেন, তিনিই ভাহাকেঅখিল ব্রহ্ধাণ্ডের 
পতি বলিয় দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছেন। | 

একটু পরে নিমাই তাহার তগবান-ভাঁব লুকাইলেন। তখন, নিমাই 
ভগবান নহেন, একজন পরম ভক্তরূগে প্রকাশ হইলেন। তখন * কৃষ্ণ, 
কষ” বলিয়া এমন করুণম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে, ধাহারা উহ! 
গুনিয়াছেন, তাহারা "খলেন যে, সে কাতরধ্বনি গুনিলে পাষাণ পর্য্যস্ত 
গলিয়! যাইত্‌। কৃষেল্প বিরহে তখন তিনি এরূপ কবর হইতেন যে 
সস্তঃ পুত্রশোকার্তও তত কাতর হইতে পারেন না। ৃচ্ছার উপর মৃচ্ছা 
হইতেছে, কথায় কথায় ঈাত লাগিতেছে, কথায় কথায় নিশ্বাস রুদ্ধ 
হইৃতেছে। শ্রীকুষ্ণ পাইবার নিমিত্ত তিনি এরূপ করিতেন, যে তাহ! 
দেখিয়া বৌধ হইত যে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তাহার তদ্দণ্ডেই হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যাইবে। তিনি তখন ভক্তগণের গল! ধরিয়া কান্দিয়া৷ বলিতেন যে, 
“ আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া প্রাণ বাঁচাও, আমার . প্রাণ যায়; আমাকে বুঝি 
তোমর! আজি প্রাণে বাচাইতে পারিলে না।” ভক্তগণও প্রভুর প্রাণ বাহির 
হইল বলিয়া মহার্যস্ত হইতেন। যদিচ প্রত্যহ তাহারা এইক্ধপ ভাব 
দেখিতেন,' তবু প্রত্যহ ভাবিতেন, আজি বুঝি প্রভূ আর বাচিলেন 
না। যদি কোন ব্যক্তি নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় উহাকে ভগবানের 
তায়, কি অতিরিক্ত ভক্তি করিতেন, তবে তিনি এত ক্লেশ পাইতেন 


১৬৫ নিমাই সম্বন্ধে তক্তগণের দ্বিধিধ ভাব। 


যে, তাহাকে কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসম্ভব শ্রদ্ধা দেখাইতে সাহমী 
হইতেন ন|। 

অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই এরূপ ভাব দেখাইতেন যে, তিনি প্রকাশ 
অবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যেন তাহার কিছুই ম্মরণ নাই, 
কি স্বপ্নেরমত কিছু কিছু মনে আছে। কারণ, তিনি প্রকাশ অবস্থার 
'অস্তে প্রায়ই ভক্তগণকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, “ ভাই! তোমর! 
আমার চির সুহৃদ ! অচেতন হইয়া আমি ত কোন প্রলাপ রকি নাই? 
আমি যদি অচেতন অবস্থাম্ন তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, 
তোমরা কপ! করিয়া ক্ষমা করিবে। আমার এ দেহ তোমাদের, আর 
আমি যদি শ্রীকুষেের চরণে কোন অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হই, তোমর! 
আমাকে রক্ষা করিও, যেন আমার কোন রূপ কুমতি না হয়। আমি 
আমার স্ববশে নাই।” ইহাতে বোধ হইত যেন তাহার কিছু কিছু মনে 
থাকিত। *কুমতি না হয়” ইহার অর্থ এই যে, আমিই কৃষ্ণ যেন তাহার 
এরূপ অভিমান কখন না হয়। 

. ভক্তগণ সকলেই গোপন করিয়া বলিতেন যে, তিনি কিছু চাঞ্চল্য করেন 
নাই। তাহীরা নিমাইয়ের তখনকার সেই আর্তি দেখিয়। ভাবিতেন যে, 
ধদি তাহারা নিমাইকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন অর্থাৎ তিনি বিষুখট্রায় 
বসিয়া ভগবানের পুজা লইগ্লাছিলেন, তবে কোনস্বিষম অনর্থ ঘটিবে। 
হয়ত নিমাই গর্ত বম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেল। এই সব ভাবিয়! 
নিমাইয়ের অপ্রকাশ অবস্থায় সকলে তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি.করিতেন বটে, 
কিন্ত ভগবানরূপে ভক্তি করিতেন না। কেহ কেহ বা প্রকাশ অবস্থায় 
নিমাইকে ভগবান ভাবিয়া! 'অপ্রকাশ অবস্থায় তাহা ভুলিয়া যাইয়া, তাহাকে 
শুদ্ধ একজন ভক্তমাত্র মনে করিতেন। এস্থলে সিরা একটি কাহিনী 
মনে উদয় হইতেছে। 

শ্রীনন্দের কোলে শ্্রীরুষণ ঘুমাইয়া ) নন্দের নিত্রা হইতেছে না। তিনি 
তাহার পুত্রের শিশু কালাবধি সমুদায় অলৌকিক কাধ্যের কথা ভাবিতেছেন । 
ভাবিতে ভাবিতে তিনি দিব্য বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার শিশুপুত্র 
তাহার পুত্র নহেন, স্বপ্ং শ্রীভগবান। মনে ইহা হইব মাত্র তাহার ভয় 
হইল, তখন উঠিয়া! তাহাকে স্তব করিবেন, ইহারই উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সমূদায় জানিতে পাঁরিয়া তাহাকে ভুলাইবার 


নিমাই পন্বন্ধে ভক্তগণের বস্ত টিন 


নিমিত্ত একটি ছল পাতিলেন। তখন একটি ঝি প্রাতে এক প্রহরের সময় 
সেই ডাক লক্ষা করিয়া যেন: ভয় পাইগ্বা, « বাবা শ্শ হইলেন। ইহাকে 
ভয় কৰে)” ৰলিয়! নন্দকে জড়াইয়া ধরিলেন। নন্দ অম।, 
গেলেন। তখন কৃষ্ধকে কোলে করিয়া বলিতেছেন, “ ভগ্ন ছাড়িয়া তাহার 
বে আমি আছি %” -“অভিষেক 
এইবূপে শ্রীনিমাইকে তাহার প্রকাশাবস্থায়, ভগবান বলিয়াদলেন। 
করিয়া, ভক্তগণ, তাগার অপ্রকাঁশাবস্থায়, পুর্বকার কথা একটু ল, রী 
মাইনভেন। কেহ অগ্ন ভূলিতেন, কেহ অধিক ভূলিতেন, কেহ বাঁণীন মণ্ডপে 
ভুলিতেন। যথা শচীমা, নিমাইকে গর্ভে ধারণ ও পান কদগন্ধি তৈল 
তিনি নিমাইয়ের উশ্বর্ধ্য দেখিয়া ক্ষণিক তুলিতেন মাত্র, আ লাগে, এই 
নিমাইয়ের উপর বাত্মল্য ভাচ্বর উদয় হইত। ধীহারা অল্প তুখী, শীঘ্র 
তাগারা মনে মনে তর্ক করিতেন যে, নিমাই কি সত্য শ্রীভগবান ? নিশ্বাস 
স্বপ্নে দেখিলাম ? যাহার! অধিক ভূলিতেন, তাহার! মনে *সাব্যস্ত করিতেন 
বে নিমাইয্ের অদ্ভুত শক্তি, যেন স্বপ্নং ভগবান। শ্রীঅদ্বৈতের মনের ভাৰ 
বহুকাল ধরিগ্ব এইব্রপই ছিল। যখন তিনি নিমাইয়ের সন্মুথে আমিতেন, 
তখন শ্রীভগবান বণিয়! পুজা করিতেন। কিন্তু তাহার নিকট হইতে দূরে 
গিয়া! মনের মধ্যে নানাবিধ তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিতেন যে, কল্যকার 
নিমাই, জগন্নাথের পুত্র”সে কিৰপে ্রীভগবান” হইবে? মুকুন্দও এইরূপ 
একজন ছিলেন। নিমাই আম্র মহোঁঞঙ্সব করিতেন। শ্রকটি আমের 
আটি সন্দুখে রাখিয়া জোরে করতালি দিতেন। দেখিতে দেখিতে এ আটি 
হইতে বুক্ষ হইত, ও এ বৃক্ষে প্রায় দুই শত উত্তম আশ্রফল ধরিত, ভক্ত- 
গণ ঞ&ঁ ফল গুলি শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া! ভোজন করিতেন। এই 
রূপ প্রত্যহ .আমমহোত্সব হইত। একদিন শ্লীনিমাই শ্রীভগবান ভাবে 
মুচকি হাসিয়! মুকুন্দকে বলিতেছেন, * মুকুন্দ! তুমি নাকি এই আত্্র- 
মহোত্মবকে ইন্দ্রজাল বল?” মুকুন্দ লজ্জা পাইয়া. “আম্ত। আম্তা ” 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভক্তের মধ্যে কেহ কেহ নিমাইয়ের অপ্রকাশ 
সময়ে তাহাকে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মাত্র ভাবিতেন, কিন্তু প্রকাশের সময় 
এরূপ ভাবিতে কাহারও সাধা ছিল না, এমন কি, তখন আনায়াসে 
গঙ্গাজল লইয়্। তাঁহার চরণ ধুইতে কাহারও শঙ্কা হইত না। তাহারা 
যে শ্রীনিমাইয়ের পদে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন, ইহাই 


১৬০ নিমাই সম্বন্ধ(ই কি অসরল ?" 


যে, তাহাকে কোন ব্য তাহাদের নিমাইর়ের ভগবত্বে তিলমাত্র সনদে 
হইতেন ন!। 
অপ্রকাশ অবস্গএক কথা হইতেছে। নিমাই কি অসরল? তাহান৷ 
অবস্থায় যাহাখান্প « আঁমি সেই * বলিয়া, আবার মুহূর্ত পরে ভক্তগণের 
কি ন্বপ্রেরীনতাবে “কৃষ্ণ পাইলাম না” বলিয়া রোদন করিতেন কেন? 
অস্তে ই অসরল নন। অসরল হইলে বঞ্চনা বরাবর চলিত না। যখন নিমাই 
আমার চিন, “ আমি সেই,” তখন ভক্তগণ বুধিতেন, নিমাই সরল ভাবেই 
আমি যদি "। আবার যখন বলিতেন, ” আমাকে কৃষ্ণ দিয়া প্রাণে বাচাও)” 
তোমরা ক্কপা ' মুখ দেখিয়া বুঝিতেন, নিমাই সরল ভাবে আত্তি করিতেছেন। 
আমি যদি 7 এই যে শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়া যখন নিমাইয়ের দেহের 
আমাকে ত্র শকরিতেন, তখন তিনি তাহাব চিৎশক্তি লইয়া লুকাইতেন। 
আমট্াং ৰব ' যে নিমাই থাঁকিতেন, তিনি আপনাকে দীন হীন কাঙ্গাল 
' ভাবিতেন, * $ষ্ তাহাতে নাই ভাবিয়া রোদন করিতেন। 
একদিন েন্নানাহিকের পর ঞীবাসের বাড়ী নিষাই বসিয়া আছেন। 
ভক্তগণ এহে একে মিলিলেন। সকলে বসিয়া আছেন,, দেখিলেন, 
নিমাইয়েতে শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তখন সকলে সভয়ে বসিয়া 
আছেন। প্রভূ কীর্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সকলে কীর্তন 
করিতেছেন। এত সে দ্বিবস একটি অদ্ভুত ঘটনা! হইল, যথা চৈতন্যতাগবতে-- 
অন্ত অন্য দিম প্রভূ নাচে দাস্ত ভাবে। 
ক্ষণেক এশ্বধ্য প্রকাশি পুনঃ ভাঙ্গে ॥ 
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে। 
উঠিয়া বসিল প্রভু বিষুণর খট্টাতে ॥ 
আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া। 
বৈসেন বিষ্ণুর খট্ট! যেন ন। জানিয়] ॥ 
সাত প্রহরিয় ভাবে ছাড়ি সর্ধ্ব মায়! । 
বসিল প্রহর সাত প্রত ব্যক্ত হইয়া ॥ 
ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্যন্য দিনে নিষাই পূর্ব্বে অচেতন হইতেন, 
ও সেই অবস্থায় বিষুখট্টায় ঠবসিতেন। সে দিবস যেমন বসিয়৷ কথা বার্তা 
কহিতেছিলেন, অমনি রি আস্তে উঠিয়া সচেতনে খট্টায় বসিলেন। 
সে দিন ভ্রীভগবান সাত প্রহম্ব প্রকাশ ছিলন। ভন্ঠান্ত দিন অরক্ষণ 


* মহাপ্রকাশ আরস্ত। ১৭০ 


প্রকাশ হইয়া, লুকাইতেন, কিন্ত সে দিবস প্রভু প্রাতে এক প্রহরের সময় 
প্রকাশ হইয়। তাহার পর হৃর্যযোদয়ের পূর্বে প্রভু অপ্রকাশ নি | ইহাকে 
“ সাত প্রহরিয়া ভাব ” ব! “ মহাপ্রকাশ ” বলে। 

তখন প্রভুর বহুতর ভক্ত হইয়াছেন, সকলে সমুদায় কার্ধ্য ছাড়িয়া তাহার 
নিকট দিবানিশি থাকেন। খরায় বিনা প্রভু আপনাকে” অভিষেক 
করিতে তক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন। সকলে গঙ্গায় জল আনিতে দৌড়িলেন। 
শত শত ঘট জল আদিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিন৷ পুরিয়া গেল। জল, স্ত্রী 
পুরুষে, দাস দাসীতে আনিতেছেন। প্রত উত্তম পিঁড়ির উপরে স্নান মণ্ডপে 
বসিয়া, গদাধর, হুবার্রি ও গর্ব্িতা নারীগণ তাহাকে স্ুগন্ধি তৈল 
মাখাইতেছেন। নিত্যানন্দ, পাছে, শ্রীভগবানের মস্তকে রৌদ্র লাগে, এই 
নিমিত্ত, ছত্র ধরিয়া ধাড়াইয়। আছেন। শ্রীবাসের দ্বাসী, নাম ছুঃখী, শীক্ত 
শীঘ্ব জল বহিয়া আনিতেছে, এবং কলসী রাখিয়া পরিশ্রমে ঘন ঘন নিশ্বাস 
ছাড়িতেছে, ও প্রভুর বদন দেখিতেছে, ও নয়ন-জলে ভাসিয়! যাইতেছে । 
প্রভূ কৃপা করিয়া তাহাঁকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে বলিলেন, অদ্যাবধি 
আমি উর নাম “ দুঃখী” স্থানে “সুখী ” রাখিলাম। সকলে আনন্দিত 
হইয়া দুঃখীর ভাগ্যকে শ্লাঘা রুরিতে লাখিলেন। সুখী লজ্জা পাইয়া 
ফৌপাইয়। ফোঁপাইয়া কান্দিতে কান্দিতে আবার জল আনিতে গেল। পরে 
বাস্ভ কোলাহুলের, অভিবেক গীতের, ও নারীগণের হুলুধবনি মধ্যে নিমাইয়ের 
মস্তকে সকলে জল সেচন করিলেন। কেই স্থানে উপস্থিত বাহঘোষের বর্ণন্ 


শ্রবণ করুন-_ 
তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কম কস্তরি। 


গোরা অঙ্গে লেপন্‌ করে যত নর নারী ॥ 
সৃবাসিত জল আনি কলসী পুরিয়।। 
'স্গন্ধ চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া ॥ 

জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরা গায় 4 
শ্রীঅর্গ মুছাইয়া কেহ বসন পরায় ॥ 
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়। 
মনের হরিষে বাস্ুদেব-ঘোষ গায় ॥ 


শঙ্খ ছুন্দুভি আজি বাজয়ে সুস্বরে | 
'গোবা-টাদের অভিষেক করে সহযরে । 


১৬৫ অভিষেক । 


গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জালি। 
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্য থালি ॥ 
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত। 
ঘন জয় অয় দিয়া সবে গার গীত ॥ 
গোরা-টাদের "মুখ সবে করে নিরীক্ষণে । 
গোরা অভিষেক রস বাস্থ-ঘোষ ভণে ॥ 
এই ছুই এক্‌, মাসের মধ্যে প্রীনৌরাঙ্গের তখন প্রধান লোকের মধ্যে 
বনুতর ভক্ত হইয়াছেন। অল্প ছুই এক জনের নাম করিতেছি। দ্তই 
 প্রভু₹নিতাই ও অদ্বৈত। গদাধর, গ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি, গঙ্গাদাস, 
প্রভুর মাসীপতি চন্দ্রশেখর, প্রভুর চিরদিনের সঙ্গী পুরুষোত্তম আচার্য্য 
(সরূপ দামোদর,) বক্রেশ্বর, দামোদর, জএাদানন্দ, গোবিন্দ, মারব, ও 
বাস্থঘোষ, সারঙ্গ, ইত্যাদি । তখন হরিদাসও প্রভুর শরণাগত হইয়াছেন । 
এই হরিদীসের.কাহিনী এখানে কিছু বলিব । 
ইহার বাড়ী বুঢনগ্রামে, এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অধীন। ব্রাহ্মণের 
পুত্র, পিতৃমীতৃহীন বলিয়া মুনলমানগণ কর্তৃক প্রতিপালিত, কাজেই হরিদাস 
মুসলমান। কিন্তু হরিদাস পরম সাধু হইয়া উঠিলেন। তাহার ভজন 
কেবল নাম জপ, উচ্চ করিয়া প্রায় দিবানিশি হরিনাম জপ করিিতেন। 
তাহার হরিনামে ভক্তির কথ! কি বলিব, তাহার প্রুব বিশ্বা যে কোন 
বাক্তিকোন গতিকে হরিনাম করিলেই তরিয়া যাইবে। নাম জপ কর 
"দুরের কথা, তঠুহার বিশ্বাস, নাম শুনিলেও জীব উদ্ধার হইয়া! যাইবে-_ুদ্ধ 
মনুষ্য নয়, জীব মাত্রেই । এই জন্ত তিনি উচ্চ করিয়া নাম করিতেন। 
তিনি বেনাপোলের জঙ্গলে ( বনগ্রামের নিকট, এখন রেলওয়ে ষ্েখান ) 
কুটার বান্ধিয়া এইরূপ নাম গ্রহণ করিতেন। তাহার কঠোর ভজন 
দেখিয়া সেখানকার দ্রষ্ট জমীদারের তাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। 
এই নিমিত্ত সে এক জন বেশ্ঠাকে তাহার নিকট পঠাইল। বেশ্তা আসিল। 
হরিদাসকে দেখিল, দেখিয়া তাহার মন নির্মল হইল। তখন সে হরিদাপের 
চরণে শরণ লইল। হরিদাস, তাহাকে এই ফুটারে বাস করাইয়া, হরিনাম 
করিবার উপদেশ দিয়া, সে দুষ্ট জমীদারের অবিকার ছাড়িয়া স্থানাস্তরে 
(গেলেন। ূ ' 
এ পিকে ্ুসলয়ান কাজী মুলুকপতির কর্ণে এ কথ। গেল যে, হরিদাস 
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মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়! হিন্দু হইয়াছেন। কাজী ইহা” শুনিয়। ঠাকুর 
হরিদাসকে ধরিয়া লইয়! গেল। হরিদাস মুলুক-পতির মন দ্রব করিলেন, 
কিন্ক তাহার মন্ত্রী গোরাই কাজীর মন বজ সমান কঠিন রহিল। এই 
গোরাই কাজী মুলুক-পতিকে বপিল, যদি তিনি হরিদাসকে দণ্ড না করেন, 
তবে মুসলমানগণের বড় অপমান হইবে। মুলুক-পতি বাধ্য হইন্সীহরিদাসকে 
দও দিতে স্বীকার করিলেন। দণ্ড হইল প্রাণ বধ, কিন্ত যেন তেন 
প্রকারেণ প্রাণ বধ নয়। তাহাকে বাইশ বাঁজারে লইয়া প্রত্যেক বাজারে 
বেত্রাঘাত করিতে হইবে । এইরূপ বেব্রাধাতে তাহার প্রাণ বধ করিতে 
হইবে। এ দণ্ড এমন কঠোর যে ছুই তিন বাজারে বেন্ত মারিতে মারিতেই 
অপরাধীর প্রাণ বাহির হইয়া যাইত ! 

তখন গোরাই কাঁজী হতিদাসকে বলিল যে,“যদি তুমি এখন কলম! 
পড়, আর হরিনাম ছাড়, তবে তোমাকে ছাড়িয়া! দিব, আর সম্মানের সহিত 
রাজ-সরকারে রাখিব |” : রী এ 

তাহাতে হরিদাস সদর্পে বলিলেন, যথা চৈতন্ভাগবতে-_ 

থণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ। 
তবু আমি বদনে না ছাড়ি ছরিনাম। 

তখন হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে লইয়া চলিল। হরিদাস হরিনাম 
করিতে লাগিলেন "হরিদাদের অঙ্গে বেত্রা্ধীত হইত্তে লাগিল, কিন্ত পাঠক 
মহাশয় মনে ক্রেশ পাইবেন না । হবিদাসের পৃষ্ঠে বেত্র পড়িতে লাগিল 
বটে, কিন্ত তাহাতে তিনি একটুও ছুঃখ গাইতেছিলেন না। হরিনাম তাহার 
বড় প্রিয়। এই অবতারে শ্রীভগবান এক এক জন ভক্ত দ্বার এক 
এেন্ধ ভজনাঙ্গের মাহাআ্য দেখাইয়াছিলেন। নাম-মাহাত্ম্য হরিদাস দ্বার 
দর্শাইয়াছিলেন। ' সেই হরিনামের নিমিত্ত তিনি বেত্র খাইতেছেন, তাহার 
আনন্দের অবধি নাই।' কাজেই বেত্রের আঘাতে তাহার অঙ্গে ব্যথা 
লাগিতেছে নাঁ। স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়। ঘদি অঙ্গে আঘাত লাগে, 
তাহাতে ব্যথা! লাগে না। হরিদাসের নিকট হরিনাম স্ত্রী পুত্র অপেক্ষাও 
প্রিয়। বিশেষতঃ হরিদাসের. যে অবস্থা, ইহাতে তিনি বেদনা পাইলে 
প্রীহরিকে কে ভজনা করিবে? অনেকে ভগবানের নাম করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন বটে, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবানের 
নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া যায় না, কারণ প্রাণ দিতে গেঢুলই তিনি রক্ষা করেন। 


১৭১ হরিদীসের অঙ্গে কেত্রাঘাত ও ভগব!নের নিকট অদ্কৃত এরার্থনা। 


দেখ! যায়, ধাহাঁরা ভগবানের নামে প্র।ণ দিয়াছেন, সে ভগবানের নিমিত্ত 
নয়, দস্ত কি অহস্কারের জন্য । ৰ | 

হরিদাস ভাবিতেছেন, « এর! কি মহাপাপী ! আমিত ইহাদের কাছে 
(কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এন্সপ নির্দয়তার সহিত প্রহার 
কেন করিতেছে % ইহাদের উপায় কি হবে?” তখন « ইহাদের উপায় 
কি হবে” ভাবিয়া হরিদাঁদ এরূপ অভিভূত হইয়াছেন যে, তিনি আর 
চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছেন নাঁ। তিনি সেই বেত্রধারী হত্যাকারী- 
গণের মঙ্গল কামনা করিয়া উচৈঃস্বরে শ্রীহরির নিকট নিবেদন করিতে 
ল্সাগ্রিলেন, « প্রভু! আমাকে মারিয়া ইহারা কুকর্ম করিতেছে। এই 
কুকর্ম্নে ইহাদের ছুর্গতির শেষ হইবে॥ প্রভূ, ইহাদের দুর্গতির আমিই 
কারণ হইলাম। প্রভু তোমাকে ভজন করারুকি এই ফল? তুমি কৃপা 
করিয়া তোমার এই নির্ধোধ জীবগণকে পরিত্রাণ কর |” 

এব্রলা অদ্ভুত প্রার্থনা করাতে, যাহারা উপস্থিত, এবং যাহারা তাহাকে 
প্রহার করিতেছিল, তাহারাও স্তস্তিত হইল। শ্রীভগবান হরিদাপের প্রতি 
ক্ুপার্ত হইয়া তাহাকে ধ্যানানন্দ দিলেন ও সেই আনন্দে হরিদাস. অচেতন 
হইলেন। মুসলমানগণ তখন তাহাকে মৃত তাঁবিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। 
হরিদাস চেতন পাইয়া ভীরে উঠিলেন। তাহায় পয় প্রীঅদ্বৈতৈর সঙ্গ 
পাইয়া তাহার চরণে পড়িক়া' থাকিলেন। ক্রমে নিাইয়ের কথ! শুনিয়! 
নবদ্ধীপে তাহাকে দর্শন করিতে আইলেন। হরিদীণ ভুবন বিখ্যাত ভক্ত, 
সকলেই নাম গুনিয়াছেন। হরিদাষ আইলে ভক্তগণ তাহাকে নিমাইয়ের 
নিকট লইয়া গেলেন। নিমাই তাহাকে দেখিয়া! অতি আদর করিয়া! 
বসিতে আসন দিলেন, কিন্তু যদদিচি তখন হরিদাষ সম্পূর্ণরূপে প্রনিমাইকে 
'আত্মমনর্পধ করেন নাই, তবু আষনে কোন ক্রমে বসিলেন না, বরং 
(সেই আনন মস্তকে ধরিলেন। পরে নিমাই তাহাকে উত্তম করিয়! ভোজন 
করাইলেন, করাইয়! শ্বহন্তে তাহার অঙ্গে চন্দন ও গলায় ফুলের মাল। 
দিলেন। নিমাই হরিদাসকে সেবা! করিলেন বটে, কিন্ত হরিদাস সেই সময় 
িমাহয়ের চরণে আম্মমমপণ.করিলেন। 

এইরূপে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, 
সকলেই আসিয়া মেই তেইশ বৎসরের ব্রাঙ্গণকুমারকে মন প্রাণ দেহ অর্পধ 
করিগেল। এই হরিদাসের চরিত্র শ্ারণে ভুবন পবিত্র হ্ব। তিনি 
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জীঅদ্বৈত্কে দর্শন করি] তাহার চরণে পড়িয়াছিলেন। আবার শ্রীঅদ্বৈত 
হরিদাসকে লইয়া নবীন-ত্রাঙ্মণকুমারের শরণ লইলেন। বেমন ক্ষুদ্র নদী 
বড় নদীতে প্রবেশ করে, আর বড় নদী এই রূপে অনেক ক্ষুদ্রনদী বহিয়। 
সাগরে প্রবেশ করে, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈত তখনকার বৈষ্ণবগণের ঝুঁজা, হরিদাস 
প্রস্থতি ভক্তগণকে লইয়া, দেই শচীনন্বন, ব্রাহ্মণ বালকের চরণে আশ্রয় 
লইলেন। ্‌ 
সেই মহাপ্রকাশ দিনে অদ্বৈত উপদ্ধিত, হরিদাসও উপস্থিত । 

প্রভুর গ্গান হইলে অতি হুক্স ধৌতবস্ত্রে তাহার অঙ্গ মুছিয়। দেওয়া হইল। 
তখন সকলে প্রতবকে উত্তম বস্ত্র পরাইলেন, পরাইয়া*ঘরের মধ্যে লইয়া 
গেলেন। সেখানে পুর্বেই বিষ্ণখ্টা রাখ! হুইয়ছে, আর উহাতে মনোহর 
ছুপ্ধফেণনিভ শয্যা পাত রহিয়াছে ।॥ তখন নিমাই সেই খরায় বসিলেন। 
ঘরে পর্দা দেওয়ায় অন্যন্তর একটু অন্ধকার হইয়াছে, তবে তীহার জঙ্গের 
আভাঙ্ন প্রায় দিবার স্ভায় আলোকিত । কিন্তু যদিও অঙ্গের তেজ দিবাকরের 
তায়, প্রথর, তথাচ উহা লক্ষ চন্দ্রের কিরণের স্তায় সুণীতল। যখন সকলে 
অভিষেকানন্দে উন্মত্ত, গদাধর তখন ফুলের মাল! ও ফুলের ভূষণ প্রস্তত 
করিতেছেন। নিম।ই খষ্টায় বসিলে, তিনি তাহার মুখ তিলকে স্থশোভিত 
করিলেন। তাহার পরে গলায় ও শিরে ফুলের মালা, অঙ্গুলিতে ফুলের অস্ুবী, 
বাহুতে ফুলের তাড় দিয়া নিমাইকে সাজ্জাইলেন। নিত্যানন্দ শিরে ছত্তর' 
ধরিলেন। শুটথণ্ডের নরহুরি চামর ব্ঢজনন করিতে লাগিলেন। 

মনে ভাবুন, যদি অতি এশধ্যসম্পন্ন কোন মহারাজ! হঠাৎ কোন দরিদ্রের 
বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, তবে দেই কাঙ্গাল, শ্রীমহারাজকে কিরূপে দেব! 
করিবে ভাবিয়া, দিশেহারা হয়। তখন ব্যস্ত হুইয়! মান্দুর পাতিয়! দেয়, 
আর ভগ্ন পাখা 'ছারা বাতান দিতে থাকে। ঘরে যদি চিপিটক কি 
মুড়ি থাকে, তবে আনিঞা সম্মুখে ধরে। তখন সেই মহারাজা, যদি তিনি 
মহাশয় হয়েন, তবে এ কথ! বলেন না যে, ছি! অ।াম একপ মান্দুরে 1+৯১1 
রূদিব, কি আমি মুড়ি কিরূপে থাইব? তিনি তাহা! না করিয়া মেই ম।"৫০4 
উপবিষ্ট হয়েন, হইয়া! সেই দরিদ্রকে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করেশ থে, 
মান্দুরে বমিয়৷ তিনি বড় আর[ম পাইতেছেন। সেইরপে শ্রীভগব(ন আও 
বড় মহাশয়। শুনিরাছি, ছূর্বল জীবে তাহাকে যে সমস্ত দেবা করে, তাধা 
দেখিগে তাহার হজ দ্রব হয়, ও তিনি আপনাকে কতার্থ মনে করেন। 


১৭৩ জীবের ঘরে ভগবানের সেঝ। 


আবার দরিদ্র, ধনবান লোককে নিমন্ত্রণ করিলে কি উহা! তিনি 
গ্রহণ করেন না? তখন কি ইহা বলেন য়ে, আমার ঘরে অভাব কি যে, 
তোমার ঘরে ভোজন করিতে যাইব % তিনি কি ঘরে ভাল ভোজন করেন 
বলিয়! দরিদ্রের অন্ন মুখে দিয়া মুখ বিকট করেন? ধনবান যদি মহাশয় 
হয়েন, তখে-তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ রুরেন, আর দরিদ্রের সেই সামান্ত ভোজ্য 
দ্রব্য গ্রহণ করিয়! অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্ততিনি বত বড় 
মহাশয় হউন, গ্রীভবানের স্তায় মহাশয় ত্রিজগতে আর কেহ নাই। সুতরাং 
জীবগণ তাহাকে তাহাদের ধথাসাধ্য সেবা করিলে, তিনি তাহাদিগকে দ্বণা 
করিয়া এ কথা বলেন না থে, * তোরা আমায় কি দিবি? এ সমুদায় 
আমারই দ্রব্য” কারণ তিনি ত্রিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহাশর, মধুর- 
প্রকৃতি, ও মধুরভাষা । | 
খ্টার উপরে উত্তম শয্যায় নিমাই বর্দিয়া। চক্ত্রমুখে মধুর হাপিয়! 
তক্তগণকে শুধু অভ্তু দিতেছেন এরূপ নয়, একেবারে তাহাদের চিত্তহরণ 
করিতেছেন 
নিমাই যাহার পানে চাহিতেছেন, তাহার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছেন। 
আর সে ব্যক্তি তাহার চিন্তুকে তল্লান করিতে গিয়া! দেখিতেছেন যে, খষ্টায় 
যিনি বলিয়া আছেন, তিনি বাহিরেও বিয়া আছেন, আবার হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছেন। ৃ 
ভক্তগণ পরমানন্দে ভাসিতেছেন। শ্রীভগবান সম্মুখে বঙিয়া। সকলের 
পুজা করিতে ইচ্ছা হইল। তুলসী, চন্দন, ফুল, বস্ত্র, স্বর্ণ, ধাতুপাত্র দিয়। 
যাহার যেরূপ সাধ্য ভিনি সেইরূপ পূজা করিতে লাগিলেন । যথা, চৈতন্- 
ভাগবতে-_- 
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ। 
দেখি পরমানন্দে ডুবিলেন সর্ববদাস ॥ 
সর্বমায়া ঘুচাইয়! প্রভূ গৌরচন্ত্র। 
ক্ীচরণ দিলেন পুজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥ 
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে। 
তুলসী কমলে মিলি পূজে কোন জনে ॥ 
কেহ বত্ব সুবর্ণ রজত অলঙ্কার । 
পাদপদো দিয়া দিয়। করে নমস্কার | 


প্রভুর, পূজা । ১৭৪ 


পঞ্ট, শ্বেত, শুরু, নীল, সুগীত বসন। 
পাদপদ্ে দিয়া নমস্করে সর্ব জন॥ 
এইরূপে শত শত জনে শ্রীচরণে ফুল ঢালিতেছেন, আর গলায় ফুলের 
মাল! দিতেছেন। শত শত জনে মন্ত্র পড়িতেছেন, কি স্তব করিতেছেন, 
কিন্ত পরস্পরে হুড়াহুড়ি হইতেছে না। সর্ব্পেক্ষা অদ্ভুত এই" থে পরস্পর 
কেহ কাহারও সংবাদ লইতেছেন না। সকলেরই*অচেতন অবস্থা ৷ পার্থ ষে 
তাহার সহচরগণ আছেন, তাহ! কাহারও 'লক্ষ্য' নাই। সকলেই ভাবিতেছেন, 
ঘরে কেবল তিনি আর শ্রীভগবান। শুধু তাহা নয়, তিনি ভগবানের 
দিকে চাহিয়। রহিয়াছেন, আর ভগবান তাহার দিকে ঢডাহিয়া রহিয়ছেন। 
প্রত্যেকে যে এত ,কলরব করিতেছেন, ইহা কেহ শুনিতে পাইতেছেন না। 
শতজনে কথা বলিতেছেন, শতঙজ্জনের সহিত যেন শ্রীভগবান কথা বলিতেছেন । 
কেহ ফুলের মাল! হস্তে করিয়া নিবেদন করিতেছেন। যাহার যেবধপ 
স্ুর্তি হইতেছে তিনি সেইরূপে প্রভূকে আহ্বান ,করিতেছেন। কেহ 
বলিতেছেন, “প্রভূ!” কেহ বলিতেছেন, * নাঁথ।” কেহ বলিতেছেন, 
“ঠাকুর!” একজন বলিতেছেন, “ফুলের মালা ধর, গলায় পর।” তথখন্‌ 
প্রভূ গলায় তাহার যে মালা ছিল তাহা! লেই ভক্তকে নিজহস্তে পরাইতেছেন, 
আর আপনি মস্তক অবনত করিয়া ভক্তকে মাল! পরাইতে দিতেছেন। 
কেহ দৌড়িয়া বাজার হইতে একথানি উত্তম প্*বন্্ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। 
শ্রীনিমাইকে উহা! দিয়া নেই ভক্ত বলিতেছেন, “এই বস্ত্র পরিধান কর।” 
নিমাইয়ের পরিধান পষ্টবস্ত্র। তিনি সেই বস্ত্রখানি পরিধান করিতেছেন, 
আর পরিধেয় বন্ত্রখানি সেই ভক্তকে দিতেছেন। ভক্ত সেই'ইন্তর্মাদ 
পাইয়া! মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপে তক্তগণ যেমন উপহার 
দিতেছেন, তেমনি উপহার পাইতেছেন। যেমন উপহার উপস্থিত হইতেছে, 
প্রভূ অমনি উহা বিতরণ ,করিতেছেন। শ্রীভগবান কাহার নিকট খণী 
থাঁকিতেছেন না। 
অনেকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, নিবেদন কনিয়াও 
দিতেছেন। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা বে, শ্রীভগবান তাহাদের সাক্ষাতে উহা 
ভোজন করেন। তখন নিমাই হাত পাতিয়া আহার চাহিলেন, আর 
ভক্তগণ ঘেন বাঁচিলেন। এ পর্য্যন্ত কিরূপে ভগবানের সেবা কবিবেন ভাবিয়া 
না! পাইয়া সকলে ব্যাকুল ছিলেন। তাহাকে তখন ভকষগণ বানয়াইতে 
২৩ ঃ 


১৭৫ কেহ ভগবান কাচ কাচিতে পারে না। 


. লাগিলেন। প্রভু ভোজন করিবেন জানিয়৷ অনেকে নগরে দৌড়িলেন। 
যিনি যাহা ভাল দ্রব্য পান অমনি প্রভুর নিমিত্ত ক্রয় করিলেন। জ্যৈষ্ঠ 
- মাস, ফলের অভাব নাই। নদীয়। নগরে সন্দেশের অভাব নাই ; ছুষ্ধ, ক্ষীর, 
দধি, ছানার অভাবও নাই।' যদ্দিও নারিকেল তত সুলভ নয়, কিন্ত 
তবু. জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুই প্রহরের। সময় নারিকেলের জলে সর্করা মিশাইয়। 
, প্রতুকে পান করাইনে 'সরুলের ইচ্ছা হইতেছে । এই নিমিত্ত শত শত 
ডাব উপস্থিত। উত্তম স্ুপক কত, শত চাপ কলার কীদি) ঝুড়ি ঝুড়ি 
আম-ইত্যাদি আনা হইল। বল! বাহুল্য শ্রীবাসের ঘর এইরূপে পুরিয়! 
'গেল। যিনি যাছা আনিয়াছেন, তীহার ইচ্ছা গ্রতৃকে উহা সমুদাঁয় 
খাওয়াইবেন। প্রভু একটু রাখিতে পারিষেন না। রাখিলে ভক্ত মাথা 
কুটিয়া মরিবে। একজন আম কাটিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন, প্রভূ তাহা 
থাইলেন। একজন একটি ক্ষীরের পাত্র ধরিলেন, প্রভূ খাইলেন। এক 
জন পাথরের এক ব্রাটা*করিয়া ডাবের জল দিলেন, প্রভু পাঁন করিলেন। 
এখন বিবেচনা করুন ভগবান কাঁচ কাঁচন সহজ ব্যাপান়্ নহে। নিমাই 
ৃ তখন ভগবান, কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারেন না। 
দেখিয়া প্রভুর অভি আনন্দ প্রকাশ । 
দশ বার পাঁচ বাঁর দেয় এক দাস ॥-_-চৈতন্ভাগবত। 
মনে তাবুন শ্রীভগবান 'বমিয়া, ভক্তগণ পরিবেষ্টিত। একজনের দ্রব্য 
লইবেন, আর একজনের লইবেন্‌ না, ইহ! সম্ভব নয়। তিনিত জগন্নাথ ? 
সকল জগতের নাথ? কাজেই শ্রীনিমাই কাহাকেও «“ন!1* বলিতে পারেন 
না। আবার একজন আম খাওয়াইয়৷ পরে সন্দেশ দিতেছেন। আমরা 
তোমরা হইলে বলিচত পারিতাষ, “ আমাকে ক্ষমা দাও, আমি.আর খাইতে 
পারি না” কি, “এই মিষ্ট খাইলাম, আবার কিন্দপে আজ খাইব ? 
আমাকে কত থাওয়াইবে, আমার উদরে কত ধরিবে ?” কিন্তু ভগবান, 
যিনি বিশ্বস্তর, তিনি কিরূপে বলিবেন, “আমি আর খাইতে পারি ন1 ?” 
আবার ভক্ত. কোন দ্রব) হাতে দিলে তাহা তিনি' কিরূপে ফেলিয়া. দিবেন ? 
তাহা হইলে তীহার ভক্তবৎসল নামে. কলঙ্ক, হয়; সুতরাং নিমাই, যিনি 
_ যাহা দিতেছেন, সমুদায় ভোজন করিতেছেন ) ষথা চৈতস্ততাগবতে”- 
সহস্র সহ ভাঁওে দধি ক্গীর ভুগ্ধ। 
মহত সহস্র কান্দি কল! কত মুদগ ॥ 
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কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল মূল। 
কতেক সহস্র বাঁটী কর্পূর তান্ুল ॥ 
কি অপূর্ব শক্তি-প্রকাশিল গৌরচন্তর। 
কেমনে খায়েন নাহি জানে ভক্তবুন্দ ॥ 
যদি কোন ভক্ত সেখানে না থাকেন; তীহাঁকে ভ্রীভগবান ডাকিয়া, 
আঅনেন। কখন নিজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়! উপ করিয়া বসিয়া আছেন, 
কিছুই কহিতেছেন না, কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না], এবং কাহারও 
বাক্য শ্রবণ করিতেছেন না। তখন ভক্তগণ যাহার যাহা ইচ্ছ। করিতেছেন। 
আনন্দে পরিপূর্ণ বলি কেন? না, ধাঁহাঁরা বদন দেঁখিতেছেন, তাহারা, 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, এ বস্ত,. ধিনি বিঞুবখট্রায়, বসিয়া আছেন, ইহার 
ছুঃখ নাই, ইহার কেবল আনন্দ। আর দে আননের ক্ষয় নাই, অন্ত নাই। 
ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেমন সমুদ্রের তরক্ষের উপর তর্ঙ্গ আইসে, সেইরূপ 
গ্রতুর বদনে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে, আার সেই আনন্দে 
যেন তিনি টলমল করিতেছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন তিনি. 
কত আদ্‌রের ধন, ও তিনি যে আদরের ধন তাহা তিনি জানেন। কখন 
মুরলীর বব করিতেছেন, আর ভক্তগণের প্রেমানন্দে ধারা পড়িতেছে.। যখন 
ভগবান কোন কথা বলিতেছেন, তখন সকলে নীরব হইয়া কাণ পাঁতিয়া 
শ্রবণ করিতেছেন। সৈ কথা সঙ্গীত হইতেও মধুর 
মহাপ্রকাশ” দিনে যে শ্রীভগবানের আনন্দ প্রকাশ হয়, ইহ! কবি কর্ণপুষ্ 
তাহার নাটকে বিশেষন্ধপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে ভ!বিতে পু” 
যে, শ্রীভগবান বসিয়া বসিয়া কি করেন? হার নিদ্রা ত নাই, তা-ঞ! 
কোন কাধ্যও নাই, তবে তিনি দিন যাঁপন কিরূপে করেন কেহাহার 
কথাও ভাবিতে পারেন যে, জীবগণ পরকালে মাইয়া কিরপরে সময় যাপয়া, 
করে.? শ্রীভগবানের যে কিরূপে দ্বিন যায় মহাপ্রকাশ দিনে তাহার কতক. 
আভাস ভক্তগণে জানিলেন । দেখিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবাঁনরূপ, আনন্দের 
তরঙ্কে ভাসিতেছেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিতেছে, আর যেন জগতে 
ক্ীভগবানকে ভাসাইয়! লইয়া, যাইতেছে । 
ভক্তগণ ষেন চিরদিনের সুহৃদ পাইলেন। শুধু তাহা। নয় ষেন চির 
দিনের সুহৃদ হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাকে পাইয়াছেন। শুধু তাহাও নয়। 
ভক্তগণ দেখিতেছেন, সন্মুখের বস্তটি কড় চিত্রআকর্ষক, চক্ষু ইন্দিয়েতর 


১৭৭ ভক্তগণের সহিত কথাবাতী | 


তৃপ্তিকর। বস্তটি আপাদ মস্তক সুগঠিত, সুঠাম ও ভাবণ্যে আবত। 
আবার দেখিতেছেন, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখুত ও মনোহর। সেই নিমিত্ত 
যে প্রত্যঙ্গে দৃষ্টি পড়িতেছে, চক্ষু সেইখানেই থাকিতেছে, দৃষ্টি অন্ত দিকে 
যাইতে চাহিতেছে না। সকলে ভাবিতেছেন, কোন্‌ কারিগরে এ অপরূপ 
ছবিটি আকিল ? শ্রীঅঙ্গ দিয় 'এমন গন্ধ বাহির হইতেছে ফে, উহাতে 
নাসিক! মাতিয়! উঠিতেছে ।? 


তক্তগণ ভাখিতেছেন যে, তাহাদের ইন্্িয়গণের এত দিনে সফলতা হইল। 
অতিশয় বুদ্ধিমান লোকে বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান জীবকে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় 
দিয়াছেন, তাহার কারণ কি। তাহার! বুঝিলেন যে, জীবগণে তাহাকে আশ্যাদ 
করিতে পাইবে এই নিমিত্ত তাহাদিগকে এই পঞ্চ ইন্দিয় দিয়াছেন। সামান্য দ্রব্য 
'আশ্বাদের নিমিত্ত উহ! নহে। স।মান্য দ্রব্যে ইন্দ্রিয় উদ্রেক করে, তৃপ্ত হয় না। 

এমন সময় প্রভু কৃথা কখিলেন। দে কথার এরূপ মোহিনী শক্তি 
যে চিত্ত বিমোহিতহইল। তাহাতে কি হইতেছে? না, প্রভুর প্রতি অঙ্গের 
রূপে ও বিবিধ গুণে নানাদিকে টানিয়। তাহাদিগের হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
করিতেছে । ভক্তগণ নানাবিধ, সেবা করিতেছেন, কিন্তু ধনের সাধ 
মিটিতেছে নাঁ। তাই কেহ বারঘাঁর প্রণ(ম, কেহ্‌ বাঘু ব্যজন, কেহ চরণ 
স্পর্শ, করিয়া বিবিধ সুখ অনুভব করিতেছেন। ৫১ ফুলের মালা পরাইয়া, 
কেহ ফুল ফেলিয়! মারিয়া, "হৃদয়ের অগ্নি নির্বাণ করিবার চেষ্ট। করিতেছেন। 
কেহ বা স্থস্বরে স্তব করিতেছেন |" কেহ ভাবিতেছেন, কিরূপে প্রাণনাথকে 
নাঃ হরিপদ করিয়। হৃদয় জুড়াইব কেহ ভাবিতেছেন, কেমনে তাহার 
তৌণাটি ধরিস্বা মুখ-চুম্বন করিব? কাহারও বা আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে 
কোং আনন্দ সম্বরণ করিতে ন1 পারিয়া, নানাবিধ .ভঙ্গিতে, প্রভুকে দেখাইয়। 
, দেখাইয়া, নৃত্য করিতেছেন । 


প্রভূ, শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিতেছেন, « বাস, তোমার মনে পড়ে, 
দেবানন্দের বাড়ী শ্রীমস্তাগবত শুনিতে গিয়াছিলে, আর তোমার প্রেমানন্দ- 
ধার দেখিয়া দেবানন্দের কঠিন শিষ্যগণ তোমাকে বাড়ীর বাহির করিয়া 
দিয়াছিল ?” ইহাই বলিয়! সে সমুদয় কাহিনী, যাহা শ্রাীবাস "ব্যতীত আর 
কেহ জানিতেন না, সমুদায় বলিলেন। আর বলিলেন, * শ্রীবাস আমি 
তোমাকে যখন প্রাণ্চান করি, তখন নারদ মুনি তোমার শরীরে প্রবেশ 


১৮০ 


_ শচী ও নিমাই । 
ঘনে, 

করেন। তুমি নারদ, গ্রীবাস তাহা কি ভুলিয়া গেলে ?” শ্রীবাস মহা, 
স্তব করিতে লাগিলেন । 

শ্রীঅপ্ধৈতকে বলিতেছেন, « মনে পড়ে, তুমি যে গীতার শ্লোকের অর্থ 
বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলে, আর আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া 
বলিয়াছিলাম যে, তুমি চিত্তিত হইও না, আঁমি অগ্য তোমার সেই শ্লোকের 
প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। ইহার প্রকৃত পাঠ পসর্বতঃ পানি পাদান্তঃ 1৮” শ্রবণ 
কর, তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিবে ' 


সর্বতঃ পানি পাদান্তঃ সর্ব্বতোহক্ষি শিরোমুখং | 
সর্ধতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্বমাবৃত তিষ্ঠতি ॥ 


এইনূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তখন ভক্তগণ একেবারে আনন্দে উন্মত্ত 
হইলেন। যদ্দিও বহুতর দীপ জাল! হইল, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গের আলোতে 
মে দীপগুলি টিপ টিপ করিতে লাগিল। যে. অঙ্গের শীতত্লা আভা, দিবাভাগে 
হৃর্য্যের তেজে, মৃছু দেখাইতেছিল, রজনীতে উহা রশ্কূটিত হইল । দক্ষিণে 
নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছেন; তাহার ও অন্ান্ত ভক্তগণের অঙ্গে, কাহার মৃদুরূপে, 
কাহার মৃছতররূপে, আবার কাহার বা তেজস্কররূপে আলোক বিরাজিত 
হইতেছে। এরূপ গৃছের মধ্যস্থ দ্রব্য হইতেও নানাবিধ আলোক বিকাশিত 
হইতেছে । তখন সকলে আরতি করিতে, প্রবৃত্ত হইলেন। ধুপ দীপ 
জালিয়া আরতি করিবেন, এমন সময় ,প্রীবাসের মনে একটি ভাবের উদয় 
হইল। তিনি ভাবিতেছেন যে, এ ত্বারতি প্রতুর মা শচীদেবী আসিয়। 
করিলেই ভাল হয়। তখন শ্রীঅদ্বিতকে বলিতেছেন, নগৈরসীর্ঝি 
শচীঠাকুরাণীর আমাদের প্রতি বড় ক্রোধ। তাহার মনে বিশ্বাস তাহার 
পৃত্রটি বড় ভালমানুষ ও নির্রবোধ, আমরা সকলে জুটিয়৷ নাচাইয়! গাওয় ইয়া, 
তাহাকে পাগল করিলাম। এখন তাঁহাকে আনিয়া, তাহার পুত্র কেমন 
ভালমান্ষ ও নির্বোধ, দেখান ধাউক। তাহার পুত্রকে দেখিলে আর শচী 
দেবীর তাহার উপর পুত্র 'জ্ঞান রহিবে না, আর আমাদের উপরও তিনি রাগ 
করিবেন না।” অদ্বৈত বলিলেন, “ ভাল পরামর্শ করিয়াছ, শীন্ত্র তাহাকে 
লইয়া আইস।” তখন শ্রীবাস শচীকে ডাকিয়া আনিলেন, আনিয়া তাহার 
পুত্র যে ঘরে বসিয়। সেই ঘরে লইয়া! গিয়া! বলিলেন, “দেখ, তোমার পুত্র 
দেখ। 


শচী দেবীকে প্রেমদাঞম । 


তৃপ্চিচী দেখিতেছেন, তাহার নিমাই বটে, তবে নিমাই তাহার পুত্র 
তহন স্বপং শ্রীভগবান। কিন্তু তাহার কাতর হইবার আরও কারণ হইল। 
যখন বুবিলেন যে, নিমাই তীহার পুত্র নহেন, তখন চারিদিক শৃন্যময় 
দেখিতে লাগিলেন। চিরদিন পুত্রটকে লালন পাঁলন করিয়াছেন, 
তাহার আর কেহ নাই, পুত্রটি রূপে গুণে অতুল্য। কাজেই তাহাকে 
প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াঁছন। এখন দেখেন যে, সেই প্রিয় বস্তুটি 
তাহার নিজন্ব ধূন নহে। ত্রিজগতের দকলেই তাহার উপর দাবি রাখে। 
সেটি বহুবল্লত। তিনি পুত্রের একমাত্র সম্বল নহেন, পুত্রটির সম্বল ত্রিজগতের 
তাবল্লোক। একে 'দেই চিরদিনের হৃদয়ের প্রাণ-পুত্তলিটি চলিয়া যাইতেছে, 
আবার সেই শ্রীভগবানকে পুত্র ভ্রমে নানা রূপে শাসন করিয়াছেন, এইকপ 
বিবিধ ভাবে অভিভূত হইয়া, শচীদেবী একেবাঢুর জড়বৎ হুয়া পড়িলেন। 

ভখন শ্রীবাস বলিতেছেন, « ভগবান! এই যে জগজ্জননী? ইনি 
তোমাকে দর্শন. ক্রিয়া নানাবিধ ভাবে কুঠ্ঠিত হইয়াছেন। কিস্তু তুষি 
কৃপা করিয়া ই'হার গর্ভে জন্ম লইয়াছ, অতএব ই"হাকে ভাকিয়। সম্ভাষণ! 
কর।” 

তখন শ্রীনিমাইয়ের মুখে ঈষৎ হাস্তময় বিরক্তির চিহ্ন দেখ! গেল। 
: মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “ইনি আমার প্রসাদ পাঁইবার যোগ্য 
নহেন। কারণ, আমাকে পাগল করিতেছ বলিয়া, ইনি ' দিবানিশি তোমাদের 
হ্যা আমার ভক্তগণকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। যিনি আমার ভক্তগণকে 
অশ্দ্ধা করেন, তাহার গর্তে জন্ম লইলেও আমি তাহাকে প্রসাদ করিতে 
পারি না 1” 

ইহাতে অদ্বৈত বপিতেছেন, * প্রভূ, তোমার কি এই বিচার? জননী, 
তোমার বাৎসল্য-প্রেমে অন্ধ হইয়া, আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন, সেও 
কি ত্তাহার অপরাধ হুইল ?” 

শ্রীবাস শচীর কর্ণে বলিতেছেন, * যাও, শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। 
এই সময় তাহার প্রসাদ আহরণ কর।” শচী ভয়ে ইতস্তত করিতেছেন, 
তখন শ্রীবাস একটু অধৈর্ধ্য হইয়া বলিতেছেন, * বিলম্ব কর কেন? ইনি 
তোমার পুত্র নহেন, দেখিতেছ না? বাও, শীন্ব প্রণীম কর।” 

তখন সেই বৃদ্ধা রমণী শচী, গললম্ীকৃতবাস হইয়া, ধাহাঁকে তিনি নিজ 
পুত্র বলিশা জানিতেন) সেই ভীনিমাইয়ের চনণে পতিত হইলেন। 


জগবানের আরতি । ১৮০ 


শীনিমাই ভখন তীহায় কঠিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া. প্রসন্ন বদনে, 
উ্রিশচীর মস্ত শ্ীচরণ দিয়া বলিলেন, “তোমার বৈষ্ণব অপরাধ' ক্ষয় হউক'।” 
ঘখ। চৈতন্যচরিতে-- 


ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োহস্তা- 
মৃদ্ধি, শ্রীযুতপদপক্ষজং ল নাথুঃ। 
আধায় প্রাথিত কৃপস্ততৈব তন্ৈ 
কারুণ্যং পরিকলয়ন্ন'বাচ হ্ঃ ॥ 


ভগবানের এই আশ্বাদিত বাক্য শুনিয়া শচী উঠি! ঈড়াইলেন, এবং 
দেবকী সম্ভোজ।ত শ্্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়। যে শ্লরেকটি ধলিয়াছিলেন, তিনি 
সেই প্লোকটি বারস্কার পাঠ করিতে লাগিলেন, যথা 


তথা পরমহংসা দাং মুনীনামমলাত্মনাম্‌। 
ভক্তিযোগ-বিধানার্ঘং:কথং পশ্তেমহিস্ত্রিয়ঃ ॥ 


বল। বাহুল্য শচী লেখা পড়া! জানিতেন না। উপরি উক্ত গ্লেরক পড়িয়া 
শচী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভগবানের ইঙ্গিত পাইয়া 
'ভক্তগণ আ্ীশচীকে অনেক যত্বে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত ও শান্ত করিলেন। যখন 
যুবতীগণের মন্তকে শ্রীপা্দ দিয়া, প্রভু বলিয়াছিলেন, “ তোমাদের চিত্ত 
আমাতে- হউক,” বতখন নিমাই কি অন্য কেহ কুত্তিত হয়েন নাই। এখন 
নিমাই যে সাতষটি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচীর মস্তকে শ্রীপাদ প্রদান 
করিলেন, ইহাতেও তিনি কি অস্ঠ কেহ কুষিত হইলেন না। কারণ যখন 
শ্রীনিমাই যুবভীগণকে বধ প্রদান করেন, তখন তিনি হুল ভান 
ন্রীনপুরুষভাবে উহা করেন নাই। যখন তিনি বর প্রদান করেন, তখন 
তিনি শ্রীভগবার," সর্ধজগতের প্রধান। আর সেইরূপে; যখন তিনি শ্রীশচীর' 
মন্তকে 'পদার্পথ করেন, তখনতিনি উহা শচীনন্বনভাবে করেন না। তখন 
তিনি-সকল জগতের, পিত/ শচীরও বটে। 


[. তক্তগণ শচীদেবীকে তাহার পুত্রের আরতি করিতে অনুরোধ 
করিলেন। তখন শচী শ্রীচরণস্পর্শে প্রেমধন পাইয়ঃ, নির্ভয় ও আনন্দোন্মত্ত 
হইয়াছেন। শচী আরতি করিভে প্রবৃত হইয়া সঙ্গিনীগণকে ডাকিলেন। 
শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী" প্রভৃতি 'মহিলারা আসিলেন। ভক্তগণ কেহ'আরাব্রিকের 
গীত গাইতে লাগিলেন, আর কেহ-মৃদকঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল লাজাইতে 


ইতি শ্রীধরের প্রতি কৃপা । 


লাগিলেন। স্ত্রীগণ হুলুধবনি করিতে লাগিলেন । এই « মহা!প্রকাশ,” যাহা 
সাত্ত প্রহর ছিল, ভক্ত মাত্রেই দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত। তিন 
ভাই, বাস্ু, মাধব, ও গোবিন্দ একত্র হইয়া এই মহাপ্রকাশ দর্শন করেন 
এবং তাহার! চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত ” মহাপ্রকাশ” 
নামক পদে এইকপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা__ 
তাশুল তক্ষণ করি বসিল] সিংহাসনে । 
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ 
' পঞ্চদীপ জালি ত্িহ আরব্বি করিল। 
নির্মগুন করি শিরে ধান দূর্ববা দিল ॥ 
তক্তগণ সবে করে পুষ্প বরিষণ। 
অদ্বৈত আচার্য দেই তুলসী চন্দন ॥ 
দেখিতে আইসে দেব নরে একি সঙ্গে । 
নিত্যানন্দ ভাহিনে বসিয়৷ দেখে রঙ্গে ॥ 
: গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা! । 
গোবিন্দ মাধব বাস প্রেমেতে ভাসিলা ॥ 
আরাত্রিক হইলে নিম্লাইয়ের ইচ্ছ! ক্লেমে তক্তগণ শচীকে বাড়ী পাঠাইলেন। 
তখন শ্রীভগবান বলিতেছেন,  শ্রীধরকে নিয়া এসো” * শ্রীধর কে ?” 
ভক্তগণ জিজ্ঞাপা.করিলেন। প্রতু বলিলেন, যে শ্রীধর তাহাকে কলাপাতা 
ও খোলা যোগাইয়া থাকে । ' কয়েক জন ভক্ত অমনি ছুটিয়া গেলেন! 
সেই চঞ্চল গিনি যিনি তাহার সঙ্গে কলার পাত লইয়া কাড়। কাড়ি 
করিতে) উনার তাহাকে তখন দেখিতে পান না । শুনিয়াছেন, তিনি 
পরম ভক্ত হইয়াছেন। ইহাও শুনিয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । কিন্ত 
প্রীধর অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সাহস করিয়৷ দেখিতে আসিতে পারেন না। নিশি- 
যোগে শ্রীধর বসিয়া উচ্চৈঃম্বরে নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় জন- 
কয়েক আসিয়। তাহাকে বলিলেন, “ শচীর উদরে শ্রীরুঞ্, জন্ম লইয়াছেন। 
অগ্ প্রকাশ হইয়া তোমাকে ডাকিতেছেন।” দরিদ্র শ্রীধর, খোল! বেচেন, 
প্রীনবন্ধীপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থানে নিতান্ত দ্বণেয় ব্যক্তি। তাহাকে শ্রী্কষ 
ডাকিতেছেন, ইহা ভাঁবিরা আনন্দে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 
তখন ভক্তগণ বেগতিক দেখিয়া তাহাকে সকলে ধরাধরি করিয়! লইয়া 
চলিলেন। নদীয়র লোকে দেখিয়া! অবস্ত কৌতুক করিতে লাগিল। কিন্ত 


' শ্রীধরের প্রতি কৃপা । 


তাহাতে শ্রীধরের বাহক ভক্তগণের কি? তাহাদের পরানন্দে তিলমাত্র বাহাটপেম্কণ 
ন।ই। এইরপে শ্রীধরকে সকলে ধরিষ। নিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। 

তখন প্রতু বলিতেছেন, * ওহে শ্রীধর উঠ। তোমার উপর আমার 
বড় স্নেহ। তাহা না হইলে তোমার দ্রব্য কাড়িযা কেন লইব ? আমাকে 
দর্শন কর।” শ্রীধর সেই মধুর বাক্যে চেতন পাইলেন। “চেতন 'পাইয়! 
দেখেন যে, তাহার সেই চঞ্চল ব্রাহ্মণকুমার বটে । দেখিতে দেখিতে সেই 
নিমাই শ্রীধরের নিকট শ্ঠাঁমন্ুন্দর রসকুপ হইলেন। শ্রীধর, দেখিতেছেন যে, 
কত কোটি দেবদেবী তাহাকে স্বতি করিতেছেন । শ্রীধর আবার অচেতন 
হইবার উপক্রম হইলেন, এমন সময় প্রভু তাহার সহিত কথা কহিতে 
লাগিলেন। প্রত বলিতেছেন, * তুমি চিরদিন ছুঃখ পাইয়াছ, এখন আর 
তোমার ছুঃখ কি?” আ্ীধর ,করযোড়ে বলিতেছেন, * প্রভু, তোমার দোষ 
নাই। আমি মূর্খ নিজ দোষে ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তুমি না আমাকে 

বার বার নিজ পরিচয় দ্িয়াছিলে, তুমিইত- আমাকে লুলেছিলে, “তুই ষে 

গঙ্গা পুজা করিস্‌, আমি তার বাপ? তবু আমি মুঢ়মতি তোমাকে চিনিতে 
পারি নাই।” নিমাই বলিতেছেন, ” তুমি আমাকে না চিন, আমি তোমাকে 
বরাবর চিনি।” 

শ্রীধর বলিতেছেন, “ আমার খোল! বেচা সার্থক হইল। কুজা তুলসী 
চন্দন দিয়া তোমার: চরণ পাইয়াছিল, আমি *কলার খোল! দিয়া তোমার 
পাদপদ্ম দর্শন করিলাম ।” | 

শ্রীভগবান ইহাতে হাসিয়া বলিলেন, *শ্রীধর! তুমি ঠিক, কথা করল 
নাই। তুমি আমাকে খোল। ও পাতা কবে দিয়াছিলে? আমি না 
কাঁড়িয়া লইয়াছিলাম % কিন্তু করি কি, তুমি কোন মতে দিবে না। 
তবে তুমি নিশ্চিত জানিও আমি ভক্তের দ্রব্য এইনূপে চিরকাল কাড়িয়া 
লইয়া! থাকি। আমার মনে গ্রুব বিশ্বাস যে ভক্তের দ্রব্যে আমার সম্পূর্ণ 
অধিকার আছে। এখন শ্রীধর গুন। তুমি চিরদিন ছুঃখ পাইয়াছ। 
অগ্ভ তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি দিব, দিয়া তোমার দারিদ্র্য ঘুচাইব।» 

শ্ীধর বলিলেন, “আমি অষ্টসিদ্ধি নিয়া কি করিব? আমি মহাঁজনকে 
পাইয়াছি, 'আমি ধন কেন নিব?” তখন প্রভূ বলিতেছেন, « তুমি 
চিরদিনের দরিদ্র, তুমি যদি অষ্টসিদ্ধিরূপ প্রসাদ না লও, আমি তোমাকে 
একটি সাম্রাজ্যের রাজ। করিব। তাহা হইলে পরম সুখে থাকিবে ।” * 

২৭ 


আধরের প্রার্থন! | 


শ্রীধর 'বলিতেছেন, “ঠাকুর'! আমি রাজ্য চাহি না। আমি অন্তের 
উপর প্রভূত্ব করিতে চাহি না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি ন1।” 

তখন প্রভু বলিতেছেন, * স্বেকিণ আমার দর্শন ব্যর্থ হইতে পারে না। 
তোমাকে অবশ্ত বর মাগিতে হইবে ।” 

তথন জীধর বলিতেছেন, “ আমি ত খু'জিয়া পাই নাকি বর মাগিব। 
তবে যদ্দি তোমার আজ্জাক় বর মাগিতে হয়, তবে এই বর দাও যে, যে চঞ্চল 
পরম সুন্দর, প্রভৃতশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার, আমি ভূর্বল বলিয়া, আমার 
হাতের খোলা পাত জোর করিয়া কাড়িয় লইতেন আর কন্দল করিতেন, 
তিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, এখন নিশ্চল হইয়া, আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া 
থাকুন 5 

ভক্তগণ শ্রীধরের প্রীর্থন! শুনিয়৷ একেবারে বিস্মিত হইলেন । 

তখন প্রভূ বলিতেছেন, “তুমি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সমাজে ঘ্বণিত, আমি 
তোমাদ্ধ লম্মথে। আমার কথা অব্যর্থ তুমি জান। আমি অষ্টসিদ্ধি 
দিলাম, তুমি লইলে না। সাম্রাজ্য দিতে চাহিলাম, লইলে না। তুমি 
ভক্ত, এ সযুদায় তুচ্ছ দ্রব্য কেন লইবা? তুমি এ সমুদায় লইবে না 
তাহা আমি জানি। আমিত তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম না, 
জীবগণকে আমার ভক্তের মাহাত্ম্য দ্রেখাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রলোভন 
দেখাইলাম। এখন আমিই তোঁমাকে বর দিতেছি, তোমার আমাতে প্রেম 
হউক ।” 

এই কথা বলিবামাত্র শ্রীধর মৃচ্ছিত হুইয়! ভূতলে পতিত হইলেন। 

তখন শ্রীভগবান মুরারিকে ডাকিলেন। মুরারি সভয়ে দূরে ছিলেন, 
এখন অগ্রবর্তী হইলেন। অগ্রবর্তী হইয়া দীঘল হইয়া চরণে পড়িলেন। 
মুরারি দৈম্ততার খনি। শুধু তাহা নয়, যেমন তক্ত, তেমনি পরোপকারী । 
মুরারির দৌষ, তাহার একটু জ্ঞানের দিকে টাঁন। প্রভূ বলিতেছেন, « মুরারি ! 
তুমি অধ্যাত্মচর্চা ছাড়িয়া দাও।” তখন মুরারি মুখ না তুলিয়৷ বলিতেছেন, 
»”দআমি অধ্যাত্মচর্চা কিরূপে করিব? কার কাছে শিখিব ?” তখন নিমাই 
একটু শ্রীঅদ্বৈতকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, “ কেন, তুমি কমলাক্ষের সঙ্গে 
, চর্চা করিয়া থাক।” কমলাক্ষ শ্ীঅদ্বৈতের নাম। ইহাতে অদ্বৈত তাহার 
প্রতি একটু কটাক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন, “ প্রভূ! অধ্যাত্মচ্চা কি ভাল 
নহে? তাহাতে শ্রীভগবান বলিলেন, « অধ্যাত্মচর্চা ভাল কি মন্দ আমি 


* মুরারির প্রতি কপা। 


বলিতেছি না) তবে উহ্৷' করিলে আমাকে পাইবা না। 'অধ্যাত্মচর্চার ফল 
আমি নয়।” ইহ।র তাৎপর্য্য এই যে, ধাহার1 তেজ প্রভৃতি ধ্যান করেন, 
ভাহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ' যে মধুময় ভগবান তাহা প্রাপ্তি হয় না। 
কারণ ভগবান, তীহাকে যে যেরূপে ভজনা.করে তিনি তাহাকে সেইরূপে 
ভজিয়। থাকেন। এই কথা শুনিয়া অদ্বৈত ভয়ে নীরব হইলেন । " 

তখন শ্রীনিমাই মুরারিকে আবার বলিতেছেন, “তুমি অধ্যাত্মচর্চা 
কর এ বড় আশ্চর্য্য বেহেতু তুমি সাক্ষাৎ হনুমান। মুরারি! এখন মস্তক 
উঠাইয়। তুমি আমার প্রতি চাঁও।” মুরারি মস্তক উঠাইলেন। মুরারির 
ভজন সীতারাম। মস্তক উঠাইয়া দেখেন: যে, বিষুখট্রায, আর নিমাই 
বসিয়া নই, শ্রীরামচন্ত্র বসিয়া, বামে সীতা। লক্ষণ ছত্র ধরিয়াছেন, 
ভরত শক্রপ্ন চামর ব্যজন করিতেছেন । মুরারি দর্শন করিয়া অচেতন. 
হইলেন। ফলকথা, ধাহার. যিনি ইঞ্টদেবতা তখন ভক্তগণ নিমাইকে 
সেইব্ূপে দেখিতেছেন। শ্রীধর দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ" বসিঘা) মুরারি দেখিলেন, 
শ্রীরাম বসিয়া. | ৃ্‌ 

তখন “ হরিদাস, হরিদাস” ৰলিয়। প্রভূ ডাকিলেন। হরিদাস পিঁড়ায়, 
উবুড় হইয় পড়িয়া আছেন। হরিদ্াসের স্তায় দীন জগতে নাই। যদিচ 
সর্বোচ্চ, তত্রাচ আপনাকে সরলভাবে অধমের অধম ভাঁবেন। প্রভু 
বলিতেছেন, “হরিদাস, এস আমাকে দর্শন' কর।” হরিদাস বাহির হইতে 
বলিতেছেন, প্প্রভৃ! আমাকে ক্ষম কর। আমাকে কেন এত কৃপা 
করিতেছেন? আমি তোমার এত ক্কপার উপযুক্ত নহি। তুমি আমাকে 
যত কৃপা করিতেছ,ততই আমি কিরূপ অধম তাহা. বুঝিতোছি।” স্্হারা 
ভাল হইয়া আপনাদিগরকে অধম ভাবেন, শ্রীভগবান তাহাদিগকে বড় ভাল 
বাসেন। ভগবান আবার বলিতেছেন, “হরিদাস, তোমার দৈন্তে আমি. 
বড় ছুঃখ পাই। তুমি, এস, এনে আমাকে দর্শন কর।” তখন হরিদাসকে 
সকলে ধরিয়! প্রভুর সম্মুখে লইয়! গেলেন । 
_ হরিদাস, যাইয়া শ্রীচরণ হইতে দূরে দীঘল হইয়! গড়িলেন। প্রত 
ৰলিতেছেন, “হরিদাস! বর মাগো।” হরিদাস বাঁলিতেছেন, “প্রভু! 
তুমি আমীর গতি। তুমিই আমার দয়াল। আম! হেন পতিতকে দর! 
কর। তুমি ভক্তবৎদল, কিন্ত আমি ভক্ত নহি। তুমি দীন দঘ্বাল, কিন্ত 
আমি দীন নহি, অভিমানে আমার অন্তর পরিপুর্ণ। তবে তুমি অহেতুক্ক 


৮৫ হরিদাসের প্রার্থন। ।' 


দয়! করিয়া থাক; এখন তুমি সেই গুণে আমি যে বিষয় কূপে পড়িয়া আছি» 
তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।৮ 

প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার দীনতায় তোমার নিকট চিরখণী। 
এখন তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমুদ্রায় ছুঃখ মোচন করিব ।” 

হরিদার বলিতেছেন, * প্রতৃ "যদি আমাকে আর রুপা করিতে ইচ্ছা 
হইয়। থাকে, তবে তাহাই হউক। আমার বলিতে ভয় হয়। অভিমান 
যেন আমার হৃদয়ে স্থান না পায়।, আমাকে দীন কর, তাহা হইলে 
তোমার কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইব। প্রভু! যদি তুমি আমাকে বর 
দিবে, তবে যেন আমার ভাগ্যে তোমার ভক্তের প্রসাদ মিলে ।” 

হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া সকলে “জয় হরিদাস” “জয় শচীনন্দন ৮ 
বলিয়া উঠিলেন! এই জয়ধ্বনির হেতু একবার অন্থভব করুন। মনে 
ভাবুন শ্রীভগবান সম্মুখে । তিনি বর দিবার নিমিত্ত বিনয় করিতেছেন, 
কিন্তু ভক্তগণ লইতেছেন না। 'এরূপ যদি কেহ করেন তিনি আমাদের 
্যায় মনুষ্য নয়। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ তাহাই করিতেছেন। পাঠক 
মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আপনার কত দূর বিশ্বাস জানি না।! কিন্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের তাহার প্রাতি বিশ্বান অটল। তাহারা ঠিক 
জানিতেছেন যে, তাহারা যাহা! বর মাগিবেন তাহাই পাইবেন। কিন্ত 
হরিদাস কিছু লইলেন না। ফল কথা, তখন হরিদাসের কি ভক্তগণ মাত্রের 
এরূপ মনের অবস্থা হইয়াছে যে অফল বর, কি শ্রশ্বধ্য কামন! তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব হইয়াছে । 

প্রভু বলিতেছেন, “হরিদাস! তুমি যে বর মাগিলে এ তোমার উপযুক্তই 
হইয়াছে । আমার ঠাকুরালী তোমাদের স্তায় তক্ত লইয়া। হরিদাস! 
যখন তোমাকে ছুষ্টগণে নির্দয়তার সহিত প্রহার করে, তখন আমি অবন্ঠ 
নিবারণ করিতে পারিতাম। কিন্ত আমি করিলাম না, না করিয়া অলক্ষিতে 
তোমাকে হুদয়ে করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই নিমিত্ত তুমি পরমানন্দে ছিলে, 
বেদন। পাও নাই। তবে আমি সেই ছুরাত্মাগণকে বধ করিয়া কেন 
তোমাকে রক্ষা করি নাই, তাহার কারণ তুমি কি বুঝ নাই? এইযে 
সেই নিষ্ট,রগণ তোমাকে যত প্রহার করিতেছিল, আর ততই তুমি 'তাহাদের 
মর্জলের নিমিত্ত আমীকে ডাকিতেছিলে, আমি যদি তাহাদিগকে বধ 
করিতাম; তবে এ কথাটি হইত না। এই কথাটি এখন জগতে রহিল। 


" সুকুন্দের দণ্ড । ১৮৬ 


ইহাতে লোকে আমার ভক্তের মহিম! বুঝিতে পারিবে, আর লক্ষ লক্ষ জীবের 
মঙ্গল হইবে।” 


এই কথা শুনিয়া! হরিদাস প্রেমে মুচ্ছিত হইলেন, আর ভক্তগণ আনন্দে 
বিহ্বল হইলেন। 

তখন প্রীভগবান বলিতেছেন, « তোমাদের যাহার যাহ! ইচ্ছা! বর"মাগো |” 
শ্রীভগবান সম্মুখে, তাহাতে সকলে আপনাকে, পুর্ণ ভাবিতে লাগিলেন। 
তাহাদের যে কিছু অভাব আছে ইহা কেহই: বুঝিতে পারিলেন না, তবে 
তাহাদের প্রিয় বস্তর হিত কামন! করিয়৷ বর' মাগিতে লাগিলেন। কেহ 
বলিতেছেন, “প্রভু, আমার পিতা বড় কঠিন, তাহার ত্বদয় দ্রব করাইয়া 
দিউন।” প্রভু বলিতেছেন, * তথাস্ত।” কেহ বলিতেছেন, “তাহার স্ত্রী 
নিতান্ত ছুর্মখী ও তাহারা সংকীর্তনের বিরোধী, তাহার চিত্ত ভাল 
করিয়া দিউন।” অমনি প্রভু বলিতেছেন, * তথাস্তব।” 

সকলে এইরূপ আনন্দসাগরে সন্তরণ দ্রিতেছেন, কিন্তু, একজন পিঁড়ায় 
পড়িয়া কান্দিতেছেন। তিনি মুকুন্দ! মুকুন্দ নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয়, 
এবং নিমাইয়ের নিতান্ত প্রিয় গদাধর, তাহারও প্রিয়। মুকুন্দ স্ুুগায়ক, 
এমন কি নিমাই তাহাকে কৃষ্ণের গায়ক বলিতেন। সেই মুকুন্দ পিঁড়ায় 
পড়িয়৷ কান্দিতেছেন কেন? ঘরে যাইতে পারেন নাই, যেহেতু প্রভূ 
তাহাকে ডাকেন নাই। প্রভু পিঁড়া হইতে, একে একে সকলকে ঘরে 
ডাকিয়া আনিয়াছেন। বিন! অনুমতিতে কাহার যাইবার সাধ্য নাই। 
মুকুন্দকে ডকিতেছেন না, মুকুন্দ যাইতে গারিতেছেন না, ছুঃখে পিঁড়ায় 
পড়িয়া কান্দিতেছেন। সকলে বুঝিলেন যে, প্রভু ইচ্ছা কাঁরয়ী খুধর্শকে 
দণ্ড দিতেছেন, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন ন1। 
শ্্ীবাস সাহন করিয়া বলিলেন, প্প্রভৃ! তোমার মুকুন্দ পিঁড়ায় পড়িয়া 
কান্দিতেছেন, একবার তাহাকে ডাকো, ডাকিয়া প্রসাদ কর।” শ্রীভগবান 
বলিতেছেন, “ আমার মুকুন্দ? মুকুন্দ আমার, তোমাদিগকে কে বলিল ?” 

শ্রীবাম বলিলেন, “প্রভূ! তুমি অবিচার করিলে বিচার কে করিবে? 

মুকুন্দ তোমার না তবে কাহার? মুকুন্দের মত তোমার আর কটা 
আছে ।” 

প্রভূ বলিলেন, “তোমর! জান ন! তাই ওরূপ বলিতেছ। সম্মুখে মুকুন্দ 
খুব ভাল। আবার যখন পঙিতের দলে প্রবেশ করে, তখন পরম জ্ঞানী, 


১৮৭ মুকুন্দের প্রতি প্রসন্ন । 


ভক্তিধর্্মকে দ্বণা করে। অর্থাৎ ইহার চঞ্চল মতি, যখন যে দলে প্রবেশ 
করে তখন সেই মত কথা বলে। এপ লোকে আমার দর্শন পাইতে, 
পারে না। . তোমরা! উহার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিও না।” মুকুন্দ 
স্থগা়ক, সকলের প্রিয়। প্রভুর এরূপ কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া সকলে 
বিষ হইলেন, আর কেহ কোন. উত্তর দিতে সাহস পাইলেন না | মুকুন্দ 
পিড়া হইতে সব শুনিত্রেছেন। তাহার কি দণ্ড তাহা শুনিলেন, কি 
অপরাধে দণ্ড হইল তাহাও গুনিলেন। তখন মুকুন্দ সেই বাহির হইতে 
টেচাইয়া শ্রীবামকে বলিতেছেন, “ঠাকুর পণ্তিত! আপনারা আমার 
নিমিত্ত প্রভুকে কিছু অনুরোধ করিবেন না, আমার যেরূপ অপরাধ, 
তাহা অপেক্ষা অনেক লঘু দওড হইয়াছে ।” ইহা বলিয়া মুকুন্দ ভাবিতেছেন, 
« দণ্ড পাইলাম ভালই হইল। প্রভু, প্রিক্ন ব্যক্তি ব্যতীত দণ্ড করেন না। 
তবে এ দেহটি রাখা হইবে না। ইহা অপবিত্র দেহ, যেহেতু এ দেহ, 
ভক্তি মানে নাই, না মানিয়া অতিশয় অপবিত্র হইয়াছে। কিন্তু দেহ 
ত্যাগ করার অগ্রে এই সময় একটা কথা জানিয়৷ যাই।” ইহা ভাবিয়া! 
আবার শ্রীবাসকে বলিতেছেন, “ঠাকুর পণ্ডিত! আপনার আমার 
নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন না। “কিন্তু প্রভুর নিকট আপনারা সকলে 
মিনতি করিয়৷ এই কথ! জিজ্ঞাসা করুন থে, আমি কি কোন ক।লে তাহার 
দর্শন পাইব ?” | | 

প্রভু এই কথ। বিষণুখস্টায় বপিয়! শুনিতেছেন। ইহা! শুনিয়! তাহার কমল- 
নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, 
*মুকুন্দ ! তুমি অবশ্ত আমার দর্শন পাবে, কিন্ত সে এক কোটি জন্মের পরে।” 

প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য শুনিয়! মুকুন্দ আপনা আপনি বলিতেছেন, 
« দর্শন পাব ত? তা” না হয় কোটি জন্ম পরে। পাবত€? তবে আর 
কি পাবত? প্রভুকে পাবত, না হয় কিছুকাল পরে? কোটি 
জন্ম আর কট দিনঃ প্রভূকে যখন পাব নিশ্চয় জানিলাম তখন কোটি 
জন্ম এক মুহূর্ত বই নয়।” ইহা বলিয়া সেই ন্তপ্ত, রোরুদ্যমান, ধুলায় 
ধূসরিত মুকুন্দ গত্রোথান করিয়া, “পাবো” “পাবো” বলিয়া আনন্দে 
বিহ্বল হইয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন ! | 

তখন গৃহাভ্যন্তরে, বিষ্ুখট্রায় উপবেশিত ভগবানের নয়ন দিয়া ধার! 
ঙ্লড়িতে লাগিল। 


ভক্তগণের ভগবানের সহিত বিহার । ১৮৮ 


নয়ন বেগ সন্বরণ করিয়া, প্রভূ ভঙ্গ স্বরে মুকুন্দকে ডাকিতেছেন, * মুকুন্দ ! 
স্বরে এস।৮ কিন্তু তখন কে কার কথা শুনে। মুকুন্দ “ পাবো ৮ “পাবো” 
বলিয়া অতুলানন্দে বিভোর, প্রভুর আহ্বান শুনিতে পাইলেন না। ভক্তগণ 
বাহিরে আসিয়। মুকুন্দকে ধরিলেন, আর বলিলেন, “মুকুন্দ! শুন্ছ ন1? 
প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, ঘরে চল।” মুকুন্দের অদ্ধ অচেতন অবস্থা । 
বলিতেছেন, «তোমরা গুনেছ ত? আমার 'সর্ধার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। 
আমি কোটি জন্ম পরে প্রভূকে পাব!” 

শ্রীভগবান ঘর হইতে বলিতেছেন, * মুকুন্দ ! 'তুমি ঘরে এস।” মুকুন্দকে 
তখন সকলে ঘরে ধরিয়া লইয়া গেলেন। মুকুন্দ অদ্ধ ক্ষিপ্তের স্ায় প্রভুর 
অগ্রে করযোড়ে দ্রীড়াইলেন। তখন প্রভু গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "মুকুন্দ 
আমার কথা অব্যর্থ তাহা তুমি জান। জানিয়! কোটি জন্ম পরে আমাকে 
পাইবেরুশুনিয়৷ তোমার সর্বার্থ সিদ্ধ হইল ভাঁবিতেছ। অতএব তোম! অপেক্ষা 
আমার নিজজন ত্রিজগতে কে আছে? বস্তত, আমি তোমার সহিত 
পরিহাস করিতেছিলাম। কেবল পরিহাঁসও নয়, তুমি বসত কি, তাহ! 
আমি ভক্তগণ্কে দেখাইলাম। মুকুন্দ তুমি যদি কোটি অপরাধ কর তবু 
কিআমি তোমাকে দণ্ড করিতে পারি? তুমি যেরূপ আমার, আমিও 
সেইরূপ তোমার। তুমি এখন গৃহাভ্যন্তরে আগমন করিলে, করিয়া আমার 
আনন্দের ষে অতাব রহিয়াছে তাহ! পুর্ণ করিলে ।” 

মুকুন্দকে সক্লে অভ্যন্তরে লইয়া গ্লেন। তখন শ্রীভগবান সমস্ত 
শবর্্য ছাড়িয়া একেবারে মাধুর্য ভাব ধরিলেন। যতক্ষণ তাহার শশবর্য্য, 
ভাব ছিল ততক্ষণ ভক্তগণ ভয়ে ভয়ে একটু দূরে ..ছিলেন। শ্রীভগবাঁন 
মাধুর্য ভাব ধরিয়া ভক্তগণকে নিকটে 'মাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলে 
মিলিয়া৷ তখন মধুর-নৃত্য করিতে ও গীত গাহিতে লাগিলেন। সকলে 
বুঝিলেন তাহারা! রাসমগুলে, শ্রীভগবানের সহিত র্রিহার করিতেছেন। 
পরে শ্রীভগবান ভক্তগণকে চর্বিত তান্ুল প্রদান করিলেন। তাহার সুগন্ধে 
ভক্তগণ উন্মত্ত হইলেন। তখন কেহ শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া স্পর্শ সুখ, 
কেহ তীহার বদন দর্শন করিয়া দর্শন সুখ, কেহ তাহার চরণ লেহন করিয়! 
আস্বাদ জখ, অনুভব করতে লাগিলেন। প্রীভগবান কাহাকে চুম্বন, 


কাহাকে আলিঙ্গন, কাহার হস্ত ধরিয়া নৃত্য প্রভৃতি বিবিধ বিহার করিতে 
লাগিলেন। মণ। চৈতন্সচরিত কাঁব্যে-_: 


১৮৯ শ্রীভগবানের নরব্ধপ ধারণ করিবার প্রার্থনা 


আশ্লেষৈঃ কতিচ তথৈষ কাংশ্চিদন্তা-, 
নাচুন্বৈ স্তদনুচ চর্বিতৈ স্তথান্তান্‌। 
ইত্যেবং পরম কৃপানিধিঃ স্ুতৃপ্তান্‌, 
চক্ষে সদ্বিলসিত লীলয়া মহত্য ॥ 


: এইরূপ মধুর ভজনে সকলে রজনী যাপন করিতেছেন, কিন্তু ক্রমে 
ভক্তগণ ক্লান্ত হইয়া পড্ডিলেন। মনুষ্য বহুক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে 
পারে না। যদি শ্বধ্যশালী ভগবান হয়েন, তবে এক মুহুর্তও পারে না। 
যদি শ্রীভগবান এশবর্ধ্য ও মাধুর্য মিশাইয়া প্রকাশিত হয়েন কিয়ৎক্ষণ 
পারে। শুধু মাধুর্য্যময় ভগবান হয়েন, তবে আর অধিকক্ষণ পারে, কিন্ত 
পরিশেষে মন্ুষ্যদেহ কাতর হইয়া! পড়ে। সাধন ভজনের ফল এই যে, 
ইহা দ্বারা মন্ুষ্যের ভগবৎমঞ্গ করিবার ক্রি ক্রমে বাড়িয়া বায়, সাত 
প্রহর কাল শ্রীভগবানের সঙ্গে বিহার করিয়া ভক্তগণ একেবারে শ্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন,। সমস্ত দিন কাহারও আহার, নিদ্রা, কি আরাম মাত্র 
হয় নাই) ধাহার নিদ্রা আসিতেছে তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন 
না; যিনি ক্লান্ত হইয়া! পরড়িতেছেন, তিনি আরাম করিতে পারিকুতছেন না। 
শ্রীভগবানকে রাখিয়া কে ঘুমাইবেন বা আরাম করিবেন ? তখন সকলে 
ভাঁবিতেছেন যে, এই বস্তুটি আবার নিমাই পণ্তিত হইলেই ভাল হইত। 
যদিও ভগবান মধুর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তবুও তিনি ভগবান । 
সে ভাব ভগবানের আলিঙ্গন 'পাইয়াও, তাহাদের মন হইতে একেবারে 
যাইতেছে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত 'সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীভগবানকে 
ইহাই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, “প্রভু আমরা ক্ষুদ্র কীট। তোমার 
তেজঃ সহা করিতে পারিতেছি নাঁ, তুমি আবার সম্পূর্ণরূপে নরবূপ 'ধারণ 
কর।” যথা চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের প্রেমদাসের অন্ুবাদ-_ 


অদ্বৈত বলেন শ্রীনিবাস আদি গুন । 
প্রভুর ঈশ্বরাবেশ কিসে যায় পুনঃ ॥ 
সবে বলে অদ্বৈত কহিলে সর্বোত্তম । 
ইহা হইতে নর-লীল! সর্ধধ মনোরম ॥ 
সর্বগণ বহু স্তব করি পুনর্বার. ॥ 
কহে প্রভু নিবেদন শুন মো সবার ॥ 


"নিমাই অচেতম। ১৯০ 


ধগ্ঠাপিহ নিত্য ভগবত ভগবত্ব। ৷ 
সচ্চিদানন্বময় বিগ্রহ সর্ববথা ॥ 
তথাপি যে দেহ যবে করহ স্বীকার । 
তাহার স্বভাব তত্ব করহ প্রচার ॥ 
সংপ্রতিহ কৃপা করি সেইরূপ কর। 
সানন্দ আবেশ প্রভু তুমি পরিহর ॥ 


তখন শ্রীভগবাঁন বলিলেন, “ভাল শীপ্ব গমন করিতেছি।” ইহা বলিয়া! 
তিনি হুঙ্কার করিলেন, আর শ্রীনিমাইয়ের দেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া! গেলেন। 
তখন আস্তে ব্যস্তে সকলে নিমাইকে ধরিলেন, দেখেন নিমাই শুদ্ধ চেতনহারা 
হইয়াছেন তাহা নয়, তাহার জীবনের লক্ষণ কিছুমাত্র নাই । তাকিলে উত্তর 
দান ত করিলেনই না, কিন্ত সকলে দেখিলেন বে, তাহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্, 
হইয়া শিয়াছে। নাসিকায় তুলা ধরিয়া! দেখিলেন উহা কম্পিত হইল না। 
ভক্তগণ ভ্স্ত পদ উঠাইয়া যেখানে যে অবস্থ।য় রাখিতে লাগিলেন উহা 
সেখানে থাকিতে লাগিল। এমন কি, নিমাইকে তখন ঠিক মৃত ব্যক্তির 
তাঁয় বোঁধ'হইতে লাগিল্‌। 
যথ। চৈতন্যচরিত মহাঁকাঁব্যে-_ 
ভূয়োহয়ং মৃদি চ বিলুঠা চত্বারস্তিঃ 
সংমৃচ্ছমিব বিররাম রম্যমুর্তিঃ। 
. চেষ্টাপ্তং ন কিমপি নোত্তবধ কিঞ্চি- 
নস্পন্দঃ শ্বমিত সমীরণশ্চ নৈব ॥ 
চিক্ষেপ ক্ষিতিবু বথা ভূজৌ ভথা তো 
তস্থো শ্রীপদ যুগলং যথা যথাহসৌ 
চিক্ষেপ ক্ষণ মধু বিস্বৃভাঙ চেষ্ট ॥ 


ছই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিমাই এইরূপ মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন । 
ভক্তগণ অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুতেই চেতন করাইতে পারিলেন ন|। 
নিমাইয়ের এরূপ ঘোর মৃচ্ছা কখন কেহ পূর্বে দেখেন নাই। শ্রীঅত্বৈত 
মুখে জলের ছিটা দিয়া, নিমাইস্কের নাম ধরিয়! ডাকিয়া, ঘোর হঙ্কাঁর করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু নিমাই যেমন তেমনি রহিলেন। প্রভাত হইল, নিমাই চেতন 


গ্রাপ্ত হইলেন না। ক্রমে বেলা হইতে লাগিঘু্রনিমাহি তদবস্থায় রহিলেন, নিশ্বাগ 
৮ ঃ | 


১৯১ নিমাইয়ের অঙ্গে পুলক (শন । 


ফেলিলেন ণাঁ। ভক্তগণ ভাবিয্বাছিলেন যে, এত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণেঃ 
পর একটু আরাম করিবেন, কিন্তু তাহা! আর ঘটিল না। সকলে বিষঃ 
ভাবে নিমাহকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ রোদন করিতেছেন না, 
সকলে এক প্রকার নীরব হইয়া বসিয়া আছেন। যখন বহুক্ষণ নিমাই 
চেতন পাইলেন না, তখন তীভাদের মনে ভয় হইল যে, হয় ত শ্রীনিমাই 
একেবারেই চলিয়া! গিয়াছেন, তিনি আর আসিবেন না। তখন তাহারা 
সকলে এই সংকল্প করিলেন যে, *প্রভু যদি সত্যই চলিয়! গিয়া থাকেন, 
আর না ফিরিয়। আসেন, তবে তাহারা সকলেই তাহার অন্ুগমন করিবেন । 
শচীদেবীকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, .শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পুর্ব দিন যে 
কপাট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আর খোল! হয় নাই। 

এইরূপে বেলা |ছ্িপ্রহর হইল! তখন তক্তগণ নিশ্চয় স্থির করিলেন, 
আজ প্রভূ সত্যই তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর আসিবেন না। 
জ্যৈষ্ঠ মাস, ছুই' প্রহর: বেলা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । কাহারও ক্ষুৎপিপাসা 
নাই। সকলে মরিবেন এই সংকল্প করিয়া নীরব হইয়। বসিয়া আছেন। 
কেবল একটি কারণে নিমাইকে লইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা ক্রিতেছেন। 
নিমাইয়ের যদিও নিশ্বাস প্রশ্বাস নাঁই, আর তিনি আড়াই প্রহর মৃত অবস্থায় 
পড়িয়া আছেন, তবু তাহার সুন্দর বদনের স্বাভাবিক সৌন্দধ্য একবিন্দুও 
যায় নাই। তখন একজন মৃদুন্বরে রলিতেছেন, “ আমাদের কীর্ভনানন্ৰ 
প্রভুকে আমরা অনেক দ্দিন কীর্তন করিয়৷ চেতন করাইয়াছি, আজ একটু 
তাহাও করিয়া দেখা যাউক না কেন?* ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন। 
তখন মৃদুম্বরে প্রভৃকে ঘিরিয়া জন কয়েক কুঞ্জভঙ্গের গীত গাহিতে লাগিলেন । 
গীত গাইতেই তাহারা আপনারা একটু রস পাইলেন। তখন তৃতীয় 
প্রহর বেল! হইয়াছে । সকলে হঠাৎ দেখেন যে, কীর্তন শ্রবণে নিমাইয়ের 
অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে! এ সত্য না নয়নের ভ্রম, ইহা মীমাংসা করিবার 
নিমিত্ত সকলে মনোযোগ পূর্বক দর্শন ও তর্ক করিতে লাগিলেন। পরে 
সেষে প্ররত' পুলক, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন 
সকলের একেবারে ধৈর্য্য ভার্গিয়া গেল, এবং সকলে চীৎকার করিয়া 
“জয় জয়” করিয়া উঠিলেন। জয়ের উপরে জয়, গগন ' ভেদিয়া জয় 
জয়কার হইতে লাগিল । 

কেহ গর্জন, কেহ হঙ্কার, কেহ্‌ নৃত্য, কেহ লক্ষ, অর্থাৎ যাহার ষেরূপ 


নিমাইয়ের চেতন প্রাঞ্ডি। ১৯২ 


ইচ্ছা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। মহিলাগণ হুলুধ্বনি 
করিয়। উঠিলেন। কেহ বলিতেছেন, শীঘ্র শচীদেকীকে সংবাদ দাঁও। 
€কহ বলিতেছেন, শীঘ্ব মস্তকে জলের কলসী ঢাল। কেহ বলিতেছেন, 
ভাল করিয়া বাতাস দাও। কেহ শঙ্গজ বাজাইতেছেন, কেহ কান্দিতেছেন, 
আর কেহ বা আনন্দে মুচ্ছিত হইয়। পড়িতেছেন। ৃ্‌ 

এই কলরবের মধ্যে নিমাইটাদ চক্ষু মেপিলেন। চক্ষু মেলিয়৷ হাই 
তুলিতে লাগিলেন। তখন যেন সম্পূর্ণ, চেতন হর নাই। উঠিয়া বসিলেন, 
দেখেন আপনি ও তক্তগণ ধুলার ধূসরিত, আর বনহুতর বেল! হুইয়াছে। 
নিমাই বিন্সিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ব্যাপার কি? কোথায় আমি? 
তামরা বসিয়া কেন মেন অধ্ধিক বেলা ভইয়াছে ?” ইহাই বলিয়া 
নিমাই জিজ্ঞান্থ হইয়। সকলের পাঁনে চাহিতে লাগিলেন । 

শ্রীবান হাসিয়া বলিলেন, “আর ফাঁকি দিতে পারিবে না, এইবার ধর! 
পড়িয়াছ।” নিমাই অবাক হইয়া বলিলেন, « সেকি ? কিসের ফাঁকি £ 
তোমার কথা আমি কিছু বুঝিতেছি নাঁ। তুমি কি আমোদ করিতেছ ?” 
তখন শ্রীবুস, সামলাইয়- বলিতেছেন, “তা! নয়, তুমি কল্যাবধি অচেতন 
হইয়া পড়িয়া আছ। তাই তোমাকে লইয়া! ঘিরিয়া বসিয়া আছি।” 

এই কথা শুনিয়। নিমাই লজ্জায় ঘাড় ছেট করিলেন। পরে ধীরে 
ধীরে বলিতে লাগিলেন, “ এতক্ষণ বিফলে আমার, ও আমার নিষিভ্ত 
তোমাদের, সময় 'গিয়াছে, ও কষ্ট ভইয়াছে । আমাকে ক্ষমা কর।” নিতাই 
বলিলেন, “আর সে কথায় কাজ নাই, এখন ক্ষধায় পিপালায় মরি | চল, 
ক্লানে যাই |” 


উনবিংশ অধ্যায় । 


অবতীর্পে। ম্বকারুণ্যো পরিচ্ছিছনে। অদীশ্ববে।। 
আরুষ্জচৈতনানিত্যানন্দ দে ভীঁতগে। ভজে । 
মুরারি গুপ্তের শ্লোক । 


শ্রীনিতানন্দ শ্রীবাসের বাড়ী থঁকিলেন। বয়ুংক্রম বত্রিশ বৎসর, কিন্ত 
স্বভাব নিতান্ত'ত্বালকের হ্টার। শ্রীবাসের ঘরণী মালিনীকে মা বলেন। 
শিশুকাল হইতে বিংশতি বৎসর তীর্য পর্যটন করিয়াছেন। এখন একেবারে 
মা ও বাড়ী পাইয়া মালিনীর কোলে শুইয়া পড়িলেন। আপনি ভাত 
দাখিয়। খাওয়া ছাঁড়িলেন। শুধু তাহা নয়। মালিনীর স্তন্ত-ছুগ্ধ পান 
করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য, নিত্যানন্দ মুখ দিয়া সেই শুষ্ক স্তনে 
দুধ আনিয়াছিলেন। আহারাদির বিচার নাই, ক্ষুধার অভাব নাই। যখন 
ইচ্ছা তখনই আহার করেন। ক্ষানের সময় গঙ্গায় পড়েন, আর একবার 
গৃঙ্গার মধ্যে নাবিলে নিমাই ছাড়; কাহার সাধ্য, তাহাকে উঠায়? নিতাই 
সীতরাইতেছেন, ভক্তগণ সকলেরই স্নান হইছে, তাহার অপেক্ষায় তীরে 
ঈাড়াইয়া আছেন। নিতাইকে ডাকিতেছেন, * প্রীপাদ ! উঠ, বেল! হইল, 
আর কতক্ষণ জলে থাকিবে ?” নিত্যানন্দের কিছুই খবর নাই। তখন 
সকলে নিমাইকে . বলিতেছেন, পপ্রতু! তুমি ' একবার ডাক।” নিমাই 
ডাকিলেন, “শ্রীপাদ! উঠ।” আর যেরুপে গাভী হাম্বারব করিলে বৎস 
দৌড়াইয়া আইসে, নিতাই অমনি উদ্ধস্বাসে তীরে উঠিলেন। 

নিমাই দিবানিশি কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিভোর । ইহাতে শচী বড় ছঃখ 
পান্‌। তীহাঁর ইচ্ছা পুত্র সংসারী হউক, তিনি নদীয়ার আনন্দে বদতি 
করেন। শ্রীমতী বিধুরপ্রিয়ার সহিত নিমাই একটু আমোদ আহ্লাদ করেন, 
শচীর এ নিতান্ত মনের সাঁধ। নিমাই তা জানেন। এই নিমিত্ত মায়ের 


নিত্যাননের পাদোদক পান। ১৯৩ 


অস্তোষের নিমিত্ত কথন কখন শ্রীমতীকে লইয়। রজনীতে, এবং কখন দিবা- 
ভাগেও বটে, কিয়ৎকাল আনন্দ,বিহার করেন। যথা চৈতন্তভাগবতে-- 
মায়ের চিত্তের স্থখ ঠাকুর জানিয়!। 
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভূ থাকেন বিয়া ॥ 

একদিন নিমাই দিবাভাগে বিষুপ্রিয়াকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন 
সময় নিতাই আসিয়া! আঙ্গিনায় দীড়াইলেন। '্দাড়াইয়৷ পরিধান কৌপীন 
বস্তরথানি খুলিলেন, খুলিয়া মস্তকে বাধিলেন ।' মস্তকে বান্ধিয়া যোড়ে যোড়ে 
লক্ষ দিয়া সমস্ত আঙ্গিনায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিনেন । শ্রীমতী লঙ্জ! 
পাইয়া একদিকে পলাইলেন। নিমাই দৌড়িয়া আসিয়া নিতাইকে 
ধরিলেন। প্রথমে চঞ্চলকে ধরিতে পারেন না, পরে ধরিয়া দেখেন, বদনে 
আনন্দধারা বহিতেছে, বাহজ্ঞান মাত্র নাই। নিমাই তাহাকে বস্ত্র পরাইলেন। 
এমন সময় ভক্তগণ একে একে আইলেন। নিমাই, নিতাইকে লইয়। 
ভক্তগণের মাঝে বদিলেন। নিতাইয়ের পা ধুয়াইলেন, ও,্কল তক্তগণকে 
এ পাদোদক পান করিতে দিলেন। দিয়! বলিলেন, “ নিতাইয়ের পাদোদক, 
ইহা পানকর, এখনি কৃষ্ণপ্রেম হইবে ।” পরে নিতাইয়ের একখান! কৌপীন 
আনাইলেন, এবং উহ! চিরিয়া খণ্ড থণ্ড' করিয়া সকলকে মস্তকে বান্ধিতে 
দিলেন। 

আর একটি ঘটনাক্ম নিতাই তীহার চাঞ্চল্য পরিবর্ধন করিবার বড় 
অবকাশ পাইয়াছিলেন। তখন পণ্ডিত, ও ভদ্রলোকের মধ্যে নিমাইয়ের 
বহুতর ভক্ত হুইয়াছেন। এই মমুদায় ভক্তগণের সঙ্গ গুণে আবার অনেকে 
পবিত্র হইয়া ভক্তিলাত করিতেছেন । ক্রমেই নিমাইয়ের দল বাড়িতেছে। 
ব্রা্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত) অন্তান্ত জাতি ত্রাঙ্গণের পদ-তলে দলিত 
হইতেছিলেন। নবশাখ ও স্ত্রীলোকের, ব্রাহ্মণগণের সেবা ব্যতীত আর 
কোন কন্দ্ম আছে, ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের 
পার্ষদগণ, « ৪ম ভক্ত সেই ব্রাহ্মণ” এইরূপ মত প্রকারান্তরে প্রচার করিতে 
লাগিলেন। হরিদাস যবন) তাহাকে ভক্তগণ প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
প্রীগৌরাঙ্গের পার্ধদগণের এইরূপ ব্যবহারে নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অতিশয় 
আশ্বাসিত হইয়৷ পালে পালে সেই ধর্মের আশ্রয় লইতে লাগিলেন। প্রক্কত 
কথা, শ্রীভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কথা তখন সর্বত্র 
প্রচার হইতেছে । কেহ এ জনরব বিশ্বাস করিতেছেন, কেহ করিতেছেন ন1। 


১১৪ নদীয়। উল মল। 


তবুও দেশ বিদেশ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে ব্হু লোক আসিতেছে । 
একটি প্রাচীন গীত শ্রবণ করুন, যথা-_ 

" নদের চীদের উদয় হয়েছে। 

পাপী তাগী, অন্ধ আতুর, সারি সারি আসিছ্ছে ॥” 

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাটার পার্খে সারাদিন কলরব। কেহ দেহ 

রোগে, কেভ ভবরোগে প্রপীড়িত হইয়। আরোগ্যের নিমিত্ত প্রভূর বাড়ী 
আসিয়াছেন। এইরূপে জনাকীর্ণ শ্রীনবদ্ধীপ আরো লোকে পরিপূর্ণ হইতে 
লাগিল। " 

এ দিকে নবদীপ ভক্তি ও প্রেমরসে টলমল করিতেছে । শ্রীবাসের: 
বাড়ীতে একজন যবন দরজী, শ্রীগোরাঙ্গকে দশন করিয়া, “ দেখেছি দেখেছি ” 
বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিল, ও সাত দিবস পর্যন্ত পাগলের মত নগর ভ্রমণ 
করিয়া সে পরিশেষে চেতন প্রাপ্ত হইল। তখন সে শ্রীগৌরাঙ্গের পরম 
ভক্ত হইয়া, উদাসীন ব্রত লইল.। আর তখন বেন কি একটা তরঙ্গ আসিয়। 
সকলকে বিগলিত' করিতে লাগিল। নানা জনে নান! স্থানে বৈভব 
দর্শন করিয়া! প্রেমে উন্মাদ হইতে লাগিলেন। নানা স্থানে “কোলের 
ছেলে বাহু তুলে” হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। ঘোঁর পাষণ্ডও ভক্ত 
হইতে লাগিলেন'। বুদ্ধ কি স্ত্রীলোকে লজ্জাহীন হইয়া রাজপথে নাঁচিতে 
লাগিলেন। 
পদকর্তী বাস্থঘোষের নিয় লিখিত পদটীতে তখনকার অবস্থার কতক 
আভাদ পাওয়া যাঁয়__ 

অবতার ভাল, মারা অবতার কৈল ভাল। 
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥ 

টাদ নাচে স্থরন নাচে আর নাচে তারা। 
পাতালে খান্থৃকী নাচে বলি গোরা গোর ॥ 
নাঁচয়ে ভকতগণ হইয়ে বিভোর । 

নাঁচে অকিঞ্চন যত প্রেম মাতোয়ার] ॥ 

জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত । 

বাস্থঘোষ কহে মুই হইনু বঞ্চিত॥ 

প্রত্যহ সহস্র সহআ্র লোক শ্রী'গীরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। 
যাহার দর্শন করিতে আপিতেছেন, তীহারা দি) ছুপ্ধ, প্রভৃতি উপহার 


নদীয়াঠ প্রথম হরিনাম প্রচার । ১৯৫ 


লইম়। আগিতেছেন। জ্ত্রীলেকে গৌরাঙ্গকে গঙ্গার ঘটে দর্শন করিতেছেন । 
আর তাহাকে শ্রীভগবান ভাবিয়া৷ মনে মনে প্রণাম করিতেছেন। তাহারা 
নানবিধ খাগ্াদি প্রস্তত করিয়া, প্রভৃর নিকট পাঁঠাইতেছেন। সাধারণ 
লোকে শ্লীগৌরাঙ্গকে “নদের চাদ” কি“ সোণার মানুষ” প্রভৃতি সুমধুর 
নাম দিতেছেন। সেই সময়কার শ্রীনিমাইয়ের ও নদীয়ার অবস্থা *বর্ণন। 
করিয়া ঠাকুর লোচন এই পদ প্রস্তত করেন " 
করুণ কমল আখি, * তারক! ভ্রমর পাখী, 
ডুবু ডূবু করুণা মকরন্দ 
বদন পুর্ণিম! চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে, 
তাহে নব প্রেমের আরম্ত ॥ 
আনন্দ নদীয়া-গুরে, টলমল প্রেমভরে, 
শচীর দুলাল গোরা নাচে। 
যখন ভাতিয়া চলে,  বিজুরি ঝলমল করে, 
চমকিত অমর সমাজে ॥ 
কি দিব উপম! তার, করুণা বিগ্রহ সার, 
হেন রূপ মো'র গোর! রায়। 
প্রেমায় নদীয়ার লোক, নাহি জানে ছুঃখ শোক, 
আনন্দে ল্েচন দাস গায় ॥ 
এইরূপ যখন নদীয়া অবস্থা, তখন নিমাই ভক্তগণের দ্বারা নবদ্বীপ 
নথরে হরিনাম প্রচার আরম্ভ করিলেন ।* এই হরিনাম বিলাইবার নিঙ্গিত্ত 
শ্রীহরিদান ও শ্রীনিত্যানন্দ বিশেষরূপে আদিষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন, 
“ ঞ্তামরা এই নবদ্বীপে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি 
সাধু কি অপাধু, কি ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, সকলকেই শ্রীহরিনাম দিয়া উদ্ধার 
কর।” ইহার! ছুই জনেই এই কার্ধে, সম্যক্রূপে পারদর্শী, ঘেহেতু পরম 
করুণ ও শক্তি-সঞ্চার-সক্ষম। এই এক কারণ। দ্বিতীর কারণ, উভয়েই 
সম্যাসী ও বিদেশী । নবদ্বীপে নিয়ম মৃত হরিনাম বিতরণ, এই প্রথম 
আরম্ভ হইল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভাতে নাম বিলাইতে নবদ্বীপ 
নগরে কোন গৃহস্থের বাঁড়ী গিয়! দাড়াইলেন। গৃহস্থ তে/পুর্ সন্ন্যাসী 
দেখিয়া তটস্থ হুইয়া চাউল ভিক্ষা দিতে আসিলেন। তখন "হরিদাস ও 
নিত্যানন্দ খলিলেন, « তোমরা কুষখ বল ও কৃ তঞ্জ--এই আমাদের 


১৯৬. ,  নিত্যানন্দ ও হযিদাসের কৃষ্াম বিতরণ 


ভিক্ষা।” এই কথা বলিয়া তীহারা ভিক্ষা না লইয়া অন্য বাড়ী চলিয়া 
গেলেন। এইরূপে নগরে নগরে ও প্রতি ঘরে ঘরে তাহারা দু'জনে নাম 
দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও এ কথাও বলেন 
যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবের দুঃখে কাতির হইয়া স্বয়ং শ্রীশচীর উদরে নবদ্বীপে 
অবতীর্ণ হুইয়াছেন। তাহাদের আকার, বেশ, আত্তি দেখিয়া কেহ বা 
মুগ্ধ হইতেন, কেহ বা মুগ্ধ না হইয়া বিদ্রপ করিত। এইরূগে তাহারা 
ছুই প্রহর পধ্যস্ত,সমস্ত নগর পরিভ্রমণ' করিয়! বাড়ীতে ফিরিয়া আমিতেন। 

হরিদাস ধীর ও নিত্যানন্দ চঞ্চল। কৌতুকপ্রিয় ও চপলের সহিত 
নাম বিতরণ করিতে গিয়া হরিদাসের বড়ই অস্থবিধা হইতে লাগিল। 
প্রথমত নগর ভ্রমণ করিতে গঙ্গাতীরাভিমুখে গেলেই নিত্যাননের একটু 
সম্তরণ দিতে হইবে। আর নিত্যানন্দ যদি একবার গঙ্গায় অবতরণ 
করিলেন, তবে যে তিনি কখন উঠিবেন, ও কোথা, কোন্‌ ঘাটে, এপারে 
কি ওপারে,_তাঁহীর কিছুমাত্র ঠিক নাই। নিত্যানন্দ কুভ্তীরের ন্যায় 
নদীতে ভািয়া বেড়াইতেছেন, আর হরিদাস তীরে হইতে * শ্রীপাদ উঠ” 
“শ্রীপাদ উঠ” বলিয়া! ডাকিতেছেন। কিন্তু শ্রীপাদ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের 
গ্রীষ্মে পরম সুখে গঙ্গায় ভাসিতেছেন, তিনি উঠিবেন কেন? শ্রীনিত্যানন্দের 
ক্ষুধার কথ পূর্ব্বে বলিয়াছি। পথে যদি ছুগ্ধবতী গাভী দেখিলেন, তবে 
কটির ডোর খুলিয়া, তাহার দুই পা' ছদিয়া, তাহার দুপ্ধপান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। যাহার গাভী সে কখন কখন নিত্যানন্দকে ধরিত, 
কিন্ত তাহাতে নিত্যানন্দের সেকি করিবে? কেহ বা হাসিয়া উঠিত, 
কেহ বা ধমকও দিত, কিন্তু নিত্যানন্দের কাছে হাপি ও ধমক ছুই সমান। 
চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ পথে একটি শিশু সন্তান দেখিলেন, তখন চোখ 
পাঁকাইয়া, মুখ ব্যাদান করিয়া, তাহার সম্মুথে দীড়াইয়া৷ তাহাকে ভয় 
দেখাইতে লাগিলেন। শিশু, মা কি বাবা, বলিয়া কান্দিতে লাগিল। 
শিশুর আত্মীয় যে নিকটে ছিল দৌড়িয়া আইল, তখন হরিদাস তাহাকে 
বুঝাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন। কখন বা নিত্যানন্দ ষাঁড় 
দেখিয়া এক লাফ্কে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। যাঁড় লন্ক বন্ক দিয়া 
কখন তাহাঞ্চে ফেলিয়া! দিল, কখন বা তাহাকে ঘাড়ে করিয়া দৌড়িল। 
যদি ষাড়ের উপর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন, তবে “আমি মহেশ » 
এই বলিতে বলিতে চলিলেন। পথের লোক দেখিয়। অবাক ! 


জগাই মাধ|ইয়েখ নিকট নিতাই ও হরিদাসের গমন । রত 


শী 

সেই সময় ছুই ব্রাঙ্গণকুমার, জগাই ও মাঁধাই নামে ভ্রাতৃত্ব, নদপপন 
নগরের কর্তা ছিল। ইহার! অর্থ দিয়া কাজীকে বশ করিয়া নদীয়া, 
যথেচ্ছাচার করিত। ইহাদের ধর্শাধর্ম জ্ঞান ছিল না, এবং ইহার! মস্ত পান 
ও কথায় কথায় মনুষ্য বধ ও লোকের বাড়ী লুঠপাট করিত। ছুই ভাইয়ের 
অধীনে বছুতর অস্ত্রধারী সৈম্ত থাকায়, তাহাদের সহিত কেহ বগেে পারিয়া 
উঠিত না। বিশেষত নদেবালীগণ বিদ্যাচচ্চায় শ্যন্ত, তাহারা সেই রসেই 
নিমগ্র হই, সমুদায় সহিয়া খাকিতেন। * ূ 

এক দিন নিতাই, হরিদামকে বলিলেন, « চল ছুই জনে য।ই, যাই 
দুটো ভ।ইকে প্রভুর আজ্ঞা বলি। তার! শুনে ভাল, না শুনে আমাদের. 
কি দায়? আমরা আজ্ঞা পালন করি বই তনয়” উভয়ে এই পরামর্শ 
করিয়। একেবারে দুই ভাইয়ের,আগে যাইয়া উপস্থিত। দুই ভাই মগ্ঘপানে 
উন্মত্ত হইয়া বসিয়। আছে, নিতাই যাইয়। বলিলেন, “ ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, 
এই আমাদের ভিক্ষা ।” এই কণা শুনিম্বাই ছুই ভাই তুগ্ধ.হইয়া বলিল, 
«বটে! প্রাণে ভন্ব নাই? আমাদের কাছে এত বড় কথ।? ধর ভ. 
এই ভণ্ড, বেটাদের ?” ইহাই বলিনা আপনারাই দৌড়িল, আর নিতাই 
ও হরিদাস উদ্ধশ্বাসে পলাইলেন। হরিদাস স্থুলকায় দৌড়িতে পারেন না, 
নিতাই চঞ্চল তাহাকে হড় হড় করিয়। টানিয়া লইয়া চলিলেন। ছুই 
ভাই মগ্পাঁনে উন্মন্ত বলিয়া দ্ৌড়িতে পাঁরিল না। কিন্তু নাগরীয়! 
অনেকে এই ঘটনায় বড় হাস্ত করিল, আর বলিতে ল।গিল) ' ভণ্ড বেটাদের 
খুব হইয়ছে।, 

হরিদাস ও নিত্যানন্দ দৌড়িয়। প্রভুর নিকট আপিতেছেন, পণে 
হরিঈ্ীন নিতাইকে বলিতেছেন, পাদ, তুমি বড় চঞ্চল ।” 

নিতাই বলিতেছেন, “ কেন, আমার অপরাধ ?” 

হরিদাস। এরূপ মগ্ভপের কাছে তোমার যাওয়া কি প্রয়োজন ছিল? 

নিতাই। আমি গেলাম? তুমিইত কুপরামর্শ দিয়া আমাকে ভুলাইরা, 
আমাকে দিয়া বলাইয়া, শেষে আমাকে ডাকাতদের হাতে ফেলিয়া গালাও। 
তুমি ত খুব সাধু? 

হরিদান। আমি তোমাকে ভুলালেম? তুমি না কলিলে, এ €বটাদের 


অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া ঘায় । 
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এ প্রভুর নিকট জগাই মাধাইয়ের জন্য নিত্যানন্দের নিবেদন | 


৮. নিতাই। 'সে কি অন্যায় বলেছি? করি কি? তোমার ঠাকুর চঞ্চল, 
কাজেই তার বাতাস লাগিয়া আমিও চঞ্চল হইয়াছি। গুন হরিদাস! 
প্রভু তোমার কথা বড় গুনেন। তুমি যেয়ে একেবারে ঠাকুরের প1 ধরিয়! 
পড়িবে, আর বলিবে যে এই দুটোকে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রভূ তোমার 
কথা ফেলিবেন ন1। | 

হরিদাস। বুবিলাম এ দুইটি জীব উদ্ধার পাইল। যখন তোমার ইচ্ছ! 
হইয়াছে, তখন আর উহাদের উদ্ধার কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। 

এইরূপে আমোঁদে ও "কথার কথায় প্রভুর নিকট আসিয়া নিতাই 
তাহাকে আগ্ভোপাতস্ত সমুদায় কাহিনী বলিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, 
“ আর তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা যাব না। সাধুকে কৃষ্ণনাম 
সকলেই লওয়াইতে পারে । জগাই মাধাইকে কৃষ্ণনাম লওয়াতে পার, 
তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি এই ছুই ভাইকে উদ্ধার কর, আর 
জগতে তোমার ,দয়ার পরিচয় দেও। আমি বেখানে যাই, কেবল গাপি 
খাই। লোকে কেবল দুর দূর করিয়া তাড়াইয়া আসে। তুমি ঘরে বির! 
খিল দিয়া যাহা কর তাহাতে ঝহিরের লোকের কি? তোমার কাজ 
চিছু দেখাইতে পারি না, কাদ্ধেই লোকে অনারাখে ঠাট্টা করে, আর 
আমর! ঘাড় হেট করিয়। সে স্থান হইত্তে পলায়ন করি ।” প্রভু মুগ হাসিয়া 
বলিলেন, * শ্রীপাদ ! তুমি বখন তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন 
অবশ্তই তাহারা উদ্ধার পাইবে ।” ইহাতে তক্তগণ পকলে নিশ্চিত বুঝিলেন 
যে, জগাই মাধাই উদ্ধার পাইল।, ইথাই ভাখিগা সকলে আনন্দে হরিধবণি 
করিয়া উঠিলেন। 

জগাই মাধাইয়ের বাড়ী গঙ্গাতীরে, কিন্তু শিবির সম্সিবেশিত করিয়া, 
নগরের স্থানে স্থানে বান করিত। এইরূপে উপরিউক্ত ঘটনার অনতিবিলম্বেই 
শ্রীনিমাইয়ের বাটা বে পাড়ায়, সেই খানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল) 
ইহাতে কাজেই পাড়ার লোক ভয়ে অভিভূত্ত হইলেন। 

সন্ধ্যা হইলে দশজন পাঁচজন একত্র না হইস্স( এ বাটা হইতে ও বাটা 
যাইতে কাহারও সাহস হয় না। শ্রীবামের বাটাতে কীর্তন হইতেছে, 
নেই শব শুনিয়া জগাই মাধাই উহা! দেখিতে আইল। ছুই ভাই মগ্যপানে 
উন্মত্ব, দ্বারে কপাট বন্ধ থাকায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিল না। 
বাহিরে থাকিয়া মগ্যের আনন্দ, অভ্যস্তরের কীর্তনে পরিবদ্ধিত হওয়াতে, 
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ছুই ভাই নৃত্য করিতে লাগিল, ও এইরূপে নৃত্য করিয়! পমস্ত নিশি াপন 
করিল। প্রভাতে তক্তগণ কীর্তন সমাপ্ত করিয়া গঙ্গান্নান করিতে চলিলেন, 
দ্বার উদঘাটন করিয়। দেখেন যে, সম্মুখে জগাই মাঁধাই 1 ভক্তগণ বিভীষিকা 
দর্শন করিয়া শশঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিমাই এক পারশ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন ছুই ভাই তাহাকে ডাকিয়া কহিল, * নিমাই পণ্ডিত! এ.তোমার 
কিসের সম্প্রদায়? এ কি তোমার মঙ্গলচণ্ীর গীত? আমরা শুনিয়! 
বড় সম্থষ্ট হইয়াছি, আমাদের ওখানে তোমার একদিন যাইয়া গান 
গাইতে হইবে ।” কিন্তু শ্রীনিমাই পণ্ডিত ও অন্তান্ত ভতক্তগণ এ কথার 
উত্তর ন| দিয়! “ ধরিল ধরিল,” এই ভয়ে গঙ্গা স্নানে দ্রতগতি চলিয়া! গেলেন। 

গ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণে বলিয়া থাকেন যে, যে তাহাকে ডাকে, তিনি 
তাহার বাটিতে যাইয়া থাকেন । জগাই মাধাই প্রভৃকে তাহাঁদের বাড়ীতে 
ডাকিয়াছিল। প্ররুতই নিমাই পণ্ডিত জগাই মাধাইয়ের বাড়ীতে গীত 
গাইতে চলিলেন। সে কিরূপ--বলিতেছি । 

অপরাহ্ধে ভক্তগণ প্রভুর নিকট বলিলেন যে, জগাই মাধাইয়ের উদ 
তাহারা ঠকলে অস্থির। সেই সুযোগ পাইয়া! নিতাই বলিলেন বে, তাহারও. 
সঙ্কল্ন এই ঘে জগাঁই মাপ্ধাই উদ্ধার না পাইলে আর তিনি নগরে হরিনাম 
প্রচার করিতে যাইবেন না। নিতাই বণিতেছেন, * প্রভু, মকল লোকেই 
সাধু তরাইতে পারে'। জগতের মধো সর্ব্বাপ্ক্ষা হীন ও কাঙ্গাল থে 
জগাই মাধাই, তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের সফলতা 
কর। আর আমরাও তোমার সেই *কাধ্য নদীয়াবামীগণকে দেখাইয়। 
গৌরব করি, ও গ্রীনাম প্রচার করি ।” 

* নিতাই সকল ভক্তগণকে আপনার মতে আনিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে 
সঙ্গে করিয়া প্রভূ কাছে, জগাই মাঁধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত, দরবার 
করিতে উপস্থিত হইয়াছেন । 

তক্তগণ যে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহা প্রভু বুঝিলেন। বুঝিস্বা বলিতেছেন, “ তোমরা সকলে যখন 
তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন তাহাদের উদ্ধার পাইতে আর 
বিলম্ব নাই। তাহাদের পাপের কথা আমার মনে পড়িলে অন্তর শুকাইয়া 
যায়। তাহাদের পরকালে কত ছঃখ হইবে, মনে করিলে হৃদয় চমকিয়৷ উঠে। 
একূপ কঠিন রোগের একমাত্র ধধ হবিনাম । অতএব, যথা চৈতগ্মঙ্গলে__ 


২৬১ জগাই মাঁধাই উদ্ধার আরস্ত। 


' আনহ যেখানে যেই আছে ভক্তগণ। 
মিলিয়া। সকল লেক কর সংকীর্তন॥ 


প্রড়ু আবার বলিতেছেন, “ সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া আন, সকলে 
একত্রে কীর্তন করিতে করিতে যাইয়া তাহাদিগকে ভরিনাম দিব। দিয়া 
অন্ত 'জগতে হরিনামের শক্তি দেখাইব।” এই আজ্ঞা পাইয়া প্রতুর 
বাড়ীতে বহুতর ভক্ত উপস্থিত হইলেন। সকল ভক্তগণ নগর-কীর্তনে 
প্রস্তুত হইলেন, এই তাহাদের প্রথম নগর-কীর্তন, তাহাদের কীর্তন 
পুর্বে বহিরঙ্গ লোকে কেহ কখন দেখে নাই। কেই থোল, কেহ করতাঁল, 
কেহ শঙ্খ, কেহ ভেরী, লইলেন। সকলে পায়ে নূপুর পরিলেন। বিকাল 
বেলা, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, 
নরহরি, প্রভৃতি সকলে প্রভুর বাড়ীর কপাট গিয়া কীর্তন করিতে করিতে 
বাহির হইলেন_-যথা ০ 


'করতাল মুদঙ্গ আর কীর্তনের রোল। 
চারিদিকে শুনি মাত্র হরি হরি,বোল।॥ 
সেই পথে কীর্তন করিয়া প্রভু যায়। 
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই। 
নদীয়ার লোৌক সব দেখিবারে ধায়। 
নিজ মদে মত্ত নিদ্রা যায় ছুই ভাই ॥ 
আনন্দেতে ডগ'মগ শ্রীশচী-নন্দন। 
আরম্ডিল মহাপ্রভু মধুর নর্তন ॥ 
এই সংকীর্ডন দলের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ছিলেন। অতএব তাহার 
সমুদায় স্বচক্ষে দর্শন। তাহার কড়চার অনুসরণে চৈতন্তমঙ্গল ; সুতরাং 
এই জগাই মাধাই উদ্ধার কাহিনী চৈতন্যমঙ্গল হইতে লওয়া হইল, আর 
এই কাহিনীতে যে পদগুলি উদ্ধত হুইবে তাহা! সমুবায় সেই গ্রন্থ হইতে। 
গৌরাঙ্গ কিরূপে যাইতেছেন, এখন শ্রবণ করুন- 
গৌরাঙ্গসুন্দর যায় নাচিয়া! নাচিয়া । 
আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলিয়! ঢলিয়! ॥ 
চরণেতে বাজে নুপুর রুণু ঝুগু বোলে। 
মালতীর মাল! বিনোদিয়া গলে দোলে । 


গোরাঙ্গের মধুর নৃত্য ও নিতাই সকলের 'আগে । ২৪২ 


হেলিয়! ছুলিয়া গোর! নাচে রঙ্গে ঢচঙ্গে। 
গলিয়৷ গলিয়া৷ পড়ে গদাধরের অঙ্গে ॥ 
ধীরে ধীরে নাচে গোরা কটি দোলাইয়। ॥ 
অনিমিষে সঙ্গীগণ দেখে তাকাইয়া ॥ 
প্রেমে পুলকিত তনু মাতি মাতি চলে। 
ভাব ভরে গর গর আখি নাহিৎমেলে ॥ 


বাহুর হেলন কিবা! ভ(লি গেরা রায়। 
প্রতি অঙ্গের চালনে অমিয়। খসয় ॥ 


শ্রীনিতাই সবার আগে। নিতাই সবার আগে কেন? নিতাই 
সগাই মাধাইয়ের ুর্দাশা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেখি! তাহার হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা তাঁহার কেন এরূপ দশা হইল, তাহা লোৌচন 
দাস ঠাকুর এইবূপে বলিতেছেন-_ 
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর ছুঃখ জানে. । 
অবশ হইয়া পড়ে দীন দরশনে ॥ 
অতএব জগাই মাধাইয়ের ছুঃখে নিতাইয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় 
তিনি তাহার ছোট ভাই নিমাইকে রলিয়া কহিয়! বাধ্য করিয়া, কোনর 
বান্ধিয়া, ছুই ভাইকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন। নিতাইয়ের গৌরবের 
ও আনন্দের সীমা নাই, কাজেই, নিতাই সকলের আগে। নিতাই আগে 
কিরূপে চলিতেছেন__ 
একেত দয়াল নিতাই আনন্দের পার! । 
প্রেমে গদ গদ তনু ঢলি পড়ে ধারা ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার। 
' পতিত উদ্ধার লাগি ছুবাহু পসার ॥ 
ডগ মগ লোচন ঘুরায় নিরস্তর। 
সোণার কমলে যেন ফিরিছে ভ্রমর ॥ 
ক্ষণে ”গো” “গো” করে, গোরা বলিতে না৷ পারে। 
গোরা রাগে রাঙ্গা আবি জলেতে সাঁতারে ॥ 
সকরুণ দ্িঠে চায় গ্রীগৌরাঙ্গ পানে । 
বলে উদ্ধারহ ভাই যত দীন জনে ॥ 
জগাই মাঁধাই সারানিশি মগ্ঘপান করিয়া! অচেতন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে । 


২৪৩ জগাই মাঁধা ইঞ্স়ের নিদ্রাতঙ্গ | 


বিকাল হইয়াছে, তবু উঠে নাই। কীর্ভনের রোল শুনিয়া! নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
তখন বিরক্ত হইয়া প্রহরীকে বলিতেছে, “ তুই যা, যাহারা গণ্ডগোল 
করিতেছে তাহাদের নিবারণ কর্‌, আমাদের আর যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়।” 
প্রহরী যাইয়া এই কথা কীর্তনোন্মস্ত ভক্তগণকে বলিল। কিন্ত তাহাতে 
তাহারা নিরস্ত ন| হইয়া আরও অতি উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করিতে 
লাগিলেন। সে লোক এরিয়া যাইয়া জগাই মাধাইকে বলিল যে, 
নিমাই পণ্ডিত কীর্তন করিতে করিতে আসিতেছেন, তাহাদের নিষেধ 
করায় তাহারা শুনিলেন না। : 
জগাই মাধাইয়ের তখন মদের উন্মত্ততা ছিল না। প্রহরীর মুখে 
এই কথ! শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল । এলো থেলে৷ হইয়া শুইয়াছিল, 
অমনি__ . 
পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের ঘসন। 
টপ মল করি ধায় ক্রোধে অচেতন ॥ 
রাঙ্গ! ছুনয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে । 
নাঁশিব সকল বৈষুব নদীয়। নগরে ॥ 
ইহাই বলিয়া তঙ্জন গর্জন করিতে করিতে কীর্ভনের দিকে আপিতে 
লাগিল, কিন্তু ভক্তগণ দেখিয়া ভয়ও পাইলেন না, নিরস্তও হইলেন না, বরং 
অধিক উৎসাহের সহিত নৃতা ও গীত আরম্ত করিলেন। . 
তর্জিয়] গর্ভিয়। যবে ছুই ভাই চলে। 
বাহু তুলি ভক্ত্গণ হরি হরি বলে ॥ 
প্বিগুণ করিয়! আরে! বাড়য়ে উল্লাসে। 
হরি হরি বোল ধ্বনি গগণ পরশে ॥ 
কিন্ত জগাই মাধাইয়ের ইহাতে মন কোমল হইল না, বরং ক্রোধ দ্বিগুণ 
বাড়িয়া গেল। সাজিয়া গুঁজিয়া বাড়ীর উপর জোর করিয়া উদ্ধার করিতে 
আসিলে সহজ মান্থ্ষের রাগ হয়, জগাই মাধাইয়ের ম্যায় লোকের ত হইবারই 
কথা। বিশেষত জগাই মাধাইয়ের হরিনামের উপর বড় রাগ। 
হরিনাম ছুই ভাই সহিবারে নারে। 
বেগেতে ধায়য়ে তার! ভক্ত মারিবারে ॥ 
নিতাই সকলের আগে, কাজেই তিনি জগাই মাধাইয়ের সম্মুখে সর্বাগ্রে 
পড়িলেন। তাহাদের এভাবে ক্রোধে অচেতন হইয়া আনিতে দেখিয়া, 


নিতাইয়ের মস্তকে খাধাইয়ের কলসী থও ফেলিয়! মারা । ২০৪ 


নিতাইয়ের ভয় কি ক্রোধ হইল না, কিন্তু তাহার হৃদয় বিদীর্ণ: হইয়া গেল, ্‌ 
এবং তাহাদের দ্ুর্গতি দেখিয়া, তাহাদের পানে বিন অশ্রবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 
দীন দয়ার্ চিত্ত নিত্যানন্দ বায়। 
অশ্রপুণ লোচনেতে হুহা পানে চায় ॥ 
দুই ভাই দেখিলেন যে, সেই তাহাদের পরিচিত্ত অন্ন্যাসী, তাহাদের প্রতি 
সকরুণ দৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতেছেন। * ইহা দেখিয়! তাহাদের মন নরম 
হইল ন1, বরং ক্রোধ আরে! বাড়িয়৷ গেল। 
সে করুণ আখি দেখি পাপী না গলিল। 
ক্রোধ ভরে ছুই ভাই সম্থুখে দাড়াল ॥ 
নিতাই ছুই ভাইকে সম্মুখে দেখিয়া, আর মাধাই অপেক্ষা জগাই একটু 
তাল জানিয়া, কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে বলিলেন, “ জগাই, হরি বল, 
বলিয়া আমাকে কিনিয়। লও |” 
নিতাই যখন গদ গদ হইয়া, অশ্রুপুর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন, ৩খ্‌ 
সে কথা জগাহয়ের হ্বদয় কিঞ্চিৎ স্পশ করিল, ও সে স্তব্ধ হইয়া দাড়াইল। 
জগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল। 
তস্তিত হইয়া সে দাড়ায়ে রহিল ॥ 
কিন্তু মাধাইয়ের হুদয় জগাইরের অপেক্ষা শতগুণে কঠিন। মাধাইয়ের 
মন ভিজ্িল না; তাহার ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। তখন ক্রোধে আর 
কিছু ন1 পাইয়। সম্মুথে এক খান! কলদী খণ্ড ছিল, তাহ ধরিয়! নিত্যানন্দের 
মস্তক লক্ষ্য করিয়া অতি জোরে নিক্ষেপ করিল। নিত্যানন্দের মন্তকে 
উহা অতি বেগে লাগিল । 
, কলমীর কান। সে ফেলিয়৷ মারে কোপে । 
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥ 
নিত্যানন্দের মন্তকে কলসীর কানা অতি জোরে লাগিল, ও তীরের 
ন্যায় রক্ত ছুটিল। তখন নিতাই কি করিলেন ? 
্‌ ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে। 
“ গৌর ” বলি নিতাই আননে নৃত্য করে ॥ 
কেন নিতাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন & তাহার কারণ, 
দিতাই তখন ভাবিলেন যে এছুয়ের আর ভান! নাই, ইহারা নিশ্চয়ই 


২৫. শ্রীনিমাই ও জগাই মাধাই। 


উদ্ধার পাইল। এই শানন্দে ” গৌর গৌর ” বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন 
মাধাই ক্রোধে অন্ধ, একবার মারিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, আবার আর 
এক খণ্ড কলসী লইয়া"মারিতে উঠিল। অমনি জগাই হাত ধরিয়া বলিল, 
“কর কি? বিদেশী সন্সযাসীকে মারিয়া তোমার পৌরুষ কি? আর 
উহাতে তোমার ভালই বা! কি হবে ?” 
নিতাই তখন নাচিতে নাচিতে ছুই ভাইকে বলিতেছেন-__ 
মারিপি কলসীর কানা সহিবারে পারি। 
তোদের হুর্থতি আমি সহিবারে নারি ॥ 
মেরেছিস্‌ মেরেছিস্‌ তোর! তাহে ক্ষতি নাই। 
স্থমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥ 
প্রীনিমাই পশ্চাতে থাকিয়া সব দেখিতেছেন, ত্রিজগতকে দেখাইতেছেন। 
পরে তিনি ৭ আসিয়া নিতাইকে ধরিলেন__ 
, নিতায়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে । 
আনন্দমন্ধ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে ॥ 
প্রেম ভরে মহাপ্রভু শিতাই কোলে নিল। 
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥ 
তবে মাধাই সন্বোধিয়া বলেন কাতরে। 
প্রাণের ভাই নিতাই মারিলি কিসের তরে ? 
ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্ুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপূর্ণ নয়নে সেই ছুই 
ভাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, “ হারে পাপাস্মাগণ! পাপ করিয়া তোদের 
পাপ পিপাসার শান্তি হইল না, পাপ করির। ভোদের শ্রান্তি ইচ্ছা হইল না? 
চিরজীবন ঘোর পাপে রত থাকিয়া; অগ্য শ্রানিত্যানন্দকে আহত ক্রিক, 
তোদের পাপ-ত্রতের কি প্রতিষ্ঠা করিলি ?” জগাই মাধাই কখন কাহারও 
নিকট মস্তক নত করে নাই। তাহারা তখন তাহাদের আপন।র বাড়ীতে, 
তাহাদের নিজের অস্ত্রধারী লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত। ছুই ভাই মনে 
করিলেই তখন ভক্তগণকে কটাক্ষে বধ করিতে পারে। তাহারা নদীরার 
রাজা, অথচ নিমাইপপ্ডিত তাহাদিগকে শাসন বাক্য বলিতেছেন, ইহ 
ছুই ভাই কেন সহ করিতেছে? তাহার কারণ বলিতেছি। নিমাইকে 
দেখিয়াই মাধাই জড়ীভূত হই) পড়িল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ক্ষমতা 
মাত্র থাকিল ন1। প্রভু আবার বলিতেছেন, “হারে পাপাস্বাগণ ! 


নঙাই ও জগাই মাধাই। ২০১ 


িত্যানন্দ তোদের কি ক্ষতি করিগাছিলেন, ঘে তোর! তাহাকে মারিলি ? 
বিদেক্ধী সন্ধ্যাপীকে মারিতে তোদের একটু দয় হইল ন1? তোদের ঘি 
আরিবার ইচ্ছ! ছিল, তবে আমাকে মারিলি না কেন? তোদের 'ও ভুবনের 
পরম বন্ধু, অক্রোধ ও অভিমাদশুন্ত শিত্যানন্দকে আহত করিয়া অস্ত তোর! 
তোদের পাপের ঘট পূর্ণ করিলি! এখন তেচদের দণ্ড গ্রহণ কর্‌ ।” " , 

বেমন নরহত্যাকারী ব্যক্তি, বিচারকের সন্দুখে থাকিয়া, তাহার মুখ 
পানে তাকাইয়া কাপিতে থাকে, সেইরূপ 'তাহারা, তাহাদের উপর কি 
দণ্ড হয়, ইহা! ভাবিরা প্রভুর বদন পানে চাহিরা ভন্বে কাপিতে লাগিল! 
কারণ তাহাবা বে অপরাধী ও দরজার, ও প্রভূ যে তাহাদিগকে দণ্ড করিতে 
সক্ষম, এবিশ্বাস তখন তাহাদের আটলবপে অধিকার করিয়াছে । তখন 
প্রভু উচ্চৈস্বরে “চক্র” “চক্র খপিয়া ডাকলেন । যখন নিমাই উচ্চৈঃস্ববে 
প্র” “চক্র” বলিধা আহ্বান করিলেন, তখন সকলে স্তন্তিত হইলেন? 
সুরারি গুপ্তের শরীরে শ্রীহঞ্গমান প্রকাশ হইতেন। শ্হন্ুমাল, তখন মূরারির 
দেছে প্রবেশ করিয়া গজ্জন কিতে কাপতে বলিতেছেন, ? প্রভু! সুদশনকে 
কেন স্মরণ করিতেছেন ₹ আমাকে অন্মমতি বেন । আমি ও ছবেটাকে 
ষমঘর পাঠাইয় দিই পু ্ 

যখন নিমাই * উক্ত ৮ লিবরা ড।ফিলেন, তথন। নিভছি সচকিত ও 
উৎকন্ঠিত হইয়া দাড়াইলেন। যখন মুরারি*প্রভুপ্ধ নিকট ছুই ভাইকে 
বধ করিতে অনুমতি চাহিলেন, তখন,নিতাই আপনার মাথার বেদনা 
ভুপিয়া গিয়া, মুরারির ছুটি হাহ ধরিলেন, ্রির! বলিলেন, “ তাই, ক্ষমা দে $” 
ইহ। বলিয়। নিতাই পদকে চাখিয়া দেখেন, থে সুদর্শন চক্র আগ্রর 
আক্তার ধারণ কৰিঘ্না জগ।ই মাধ।ইয়ের দিকে আপিতেছে। তখন নিতাই 
ব্যস্ত হইয়! সুদর্শন চক্রকে করযোড়ে সঙ্ধোধন করিয়া বলিতেছেন, 
« সুদর্শন! ক্ষমা দাও । ভুমি ছুই ভাইকে মারিও না। আমি প্রভুর চরণ 
ধরিয়।, 'এই ছুই ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।” ইহা বলিয়! নিতাই 
ব্যন্ত হুইয়। প্রভুর চরণে পতিত হইলেন । বলিতেছেন, ” প্রভু! কর্প কি? 
নব ভূলে গেলে ?. তোমার এবার ত কাহাকে দণ্ড করিবার অধিকার 
নাই? ভুর্মি না বলেছিলে এই অবতারে আর চক্র ধরিবে না, এবার 
তক্তি ও কারুণ্য রথে ডুবাইয়| মলিন জীবকে উদ্ধার করিবে? যে ছুঈ, 
শাভাকে নর্রি ণধ শব, ভাবে উদ্ধার কীছি। বুশিলে $৮ 


২০৭ শুদর্শন চক্রকে আহ্বান" 


'নিত্যানন্দ এইরূপ বলিতেছেন, আর জগাই, মাধাই, ভক্ত এবং 
উপস্থিত বছ নাগরিয়াগণ, (ধাহার! এই গোল দেখিয়া! সেখানে আসিয়াছেন, ) 
নিশ্চল হুইয়া সমস্ত ঘটন! দেখিতেছেন ও গুনিতেছেন। 

নিতাই, জগাই মাধাইকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন, * প্রভু! এই 
হইটি-প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি এই ছুইটি জীব লইয়া তোমার 
দীনবস্থু ও পতিত-পাবন প্রভৃতি, নামের গরিম! রক্ষা করিব।” কিন্ত 
নিতাইয়ের অনুনয় বিনয়ে প্রভু কোমল হইতেছেন না। নিতাই প্রভৃকে; 
কঠিন দেখিয়া আবার বলিতেছেন, * প্রভু! আমার কপালে সামান্ত 
আঘাত লাগিয়াছে, আর উহা! দৈবাৎ লাগিয়াছিল, জগাই ও মাধাইয়ের 
আমাকে ভয় দেখান ব্যতীত, মারিবার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রভূ! আমি 
স্বরূপ বলিতেছি, আমি এক বিন্দুও ব্যথ। পাই নাই। প্রভূ! মায়া ছাড়। 
তুমি এখন যাহা করিতেছ, সমুদায়ের উদ্দেশ্য আমার গৌরব বৃদ্ধি ও মান 
রক্ষা কুর:1- "আমার মান ছারে খারে যাউক, তোমার অভয় পদে এই 
ছুটি মহা ছুঃখী জীবকে স্থান দাও ।” 


এ স্থানে চৈতন্তমঙ্গল গীত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি, যথা-_ 


স্থদর্শন বলি প্রতু ন্মরে বারে বার । 
শুনিয়া মুরাঁরি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার ॥' 
মুরারি কহয়ে শুন প্রভু বিশ্বস্তর । 
আজ্ঞ! পাই এ ছুই পাঠাই যম ঘর ॥ 
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাত । 
হেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাত ॥ 
সুদর্শন চক্র অগ্মি প্রলয় হইয়া । 

জগাই মাধাই প্রতি চলিল কুপিয়৷ ॥ 
দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়। 
না মারিহ বলি স্ুদর্শনকে রহাঁয় ॥ 
দণ্ডবৎ হইয়! পড়ে প্রভূর চরণে । 

এ ছুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে ॥ 
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলে উদ্ধার । 
স-শরীরে এ চুইয়ের করহু নিস্তার ॥ 


নিপ্যানন্দের কাকুতি মিনতি । ২৪৮ 


কর যোঁড়ি প্রভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ। 
না হল নিস্তার কলি অধম দুরস্ত ॥ 
সংকীর্তন আরম্তে তোমার অবতার । 
কূপায় সকল জীবের করিবে উদ্ধার ॥ 
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার। 
কেমনে করিবে কলি জীবের উদ্ধার ॥ 
শুনি নিত্যানন্দ বাণী, প্রভু গৌরচন্্র। 
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্ন ॥ 
জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত নিত্যানন্দের আর্তি, বিনয়, কাকুতি, 
মিনতি, ব্যগ্রতা, প্রাণপণ সংস্কল্প,. ও তাহার একবার উর্ধপানে চাহিয়। 
নদর্শনের প্রতি মিনতি, একুবার ছুটি হাত ধরিয়া মুরারিকে মিনতি, ও 
একবার প্রভুর চরণ ধরিয়। ক্রন্দন করিতে করিতে মিনতি দেখিয়া, 
তিন জন ব্যতীত, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই অভিভূত ,হইুয়াছেন। সে 
তিন জন, প্রভূ স্বয়ং, আর জগাই ও মাধাই। নিতাই তাহাদের জীবন 
ভিক্ষার নিমিত্ত যে কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহ তাহারা কর্ণেও 
শুনিবর অবকাশ পাইতেছে না, কিন্তু তাহাদের নয়ন স্থিরভাবে প্রভুর 
মুখ পানে রহিয়াছে । দেখিভেছে প্রন্তু রুদ্র অবতার, মুখে তাহার করুণার 
চিহ্ন মাত্র নাই। ঢমার ইহা দেখিয়া তাহারা ভয়ে একেবারে জড়ীভৃত 
হইয়! পড়িয়াছ্ছে.। রি 
যখন নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, প্রচ্ছু কোমল হইতেছেন না, তখন 
শিরুপায় হইয়া বলিতেছেন, “প্রভু! আর এক কথা বলি, তুমি এ 
দুষ্রিকেই দণ্ড করিতে পার নাঁ। যেহেতু জগাই আমার প্রাণ রক্ষ। 
করিয়াছে ।” 
অমনি প্রত্ুর মুখের কঠিন ভাব অন্তহিত হইল। বলিতেছেন, " জগাই 
তোমার প্রাণ রক্ষা করিরাছে, সেকি?” নিতাই বরিলেন, “ মাধাই 
যখন দ্বিতীয় বার কল্সীখণ্ড দ্বার আমাকে প্রহার করিবার উদ্বোগু করে, 
তখন জগাই তাহার হাত ধরিয়া! তাহাকে নিপারণ করে, আর তাহাকে 
তিরস্কার করিয়া বলে ষেসে অতি নির্দয়, করণ সে বিদেশী সন্ন্যাসীকে 
মারিয়ছে। তাহাতেই মাধাই তাহাকে আর নারে ত প্রারে না।” 
প্রভু বলিতেছেন, “তুমি বল কি? এই অগাই, মাধাইয়ের হাত 


টে জগইইয়ের প্রতি শ্রাডৃব বৰ্কণা 


খবিয়া তোমাকে বাঢাইয়াছে? এই জগাই? হারে জগাই, তুই আমার 
নিত্যাননের প্রাথ রক্ষণ করিয়াছিল? ভবে ত আমি ভোর. হইলাম । 
আয় তোকে গ্রসা্দ প্রদান করি।” ইহাই বলিয়া শ্রীনিমাই, সর্সমক্ষে, 
(মই অন্পৃশ্বা পামর, দেই শত শত নরনারা হত্যাকারী জীবাধমকে জুদয়ে 
গকপে ধরিয়া, আলিঙ্গন করিলেন ৃ্‌ 

গাই তখন কি বলিতে গেল, কিন্ত কথা ফুটিলনা। অনি ছিন্নমূল 
আমের নানু দীঘল হইয়] মুভিকা চেতন হইয়া পড়িয়া গেল । 

মাধাই সদুদায় নেখিতেছ্ছে | গ্রতুব রুদ্রমুষ্ঠিও দেখিল, আবার অগাইকে 
ককণ। করিতেও দেখিল। দেখিল, তাহার সেই মমদায় পঃপকর্মের অদ্ধভাগী 
স্াতা শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ পদ পানি ছুদরে করিয়া ধুলায় লুন্ঠিভ হইতেছে, 
আর অশ্রলে উহা! ধৌত করিতেছে । তখন মাধাইয়ের চৈভন্ত হইল, 
আমার “ আমাকে রক্স। কর ” বলিয়। শুগৌরাঙ্গের পদতলে পড়িল। 

প্রভু অমনি" ছুই 'পদ পশ্চাতে হটিলেন। বলিতেছেন, “ ওরে অধম! 
সুই যে ঠাঁকুরালীতে উন্মন্ত হইয়া জাবের উপর এন অত্যাচার করিয়/ছিস্‌, 
সেই নদীয়ার ঠাকুরালী পরিঠ্যাগ করিরা, জাজ কেন ধূলার লুষ্ঠিত হইতেছিস্‌ £ 
জদীয়ার রাজ হইমা এখন ধুলফি গড়াগড়ি দিতেছিস্‌ ইহাভে ভোর 
হাজ্দা বোধ হইতেছে না]? মাঞ্ধাই, আম। হছে তোমার উদ্ধার হইকে নঃ।” 
নব্দাপের বা হও তোমরা! ছুভান ১" 
রাজা হয়েকি প্লারণে কান্দহ এখন ?--৮তন্তমঙ্গল। 

ইহাতে মাধাই অতি কাতঞ্ শ্বরে বলিলেন, “ ভুমি জগতের পিতা, 
স্বুহি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে আর আমি কার কাছে যঃইঝ। 
প্রা; আমরা ছুই ভাই একত্র পাপ করিল'য। তুমি "য়াময়, জগ্যািকে 
উদ্ধার করিলে, আমাকে পরিভ্াগ করিকে এ ত তোমার উচিত নয়, % 

প্রভু ৰলিলেন্, “ জগাই আমার নিকট অপরাধী । যে আমার নিকট 
অপরাধী হয়, তাহার অপরাধ মোচন করিতে আমার অন্তের অপেক্ষা করিতে 
হয় না। কিন্ত মাধাই, তুমি নিত্যানন্দের নিকট অপরাধী । আমার 
ভূক্কের নিকট যাহার, অপরাধী, তাহাদের অপরাধ 'আমি ক্ষালন করিতে 
পাতি না। তাহা হইলে ভক্তদ্রোবধীগণকে আমীর প্রকারান্তরে উৎনাছ 
দেওয়া হয়। মাধাই! নৃশংস অত্যাচ।রী, নিঠ,রকে স্পর্দা' দেওয়া ভ্ত 
দ্যাময়ের কার্ধা নয়। তাঁহাদের দণ্ড দেওয়াই দয়াময়োর কার্ধা 1৮ 


' প্রভ় ও মাধাই। ২১০ 


তখন ম্বাধাই নিরুপায় হইয়া কহিলেন, “ প্রভূ! তোমার নিকট আমি 
করুণ প্রার্থনা করিতেছি না, কারণ আমি যে সমস্ত কুকর্ম করিয়াছি, 
তাহাভে ক্ষমা মাগিবার পথ রাখি নাই। তবে আমি সরলভাবে মনের 
কথা বলিতেছি। আবার হুদদ্ধ হইতে আশা যাইতেছে ন1। তুমি থে 
আমাকে একেবারে ফেলিয়া দিবে, ইহা আমি কোন ক্রমেই মনে ধারণ! 
করিতে পারিতেছি না । তুমি আমা [কে বলির!" দ[ও, যে আমি কি উপায়ে 
উদ্ধার পাইতে পারি । আমি তাহাই করিব রি 

প্রড়ু তখন দ্রবীভূত হইয়াছেন, মনের ভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
কিন্তু করুণ আখি তাহা করিতে দিতেছে না। তখন হৃদয়ের তাৰ যত, 
দূর পারেন গোপন করিয়া, বলিলেন; “মাধাই ! তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে 
রক্তপাত করিয়াছ, তুমি তাহার কাছে অপরাধী । শ্রীনিত্যানন্দ দয়াময়, 
তুমি তাহার চরণ ছ'খানি ধরিয়া পড়। যদি তিনি তোমার অপরাধ 
শাঙ্ধনা করেন, তবেই তুমি মুক্ত হইলেও হইতে পার।” ,"ই কথা বলিলেই 
মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ ছাড়িয়া শ্রীনিত্যানন্দের চবণ ধরিয়া পড়িলেন ও 
বাপিলেন « প্রভু! তুমি ক্ষমা করিলেই, ভগবান আমাকে ঢরণে স্থান 
দিবেন ।” | 

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি গ্রানিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিতেছেন, * শ্রীপাদ। 
তুমি যেরূপ দয়।ল১ /তাহাতে যাধাই ক্ষমা মাগিবার আগে, তূমি যে তাহাকে 
মাঞ্জনা করিতে প্রস্তত, তাজগতে সকলেই জানে । কিস্তু তাহা উচিত নয়, 
বেহেতু তাহা হইলে এই ডরায্া ইহার অপরাধ রাশিকে অতি লঘু ভার্ববে। 
অতএব এই অধমকে ক্ষমা করিতে আমি তোমীকে মিনতি করিতেছি, 
ই্ই] বুঝিতে পারিলে ইহার হদররঙ্গম হইবে, যে তাহার অপরাধ কিরূপ 
গুরুতর। শ্রীপাদ! তুমি মাধাইকে ক্ষমা কর, যেহেতু সাধুজন, অঙ্কৃতপ্ত ও 
চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে চিরদিন ক্ষমী করিয়া থাকেন। অতএব ভুমি এ 
আধমকে ক্ষমা করিয়া সাধু ও পাপাত্মায় কি বিভিন্নতা তাহার পরিচয় দাও 1” 

ইহাতে শ্রীনিত্াানদ গদ গদ হইরা' বলিলেন, * প্রভূ! তুমি আমাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া এ ড্ুই পাঁপীকে উদ্ধার করিবে তাহা! আমি জানি। আমার 
গৌরব বাড়াইবার নিমিত্ত আমার কাছে অনুমতি চাহিতেছ। তাহাই 
হউক, আমি ক্ষমা করিলাম। তাহা কেন, আমি তোমার সমক্ষে সরল- 
ভাবে বলিতেছি ষে, যদি অমি কোন জন্মে কোন নতকর্্ম করিয়া থাকি, 


২১১ মাধাইয়ের প্রতি ₹কপা 


তাঙ্া আমি সমুদায় মাধাইকে দিলাম। তুমি এই পরম ছুঃখী অন্ুতগ্ 
জীবটিকে চরণে স্থান দাও ।” যথা চৈতন্তভাগবতে-_ 


বিশ্বস্তর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়। 
ৃ পড়িলে চরণে কৃপা করিতে যুয়ায় ॥ 
তাহাতে নিতাই বলিতেছেন_ 
ত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুগ্রি। 
' বৃক্ষ দ্বারে কূপ কর সেই শক্তি তু ॥ 
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি। 
সব দিব মাধাইয়ে শুনহ নিশ্চিতি ॥ 
মোর ষত অপরাধ কিছু দায় নাই। 
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই ॥ 


তখন নিত্যানন্দ, ' পদ-লুন্টিত মাধাইকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন, 
“ওরে নির্বোধ! সেই পাম তোকে অগ্রেই ক্পা করিয়াছেন । 
দেখলি ন7? তুই ছার, তোর নিমিত্ত শ্রীতগবান আমার? নিকট অনুনয় 
বিনয় করিতেছেন? এস বাপ 'মাধাই, তোমাকে আলিঙ্গন করি।" 
ইহাই বলিয়! শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর 
মাধাইও অগাইয়ের পার্থ অচেতন হইয়া পড়িলের€ তখন ছই ভাই 
ধুলায় পড়িয়া রহিলেন। উন্তানু-নয়ন, তাহা হইতে অল্প অল্প অশ্রু 
পড়িতেছে। উভরই স্পন্মহীন, এেতনাশৃন্য, অঙ্গে সাড়া নাই। ভক্তগণ 
“ হরিবোল ৮ “হরিবোল ” বলিয়। তাহাদিগকে ঘিরিয়া নৃত্য কগিতে 
লাগিলেন। / 
তখন সে স্থানে এত কলরব হুইল, আর নানাভাবে, কি ভক্ত কি 
অভক্ত, তখন এমন বিবশীক্কত হইয়াছেন বে, সেখানে প্রভু ও তাহার 
পার্ধদগণ আর থাকিতে পারিলেন না। জগাই মাধাইকে এ অবস্তা 
রাখিয়া শ্রীনিমাই বাড়ী ফিরিয়া আইলেন। প্রভু নিত্ম বাটাতে ভক্গণ 
লইয় প্রবেশ করিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রান্তিদুর করিবার শিমিত্ত কেহ 
পিড়ায় কেহ আঙ্গিনায় বদিলেন। যে অদ্ভুত কাণ্ড সকলে স্বচক্ষে 
দেখিলেন, তাহাতে কাধারও বাকাম্ক,ট করিবার ক্ষমতা রহিল না। সকলেই 
আপনার মনের ভাবে বিভোর হুইয়! বসিয়। আছেন। সন্ধ্যা ্ইয়াছে, 


জগাই মাধাই গঙ্গাতীরে । ২১২ 


এমন সময় দ্বারে “ঠাকুর! “ঠাকুর 1” বলিয়া কে চীৎকার করিতেছে, 
সকলে শুনিলেন। অনুসন্ধানে সকলে জানিলেন ধে, জগাই মাধাই দ্বারে 
ধাড়াইয়া ডাকিতেছে। প্রভু তখন মুরারিকে তাহাদিগকে ভাকিয়া আনিতে 
পাঠাইলেন । মুরারি এই অবতারে হনুমান। তাহার শরীরে যখন হনুমান 
প্রবেশ করিতেন, তখন তাহার বলের সীমা থাঁকিত না। জগাই মীধ/ইয়ের 
ন্যায় বলবান তখন কেহ ছিল ন। তাহাদের মনে এই বড় গর্ব ছিল। 
মুরারি তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া, তাহাদের সেই বলের দর্প নাশ 
করিলেন। প্রভূ বলিলেন, “ মুরারি উহ্াদ্দিগকে এখানে আন। বথা 
 চৈতন্যমঙ্গল-_ 
এখানে আমার ঠাই আনহ মুরারি | 
আজ্ঞ! পাই দুহারে আনিল কোলে করি ॥ 

মুরারি) সেই বীরের ন্তায়, ছু'ভাইকে, “ কোলে” করিম্বা আনিলেন। 
দৃ'ভাই আসিয়া প্রভুর আঙ্গিনায় দীঘল হইয়া! অচেতন”, হইয়া পড়িল। 
তখন প্রন নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, শ্রীপাদ ! এই ছুজনকে জাহ্নবী 
তীরে ল্‌ইয়! গিয়া তুমি ইহাদের কর্ণে শ্রীহরিনাম দেও।” ইহাই বলিয়া 
প্রভু ও তক্তগণ জগাই ও মাধাইকে লইয়া! জাহুবী তীরে কীর্তন করিতে 
করিতে চলিলেন। ছুই ভাইয়ের চেতনা নাই, স্থতরাং তাহাদিগকে ধরাধরি 
করিয়া লইয়া, গঙ্গতীরে, মৃতব্যক্তির ন্যায়, শোয়্াইলেন। তখন নদীয়া! 
টলমল হইয়াছে ।সিকলে জগাই মাধাইয়ের এ সংবাদ শুনিয়াছেন, শুনিয়া 
সেই স্কানে দৌড়িতেছেন। যেমন কে+ন বৃহৎ অনিষ্টকারী ব্যাস্ত ধরা কি 
মারা পড়িলে, দেশের লোক সমবেত হয়, সেইরূপ জগাই মাধাই. ধর! 
গ্্ড়য়াছে, ইহ দেখিবার নিমিত্ত নদীয়া নগরে হুলস্থুল পড়ির়।! গেল। ক্রর্মেই 
নাগরিয়াগণ জুটিতৈছেন, ও অতিশয় কলরব হইতেছে। বাহার! পূর্বে 
বিজপ করিয়াছিলেন, তীহারাও দেখিতেছেন যে, যে জগাই মাধাই একটু 
পূর্বে নদীয়ার “ রাজা ” ছিলেন, নদীয়ায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পাদ্ধিতেন ও করিতেন,. সেই নদীয়ার রাজা, অদ্য নিমিষের মধো, 
আর এক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল্নাছেন। সেই দোর্দগ প্রতাপান্বিত রাজাদ্য 
অগ্য ধূলায় লুষ্ঠিত। 

তখন গ্রীগৌরাঙ্গ গভীর ন্বারে, অর্থাৎ উপস্থিত তাবপ্লোকে শুনিতে পায় 
এইরূপ করিয়া ধলিলেন, “ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ! আমি এই ছুইটি জীব 


২১৩ প্রভু, ভক্তগণ ও জগাই মাধাহ গঙ্গার মাঝারে। 


আপনাকে দিলাম, আপনি ইহার্দিগকে গঙ্গা্গান করাইয়া হরিনাম দান 
করুন।” এই মুহূর্তের কার্য বর্ণনা করিয়া অনেক প্রাচীন পদ আছে। 
তাহার মধ্যে একটি শিমে দিলাম । নিত্যানন্দ দুভাইকে বলিতেছেন-- 
আয়রে জাহ্নী তীরে ছুটি ভাই। 
আজ তোদের হরিনাম দিবরে জগাই মাধাই ॥ ক্রু! 
মাধাই, হার্লি করলি ভালরে, 
এখন হরি বলে নেচে আস, 
' তুই মেরেছিস্‌ কলসীর খণ্ড, 
আজ, হরিনাম পরা করিব দড1 
জগগাই মাধাই তখন অচেতন আছেন, চলিয়া গঙ্গার মো যাইছে 
পারিলেন না। ভক্তগণ মহানন্দে তাহাকে স্বন্ধে করিয়া জলে লইয়া 
গেলেন। যখন জলের মপো দ্বুই ভাইকে লয়] ভক্তগণ প্রবেশ করিলেন, 
তখন জগ্াাই মধপ্লাইয়ের চেতনা তইল। শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্তগণ, ও জগাই 
মাধাই সকলেই প্রথমে গঙ্গাক্সান করিলেন । 
গঙ্গাতীরে দীড়াইয় সহস্র সহস্র লোক কৌতুক দেখিতেছেন। জোাৎক্সা- 
ময় রজনী, স্তরাং দেখিতে কাহারও বাধা হইতেছে না। ভক্তগণ 
গঙ্গাজলের মধ্যে দাড়াইয়!, মধাস্থলে ভ্ীগৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই । জগাই 
মাধাইয়ের হাতে তামা তুলদী দেওয়া হঈপ। গৌরাঙ্গ, তাবল্লোকে 
শুনিতে পায়, এইরূপ গন্ভীর স্বরে বলিলেন, " হে মাধব (মাধাই )! 
হে জগন্নাথ (জগাই)! তোমর! এ যাবত পর্যাপ্ত যত পাপ করিরাছ, 
তাহা তাম। তুলসী ও গঙ্গ! দ্রল পিয়। উৎসর্গ করিয়া আমাকে দান কর, ও 
তোমর! নিষ্পাপ ও নির্মল হও1” ইহাই বলিয়! তাহাদের পাপ লইবার দন্ত 
প্রভু সর্বলোক সমক্ষে অপ্রলি পাতিলেন ! | 
তখন অগাই মাধাই নিতান্ত কাতর হইপ্সেল। প্রস্থুর মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, * ভক্গণ তোমাকে কুন্ুম ও চন্দন উপহার দিয়! 
থাকেন। আর আমরা দুই ভ'ই পাপাস্বা তোমার শ্ীকরে পাপ দান করিব । 
প্রভু তাহা হইবে না। আমরা অপরাদ করিয়াছি, মনস্থথে দণ্ড লইব। 
তুমি এই কৃপা কর যে, পাপের নিমিত্ত আমর! বত ছুঃখ পাই, ঘেন তোমার 
শ্রীচরণ বিশ্বৃ্ত না হই। আমরা তোমাকে পাপ দিতে পার্িৰ না।” 
শীগোরাঙ্গ প্রদ্ আবার অক্গপি পাঠিলেন। আর জগাহ মাপাহ যে কগ। 


প্রভুর পাপ ভিক্ষা! ও জগাই মাধাই নিষ্পাপ হওয়া । ২১৪ 


বলিল, তাহাতে উত্তর ন! দিয়া শুদ্ধ এই বলিলেন, “ জগাই মাধাই ! তোদের 
পাপ দে, দিয়া স্বখে হরিনাম কর্‌।” ইহাতে মাঁধাই বলিলেন, « প্রভু! 
আমাদিগকে ক্ষনা কর, আমরা তোমাকে আমাদিগের পাপ দিতে পারিব না। 
যাবত চন্দ্র হুরধ্য থাকিবে, তাবৎ লোকে বলিবে যে, ছুই নরাধম, লাই 
মাধাই, ভগবানের হস্তে তাহাদের পাপ রাশি দিয়াছিল 1৮ 
ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে সম্বোধন.করিয়! বলিলেন, “মাধাই, কি নির্ববো- 
ধেরন্তায় বলিতেছ? ভগবানের এক নাম পতিতপাবন। অনেকে আছেন,ধা হার! 
বলেন, ভগবান সাধুর বন্ধু ও পতিতের অরি । তিনি যে পতিতপাবন,অদ্য তোমরা 
-ঢুই ভাই তাহার সাক্ষী হও । তোমরা ভাবিতেছ, তোমর! এরূপ করিলে তোমা- 
দের কলঙ্ক হইবে; কিন্তু তোমাদের যদ্দি কলঙ্ক হয়, শ্রাীভগবানের যশ হইবে । 
জীবের কলঙ্ক হয় হউক, কিন্তু শীভগবানের যশ হউক । ভগবানের যশ অদ্য 
তোমাদের দ্বারা জীবের নিকটে সম্যক-রূপে প্রকাশিত হউ্রক। অতএব 
তোমরা তিলান্ধ বিলম্ব না করিয়া অনায়াসে প্রভুর হস্তে পাপ প্রদান কর।” 
এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, « জগাই মাধাই, 
আমি ত্রিলাক মাঝারে তোদের পাগ ভিক্ষা.করিতেছি। তোদের পাপ 
আমাকে দিয়া তোরা নির্মল হ।” তখন ্রীনিত্যানন্দ দান মন্ত্র পড়াইতে 
লাগিলেন। জগাই মাধাই সে মন্ত্র পড়িয়। প্রভু্ধ হস্তে আপনাদের পাপ 
উৎসর্গ করিয়া দিলেন্শ আর প্রত সকলকে শুনাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন-+ 
“ তোমাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করিলাম।” ৃ 
অস্তরঙ্গগণ তখনি দেখিলেন যে, প্রভুর সোণার বর্ণ অমনি কাল হইয়া 
গেল! যথা চৈতন্তভাগবতে-_-* 
দুই জন শরীরে পাতক নাহি আর। 
ইহা বুঝাইতে হলে! কালিয়া! আকার ॥ 
সকলে স্্ান করিয়া আবার প্রভুর বাড়ীতে আইলেন। আসিয়া আবার 
কীর্তন করিতে লাগিলেন দে দিনকার নৃত্যের নায়ক জগাই মাধাই, 
প্রভু পড়ায় বসিয়া! দেখিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গল গীত-_ 
একি ঠাকুরাল এ যে মাধাই নাচে। 
জগাই নাচিলে নাচিতে পারে, 
আবার মাধাই নাচে। 
নাঁচে হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে। 


২১৫ মাঁধাইয়ের ঘোৌর আত্মগ্লীনি । 


_ ছুই ভাই প্রতুর আঙ্গিনায় ভক্তগণ মাঝে নৃত্য করিতেছেন। আর শচী ও 
বিস্ুপ্রিয়া, ধাহারা ইহাদের ভয়ে গঙ্গার যাইতে সশঙ্কিত ছিলেন, অভ্যন্তর হইতে 
দর্শন করিতেছেন। কিন্তু জগাই মাধাইয়ের আনন? অধিক ক্ষণ থাকিল না। 
তীহারী শরে কান্দিতে লাগিলেন এবং সে ক্রন্দনের শাস্তি কোন ক্রমেহেইল না। 

তাহারা ছুই ভাই আর গৃহে গেলেন না, তক্তগণের বাড়ী থাকিলেন। 
কিন্ত তাহাদের আর্তিতে ভক্ত দকল' অস্থির হইলেন। ছুই ভাই আহার 
ত্যাগ করিলের্ন। তীহাদের' কার্য হইল, ছুই লক্ষ হরিনাম জপ ও ক্রন্দন। 
ক্নীনিত্যানন্দের বড় বিপদ হইল। তিনি আর কোন ক্রমে মাধাইকে সাত্বন! 
করিতে পারেন না। তিনি শত সহস্র বার বলিলেন ও বুঝাইলেন যে, 
তাহাদের আর পাপ নাই, কিন্ত তবু মাধাই ও জগাই শান্ত হইলেন না। 

মাধাই নিতাইকে বলিতেছেন, প্রভু! তোমাকে আঘাত করিয়াছি, 
তাহাতে আমাব্র তত ছঃখ নাই, কারণ তুমি আমার পিতা, আমি তোমার 
পুত্র। অবোধ পুত্রে এইরূপ করিয়া থাকে । কিন্ত আমি যে কত জীবকে 
হিংসা করিয়াছি, তাহা আমি নিরাকরণ করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে 
যে,আমি তাহাদের প্রত্যেক জনের চরণ ধরিয়া! ক্ষমা মাগি। কিন্তু আমি 
অনেককে চিনি না, মাতাল হইয়! কার কি অনিষ্ট করিয়াছি, তাহা! জানি 
না। আমি ঘদি সেই সব লোক গুলি পাই, আর তাহাদের চরণ ধরিতে 
পারি, তবে বোধহয় আমার হৃদয়ের তাপ যাইতে পারে ।৯- 

নিত্যানন্দের সহিত এরূপ পরামর্শ করিয়া মাধাই নদীয়ার ঘাটে আসিয়া 
বসিলেন। পরিধান এক খানি ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র; উপবাস, ক্রন্দন ও 
অনিদ্রায় শরীর শীর্ণ। সেই নদীয়ার রাজ ঘাটের এক কোণে বসিয়া 
হরিনামের মাল! লইয়া! নাম জপ করিতেছেন ! যে কেহ শাটে আসিতেছেন, 
মাঁধাই উঠিয়া তাহার চরণে পতিত হুইয়! কাঁতর স্বরে কান্দিতে কান্দিতে 
বলিতেছেন, “ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, আমি জানিয়। 
কি না জানিয়া, ধদি আপনাকে কোন ছঃখ পিয়া থাকি, তবে আপনি আমাকে 
ক্ষম! করিলে জ্টভগবান আমাকে ক্ষমা করিবেন ।” 

মাধাই বিচার না করিয়া, বালক বৃদ্ধ, নর নারী, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ, গ্রতি 
জনের পদতলে পড়িয়া, এইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন । নদীয়ার রাজার 
এই দশা দেখিয়া! সকলে যে কেবল মাধাইকে ক্ষমা! করিলেন, তাহা নয়, 


ভগবান আপন নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না । 


রূপে মাধাইয়ের দ্বারা, লোকের মন নির্মল, ও নগরে হরিনাম প্রচার হইত 
লাগিল। ৰ ্‌ 
মাধাই শ্রীবাসের বাড়ী অন্ন খাইতেছেন না। খ্রীনিত্যানন্দ আঙ্ঞ। 
করিতেছেন, তবু যাধাই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন1। কেবল ক্রদন 
করিতেছেন । ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে সংবাদ দিলেন, ও 
্্ীগৌরাঙ্গ স্বয়ং আইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া দেখেন যে, মাধাই, সম্মুখে অন্ন 
রাখিয়া, আহার করিতেছেন না, কেবল রোদন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মুখে 
_বগিলেন্‌, বমিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "্মাধাই ! তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ 
করিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে বসিয়া আছি, এবং আর কিছু যদি তোমার 
প্রার্থন। থাকে, তাহাও তোমাকে দিতে প্রস্তত আছি, তুমি শাস্ত হও ।* 
ইহাতে মাধাই বলিলেন, প্রভূ ! আমি সব বুঝি। তুমি যখন আমার সম্মুখে 
তখন আর আমি চাহিব কি? আর তুমি ধখন আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছ, তখন 
আমার যে পাপ নাই, তাহাও জানি । কিন্ত এখন যে রোদন করিতেছি, এ 
আমার পাপ ম্মরণ করিয়া নয়, তোমার করুণ! প্্রণ করিয়া । আমি যে যে পাপ 
করিয়াছি, তাহার যদি উপযুক্ত দণ্ড আমর ভোগ করিতে হইত, তবে আমার 
দুঃখ থাকিত না । আমি অন্পৃষ্ত পামর, তাহা গ্রান্থ না করিয়া তুমি আমাকে 
ধত করুণা করিতেছ, ততই আমার আত্মগ্নানি বাঁড়িতেছে। এই যে তুমি আমার 
সপ্থখে আমাকে. অন্ন খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতেছ, কিন্তু তুমি 
বা কি, আর আমি বাকি? প্রত! বলিতে কি, তুমি যে পরিমাঁণে আমাকে 
করুণা করিতেছ, সেই পরিমাণে আমার ছুঃখ বাড়িতেছে। 
»এখানে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ভগবান যখন স্বয়ং 
মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার এত কাতরে রোদন কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, অবস্ঠ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সকলই করিতে পারেন, 
কিন্তু তথাচ(তিনি কখন আপনার নিয়ম আপনি লঙ্ঘন করেন না । শরীরে পাপ 
পাবেশ্‌ -/রিলে প্র পাপ অস্ুতাপানলে গলিয়। নয়ন দ্বার! বাহির হইয়া থাকে | 
' |র নিয়ম, আর মাধাইযের তাহাই হইল। যদিও তিনি মাধাইয়ের পাঁপ 
লেন, তবুও তাহার সে পাপের কষ্ট তোগ করিতে হইল। ভগবানের 
**প্র ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। প্রীগৌরাজ মাধাইয়ের 
বটে, কিন্তু সমুদয় নিয়ম ঠিক রাখিয়া। তিনি স্বেচ্ছাময় 
বালকের মত, যাহ! ইচ্ছা“করেন ন|। | 


মাধাইয়ের খাট । 


- তিনি ঘে গৌরদেহ অবলম্বন করিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ও 
চিন্ময়, ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা নিয়ত বিরাজ করিতেন। তবে নিমাই 
কেন আহার করিতেন, কি নিদ্রা যাইতেন ? প্র দেহের কেন রোগ হইয়া- 
ছিল? শ্রীভগবান যখন দেহ লইয়া নর-সমাজে বিরাজ করেন, তখন দেহের 
ষে সমুদয় ধর্্দ তাহাও সাধারণ জীবের স্ভায় পালন করিয়! থাকেন। 
মাধাইয়েরও সেইরূপ স্বভাবের যে নিয়ম, তাহা পালন করিতে হইল । 
মাধাই ব্রহ্ষচ্নীরী ব্রত লইলেন ও' প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম লইতেন। 
তিনি গঙ্গাতীরে থাকিয়া নিজহস্তে কোদালি দিয়া একটি ঘাট প্রস্তত করিয়া-: 
ছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও নবদ্বীপে 
মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। এইটি মাধাইয়ের গাঁন--- 
তোমর! ছুভাই গৌর নিত।ই। 
আমরা দুভাই জগাই মাধাই। 
 মাধাইষের বমীয়গণ অগ্ভাপি আছেন। তাহার! শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম 
বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গ ভক্ত । 
ওটি ছুই কথ৷ বলিয়! এ প্রস্তাব ,সমাপ্ত করিব। শ্রীভগবান এ'অবতারে 
যখন জীবগণকে শুধু ককুণায় উদ্ধার করিবেন, তখন চক্রের স্মরণ কেন 
করিলেন? তাহার উত্তর এই যে, কোন কোন জীব এরূপ হীন অবস্থা প্রাপ্ত 


হয় যে, তাহাদিগকে ভয় ব্যতীত শুধু করুণায় বশীভূত কত! যায় না। শুধু 
করুণার জগাই কোমল হইল, কিন্তু মাধাই হইল রর | মাধাই তয় পাইক্সা, 


ভবে জাপনার ছুর্দশ। বুবিতে পারিল 

আর এক কথা এই, শ্রীগৌরাঙ্গ অচেতন ছুভাইকে ফেলিয়া কেন চলিয়। 
আইলেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত সেখানে অত্যন্ত 'লোর্কের 
ভীড় হয়। দ্বিতীয়ত বল করিয়া! বাড়ী পড়িয়া! কাহাকে উদ্ধার করা নিয়ম 
নয়। সে উদ্ধার ঠিক হয় না। নিয়ম এই যে কৃপাপ্রা সিচ 
হইয়া, রুপ! প্রার্থনা করিবে, তবেই তাহার হয়ে যে-বীজ অস্করিত “ 
দজীব থাকিয়া পরিবদ্ধিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইযের তল 
উদয় করিয়া দিয়া চলিয়া আইলেন, আর তাহার! আসিয়া শীচরণে প্রতি 
লইলেন, এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের উদ্ধার জিয়া আসত হার রাজার, 


টি পন, তাহা নয়, 


